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(বহবাজার দু 


। ফোটা7৪-৬১২৬, 





ফলিক ভূত ভূত RIE মেয়র--প্রসিদ্ধ আইনাবিদ 
ঈসনংকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত 


| গহিন পরিচয় 


দ্বিতীয় সংদ্করণ-মল্য দেড় টাকা 


লার, বিদ্যালযণলতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত 
লি, সেইদিন হইতে হিন্দুর বান্তিগত, ত শারিযনিক ও সামাজিক 
বনের [ভাত নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া 
গ্যহসমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনান! সভ্যতা ৷ বাংলার 
হন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কাঁচ 
পানু নৈবেদা তুলিয়া ধাঁরয়ান্ছেন,'তাহাতে জাতি 





















লয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ হা উচিত৷ 
শিট আভি ঠাত 













এচমংকার বই? 







nz হাতে 
পাক, চির CEO টা 

- স্াবখ্যত- গসক পাত্রকা 'প্রবাপী'র আভিমত-- 
 শ্বধমের মল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় 
ন-সন্ভতিগণ প্লে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইস্া উচ্চে। 
ফল ইদানিং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ কাঁরতেছি। 
সময় এইরূপ ও একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে” 





পাঁরমল গোস্বাসী 
-- আঁভীজৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[হারের তাপস ইনি লিয়ন: 
খাবিদের প্রচািত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে : 
ধারণা হবে বইখানি পড়লে । প্রত্যেক কিশোর ও: 
এই রকমের একখানি করে বই শোভা - 


বসত প্রাইভেট লিমিটেড £ ৯৬৬, বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্টরট, কালি, 


হমেন্ রায়ের 


শ্রীহেমেন্দ্ুকুমার বলায় প্রপীত 
বহার চাগুচলাকর কাহিনীগুলি পাঠ কাঁরয়া বাংলার 1 
দিশোদ্বরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কোঁত হলে হতবাক হয 
বাংলার সেই প্রধ্যাত প্রবীণ কথাশিক্পন শ্রীহেমেন্দ্রক 
শ্ৰেষ্ঠ রচনাগযীল- চয়ন কারিয়া এই গ্রন্ধাবলস প্রকাশ 
সপ্রশ্থাবলীতে আছে-- 
১1 ষকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ও 1 রহ লোর জাতে 
৪1 ক্ষদরাদের কী, & 1 বেসা দেওগে তেঙ্গা 
৬। বুড়োর খাসখেয়াল, ৭! গোয়েন্দা কাহিনীর : রন 
চাবি ও খল, একরাত্তি মাটি, চোরাই বাড়ি, । 
একদিন ও বন-ব্যদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহিনগ সঃ 
রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সারথি, বিজয়ার প্রঃ 
হি, শয়তান, ভেলাঁকর হুমকা, ভূতের রাজা, শই 
৯) নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগল্যাথদেবের 
৯১! হলিউডের টাকার পাহাড় 

































কাদে বা 
অগ্নযুগের একট অধ্যায় 
সবর্ণলতা ধোদ্বাবাহক উপন্যাস) 
_মিয়েনের সাপ্তাহিকী 
_স্বাগনের দাঁতে আজও বিষ কোবত) 
গ্রামবাংলার কথা 
= কল 'াণ্ট--ওদেশে এবং এদেশে 
জগৎ 


ডক্টর পণ্ডজানন ঘোষাল এন, এস. শি প্রণীত 


মামার দেখ মেয়ের 


( রহস্য ঘোমাঞ্চের স্বর্ণখাঁন ) 


'িস্তনদীর শারা, অপরাধ বিজ্ঞান ও শবখ্যাত চার 
কাহনন' নামক ন-প্রাসদ্ধ গ্রন্থগৃির লেখকের সত্যঘটনামূলক 

তব ও বাচত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্বাটন ও যথাযথ 
হপদান। মেয়েদের মন আর মাত স্বয়ং দেব! ন জানান্তি। 
অআভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিজ্টোে বাংলা দেশের 
নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে 

তাত হয়েছে । পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা বায় 

|. বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও আনিশ্চয়তা। 

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য 
আজ্য চার টাকা 


থম ভাগ £-মেঘনাদবধ কাব্য, বারাঙ্না কাব্য, নারি 
নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো, একেই ছি বলে 
আতা? -তিন টাকা) 
টি ভান £-কৃফকুমারী নাটক, শার্ন্ঠা নক 
তলোন্তমা-সন্ভব কাবা, ব্জাঙ্গনা কাবা, চতুদ'শপদী 

কাঁবতাবলাঁ, বধ কাবা, মারা কানন, হেকটদু বধ। 
দই টাকা! 


উপন্যাস-সামাজ্যের রত্রমুকুট,--সেই সৰ্বজনপরমোদন-_অমর- 
কীতি ওুঁপন্যানিক--লব্ধপ্ৰতিষ্ঠ নাট্যকার--শান্তমান রস-ঁশিং 
“ভারতী" সম্পদক শ্রীষন্ত সৌরান্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 


গৌরী বনী 


৫ম ভাগে 2 বাদলা, মমতা, নিঝর, অতঃপর, 
সুরা, যবাঁনকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারবারিক উ 
প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডটোরিয়াল, 
সমালোচনা, সম্পাদকেঘ্ব দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, 
কাশ্মীর, এক যাত্রায়, কুলকাঁটা, দুঃখীরাম, পান- 
হাত ১০ টাকায়। তা 


১1 কলার পথে (উপন্যাস) 

২1 অনীষা (উপন্যাস) 

ত। বদ্যুংহশিখা €১৯ খান গল্প জমাট). 
8৪1 দীপশিখা (কবিতা সঙ্কলন ১: 
$1 চার্বাক (লটক ) 


জামে, প্রাইভেট নাদটেডঃ ৯৬৬, বিপিন, গা) স্ট্রীট, কাল- -৯২ 


ক 













রক হলে ছাত্র হাঙ্গমার ব্যাপারটি 
নিত্য নৌমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ির়েছে। 
পরাক্ষার হলে হাচ্গামটাকে কি আমরা 
শেষ পর্যন্ত প্রথাগত আচার বলে মেনে নেব ? 
হয়তো অনেকে রাজী হবেন না। সব 

. মাতাপিত্রাই সন্তানকে পরাক্ষার হলে পাঠিয়ে 
নিশ্চিত হও্গামার মধ্যে ফেলতে কখনোই 
রাজী. হবেন নাং এবং আমাদের বিশ্ব- 
J হল পরাক্ষা গ্রহণ করতে গয়ে 
পরীক্ষায় অনাগ্রহণী (1) ছাত্রদের তাণ্ডবনূত্তা 
দেখতে ইচ্ছুক হবেন কি না জানি না। তবে 
অদ্যাবধি যাঁদ বিগত কয়েক বছরের রিপোর্ট 
গ্রহ করা ষয়_-ভাহলে দেখা যাবে হাঙ্গামা 
বধাতেও হবে। বলা বাহুল্য, 
রকম হাঙ্গামা ঘটুক তা চাই 
এ সেই হাত্গামা বন্ধ করার শক্তি 
গত পৰিকদা যখন বহাল তবিয়তে ঢ টিকে 
র.. তখন হাঙ্গামা বন্ধ করবে কে? 

























করতে পারেন রি হয়তো কেউ 
যাদের Ca 

কার করি। কিন্তু এও সত্য 

বরং পরীক্ষার 







পারলে হাধ্গামা- দূরীকরণে ছাতরাই এগিয়ে 
আসবে, অধ্যাপকরা যাঁরা ছন্দের খবর সাধারণ 
লোকের চেয়ে বোৌশ রাখেন তারা হাঙ্গামা 
নিবারণে সহায়তা দান করবেন; সর্বোপরি 
থাকবে নবিরোধী জনসাধারণের এই সব 
. সবপ্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন । 

.. হালে দেখা যাচ্ছে, বিম্ববিদ্যালয় বিশেষ 
বিশেষ কারণে এই সমর্থন হারাচ্ছেন। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মতো আর-অন্য দায়িত্বশীল প্রতি- 
স্ঠানের কল্পনা কর! মায় না। 










১ম সংখ্যামূল্য ২৫ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতাঁগ্ন সরণাধিক প্রচারিত 


সাপ্তাহিক পাত্রকা 


পরীঞ্জার হলে হাঙ্গাম 


চারাদকেই। অর্থাৎ যেমন পরীক্ষা গ্রহণের 
কালে, তেমনি পরাক্ষার ফলাফল প্রকাশের 
ব্যাপারেও! 

হাঙ্গামা নিবারণের উদ্দেশ্যে {বশ্বাবদ্যা- 
লয়ের যে ফতোয়া আছে--সোঁটও এখন আর 
কোনো কাজে লাগে নঢ। কারণ প্রাতনিয়ত 
যেখনে গলদ, সেখানে ধৈর্য রক্ষা করাও কঠিন 
ব্যাপার। তাই প্রশ্নপত্র কঠিন হলে ছাত্রদের 
অভিযোগের বিবেচনার যে প্রাতিশ্রযুভি দেওয়া 
হয় তা এখন একান্তই অকেজো । বশেষত 
নিজের গলদের বিরুদ্ধে বিশ্বাবদ্যালয় কোনো 
দোষ দেখতে পারেন বলে আমরা মনে কার না। 
আর যাঁরা গলদ স্‌ষ্টি করেন তাঁদের বিরুদ্ধে 
কোনো আভিযোগ আনা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষে সম্ভব হয় না।তাই একই ত্রাটণীবচযযতি 
'সাইক্রিক অর্ডারে চলো! অতএব মনে হয়, 
বিশ্ববিদ্যালয় বড়ই অসহায়! নচেং প্রাতি 
বৎসর পরীক্ষা গ্রহণের ব্রুট-ব্চনাতি, সিলেবাস 
বহিভূতি প্রশ্ন, কঠিন প্রশ্ন, এবং ভুল ও 
[বিবেচনাহশন প্রশ্নের আভিযোগ ওঠে কেন। 
বলা বাহুলা, বিশ্ববিদ্যালয় এই সব আঁভ- 
যোগের প্রতিকার করতে সমর্থ না হলেও 
প্রাতবাদ করতে পারেন না। এ বৎসর 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বধমান ও 
উত্তরবঙ্গ, 'বিশ্বাবদ্যালয় দুটিও  ভ্রুটি- 
বিচ্যাতিতে সমান ধাপে গেছে। তবে কলি- 
কাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঞাতহোর বড়াই করে, 
অন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই নতুন। 
অতএব তাদের অনুরোধ করা যেতে. পারে যে, 
আপনারা নতুন হয়েও নিজেরাই প্রথমে 
শৃঙ্খলার প্রমাণ করুন! 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেদের 
প্রাতিকারহশন বিশক্খল অবস্থায় এখন 
নিজেরাই চিন্তিত। পরীক্ষা গ্রহণের আইন- 
গত অমোঘ শান্ত ছাড়া তাঁর হাতে আর কোনো 
শান্ত যেন নেই। তা যদি থাকতো তাহলে 
নিশ্চয়ই খবর রাখা সম্ভব হোত যে, কলেজে 
কলেজে, অধ্যপকরা লেবাস শেষ করতে 


পারছেন £ক না এবং ছন্ররাই বা নির্ধারিত 


জা ১ 


Price : 25 Paise 
Thursday, 9th Tune, 











দেখা যায়, পার অন্তৰ্গত! 

















রাখেন। 
অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ 









চিন্তা করছেন। আমরা 
এখনো ল'ন বা আমেরিকা 







যোঁদন নাতির নতুন দরজা 
মানুষের আসল চর্সিরের বিকাশ 
সেইদিনই উপধজ্ঞ উদ্দেশা লং 
নচেৎ হবে, এক-একটি অসাধ্যদের আঃ 
যাহোক সৰ্বশেষ সংবাদ খেকে জালা যা 




























আছে, তারা পশ্চিসবাংলার । 
[বদ্যালয়গুজির পরীক্ষা” ব্যবস্থার 
করবেন। এখন : আমাদের 
কমিশন কবে গাঁঠিত: হবে, এবং ক a 
অনুযায়ী পৰ আমর কোন যুগে, পি 
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ইরেকা' ঘরের প্রতিনিধিদের আসন সনিশ্চিত 
করোছলেন। উগাশ্ডার জন্যে যে সংবিধান 
রচনা করলেন তাতেও প্রেসিডেণ্টের জন্যে 
অবাধ ক্ষমতা নির্দিষ্ট হলো। কিন্তু এত সখ 
বোধ হয় সই ছিল না কাবাকার। তিন 
চটালেন উচ্চাভিলায ৪১ বছর বয়স্ক প্রধান- 
মন্ত ডঃ মিল্টন ওবোটকে ॥ 

মন্ত্রী ডঃ মিটন ওবোটকে। 

গত ফেব্রুয়ারীতে । কাবাকার এক সমর্থক 
হঠাৎ ডঃ ওবোটের বিরুদ্ধে আঁভযোগ আনলেন 
যে, কণ্গো বিদ্রোহের সময় যে ব্যাপক 
ডলার মূল্যের লূঠের বরা পেয়েছেন! ব্যস, 


কিন্তু ডঃ ওবোটও চতুর বাস্ি। কাবাকার 
তবধ, তাঁর ভাবভঙ্গণী কিছুই ডঃ ওবোচটের 
দৃষ্টি এড়ায় নি। কাজেই কাবাকা তাঁর শব্ধ 
সংহত করার আগেই তাঁকে আঘাত করার: 
সিদ্ধান্ত নিলেন 1তিনি। দেশে জরুরী 
তৈরি হবার সুযোগ না দিয়েই িস্টনের সেনা- 
বাহিনী আক্রমণ করে বসলো কামপালার 
/ টার রাজপ্রাসাদ মেহ্গো হিল॥ 


টির দা তাৎপর্য, অন্যতর গুরুত্ব ছিল& 


“ফ্রেডি' কাবাকা 


আর যায় কোথায়! উত্তেজি 
প্রায় সণ্গে সগ্গো প্রেসিভেপ্টের গদি থেকে 
করলেন! ডঃ মিণ্টন তখন 'নঞ্জেকেই 
সভে'ট ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় 
ক্ষমতা সংহত করলেন। সে 
যথেষ্ট পর্ব করে তাঁকে ক্গাণডা রাজন নিয়েই 
সক্ষুষ্ট থাকতে বলা হলো। ন 

এরপর হতমান কাবাকার 
নেবার পালা। . .কেন্দু্য় সরকারের রাজখান! 


তথনো যৃটিশ শাসকরা মেশ্গো হিলের পর 


পবিশ্তা নষ্ট করতে সাহস করেন নি, বডগাণ্ডার 
রাজা কাবাকে তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, 
যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন তাঁকে। কিন্তু 
মিন্টন ওবোটের কাছে বোধ হয় সেগুলি 
প্রতিক্রিয়াশীল, ১৯৮5০ 
তিনি অবলণলাক্াম জেল্গো হিলে 

চালালেন, ধ্‌লির সঞ্গে মিশিয়ে দিলেন এই 


গীতহামাণ্ডত রাজ্প্রাসাদকে। 


হনীর বির্ষ্ধে কাবাকার ২০০ দেহ. 
টে: সি ৮ উমা 
গা Rent © tong উট টি 
্স্ড গুলাবর্ধশের বিরদ্ধে! মেলো হিল 
শুধু নয়, রাজপথেও গৃহযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল, 
শত: লাভ ম্তদেছ, . রাাপিনেও .. সতপেরিকজ 
ছিল। ডঃ ওবোট ছেঞ্গো হিলের ধ্বংস্যবশেষ৷ 
Rt ন, কিন্তু কাবাকা? শক্রডি? 
কোথার ? ক্রেডি' সম্পর্কে . কোন সংবাদ 
দিতে পারেন নি মিণ্টন সরকার! হতো 


elon et OEE 
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(৮) কাজ নজরুল হসলাম এবং পাছে তাঁর দুব'লতা কেউ ধরে প্রীত ঈষার লেশমাত দোৌঁখ ন। নিজের 
ফেলে, সেই ভয়ে সর্বদা নিজেকে শান্ত যেখানে অকৃত্রিম, সৃষ্টির কাজে 
মূখে হাঁস লেগেই আছে, রঞ্গ- সবার সামনে বাঁড়য়ে দেখাবার চেষ্টা যেখানে পরিপূর্ণতার বোধ জয়ে, 
রহস্য শ্লেষ অফুরন্ত। একটা আত্ম- করেন, বোঝা যাবে তিনিই মনে মনে নিজের জশবনের উদ্দেশ। বিষয়ে যাঁর 
প্রতিষ্ঠিত ভাবের ৰ মনে কোনো সন্দেহ 
দৃঢ়তা । নিজের মনের টাক দার নেই, অন্যকে ঈর্ষা 
মধ্যে কোথাও হাঁনতা- SN করবার তাঁর প্রয়োজন 
হয় না। তন্ন 
ঈর্ষায় বেদনা পেতে 
পারেন, কল্তু ঈষার 
গ্রতাক্রমণ তাঁর পক্ষে 
{ EEE সম্ভব নয়। নজরুল 
গোপন গ'ল ঘ: জি ্ যে বাণন প্রচারের জন) 
নেই সমস্ত মনটা এসোঁছলেন 
একাঁট প্রশস্ত মূন্তা- 
গগন, সেখানে সবাই 
স্বাগতম্‌,  উষ্চুনিচ 
ভেদ নেই। 
হীনতাবোধের কথা ডি রে 
বলোছি। এই হানতা- টি ন্যায় আক্রমণ 


থেকে প্রাতিত্র 
এ 


১ 


তাঁর উদ্দেশ. ত 
সিদ্ধ তরে 
এবং আরও 
বাকি ছিল, এব: 
আমাদের 


প্রাতক্‌লতার জন্য। 

সে সব গ্রসঞ্গো 
পরে আসাঁছ। 

আমি তাঁকে পঞ্চ 

দেখি ফাঁকরচাঁদ স্মিত 

স্্রীটে, কাঁব সা'বব্রী- 

প্র স স্ন চদ্রোগজ্যায় 

জাজ নজরল ইসলাম (১১৪০)|লেখক কর্তৃক গৃহীত পাঁরচালত একটি 

মেসে। জামি পোস্ট 

গভাঁর বিদ্বাস থাকলে এই হানভা- হশীনতাবোধের দ্বারা পশীড়ত। গ্রাজুয়েট ছাতুরূপে সেখানে কয়েক জগ: 

বোধ থেকে ম্‌্‌ন্ত হওয়া যায়, তা ধারণা আমি নিজে নজরুলের সঞ্চে যে বাস করোছিলাম। একদিন নাভান' কান্ত 

করা শক্ত । তবে এর লক্ষণ হচ্ছে এই, অং্প'দ্িন মিশেছি, তাতে আমি কখনো সরকর ও কাজি নজরুল * ইস 
গানই আত্ছাবিশ্বাসহীন, ঈর্ধাপরয়ণ তাঁর মুখে কারো নিন্দা শুনি নি, কারো সেখানে এসেছিলেন সাবিত প্র 











নজরুলের আত্মীয়তা in 
রায় 


: পপমৃতি চিন্রণ” 


নামক স্মৃতিকথা: মাসিক বসুমতীতে 
লিখতে আরম্ভ কার ১৯৫৬ খস্টাব্দ 


হা রঃ কিস্তিতে শেষ হয়োছল)। 


এট পরে জানতে 
কারণ, এ কবিতা 


সদন নজরুলের সঙ্গে ছিলেন। এবং 
ন আমার : আতা, গড়েছেন, 







সালের পৌষ মাসের প্রথমার্ধে । কিন্তু 
তথ্যান্বেষী ' দেখবেন--“বদ্রোহী”-র 
প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের কাঁতক 
সংখ্যা “মোসলেম ভারতে”। সৃতরাং 
৯১৩২৮ সালের কার্তিক মাসের আগে- 


কার রচনা । ব্যাপারটা এই যে, সে 
প্রাতমাসে বেরতো না। এ কার্তিক 


সংখ্যাটি বোরয়েছিল পৌষের শেষের 
দিকে। আর মাঘ সংখ্যা “প্রবাসী”-তে 
অংশবিশেষ বর্জিত হয়ে “বিদ্রোহ” 
উদ্ধৃত হয়োছল। কিন্তু বাংলা দেশের, 
বিশেষ করে কলকাতার, পাঠক- 
পাঠিকারা “াঁবদ্রোহী”-র প্রথম সাক্ষাৎ 
পেলে “বজল”-তে। ১৩২৮ সালের 
২২শে পৌষের শঁবজয়া”-তে 
“বদ্রোহ?”-র প্রথম প্রকাশ। শুনুন সে 
ইাতিহাস। কবিতাটি নজরুল আমাকে 
দেবে বলেছিল “বিজল”-র জন্য। 
কিন্তু আফজল (মোসলেম ভারতের 
পারচালক) এক রকম জোর করেই 
নজরুলের কাছ থেকে শীবদ্রেহী”-র 
পাণ্ডালপি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। খবর 


পেয়ে আমি ছুটে যাই ‘মোসলেম ভারত” 


আঁফসে। আফজল আমাকে দেখামান্র 
বিজয়োল্লাসে মোসলেম ভারতের 
ছাপানো ফর্মাগুলি আমাকে দেখিয়ে 
বললে, “এই দ্যাখো, শবদ্রোহ' ছাপা 
হয়ে গেছে৷? ফর্মাগলি হতে নিরে 
দেখলাম সত্যই তাই। ষতগুলি প্রবন্ধ 


নজরুলের ক'ছ থেকে “বিদ্রোহী”-র 


ভারত' বাজারে বেরোবার দু' তিন 
দিন পূর্বে ২২শে পৌষের শবজল+-তে 
প্রকশিতব্য মোসলেম ভারতের 


টলটি একটি সমালোচনা প্রকাশ করলাম 





কাগজের বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় শেষ 
কলমের শেষের দিকে: ০ 


গু 


বেরোয় নি। 


বড়, একটি ছোট । নে এবং 





সংবরণ করতে পারলাম . ke বের 
ড্যাশটি টেনে পঙ্ঠাটি পূর্ণ করে পর. 
বতা. ত্ৰয়োদশ ও চতুদশ চুর 
সম্প্প' কাবিতাটি বোরিয়ে গেল বলা. 
বাহুল্য, “মোসলেম ভারত” nd | 
এই হিসেবে বিদ্রোহীর : 
প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের : < 
পৌষের “বজল+”-তে। আপনার সব 
হুকুম তামিল করলাম। . ইতি-_ 
আপনার নালনী দা।. 















৯৯২০. খ্যাঁস্টাব্দে নজরুলকে 
সেই প্রথম দেখা। তখন গায়ের মুখের - 
রঙে যেন একট; আগুনের আভা ছিল, 
তাঁর রুক্ষ দেশে থাকার জের রং 
হয় তো। আমার স্মাতির মধ্যে ও রঙটা 
রয়ে গেছে, সে সময়ের বন্ধুরা আমার 
কথার সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে - 
পারবেন। এই আগুনের আভা তাঁর 
পোষাকের প্রাতিফলন কনা মনে নেই, 
এবং মনে নেই তানি সেদিন ঠিক কোন: 
পোষাকে এসেছিলেন । অগ্নিবীণার উর্ঘ 
কবির সম্পর্কে আমার সেদিনের এই 
ক্ষীণ স্মাত আজও তাৎপর্যপূর্ণ মনে রা 
হয়। ও 
তার পর কাজ নজরুলের সঙ্গে 
মাঝে মাঝে অনেকবার দেখা হয়েছে .. 
আমার, কিন্তু তা সামায়ক। ১৯২৭ 
সালে দানেশরঞ্জন দাসের সঙ্গে আমার 
পরিচয় ঘটে-সন্ভবত গিরিজা মুখো- 


পাধ্যায়ের মাধামে। দীনেশরঞ্জন তন 
কল্লোল সম্পাদক। দন 
আগে থেকে আমি নানা কাগজে 

আরম্ভ করেছি।, 

চেয়ে নিয়েছেন 

নিজে কোথাও পা 

১৯২৭ খ্যস্টাব্দে নজরুল 

নামে একখানি মাসিকের 

ছিলেন দীনেশরঞ্জন এবং 





খু হাতে দি 





নজরুল কোথাও একত্র বসে ছিলেন, 
সেই সময় দুটি গল্প সেখানে পেশছয়। রি 
বড়াটি দীনেশরঞ্জন দখল করলেন, : 





আমার. কাছে নেই৷ সে সব লেখা এখন 
সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াই ভাল। 

১৯২১ *খ্ডাস্টাব্দে আমি হ্যারসন 
রোডে থাকতে কাঁবর একখানা ফোটো- 
গ্রাফ তুলি। গোল টোৌবলের একটি 
অবস্থার ছাঁব। সেখানা নানাস্থনে 
ছাপা হয়েছে, দেখোছ। (তর প্ৰ 
১৯৩১৯-৪১-এর মধ্যে মাথায় খন্দরের 
ট্বাপ-পরা ফাবতাঁয় ছাব আমারই 
তেলা।) 

হযারসন. রোডে মেগাফোন 
রেকার্ডংএর স্টাডওতে কয়েকবার 
গুগয়োছি তাঁর কাছে। কেন, অথবা কার 


আমা 
তখন 


নানা প্রতিকূলতার সঞ্গে লড়াই 
করাছ, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাঁগিদটা 
ছখন বড় হয়ে উঠোছজ। 

নজরুলের প্রার্থামক কাবাশান্ত যখন 
জনুভব করতে থাকি ১৯২০ থেকে, 
তখনও ঠিক বৃঝতে পার ন সে শান্তর 
মূল ?ি। সামীাগ্রকভাবে না দেখলে 
মোটের উপর একটা ধারণা আমার হয় 


মনকে অধিকার করে থাকলেও তার 
সম্পর্কে আমার ধাদ্রণা স্পষ্ট ছিল না। 
{কন্তু নজরুলের অন্যান্য কাবতা যখন 
একটুখানি ব্যাপকভাবে পড়বার সুযোগ 
পেলাম, তখন গিদ্বোহীর তাৎপর্য 
আমার কাছে ষ্পষ্ট হতে লাগল। 
অবশেষে ১১৫৮ কিংবা এ সময়ে 
র্রোডওতে সে কথা বলবার সযেগ 
পেলাম প্রথম। কাজি ) 

-আবূন্তির সঙ্গে চলল আমার ব্মখ্যা। 
আর তা শুধু বিদ্রেহনীর ব্যাখ্যা নয়, 


ক্ষাবপত্বী প্রমীলা নজরুল (১৯৪০) 


যখন সে ছুটে চলে, তখন তা বাড়া- 
বাঁড় বৈ ক। শাস্ত্র মেনে সে 
পথে চলে না, তাই তা বাড়াবাঁড়। তাই 
তা এলোমেলো । 

কিন্তু বহূকালের জীর্ণীশকলে 
বাঁধা অর্থহীন অভ্যাসের দাসদের 
যথার্থ শান্ত বিষয়ে সচেতন করতে 
হলে, তাদের প্রত্যেকে আগে একথা 
কল্পনা করার ক্ষমতাকে জাগিয়ে দিতে 
হবে যে, তার শির উন্নত, এবং সে 
ধিশ্বসংসারের যে-কোনো জিনিসের 
জমধর্মী হতে পারে, কোথাও তার 
কোনো বাধা নেই। অভ্যাসের দাসদের 
সমস্ত মনটাকে এভাবে টেনে গাঁড়য়ে 
ওলটপালট করে দিতে পারলে তবে 
তার আত্মশান্ত জাগবে, এবং {শর ফর 
গির উন্নত, তখন তার কিসের ভয়? 
তখন হঠাৎ সে বুঝতে পারবে- 


চে ৭ 


সবাক কণ্ঠক গৃহশী 


“আম সহসা আমারে চিনোছ 


সর্ববন্ধনম্ন্ত এই আমি, অবশ্যই 
কাঁবর নিজের কথা, কিন্তু সে কথা 
উচ্চারণ মাতত তা যে সবার কথা হয়ে 
ওঠে। এই মন্য প্রথমে না জপলে ভার 
সকল জীর্ণ অভ্যাস প্রচণ্ডভাবে নাড়া 
খাবে কিসে? জশবনের কোনো এক 
মূহুর্তে এমান করেই সত্যের মুখো- 
মুখ এসে দাঁড়ানো যায়। নজগ্গুলের 
জীবনে_ মাত একুশ-বাইশ বছরের এক 
যুবকের জীবনে এই ঘটনা বাংলা দেশের 
স্মরণীয় ঘটনা । আখমরারাও এই ঘা 
এমন তো জাগে শান নি, এজন 
অনাড়ম্বর সহজ সত্য কথা? যুদ্ধের 
এমন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আর কোনো 
কাঁবর আ'বর্ভাৰ ঘড়ে নি এদেশে॥ 
কাঁবগুরূুর নিঝ'রের স্বহ্নভশ্গের রূপ 
দেখা গেল নজরুলের বিদ্রোহবাণঈতে ॥ 
একটি আন্মা জগতের সনদ্ত জিনিসের 
সঙ্গে একাভ্রকতা জনুভব করতে করতে 
ছুটে চলেছে, তার কোথাও বাধা নেই, 
মুক্তির উদ্দাম আনন্দে সে আজ 'দিশা- 
হারা। কিন্তু তবু এই মহাবিদ্রোহ?র 
এই ছুটে চলায় বক কোনো দিন ক্লান্তি, 
আসবে নাঃ কিন্তু সে কবে: 

“মহা-বিদ্রোহঁ রণক্লান্ত 

আমি. মেই দিন হৰ শান্ত * 

















রর রি এমন ভাষায় 
1 বাঙালী কাব চ্যালেজ 


finish রা মহং। তাঁরা এ আলো- 
নার বাইরে। নজরুলও প্রাণ দিতে 
সম্গ্ণ . প্রদ্তৃত = ছিলেন। 

বিস্মিত যে এক অখ্যাত তরুণ রে 













। তার মধ্যে 
| আরাম ও ॥ শান্তিভাঙা কবির 
অনেকে যে খুব ভাল চোখে 


আহবানে 
এই ভাষায় 


. “ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা 


ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ 
আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।”... 


কী মঙ্গল কালার এই 
ৰ বাটি নিতে পেরোছলেন। 


২৯ ধখন একের পর এক 


৫ 










সঙ্গে সহজে এসে যুক্ত হত। সব 
আডেরই মে কয তাই। 


প্রাণধর্মে 
বালস্ঠ হলে অন্য বিচার তখন কিছু 
“পরিমাণ অবান্তর হয়ে পড়ে। আমরা 


বোৌশর ভাগ ক্ষেত্রে ফর্মের যাদুতে 


সা প্রাণের সন্ধান রাখি না, 


ক নাসে দিকে প্রায় লক্গ্যই থাকে ন্া। 


আর্টের উপকরণের খঠাটিনাটি আর্ট নয, 
সব মিলিয়ে তার একটা সামাগ্রক রূপ 


. খাকে-যার উপরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা॥ 


সেই সামাগ্রক রূপ অনেকের দৃষ্টি 
এড়িয়ে যায়। তবে খুটিনাটি অর্থে 
যদ বিশুদ্ধ আঙ্গিক হয়, তবে তা 
সমগ্রকে ব্যাহত না করলে তার ছোট 


খাটো ঘুটাবচযতি চোখে পড়াই উচিত 


নয়। ফর্ম তো থাকবেই, না থাকলে ষা 
অবশিষ্ট থাকে তার নাম ভূত। 
আটের বিষয় নয়, রিও আনো 
ভূতেরও একটা চেহারা দরকার হয়। 
নজরুলের কাবাকেও এ গান 
গাওয়ারই সগোত্র বলা চলে। তা 
প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। সে প্রাণ কাব্যের 
হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রায় কোনো কাব্যই 
নিজের সৌন্দর্যে নিজেই মন্ত হয়ে, 
আবেশীবহহল হয়ে, ঝিমিয়ে নেই। 
তার মধ্যে আন্তরিকতাটাই সবচেয়ে 
বড়, আব বড় তার মধ্যকার বাণী । তাকে 
অগ্রাহ্য করবার কোনো উপায় নেই। তা 
পাঠকমনকে আবিন্ট করে না, চগ্চল 
করে তোলে । উদ্বোধিত করে, উদ্বেল 
করে। | 
আমি বিশেষ করে তাঁর স্বদেশ ও 
সমাজাবষয়ক গানের কথা বলছি, যে 
গানের সাহায্যে তিনি জাধমরাদের দ্বা 
দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন । Se 
আমি নজরুলের কাব্য [বষরে, তাঁর 


বাণণী বিষয়ে, .এবং কাঁবরূপে বাংলা- 





দেশে তাঁর আবির্ভাব বিষে, যেটুকু 
বাস্তগতভাবে বিশ্বাস করেছি সেইটএকুই 
বলছি। আশা কার ষাঁরা নজরূল- 


কাব্যের: অথরিটি তাঁরা আমার কথা 
অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারবেন। 

রবীন্দ্রনাথ ভাষা গড়েছেন। তিনি 
নতুন নতুন সুর ছন্দ ও গীতের স্রষ্টা। 
মাধূষ অথবা বালিষ্ঠতা, সবই তাঁর 
সংবত ভাষায় প্রকাশ। নি চেষ্টা 
করলেও চাবুক হাতে দাঁড়াতে পারতেন 
না। তার একটিমার কাতা মোর 


ঠ 


করেন নি, মনের গভীর বেদনা নানা 
ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নজরুলের 
হাতে চাবুক 


জাতের নামে বজ্জাতি সব 
জাল জালয়াং খেলছে জরা? 
ছঃলেই তোর জাত যাবে? 
জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া? 


মনুর পায়েই নোয়াস শির? 

ওরে মূর্খ ওবে জড় 

শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়, 
তোরা 

চিনালনে তা, চানর বলদ, 

সার হল তাই শাস্্ বওয়া) 


এই গান যোঁদন (১৯২৯ খ্যাঁস্টাব্দে 
আজ ১৯৬৬ থেকে ঠিক ৩৭. বছর 
আগে) প্রথম শুনি মুকুন্দ দাসের মুখে 
৮০৮৯৮ সেদিন এর অব্য- 
শ্রোতাদের মুখে। a আক্রমণের 
মুখে ভেবেছিলাম গোঁড়ার দল রুষ্ট 

হবেন। কিন্তু হন নি, গাল হজম 
করেছিলেন বসে বসে, ওঠবাত্ব ক্ষমতা 
ছিল না, এতগুলি সত্য কথার সামনে 
স্বভাবাসিদ্ধ বেয়াড়া তর্ক অথবা অন্য 
কোনো প্রতিবাদ মাথা তুলতে পারে নন; 
আর শুধু তাই নয়, অভ্যাস যাই থাক, 
এ সত্যকে তাঁরা মনে মনে মানতে বাধ্য 


। ক সাংঘাতিক আক্রমণ- 


কি নিক: ভাষা--কিন্তু যদি শুধঃসা্ত 
তাই হত তা হলে হয় তো দ্বন্দ 






শিপ 


এখন দেখিস ভারত জোড়া 

পচে আছিস বাঁস মড়া, 

জাত-শেয়ালের হক্কাহয়া 
থবা 


‘জাত বিজাতের জ্‌তো ধোয়া I 





















: খাইশ-তেইশ বহয়ের তরুণ বাঙাল 
-_ এই সামান্য কথায় সমস্ত প্রবীণ জাতির 
নিচ হয়েছে আপন অন্তরের- 
দাীনতা-অক্ষমতা স্মরণ করে এ কি 
সামান্য কথা? 

১৯৪৭ খ্যাঁস্টাব্দের ৪৮তম জল্ম- 
তিথিতে আমি যুগান্তর সাময়িকগতে 
€২৫-৫-৪৭) একটুখানি স্মৃতিকথা 

৷ তা থেকে সামান্য কয়েক 

লাইন উদ্ধৃত করাছ_ 
জার একা? সন্ধ্যা । 
গ্লেসের একটা ঘরে 
বলে 
ফথা হচ্ছিল নানা বিষয়ে। হঠাৎ 
নজরুলের চোখ দুটি বুজে গেল-কথা 

যলা বন্ধ হল। 

“সম্মুখে চায়ের বাটি। কিন্তু 
সে দিকে মন দেবার মতো অবস্থা তাঁর 
নেই। আমি অপেক্ষা করে রইলাম। 
জানতাম এ রকম ওঁর মাঝে মাঝে হয়॥ 
চিন্তা করতে করতে আত্মসমাহিত হয়ে 
পড়েন। ওঁর কাছে শুনোছলাম কতবার 
বে, উনি এখন যোগসাধনায় ব্যস্ত 


“তাঁর কাছে বসে [এ সব বিষয়ে] 
কোনো অপ্রিয় কথা বলে তাঁর মনে 


{নি । মনটা ছিল খুব শাদা। নীচত 
ছিল না তাঁর ব্যবহারে । ঘটনাচক্রে 
আমাদের দেখা হত প্রায় প্রাতাঁদন। 
গানের মধ্যেও তান সমাহিত হয়ে 
যেতে পারতেন, তা লক্ষ করার সুযোগ 
|| 
- “এক দিন [১৯৪১ সম্ভবতঃ] 
খর হার ঘোষের স্টীটের বাড়িতে আমি 
আর আমার এক বন্ধু [কিরণ রায়] 


মধ্যে অন্তত ছ খানি গান শোনীলেন।... 

“ তান গাওয়া শেষ করেছেন। 
পাশে য়াম পড়ে আছে। 
সম্মুখে চায়ের বাটি, ধ্যানমগ্ন 
মুদতচক্ষ: কবির বাইরের কোনো জ্ঞান 
নেই। প্রায় মিনিট পাঁচেক এই রূকম 


মুসলমানের মিলন। এ মিলন ঘটাতে 
আর কেউ পারবে না। ভগবান আমাকে 


দিয়ে এই কাজ করাবেন। প্রতিদিন 
প্রাতমূহূর্তে ভিতর থেকে এই তাগিদ 
আনছে। আসছে সময়_দেখবেন 
আপনারা । এ কাজ আমাকে করতেই 
হবে। আমার মধ্যে কি বিরাট শান্তি 
জাগবে তা আপাঁন কল্পনাও করতে 
পারবেন না।' 
“একথাটা সে দিন বিশ্বাস করে- 
1ছলাম। তাঁর দৃপ্ত দুটি চোখের দিকে 
চেয়ে তাঁকে অবহেলা করবার উপায় 


শুধু ব্যাকুলতা ছিল তাই নয়, 

হাতেপায়েও কাজ করবার প্রচুর শান্ত 
ছিল। তাঁর মনের আশা ছিল মহৎ, 
কপ কিন্তু 


আমার এখন মনে হয় মগজের যে 
ব্যাধি পরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার কিছ; 
কিছ আভাস এই সময় থেকেই দেখা 
দদচ্ছিল। সে কথাটা আমার বিশেষ 
করে মনে হচ্ছে তাঁর একটি কথা থেকে। 


আমি অনেক বেড়ে যাই আকারে! 


- , আত্মসম্মোহন 
ধভম্ব আর কিছু না। নিজেকে সম্গোহিত 
করা সম্ভব যে-কোনো ভাবে। কিন্তু 
জেরা করাতেও যখন (তিনি বললেন, 
‘কল্পনা নয়, সাঁতাই আমার মাথা 
ছাতে গিয়ে ঠৈকে- এবং ছাত পার হয়ে 
যায়” তখন এর ব্যাখ্যা খংজে পাই নি 
এ ব্যাখ্যা এখন নিউরোলাজস্ট দিতে 
পারবেন। 

অসুস্থ হবার সংবাদ যখন শুনেছি 
এর দু বছর পরে তখন মনে আঘাত 
লেগেছিল। এবং যে সব লক্ষণ দেখা 
দিয়েছিল, কাউকে চিনতে পারেন না, 
সমস্ত স্মৃতি নিশ্চিহ্ন, তা শুনে তাঁকে 
আর আমি দেখতে যাই নি। আমার 
পক্ষে এ দশ্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷ 
এ ছবি কল্পনা করতেও আমার অন 
[বাচিলিত হয়োছিল। কিছুই যেখা 
কর্তব্ নেই, সেখানে অহেতুক কোতহল 
আমার আসে না। 

চিকিংসার জন্য বিদেশ যাত্রার কথা 
শুনে মনে যে আশা জেগেছিল তা রমে 
বিলীন হতে লাগল। তার পর শেষ 
খবর পেলাম নিউরো-সাজনি শ্রীমান 
অশোককমার বাগচীর কাছ থেকে। সে 
তখন ভিয়েনাতে উচ্চতর শিক্ষালাভ 
করছে ব্রেন-সাজার বিষয়ে। সে 
১৯৫৩ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে 
হহ্যারংগের স্ট্রাসে ২৫1৫, ভিয়েন-৯ 
থেকে আমকে লিখল-_ 

“...ভাগামীী বুধবার (২-১২-৫৩) 
সস্ত্রীক কাব নজরুল ইসলাম আসছেন 
চাকৎসার জন্য। আমাকেই সমস্ত 
























প্রবন্ধে ব্যাধি বিশ্লেষণ আছে, 
কিন্তু এখন আর তা জেনে ছু লাভ 
নেই আমাদের? এই অসুখের অধ্যায় 
এবং তর আজীবন জের টেনে ফাওয়া, 
কারাদ দিকে যেমন বেদনার, 
সমস্ত বাঙালীর পক্ষে তেমনি বেদনার । 
অতএব এই অসুখের কথায় অকারণ 
বিলাপ না করে, এবং প্রা 
িকিংসায় কেন এবং কার ঘুটি ঘটোছিল 


নজরুলের প্রসণ্গেই ফিরে যাওয়া ফাক 

তানি আমাকে বলেছিলেন তাঁর 
ক্রমে এ কথা মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের 
ব্রত হবে সাম্প্রদায়িক লন ঘটানো । 
এ কথা তখনও বিশ্বাস হয়েছিল। 
আজও বিশ্বাস কাঁর, তান যে আগুন 
নিয়ে প্রথম অবিভূতি হয়েছিলেন কাব 
রূপে, সংস্কারকরূপে, সে আগুনের 
তেজ শক্ত ধাতু গলানোর তেজ, তা 
ওয়েলডং কাজের সম্পূর্ণ উপবন্্। 
খনি কাবরাপে প্রথম আবর্ভাবেই 
আকাশে মাথা তুলে সগর্কে বলতে 
পারেন “আমি আপনারে ছাড়া কা 
না কাহারে কু্নিশ!”--তাঁর ভিতরে 
কোন্‌ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস তাঁর সমস্ত 
দেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়েছে তা যদি 
সমসামারিক কাল না বুঝে থাকে তবে 
সে দুর্ভাগ্য কবির নয়। দেশের সকল 
] নুয়ে-পড়া মাথাকে খাড়া করে ধরে 
রাখবার এ আহহান বিস্ময়ে অভিভূত 
করে। এ কখনো ধূমকেতুর নীরব 
| আবিৰ্ভাব নয়, এ জহলন্ত উল্কার 
সবেগ গাঁতি। জবলতে জহলতে, নিজেকে 


িরগকারগন এবং প্রথেশ বড়ুয়া 
স্ৰরবর্প" সম্পাদনার ১ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সল্য-এক টাকা 
স্টলে পাওয়া সচ্ছে 







সে বো প্রশ্ন না তলে আবার কি: 





জীবন নানাভাবেই তো 

হয়, শত দ্ুকম - কারণের 
দিতি 
ক ti বে নজরুল 
সমস্ত বাংলাদেশে সমাজ ও ৭ : 
ক কে পি এবং নৰ ভেলা 








তি চে নজরে খাওয়া পরার 
কথা ভাবতে হয়েছে নিজেই। এতবড় 
প্রতিভাকে গ্রহণ করার জন্য দেশ তৈরী 
ছিল না। তাই তাঁকে নানাভবে ছোট 
করে দেখে এবং দেখিয়ে, ছোট 
মানুষেরা নিজেদের সগোর ভেবে তৃপ্ত 
হয়েছিল৷ এটা খুবই স্বাভাবিক দ্বটনা॥ 
আমাদের দেশের মতো অনগ্রসর দেশ 


না। পরবর্তী যুগেও নজরুলকে খাটো 
করে দেখর চেস্টা হয়েছে। 
শাসকদের নির্দেশে নজরুলের আালপপ্র- 


মেনে নেওয়ায় বাধা উপস্থিত হয়েছে । 


ভারতীয় নিজস্ব প্রতীকধমণী ভাষা বা 


উপমাগুলি বাদ দিয়ে তাকে যথাসম্ভব 


জাম্প্রদারিক ভাষার গানে 
করা হয়েছে। পূর্ব, বাংলার বাঙালীর 
অসহায়ভাবে তা মেনে 





করার চেষ্টা করে নি। 


দিকে বাঙালী হিন্দুরা অনেকটা, উদার না 


বলা যেতে পারে। যান লিখলেন 


নিতে বাধ্য 

























শুধু চোখ মেলে দ্যাখো, কেমন সান্দর সাজানো ঘর 
সুন্দর সব ফুলে। ফুলের কান্না যখন পার হয়ে 
আসে উচ্চ প্রাচগর--তখন শান বাঁধানো ঘরে মাথা .. 
ঠক মরে নদের উমর দ দি হাযির বকা 








_ একেবারে অভ্যাস হয়ে গেছে। এ দেশ ভাই ছে 
_. যে সবারই এ কথা তখন মনে থাকে 
' না। হিন্দু বন্তা যখন পূজা উপলক্ষে 

ভাষণে বলেন এটা “আমাদের” জাতীয় 
_ উৎসব, তখন . ভাবেন না যে উৎসবে 

সবাইকে ডাকা হয় নি। তাদের বাদ 
দিয়ে “আমাদের” হয় কি করে? রাষ্ট্রের 
ঘোষিত সত্বেও মনের বদল 
ঘটে নি। কোনো হিন্দু কি ইদের মিলন 
সভায় বলতে পান্ববেন এটা “আমাদের” 

মুসলমান সম্পর্কেও এ একই 

কথা বলা চলে। গোঁড়াদের পক্ষে এ 

ভারতবর্ষ যে তাঁদেরও দেশ, এর প্রাচীন 

গৌরব যে তাদেরও নিজস্ব গৌরব, 

এ দেশের যাবতীয় প্রাচীন কগীর্ত যে 

তাঁদেরও প্রাচীন রুর্তি, এ কথা ভাবায় 

বাধা উপস্থিত হয়। অথচ নজরুলের 
চিন্তাধারা কত সহজ । তাঁর “জামার 
কৈফিয়ং” নামক কবিত;টি .তরি মনের 
সরলতা ও স্বীকৃতির এক আশ্চর্য’ 
ছবি। প্রথমে একটুখানি “ক্ষ 

কাব্যের মেজাজে হাল্কা চা 
বিরুদ্ধে যে যা বলেছে, বক 
পাজি রে খন জেন: 





























ভঠাৎ জাগিয়া বাঘ a ফেরে 
নিশার আঁধারে বন ছিরে 1” 
আশ্চর্য বেদন ভরা স্বাকাত। তার পর 


মরণের বেশে গাল গায়ে দেশ দেশে 
বল হেতু বলতে মনের অগো- ধরল নাত পের বকতা অনল 
রিও শুধ হজ বোঝেন। * এটা কে বার সব দূকৃখ ঘুচবে। 



















বিলি এলি 
ll CTT a দয 


এ শুধু “ভারতদর্শলে" ক্রমান্বয়ে 
কউচ্চালত বন্তব্য নয়, লন্ডনে এক সাংবাদিক 
জাক্ষাংকারে অন্র্প আনোভাব প্রকাশ 
ক্ষরেছেন বৈর' নাগা নেতা শ্রী এ জেড জো । 
'_ ধর্তনি বলেন, নাগা-ভারত সরকার আলো- 
চনায় উল্লেখ্য ফল না-হওরার জন্য প্রধানমন্তী 
শ্রীমতী হীন্দরা গাম্ধকে দোষারোপ করা যায় 
লা। তান এমন {ক তাঁর পিতার চেরেও 
ধিক আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্যা সমাধানের 
" [চেষ্টা করছেন। 
|  ঘিজো সাহেবের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে 
অন্দেহ নেই। শুধু বাদ্তর অবস্থাই ষে তান 
চর পেয়েছেন এমন নয়, তিনি বুঝেছেন 
“ভায়ে ভয়ে” বিরোধের মধ্যে কোনও য্যান্ত 
লেই। ভারতের সঙ্গে মাঁমাংসাই সদা 
কাম্য । অবশ্য ফিজো জানিয়েছেন বিতাড়িত 
রেড স্কটের পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে এখনও 'তাঁন 
{কছুই জানেন না, যাঁদচ সেই বিদেশী টির 
জঞ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছে ইতিমধ্যে । 

বৈদেশিক উস্কানি ভারতীয় উপজাত 


হালে 'বদ্বেষ প্রজবলনে ইক্ধনের সৃষ্ট করে 
এসেছে। নাগা ছগিজোরাণ্ড দেই উদ্কানর 
শিকার! ঘদিও বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করা 
হয়েছে বে, সরকারশ নশীতও সব সময় স্ষ্ঠু 
ছিল না। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা এই 
যে, নাগা মিজোরা আভাল্তরীণ সমস্যঙ্জ 
বৈদেশিক হস্তক্ষেপ আলিঙ্গন করেছে। 
ভারতের সঙ্গে শন্রৃভাবাপক্ল রাষ্ট্রের মদত 
লাভেও কসূর করে নি তারা। এমতাবস্ধায়ও 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে আল্তরিকতার সঙ্গে 
সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, 
ক্রয়ং ফিজোর মৃখেই এ স্বীকৃতি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । ভারতের সহনশশলতার পারিভষ 
এর দ্বারা পারপ্ফুট হায়েছে। 

ফিজো সাহেব কি এখন উগ্র বৈলিতা 
ত্যাগ করে তাঁর লাশকতামূলক পল্টন 
বাহিনীকে "আল্তরিকতার সঙ্গে সমস্যা সমা- 
ধানের" নির্দেশ দেবেন! 


ফিজোর জন্য লন্ডন 


এই দ্বিতীয় দফা নাগা নেতা ফিজোর 
জন্য লণ্ডন ছুটতে হচ্ছে পররাষ্ট্র দপ্তরের 

পার্লামেপ্টারবী সৈকৈটারশ শ্রীচৌবাতোব* 
জাঁমরকে। বৈরী লাগাদের সন্গে আরও 
আলোচনার প্রতিশ্রুতির জন্যই এ বাবদ্বা। 
নাগাদের বিভিল্ল জোটে যে মতপার্থকা বিনা- 
মান সে সমুদয় স্রতগুলি সম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল না হলে আগামী আলোচনা স্‌ফলপ্রস্‌ 
হতে পরে না। সৃতরাং কেন্দ্রীয় সরকার 
{বাভিন্ন মতের সঙ্গেই পারাঁচিত হতে চান। 
নাগা নেতা 'ফিজো আত্মগোপনকারী নাগা 
জাতীয় কাউল্দিলের চেয়ারম্যান। নাগা সমস্যা 
সমাধানে তাঁর বন্তব্য তাই 'নোট' করে আনার 
প্রয়োজন। 

ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় আন্তারিকতার 
অভাব নেই, লণ্ডনে গয়ে ফিজো সন্ধানে তা 
জারও একবার প্রমাণিত হচ্ছে। এখন নাগা 
তরফে মাতভ্রমের অবসান হুলেই হয়ঃ 


১২ 


দ্বোরালো করার অপচেষ্টায় মাস্টার তারা সিং 
বহাঁদন যাবং আত্মীলবেদিত। কিন্তু প্রশ্ন 
হল একটি সম্প্রদায়ের নামে ভারতবিরোধী 
প্রচার ও কম্পিত ‘শিখিদ্তানের দরাঁভসাল্ধতে 
নিত খাবার তাঁর কোন বিশেষ অধিকাস্ত 


॥ 


তারা িং-এর সৃষ্টিমের অন্গামীসহ বিপনন 
পরাজয়ই প্রমাণ করে জাত'ঁর়তাবাদা শিখগণ্‌ 
আস্টারজশর আপনি মোড়ল” 
সামানাতম জাস্ধাণ রাখেন লা। তর্থাপি 
বার্ধকদ-ন্ূষ্জ তারা সং তাঁর বদ-মংলবে সমান 
সমাসঁন জাছেন। অথচ দেশদ্রোহিতার 
অপবাদ এজাতাঁয় উল্ঘাদনার ওপর কেন বে 
বার্ধত হয় না বোঝা ভারা তারা সিং 
মানসিকভাবে অসস্ধ সন্দেহ নেই! সন্ত 
ফতে ছিং-এর জয়ে তাঁর মগজের কলকক্জা 
জারও বিকল হয়ে গেছে এবং যাওয়াই 
দ্বাভাবক। তাই মৃমূর্ধ নেতৃত্বের মোহে: 
ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উল্নঙ্ছ 


মাস্টারতে 


রণ 








দায়িকদের মেনে নিতে পারেন, তাঁরা সি পি 
করেন, এই সামান্য প্রশ্নে গোঁসা করে য্যন্ত 
ফ্রুণ্টের সম্ভাবনাকে হেলায় হারাতেও রাজী 
আছেন। অবশ্য দোষ তাঁদের নয়, আঠার 
? বছর পরও কংগ্রেস যদি নিজেকে “শিশু” 
এতংসত্বেও নিজের এক- ভেবে সর দোষনত্র:টি মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে 
পবাসী ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছেন। য্ক্ক ফ্রন্টের প্রধান বাগড়া হিসেবে গ্রহণ করলে 
; রাজনৈতিক অন্যায় কিছু করেন না। 

.. মাদ্রাজে সি পি আই. অপেক্ষা 'স্বতন্ত 
ভারা সিং-এর বেপরোয়া তাঁদের বেশি আকর্ষণ করছে, কেরালায় 
কতদূর দুই কষনুনিস্ট বলয় যুক্ত হবেন 
তাও এখনও দেখবার বিষয়ঃ : 




























মষ্োদ £ PEE 
চেষ্টা শুর হয়েছে কহ 
চলুন, সাধারণ নির্বাচনশ হাওয়া জটিল এলো 
সমাগত . নিব্শচনের আলোকে. গ্রাট্বাঙ্গ মাদ্রাজে নিবণচনী সফরে 
রাজ্যের আবহাওয়া বিভিন্ন দলের ক্ষেত্রেই প্রান্তন অথশিল্র শ্রী টি টি 
বাছা বাছা নেতৃবৃন্দের মাথা বাথার কারণ একটি কংগ্রেস * কণী 
ৃ হয়েছে। আভজ্ঞমহলের টুকরো সংবাদে উড এম কৈএ্বতন্ত £ 
ফণ্ট ও ৰাম কম নষ্ট যতদুর জান্য যাচ্ছে তাতে শুধু দলই লহ, ক্যা 
কিছু পাঁরমাণে এই সমস্যায় জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে নাক স্বয়ং 
লীগ, সরিয়ে কোনক্তমে সাদ্রাজ রাজের জটিল করা নয বন্ুনিসীযাজ গা 
লের চারল্রাধমহই হ গ্রন্ধীতে জুড়ে দেওয়ার জন? কিছু কিছু পথ পরিষ্কার করে দেওয়া? 
বিরোধিতা করা। তত্রাচ কূটবুদ্ধি সরিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেল। ধনবণচক মনেই দি ডি কোর 
ওদিকে রাজাগোপাল ও টি টি কে হায় হায় 
জেনে রব তুলেছেন আসন্ন নিবচিনে কম্যালিস্ট ছায়া 
পক্ষিণপল্থীদের বড় হতে দেখে। ভি এম কে দল মাকে রেখে 
ট কংগ্রেস চাগ অব ওয়ারে নেমেছেন সি পি আই. 
করতে এগিয়ে স্বতন্ত্র! সম্প্রতি অভুল্যবাবয এবং স্জদিক 
কিছ জলিল 
হয়েছেন! 
বোম্বাই অধিবেশন থেকে অতুলাকাব্‌ 
ছুটে , গেছলেন মদ্রাজে। শ্রীঘোবের ধারণা, 




































ৃ £9 LR ০৩৪ 
স্বঙল্ত নেত্ন শ্রীরাজাগোপালাচারা 1ঢ 
কে'র বন্ধবোর উল্টো পিঠে বলেছেন, কম্মনিস্ট 
ভাঁতিকে কাজে লাগানই.টি টি কে'র উদ্দেশ্য । 
নচেৎ মান্তাজে কমনিস্ট প্রভাবের নিদর্শন তো 
মাত বিধান সভায় কম্যুনিস্টদের দুটি আসন, 
ভাও এই দুটি আসন তারা লাভ করেছিল 
খন কম্যানিস্ট পার্টি ছিল আঁবভন্ত। সুতরাং 
রাজাজশীর মতে, বিরেধী জোটের শাক্তবৃদ্ধিতেই 
দিশাহারা কংগ্রেস কম্দানিস্ট নীতিকে কাজে 
লাগাতে চাইছেন। রজাজশী বলেছেন, মাদ্রাজের 
প্রশ্ন আসলে হল, নির্বাচকমণ্ডলণী “লাইসেল্স- 
কোটা-রাজ” কংগ্রেসকে ক্ষমতায় পূনঃপ্রতিষ্ঠিত 

করবে কি না। 

অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক স্বতন্ দলকে 
আগিয়ে আসতে দেখে প্রগতিশশল জনসমাজ 
কিন্তু খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সি পি 
জাই নেতা শ্রী এম কল্যাণসূন্দরম ডি এম কে 
নতা শ্রী দি এন আন্নাদোরাইকে পুনশ্চ 
আন্রোধ করেছেন, বিরোধ দলগুলির একাঁটি 
সম্মেলনে আহবান করার জন্য। তাঁর মতে 
ঞ্বতন্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডি এম কে-কে 
যতটা দিতে হবে ততটা পাওয়ার আশা নেই। 
জনাপক্ষে সি পি আই, বাম কম্যনিস্ট, 
ফরওয়ার্ড রক এবং সমাজতন্মশদের নিয়ে 
ঘৃত্ত ফ্রুট গঠন করলে, সমাজতল্তবাদী একটি 
শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব। সি 
পি আই যুক্ত ফ্ৰণ্ট গঠনে বাম কমযানিস্টদেরও 
যাতচিতে আহবান জানিয়েছেন, কিন্তু ওপর 
ওপর যত্ত প্রতিরোধের কথা বললেও বামগোন্ঠা 
লাকি আলোচনা চালতে যথেষ্ট আগ্রহী নন। 

মাদ্রাজের রাজনৈতিক ঝটকায় টি টি কে'র 
বন্তবাকে অবশাই মূলা দিতে হয়, যখন 
তিনি বলেন, স্বতন্ম_ডি এম কে'র কুক্ষিগত 
হওয়া অপেক্ষা মাদ্রাজের পক্ষে কম্যুনিস্ট 
প্রভাবাধশন হওয়াই শ্রেয়। কংগ্রেসী টিকেট- 
ধারী টি টি কের মূখে এই প্রগঁতিবাদে 
[ চমকিত হওয়া স্বাভাবিক এবং শ্রী সি রাজা- 
গোপালাচারীর নায় টি টি কে-মলবের 
ব্যাখ্যাও যথেষ্ট প্রণধানযোগ্য। কিন্তু প্রশ্নটি 
থেকে টি টি কে-কে সরিয়ে নিলে যে কোন 
প্রগতিশশল নির্বাচকও হয়ত একই কথা 
বলবেন £ ধনিকতল্লশী স্বতল্লকে স্বতন্ত্র 
অস্তিত্বে একপাশে সরে থাকতে দেওয়াই 


করত 


করে নিতে চায়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে খালি 


কেটে কুমখর ডেকে আনা যথেষ্ট সুবু্ধির 
কাজ হবে না। অন্যপক্ষে কল্যাণ সুন্দরক্গের 
আহবানে সাড়া দিয়ে ডি এম কে যাঁদ সাবধানে 
স্বতন্রের কবল থেকে অর্থাৎ প্রাতীক্রিয়াবাদের 
কবল থেকে সরে এসে বিরোধী জোট গড়তে 
পারে তবে মাদ্রাজ পদস্থলন থেকে রক্ষা পেল 
বলতে হবে। রাজরজড়া আর নয়। ঢের 
সওয়া গেছে দের নবাবী। আশ্চর্য এই, 
কংগ্রেস বিরোধিতার নামে বাম-মাগাঁ়ি কম্য- 
'নিস্টরাও দদব্যি স্বতন্ত্র মুশ্লিম লশগের মত 
স্বাতল্ত্যপ্রীয় দলগুলির সঙ্গে হাত মেলাতে 
চায়। রাজনশতর খাতিরে এহেন দুর্নীতি 
নখাতানিষ্ঠ চরমপল্থশদের সাজে না। এ সম্পর্কে 
দঁক্ষিণপল্থণ কমানিস্ট নেতা শ্রীকল্যাণ সুন্দরমের 
প্রস্তাবই সর্বাদক রক্ষা করে। ডি এম কে 


চি টি কে 


'কিম্বা বামপল্থী কম্মৃনিস্টদের অবাস্তব এক- 
দূষ্টিভঞ্গকেই আমল দেওয়া উচিত। 

এ না হলে শ্রীকামরজ্জের নিশ্চিন্ত 
{বিশ্বাসই কার্যত প্রমাণিত হবে। নীতিগত 
ক্ষেত্রে অকাশ-পাতাল ব্যবধান নিয়ে স্বতন্তু- 
ভি এম কে-বাম কম্নিস্টরা যতখানি 
পেছতে হবে। প্রতিক্রিয়াবাদের সঙ্গে প্রগাঁতি- 
বাদশর কোন ক্ষেত্রেই কোন আঁতাত হয়  না। 
যাঁদ হয়, বুঝতে হবে, আইনসভায় আসনলোভশ 
আঁতাতই গৃপ্ত পচনের বাস ছাঁড়য়েছে। এই 
আঁতাতকে একটা যুদ্ধকালীন (নির্বাচনী ) 
আঁতাত বলে ব্যাখ্যা করা হলেও স্মরণ রাখতে 
হবে অসমঞ্জস নীতিতে বিশ্বাসী দলের 
যুক্ত প্রতিরোধ আপন শিবিরেই অবরোধ 


সৃষ্টি করে। 


মধ্যপ্ৰদেশ £ 


মতুন বপ্তার শাসক? 


আদিবাসণ দেবতা বস্তারের শ্ত্রীগ্রবশর্চন্্ 
ভঞ্জদেও পালশের - গুলীতে নিহত হয়ে- 
ছলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী ভি সি ভঞ্জ- 
দেও-এরই এখন শাসকের আসন পুরোপুরি 
ভোগ করার কথা। বর্তমানে তিনি অস্‌স্থ। 
কিন্তু তাই বলে তাঁর কর্তৃত্ব হারানোর কোন 
কারণ ছল না। অথচ এক চমকপ্রদ সংবাদ, 
ভি সি ভঞ্জদেওকে নাক গাঁদচদত করার জোর 
চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চালাচ্ছেন মুখামল্তী 
শ্রী ডি পি মিশ্রের আশীর্বাদপৃত কয়েকজন 
ছতিশগড়ি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। ইণ্ডিয়ান 
প্রেস এজেল্সীর. সংবাদে প্রকাশ, কনিষ্ঠ 
ভঞ্জদেওকে দিয়ে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস 


সুতরাং রাজপরিবারে এমন একজনের খোক্স 
শুরু হয়ে গেছে যাঁকে গাঁদতে বসাতে পারলে 
নির্বাচনে কংগ্রেস জয় হয়ে বেরিয়ে আসতে 
পারেন। ভরসা রাখা যায় এমন এক বাক্ধিকে 
নাকি ইতিমধ্যে খুজে বার করাও সম্ভব 
হয়েছে, নাম শ্রীকুনওয়ার বালমুকুন্দ্‌। 
হায় গণতন্ত্র! যে জনগণ দুনিয়ার সমদ্ত 
শিক্ষার আলো থেকে বণ্িত, তাদের হাতে 
ভোটের মোয়া তুলে দিয়ে আই পি এ সংবাদ 
অনুসারে যদ সে ভোট আদায় করতে হয় 
তবে গণতল্তের জয়জয়কার বলতেই হবে॥ 
সংস্কারকে রজনৈতিক উপায় সাধনের অহ 
করা হয়েছিল মধ্যযুগে ৷ বদ্তারের উপজাতিরাঞ্ 
মধ্যযুগের অন্ধকারেই আবদ্ধ। সতরাং 
নির্বাচনও সেখানে মধাযূগীয় পল্থা যাঁদ 
অনুসরণ করে তবে হায়' হায়' করা ভিন্ন 
দ্বিতীয় উপায় তো দেখি না। - 





শান্তি আলোচনায় যোগদানকারণ মালয়েশিয় প্রতিনিধিদের সঞ্গে টত্কু জাবদূল রহমান 


ইন্দোনেশিয়া £ 


শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার 
“মালয়োঁশয়া ধংস অভিযানের সমাপ্তি 


ধটেছে। বিরোধের পরিবর্তে মৈত্রীর 
নোশয়া, মালয়োশর়া। তিন বংসর 
ধরে সোয়েকনণোর বৈদোশক নীতির 
প্রধান স্তম্ভই ছিল এই 'মালয়োঁশয়া 
ধ্ংস' পাঁরকজ্পনা। ইন্দোনেশিয়ার 
নতুন শাসকগোষ্ঠী এই নীতির পাঁর- 
বর্তন করেছেন, মালয়োশয়া সহ সকল 
প্রাতবেশন রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক 
স্থাপনের প্রয়াসে তাঁরা উদ্যোগ হয়ে- 
হছেন। 
মালয়েশিয়ার সঙ্গো মৈত্র প্রতিষ্ঠার 
প্রথম প্রচেষ্টা {হিসাবে ব্যাঙ্ককে তিন 
দিন ধরে ইন্দোশেয়ার পররাষ্ট্রসন্তী 
আদম মালিক ও মালয়েশিয়ার সহকারী 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়ে গেল। 
এছাড়া ইন্দোনেশিয়ার কয়েকজন 
সামারক অফিসারও কয়ালালামপুরে 
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ট্‌ঙ্ক আবদুল 
রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। 
ব্যাঙ্ককে উভয় দেশের নেত দের 
মন্ত্রী থানাত খোমান। দূই দেশের 
বিরোধ নিষ্পত্তিতে ফিলিপ ইনসের 
মত থাইল্যান্ডের আগ্রহ কম নয়। 
তনাদিনব্যাপণ বৈঠকের শেষে ১লা 
জুন আদম মালিক ও ট্‌ন আবদুল 
রেজ্জাক এক ফুক্ত বিবৃতিতে স্বক্ষর 


করেন। ইন্দোনেশিয়া তার "মালয়েশিয়া 
ধবংস' আভষান পরিত্যাগ করেছে, ফন্ত 
বিবৃতিতে এই কথা সরাসার ঘোষণা 
সম্ভব না হলেও, উভয় দেশের মধ্য 
মৈত্রী সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করা 
হবে, এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। 
সৃতরাং, সূচনা শুভ, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 

উভয় নেতা দশর্ঘ আলোচনার পর 
যে চুক্তিতে উপনশত হয়েছেন. তা এখন 
অপেক্ষায় রয়েছে। 

ইন্দোশীশয়া ও মলয়োশয়ার মধ্যে 
এই বিরোধ কোন দেশেরই স্বার্থের 
অনুকূল নয়। তিন বছর ধরে এই 
বিরোধ টানার ফলে ইন্দোনেশিয়ার 
চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় হয়েছে, 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাকে বড রকমের 
খেসারত দিতে হয়েছে । মালয়েশিয় কেও 
উন্নয়নের জনা একান্ত প্রয়োজনশয় অর্থ“ 
প্রতিরক্ষার জন্য বায় করাতে হায়েছে. 
বটেনের ওপর তার 'নর্ভরশলতা 
তার« বেড়েছে। তাই উভয়ের পক্ষই 
এই বিরোধ নিষ্পত্তির জনা আন্তারিক 
আগ্রত আছে। সোয়েকানেণে মনেঙণে 
না চাইলেও তাঁর পক্ষেও এখন আর 
মালয়েশিয়ার সঙ্গে মৈরণ প্রতিষ্ঠায় 
বধা দেয়া সম্ভব নয়। 

তবে মৈত্রীর পথে বাধা এখনও 
তাচ্ছে। সারাওয়াক ও সাবার ভ'বলাহু 
নিয়ে দু'পক্ষের গলো মতিকা 
প্রয়োজন। তবে আশা অছে, দৃ'পক্ষই 


SI 


যদি ১৯৬৩ সালের ম্যানিলা সিন্ধান্ত 
মেনে নেয়, তবে এ সমস্যার সন্নাধানঞ্ 
কঠিন হবে না। 
ইল্দোনোশিয়া 
প্‌রের সঙ্গে 
স্থাপন করেছে, মালয়ো শরার 
হয়তো শাঁঘই করবে / 
মালয়েশিয়া ইন্দোনোশরর সঙ্গে 
বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে অগ্রহা'ন্বত 
হওয়ায় বটেন কি ক্ষ হয়েছে? 
লন্ডনের একটি সংবাদ থেকে এরকগ মনে 
করার কারণ আছে। ব্‌ঢ়েনের প্রধ নমনা 
হ্যারল্ড উইলসন আগ্াাজাীশ আঃ বরে 
ভরত ও পাকিস্তান সফর করতে 
আসছেন। কথা ছিল. তানি মলঙ্কে- 
শিয়াতেও ফাবেন। কিন্তু এখন শোনা 
যাচ্ছে. উইলসন মালয়েশিয়া বা 
সিষ্গাপ্‌র ষাবেন না। কারণ, এ দুটি 
দেশের সঙ্গে বটেনের একট অন- 
এই সংবদ সতা হলে জাশ্দঙ্গের 
কিছ- নেই । এশীয় র জ্রণাজি জরাঙ্প- 
আমেরিকার কর্ণক্সন্ত হয়ে নিজেদের 
মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করুক. এ কখনও 
তারা চাইতে পারে ন আর বটেন 
তো সব সমল্মই এই কাজে বধা দোবে। 
স.তরাং, ইল্দোনশিজা সালামে?শসা 
বিরোধ সিটে গেলে বটেনের মুখ 
কালো করার সঙ্গত কারণ আছে এক 
পর ষাদি ম্যানিলা সিল্ধান্ত জনম লী, 
মালায়শিয়া, ‘ফলিপাইনস ও ইঈাল্দো- 
নোঁশয়া 'মাফিলিশ্ডে 
গঠনে উদ্যোগী হয়, তবে এই মলুক 


ইাতমব্যেই সিল্গা- 
সম্পর্ক 


সাপাও 


কটটনতিক 


কনল্ফ চালক 
র্‌ fs রা 


৬ 





থেকে ইংরেজদের পাততাড়ি গুটোতে 
হবে। 


ৃ আড়াইশো বছর 'বিদেশশ শাসনে 
_ গ্রাকার পর গায়না স্বাধীনতা লাভ 
ক্ষরেছে। পর পর ওলন্দাজ, ফরাসী 
€ ইংরেজদের অধীনে ছিল লাতিন 
আমোরকার এই ছোট দেশাঁটি। ১৫২ 
ধংসরের একটানা ইংরেজ শাসনের 
‘অবসান ঘাঁটয়ে বৃটিশ গায়না 'গায়না' 
মাম ধারণ করে গত ২৬শে মে 
ঈবাধশনতা অর্জন করেছে। 

২৫।২৬ মে তারিখের মধ্যরাতে 
ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তার জায়গায় 
গায়নার নতুন পঁচিরঙা জাতাঁয় পতাকা 
উত্তোলন করা হয়। 

এই ‘বিশেষ অনুষ্ঠানে রাণী এলি- 
জাবেথের প্রাতনিধির্‌পে কেন্টের ডিউক 
বন্ততা করেন, এবং গায়নার নতুন 
সংবিধান গায়নার প্রধানমন্ত্রী ফরবেশ 
বা্নহামের হাতে অর্পণ করেন। 
ফ্বাধখন গায়নার প্রথম গভর্নর জেনারেল 
স্যার রিচার্ড লূইটও অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছলেন। 

স্বীর্ঘাদনের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের 


ফলে শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে  গায়না 
ছাড়তে হল। কিন্তু ষবার আগে তারা 
এখনকার আঁধবাসীদের মধ্যে ভাল করে 
বিভেদের বীজ বপনের চেষ্টা করেছে। 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে 
রেখে নিজেদের বাঁণকাী স্বার্থ রক্ষার 
জন্য চেষ্টা করেছে ইংরেজরা । কেবল 
গায়নাতেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইংরেজদের 
এই একই খেলা। 

গায়নার - সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় 
ভারতয় বংশোদ্ভূত! গায়নার মোট 
৬৫০,০০০ আঁধবাসঈর মধ্যে 
ভারতীশয়ের সংখ্যা ৩২০,০০০, আর 
নিগোদের সংখ্যা ২০০,০০০, বাঁক 
নানা মিশ্র জাতির লোক। ভারতীয়দের 
অধিকাংশই আখ-শ্রামক। এদের নেতা 
ডঃ ছেদশী জগান প্রগতিশীল চিন্তা- 
ধারার মানুষ । ১৯৫৩ সালের নির্বাচনে 
জয়লাভ করে ডঃ জগান প্রথম প্রধান- 
মন্ত হন। ডঃ জগানের হাতে সরকার 
থাকলে ইংরেজ বাণকদের অসুবিধা । 
ইংরেজ সরকার জগান সরকারকে জোর 
করে অপসারণ করল। কিন্তু ১৯৬১ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে আবার 
জগানের “পিপলস প্রোগ্রোসভ পার্টি” 
জয়লাভ করল, জগান প্রধানমন্তী 
হলেন। তখন সুরু হল ইংরেজদের 
চিরকালের িভেদনশীত। সংখ্যাল ঘিষ্ঠ 


িগ্রোদের উত্তোজত করা হ' ভারতীয়- 
দের বিরৃদ্ধে। ছেদ জগান ও*তাঁর 
সহকমীণরা বোঝালেন, ভারতীয় ও 
নিগ্রোদের স্বার্থ এক। তব; ন্তক্ষয়ী 
দাঙ্গা হল। বহু নরাঁহ নর-নারীর 
মৃত্যু হল। ছেদ? জগানের এককালের 
হামকে জগানের প্রাতিদ্বন্দবীর্পে দাঁড় 
করানো হল। কিন্তু এত করেও 
নির্বাচনে ছেদী জগান ও তাঁর দলকে 
হারানো গেল না। তখন কচক্লী বৃটিশ 
সরকার 'নর্বাচন পদ্ধাতরই পরিবর্তন 
ঘটালো। আনুপাতিক প্রাতনাধ প্রথার 
প্রবর্তন করার পর ছেদন জগানের পক্ষে 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কর 
সম্ভব হ'ল না। ১৯৬৪ সালের 
নির্বাচনে জগানের “পপলস প্রোগ্রোসভ 
পাটি” পার্লামেন্টের ২৪টি আসন লাভ 
করল। বার্নহামের "পপলস ন্যাশনাল 
কংগ্রেস' ২২টি, আর মাঁক্ন অনুগামী 
পটার দ্য আওয়ারের 'ইউনাইটেড ফোর্স” 
পার্ট ৭টি। ইউনাইটেড ফোর্সের 
সঙ্গে কোয়াঁলশন করে বার্নহাম প্রধান- 
মন্্ী হলেন। এভাবে জগানকে 
িতাঁড়ত করা হল। 

ফরবেশ বার্নহাম ইংরেজদের স্বার্থ 
রক্ষার সুস্পষ্ট প্রাতশ্রুতি দেবার পর 
বৃটিশ সরকার তাদের স্বাধীনতার দাঁব 
মেনে নিতে রাজী হ'ল। 

বার্নহামের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের 
দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর বর্তমান 
দ্বাধীনতার বাবস্থা করা হয়েছে। এই 
ব্যবস্থা অনুযায়ী, গায়না স্বাধীন হলেও 
প্রজাতন্ত্র হবে না। বৃটেনের রাণণ গায়” 
নার রাণী থাকবেন। গায়নার গভরন্নর- 
জেনারেল বৃটিশ রাণীর দ্বাক্- মনোনীত 
হবেন। তবে ১৯৬৯ সালের ১লা 
জানুয়ারীর পর গায়নার পালামেন্ট 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে, তারা 
প্রজাতন্রঁ শাসন গ্রহণ করবে. না 
বর্তমানের মতই বূটেনের রাণীর সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত রাজতন্তরূপে থাকবে । 
গায়না কমনওয়েলথের সদসা হবে ॥ 
তাছাড়া স্থির হয়েছে, গায়নায় ইংরেজ- 
দের যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প 
আছে. তার ওপর হাত দেয়া হবে না। 

এভাবে ইংরেজ স্বার্থ বঙ্ছগয় রেখে 
গায়নার স্বাধীনতা ঘোষণার ফালে 
গায়নাবাসদের বিপুল অংশ অসন্তষ্ট। , 
তব আজ তারা খুশি, কারণ তারা 
স্বাধীন। স্বাধীনতার পর. নিগ্রো- 
করে দেখা দেবে না। বরং ইংরেজদের 
প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্তণ শেষ হবার 
পদ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের 
উন্নাত হবেঃ 





A) 


"শাননা "_ একমাত্ৰ 
কমনওয়েলথ দ্বাম্ট্র হবে। কিন্তু সঙ্গে 
সাঁমাতরও সদস্য হবে। সুতরাং শেষ 


পর্যন্ত গায়নার -রাজনশীতি বৃটেন, না 
মা।কন যুক্তরাষ্ট্র, কেন বকে কে 
তা লক্ষ্য করার 'বিষয়। -আর শ্রামক 
শ্রেণীর আন্দোলন যাঁদ জোরদার হয় 
এবং ছেদশ জগান যাঁদ আবার ক্ষমতা 
পান, তবে কিউবার মত অতটা বিপ্লবী 
না হলেও, বৃটেন ও মাঁকন প্রভাবমনুন্ত 
একটি স্বাধীন গয়নার সম্ভাবনা যথেষ্ট 
রয়েছে। 


| ৩০শে মে দ'লাতে ১৭ 
বংসব বযসের এক ফিশোর প্যাগোডার 
মধ্যে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন । 


আপোষ-আলোচনা সর করেছেন। 


কাও কাই-এর ঘোষণা সম্পর্কে 
নেতাদের প্রার্তীক্কিয়া 
এখনও জানা যায় নি। কাও কাইকে 

রেখে কোন মান্দসভায় 
তাঁরা যোগ দেবেন কি না, সে কথা 


fd Pa 


রা সাড়ে তেষাট 
ঘণ্টায় দই লক্ষ চল্লিশ হাজ্জার মাইল 
পথ পাড়ি দেবার পব ২বা জুন 
ভারতীয় সময় ১১--৪৭ 'মানিটে ধীরে 
ধীরে চন্দ্রে অবতরণ করেছে। 

কোন মার্কিন মহাকাশযানের পক্ষে 
ধীরে ধারে চন্দ্র অবতবণ এই প্রথম ৷ 


এই দিক দিয়ে 
সোভিয়েটেব কৃতিত্বই প্রথম। তবু 
মার্কিন কুতিত্বও কম নয়। অন্তত 


স্থানের ১০ মাইলের মধো এক বারে 
অবতকসপ নিশ্চয়ই আরও বেশি দক্ষতার 
খাস দ্বিতীয় মাকিনি সমক্ষা 


পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।- প্রথম 

দিনেই ১৪৪টি ছবি মাকিনি-িজ্ঞানখরা 

পেয়েছেন। এই সব ছাবর সাহায্যে চাঁদ 

সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া 
যাবে। 


_'সাভেক্ারের চন্দ্রপৃম্ঠে অবতবণের 


সঙ্গে আর একাঁট মহাকাশযান 


‘জোঁমনী-৯'-এ টমাস স্ট্যাফোর্ড ও 
ইউাঁজন কারনান নামে দুজন মহাকাশ- 
যাত্রশও মহাকাশ পর্যটনে বোরবেছেন ॥ 
তাঁরাও সাফল্যের সণ্গে ঘুরছেন । | 


ইউ থান্ট বলেছেন, ভিয়েতনামের 
ব্যাপারে বাইবেব দেশগুলির হস্ত- 
ক্ষেপের পক্ষে কোন যুক্তি নেই। গণ- 
তল্বের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধাদ্রণা_-সামবাদ 
ও উদারনৌতিক গণতন্দের আদর্শের 
ভিয়েতনামের স্বাধীনতার কথা কেউ 
চিন্তা করছে না। বর্তমান সংকটে যা 
{বিপন্ন তা হল, ভিয়েতনামের স্খাধীনতা 
ও তার স্বতন্ত্র আস্তিত্ব। 


বাইবেব শঙ্ক বা “আউটসাইড 
পাওয়ার্স বলতে ইউ থাণ্ট এখানে 
স্পম্টতই শাঁর্ক যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে 
বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ভিায়েত- 
নাম থেকে এদের সরে যাওয়াই সমস্যা 
সমাধানের পথ। ভিয়েতনামের ব্যপার 

মনত নিজেরা বুঝুক। 

ইউ থান্ট পাঁরজ্কার কবে বলেছেন, 
১৯৪৫ সালের জেনেভা চান্ত অনু 
সারেই ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান 
করতে হবে। তিন দুঃখ করে বলে- 
ছেন, এ ব্যাপারে রাম্ট্রসত্ঘের* বিশেষ 


কিছু করার নেই! 





সন্তান পরম cE বলবে অস্ট্রে- 


না_যাঁদও ইংরেজরা এ বিষয়ে আমা- 


দের সঙ্গে একমত নয়। আমরা অবশ্য . 
জন হেগ ওল্ড স্মাগলারকে দেবতার _ 


প্রসাদ মনে কারি, অরেঞ্জ বুমের. বদলে 
'নিদেনপক্ষে ব্যাঙ্গ:লোরণ বাঁরার গিলি, 
নয়ত গেলাস গেলা ধান্যেশ্বরী। মধুর 
অভাবে গুড়ের মত। 

. শুধু বেস্ট-ইন-দি-ওর়ালড্‌ বাঁযার 
কেন. আরও অনেক কিছু আছে 
j ত--দুধ, মাখন. মাংস, ফল, 
চাল. গম। আর এ বস্তুগুলি আছে 
অত্যন্ত আশাতনত প্রাচুর্যে। লক্ষ্য 
, এইগীল্র আঁধকাংশ 


জলে কোথাও-না-কোথাও - একটা বড় 


ভূখন্ড থাকতেই হবে-নতৃবা উত্তরের” শি 
ভারী হয়ে থাকলে. 


পাল্লা সব. সমর 


5. হল আজিব 


কৰে কাত হয়ে পড়ে ষাবে। পাঁথবণটা 
আবার বেয়াড়াল্প মত ঘুরছে কি না। 





. কুক। 


উত্তরে দক্ষিণে আড়াই হাজার মাইল। 
১২,২১০ মাইল তার উপকূল ব্রেখা। 
ভারতের উপকূল সে তুলনায় ৩.৬০০ . 


মাইল। বিচিত্র দেশ ্না। 
ভবস্থানের দিক দিয়ে এশিষার 
সঙ্গেই তার প্রাতিবেশিত্ব। আবার 


তা করছিলেন ইংলশ্ডের এক ভাগ্যা- 


শ্বেষী নাঁবক। ক্যাপটেন জেমস 
ইয়কর্শায়ারের গ্রেট আইটন 
গ্রামের এক গরীব ঘরে তাঁর জন্ম। কুক. 


ররর ব্যাপার! এটি নাকি 
বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, এখানে-ওখানে, 
কয়েক ঘণ্টা আগের বাস রন্ত ছড়িয়ে 


- আছে। একজোড়া ষুবক-যুবতণ সৈকত- 


বিহারের নেশায় পাগল হয়ে ছুটে এসে 


কেমন শপন্ট হয়ে মরেছিল, গাড়ির 


* আর ব্যুমের্যা নিক্ষেপ দেখে নি এমন 


ফথা ত' ভাবা যায় না, বিশেষত একজন 
আঁদম আঁধবাসী যখন ব্যুমের্যাঙ্ডের 
খেলা খেলে। 

সেই বোটান বে আদম আঁধবাসশ; 
সেই রঙ আর ব্যুমের্যাউ। স্মরণ করু- 
লাম ক্যাপটেন কুককে। একশ” পণ্চা- 
নব্বুই বছর আগে [তান এইখানে 
অবতরণ করোছিলেন। দীর্ঘ সমুদ্রযান্রায় 
অল্প-জখম জাহাজখানার মেরামতের 
কাজ চলছিল: আত্ম আদিম আধিবাসণরা 
আমাদের সেই দাঁড়য়ে থাকার স্থান 
থেকে বর্শা পাথন্ধ আর ব্যুমের্যাঙ 
অক্লান্তভাবে নিক্ষেপ করছিল । ক্যাপটেন 
ফুক বন্দুকের আওয়াজ করে তাদের 
ছত্রভঙ্গ করেছিলেন। গুলীতে দুই- 
একজন ব্যাক িহতও হয়েছিল। 
এমন বৈর* সম্বর্ধনা পেয়েও তিনি দেশে 
ফিরে গিয়ে এই বোটাঁন বের অন্তদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করতে সুপারিশ 
ফরেছিলেন। 

একজন নগণ্য নাবিক হয়ে জাহা- 
জের কাজে যোগ দিয়ে ক্যাপটেন 
কুক। তার পর পরিশ্রম ” অধ্যবসায় 
প্রাতভার বলে জীবনে প্রাতিষ্ঠালাভ 
করেছিলেন। উদ্যোগী পুরুষেরা ত’ 
[চিরদিনই সরস্বতশ আর লক্ষরীকে লাভ 
ফরেন। 

তখন জেমস ২৭ বছরের তল্মুণ। 
চাখে-মুখে আত্মবিশ্বাস আর যূবকত্বের 
াপষেন করেছ্গে ইয়ে মরেঙ্গে 
ধরণের সংকল্প মার্কামারা। যখন সবে 
তিন খালাস থেকে আফসার 
হয়েছেন; কাজের অবসরে গভগর 
আভানবেশে গাঁণত জ্যোতার্কিদ্যা 
নৌবিদ্যা অধ্যয়ন করছেন। স্বাশিক্ষায় 
{শিক্ষিত অল্প সংখ্যক মানুষদের অন্যতম 


এই জেমস কুক। 
১৭৬৯ সালে শুক্র গ্রহ সূযেদ্সি 
মুখোম্াথ হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা 


হিসেব করে দেখোঁছলেন, প্রশান্ত মহা- 


৮» সাগরের কোন এক অংশ থেকে এই 


দৃশ্য দ্াম্টগোচর হবে। রয়াল 
সোসাইটিন্প সুপারিশে ব্‌টিশ সরকার 
সেরা এক দ:ঃসাহসী নাবিককে এদিনে 
সূর্য আর শুকরের অবস্থানরেখা পর্য 
বেক্ষণের জন্য প্রেরণ করতে মনস্থ 
করলেন। কুকের ডাক পড়ল। কুক 


চা 





নিযুক্ত হলেন - প্রশান্ত মহাসাগর 
আঁভষান্রে আঁধনায়ক। ১৭৬৮ সালের 


-৩০শে জুলাই মাত্র তনশ' টনের জাহাজ 


ধএনডেভর, টেমৃস্‌ নদা থেকে ছাড়ল। 


সমগ্র দক্ষিণ সমুদ্র তখন অনাবিচ্কৃত। 


দূক্ষণ গোলার্ধের সাগরে সাগরে কোন 


দাম £ 


যাংলা নাটাসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুঁনক- 
কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতণচ্য 
মনীষীর তুলাদণ্ডে বিচারত। বি-এ ও এম-এ 
পরাশক্ষার্থীব অবশ্য পাঠা গ্রল্থ। 

লম্ধপ্রাতন্ঠ সাঁহত্যিক ও নাটাসমালোচক 
শ্রীযুন্ত হেমেন্দ্ুকুমাব বায এই গ্রচ্থখাঁন সম্বন্ধে 
বলেছেন £ -- 

প* * তথাকাঁথত জোম্ঠতাত জাতীষ অকাল- 
পক এবং বিচাবশান্তহশীন আত্মহাবা ও প্রির- 
ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন বড়ই 
অফ্বস্তি বোধ করাছিলুম। এতাঁদন পবে এই 
বিভাগে দুইখানি অমলা গ্রল্থ আমাদের 
হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানিব কথা "দৈনিক 
বসমতশাতে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে 
**দ্বিতীয়খানির নাম দশাকাব্য-পবিচয়? 
রচনা করেছেন শ্রীধন্ত সতাঞ্জীবন মুখোপাধ্যাষ। 
বইখানিব আকাব বিপুল । বাংলা নাটক নিয়ে 
এমনভাবে মাঁস্তক্কচালনা কববাব মানুৰ যে 
আমাদের দেশে আছেন, এ তথা আমাব কাছে 
ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সদদীর্বকাঞ্জেব সাধনা 
ছাড়া এমন গ্রল্থ কেউ বচনা করনত পাবেন না। 
* * অথচ বাণ্ডালশব সম্ট নাটাসাতিতাব সম্পূর্ণ 
ইতিহাস এতাঁদন কেউ বচনা কবেন নি। হালে 
এবং দ্‌শাকাবোব পরিচষ দাত গিয়ে সতা- 
জবনবাবু অগ্রসর হযেছেন অধিকতর। 
* *যাঁবা জ্যেষ্ঠতাতের ভাঁষকাধ অভিনষ কবতে 
ইচ্ছুক নন, এই পস্তকথানি পাঠ কবলে 
তাঁবা বাংলা দেশের সমগ্য নাটসাতিতা সম্বন্ধে 
একটি বিশদ ধাবণা কত পাববেন। এত 
খটিষা খুটিযা আব কোন লেখকই বাঙালীর 
নাটম্পাহিভ নিষ আলোচনা করতে পাবন নি? 
এইটিই হ'ল আলোচা গ্ল্থব প্রধান গোঁবব। 
* *তাঁব সমালোচনাও পবম উপভোগা । সমা- 
লোচকর উপর্যাগী সূক্ষা দুষ্ট নিবাপক্ষতা 
ও যক্তিযন্ত মানব পারিচয দিষে তিনি আমাদের 
আনন্দিত কাবদ্ছন। তিন কেবল গণই দোখেন 
নি. দোষও দেখেছেন। কোথাও তান উচ্ছবাসত 
হযে আঁতরিন্ত বাকা বায় কাবে বন্তবা-বিষয়কে 
কাবে তোলেন নি ধোঁয়াটে। * *বাঁবা বাংলা 





দুশ্যকাব্য 


বৃহৎ ভূখণ্ড আবচ্কার করতে কেউই 
সক্ষম হন নি। অথচ বৈজ্ঞানিক 
মহলের দূঢ় বিশ্বাস, দাক্ষণ গোলাধের 


কোথাও-না-কোথাও একটি বৃহৎ ভূভাগ 


না থেকেই যায় না। ক্যাপটেন কুকের 
প্রীত গোপন নির্দেশ ইল, উত্তরের 


-পরিচয় : 


মুখোপাধ্যায় 
দশ টাকা 


নাটকেব হাতহাস 'নষে আলোচনা করবেন 
এই গ্রন্থখাঁন তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য! * * 
যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে 
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে বাবে। * ** 

পাশ্চমব*্গ সবকারেব বাংলা অনুবাদক 
সুপাশ্ডিত শ্রীব্ন্ত পতঞ্জাল ভট্রাচার্য এম-এ 
মহোদষ এই গ্রল্থখান সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া লিখিষাছেন__ 


“** বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে 
এই ধরণেব বই বাংলা ভাষাৰ আর আছে কিনা 
জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার 
আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সলো সঙ্গে 
তান তাঁহার সমালোচনা-শান্তবও পূর্ণ ব্যবহার 
কারয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখবোগা নাটকের 
গুণাগুণ তান বিচার কারত্বাছেন। প্রাচা ও 
প্রতশচা এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্ঘচথে রাখা 
গিনি এই বিচার কবিযাছেন। বইখানাত যেমন 
তাঁহার অসাধারণ পাঁবশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন 
তাঁহার গভাব পাণ্ডিত্যের পাঁবচয পাওয়া যাষ। 
শিক্ষা্থদের পক্ষে এই বই অবশা পাঠ্য। 
অনা সাহভা-পিপাসুবাও এই বই হইতে লহ 
জ্ঞাতব্য বিষব জানতে পাঁবিবেন। ভাষা এই 
ধবলেব বই-এব সম্পূর্ণ উপবোগশ- গাণ্ভীষয 
পূর্ণ ও প্রাঞ্জল |” 


বঙ্গশষ সাহিতা পাঁবষদেব বর্তসান 
সম্পাদক, নাটাশালাব ইতিহাসলেখক ও নাটকীয় 
পবিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেম্দ্নাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায বালেছেন £- 


“এই বিবাট গ্রক্থে বাংলা দ্‌শাকাবাগ্লব 
ইতিহাস সঞ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত 
লেখকগণকে বাদ দেওষা হইযাছে। + * 
সতাভ্বনবাব্ব পক্ষে শলাঘাব বিষ এই যে, 
ত'হারই অক্লান্ত পারিশ্রমেব ফলে আভিনপত 
দশাকাবাগুঁলব সমালোচনা একে গ্রন্ধাকারে 
প্রকাশিত হইল। * * দশাকাবা-পলিচষ? 
বাস্তবকই আমাদের একটা বহ্যাদিনেব অভাব 
বিদুবত কবিজ়াছে। এজ্ঞন্া লেখক সাহত্যাঁ 
মোছিগপেব কুতজ্ঞতা দাবী জাবিতে পাবেন।* 


বসমতা, প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, [িশ্িনাবিহ।র? গাঙ্গুলী প্ট্ররউ, কলি-১২ 


খুজে বের করতে। 
কুকের আন্ভিষান আরম্ভ হল। 
জগ্গে চুবাশশী জন নাবিক, জ্যোতি- 
জ্ঞানী গ্রশন সাহেব এবং উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানী যোসেফ ব্যাৎ্ক্‌স্‌। দলবলসহ 
.কুক তাইহিতি পেশছলেন। ১৭৬১ 
৬14 পর্যবেক্ষণ 
হল তাইহিতি থেকেই ।তার্র প্র 
৯ 
বেড়াতে লাগলেন'সেই নতুন মহাদেশ। 
১৭৬৯ সালের ৭ই অক্টোবর এক 
উপকুলরেখা চোখে পড়ল। কুক ভাব- 
লেন এই বুঝ বা সেই নতুন মহাদেশ। 


ভারও একটানা 


ঘুরোফরে একটি 


উপকন্ম বরাবর এগিয়ে এক ' গোলায় 


উপনাঞরে পেখছলেন। নাম দিলেন 
তার বোটানি বে। সোঁদন ছিল 
১৭৭০ সালের ২৮শে এীপ্রল। আমরা 
১৯৬ সালের এরাপ্রলে বোটানি বেতে 
দাঁড়িয়ে দেখলাম ক্যাপটেন কুকের সেই 
অবতরনস্থান। 

বোটানি বে থেকে বোরিয়ে উপকূল 
ধরে কুকের জাহাজ এগিয়ে চলল 


[বিপদসকুল খাড়ির মধ্য দিয়ে । ক্যাপটেন - 


কুক বাঁদকের উপকৃলভাশ্গের লাম 
দিলেন নিউ সাউথ ওরেলস। তখনও 


- এই দেশের নাম অস্ট্রোলয়া হয় নি, 


মৃত্যুর পূর্বে তিনি জেনেও যান নি, 
যে তাঁর সুপারিশেই ইংলপ্ডবাসণরা এই 
নবাবিষ্ষত দেশে বসভিস্ধাপলেত্র কথা 
চিদ্তা করোছিল; প্রথম . উপানবেশও 
স্থাঁপিত হযোছিল নিউ সাউথ ওরেলসের 
বতমান রাজধানী সিডনিতে । 

১৭৯৫ সালে গভর্নর হাস্টারের 
সঙ্গে দুজন যুবক সিডনিতে এসে- 
ছিলেন! নোঁভিন্ন আফসার জর্জ বাস 
আর ম্যাথু ফ্লিন্ডার্স । সিডান থেকে 
এই দুজন তরুণ নাবিক একাট ছোট্র 
নৌকো নিয়ে বেবিয়ে পড়লেন। তার 
পর সাত বছর ধরবে সারা অস্ট্রেলিয়ার 
উপফূলভাল জারপ করলেন। ইংলস্ডে 
কাহিনী অবলম্বনে একাটি বই লিখে 
মাম দিলেন 'ভয়েজ টু চেরা অস্ট্রালিজ'। 
তখন অস্ট্রেলিয়ার পাশ্চম ভাগকে 


গা্যাহক বসদেতণ 


রা ভাগ এব জি নিউ 


সাউথ ওয়েলস্‌ বলা হচ্ছিল। ক্লিস্ডার্স 
ভাবলেন সমগ্র দেশের একটি নাম হওয়া 
দরকার। তান এই ভূখস্ডকে অস্টেঁ- 
য়া বলে উল্লেখ করতে লাগলেন । কমে 


অস্ট্রেলিয়া নামই স্থায়ী হল। 


১৭৭২ সালের ২রা জুলাই কুকের 
জাহাজ আবার সাগরে ভাসল। কুক 
আবার এলেন তাইহিতি। তাইহাতির 
লোকেরা আবার তাঁকে উচ্ছ্বাঁসত স্বাগত 


-,জ্রানাল, আর পরম বন্ধুর মত ব্যবহার - 
“কন্বল। কুকের কাছে মনে হল, এই 
-দ্বশপবাসীরা একটুও 
"তারা তেমাঁন বন্ধুবংসল, তেমনি 


বদলায় 'নি- 


চৌর্ধপরায়ণ, তেমান বর্বর! আর 
গুলি ঠিক তেমনি মাম্টি। তাইহাতির 


লাগল। ঠিক এমাঁন করে কুক ক্লাইভ 
নেলসনদের কাহিনী ইংলশ্ডবাসীদের 
মনে বার বার দাগ কেটেছে। ইংলগ্ডের 
অপরাধশ অপসারণের নিছক প্রয়োজনে 
অস্ট্রেলয়াতে ইংরেজদের আগমন। 
সেখানকার মাটিতে যোদন ফলেল্স গাছ 
জন্মাল, গমের চাষ হল, অস্ট্রেলিয়ার 
ভেড়ার পশম ইংলস্ডের বাজারে "বাক 
হল, তখনই অনেক স্বাধীন মানুষ আর 
ব্যবসায়ী সেদেশে গেল। শত্রু হল 
নতুন ষুগ। কুক অস্ট্রৌলয়ার এই 
দিগন্তে সেই নবষুগেত্র উষ্গাতা। তাই 


কানত তল a তত 


'কছন্টা বলার প্রয়োজন আছে। 


১৭৭৬ সালের জুন মীসে কুকের 
তৃতীয় ও শেষ অভিষান শুরু . হল। 
উত্তমাশা অন্তরীঁপ হয়ে কুক সদলবলে 
এলেন টাসমোনয়াতে। তার পত্র 
নিউজিল্যান্ড হয়ে আবার তাইহাতি। 


. এবার তিনি দেখলেন, ওলকাপর শষ 


বীজ তিন রেখে গিয়োছিলেন দ্বীপ 
বাসীরা তা থেকে প্রচুর গুলকাঁপ 


ফালয়েছে। তবে শুয়োর সৃর্গ গুলো 
বংশ বৃ্‌শ্ধি করার আগেই উদরসাৎ করে 
ফেলেছে । 


তাইহাতি থেকে যাত্রা শুরু হল 
বোরিং প্রণালশর দিকে। প্রচণ্ড তৃষার- 
পাতের ফলে আর এগোতে না পেরে 
পোঁছরে এসে তিনি হাওয়াই - দ্বীপে 
উঠলেন হাওয়াই তখন বর্বরের দেশ। 
কুকের জাহাজ থেকে হাওয়াইয়েত্র 
লোকেরা "প্রায়ই এটা-ওটা চুর করতে 
লাগল। চোরাই মালের কোন সন্ধান 
না পেয়ে কক বাজাকে ধরে আনলেন। 
পেছনে. তাঁর উত্তেন্গত জনতা । কুক 
রাজাকে ছেড়ে দিয়ে স্াহাজের দিকে 
এগোলেন। এহন খেকে এক বর্বর 
এসে সজোরে মাথায় আঘাত করতেই 
কুক পড়ে গেলেন। উত্তোঁজ্ত জনতা 
ছুত্বির আঘাতে তাঁর দেহ শত শত 
টুকরোয় কেটে ফেলল। সেদিন ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৯ সাল। 

হতভাগ্য ক্যাপটেন কুক আত দেশে 
ফিরলেন না, কিন্তু দেশের লোকের 
দৃষ্টি ফেরালেন দুনিরার এই 'দিগল্তে। 
অস্ট্রোলয়ার 'ভীত্তিস্থাপনের মুলেই ত’ 
কুকের সব দুঃসাহাসক আঁভযানের 
রোমান্ডকব কাঁহনী। তখন ভারতবর্ষ 
নামে পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতাভমানী 
দেশটি মোগলের দাসত্ব থেকে সবে 
ক্লাইভের পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল ৷ 
ক্লাইভের কাঁহনপও ইংলশ্ডের মানুৰ- 
দের তখন খুবই আনন্দ দিরেছে। সে 
হচ্ছে ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্যের কাহিনী; 
হীবাঝল মাঁতাঁঝলের কাঁহনী, হারেমেক্স 
বেগমদের ব্যভিচারের কাহনা, 
-যাঁদও ম্ার্শদাবাদ থেকে নৌকোভগ্লা 
সোনাদানা হবামুন্তা পান্না জহরত 
ইংলণ্ডে পাচার করার কাঁহনশ ইংলস্ডের 
জনসাধারণের কাছে ক্লাইভের লোকেরা 
ক্ুহনখর মত প্রচার করে ন: 


কাজা হওয়া সত্তেও মজতদারদের 
চক্রান্তে সেখানে দুভি্ষ চলছে। 
বাংলাদেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা । 
ভবে বাংলাদেশের মানুষ উীঁড়ষ্যা- 
বাসীর মত তা মেনে নেবে না, 
৯৯৪৩-এর পুনরাবৃত্তি এখানে হবে 
ঙ্গা। 

1 সংবাদে প্রকাশ, মোদনশপরে 
ক্ষুধার্ত জনসাধারণ তিন জায়গায় 
জোতদারদের ওপর চড়াও হয়েছিল। 
ভারা. অবশ্য জোতদারদের 2০৬৮ 
জুণ্ঠণ করতে যায় নি, লুকোনো চালে 
পাহাড় থেকে কিছু অংশ ২৬ 
আনার জন্য গিয়েছিল, চর করতে 
গয়, ন্যাধামূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় 
চাল সংগ্রহ করার জনা। যত দৃগ্গত 
ধাড়ছে গ্রামের জনসাধারণ ততই দট- 
প্রাজ্ঞ হয়ে উঠছে, এবার তারা তাদের 
চর্গাতর জন্য ভগবানকে দোষারোপ 


ফরছে লা, তারা ধৃঝতে পেরেছে 
ভাদের শত কারা, কারা তাদের মুখের 
কেড়ে নিয়ে মূনফা লঠছে। 
একটি গাঁড়তে করে বহু মণ চাল 
বাইরে পাচার হচ্ছিল। জনসাধারণ তা 
আটক করে সমস্ত চাল কন্ট্রোল দমে 
বিক্রি করেছে। এ মামুলি লঠপাট নয়। 
এর পিছনে : আছে যথেষ্ট সংঘগ, 
চেতনার একটি নিদিষ্ট স্তরে উন্নীত 
লা হওয়া পর্যন্ত এমনটি ঘটে না। এই 
ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায় যে. 
গ্রামের জনসাধারণ আর মুখ বূজে 
মার খেতে রাজী লয়। 
এখন সরকারের নিকট জিজ্ঞাসা, 
সারা গ্রস বাংলাকে আর একবার কি 
তাঁরা অধিকতর 'বিক্ষোন্ডে ফেটে পড়তে 
দেবেন? না সময় থাকতে সাবধান 
হবেন? গ্রামবাসীরা জানেন যে. টের 
গোপন স্টক কোথায়, কার কাছে. কি- 
ভাবে লুজ্ঞায়ত আছে। এ'দেরই সাহাষো 
সরকার জোতদারদের কাছ থেকে মজুত 
চাল উদ্ধার করে গ্রামবাসীদের মধ্যে 
ন্য'যা দমে বিক্রয় করার বাবস্থা করুন । 
তা না করলে জনসাধারণ নিজেরাই 
নিজেদের হাতে আইন তুলে নেবেন। 


২৯ 


ওপর বিক্লুন 


কাশ 


সেদন'ীপ্‌রের ঘটনাগ্‌ ডাঃ 
ইঙ্গিত দিচ্ছে ম্খ বুজে মাধ খাব 
দিন যে চলে গৈছে এ কথা আজ গ্রাপ্র- 
বাসীরা বৃঝতে পাৱেল, এবং পারছেল 
বলেই তর জার হাত শ-টিয়ে 
থ.কতে বাকী নন । তাই 

সর, করেছেন 


তাদের বিরলে 


সতাকালের 1 


দলের নৈতার 


এখানে-ওখনে যে সব 'বাক্ষ? 
গালি ঘটছে সৈগ-জিকে সাধারণ 
পাটের ঘটনা মনে করলো একান্ত 


c ie 
করা হবে। আগন এক বিরাট 





সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে। উ 


বা্গালবাড়ী। নে বদি মহলা 





গেছে। দার 
মে রেশনে চালের | 











































দুঃস্থ পরিবারগুলিকে খয়রাতি সাহায্য 
দান প্রভৃতির দাবিতে একটি বিক্ষোভ 
সিল মহকুমা শাসকের নর একটি 





১৭ই মে তারিখে স্থানীয় নিউ টাউন 
হাটখোলা মাঠে খাদ্যের দাবিতে একটি 
জনসভা হয়ে গেছে। 


খাদ্য-চিত্ত $ ব্দান বাগ 


মান, হুগলী, হাওড়া বা 
বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া 
বর্ধমান বিভাগের এই ক'টি জেলার 
মধ্যে বর্ধমান, হগলা, ' বাঁকুড়া ও 
মেদিনীপুর এই চারটি জেলাকে উদ্বৃত্ত 
অণ্চলের মধ্যে ফেলা যায়। কিন্তু তা 
হলেই যে এখানে খাদ্যের যোগান 
পর্যাপ্ত এমন কথা মনে করার কোন 
কারণ নেই। বর্ধমান জেলার সবচেয়ে 
শিল্পপ্রধান মহকুমা আসানসোলের 
কথাই ধরা যাক। এই মহকুমায় প্রায় 
শতাধিক গ্রাম সহ ছোট ছোট শিল্প 
নগরীতে আংশিক রেশন চালু আছে। 


ত সাহায্য, এখানকার প্রায় ২৩০টি কয়লাখানর 
রো সিন এবং ১০৫২) ধারায় যে সব লক্ষাধিক শ্রমিক আংশিক রেশনের 
হা ন কৃষকদের অন্তভূন্তি। এখানে সর্বতই খোলা- 


বাজারে চাল দ্প্রাপা, পাওয়া গেলেও 
j দ7' টাকা কে জি-র কম নয়। রাণী- 
মহকুষ'য় খাদোর অভাবে হাহাকার পড়ে গঞ্জের বল্পভপুর ও সেন র্যালে শিল্প- 
গেছে। টেস্ট রিলিফের কাজ মঞ্জুর 
1 এলাকায় পড়ে। কলা 
বহ: শ্রমিকও_ আংশিক 
মাথাপিছু পাঁচশত গ্রাম চালে কোন 
ভি. পাঁরবারেরই প্রয়োজন মেটে না, একমাত্র 
বাড়িতে উপায় কালোবাজার, কিন্ত সেখানে 
চালের দাম যা গগনস্পশর্টি তাতে 
সাধারণ 
দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এর 
সপ যোগ হয়েছে তাঁর জলবম্ট। 


কারখানার 







নার একটি গ্রামে ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক 
নি হয়েছে এরকম সংবাদ পাওয়া 


এলাকায়. টেস্ট মিলিয়ে কাজ এবং, 


স্মারকলাপ পেশ করেছে। তার আগে. চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


চোরা 


বেশনভূত্ত। 


মানুষের পক্ষে চাল. কেনা 





.আর-শপ থেকে খাদ্য কেনার ক্ষমতাও 
মেদিনীপুর জেলাও অন্ধকারাচ্ছন্ন টা 
ভবিষৎ নিয়ে হতবাক হয়ে বসে আছে। J 


ববিসজন দিয়েছেন এরকম সংবাদ পাওয়া 










[বিভাগের তিনটি 


পু কাজেই এখানে 


দুর্গাতর পরিমাণ আরও বেশি । সূন্দর- 
বন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ক্ষেত 


ধান, চাল দুম্প্রাপ্য। 
kala) সুন্দরবন এলাকায় 
যেহেতু পথের সুযোগ আছে সেই 
হেতু প্ৰতিদিন 
বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সরকারী 
কর্মচারী ও পুলিশ নীরব দর্শকের ' 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রেশনের দোকানে. 


চাল পাওয়া যায় না, ফেটুকু পাওয়া 


যায় তা. অত্যন্ত আনয়মিত। ২৪ . 
পরগণার অপরাপর স্থানের অবস্থাও 

ভাল নয়। মুর্শিদাবাদের 
নবগ্রাম ও সাগরদীঘি অঞ্চল হতে যে + 


সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় 


যে, সকলকেই অর্ধাশনে দিন কাটাতে 
হচ্ছে, রতর র. মধ্যে একমান্ত 
নালতে শাক ছাড়া আর কিছুই পাওয়া . 
যাচ্ছে না। i; 
সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা নদীয়া 
জেলায়। নদীয়া বরাবরই ঘাটতি 
অণ্চল, এ জেলাকে চিরদিন বর্ধমান - 
জেলার উপর খাদাশস্যের জন্য নির্ভার 
করতে হয়। নন 
বাইরে থেকে চাল আসা এখানে বন্ধ : 


নগর হওয়া সত্তেও আংশিক রেশনিং | রা 





ক্ষেত ফেটে চৌচির, জলাভাবে বাঁজধান 


তার উপর আছে 


হাজার হাজার মণ চাল. 





























জল দেওয়া হচ্ছে না। জল পেলে 
এখানে প্রচুর আউশ ধান হোত। 
দেপাড়া ‘অঞ্চলে আউশ চাবই বোঁশ। 
নাছ হবে এই আশাতে চাষীরা মাঠে 
ও i 1 সব বীজ জ্বলে 
টি আক নও- 





দে Ble হাতি রর গড়ে গেছে ধর 
রে তেমনি এই সরকারকে উৎখাত 


ভরাড়া। 
রি পির 






গগন পাস এস-ইউ-সি, 
সি, এস-এস-পি, ফরোয়ার্ড 
ভাত ৪৬ ৫ 


৪ গেছে এবং সেই সঙ্গে বিরোধ 


পক্ষের এগিয়ে আসার পরম মাহেন্দুক্ষণ 


উপস্থিত হরেছে। | 





পাঁশ্চমবঙ্গোর অধিকাংশ রাসপন্থাী দল 
এই নতুন পাঁরাষ্থাতির তাংপর্ষ উপ- 


,লব্ধি করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন 
যে, ষাঁদ সমবেতভাবে এঁক্যবদ্ধ আঘাত ' 
হলা ষার, তা হলে কংগ্রেসের শিরদাড়া 


সম্ভৰ। - 
কিন্তু গোড়াতে বামপন্থী কাঁমউ- 


নিষ্ট দল এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা : 


করতে নারাজ ছিলেন। তবে গত 


৩১শে মে'র সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের 


হচ্ছেন। এটা শুভ লক্ষণ, কেন না 
একক প্র কংগ্রেসকে পরা- 
জিত করা অসম্ভব। যাঁদ বিকল্প 


সরকার স্থাপিত হয় তাহলে দেশের 
অবস্থা কতদূর বদলাবে এটা বড় কথা 
নয়। আসলে কংগ্রেস অপরাজেয়, এই 
ধারণার অবসান ঘটানোরই প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশি এবং সেইজন্যই প্রয়োজন 
এঁক্যবদ্ধ বামপন্থী ফ্রুল্ট। 


আবার প্রতাক্ষ আন্দোলন 


দেশের খাদ্যাবস্থা আজ এমন একটা 
স্তরে পেশছে গেছে, যেখান থেকে 
আগামী দিনগুলিতে শুধু অন্ধকার 
ভিন্ন আর কিছু দেখা ষয় না। মে 
মাসেই যদ এই অবস্থা হয়, তাহলে 
আগস্ট-সেপ্টেম্বরের অবস্থা যে কি 
ভয়ানক হবে, তা কল্পনা করতে পারা 
যায় না। ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে 
দুর্ভক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছে। 


করবার জন্য বামপন্থী ফ্রন্ট প্রতাক্ষ 
করেছেন। ১৫ই জুলাইয়ের পর 


সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ষে কোনদিন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরদ্ধে প্রতাক্ষ 
সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য জনসাধারণকে 
ডাক দেবেন। গত ১লা জুন তাঁদের 
এক বৈঠকে রাজোর খাদ্য অবস্থার 
সবশেষ পাঁরাস্থাত পর্যালোচনার পর্ন 
ফ্রন্ট “সিদ্ধান্তে এসেছেন যে. জুন- 
জুলাই মাসের মধ্যে রেশন ব্যবস্থা 
ভেঙে পড়বে । এর জন্য তাঁরা সরকারী 
খাদানখীতিকেই দায় করেছেন এবং এই 
নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা জুলাই-আগস্টের 
প্রতাক্ষ সংগ্রাম পরিচালিত করবেন বলে 
জানা গেছে। . 










তাঁদের কারস 
ভান করেছেন? তথয গু 
সঙ্গ জুন অহসে ভার হি 
ঘেরাও, অবস্থান ধম খত ই 
দিকে করবেন এবং অন্যাদকে 
চা শা ia কুট গত 
ছাড় উর প্রতিকূর 





[জোতদাররা সম্পূর্ণ ভাবেই লে 
চি তাদের ক 


সরকার যে শ্রেণীর প্রি 
শ্রেণীর বিপক্ষে যাওয়া 
সম্ভব নয়। 
আগাম 
সরকার কি কর 
জানেন। আশ 
ঘটনা থেকে তাঁর 
পেরেছেন। 


ঘে রোগ ভাল হবার নয় 
আবার পরীক্ষা ভণ্ডুল। এব 


যথেষ্ট 


॥ পাই 


হবে। - 


: ছারসংাঠনগলিকে এগিয়ে আসতে 
আমাদের ঘুণ ধরা বিশ্ব- 


ফাইন্যাল বিদ্যালয় (নতুনগুলিও বটে কেন না 


ইল বা কলেজ শিক্ষার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত নন, এবং এ আঁভ- 


যোগও অদ্বাঁকার করা যায় না যে, 


একটু সতর্কতার সঙ্গে: প্রশ্ন 
করলে, প্রশ্নপত্রে প্রশ্নকর্ত নিজের . 
শবদ্যা না ফলালে, কোন প্রবীণ কলেজের 


করতে পারবেন না। 
ব্যাদ্ধসম্পন্ন ছাত্ররাই এ নোংরামর 


সেগাঁল আমকাঠের) এবং 
ততোধিক ঘুণ ধরা কর্মকর্তারা, রাজ-, 
নীতির কারবার’ সেনেট সদস্যরা ছুই 


অবসান ঘটাতে পারে। পরাক্ষাভশ্ডুল 
ব্যাপারটা এত তেতো হয়ে গেছে যা... 
নিয়ে আর কচলানো আমাদের পক্ষে 8 
শোভা পায় না। ১ 





একমান্র শুভ- 





শান্তির স্পন্দন উপস্থিত হয়েছে 

"কংগ্রেস যদি এখনও শুদ্ধ হ 

প্রচেষ্টা না করে, তবে, জনজাগরণের 
ভাসিয়ে নি 












- সন্দীপের সময়ে কাপড়-পোড়ান 
স্বদেশর দরকার ছিল। ওদের সম্পত্তি 
বা করিয়া নয়-ওদের জিনিসের 





০৭ 





অনা হয়ে পে 
আস্বাদন করে জীবন যাপন করবার 05. ৬ 

মত হান প্রবৃত্ত সতীশবাবূর নক সবে; চলা, মর জে রা 
মত জাদর্শ নেতাদের কখনই - | শর, শত শতান্দীর 
ছিল না-দেশকে স্বাধীন করবার বেদনার করুণ কাহিনী, 
জন্যই তাঁরা সংগ্রামে নেদে- কনে বত চালে 
ছিলেন, দেশকে শোষণ করে নিজে- বাঁহ চলে মন্দগতি 

দের আখের তৈরি করার জন্য নয়। যতক্ষণ থাকে প্রা 
হছে । আশা রাখি কারক পন সুতরাং ষত অপদার্থের দল সুষোগ চর 
ৃ ভাসাইয়া লইয়া ডুবাইয়া দিবে। পেয়ে গেছে-জাতি জাহান্নামে ফাক, 
bl এ লোক না খেতে পেয়ে মরুক। তাতে 
তাদের কিঃ নিজেদের ব্ক্ক ব্যালান্স 
দিনদিন বৃদ্ধি পাক, ভূসম্পত্তির মালি- 
কানা ররমাগত স্ফীত হোক, তাহলেই 
হোল।. আর এর জন্য জবাবাঁদহি তে? 
কারুর কাছে করতে হবে না। কংগ্রেদের 
বিরাট এঁতিহ্য, কংগ্রেসের স্বাধীনতা 


কথা তো সাধারণ লোকে সহজে ভুলতে 
পারে না-সুতরাং ইলেকসনের সময়ও 
ভয় নেই- কংগ্রেসের টিকিট থাকলেই 
ভোটষুদ্ধে জয়ী হবার বিশেষ বাধা 
থাকে না। আর তা ছাড়া গুন্ডার 
দলকে যদি আয়ত্তে রাখা যায়, তাহলে 
বছরের সশাসনে আর পায় কে? কংগ্রেস আর দেই 






প্রচার পত্রাটর প্রাতাঁলাপ ছাগা হোয়েছে 
তার পাঁরচাঁয়কা এবং অনুবাদ নিচে 
দেওয়া হল। সোভয়েট কনর্টসলেট 
আফস এট পাঠিয়েছেন। 

“১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ব্বাশয়া 
ভ্রমণে যান ও কয়েক সপ্তাহ সে দেশে 
কাঢান। 


“রাশিয়ায় পেশছে রবীন্দ্রনাথ 


1বপুল সম্বর্ধনা পেলেন। মস্কোর 
দৌনিক পন্রগ্ালতে কাঁবর প্রাতাঁদ 
কমসূচার সংবাদ, সভাসাঁমাত ও তাঁর 
ভাষণ প্রকাঁশত হয় 1বস্তৃতভাবে। 
মস্কোর এক দৈৌনক প 
সম্বর্ধনার এক ববরণ 
কাগজের পাতা থেকে তুলে দেওয়া 
গেল। এ সংবাদের 1শরে নামা ঃ “রবান্দ্র- 
নাথ ঠাকুরের সংগে সোভিয়েত লেখক 
গণ”। “সোভিয়েত সাংস্কাতিক সংস্থা 
কাঁবকে সম্বর্ধনা জানান। 'ভারতটয় 
'কস'-এর সভাপাঁত অধ্যাপক পেৱফ 
সাহতা ও সংস্কা ন 
প্রাতভা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সে সভার 
সোভিয়েত লেখকরা আনন্দিত 
করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন, 
সংস্কৃত ও শিক্ষার ব্যাপক প্রশ্নটির 
সমাধান রাশিয়ায় ভবে করা হয়েছে, 
তাই চাক্ষুষ করে যেতে ভিনি এ 











ত জগতের নম 
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\ সাথ ক 

হতে দেখে পরম আনন্দ তল, 
₹ ৫ 


রবীন্দ্রনাথ ও রুশ অধ্যাপক পি, কে।%" করেছেন। কাব বলেন যে, আধুনিক 





বর্ণনা এবং পদেশবাণা ভারত এ 

জনগণের জ বনে কতঢ। বাস্তব এবং হচ্ছে 

সাদরে গ্রহণীয় সে কথা আমরা মর্মে [চাঠাট শ্্রীপ্রশান্তচল্র 
মর্মে বুঝতে পারাছ। যাঁদ আমরা 


লেখা । কাব এক 
™ 














সবাই এ মাথা তুলে দাড়াতে পাতত রাশয়ায় 
গার, যাদ আমাদের মোহানদ্রা এসোছ-না এলে এ জন্মের তীর্ঘদর্শন 
তগ করে একসঙ্গে জেগে উঠে, বারা অতান্ত অসমাপ্ত থাকতো । এখানে 
দেশবাসীর রক্তে শোষণ করে পান করেছে এরা যা কা" ছে তার ভালমন্দ 
সানন সা, তাদের ] বর পর্বে সর্বাগ্রে মনে হয় 
‘| ? তাহলে ' ব সাহস সনাতনের পাদ 
ত পাব সেই তা ল 'দয়েছে ঝাঁটিয়ে, নৃতনের জন্য একে- 
তখান সে ৮ পপ বৰ নত 7 চ সণাসে ন্‌ তন আসত « 
পথব জাতে হৰ গা ; স'গনে পথ ৰ ৰ্‌ চু শযায় 
সংকোচে সৱাসে য মশো নখ গর মত সাহস ত b বিটা. শুরু 
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লে সে হানতা আপনার জপ্লাহকে রব ৷*দনাখের জঅভাবে এ শষ £ 
মনে মনে!’ অবস্থানকালে সোভায়েড প্রেত লাভ করতে পারে ণ। 


নভেম্বর বপ্লব- (১৯১৭ নভেম্বর) » 


বলশোঁভকরা প্রথম 
মাকসের জীবনদর্শনের রূপায়ণ এবং 
সমাজতন্তরবাদ প্রাতষ্ঠা করে -সারা 


পাঁথবশীর দৃষ্টির সামনে এক নতুন 
যুগের প্রবর্তন করলেন। ফর।সী বিস্লব 
প্রচার করেছিলো লিবার্টি, ইকুযয়ালিটি 
এবং ফ্র্যাটারনাটির বাণী। রাশিয়ান 
রেভেলিউশন ধনতন্ত ও সাম্রাজ্যবাদের 
ধনংসের বাণী বহন করে আনল এবং 
তাকে সাফল্যপর্ণ করে তুললো 
রাশিয়াতে। শ্রেণী বিভেদের দুম্টক্ষত 
সমাজের অঙ্গ থেকে কেটে বদ দিয়ে 
পাঁরম্কার করে ফেলা হল। - এইভাবেই 
গড়ে-ওঠা সমাজ-ব্যবস্থার চেহারাটা 
দেখে রবীন্দ্রনাথ এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন 
যে..অকুণ্ঠত ভাষায় তিনি ঘোষণা কর- 
লেন যে, রাশিয়াতে না এলে এ জন্মের 


একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। তা হল 
এই--মাকসের অ.গেও অনেক িয়োরী- 
সর্বস্ব সি পাঁণ্ডত, 
সমাজের বধিব্যবস্থা দেখে অসন্তুষ্ট 
এবং বিরান্তবোধ করেছেন মনে মনে-- 
একথাও তাঁরা উপলাব্ধ করেছেন যে, 


পাঁরকুপনাও পেশ করেছেন। তাঁদের 
প্রধন বন্তব্য ছিল যে, দেশের সমস্ত 
ধনসম্পদের হবেন দেশের 
অনসাধারণ- সমাজের ভেতর অন্যায় 
আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। প্লেটোর 
িপাবালককেও এই বিচারে স্যেশা- 
লিস্ট স্টেটই বলা চলে। রবাট 
আওএনেব মতো অনেকে আবার তাঁদের 
-কে বাস্তবে রূপায়িত 

করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন 
Some like Robert Owen, 
had even attempted to give 
their ideals concrete expres- 
Sion, by the formation of model 
communities whose inhabi- 
tants were required to ‘live 
particular kind of life 
which the founder of the com- 
munity considered to be {he 

bast. life for man. 


ভাবে চালানো হবে সে কথাও চিন্তা 
করেন নি। এই ধরণের থয়োরিস্টরা এই 
কথাটাই বোধ হয় মনে করেছেন যে, 
তাঁদের এই মহৎ চিন্তাধারা অর্থাৎ 
সবন্ধ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার আদর্শ, 
জনসাধারণের দৃষ্টপথে এনে দিলেই 
লোকে সমাজের বুকে বাস্তব রূপায়ণের 
ভার নিজেরাই য়ে নেবে। 

মাক্সিই প্রথম সোস্যালিস্ট লেখক 
যান 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাঁর বস্তব্য 
রচনা করেছেন। 


হয় দ্রব্যের উৎপাদনে শ্রামকের যতোটা 
সময় লাগে তার ওপর নির্ভর করে। 
গকল্তু শুধু মানুষের দৌহক শ্রম 


দিয়েই তো দ্রব্যমূল্য সৃষ্টি করা সম্ভব . 


হয় নাঁএর জন্য দরকার যলন্মরপাতির- 
এই যন্ম্মাদর সাহায্যেই শ্রীমক কাজ্জ 
করে। ইনস্ট্রমেন্টস অভ লেবার 


যে ধরণের সমাজ 
85584 


বলতে মোঁসনারী, ফ্যাক্টর, স্টিম 
পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার 
ইত্যাদকে বোঝায় । 


রা ফলে রা উৎপাদনের 


নিয়ে, তাঁদের নিজস্ব ষন্ত্রপাতি বং 


Product of unpaid 
labour. | 
(ক্রমশঃ) 


দেশ সেবায় নিয়োজিত, 


এালবার্ট ডেভিড লিমিটেড 
কলিকাতা--৫০ 








মেকআপম্যান। কেরেক্টার অনুযায়া 
মেকআপ না হোলে গল্পের আসল 
রসটাই মারা পড়ে যায়। যেষন ধন্ুন 
'বাবণ। নামের সঙ্গে যে ভীষণ 
চেহারাটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, মেক- 
আপ যাঁদ সেই অনুযায়ী ভীষণ না হয় 
তো সে রাবণ ষতো ভালো আঁভনয়ই 


সকলের। কিন্তু বলবার আঁধকার 
একমাত্র বিমলবাবুরই। অতএব বন্তব্যের 
আয়তন যেমনই হোক, এবং তাতে 


করবেন। নতুন ধরনের গল্প" কনা! 
লচছাচর ফিল্ম-স্টোর যা হয়ে থাকে, 


তার থেকে সম্পশ পথক। একেবান্সে 
চারত্রগলোর মেকআপও যেন তেমনি 


মুখে কছ; বলবার অধিকার না 
থাকলেও বিভূতি দাস মনে মনে উসব্ুস্‌ 


নতুন ধরনের হলেও এসব ভাঁণতা সে 


তারপর দেখে বলবেন [শব ক বাঁদর? ৃ 


ও. 


শবভীত দাসের হাতে গড়া সেই 
শবের পালয় যোগেনবাবু দণ্ডবৎ করে- 
শছলেন। 
করোছলেন, বিভূতি তুমি ব্রহ্মা! সাঁত্য- 
কারের শব দেখালে তুম! চমচিক্ষু 
সার্থক করে দিলে। ২ 

বাজারে যে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকুষ্ণ- 


' দেবের ছবি দেখ, 'বিদ্যাসাগর-মাইকেল- 


ধুববেকানন্দের ফটো দেখ কেলেন্ডারে, 
এ সব মহাপুবূষ কার হাতে গড়া খোঁজ 
নিয়েছ 7? আর আধানক 
কালে তো তন্দ্রা-ছন্দা-মধ্ামতার পাশে 


মতো ববি এএম এ পাশ করে নি বটে, 

গপ্পো সে শুনে 
আসছে তোমার জম্মেরও আগে থেকে৷ 
একখানা মোটে ফ্লপ ছবির ভিরেক্টার 
হয়েই গপ্‌পের নামে যতোখান গাওনা 


বামলবাবুর এমন সারগর্ভ 
বন্তৃতাটাও তাই ফালতু বলে মনে হচ্ছে 
ধিভতির। এখন কোনো মতে অসল 
ব্যাপারটা খোলসা হলেই সে বাঁচে। 
কিন্তু তার উসখুসুনি তো বিমল- 
বাবুর কী? একনাগাড়ে বলেই চলেন 


= তানি, একেবারেই নতুন ধরনের গল্প 


--উদয়াস্ত কাটে। 


দরিদ্র সকুল-মাস্টাবেব মেয়ে। মা ভুগছে 
1টি ব-তে। চার-পাঁচটা বাচ্চা ভাই- 
বোন। দ্কুল-ফাইনাল দেবাব মুখেই 
মেয়েটিকে । এইখানেই গল্পের আব্রম্ভ। 
_বাঃ বেশ! আচমূকা, বিভূঁতর মুখ 
দিয়ে বোরযে গেল শব্দটা । অবশ্য 
তাতে অপরাধের কিছু হয় নি। সমা- 
লোচনার অধিকার না থাকলেও প্রশংসা 
করবার অধিকার এ ঘরেও গ্রাহ্য। এবং 
স্তোকও নয়। এতক্ষণে গরচ্পের 
আরম্ভটা পেয়ে সাঁত্যি-সাত্যই ভালো 
লাগল বিভীতর। 
বাস্তব-টাস্তব বিভূতি অত বোঝে 
না। তনে গল্পটা সাঁত্যই নতুন 
ধরনের। আরম্ভেই এরকম জমজমাট 
ট্রেজডি-বিভূতি কখনো শোনে নি। 
_-এখন আমাদের চিন্তা করতে 
হবে. সে মেয়েব জীবনটা কেমন? 
অর্থাৎ কেমন কবে কশ ভাবে তার 
জশবনধারার আভি- 
ব্যক্তি চেহারায় ফুটে ওঠে জানেন তো? 


ভাক্ততে গদগদ হয়ে স্বীকার ' 


ৰাও৷হক বস্তা 














আজকেন 
কেনাকাটায় 


ক্যা রর 


তাজ বোতত্রে | 
আনন্দ | 
উপভোগ 


A 


গোগডেন 


নাগা বিয়া ৃ 


আজকের দিনে সব চাইতে পছন্দসই । | 
সুখাদ্যের স্বাদও আঁধকতর স্বাদ: করে 
বয়ার। শরশর তাজা করতে এর জুড 
নেই_এই বিয়ার তুলনারাহত। 


১১০ বংসরেবও আভজ্ঞতায আমাদের দুব্যাবল বাঁশচ্ট 


টায়ার মিকিন ক্রয়াৰিজ লিঃ 


| চ্থাপত ১৮৫৫ 
if মোহননগর, গাঁজিযাবাদ (উঃ প্রঃ) 
সোলান রুযাঁৰ _ লখনউ 'ভিস্টিলার _ কসৌলি ভিস্টিলার, 
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হাপের খা রোজগার, মায়ের রাজাসক ' 
রোগের টপছনেই প্রারটা উড়ে ষায়। 


একমান্্র ছেলের মস্ত বড়লোক বাপ সে 


- মেয়েকে ঘরে নিতে চাইবে কেন? 


শুরু হোল ট্রেজিডি। 

বাঃ! বাঃ! বাঃ! জগ ডান্তার তো 
জুতো হাতে তেড়েই এসোছল মারের 
চোটে হারনারাপের মুখ ছিড়ে দেবে 
বলে। লেখক কি তবে এদের দেখেই 
গল্পটা লিখেছে? এর চেয়ে বাস্তব 
আর আছে কী। চোখে দেখা ঘটনা । 


পা a রি al 
রূপে-রসে সুগন্ধী হয়ে ফুটে উঠবে, 
তা না হয়ে নান্দতা দিনে 


আপান ভালো করে িন্তা করুন। 
08455 
ওতে !* 

আর বলতে হবে না বিভূতিকে। 
দিনরাত .চোখের ওপর দেখা এ চারত্রকে 


৮7 


স্টুঁডিওর মধ্যে মেকআপের ঘর। 
এ-ঘর এখন বিভূতির। এ ঘরে কথা 
আর সকলে 


যে রঙটা ধর। 


মুখেই সে গাল শুকিয়ে এখন বিবর্ণ, 


পাংশু।  জীবনসুধার সঞ্য়ে যে ঠোঁট- 
জোড়া টসটসে হয়ে উঠতো, সঞ্চয় 
দূরের কথা, সে সুধার আঁস্তিত্বের 
সংবাদটুকুও ভুলে গিয়ে এখন সে ঠোঁট 
আর ঠোঁট নেই- মামুল দু ভাঁজ 
চামড়া । কিছুটা হীত্গত আছে একমাত্র 
ভুরুতে আর চোখের কোণে। 

কামনা করুণা! একমাত্র ভুরু 
আর চোখের ভাষাতেই প্রক'শ করতে 
হয় এ মেয়ের কু'কড়ে কু'কড়ে মরতে 


বিরান্ত চাপা দিতে পারে না) 


কাজের বেলায় করেও না সে বড়ো। 
চমকে-ওঠা তুলি সহজেই সে সামলে 
নিতে পারে। 

_-এইবারে "উঠে দাঁড়ান তো 
ম্যাডাম! পাইচার করে দেখুন তো 
আয়নায় কেমন লাগে। 

অদ্ভুত! এ ষে একেবারে অদ্ভুত 
2 নিজেকে যে আর 
চনতেই না কিছুতে 1 বহধমন ল্য 
আঁভনের খুশিতে ডগমগিয়ে ওঠেন। 


এমন একটি বাস্তব গল্পের নায়কা 


মেকআপ-রুমেও এতক্ষণ তার চোখের 
সামনে এক বাসন্তী ছাড়া আর তে 
কেউ ছল না। ডাইরেক্টর যখন এতো- 
খানি খাঁশ হয়েছেন তখন আজ আর _ 
নিশ্চয়ই টাকাকড় নিয়ে কোনো গোল- " 
মাল হবে না।. পাওনা টাকাটা যাঁদ 
ভালয় ভালয় পেয়ে যায় তো বাড় 
িরবার পথে বিভতি আজম কিছ 
খাবার কনে য়ে যাবে।' আর শ্যামের , 


' দোকান থেকে কিছু টাটকা চানাচুর! ' 


শ্যামের দোকানের চানাচুর বাসন্তী 
বড় ভালোবাসে । আর সেদিন যে 
চেয়েছিল গোটা পাঁচেক টাকা- যা দিতে 
না পেরে মেয়েটাকে কড়া কড়া কথা 
শুনিয়োছল বিভাঁত-সেই টাকা পাঁচটা 
আজ বাসম্তীর হাতে 'দয়ে বলবে, লে 
স্সু, এ টাকাটা আম তোকে দিলাম। . 


র্‌ 


ধাপ নয় । তোর যেমন ব্দশি খরচা 
ফাঁরস।* ফেরৎ দিতে হবে না। 

সোঁদনের কথাটা মনে পড়াতে 
বভাতর ভার অনুতাপ হোল। 
অনুতাপ অবশ্য সেদিনও তার হয়ে- 
ছিল। মুখখানা কালো করে লজ্জায় 
চোখ দুটো মাটিতে নামিয়ে নিয়ে 
মেয়েটা চলে যেতেই বিভূতির অন;ভাপ 
হয়েছে। কিন্তু করবে কী! নৌদন 
যে তার নিজের সংস্থানই ছিল না। 
আর থাকলেই বা কী? অগত্যা বিভূতি 
{নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছে, 
রোজ দুবেলাই যাকে হাওলাত করতে 
হবে, তাকে কতোই বা আর দিতে পারে 
লোকে। নেহাৎ ঘরের দরজায়- বাচ্চা- 
গুলোর উপোসী মুখ চোখে দেখে সহ্য 
করা যায় না- তাই মাঝে-সাজে দিতেই 
ছর। কিন্তু আর না। আত একটি 
পয়সাও ভূত দেবে না ওদের কোনো 
দিন ।... 

রাগের মাথায় মনে মনে সেদিন 
প্রতিজ্ঞা করেছিল বিভূতি। প্রতিজ্ঞা 
এলে হারনারাণকে সে মারবে। 


তাই মেরেটাকে পাঠায়! ওর 


_বিভূতিদা, শীগৃগির এসো। 
হাঁফাতে হাঁফাতে ঘ্বাজেন এসে ডাকল। 

-কেনঃ কি হয়েছেঃ 

শশগাগর দেখবে এসো কী 


পেয়ে তাকেও শুর: করল, এ ক মেক- 
আপ হয়েছেঃ মিস্‌ বস্দর এমন 
চমতকার ফেসখানা কালঝুল মাখিয়ে 
ভূত বাঁনয়ে এনেছ। মুখে হাইলাইট 
নেই বুকে এ্যাণ্গেল নেই- কোথাকার 


খেলেনা। 
এসব কেরেক্ীরের কথা সিনেমায় ছাড়ান 
দিন। “ল্যামারল্ ৷ মেবে কেরেক্টার ? 
পাবলিকের কথা ভাবুন। কেরেক্টার 
হোলে পা্বালক হবে না। পাবালক না 
হোলে আপনার কেরেক্রার দিয়ে আম 
কী করব? 


শ্রীমত লাঁলতা বসু মুচাক হেসে 
ডিরেক্টরেশ্ দিকে অপাঞ্খে তাকালেন। 
কিন্তু সে মুহূর্তে বিমলবাবুৰ মুখে 
হাস না। 

-আসুন ম্যাডাম! 


নি 
প্রাডউসারের আদেশ হোল, বন। 


ফেসটা ঠিক করে আনুন। শাঁড়টাড় লালতাকে নিয়ে বিভূভি আবার 
হসকআপ-রুমের দিকে যাচ্ছে, মাঝপথে 


এরকম চলবে না। 





দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে 
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?বসলবাব এসে কানে কানে বললেন, 
একেবারে ৩০5 হ পদ্ট কে +শওবন না! 
এরই ওর হাহইল,ইট দরে *ন্য।ন।র- 
টুকু জানতে পরা যার কি না দেখদন। 

[িমলবব; তো বলেই খালাস। 
কিন্তু বিভাত বিপদে পড়ে গেল। 
দরিদ্র স্ুল-মস্টারের চোখ্য কে লে 
কাল জমা উপ্যেসী মেয়ের মুখে 
কোথার হাইলাইট দিয়ে- গ্ল্যামার 
কোটানো সম্ভব বিভাীতি তার হদিশ 
খুজে পাচ্ছে না। 


-ছাড়ন ওসব - বারনাক্কা। 
আপানও- যেমন! ললিতাদেবশ 
বাঁচালেন 'বিভূভিকে। বললেন, স্কুল- 


মাস্টারের মেয়ে আর বানাতে হবে না৷ 
টার টায় ললিতা বোস বানিয়ে দিন। 
দেখবেন প্রাডউসর খুশ- হয়ে গেছে। 
অগত্যা তাই করল 'িভূতি। এবং 
সাত্য-সাঁতাই খ্রাশ হলেন প্রডিউসব। 
মিস্‌ বাসুর মতো সুন্দর মেষে বাংলার 
পর্দায় দ্বিতীয় নেই। ব্যানার দেখেই 


নাজনিন 
দিয়েই ছিল পুরো ছবিটা মাটি করে। 

কিন্তু বিভূতি দাস ছটফট করতে 
লাগল। এতবড় পরাজয় তার 
জীবনে আর কখনো ঘটে নি। দাঁরদ্র 
চ্কুল-মাস্টারের মেয়ের মুখখানা আঁব- 
কল বাঁনয়েও সে একট; গ্ল্যামার 
ফোটাতে পার্স না--যার অভাবে পুবো- 
পাঁরই বাঁতল হয়ে গেল তার এমন 
একাগ্র সৃন্টিও। এর চেয়ে গ্লানর 
মার আছে কাঁ? 

-কাজের শেষে স্টুডিও -থেকে 
বেরিয়ে- বিভূতি হাঁটতে শুরু কক্পল। 
ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল 'লক্ষ্যহ ন 
উদ্ভ্রান্তের মতো। আজ অরি তার 
ভালো লাগছে না কিছুু। না ট্রাম- 
বাসের জনতার ভিড়না পাকের 
কোণের নিজনিতার অবকাশ। ফুটপাথ 
ধরে পথ-চলাত মানুষের গা ঘে'সে 
ঘে'সে বিভতি চলেছে। চলেছে এক 
আস্মভোলা দেহ- ক্লান্তির চেরে গ্লানি 
যাকে আম্টে-পৃষ্ঠে বেধেছে । এমন ক 
অন্যান্য দিন কাজের শেষে-বাংলা মদের 
ঘে দোকানটায় ঢ: মারবার জন্যে উসখুস 
করে মন,-খরচা করবার মত টাকা আজ 
পকেটে" পড়া সত্তেও সেদিকে পর্যন্ত 
লক্ষ্য গেল না বিভূতির। বাসন্তাঁদের 


শিউরে উঠল বাসন্তী 


পা্ত।াহক বসমতশঁ 


জনো কিছু খাবার কিনে নিম্নে যাবে 
বলে ভেবোছল, পথ চলতে চলতে সে 
কঞ্চটাও আর মনে পড়ল না তার। 

-িভূতিদা যে! কেমন আছ? 

_ভালো ভাই। 

চললে কোথায় ? 

- বাড়ির দিকে" 

-চা খাবে চল। 

হরি 


উনার 

-বলো ক! গ্যাঁ! তুমি দেখাছ 
বুড়ো বয়সে ফিল্ম লাইনের নাম 
ডোবালে হে। চায়ে অনিচ্ছা! চল 


চন । 
পারুচিত লোকাঁট একরকম জোর 
করেই বিভাঁতকে টেনে নিয়ে চলল । 
দুপা এগোতেই কায়দা করে 
সঙ্জানো নতুন দোকানটা। টেবিলে 
টোৌবলে খদ্দেরদের আপ্যায়ন করছে 
সব রাঁঙন প্রজাপাতি। কিন্তু বিভতির 
ভলো লাগলো না। মানুষটা বেসে 
কিছু বেরাসক, তা নয়। বরং এই 


বনসেও কখনো-সথনো মেকআপন-্রঃমের , 


নিভৃতে নাতনীর বয়স মেয়েদের সঙ্গে 
বইশ বছরে ছোকরাটির মতোই ফম্টি- 
নাষ্ট জুড়ে দেয়। কিন্তু আজ একে 
মনটা ভালো নেই, তার ওপর রেস্টু- 
বেস্টের এসব হেশজপেশজ মেয়ে 
কোথা থেকে আসে জানে কে? _ এদের 
সঙ্গ-হাতের ছোঁয়া-বিশেষ করে 


খাবার জিনিসটা-একট;: ঘেন্না ঘেশ্লাই 
"বরে নাক? তবে ঢুকে যখন পড়েছেই. 


বসতে আর আপত্তি করল না বিভাঁত। 
এবং সশ্গীটি সুবিধেমতো কেণের 
দিকে একটা কৌঁবনের আড়ালে এনেই 
বসাল। যে মেয়েটা কাছে আসবে, 
একটু. র্গ-রস করতে যাতে অসুবিধে 


লা.-হয় তার ০০০০০০৪০০০০ 


রেখেছে। . 

এবং অর্ডার নিতে মেয়ে একটি 
আসছে। 

দেখ দেখ 'িভাতিদ্রা ক জিনিস! 
সাহা! মুখখানা দেখ 
ছাউনি? মার মার_এ না হলে মেয়ে- 
ছেলের বুক! আ রে ওই দিকে ক 
দেখছ? এদিকে--এদিকে। সঙ্গণীট 
বভূতির চোখ ঘুরিয়ে আনতে জানতে 


_সয়েটিও সামনে এসে দাঁড়াল। 


বিভীত চস্কে গেল। 
কঙ্পনারও 
অজ্ঞাত এক বিস্ময়ে মেকআপম্যান - 


n> 


কো! 


দেখেছ কী ' 


সত 


ভূত দাসের চোখজোড়া মৃ্তুর্তে যেন. 
পাথর হয়ে.গেল।, কিন্তু পাথর হরে. . 
থাকলে" বাসন্তীরু চলবৈ.না | এক 
মুহূর্ত পরেই তার চোখের পাতা নেচে 
আবার। 
_বলুন কী দেব? 
তুমিই বল কী দেবে ?-বিভাতির 


সঙ্গপাটও বেশ কায়দা করেই চোখের 


হঠাৎ যেন জ্ঞান হোল তর। 
গম্ভীর গলার অর্ডার দিল, দু কাপ চা! 

শবভূতির. তখনকার মুখের দিকে 
তাকিয়ে সংগশীট কেসন অস্বস্তিতে 
পড়ল। বিভূতির এমন চেহারা সে 
কখনো দেখে নি। এমন কি মেয়েটিকে 
দেখামাত্ই মনের মধ্যে বে বিশেষ , 
বাসনাটা উতলে উঠোছল. বিভাতির 
ভাঙ্গ দেখে সেটাকে একেবারেই চাপা 
দিতে হোল। 


কিন্তু বিভূতি তখন দেখছে। দিব্য 


' সুস্থ-স্বাভাঁবক দুটি চোখ 'দষেই 


খটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সেই মেকআপ, 
দার স্কুল-মাস্টারের মেয়ের চোখের 
কোলে জমাটবাঁধা কালির ওপর কোন্‌ 
কায়দায় কোন্‌ রঙটা চড়ালে তবে এমন 
পাবাঁলকের মনের মতো গ্ল্যামার ফুটে 
ওঠে এমন ক দ?' কাপ চায়ের বিলের 
্রেতে,দশ টাকার নোট চাপিয়ে দিতে 
দেখে সং্গশীট যাই ভাবুক, 'বিভীতির 
পক্ষে ওটাই তখন স্বাভাবিক। কেন না 
এর চেয়ে ছোট পয়সা আজ তার পকেটে 
নেই। মেয়েটির নেট ভাঙাতে যাওয়া 


- এবং খুচরো নিয়ে ফেরৎ আসার অব- 
কশেও বিভূতি বেশ স্বাভাবিক চোখেই 


দেখে নিল তাকে। 

ফেরৎ সবটা পরসা নিল না বিভাতি। 
পাঁচটা টাকাই রেখে দিল ট্রেতে ৷ 
_্বিতীয়বার শিউরে উঠল বাসম্তা। 
কিন্তু তা দেখল না। ‘ওটা তোমার 
বলেই সে-ঘুরিয়ে নিল' মুখ। এবং 
রেস্টুরেন্ট থেকে বোরয়ে সোজা নেমে 
গেল রাস্তায় । পিছন ফিরে তাকাবে 
দরে থাক, সে. হয়তো একবার ভেবেও 
দেখল না ষে আজকের এই মূহুর্তে 
তার দেয়া , পাঁচটা টাকা নিতে গিয়ে 
বাসম্তীর হাতের পাঁচ পাঁচটা আঙুল-_- 
সে যাই হোক, বিভাতির দরকার 
ক’ দেখবার? তার যা দরকার ছিল 
দেখেই গেছে সে। দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের 
মেয়ের উপোস! মুখে প্লাযামার ফোটাতে 
কাল আর তার কোনো কস্ট হবে না 





বিচার সুর্য হোল 


শবচার সব হোল। মাস্টাবদা আর 
আঁম্বকাদা অনেকদিন আগে ধবা পড়ে- 
ছেন। গুদেব প্রথমে এসবাড-ও'র কোর্টে 


প্রাথামক ব্যবস্থার জন্য নয়ে যাওয়া 


হয়, তারপব সেসন কোর্টে মামলা 
স্থানান্তাবত করা হর়। আমাকেও 
প্রথমে এসড-ও'র কোটে হাজর হতে 
হোল। প্রথম দন এসবাড-ও যখন 
কোর্টে প্রবেশ করলেন, উপাস্থত 
উকিল এবং কর্মচারীরা সকলেই উঠে 
দঁডালেন। একজন লোকমান উঠে 
দ্রাড়র়ে এস-ড-ওকে সম্মান জানল 
না। আম আসামণর কাঠগড়ায় বসে 
রইলাম। 

শামাব উাঁকল এস-ি-ও'কে অনু- 
রোধ কবলেন তাঁর কাছে আমার বসবার 
স্থান কবে দিতে ।  এসনড-ও রেগে 
উঠলেন. বললেন £ 

এ “আম যখন কোর্টে আস ও তখন 

"উঠে দাড়ায় দি । ও উঠে দাঁড়ায় নি। 
উঠে দাডায় নি!” 

আমার উকিল আমার তরফ থেকে 
কৌফবং দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার 
চেষ্টা করতে লাগলেন । বিশ্রামের সময় 
আমব দু'জন আত্মীয় এবং এ্যাডভোকেট 
শ্রীবজনী বিশ্বাস আমার বাবাব অন্দ- 
রোধে আমার কাছে. এলেন। তাঁরা 
বললেন, আমার বাবা আমাকে জানাতে 
বলেছেন যে, আদালতেব" নিয়ম-কানুন 
মেনে চললে তান খুশি হবেন। তার- 
পর থেকে আম যথাসম্ভব আদালতের 
বশত মেনে চলবার চেষ্টা -করোছ। 

এবপর সেসন কোর্টে মামলা এল | 
তিনটি বাভিন্ন কেস্‌ ডোর করা হয়ে- 


ছল 'আমাদের বরুদ্ধে। প্রথমটি 
মাগরখানা পাহাড়ে লড়াই, দ্বিতীয় 
সুলুকবাহার হাউসে সশস্ত্র আক্রমণের 
ষড়যন্ত্র, তৃতীয়াট-একা আমার বিরুদ্ধে 
_রেলওরের অর্থ অপহরণ ৷ 

স্ট্রিট জজ মিঃ স্টকের কোর্টে 
স্পেশ্যাল 'জুরীর সাহায্যে আমাদের 
বিচার চলল । আমাদের পক্ষ সমথন 
করবার জন্য এগয়ে এলেন দেশীপ্রয় 
যতপন্দ্রমোহন, রজনী বিশ্বাস এবং অন্য 
কয়েকজন জুনিয়র ব্যারিস্টার । এ ছাড়া 
চট্রগ্রামের একজন প্রাসম্ধ এ্যাড্‌ভোকেট 
কাঁসনী দান, আমার বাবার বন্ধ 
তান আমার পক্ষে ছিলেন। নয় মাস 
ধরে চলল সেই মামলা ৷ 


চাৰ সংগ্ৰহ 


এই কর মাস আমরা চুপ করে 
জেলে বসোহলাম না। নানা রকম 
ব্যবস্থা করাছুলাম পালাবার জন্য। প্রথম 
কাজ হোল আমাদের সেলের চাঁব তোর 
করা। মাস্টারদা এবং অশ্বিকাদার অনু- 
মভি নিয়ে কাজে হাত দিলাম! সাবান 
দিয়ে চাঁবর ছাঁচ তুলে পাঠিয়ে দিলাম 
আমার দাদা নন্দ সিং-এর কাছে। তিনি 
রেলওয়ে ওযাকশিপেব একজন 
মেকাঁনক্‌। ও ছাঁচ থেকে তান চাবি 
তোর কবে পাঠিয়ে দলেন। তারপর 
এক আঁভনব উপায় আঁবচ্কার করলাম 
সেলের ভিতবে থেকে দরজাব তালা 
খুলবারা আমি নিজে একজন 'ম্যাঁজ- 
ধসয়ান। সখ করে ম্যাজিক শিখে- 
ছিলাম ৷ চট্টগ্রামের প্রধান পাবাঁলক হলে 
টিকিট করে খেলা দোঁখয়োছি। আমার 
ওয়ার্ডারীট আমার স্যাঁজকের খেলা 


৩৩ 


দেখেছে হলে। তার ওপর আবার 
একদিন কৌশলে তার কাছ থেকে চাবি 
সারিয়ে ফেলে তাকে অবাক করে 'দলাম ! 
আমার যাদুশান্তর ওপর তার অটুট 
{বিশ্বাস জন্মাল। এইভাবে তাকে বশ 
করলাম। 


জেলের অভ্যতন্বে অদ্ব্ন 


চাঁবর ব্যবস্থা হবার পর জেলের 
ভেতবে আনলাম একটা হাতবোমা 


একটা ম্যাগাঁজন সহ পিস্তল, '৩২ 
বোরের, আর ১০০. রাউন্ড ক.তুজ। 
{তনজন ওয়ার্ডাব-একে  অনোর 
অগোচরে, আমাদের কাজে সাহা 
করত। তাদের সঙ্গে মাষ্ট কণ! বলে 
সহানুভূতি আকর্ষণ কবোছলাগ, ঘুবও 
{কিছু দিতে হরেছিল। চাঁফ্‌ ওযার্ভার 
এবং ডেপুটি চীফ্‌ ওযার্ডাবালে অন্য 
রকম সাহায্যের জন্য ঘৰ দ্লাম। 
আমাদের সেলের ঝাড়ুদার ছল একজন 
নাম করা করেদী, তাকেও দলে টানলান। 
সে ঘাগী লোক, কেন কবে তঙ্নশস্তু 
এবং বোমা সেলের মধ্যেই লহাকয়ে 
বাখা যায় তার কৌশল আমাক বলে 
{দল। সেলের ছাদটা অনেক উবু 
প্রায় আঠাবো ফুট হবে। মই ছাড়া সে 
ছাদে উঠবাব কে'ন পথ নেই । কয়েদশীটি 
আমাকে এক অপূর্ব কোশল শাখিয়ে 
দিল কি কবে মই ছাড়াই সেই ছাদ সর্শ 
করে দুটো .সেলেব মাঝখানে চার ইডি 
চওড়া জ।যগাতে [জানব লাকরে বাণ! 
ষায়। আমার অস্ত্রগ্যাল ওখানে থাকত 


ঘতন্দ্রমোহনের জেরা 


দেশাগ্রয় যতীন্দ্রমোহন অসাধারণ 
িপুণতার সঙ্গে আমাদেব পক্ষে মামলা 
চাঁলয়ে যাচ্ছিলেন! এর আগে ১৯৯৩ 
সালে পাদ্বতর আলিপ্রর ষড়যন্ত্র 
আসামীর বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ 
আনে। যতান্দ্রমোহনের গ্রা্তবক্ষা 
শীস্তর কাছে সমস্ত অভিবোগের প্রাকান্্র 


ধ্লসাৎ হয়ে যায়।- 
সম্মানে মীন্ত পেয়োছলেন। এই আভি- 


নব সফল্যের পর চট্টগ্রামে আমাদের 


দুর্বলতা দেখাবার চেষ্টা 
তেন। দু-একটা উদাহরণ দিই! 
বিষ খাওয়ার পর আঁম্বকাদা আর 
আস্টার্দা যখন নাগরখানা পাহাড়ের 
পর পড়েছিলেন, তখন দু'জন 
গদকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। বন্দুকের 
ছর্রা গিয়ে 


করতেই হবে? 

মোহন তাই তদের জেরা করলেন। 

. ভগক্ষ] জেরায় টিকতে না পেরে ভারা 
র'দিয়োছল্‌ 


* শ্হ্যাঁ বলা ছাড়া আর গাঁত ছিল না" 


সাতজনেই - 


সাপ্তাহিক ‘বসুমতী 


এই পর্যন্ত জেরা করবার পর যতীন্দ্র- 
মোহন অভিযোগকারী পক্ষকে সেই 
চাদর আদালতে দেখাতে ব্ললেন। 
সাক্ষীরা সনান্ত করল- এই সেই চাদর! 
কন্তু সেই চাদরে গুলীর আঘাতের 
একটি ফুটোও নেই, রক্তের চিহও নেই। 
দুজন হয়ে পড়ল। 
?সৃভিল সার্জন সাক্ষ্য দিলেন যে, 
আঁদ্বকাদার পিঠে এবং মস্টারদার 
মাথায় বন্দুকের ছর্রার আঘাতে ক্ষত 
হয়েছে। প্রশ্ন হোল তান কেন ক্ষত- 
স্থান থেকে ছর্রা বার করেন নি? 


- সিভিল সার্জন জানালেন যে, ছোট 


ছর্‌রা মাংসপেশীর ভেতরে থাকলেও 
ক্ষতি হয় নাজেনে তিনি বার করেন নি। 
পরে আবার জেরাতে বলে ফেললেন. যে 
বাঁশের সরব আগার খোঁচাতেও -ওরকম 
ক্ষত হতে পারে। একজন সাক্ষাঁ 
বলেছিল .যে. মাস্টারদার সঙ্গে 'তনাট 


কাতুর্জ ছিল! কিন্তু সেই 'তিনাট 


সওয়াল করতে ওঠেন, তখন সাক্ষীদের 
পরস্পর কথার অস্ঞ্গাত এবং মিথ্যা 
সাক্ষে্যর কথা উল্লেখ করেন। সওয়ালের 
প্রথমেই তান উঠে মাননীয় জজ- 
সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন 
ইওর অনার আসামপদের বিরুদ্ধে 
১৯এফ (19৮) ধারা প্রবৃন্ত হতে 
পারে না!” 
সিরিজ 
পক্ষের ব্যারস্টার শ্রী জে কে ঘোষাল 


- হতা একেবারে থ'। এ আবার কি কথা 2 


'আহনের ব্যখ্যা! ১৯এফ ধারা প্রয়োগ 


করা বায় সেই ক্ষেত্রে যাঁদ কেউ 


ক্ষত্রে বাঁটশ ইন্ডিয়ার কোন অংশ . 


থেকে সরকারী অস্ত্রশস্ত্র চুর গেছে 
এ কথা কর্তৃপক্ষকে কাগজে-কলমে 
জানাতে হবে এবং কার হেফাজত থেকে 


থোল্সা গেছে তাও জানাতে হবে। আঁভ- 
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রা হা কর 
হয় নি। সুতরাং আসাম'ীদেরু 
১৯এফ ধারা চলতে পারে না। 
ব্যাখ্যা অনুসারে তখাঁন এ 
প্রত্যাহার করা হোল। 

সওয়ালের শেষ অংশে 'তাঁন্‌ 
বললেন__“আম্বকা এবং সর্ষের ক্ষত 


থেকে প্যালেট পাওয়া যায় নি; রন্তু মাখা. 


চাদর দেখা যায় ন; সর্ষের সঙ্গে 
তথাকাঁথত যে তনাট কার্তুজ ছিল তা 
দেখানো হয় নি; আম্বকা যে কলস? 
বহন করাছল তাও দেখানো হয় নি! 
এই. সব কারণে সাক্ষ্যের সত্যতা সম্বন্ধে 
যে অত্যন্ত সন্দেহের সৃ্টি হয় এ 
{বিষয়ে ভূল নেই ।...এই সাথে আরো! 
মজার বিষয় লক্ষ্য করুন- এই মামলায় 
পুলিশ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কনেস্টবল 
পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজের নিজের 
বাহাদুর প্রকাশ করতে ব্যস্ত যে সেই 
এদের বন্দী করেছে । 

“পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট শি 
শ্যালো বললেন, তান আম্বকা এবং 
সূর্যকে গ্রেপ্তার করেছেন; ডেপুটি 
সপারিস্টেন্ডেন্ট মিঃ ব্লাউন তারপর 
এগিয়ে এসে এ দুই হতভগ্য 
নিলেন; এরপর এলেন ইন্সপেক্টর মিঃ ' 
নেয়ার তাঁনই বা এই কৃঁতত্বের অংশ 
ছাড়বেন কেন? তাঁর মতে তিনিই সরর্য“ 
এবং আম্বকাকে গ্রেপ্তার করেছেন। তার 
পর এল দু'জন কনেস্টবল। তারা জোর 


প্রমাণ করতে পেরেছেন এবং কোন সঙ্গত 
কারণেই এ'দের মুক্তি না দেওরা চলতে 


৬৯ 


চে শেষের ক'লাইন এইরূপ ছিল-- 


n which way the prosecu- 
tion case is handed and mani- 
‘pulated is bound to raise Sus- 


‘Dpicion in reasonable mind. So 


18 accept the verdict of the 
Jury and acquit the accused}. 
1  জেলাশাসক মিঃ শ্যাশ্‌বি তাঁর 
আঁফসকক্ষে বর্সোঁছলেন। জ্েলা- 
1বচারকের রায় শুনে তান একেবারে 
হতভম্ব হয়ে শেলেন। চেয়ারে হেলান 
দিয়ে বসে সিগারেট টানছিলেন, খবর 
শুনে অবাক হয়ে বললেন 

‘Oh what ? Acquitted 17 
Acquitted ! !—Acquitted 111 — 


জেলের নূতন পারিস্থাত 


আদালত থেকে জেলে ফিরে এলাম 
আবার । ভাবলাম আমাদের মুক্তির খবর 


জেলার, ডেপুটি জেলার, প্রধান ওয়ার্ডার 
কেউ আমাদের সঙ্গে একটি কথাও 
বললেন না। অথচ এমনিতে ওদের 
সঙ্গে কত গল্প হয় আমাদের ৷ জেলের 
আবহাওষা যেন ভারাক্রান্ত, সর্বত্র একটা 
থমথমে ভাব। কাঁ ব্যাপার? হয়েছে 
কাঁ? চাঁফ্‌ ওয়ার্ডার ষখন শ্দেল-গেট 
থেকে আমাদের সেলে নিয়ে যাচ্ছে, তখন 
তাকে গোপনে প্রশ্ন করলাম--“কাঁ 
ব্যাপার 2 

খুব লিচু গলায় ফিস ফিস করে 
বলল সে--“অপ্‌সর্‌ লোগোকা পতা 
মিলা জেল কা অন্দর বহুৎসে গোলি- 
গাট্ঠা আশগয়া। বাহারকা খাশিয়া 
পুলিশ উর পুলিশ সাহর খুদ জেল 
মে আগয়া। হামলোগকা সাহব ভি সাথ 
থে'। সমুচা জেল সার্চ হুয়া। কৈদী 
লোগোঁকাতি ঝাড়া হুয়া! “বালা” 
সাবকা গুম্‌তি ভি পদরা পুরা দ্খো 


. গয়া। বাব ন বহুৎ পরেশন মে" হ্যাক়। 


গাস্তাহিক বনমতী ৬০ 


আযয়সে বাং আগর কুছ হো জায় তো 
সার্বকা নোকার জায়গা ।......৮ 


বাজে কথা। 
গোলমালের মূল। সেলে ফিরে এলাম। 
আজকের পাহারায় নিষুস্ত ওয়ার্ডারাঁট 
আমাদের দলের। সে সব কথা খুলে 
ব্লল। জেলের ভেতরে যে গোপনে 
অস্ধশস্ত আসছে তা জানাজানি হয়ে 
গেছে। কি করে প্রকাশ পেল এ কথা? 
গিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 
কে হতে পারে? আমার তখন বয়স 
অল্প, অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই: 
আম মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম 
এ তিনজন ওয়ার্ডরের মধ্যে কে 
বিশ্বাসঘাতক হতে পারে? 

একটা মামলায় তো ছাড়া পেলাম। 
এবার বাকগুলর কি হবে? আমাদের 
তিনজনের নামে ষড়যন্ত্র মামলা, আর 
আমার একার বিরুদ্ধে রেলওয়ে 
ভাকাতর মামলা । 

পুলিশ তারিখের পর তারিখ নিতে 
লাগল। মামলা আর সুরু হয় না। 
ইতিমধ্যে সন্তোষদা এবং তাঁর সঙ্গে 
যাঁরা আভয্যস্ত হয়োছলেন সকলেই 
মান্ত পেলেন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
সন্তোষদাকে ৩নং রেগুলেশন 
অনুসারে রাজবন্দী করে রাখল। তখন 
আমরা ঠিক করলাম এইসব অস্রশস্ত, 
হাত-বোমা পাঠিয়ে দেব! 
কারণ আমাদেরও মনে হয়োছল 
যে আমাদেরও ছেড়ে দেবে। 


মা কালখর নামে লারা 


সেলে বসে বসে ভাবতে লাগলাম 
কোন িপাইটিকে বিশ্বাস করা যায় 2 
জেল সার্চ করা সুরু হয়েছে, এখন 
মালপন্রগ্যীল সরাই কি করে? যে 
সিপাইাটর ওপর বোঁশ সন্দেহ হচ্ছিল 
- সেই সোঁদন ডিউাটতে আছে। মুসল- 
মান *সপাই,ওর কাছ থেকে চাবি নিয়েই 
সাম সাবান দিযে ছাঁচ তোর করে- 
[ছলাম। তারপর অনেকাঁদন সে অন্য 
ওয়ার্ডে ছল, সম্প্রতি এসেছে। 
মাস্টারদা আর আঁম্বকাদার সাথে পরা- 
মর্শ করলাম গুরাও বারণ করলেন, 
বললেন--যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন "দয়ে 
কাজ নেই। 

দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে ভাবছি 
কি কার? হঠাৎ একটা পথ খংজে 
পেলাম। মা-ই তো আছেন আমার 
সহায় । আমার সব কছ্ছই তো তাঁর 
ইাঁৎ্গতে হচ্ছে, এই উভয় সঙ্কটে তানই 
আমাকে পথ বলে 'দন। একটা কাগজে 
৮ চিহ্ন. দিয়ে লটারী করব ঠিক 
কম্পলাম। মা কালীর কাছে মনে মনে 
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প্রার্থনা করে বললাম-“মা, তীম জান 
জামার মনের কথা । তোমার ৭ম নিয়ে 
লটারা কর।ছ_ ষ।দ কাগজাঢর "=" চৈহ্ 
উপত্বেরাদকে মুখ করে মাটিতে পড়ে 
তবে এহ মুসলমান সপাইাকহ 
[িস্তল-বোমা-কতুর্জ সব দিয়ে দেব 
নিরাপদে বাহরে পাঠাতে। আর তার 
ফলে ষাদ বপদ হয় তাহলে বুঝবো 


সেও তোমার ইচ্ছা ।% 
মায়ের নাম স্মরণ করে ভাগ্য 
পরীক্ষা করলাম। “১ চিহ্ন কাগজাঁট 


পড়ল আমার দকে তাঁকয়ে। সঙ্গে 
সঙ্গে কোন [চন্তা না করে িসপাইটিকে 
ডেকে সব ব্াঝয়ে দিলাম। সে রাজন 
হোল, আর তক্ষুণ অস্তশস্ত সব তাঃ 
পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দলাম। 
[িউাঁটর শেষে সে চলে গেল। যাওয়ার 
আগেই মাস্টারদার কাছে ব্যাপারটা 
বললাম! বিকেল বেলা দ্বান্রের খাওয়ার 
কিছু আগে সেল থেকে আমাদের বার 
করত হাত-মুখ ধোওয়া ও একট: 
বেড়াবার জন্যে। সেই সময় মাস্টারদার 
সঙ্গে দেখা হতেই বললাম যে, এ 
গিপাইকেই সব অস্ত দিয়ে দিরোছ 


বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাস্টারদ। 
চটে আগুন 
“কেন ওকে দিলিঃ তোর মনে 


সন্দেহ রয়েছে তব; ওকে দিলি কেন? 
এখন কি বিপদেই না পড়তে হবে!” 

আমার মুখে বিন্দ:মান্র চিন্তার 
রেশ ছিল না। মাস্টারদার বকুন? 
খেয়েও কোন পাঁরবর্তন হোল না। 
মুখে এক গাল হাস নিয়ে তখন আম 
ভাগ্য পরীক্ষার কাঁহনী বললাম। 
শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন মাস্টাবদা। 
বললেন_“তোত এই লটারী করার 
ঝোঁক একাদন তোর বিপদ ঘটাবে! 
তুই জীবন-মরণ নিয়ে লটারী কারস” 

মাক'লীর প্রাত মাটারদারও ভ্তি 
এবং বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সেটা আমা 
মত অন্ধ-ভাক্ত নয়। মাস্টারদার মন 


করলেন। জেলের ভিতর অস্ম আবার 
সময়েও এই ব্যবস্থা ছল, দাদা দিতেন 


গয়ডণরকে। 
প্রফুল্ল রায় নিহত 
জেলে আর অস্ম রইল না। 


ডাকাতির মামলা প্‌লশ কিছুতেই 
প্রত্যাহার করবে না। এই তথ্যাদি 
আমাদের কাছে এল আমাদের উকিলের 
ফাছ থেকে৷ 

টিনার একট 
'ধচনায় চাঁর'দকে হৈ চৈ পড়ে গেল। 
'সাবহন_স্পেক্টাল্ প্রফুল্ল রায়, যে আমাকে 
বন্দী করেছিল, বে নিহত হোল। 
তার জারা জেলে নাকে 
"কটা সেলে রাখা হোল। আমাদের 
“পরস্পরের মধ্যে কথা বলা বা সংযোগ 
নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সে নিষেধ আমরা 
মানতাম না। উপায়ল্তর না দেখে, 
গ্রেমানন্দ জেলে আসবার "ম্বতীয় 1দনে, 
জেলকর্তৃপক্ষ হঠাৎ আমাদের ?তনজনকে 
অন্য সারিয়ে দিলেন। জেলের দ'ক্ষণ- 
কম্পাউন্ড সহ “সৌগ্রগেশন ওয়ার্ড” 
নামে একটি ওয়ার্ডে 1তনজনে একত্র 
স্ইলাম। প্রেমানন্দকে আগের মত 
সেলেই রাখা হোল। 

আমরা একাঁট আলাদা রাম্নাঘরও 
এই ওয়ার্ডের মধ্যেই পেয়েছিলাম 


আমাদের নিদেশ মত সাধারণ কয়েদশরা 


কন্যা করে দিত। তখন পর্যন্ত জেলে 
বন্দীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রথা হয় 
ঁন। সেটা হয় ছ' বছর পরে ১৯৩০ 
সালে অনশনে ঘতাঁন দাসের মৃত্য 
ফলে । জেল সুপাঁরণ্টেণ্ডেন্টের আদেশ- 
ক্রমে কেবলমাত্র আমাদের জন্য এই 
ববশেষ ব্যবস্থা হয়ে'ছল ছয় বছর 
পবেও। 
জেলের মধ্যে গ্থানাল্তারত 


সেল থেকে হঠাৎ স্থানাল্তাঘবত 
করার জন্য আমরা চলে আসবার 
মূহুর্তে প্রেমানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ 
প্লাখবার ব্যবস্থা করে আসতে পাঁর নি। 
নতুন ওয়ার্ডে এসে আমরা প্রেমানন্দকে 


eds 


লোহার ব্যবস্থা গণেশ, আমার দাদা ও 
প্রাঞ্জং বাইরে থেকে করল। 
টপকাবার এইসব বাঁশ, দাঁড়, বাঁকানো 


আশায়! এখন পালাবার সময় প্রয়োজন 
হবে মনে করে আবার একটা পিস্তল 
ও এক শটা কার্তুজ আনালাম জেলের 
মধ্যে।, 
নর্দমার, সরু. ফাঁকটি "দয়ে-_নাঁদ্ট 
সময়ে একাটি'সপাই দিয়ে গেল এটা। 
এখন 


সমেত বাঁকানো লোহাঁট বাইরে থেকে 


ছুড়ে দেওয়া। ' 

আর একটি নাটক 

ধ্য জেলের অভ্যন্ভন্বে আর 
একটি নাটকের চলেছে! 


প্রেমানন্দ চাঠ লেখবার সংকেত শিখে 
আমাকে একটা চিঠি লিখল, 


“প্ৰয় ভাই. 

আমাকে ‘পটাসিয়াম সায়ানাইড' 
পাঠিয়ে দিতে পার? আমি আত্মহত।! 
করতে চাই। আম আর এ প্রাণ 
রাখতে চাই না কাপ্রণ তুমি আমাকে 
সন্দেহ কর। দয়া করে [িষ 
[দিও 1” 


এ আবার কী আশ্চর্য কাণ্ড! 
আম কখন ওকে সন্দেহ করলাম? 
গার সন্দেহ করবই বা ?কসের জন্য £ 
প্রফুল্ল রায় মৃত্যুর পূর্বেকার শেষ 


জবানবন্দীতে বলে গেছে যে. প্রেমানন্দই - 


তাকে খুন করেছে। প্রেমানন্দ আজ 
সেলে বসে ফাঁসির প্রতীক্ষা কুরছে। 
আমার বন্ধু সেই প্রেমানন্দর জন্য 
সামার মনে ভালবাসা আর সহানুভূতি 
ছাড়া কোন বিরূপ ভাব নেই। তবে 
কেন ও এ কথা লিখল? মনে মনে 
ভীষণ আহত হলাম। সোৌদন অলপ 
বয়সে পাঁথবত্বধ সৌন্দর্যের দিকটাই 
চোখে পড়ত! সন্দেহ, আঁবশ্বাস, 


ay 


এটা এল প্রধান দেওয়ালের - 
হয়েছে । 


আম জেলের ভিতর 
" এনেছি। যাঁদ তুমি চাও, সেটা পাঠাতে 


দত বি 
-একটি মন্তব্য করলেন_“কখ 

আশ্চর্য!” মাস্টারদা চিঠিটার কণ অর্থ 
করে কথাটা বললেন কুকি নি। প্রশ্নও 
কার নি তখন। 

আম প্রেমানন্দকে লিখলাম, 
ণ্পাদা, 

আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি? 
কোথা থেকে তোমার এ ধারণা হোল ষে' 
আম কখনো তোমাকে সন্দেহ করেছি ?, 
দয়া কনে এ কথাটা মন থেকে ঝেড়ে 
'ফেল।..ঢাকা পারভ্রমণ সেরে গভনরি 
লর্ড লিটন চট্টগ্রামে আসবেন। তিনি 
দাঁজালং জেলে সন্তোষদার সত্গে দেখা 
করেছেন। হয়ত তিনি এখানে এসে 
আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন ॥ 


হত্যা করলে জনগণের ইচ্ছা পূরণ হবে। 
একটা পিস্তল . 


পাঁর। কন্তু দোহাই তোমার দয়া 
করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যু 
বরণ করতে চেও না)........তোমার 


ভাই 1” 


মাস্টারদা আল্প অম্বিকাদা চিত্ত 
পড়ে খুশি হলেন। চিঠটা পাঠান 


চাও আমাকে এই চিঠি পাঠানর পর 
কর্তৃপক্ষের ওপর কি প্রতিক্রিয়া হয়, 
তারা ,জেলে তন্ন অন্ন কে অনুসন্ধান 
চালায় ?কনা। মনে কোরো না আম 
বোকা। আম জানি 'জেলের ভিতর 
৮৮১38 
বেশ চালাক হয়ো না অনন্তলাল!.. 
হোল ক প্রেমানন্দর 2. ফা 
এইভাবে চিঠি লেখার অর্থ কি? আমান 
মন যেন হল্ঘণায় আস্থর হয়ে উঠল! 
কেন ও আমাকে এমন আবশ্বাস 
করছে? যাঁদ উপায় থাকত এখান 
ছুটে গয়ে তাকে জাঁড়য়ে ধরে বলতাম 
তাকে আম এক 'বন্দও আবশ্বাস 
কার £ন। ও কথা কখনো মনেও আলে 


নি আমার ॥ 
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ধ্কটা পিস্তল এনে রেখোঁছ এ কথা ধরে ওরা কী আলোচনা করতঃ 
রি নিন টিসি 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


চাঠখানা পড়ে - মান্টারদা ঈকন্তু ওকে লিখলে জেলকর্তৃপক্ষ জেল একজন আই-ব আঁফসারেব ক লাও 
ভীষণ গম্ভঈর হযে গেলেন। তাঁর তল্লাস করে কিনা এটা পরীক্ষা করে হোত অতক্ষণ সময় নষ্ট করে?” 





মুখে গভর্গর চিন্তার ভাব ফুটে উঠল। দেখবার জন্য ওকে চিঠি গিখোছ সাস্টারদার চিন্তাধারার সত্যে 
যেন নিজের মনেই প্রশ্ন করে বেতে আমরা, এ কথা কেন ওর মনে আসছে? আমার যোগ ছল না। এ সব প্রণ্ন 
লাগলেন__ প্রফুল্ল কেন দনেব পর দন প্রেমা- করে মাস্টারদা কোন সমাধন পেতে - 


“কেন ও এরকম ভাবছে? আমরা নন্দর সঙ্গে দেখা করত? অতক্ষণ চাইছেন তা" জিজ্ঞাসা করবাব বথাও 
তখন মনে হয় ান। আমে শুধ 


বলল EY 
=: 























০০ eof 
৫, 
Mes" 


আপনার চক্ষুহ হহাৱ ৱহস্য জানে! 


হ্যাঁ, তাবা ভালভাবেই আপনার স্ন্দর গাত্রবণের 
রহস্য জানে। আপনার প্রিয় সোন্দযবর্ধক শশতল 
আফগান স্নোর, সাহত তারা বিশেষ পারচিত। আপনার 
শঠিক নির্বাচনের প্রশংসা আপনার চোখই করে। 







সত 
আপনার গাযের রঙের সন্তোষজনক পাববর্তন আনো 
কুলের পাপাড়র মত কোমল আফগান স্নো আপনার 
দুখের সকল দাগ মুছে ফেলে-কেচিকান দাগ এবং ব্রণব 
জন্য কোন ভাবনা থাকে না। আফগান স্নোকে ধন্যবাদ, 
আপনাব মুখ সারাদিন পাঁরচ্কাব ও সতেজ থাকে! 
আফগান স্নো-আপনার প্রিয় সৌন্দর্যবর্ধক প্রসাধনী! 
ই, এস, পাটানওয়াল, বন্বে--৭৭_.___________, 


৩০ 


ভাবাছলাম ক করে ওর মন থেকে কে 


আমার সম্বন্ধে এই বিশ্রী ধারণা দূর 
করব! এর পরের চিঠিগ্বালতে আঁ 
বার বার শুধু এ কথাই ওকে বোঝাতে 
চাইলাম যে, আমার সম্বন্ধে ওর ধারণা 


আপ-এর আগে প্রত্যেককে সার্চ করা 
হছবে। কিন্তু সে নিয়ম সব সময় পালন 
করা হোত না। তবু সাবধানতার জন্য 
ঘরে আসবার সময় 1পস্তলাট মাস্টাম্ব- 
দার পোষাকের মধ্যে থাকত। কারণ 
মাস্টারদার গাম্ভীর্ষ ও ধাঁদ্প শান্ত 
ব্যবহারে জেলের কর্মচারীরা সকলেই 
তাঁকে শ্রদ্ধা করত। 

সোঁদন কুমিল্লা জেল থেকে বদাঁল 
হয়ে এসেছে নতুন 'সনিয়র ওয়ার্ডার। 
‘লক-আপ'-এর সময় হেড জমাদারকে 
উপস্থত থাকতে হবেই। নতুন 
সেপাইটি হেড জমাদারকে কাজ দেখাবার 
জন্য 'লক-আপ’-এর আগে নিয়ম 
অনুযায়ী আমাদের সার্চ করতে এল। 
হেড জমাদাত্নকেও আমরা টাকা পয়স। 
দিয়ে বশ করেছিলাম। টুকটাক 
fজানষ সেও জেলের মধ্যে এনে দিত। 
গুকন্তু পিস্তলের কথা সে জানত না। 
অতএব অধস্তন কর্মচারীর কতব্য; 
গৃপ্রয়তায় সে কোন দোষ দেখল না। 
গাঁদকে আমাদের তো বুক শুকিয়ে 
গৈছে। মাস্টারদার কোমরে গোঁজা 
কাপড়ের মধ্যে লুকানো আছ্ছে 
দপস্তলাঁট। আমাকে প্রথমে সার্চ করে 
আঁম্বকাদাকে সার্চ করল। এবার যাচ্ছে 
আস্টারদার দিকে। সর্বনাশ! তিন- 
জনেরই মুখ কাগজের মত সাদা! হঠাৎ 
ধক মনে হোল, কে আমাকে বৃদ্ধি দিল 
হাতে য়ার্ডারটিবে 


এক নিম্বাসে এই সব বলে তাকে 
আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না 
দদয়ে, “চলুন চলুন, আমরা ঘরে যাই” 
বলে ঘরে চলে এলাম। ওয়ার্ডারাঁটও 
52 সার্চ 
করাটা রুটিন মাঁফক কাজ, সব সময় 
হয় না_ এ কথা সেও জানে । মাস্টারদার 
শান্ত চেহাল্লা দেখে আর এ নিয়ে 


হয়ত গুরা মুক্ত হবেন, অনর্থক ঝাঁক. 


নিয়ে লাভ ক? সুতরাং কথা হোল 
আমি একা পালাব। এই বিষয়টির 
নিষ্পান্ত করবার জন্য মা-কালীর নামে 
লটারশ করব প্রস্তাব করলাম। মাস্টারদা 
বললেন, “আচ্ছা, একবার করেই দেখা 
যাক না কি ফল হয়!” আম বললাম, 
“না, তা’ হবে না। যাঁদ ভাগ্য পরীক্ষা 
করতেই হয় তবে মা যে নির্দেশ দেন 
তা’ মানতেই হবে!” মাস্টারদা অতটা 
বেহসোব নন, সুতরাং লটারী করা 
আর হোল না! 

হঠাৎ একাদন মাস্টারদা আব 
আঁম্বকাদার ম্বান্তর আদেশ এল। 
আমাকে একা ফেলে যাবার সময 
মাস্টার বলে গেলেন যে. তাঁরা. কয়েক 
মানিট পরেই 'ফরে আসবেন। . কারণ 
বৃটিশ সরকারের রীতি অনুযায়ী হয়ত 


জেল গেটের সামনেই তাঁদের শুনং 


রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা হবে। 
আশ্চর্যের বিষয় ওঁরা আর বন্দী হলেন 
না। সোজা বাঁড় চলে গেলেন 1. 

আমার পালাবার ব্যবস্থা প্রায় হয়ে 
ধগক্লোছিল। পিস্তলটি নিজের ব্যবহারের 
জন্য জেলের মধ্যেই আমার হেপাজতে 
রুইল। কল্তু দুঃখের বিষয় বাঁকানো 
লোহার িকটা দেওয়ালের বাইরে থেকে 
ছ*ড়ে ফেলবে বলে কথা 'ছিল যাদের, 
তারা জায়গা ভুল করে ফেলল। গভীর 


বলাতে অন্য একট ওয়াডের 
কম্পাউশ্ডে পায়খানার. টিনের ছাদে 
য়ে ঘটাং করে পড়ল সেটা! জেলের 


মধ্যে হৈ চৈ সুরু হয়ে গেল। ভর 
হোল, এখান হয়ত ধরা পড়ে যাব 
আঁম। কিন্তু শেষ পষল্তি, জে 


৩৮ 


একাছে তাঁকে 


জুরশ নিফুন্ত হোল না। আমার পক্ষে 
ব্যারস্টার-ছিলেন শ্রী এস এল খাস্তগার 
এবং এ্যাডভোকেট শ্রীরজন বিশ্বাস! 

রেলওয়ে ডাকা।তক্ম দন এবং তার 


কখনও _ আনবার 
প্রয়োজন মনে করেন নি। আভভাবকপ্া 


. যখন মক্লস রহমান সাহেবকে আমার 


পক্ষ সমর্থন করবার জন্য রাজী করাতে 
পারলেন, তখন আমার ব্যারস্ট'র 
সুযোগ খনলেন। মামলা চলাকালে 
উাঁকল ষখন মক্‌লস রহমান সংহেবকে 
আমাকে কাণঠগডায় সনান্ত করতে 
বললেন. তখন তিনি আমাদের শেখানো 
সত আদালতে বললেন, “না এ অনন্ত 
সিং নয়” অর্থাৎ যাকে তিনি অনন্ত সং 
বলে জানেন, সে এ নর । এই অবস্থাতে 
এর একমাত্র অর্থ হোল অন্য কোন 
দেখেছিলেন- আদালত কক্ষে কাঠগড়ায় 
৮৮৭ 
তো অবাক! জজ সাহেব 

সি OL 
ষে সাক্ষী অনন্ত 1সংকে শৈশবে 
দেখেছেন, সুতরাং ভুল হওয়া 
স্বাভাবক। তা ছাড়া অন্যান্য সাক্ষ্য 
প্রমাণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। প্রত্যক্ষ 
দর একা হেড ক্লার্ক নিকুঞ্জবাব: ছাড়া 
আর কেউ ছিল না। তাও জেরায় তিনি 
সব ভুল করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত 
আম আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে 
মুক্তি পেলাম ॥ 


কেপ) 


Ey 





( পৰৰ্ব-প্রকাশতের গর ) 


চা, জানের রর ১ তত ক নট ই টু 


{কন্ডু উল্টোপাল্টা স্বর্ণলতা : গুবশ্য মায়ের এই আকাঁস্মক কিন্তু সে প্রয়াসে যার বতে- যার 


সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন মুুস্তকেশী, 
ভাই-ই হল। জ্ববর্ণ ঠিকরে এসে. 
ধলল, ‘ যাব না।, 


প্রবোধও অবশ্য এ আশঙ্কা করে- 
ছিল, এবং মনে মনে কণ্টাকতও হ?চ্ছল, 
তবু মুখে অবহেলা দোঁখয়ে বললো, 
কেন? যাবে না কেন? র 

‘যাবো কেন, সেটাই শুনতে চাই!” 

প্রবেধ কডা হবার চেষ্টা করে বলে. 
টা করে শোনবার আবার কী আছে? 
একদা একটা কিছু ঘটেছে বলে চির- 
দিনের জন্যে কুটুম্বকুর সঙ্গে বিরোধ 
রাখাই বুঝি মহত্ব? 

'মহত্ত করতে তো চাইছেনাও কউ !' 


সঙ্গে 


প্রবোধ গলাটা নরম করে কারো” 
দার করবার চেষ্টা করে। মার কানে 
মই কথা কাটাকাটির আভাস গেলে তো 
মার রক্ষা নেই। 


খেয়ালটার কারণ সে বুঝতে পারছে না, 
এবং এ খেয়ালে বিপন্নই হচ্ছে। ধারণা 
করতে পারছে না_এ হচ্ছে “নির্ব:দ্ধির 
চেশক নামধারণী হেমাঁঞ্গনীর। 
হ্যাঁ হেমাঁঞীনই বলেছে, "ওই 
দঙ্জাল পারবারকে তো তোমাপ্স পেবো 
মাথায় করে নাচে, বলি সদা-সর্বদা অত 
দাপট সয়ে-বয়ে থাকিস কাঁ, করে? বৌ 


আমার তো ওর বেলায় সে সুখ হবার 
জো নেই। সদা-সর্বদাই তাই বুকের 
ওপর আগুনেত্ধ মালসা নিয়ে বসে 
আছি।' 
হেমাঙ্গিনীই তখন এই পরামর্শ 
দিয়োছলো, বিরোধ শিটিরে ফেল! 
জিদ্‌ নিয়ে কি ধুয়ে জল খাব? আর 
সত্যি তো তোর বেয়ান মাগণ কুচরিক্তির 
নয়, কাশীতে আছে, শুনি না কি ডাঁটের 
ওপর আছে। বাপেঘ্র পয়সা খায় না, 
খোট্টাদের ছেলে-মেয়েকে বাংলা, 
ইংরাজ পাঁড়য়ে মাইনে নেয়, সেই 
প্রসায় চালায় । তুই বাপ; তোর মেজ 
বৌয়ের বাপের বাঁড়টাকে এবার জাতে 
তোল। তুইও দু'দন হাঁফ ফেলে বাঁচ, 
মহারাণাও দুঁদন বাপ-ভাইয়ের ওপর 
দাপট করে আসুক! | 
' অতএব এই জাতে তোলার প্রশ্লাস! 


৯ 


'কথা, 


সেই বাদী হচ্ছে। বলছে, 
‘আম চাই না৷’. তার মানে মেয়ে" 
মানুষ নয়, পাষাণ! 

প্রবোধকে অতএব অবাক 
বলতে হয়, “আশ্চর্য! 

সুবর্ণ তীক্ষ গলায় বলে, "ওঃ 
এইটুকুতেই আশ্চর্য হচ্ছো তুম? তা" 
হতে পারে, তোমাদের অসাধ্য কাজ 
নেই। তবে ভাবাছ-এত বছলৱ বয়ে 
হয়েছে, বাপ-ভাইয়ের চেহারা কেমন 
তা’ ভুলে গোঁছ, এখন উপযাচক হয়ে 
বৌ পৌছে দিয়ে আসতে মাথা কাটা 
যাবে না তোমাদের ? 

মাথা যে একেবারেই কাটা বাস্থল 
না তা’ নয়। তবু আর একজন যে 
প্রত্যক্ষ হাতে মাথা কাটবার জন্যে খাড়া 
শাণয়ে বসে! সে ভয়ের তুল্য ভয় 
আছে? 

তাই প্রবোধকে উদার সাজতে হয়। 
বলতে হয়, “মায়ের মাতিবুদ্ধিতে এত- 
দন তো কষ্ট পেলে, এখন বাপ বড়ো 
হয়েছেন, কবে আছেন কবে নেই 
যাওয়া-আসাটা বজায় করাই তো ভাল । 

‘তোমাদের ভালর সঙ্গে আমার 
ভাল মেলে না সুবর্ণ উদ্ধতভাবে 
বলে, ‘মোট কথা আম যাব না? 

প্রবোধ হাঁসর চেষ্টা করে বাল, 
যাবো না বললে আদ্ চলছে কোথা? 
হুকুম যে বোরয়ে 


লুবর্ণলতা এক মুহূর্ত : সত্য 


হয়ে 


গেছে) 


থেকে বলে, ‘আমি যাঁদ সে হুকুম না 
আন 2 - 

দি না মানি? দার হবু তুনি - 
মানবে না? | 
অন্যাধ্য হুকুম হলে নয়।' 

প্রবোধ রূঢ় গলায় বলে, মার 
ন্যাষ্য-অন্যাধ্যর বিচার করবে তু?” 

করবো না কেন? মানুষ হয়ে 
যখন জন্মোছ, ভগবান ষখন চোখকান 
মন বৃদ্ধ দিয়েছে 

এ কথায় প্ররোধ রীতিমত ক্রুদ্ধ 


হয়। বলে, মানুষ হয়ে জল্মেছ, তাই. 


প্রীতি পদে গুরুজনের ব্যাখ্যানা করবে 
কেমন? “পায়ে. মাথায় এক’ হয় না 
বুঝলে?’ 

‘তোমার সঙ্গে তর্ক করবার 
বাসনা আমার নেই! তবে তোমার 
মাকে বলে দাও শে, এতকাল পরে 
হঠাৎ বাপের বাঁড় আমি যাব না! 

প্রবোধ আব্দো ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 
‘ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে বল গে, আম 
বলতে পারবো না! আশ্চর্য এমন 
বেহায়া মেয়েমানূষ কখনো দেখি 'ন। 
কত্ত ভাগ্যে ‘যদ মা'র মত হলো 


। “দোহাই তোমার ভাগ্যর কথাটা 


থামাও। বেশ অত ভাগ্যের ভার বইনার 
ক্ষমতা আমার নেই, তাই ধরে নাও। 
সনে পড়ে পাস একবার "চা লিখে- 
ছিল বাবার শস্ত অসুখ, সে চিতি তে'মরা 
শছ'ড়ে ফেলোছলে! মনে পড়ে ছোড়দা 
একবার দাদার ছেলের অন্বপ্রাশনে 
নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, তোমরা 
তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে পাও 
ধন, দূর-দূর করে তাঁড়য়ে দিয়েছিলে । 


{1 প্ৰবোধ সদর্পে বলে, তা? রাগের 


| 


ক্ষেত্রে মানুষ অমন করেই থাকে! . 
. রাগের ক্ষেত্রটা হঠাৎ শ্রীক্ষেত হয়ে 
যাচ্ছে কি জন্যে সেটাই জানতে চাইছি । 

প্রবোধ হঠাৎ একটা অসতর্ক উঁন্ত 
করে বসে। বলে ফেলে, 'আঁম বল 
নন বাবা, আমার ইচ্ছেও ছল না। মা'র 
হুকুম, কী করবো?) 

সবর্ণলতা একবার স্বামীর আপাদ- 
মদ্তক' দেখে নিয়ে বলে, ঠক আছে। 
আমিই হুকুম রদ করিয়ে আনছি? 

খেবরদার মেজবৌ-: প্রবোধ হাঁ 
হাঁ করে ওঠে, ইচ্ছে করে আগুন খেতে 
যেও না। জেলে-শুনে সাপের গতি 
হাত দিও না! 

‘সাপের বিষেই তো জরজর হয়ে 
আছি, এর থেকে আর বোঁশ ক হবে? 
বলে সুবর্ণ লতা ঘল্প থেকে বেরিয়ে বয়! 
| নিরুপায় প্রবোধচন্দ্র ঘরের মধ্যে 
'পায়চার করতে থাকে। সাহস ভষ না 


'্গাপ্তাহিক বস;মভাঁ 


কি জান কাঁ 
ডি 


দালানে বার হতে। 
- জর্বনাশ ঘটাতে গেল 

- হ্যাঁ তখনো এ ভয় - 

তল হা নার ঘটিয়ে 
ঘটিয়ে ঘাঁটা পড়ায় নি সুবর্ণ! তাই 
তখনও প্রবোধ ভাবতে পারতো 'মেরে- 
মানুষ হয়ে কাঁ ভয়ানক বুকেব্র পাটা 
মেজবোঁয়ের ॥ 


bel শুধু একজনকেই জানে। 


অলপ্ব্য!. হবে না? 

লঙ্ঘন করার চিন্তার ধারেকাছে 
কারো ছায়া . দেখলেই যে মুক্তকেশী 
বলে বসেন, থাকবো না চলে যাবো! 
বাধক্যে বারাণসী' একথা ভুলে বসে 
আছ বলেই এত হেনস্থা আমার! . 

ওাঁদকে স্ত্রীও ছেড়ে কথা কয় না! 

উঃ পুরুষমানুষ হয়ে জন্মানেত্ব 
কত জবালা! 


কতক্ষণ পরে যেন চমক ভাঙলো. 
ভাইি মাল্লিকার ডাকে। 

মপ্লিকা উচ্চ চিৎকারে হাঁক দিয়েছে, 
'মেজকাকা, জলদ! ঠাকুমা ডাকে _ 

‘আমাকে? আমাকে কেন 2. 

মল্লিকা খরখর করে বলে, “তা 


মাত্তর বুদো তোমায় দেখে গেল না?” 


তবে যা বল গে এইমাত্তর- ইয়ে 


কলঘরে ঢুকেছে 


আমি বাবা মিথ্যে-টিথ্যে বলতে 
পারবো না, ইচ্ছে হয় যাবে, না ইচ্ছে 
হয় না যাবে! বলে ধর্মপুতের মাহলা- 


সংস্করণ মল্লিকা ধর্মের মাহমা বিকীর্ণ 


করে চলে যায়। 
অগত্যাই যেতে হয় প্রবোধকে 
বাঁলর পাঁঠার গাঁতভঙ্গী 'নয়ে। 
সুস্তকেশী ছেলেকে দেখে দলদ- 
গদ্ভরে বলেন, “বাবা প্রবোধ! সুখদু 
ধু তত 
তার জন্যে । 
কিচ্তডু অপরাধের শাঁস্ত দিতে লিজ্ঞে 


‘জানে 


তাঁর ইচ্ছেই আইন, তাঁর আদেশ্ই- 


তোমাকে অপমান করার. সাহস. বার 
হয়েছে, জুতো তারই খাওয়া উাঁচত! 
কোথায় সে? এখান একটা হেস্তনেস্ত 
হয়ে 


বলেন, থাম পেবো! ' 
বড়াই আর ক্স নে। এদিকে তো 
বোয়ের ভয়ে কেঁচো হয়ে গ্যাটিরে 
ষাস! পুরুষের হিম্মত যদি থাকতো 
তোর, তো' বৌ এমন দুঃশাসন হয়ে 


সহসা দকশাসন শাসক 


ডেকে আন তোর সেজ্জকাকগকে ! সোজার 


কিন্তু মুক্তকেশীর কথা শেষ হত্তে 
₹ না হতেই ঘরের মধ্যে কি কেউ বোমা 
দাগলো? না হলে সবাই অমন চসকে 
উঠল কেন? 

বোমা না হলেও বোমার মতই 
শক্তিশালী! মৃদু অথচ তশক্ষ একট 
প্রতিবাদ! 

‘অপমান আমি কাউকে কার নি? 
কথার জোনে 'নয়কে হয়’ করলে কাঁ 
করবো” 


বললো! 
বললো এই কথা স্ুবর্ণলতা! - 


* বিজরো 


হঠাৎ যেন ঘুমন্ত বাঘ গজন করে : 
উঠল, 'বড়বোৌ! বড়বো চিৎকারে 
বড় থরথরিয়ে ওঠে। 

দোষ করেছে মেজবৌ, ডাক কেন 
ড়বৌকে! 


বড়বৌ তো মেজদ্যাওরের সঙ্গে 
কথাও কয় না। তথাঁপ এই ডাকের 
পর বসেও থাকতে পারে না। রণস্পলে 


হাঁজর হয় ঘোমটা দিয়ে কাঁপতে 
কাঁপতে! 


মার পায়ে ধবে ক্ষমা চাক! 

ওঃ তাই! 

তাই বড়বোঁ। 
সম্মোধন করা চলে না তাই বড়বৌকে 
মাধ্যম করা। 

অবশ্য আশা ছিল বড়বৌকে আর 

করতে হবে না, এই 

হু্মাকই যথেষ্ট! কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! 
এতবড় তর্জনের পরও কাঠের পুতুলের 
মত দাড়য়ে রইল সুবর্ণলতা। 

'বড়বৌ ওকে ঘাড় ধরে ক্ষমা 
চাওয়াও !’ 

উমাশশশ কাছে এসে মৃদ্‌স্বরে 
বলে, “সঙের মতন দাঁড়িয়ে ধইলি 
কেন মেজবৌ? যা মাপ চা! 

সুবর্ণলতা মুখ ভুলে উমাশশীব 
দিকে তাকালো । আর সে দ্‌চ্টিতে 
উমাশশশী যেন হিম হয়ে গেল। 
শাশুড়ীর চোখের অনেক ভয়াবহ দ.্ট 
দেখার অভ্যাস আছে তার, এমন চাউাণ 
ফথনো দেখে নি। 

এ কাী। 

সুবর্ণলতা কি পাগল হয়ে গেল 2 

এ যে স্পষ্ট পাগলের চোখ। 


সেই চোখ তুলে স্মবর্ণলতা তীব্- 2 


স্বরে বলে, ‘কেন? মাপ চাইব কেগঠ 
উমাশশী বলে, ‘চাইলেই তো সব 
গোল মিটে যায় ভাই। বল! বল 
লক্ষী, ‘মা যা বলেছি, না বঝে 
বলোছ।' 
দোল মটোতে' পারলে তো পাাথবী- 
টাই সমতল হয়ে বেত। তা" হয় না। 
সুবর্ণলতার মুখ দিয়ে সে কথা 
ধার করানো যায় না। সুবর্ণলতা কলে, 
'না বুঝে তো বাঁল নি, বুঝেই 
ঘলোছি। 


হ্যাঁ বুঝেই বলেছে সুবর্ণ 
শাশুড়ীকে, ‘বাবার সঙ্গে সম্পর্ক 
তুলে দিয়ে রেখেছ, বাবা যখন ডীদ্দশ 


. ওদের মুখ দেখতে 


লাগ্তাঁছক বসমত? 


শদয়েছ, আর এখন নিজের সংসারে 
ভাতের আকাল হয়েছে ১ 
পাঠিয়ে দেবে! খুব তো মানের বড়াই, 
কাকে মান বলে কাকে অপমান বলে, 
সে জ্ঞান নেই! 


অবাক হয়ে গিযোছল বাড়ির 
প্রতটি সদস্য। এমন কি সুবোধও। 
সুবোধও  বিরন্ত হয়ে বলোছল, 
‘পেবোটা শিক্ষা সহবৎ দিতে জানে না! 

আব মুক্তকেশশী ? 

মুস্তকেশী শুধু স্তাম্ভতই হন ন, 
যেন একট ভয়ও পেয়েছিলেন। 
একটা ভষাবহ ভবিষ্যং যেন দাঁত 
1খণচিয়ে উঁকি মারছে তাঁর জীবনের 
সীমানা প্রাচীবেব ওধার থেকে। পড়বে 
বাঁঝ লাঁফয়ে। 

বাক তব এখুনি সে ভয়কে আমল 
দেবার দরকার নেই। ঘরেব খল 
হুড়কো আছে মজবুত! ছেলেরা 
আন্দও মায়ের পদানত। আজও একটা 
বৌকে দূর কবে 'দয়ে ছেলের আর 
একটা বরে দিতে পারেন মস্তকেশনী! 

প্রভাস বলেছে, 'ওকালাত করছি, 
কোট-কাছা.র দেখছি, ভদ্র ঘরের মেয়ে 
যে এমন বে-সহবৎ হয়, এ ধারণা 
ছিল,না। এ সমস্তই মেজদার বাদ্ধি- 
হীনতব ফল! মেয়েমান্ষকে কখনো 
আস্কন্বা দিতে আছে? সর্বদা চোখ 
রাঙানীর িল্চ বাখস্ল লালন শায়েস্তা 
থাকে ' 

গুকাশ বলেছে, ৮, স্গ। াদয়ে আতর 
এস্টারে' গয়ে থিয়েটার দেখতে হালে 
না আসাদের, বাড়ি বসেই অনেক 


_ শথযেটার দেখতে পাওয়া ষাবে। নিয়েটা 


জব্বর করোছিল মেজদা ।” 

ক্ষিপ্ত মেজদা অতএব বৌ শায়েস্তা 
করবার ভাব নেয়। থার্ড্লাশ বাড়ার 
গাড় একখানা ডেকে আনে। 

বে গাড়তে চাঁপয়ে এ বাড়ির 
মেজবৌকে নির্বাসন দেওয়া হবে। 
মেজবো বাবে, একা, একবস্নে! মেয়েটা 
আর ছেলে দুটো থাকবে এ বাড়তে! 
তারা এ বংশেব। সবর্ণলতার - সম্গে 
কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না। 

নদ কোনোঁদন পায়ে ধবে ক্ষমা 
চেয়ে চিঠি লোশ অবেই হয়তো আবাব 
পন্ব স্বর্ণ 
নচেৎ এ বাড়ির অশ্নজলের বরাত- উঠল 
"ওঁর! - বরাত উঠল - স্বামী-সন্তানের 
সঙ্গ! রি 
আড়ালে-আবডালে সবাই প্রবোধকে 
লগ বলে। দেখুক আন তারা। 


* $১ 
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নিজেই বনবাস 'দয়ে আসবে 

{ 
মুন্তকেশখ কিন্তু এ ভাঁমকায় নেই । 
মনন্তকেশাী সেই যে জপেব মালা 
দিয়ে বসেছেন, নড়ন-চড়ন নেই তার 
থেকে৷ 

সুবর্ণর বড় মেয়ে চাঁপা মায়ের এই 
দুর্গাততে কাঠ হয়ে বসে থেকে এক 
সময় ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসেছে, ভান 
কানু দুই ছেলে ‘মার সঙ্গে যাবো,মা 
সঙ্গে যাবো- করে পাঁবন্রাহ চেশচয়ে 
অবশেষে জ্যোঠর কাছ থেকে খেলনা 
পুতুল খাবার পেয়ে চুপ কবেছে, 
কর্তারা কে কোন 1দকে গেছেন, শিল্পরা 
আরব্ধ কাজের ভার আবার হাতে তুলে 
নিয়েছে, মস্তকেশী "নর্বিকার। 

প্রবোধের কাজটা তাঁর সমর্থন 
পেলো কি পেলো না, তাও বুঝতে 
পারে না প্রবোধ। 

এর চাইতে যাঁদ মূস্তকেশশ গলা 
খুলে বলতেন, “এত বড় জাহাবাজ মেয়ে 
{তান ভূভারতে দেখেন ন’, অনেক 
আহ্যাদের ব্যাপার হতো! 
এটা কী হলো? 
লািটা ভাঙলো, সাপটা মরলে? 
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দূরের কথা, dE SAE করো 
ঝুরো পাতাগুলো তাঁর এখানে ওখানে, 
ছড়িয়ে আছে, উড়ে বেড়িরেছে। 

তবু সেই- “বদের করে দেওয়াব' 


এ সক" 


অধ্যায়টা খুঁজে পেতে, দেখে এইটুকুই - 
দেখা যায়, বাঁড়র দরজ্রার ঘোড়ার ' 


গাড়র শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বোরয়ে 
আসেন সুবর্ণলতার বাবা নবকুমার 
বাড়ে! ফর্সা ধপধবে রঙ । নিটে.ল 
গড়ন, মাথার চুল কাঁচা-পাকা। হয়তো 
বা কাঁচার থেকে পাকর সংখ্যাই বেশি! 
চাঁট। একদা সরকার কোনো এক 
অফিসের বড়বাব; ছিলেন, এখন 
'িটায়ার্ড। ঘরকুনো মানুষ, বাইরে 
বেরোন কমই! 
ছেলের বৌকে টিকাঁটিক করেন আর 
নাতি নিয়ে সোহাগ. করেন। 
.বেরোনোব মধ্যে সৌদা'মনী দেবীর 
58 
বিধবা. নবকুমারের দূর সম্পর্কের দিদি। 
বহু দুঃখ-কষ্ট পার হয়ে 'আর বহু 
কমঃক্ষয় করে, শেষ জীবনে পেয়েছিলেন 
[কিং সখের স্বাদ, কিন্তু সইল না। 


তাতে বৈধব্যটাই স্বাভাবিক, তবে বহ: 
কষ্ট পেয়ে সবেই তো স্বামী পেয়ে: 
ছিলেন। তার সতানই সর্বস্ব দখল 
করে রেখোছিল! 

স্বামী গেছেন, সতীন গেছে, এখন 
একা সতীনের ছেলেপুলে বৌ জামাই 
সব নিয়ে, সংসাব করছেন। 

এই সংসারটাই দেখে পরিতৃপ্ত হন 
ঘবকুমার। তাই ছুটে ছুটে আসেন। 
এ" সংসারে পুবনোর ছাপ বিদ্যমান, 
কারণ সৌদামনীর হাতেই তো গড়া! 
যে সৌদামিনশ নবকুমারের “দাদ! 

নবকুমারের সংসারে নবকুমারের 





শ্রীহপ গোস্বামী বিরচিত 


নিদিজ্দ-স্নণাজ্রজ্য 
[ বিশ্বনাথ চক্রুবতাঁকিত টদকাসহ ) 

প্রীচেতন্যদেব শ্রীশ্রীরাপাকফের অপ্রাকৃত প্রেম” 
লাঁলাব স্বরূপ প্রকাশ কারবার জনই শ্রীরূপ 
গোস্বামীর দ্থাবা শ্রীবিদ-মাধব নাটক রচনা 
ফরাইয়াঁছলেন। মহাপ্রভু বাঁলয়াছেন-- 

“মধুর প্রসন্ন ইন্হার কাব্য সালক্কার! 

ঘঁছে কাঁবত্ব বিনা নহে রসের প্রচার 2 


| মূল্য £ তিন টাকা। 


পিত,” সু পতল i 
রি 


সারাদিন বাড়ি বসে 







হলের বোবের রণ পর মি 

নান 

লরি বান 
নাসে পছন্দ, সে রুচি! '. 

" কিন্তু বৌয়েরই বা দোষ কি? 
শ্বশুরের মনের মত রুচি পছন্দ সে 
পাবে কোথায়? শাশুড়ীকে কি চক্ষে 
দেখেছে? 

. বিরের কনে থেকেই গিন্নী হতে 
হয়েছে তাকে! সংসারত্যাগিনী 
শাশুড়ীর পাঁরত্যন্ত সংসারটাকে কু.ড়য়ে 
তুলে নিতে হয়েছে ছোট দুটি হাতে । 
সংসারও "অবশ্য ছোট, *বশুর- 
দ্যাওর-স্বামী। কিন্তু ছোট বলেই যে 
হাল্কা তা তো নয়। পাষাণ ভার! 
মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে উত্তরাধকার, সেটা 
সহজ, সেটা কোমল, কিন্তু এ তো তা 
নয়। 

স্বেচ্ছায়. সংসারটাকে ত্যাগ করে 
চলে গেছে সংসারের গিন্নশটা! ছেলের 
বিয়ের সব ঠিকঠাক, তখনই অকস্মাৎ 
মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে এই কাণ্ড। 
ষ্থানার্দন্ট দিনে ছেলেটার বিয়ে 
হয় নি বটে, তবু হলো। কারণ শাশুড়ী 
সতাবৃতী না কি এ সম্বন্ধ স্থির করে 


কি 


মানুষ খারাপ নয়, তবু নবকুমার 
যেন তাকে তেমন স্নেহের চোখে দেখেন 
না. পয়-অপয় কথাটা বিশ্বাস করেন 

তিনি৷ 
হাঁচি টিকাঁটাক মঙ্গলবার সব 
কিছুতেই পরম বিশ্বাস নবকুগারের ৷ 
আজও পাঁঞ্জকাখানা হাতে নিয়ে উল্টে 
; কটা থেকে কটা বেলা 


নবকুমার পাঞ্জকাখানা তাকের উপর 
হাঁ করে দেখেন ভয়ঙ্কর অপাঁরচিত আর 
বড় বেশ পাঁরাঁচত এক নারীমৃর্ত 
নেমে আসছে গাঁড় থেকে। 

কে! 

কে ও! - 

নবকুমার যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। 
এত বার্ধক্য এসেছে তীর, তাই এত 
দৃন্টিবিভ্রম! নানা! 

নবকুমার তাই আত্নাদ করে 
ওঠেন। 

- শকল্তু এই শবগাঁলত বিচলিত 
স্থায়ী হল, পর- 
বিস্ময় 


চে 


ক্ষণেই সে ভাব বদলে গেল। 


৯৬৬, বিিলবিহারী গাং প্রীট, কলি-১২ বস্কারত দৃষ্টিতে দেখলেন লবকুমার, 


৪২ 


8 ১ সম তত Ee 


. 
ত ০ জা লেল 
নেকি সু, ২ বি শপ 


ভাড়াটে ওই গাড়িটা, যাকে না কি 
ছ্যুকরা-গাঁড়ি বলা হয়, সেটা ওই নারী 
মোচড় দিয়ে গড়গড় করে চলে গেল। 

তার মানে যে পেশছতে এসোছল, 
সে নামল না। সে পন্রপাঠ ‘বিদায় 


| 

অর্থাৎ মানুষটাকে নির্বাসন দিলে 
গেল। 

এর মানে কী? 

পরম কাঁকক্ষত মৃর্তর এ কাঁ 
অনাকাঁজ্ষত রূপে প্রকাশ! 

ও এসে পায়ের ধুলো 'নিচ্ছে। 

নবকুমার কি. সেই নতমুখ নতদৃষ্টি 
কন্যাকে দ: হাতে জাড়িয়ে ধরবেন? 
হাহাকার করে বলে উঠবেন, ‘সুবর্ণ রে 
_এতাদন পরে এলি তুই? যখন তোর 
বাপের চোখ গেল কান গেল, পয়সা 


গেল। 


না, পারলেন না। 

সেই সহজ স্নেহ উচ্ছবাসের মুখে 
পাথর চাঁপয়ে দিয়ে চলে গেছে সুবর্ণর 
পারের কান্ডারী! 

ওই চলে যাওয়ার চেহারার মধ্যেই 
বুঝ সুরর্ণলতার দুর্ভাগ্যের ছায়া। 

‘তাই নবকুমার কাঠ হয়ে দাঁড়য়ে 
থেকে আগে প্রশ্ন করেন, ‘কে? স্বর্ণ! 
কী ব্যাপার! মানে 

‘এখানে থাকতে চাই! 

প্রণাম নিবেদনকারিণী এবার নব- 
কুমারের মুখোমুখি দাঁড়য়ে স্থির স্বরে 
বলে, ‘আর কিছু চাই. না বাবা, শুধ; 
এইখানে থাকতে চাই!" 
এইখানে থাকতে চাই! 

এ আবাব কী গোলমেলে প্রার্থনা! 
বিয়ে হয়ে পর্যন্ত এই এতগুলো বছর 
যার দর্শন মাত্র মেলে ন, যার জন্যে 
কত দন কত রাত শুধু প্রাণের মধ্যে 
হাহাকার করেছে, এবং ইদানীং যার 
দর্শন পাওয়া সম্পর্কে একেবারে আশা 
ছেড়ে দিয়েছেন, বলতে গেলে যাকে 
প্রায় ভুলেই বসে আছেন, সেই মেয়ে 
{ক না অকস্মাৎ এসে পাষে আছড়ে পড়ে 


জুলাট মতি। এমন নয় যে ভাগ্যান্তর 





শিল্পী মাতেই সংগলচণ্ডব বরপত্রে। 
অবশ্য শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে। 
যারা পারে, আগুনে তাবা পোড়ে না, খাঁড়া 
ফাটে না, অনাহারে মবে না। বিলকুল স্তব্ধ 
কবে না দিতে পাবলে জব্দ করার উপাষ নেই! 
যাবা মাঝপথে সংসাব-অরশ্যে হারিয়ে যায়, 
মঞ্গলচণ্ডীব আশীর্বাদ তাদেব ওপর বার্ষত 


হর নি; বড় দীন আব ব্যর্থ তাবা। প্রকৃত 
শিল্পীকে ব্যর্থতা বসিষে দিতে পারে না। 
কেন না ঘাসের প্রাণই- শিল্পের জান। বাস্তু- 
চ্ত করেও সমূলে বিনাশ সম্ভব নয। 
অনুকূল মাটি পেলেই পুনশ্চ মাথা তুলে 
দাঁড়াবে। বড় শক্ত ঠাঁই। 
গ্রশস্তি নয়, বাবদ্বার প্রমাণিত এসব 
কথা। শহর কলকাতায় এরকম একটি 
সর্বাধুনিক প্রমাণিত নিদর্শন, 'শোভানক? 
এবং তাব “মুক্ত অঞ্গন' রহ্গমণ্ড। 
হঠাৎ এক সকালে সংবাদপতে দেখলাম 
‘মুন্ত অতগন' পুড়ে গেছে (কর্তৃপক্ষ 'শৌভানক' 
বলছেন, "পোড়ানো হযেছে", ‘খাঁটি সাবট্যাজ)। 
আনুমানিক ক্ষাত, পণ্চান্তব হাজাব টাকা! 
ক্ষতিব পবিমাণ শোঁভনিকের কাঁধে 
চেপেছে; কিন্তু চেপে ধবতে পারে নি পরা- 
জযেব বিমর্ষতা। 


আগুনেব মোকাবিলা কবেছেন 
মাটক নেমেছে দগ্ধ প্রেক্ষাঞ্গনে। 
[প্রমিকদেব দেখলাম, সাহায্য তহবিলের 
কোঁটো হাতে পথেব ধাবে আদাষকাবীব 
ভূমিকা, আব 'শিল্পাঁরা পাদপ্রদীগেব সামনে 
আবিচল সৃষ্টিকর্তা! মাথাব ওপব দগ্ধ 
'্রিপলেব মর্মব্যথাব সাক্ষী বেবাক ফাঁকা নশল 
আকাশ। ig 

অবশ্য আম যেদিন মুক্ত অঙ্গন কর্তৃ- 
পক্ষেব সঙ্গে আলাপচাবী, কলকাতাব আকাশে 
এবছবে সেই প্রথম ঘনঘটা (২৫1৫1৬৬)। 
মুহুর্মহু বিদ্যল্লেখা অন্ধকার প্রেক্ষাগনকে 


কাগজে 
ইতিপূর্বে হাজার টাকার খবধটা সঠিক নয। 
পশচশ পাঁচ পর্যন্ত আদায় মার সাড়ে ছয় শত 
টকা! 


'এমন সময় একপশলা বৃষ্টি নামলো। 

কষেক বিন্দু মাত! দর্শকবা বোরষে এসে 
ঝুল বাবান্দার নিচে দাঁড়ালেন। কৃফবাবদ 
উঠে গিয়ে তদারক করে 'ফবে এলেন 
আবার। 

এমনি করেই নাটক চলছে! শিল্পী 
দর্শক উদ্যোগ, কেউ পিছ পা নন। কলকাতার 
মুক্ত অ্গন প্রথম। এমন উৎসাহও প্রথম। 

অবাক হওযাব কিছ নেই। মুক্ত 
অঞ্গনেব সৃষ্টি মূহূর্ত থেকে সড়ে পাঁচ 
বছরের ক্রমোন্নীতিই তো এক আশ্চর্য প্রাচেষ্টা। 
দুঃখ শুধু, এ কয় বছবেব সঞ্চয় পুডে ছাই 
হয়ে গেল। 

_গুড়িয়ে দিষেছে জ্বানেন! বা 
উত্তোজত কণ্ঠে জানালেন, যত 
আমাদেব ইলেকাত্বক লাইন ঠিকই ছিল। মেন 
লাইনেও গণ্ডগেল হয নি। হঠাৎ স্পষ্ট 


মাত্র এক টাকা মক্রুবশ আব সাড়ে পাঁচ 
বহরেব পরিশ্রম, শোঁভনিক "মত্ত অথ্গন 
গড়ে তুলেছিলেন নবলাট্য আন্দোলনের মণ্ড 
হিসেবে। সে আনন্দাগন পুড়ে গেছে। 
আভিযে,গ, পোড়ানো হয়েছে। িম্তু সে প্রশ্ন 
অনেকেব। 

শিল্পী যেখানে নি:দ্বার্থ, সাধাবিণের 
গ্বার্থ সেখানে অনেক বোশ। এ প্রশ্নই 
ব্রেনের । পোড়া অহগনে প্রলেপেব ব্যবস্থা 
আমাদেরই করতে হবে। -সম্পাধকা 


পেন্রলেব গন্ধ পাওয়া গেল, তার পবই 
আগুন। 

আম অন্যতব দুশক্ধ পেলাম। বিক্তু 
বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে হল না, কাবও ব্যন্তিগত 
অক্লোশ এভোগীল একানষ্ঠ মানৃষেৰ প্রচেষ্টা, 
প্রতিদিন দর্শকশ্রেণব অমন বিপুল আনন্দ 
আকাজ্ক্ষাকে এমনভাবে আঘাত কবতে পাবে? 
এত বড হঠকাবিতা, এমন নিষ্ঠুর জিঘাংসা, 
এও কি সম্ভব! 

তাছাডা ঈর্ষা কবাব মত তেব আছে 











কি? শৌভনিকেব বর্তমান শিল্পী সংখ্যা 
চাল্লশ। শিল্পী খতে খবচও মাত চাল্পশ 
টাকা । সপ্তাহে তিনটি প্রদর্শনীব জন্য 


শিল্পীর প্রাপ্য মাসিক বাক টাবা। 
-এখানে কি শিল্পীবা তবে কেরিয়ার, 

গড়তে আসেন! আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন কবে- 

গছলাম। 


সে 


উত্তব+ সে তো নিশ্চই তবে সংগঠর্নধে 
বা ভালবাসেন? 

অর্থাৎ সব নেশায় বদ! ঘবেব খেয়ে 
দর্শক তোষণের বহরটা বুঝুন আব বিশ্বাস 
করতে হবে, এ'দেবও শত্রু আছেন! এব 
জাতীয় মানুষ অবশ্য সব সমাজেই সুলভ । 
িক্প-টিজ্প তাঁবা বোঝেন না, বুঝলেও তাঁদের 
টাকাব মাপে জাঁবন। শোৌঁভনিক স্বল্প সময়ে 
যা কবেছে, বাবসায়ীব চোখে তা স্বর্ণাডম্ব” 
প্রসাবনশ উপাযষেব পথ বৈকি। t 


১৯৬০ সালে খোলা মাঠে, ভাজা চেষায়ন 
পেতে যাব জন্ম, ১৯৬৬ সালে তাবই পণচাতর 
হাজাব টাকাব সম্পত্তি পোডে। এতে 
ঈর্ষান্বিত কেউ যাঁদ হনই, তবে পাপেন় 
সংসারে তাঁকে মাপেব মানুষ ভেবেই স্বাভাবিক 
বলে গ্রহণ কবতে আপান্তব কাবণ দেখি না! 
তবু এব থেকে ববং বিশ্বাস কবতে পায়, 
বাংলা দেশেব সমগ্র নাট্য প্রযাসেব মাথাস্ব 
বজ্ছাঘাত হয়েছিল সৌদন। তাব বোশ আয় 
কী বা বিশ্বাসযোগ্য । জোয়ান অব আকেরি 
'সাকসেসকে' আজ কেউ প্রাঙ্গণে এনে পাঁডয়ে 
মাবতে পানে! 

বাংলা নাটকেব পবীক্ষা-নিরশক্ষাব বিজয় 
কেতন উড়েছে দাক্ষণ কলকাতাব এ মুল্ত 
অংগনে। বাট থেকে একশ ষাট টাকায় আজ্র 
অবশ্য তাব স্টেজ ভাড়া চড়েছে, কিন্তু সে 
টাকা আজম অবাধ শৌভনিক নিজেব ভোগে 
লাগায ন। মুস্ত অণ্গনের অঞ্গশ্রী বর্ধনেহী 
খটয়েছে। তাছাডা এ মূল্যও অন্যত্র দুর্লভ! 
তাই শিল্পারা, শিল্প সংস্ধাগাল এখানে 
এসে ভিড কবেছেন একের পব এক। "শল্ 
নিয়ে ব্যবসা নয়, শিল্প নোট্য-শিজ্প) অ'দ্দো- 
লনেব জন্যই মূস্ত অতগন। 

অবস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে মর্মাহত হষেছেন 
তাই নাট্যামোদ সাধাবণ সকলেই। সাহায্যের 
প্রাতশ্রাত আপনি এসেছে ছোট বড অনেক 
সংস্ধা থেকেই? 
প্রদশনিখব অনুমাতি দিয়েছেন অর্থ উত্তোলনেব 
জন্যা বহুবৃপ্টী' নাট্য সংস্থা এক দিনের 
অভিনষলব্ধ অর্থ নাশ তহ?বলে দান কবছেন। 
শথষেটাব সেন্টার’ যার ঘরে কিছুকাল পূর্বে 
ভযাবহ আঁগ্নকাণ্ড হয়ে গেছে প্রচুব ক্ষক্গীত 


শিশুহত্যা, আর 
কৃতঘ[তার পাপে দুষ্ট তাদের চর? 


আজও সাক্ুর় আছে, তাদের চিনের মৃত বিবর্ণ 


ভ্রাগারর দাতে আজও বিশ্ব 


| বিষ} ব্দাঁ্পল হিংস্র ড্রাগনের 


স্বর্ণমৃগচর, 

অনেক ইতিহাস, সাহত্য, সংস্কুর্ত 

আর উপনিষদ পেরিয়ে 

“অমতস্য পৃত্রা”্র রক্তে অভাঁষন্ত হয়ে . 


মাতৃলাঙ্কনার গর্বোশ্নত শিরে £ 


রাত্রির অন্ধকারে। ভগ্নার কুমারী রক্তের জয়াতলক পরে, 
আজ বুঝ প্রবেশ করেছে 
“কর্মশ্যোবাধকারস্তে 
দনের চোখে কাল ঠুলি পারয়ে দিলেও 2554 
ভ্রবনের উপর মৃত্যুর জা্বামশ্র ছায়া নামলেও অক্লান্ত অনলবষ? ts 
তারা সক্রিয় থাকবে। ' | র দাঁতে আন্র দত্বঃ 
সায় থাকবে লাতিন আমোরকায়, ফরমোসায়, টি 
ফ্তঘতার পাপে পূর্ণ 
থাকবে আফ্রিকায়, এশিয়া মাইনরে, তাদের স্বর্ণমৃগচর। 


ইউরোপীয় বর্পীবদ্বেষের ক্রুর হিংসায় ৷ 


যুদ্ধ চৈতন্যের দেশে আজ সাব্রয় হলো বুঝি! 





বাবুর “লিটল যেটার’ তো যে কোন রকম 


সাহায্য দানেই প্রস্ভৃত। প্রতিশ্রুতি এসেছে 
অন্যান্য নাট্যসংস্থার কাছ থেকেও। 
অনেক কারস বাক! 


কর্মকর্তারা ভাবছেন £ মুক্ত অলানের মাথায় 
দাদ পাকা ছাউনির বাবস্থা কবা যায়। 
কিস্তু সেও হাজার পণ্যাশেক টাকার ব্যাপার! 
বর্তমান ক্ষতির গাঁরমাণ এর সঙ্গে যোগ কবলে, 
ওয়া লাখ টাকার দ্বঙ্ন। হোক। শোঁভানক 
ফমীরদের মুখের দিকে ভাকিয়ে একবাবও 
মনে হল না, তাঁবা স্বপ্ন দেখছেন! স্বপ্ন 
সম্ভধ করাই ওঁদের নেশা। অজ্পকালেই' 
*পয়সল্ত' লাটা্ীত্গণ  গড়োছিলেন গুবাই। 
লাখ টাকার স্ব'নও ওদেরই সাজে। 

কেন না ওবা সেই শিল্পীর জাত, শিল্পের 
জন্য যাঁরা বাজি ধরতে পারেন সবস্ব। 

করি কুলেন, জোটে ষদি শুধু একটি 
লঙ্সা, কিনি ফুল! (মাফ করবেন, পতীক্রিটি 
জাক্ষবিকভাকে স্সরণে নেই)। 

সুতরাং ফুল-সাতাল এসন বে-হিসেবী 
ফুল কোনো জনর্থেরই তোষাকা কবে না। 
দশিশ্পেয খাতিরে সংসারকে তুচ্ছ করার মত 
দনর্মসতা শিল্পতেই সম্ভব৷ যত সমভা সবই 
এদের শিল্পচুম্বা। দুটো পেঞ্টলের' বল, 
দুঁচাবটে কারাগার, দু-একটা নির্বাসন-এ 
শিক্পিসনজেৰ সঙ্গে এ'টে ওঠা অসম্ভব। 

সংস্কৃতিচ্চ্র জন্য অর্থসক্কুলান করতে. 
ফ্কাপেব চা পাঁরত্যাগ করে ভাঁড়ের চায়ে কণ্ঠ 
ভেক্জানো অথব্য চাবামলবে ছেড়ে খাঁক বি তে 
মৌজ করতে এ'দের দোসর দুল্সভ। সাংনাবক 
জলটল শিল্পীকে ছারগোকার চেয়ে বেগ 
কায়দা কস্মিনকালেও করতে পারে নি হাল 
ব্রা আমন ছারপোকা বাহনপর হলেও 
অ-সচেতন -শল্গাবেগ তেদান সংসার-নিস্পহ! 


আর তাই সংসাবীর শয়তানি যোঁদ কোথাও 
সচেম্ট হয) শিল্পের ক্ষেত্রে বারাম্বষে বার্থ হতে 
বাধ্য। মুক্ত অঙ্গনে আঁগ্নকাশ্ডও ব্যর্থ 
হরেছে। 

শিল্পীর একানম্ঠতা এক-একটি অণুলে 
এক-একটি কর্মব্যস্ত সংস্কীতি সংগঠন গড়ে 
তুলছে সমবেত প্রচেণ্টায। তারা সবাই 
নির্ধাট শিল্পকোন্দিক দল। হম্বি-তাম্ব 
নেই। সবচেয়ে স্বাস্তিব কথা, চাঁদা; সংগ্রহের 
জন্য নেই দ্োর-জবরদস্তি, হূমকি, হামলা। 
আব নেই '‘বকে' বাসে বাখে' যাওয়ার অবিবত 
প্রচেষ্টা । বই কাগজ ঘাঁটা, সংস্কীতি ভগতের 
সংবাদ সংগ্রহ এবং এ বিষয়ে ঘৎপরোনাস্ডি 
অগ্রগা্ী থাকার প্রাতিযোঁগতারই এ*পা 
মশগুল । 

শিল্পিগোষ্ঠীর মধ্যে উগ্র, নরম, গবম: 
উঠতি, পডাঁত, ঝবাঁত এবং কফি হাউসশ, 
রেস্টবে্টী ও পার্ক চা-পারশর স্তরভেদ 
আছে। আছেন, পেশাদাব, নেশাভার, কেচ্ছাকার 
ও দালাল শিল্পী এবং শিতপ-উপ্মগণ। 
এদের কেউ সাহিত্য কেউ বা সাংবাদিকতা 
বা পাঁচক্রনের রচনা সম্বন্ধে পাঁচ জাষগায় 
সৌখক আলোচনাষ. সদাব্দ্ত।, আর যাঁরা 
আমাদের বর্তমান রচনাষ প্রাসঙ্গিক তারা 
গভেন নাটক! তবে এ'বা সবাই ধাতুতে 
সমতুজ। অর্থাং নেশ,য় বুদ! 

- শিল্পের বাজ্ধাবে নাট ুকেবাই একমাত্র 
গোষ্ঠী শ্রামক। অবশ্রাল্ত সসবেত চেষ্টার 
ফসল ফলে মাসশধক কাল পরে! চললে 
ভালো। “ক্লপ’ করলে দাদনেই খতন! 

এমন বহু সংস্থার জন্য স্ষান সংকুান 
করেছিলেন শেভিনিকগোষ্ঠী আন্ত অঙ্গন 
খংলে। | 
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অপেশাদার শিজ্প-দংস্কৃতির অঙ্গনে 
লেডশ রাপু মুখার্জি ছাড়া বাঁক বকেয়া প্রায় 
সবই 'হাঁড়-বাড়ম্ত' সংসারের অনাস্ন্টি। 
এ*দেব সাৃন্টর অঙ্গন পুড়ে ছাই হতে দেখে, 
হতাশা আর ক্লান্তিতে ক্ষণকালের জন্য 
পুঠঃছই” বলে কলম ছংড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে 
কবে। ধকল্তু তাতে পোড়া দেহে মলম 
লাগানোর কর্তব্যে ফাঁক থেকে মায় 

তাই দৌড়ে গেছেন অনেকেই সত্ত 
অঙ্গনের কর্তৃপক্ষের কাছে, আমিও তাঁদেরই 
একজন। 

দেখোছ, পেড়া মাটিতে আবার বসল 
ফলাবার জন্য শুরা উঠে পড়ে লেগেছেন। 
প্রকৃত 'শল্পকমীর পক্ষে এছাড়া গত্যন্তরও 
নেই। 

গুদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। যাঁরা 
সর্বস্ব পণ কবে আপনার আমার চিন্তা ও 
আনন্দের খেরাক যোগান দেবার জন্য অহরহ 
কবে ধরতে হবে। 

পেশাদাব ব্ুদামণ্থের অভাব নেই! 
কাউণ্টাবে টাকা গুজে দিলে আনন্দেব খেরাক 
{মিলতে পারে এও সত্য! কিন্তু অভাব নাট্য 
আল্দোলনের। 'মুন্ত অঞ্গান' সে অভাব পুৰণ 
করে আসাঁছল। 

আন অগ্নিদাহন হয়েছে সেই সুক্ত 
অঞষ্গনে। শুরু হয়েছে শিল্পিসমাজের আগ্ন- 
পবশিক্ষা। জানি, সে পরীক্ষায় পাশ মার্ক 
পেতেও 'পাঁছয়ে পড়বেন না তাঁবা। 

তবে সাধাবদেরও একটা কর্তব্য জাছে। 
ওঁদের পাশে পিয়ে দাঁড়ানোর কতব্য। 

শোৌভান্ক আহদান জানষেছেন। 
করা বায়, সাধারণে সাড়া দেবেন ॥ 


অসশ 


চুচ্ড়া (আাদপৰ) 


৯৬১৮ খস্টাব্দ। সম্রাট জাহাঙ্গণর 
দত্ত এক ফরমান বলে বাংলায় স-শুকক 
বাণিজ্যের আঁধকার এবং সরকার সাত- 
গাঁও-এর আরসা পরগণার অন্তর্গত 
কুলিহাণ্ডা গ্রামে উপনিবেশ স্থাপনের 
অনুমতি লাভ করলেন হল্যাশ্ডের 
অধিবাস নবাগত ওলন্দাজ্জ বাঁণকের্য। 

১৬২৫ খস্টাব্দে রাঙ্ঞধানশী ব্যাটা- 
'ভিয়ায় ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানগ 
গঠিত হলো এই উদ্দেশ্যে এবং সেই 
বছরেরই শেষের দিকে স্থাপিত হলো 
বাংলার প্রথম ওলন্দাজ বসতি ভাগখরথশ 
তাঁরবত+* কুলিহাশ্ডায়। ঘর- 
জাহাঙ্গ 
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ধাবসা-বাঁণজ্যের শ্রাবাদ্ধি করাই আসল 
উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের। 

খংটিয়ে বিচার করলে ভারতায়দের 
সঙ্গে স্বভাবগত অনেক মিল খাজে 
গাওয়া যাবে ওলন্দাজদের। স্বভাবে 


ফলতেই ভালবাসতেন বোঁশ। আর 
সে ফসলও যে সবটাই ভোগ করতেন 
তাঁরা এমনও কোনো কথা নয়। 


যেতো চন্দননগরে, দূর্রপাল্লায় কখনও 
কখনও কাঁলকাতাতেও। মুনাফা যা 
হতো, অঙ্ক তার নেহাং কমও নয়। 

শীতের প্রিয় সব্জণ কড়াইশ:টির 
চাষ প্রথম ওলন্দাজরাই নিয়ে আসেন 
এদেশে । আকারে লম্বা বড় বড় 
গুক্তোর মতো দানা বিশিষ্ট আস্বাদান 


পু 233 হকি 
্ 


ঈষৎ মিষ্ট ওলুঞ্দ শ*টি ওপন্দাজদেরাই 
অবদান। 

তুচ্ছ তুচ্ছ বদ্তুকে কাজে লাগিয়ে, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ 
করে তাই থেকেই অর্থ উপার্জন করবার 
একটা আশ্চর্ধ দক্ষতা ছিল তাঁদের । এ 
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₹ মোট দশো আটান্ন 
মতো বাস্তু ভিটা ছিল তখন 


খাজনার পারমাণ নবাব সরকার 
থেকেই ধার্য করা ছিল। চঃচুড়া 
হস্তান্তারত. হওয়ার পর ওলন্দাজরা 
আর নূতন কার. বাড়ান নি কিছু? 


















































এখনও সা আছে) 


তারই মাপর চা হাত 
থ্থণৎ চুবাশশ ইপ্টি একটি ছড়ি দিয়ে 
পা হতো জামি ইংরাজরা ৷ চ'চূড়া আধি- 
করবার গর ১৮ ৮ উণ্চিতে হাতের 
ঠ 4০ 


পাটি চলতো: তাঁর সত্য সঙ্গে। 
শৈয়েরাও বিলাসী ছিলেন আল- 






এদেশে। 


কিলা খেতেন! মোন ওর Ll; 


ওলন্দাজ মহিলাদের চিত্র বাংলার বহু 
শিল্প স্বাক্ষরে আজও অক্ষয় হয়ে 
আছে দেখা যাবে। 

টানা পাখা, বরফ কল, জানলায় 
বেতের সাসাঁর সক্ষত্র কারুকার্য, জল- 
বিহারের সুন্দর সৌখীন নৌকা প্রভাতি 
লাস সামগ্রী তাঁরাই প্রথম এনেছিলেন 
গরমের দনে খুব বড় 
আকারের তালপাতার পাখাও বাবহার 
করতেন তারা । ওলন্দাজ গভনরেত 
বাসভবন বর্তমানে যোঁট বর্ধমান 
দিভাগণয় অধিকতর বাসভবন হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় সোট দেখলেই বোঝা যাবে 


কতদূর আরাম এবং আড়ম্বরাপ্রয় 
লেন এই গভন“ররা। 
বন্ধুবংসল এবং আতাঁথপরায়ণ 


প্রথম এসে। কিছুকাল পরে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ গাই 
ফোটে সঙ্গে মনোমালিনা হতে আরও 
কিছুকাল এসে বাস করোছলেন: তাঁর 
ডাইরীতে সেকথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞ- 
তাও স্বীকার করে গেছেন তানি। 

১৭৯৫ খস্টাব্দে বিদ্রোহী শোভা 
সিংহের অত্যাচারে বাংলাদেশ যখন 
এক ব্যাপক অরাজকতার মধ্যে বাস 
করছিল এবং অরক্ষিত হুগলী দুর্গ 
‘বিদ্রোহীদের হাতে ছোড়ে দিয়ে অপদার্থ 
ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ পালিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন দুর্গের পিছন দরজা য়ে! 
তখন এই দ্রোহ দমনে বাংলার নবাব 
ইবরাহিম খাঁকে সাহায্য করো 
চঃচুড়ার এই ওলন্দাজরা। 

এই দেখে বাজতে এদেশাকে তারা 
লেক ওনার সে জের 


ৰ স্থপতি এবং নির্মাণ বিদ্যায় পারদ 





ওলন্দাজ সরকারেরই করিয়ে দেওয়া। | 

গাজনের সং, চড়কের সাজ, শিব- : 
রাত কিংবা গঙ্গা স্নানের যো 
মেলায় কথকতা কিংবা কবি কীতনের 
গানের আসরের একপাশে প্রসন্ন মুখ 
তীক্ষণ নাসা প্রচ্ছন্ন কৌতুক আর 
কোতিহলে উজ্জল স্মিত দুষ্ট 
ওলন্দাজ পুরুষদের উপস্থিতি অসম্ভব 
ছিল না মোটেই। সব মায়ে হাসি- 
খুশি আমুদে মিশুক শান্ত এবং সহ 
যোগিতাপরায়ণ এই মানুষগুল অর্থের 
প্রীতি কিছ আধক লোভ এবং এ 
সংকাল্তই কিছু কিছু অসাধৃতা ছাড়া 
মোটামুটি ভালই ছিল. বলা যেতে 
পাখে। 

১৭৯৫1 ৯৬ পরপর : 
মিলিয়ে যখন এক খোর অরাজতত এবং 
মাৎসান্যায় চলাছল দেশে তখনই আপন 
বাণিজ্য কেন্দ্র রক্ষা করবার জনা দুর্গ 
নির্মাণ এবং কিছু কিছ সৈনা ও তলত 
সংগ্রহের অনুমাত পান ইউরোপীয় 
বাঁণকগোষ্ঠীগৃলি। এর অনেক আগেই 
লুণ্ঠন তথা দস্মভয় থেকে, বর 
করবার জন্য উচু দেয়াল দয় চণ্চ 


শহর প্রায় র 
ওলন্দাজরা। এখন নবাবী ৮১৭ 5 
পেয়ে ঘণ্টাঘাস থেকে ব্যারাক পযন্ত 
বিস্তৃত দৃঢ়তর ফোর্ট গেস্টোভাস 
নির্মাণ করলেন। এই দুর্গের. দক্ষিণ 
দিকের অর্থাৎ . চন্দননগরের দিকের 
দেওয়ালে লেখা ছিল ১৬৯২ খস্টাব্দ২ 
ও উত্তর দিকে অর্থাৎ হুগলপর দিকের 
দেওয়ালে লেখা ছিল ১৬৮৭ খস্টাব্দ 
সম্ভবত দূৰ্গ পূর্ববতী চড়ার 
বেষ্টন" প্রাচারটির বোঁশর ভাগ. অংশই বা 
১৬৮৭ থেকে ১৬৯২-এর মধ্যে নিৰ্মিত 
হয়ে ৬ থাকবে। ঃ 
নিচ রর স্‌ দশ সউচ্চ, সুর্হৎ 
মাথার ওপরে অর্ধ, গোলাকাত মজবুত 
দখলান এবং দুপাশে শক্ত গাঁথুনী 
দেওয়াল বিশিষ্ট কতকগুলি ভূগর্ভ' : 
সুড়ঙ্গ নির্মাণ কাঁরয়ে ছিলেন তাঁরা! 
যার প্রায় সবগুলি মুখই গিয়ে মিশেছে 
গঙ্গায়। এই ডাচ ডেন নির্মাণের 
কারণ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক মত- 
ভেদ আছে, এখানে সে বিষয়ে কিছু... 
আলোচনা করা যেতে পারে। 
সমুদ্র উপকূলবাসী ও 











































অস্ব-শস্ত আনা বা অপসারণ কল্পা। 
আশ্চর্যও কিছু নয়। ১৬৩২ 
খস্টাব্দে শাহী সৈন্যদের আক্রমণে 
হুগলীর পর্তৃগীজদের পরাজয় এবং 
নির্মম ধ্বংস ১৬২৫ খস্টাব্দে উপ- 


কোথাও কোথাও পাশের দিকে একট; 
উ্চ্‌ এবং চৌরস এক-একটি বেদীর 


ধংস করে ফেলা হয় সেগুলিরও ধ্বংস- 
প্রাপ্ত ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গেই । 

এত বড় বিরাট সুড়ঙ্গ নির্মাণ 
কারয়ে জল-নিকাশের বন্দোবদ্তর কথা 
শোনা যায় না কোথাও। ছোট ছোট 
নদর্মা নির্মাপই প্রশস্ত এ ব্যাপ্ররে। 
যেখানে সামান্য বায়ে ছোট নাল! কেটে 
জল-নিকাশ করা যেতে পারে সেখানে 
এই রকম প্রকান্ড এবং প্রচুর অথব্যর 
ওলন্দাজদের পক্ষে অসম্ভব এবং 
'অভাবিতও বটে। 
জন্য যেখানে এতবড় সূড়ঞ্গ প্রয়োজন 
হয়েছিল সেখানে পার্্ববতা দুটি শহর 
হুগলী ও চন্দননগর-__জল-নক শশী 
ড্রেনের খুব সাঁবশেষ আঁস্তত্বই ফেক্দন 
পাওয়া যায় না, চল-নামা জলের ধরা 
সেই শহরগটীলর নিশ্চয়ই খুবই ক্ষাত- 
গ্রস্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু 
হুগলণীর ইতহাসে ১৬৮৪ খস্টান্দে 
হেজেম ডাইর থেকে একাটি ভয়ানক 
বন্যার সংবাদ ছাড়া গঞ্গা তাঁরবত* 
শহরাপ্জলের কোনো এলকার ফ্যসে 
পড়ার বা গঙ্গাগ্রস্ত হওয়ার কোনে খবর 
পাওয়া যায় না। এর থেকেই তন ন 
করা যায় যে জল-নিকাশের 'ব্পুল 
বন্দোবস্তের কোনো বিশেষ পরে জন 
সম্ভবত সেকালে ছল না। বশত 
গঙ্গার পূর্বক্‌ল যেখানে পশ্চিমক্‌ল 
অপেক্ষা বরাবরই কিছ বোঁশ নিভ-। 

কাজেই কেবলমাত্র দল-নিকাশের 
প্রয়োজনেই এগুলি নির্মিত হয়োছল 








নর কোনো উপর নেই। কারণ 
টু ড্রেনগীলর কোনও নক্সা আবি- 
শতাব্দীর 


গড়ছে আস্তে আস্তে। 
শহরের কোনো একটি অংশ 


জন্য ak ধরণের একটি উদ্যোগে 
স্পা সেই 


তি দিয়েছিলেন, তার কিছুই তখনও 
য়ে উঠতে পারেন নি! ফলে একদিকে 
ম্পানীর প্রভৃত্ব এবং বকেয়া ধরণ 


“মড়যন্ত। দুইয়ে 


তিক উতর নর অপর 


পারেন নি 
শিখরে । এর জন্য প্রধানত দায়ী তাঁদের 
অসাধুতা। দেশ এবং জাতিকে ফাঁক 
দেবার প্রবৃত্তি। বাংলার বাবসযয়ে লক্ষ 
ইক লাহ ই লি হলি 


তলা দেওয়া, বড ড় সহজ কথা, 


| প্রতিপান্তিতে আঘাত নত 


১৮১৭ খস্টাব্দের 


{কিছুমা চিন্তা না করেই কনেল: 
ফোর্ডকে জাহাজগুল ধ্বংস করবার 


আদেশ দিলেন িনি। 

ইতিপূর্বে চন্দননগরের যুদ্ধে 
ফরাসী শান্তর অৎকুর উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে- 
ছিল। এইবার বিদারার সংঘাতে 
সর্বশান্তি সমাপ্ত হয়ে গেল। 


তুলতে দেওয়া হবে না_ক্লাইভের এই 
ছন পলাস। 

এর পর্বেও ১৭৯৫ ৭স্টান্দের 
আঁধকার ক করে নিয়োছিলেন ইতরাজরা। 
২০শে টা 


ফের দেন আবার। মাঝখানের এই 


বাইশ বছর চংচুড়ার কমিশনার ছিলেন 


দঃ আর রীচ। বছরে ৮৪৭ টাকা 


ইংরাজদের রর 


যতো চক্কান্ত ১ জিন 


কলঙ্ক চাপা “দিয়ে তাকে সর্বজনবন্দিত 
করেছে যে বস্তুটি, সে তার দেশপ্রেম। 
অন্ধ, অসীম, অবিচল একমুখী দেশাত্ধ- 
বোধ। দেশ কিদ্বা জাতির স্বার্থ 
সাঁদ্ধির প্রয়োজনে হানতম চক্রান্তে 
নামতেও দ্বিধা করবে না এই জাতি। 
আনার স্বদেশ অথবা স্বজাতির 
কল্যাণের জন্য কঠিন কম্ট, কঠোর ত্যাগ, 
িপুলতম বিপর্যয়ের মধে। ঝাঁপ 


খেয়ে পড়তেও 'তিলমাত্র ইতস্তত নেই 


তাদের! 

পক্ষান্তরে অনেক বোঁশ মানবিক 
গুণসম্পন্ন হয়েও ওলন্দাজরা উঠতে 
উন্নাতির কোনো উচ্চ 


ন্যান্ড এবং হল্যাণ্ডের , মধ্যে। 


জন্বির সর্ভ- অন্যায় ইংরাজরা গেলেন 


এসেছে, 


বাংলায় 
দ্বিতীয় কোনো বিদেশী শাক্ককে মাথা 


১৮২৪ রর ই ফো 
গেসটোভসের মাথা থেকে হল্যা 
জাতীয় পতাকা: রঃ 


না ‘মঃ বেলন এবং ধমঃ স্মিথ 

ওঁ বছরেরই ১৪ই মের সমাচার 
দর্পণে এ সন্বন্ধে একটি দীর্ঘ বিবরণও 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

চত্চড়ায় ইংরাজ আঁধকার বা 
হলেও পতুগিনজ গভর্নর সঃ ভাৱরিক 
ও অন্য আরও আটজন কমচারণ তাঁদে 
বেতনের এক. তৃতীয়াং রর 
পেতেন দীর্ঘকাল যাবং। প্রথমে প 
এণ্ড কেন ও পরে হ 
কালেক্টর এই পেন্সন দতেন। | 

১৮২৯ খস্টাব্দে গেসটোভস দুর্গ 
ভেঙে ফেলে ইন্ট-কাঠ, কাঁড়-বরগা নিয়ে: 
সৈন্য রাখবার একটি ব্যারাক - নির্মাণের 
পরিকল্পনা করেন ইংরাজরা। আস-! 
পাশের বহু প্রজার বাস উচ্ছেদ করা৷ 
হয়োছল এই উপলক্ষে । এই. নি 
তুমুল অসন্তোষ দেখা 
সাধারণের মধ্যে। সমাচার দৰ্পে একটি 
ক্ষুব্ধ সংবাদও প্রকাশ হয়েছিল। She 


চিটেমাটি চাটি করে ব্যারাক তোর 


হলো বটে-কিন্তু বাদ সাধলেন লর্ড. 


উইলিয়ম বেন্টংক। খরচ কমাবার 
প্রয়োজনে চ্চুড়া থেকে লা শতম 
কলকাতায় নিয়ে যেতে চ 

জংগলাট আপত্তি করোছলেন 
বিলেত থেকে প্রস্তাবাট সমাৰ্থত 


io ব্যারাক বাঁড়াটি। 


পিরিত তীকাল থেকে এম | 


প্রাসাদ বলা 7 যেতে পারে ঞই বাড়িটিকে। 


প্রত তলায় ৬৫টি করে আঁত প্রকাণ্ড 


দখলান আছে। একসঙ্গে প্রায় এক 
হাজার মান্ষ বাস. করতে 
এখানে। - উপরতলায় 
ইংরাজতে দুটি লিপ 





শ্রীফীত কাবেল সাহেবের ম্বারায় 
নুমত 'সি্ধ 

শ্রীরামহার সরকার সাং চক্ুবেড়ে 
এবং 

শ্রীতনু দফাদার সাং চকুবেড়ে_ 
ইং সন ১৮২৯-বাং সন ১২৩৬॥ 


. ইংরাজীতে লেখা আছে__ 
‘1 ‘This Barracks were 69৮) 


menced December 1829. The 
foundation and plinth of the 
whole and superstructure of 
the lower storey west wing 
by Lt. J. A. Crommelin, Exe- 
cutive Engineer, the remain- 
der of the structure and entire 
finishing by Captain Won Bell 
of Artillary Ex-Officer. 

* * 

কয়েকটি গীর্জা আছে 
একটি আমেঁনয়ন গার্জা। 


t 
চ:চড়ায়। 
সুন্দর, 


উন্নত চূড়া আজও দূর থেকে নজরে 
পড়ে। বড় বড় গাছের ছায়াময় আচ্ছাদনে 
আড়াল করা। প্রতিষ্ঠাতা মার্গার বংশের 
কাঁট সমাধি আছে একপাশে । অন্যদিকে 
গ্ীর্জাঘর 


তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর ভাই জোসেফ 
শেষ করেন তাঁর অসমাপ্ত কাজ। 
গঙ্গার ধারে ঘণ্টাঘাটের গাঁজণটিও 
সুরু করান ওলান্দাজ গভর্নর 1সয়ার- 
ম্যান। কিন্তু মধাপথে তাঁরও মৃত্যু 


হলে ১৭৪৪ খস্টাব্দে পরবর্তী গভর্নর, 


ঘণ্টাঘাট প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকান্ব। 
একসময় এখানে খুব উচু সূচাগ্র তণক্ষ] 
চড়াবিশিষ্ট একাটি ছিল। 
ঘরের মধ্যে বসানো ঘাঁড়টি যখনই 
বাজতো টুং-টাং ঘণ্টার সুরে, এবং 
সে সুর বহুদ্‌র থেকেও শোনা যেতো। 
এই ঘড়ি এবং ঘণ্টা থেকেই ঘণ্টাঘাট 
হয়েছে পরে। 

রোম্যান ক্যাথালক সম্প্রদায়ের আর 
একাটি গাঁজা আছে এখানে । বয়সে 


সব গাই এখনও পর্যন্ত কম- 
খাঁশ ব্যবহার হয়ে থাকে। আঅদমনিয়ন 


শাপ্তাহক বসৃমতশ 


৪১ ses ২৬শে জানুয়ারিতে 
জন 'দ ব্যাপাঁটস্টের স্মরণে একটি 
বিশেষ উৎসবেরও আয়োজন ত) 
চুচুড়া ইংরাজ আঁধকারে এলে 
লর্ড বিশপের তত্বাবধানে, 
এবং যথাক্মে ১৬১৮-১৬৫০-১৬৬২ 
এবং ১৭১১ খ্‌স্টাবন্দে পাওয়া ওলন্দাজ- 
দের শাহী ফরমানগুলি জমা করে 
দেওয়া হয় প্রোসডেন্স কমিটি অফ 
রেবা্ডের আফসে। 
যন্ডেশ্বর শিবের মন্দির এখানকার 
একটি প্রাচীন এবং পাঁবন্ত তীর্থস্থান। 
একা একাঁট বাঘ মেরে বাঘাই হালদার 
নামে খ্যাত হয়েছিলেন যান তাঁরই 
পিতা দিগম্বর হালদার অনুমান ভ্রয়োদশ 
শতকে এর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে 


বংশের শ্রীবল্পভনাথ সোম। ষশ্ডেশ্বর- 
তলার ঘাট শ'ল বংশের এবং পিতলের 


পূজার দন থেকে মেলা বসে ষণ্ডেশ্বর- 
তলায়। ধূমধাম এখনও প্রচুর। নীল 


পূজার আসল উপলক্ষ হলা নশলা- 
বশীর বিয়ে। শ্মশানচারী ভোলা 
বরবেশে সাজেন এই দিন। 

যণ্ডেশ্বর্নের দেবন্র সম্প'ত্ত হালদারই 
ল্যাপ্ড নামে পরিচিত। এই হালদার 
বংশের কেউ কেউ আজও শ্যামবাবযর 
ঘাটের কাছে বাস করেন। বাল'ঁর 
গাঙ্গুলী প'দিবার বর্তমানে ষণ্ডেশ্বরের 
সেবক ৷ 

শ্রীগ্রীদয়াময়ী। কালীও চ:চুড়ার 
প্রাচীন এবং জাগ্রতা দেবী । এক সমক্কে 
একটি সূর্য মূর্ত আবিচ্কত হয়েছিল 
চঃচুড়ায়। মৃতিশট ৰয়োদশ শতকের 
এবং সোম বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে 
স্বীকৃতও হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সোম 
বংশ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন ৷ 

প্রায় সাত শতাব্দীর আগে 
এদের এক পূর্বপুরুষ এসে বসত 
করেন চ:চুড়ায়। তাঁরই পরের 
বংশধর বলভদ্ধ সোম গোড়েশবরের 
প্রধানমন্ত্রী বা উজার মমালক ছিলেন ॥ 
গোৌড়েশ্বরের আর এক কমণ্চার? 
পুরন্দর খাঁর সূর্য উপাসিকা কন্যাকে 
৮৮০১০৮১৭১১৮ 

| এবং গৃহে সূর্য মতি 

পাজি, করে পূজা করতে থাকেন 
'নিয়ামিত। 

কিন্তু তাঁর প্রপোঁত্র শ্যামরাছাবাব্কু ' 
(বাংলার নবাবের কাছ থেকে বান: 
উপাধি পেয়েছিলেন তিনি) অন্য মন্দে | 
দীক্ষা নেন। এবং অপঁজিত মাতা, 
দীর্ঘকাল এদক-ও1দক পড়ে থাক্বান্ম ! 
পর কোনও এক সময় আশ্রয় নেয় গয়ে! 
শ্যামবাবূর ঘাটে, এবং ওখান থেকে ' 
পরে আবিদ্কত হয় মৃতিশট। 


চড়ার ব্যারাকের {ৰুছ অ২শ- বাংলাদেশে 
*"' এতবড বাঁড় খুবই ৰিরল। 





আমেশীনয়ন গজ (চঃচড়া) 


বিখ্যাত কেরা সাহেবের মুন্সী বা 
প্রামরাম বস্‌ চচুড়ারই মানুষ । তাঁর 
রাঁচিত প্রতাপাদিতা চরিত বাংলা গদ্যে 
লেখা প্রথম কা'হননী পুস্তক 

“প্রথম কাহনী 
মধ্যে একটু বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। 
১৮৫০ খস্টাব্দের ক্যালকাটা 'রিভিয়ু 
পাত্রকায় A descriptive catalogue 
of Bengali works নামের গ্রন্থ 
তাঁলকায় The first prose work 
and the first historical one 
that appeared was the life of 
Pratapaditya by Ram Bose. 
বলে উল্লেখ করেছেন। তথাপি এখনও 
এ নিয়ে নতুন করে কিছু বিচার ও 
বত্কের অবকাশ আছে বলেই মনে 


হয়। 

১৭৬৫ খস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর হাতে বাংলার দেওয়ানী 
ভার ন্যস্ত হওয়ার প্রায় সমসময়েই 
খস্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য যথা- 
সম্ভব সরল ও গদ্য বাংলায় প্রশ্নোত্তর 
মালা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন 
মিসনারী সেন্টে। তখনও এদেশে 
ছাপাখানা হয় নি। “বইখাঁন তাই 
ছেপে আসতে গিয়েছিল লন্ডন থেকে। 

উভয় গ্রন্থের প্রারম্ভপরেও পার্থক্য 
পাওয়া ষাবে_ধর্সপুদ্তকের প্রারম্ভ- 
পন্রুট এইরকম ছল = 


শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ১৮০১। 
এ ছাড়াও দুখানি বই ভালভাবে 
পরীক্ষা করে দেখলে ভেতরের অংশ 
তরজমা ও ভাষার ভঙ্গা থেকেও পার্থক্য 


গরীব-দুঃখী-আতুর সেবয়। 

সাপ্তাহিক এবং মাসিক 'মািয়ে প্রায় 
অর্ধ শতাধিক পর্র-পাত্রকা একদা 
প্রকাশিত হয়েছে চঃচুড়া থেকে । যার. 
মধ্যে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক 
বার্তাবহ'র নাম করা যায় সবচেয়ে 
পুরানো পত্র হিসাবে। এডুকেশন 
গেজেট প্রথম দিকে সরকার সংবাদ- 
পত্র ছিল। প্রকাশিত হতো ওয়াব্রান 
স্মিথের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে! 
পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 
মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গ্রীপ্যারী- 
চরণ সরকারও কিছনাদন এর সম্পাদনা 
করোছিলেন। 


চংচুড়া বার্ভাবহ ১৮৯২ খস্টাব্দে 
প্রকাঁশত 








} শত কিছুকাল যাবৎ. আধ দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে না কাগজটিকে। সম্ভবত 


যন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। 
১৮৫৬ খস্টোব্দের ৩রা জুলাই 
বিখ্যাত পণ্ডিত শ্ৰীরাম- 


নারায়ণ তকরর রচিত 'কুলীন কুল- 
_ সব্বস্বি নাটকের অভিনয় হয় চ'চুড়ার 
_মরোত্তম পালের বাড়িতে ৷ বাংলার প্রথম 







য় বলা যেতে পারে এই 
 অনমষ্ঠানটিকে। কুলীনের 


তৎকালীন সমাজে যে 
কপ দুনশীত আর ব্যভিচারের 
_ সমষ্টি করেছিল নাটকের মাধামে তাই 
প্রকাশ করতে চেয়োছলেন তক'রতু- 
₹ মশায়। বলা বাহুল্য এই নাটক এবং 
ার অভিনয় নিয়ে এক বিপুল 

জি তৎকালণন 










করান। অভিনয়ে ভাগ নিয়ে- 


রা কাল হুগলী -চ:চ্‌ড়া প্রভৃতি 
নের  এলাকাভুন্ত ছিল। 


_ প্রথম জেলা বোর্ড। এবং প্রথম চেয়ার- 
মাল লা হেন নি জি টয়েনবি। 

পর্যন্ত জেলা বোর্জের 
_ চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক মনোনীত 
হয়ে আসতেন।. তারপর ১৯২০ 
খৃষ্টাব্দে মনোনয়ন প্রথা উঠে গিয়ে 
হনব প্রা এবং তার পরই 
[চিত হয়ে এলেন একের পর 

















কাঁমশনারও বাস করে থাকেন এখানে । 
১৭৯৫ খস্টাব্দ থেকে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ 


পর্যন্ত একই ব্যক্ত জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরূপে 
কাজ করতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে 


পুরানো প্রথা উঠে গিয়ে জজ এবং 
আলাদা। ১৭৯৫ থেকে ১১০৪ 
পর্যন্ত প্রায় ৬৬ জন ম্যাজিস্ট্রেটের নাম 
পাওয়া যায়। এদের মধ্যে মার ৫ জন 
বাঙালী বা ভারতীয়, বাদে সবই ছিলেন 
ইংরাজ-_-বিদেশী। এই 6৫ জন ভারতীয় 
যথাক্রমে শ্রীকেদারনাথ রায় (১৮৯৪) 


শ্রীআমান্দ্দীন মহম্মদ (১৮১৯৪), 
শ্রীবহারীলাল_ গ্প্ত (১৮৯৮), 
্রীব্রজেন্দ্ক্মার শীল (১৮৯৪) এবং 


কুমার গোপেন্দ্ুক দেব (১৯০৪)। 


শিক্ষায়, দীক্ষায়, বিদগ্ধতায়, মহতণ 
মনীষা এবং কর্ষণশীল কমপ্রবাহে 
হুগলী জেলা একদা প্রায় সমস্ত 
পশ্চিমবঞ্গকেই নেতৃত্ব দিয়েছে বললেও 
চলে। এবং চংচুড়া ছিল এই সব 















সৌভাগ্য অথবা শুভ নক্ষত্র যোগ থাই 
হোক প্রাতঃস্মরণীয় মনীষকুলের এক 
একর যোগাযোগ রি ie চ্‌চ 


টি করণে $ সমম্ধ হয়েছে 
হুগল' জেলা নয়, দেশ তথা ও 
বটে। 

আজকের চচুড়ায় সেই প্রবল প্রাঃ 
প্রবাহ কিছুটা স্তিমিত 
রন্ধ রন্ধ ভরিয়ে দেওয়া সেই কম 
যেন অনুপাস্থত। তথাপি আশা রা 
এই ক্লান্তি, এই অবসাদে, গতানঃগাঁতিবে 
এই গম্ডলিকা প্রবাহের আড়াল 











সম্ল স্টানসলাভা্ক ঠাট 
লাইফ ইন বৃ ন 5 
দত 

[| ol মঠ চে 
| at TO 

| € */নের 





2 || 
এই শর সাম স্থ্র 
্ || রঃ tl ৰ্‌ চন্তাধারার 
স্বরূপ, মানুষের মনের অসণ্তোষ 
[বলদোহ শব একজন আদশ 


যে নিভীরঁকভবে 
T সত্যগুলোকে প্রকাশ করে দেবে 
--এই সব বিষয়ের ওপর লেখা কয়েকাঁট 


থমেটানে এসে 








4 “ || ৰ পাল প্সনসাশলেনা 
এব শর ত ১75 ক্যান 
ঙ সংলা রা জাত ত 
বাদ লু 
গা র নাতে, সস রর 
পি ৰ্‌ Ee) F- ক্রাশ শালি 
পে ৰ্‌ ছা সরকার পখৱ [ 0) 
(হল আর এক সাতা রাজতান্কের 

সাল 44 শন রঃ নথ i 
t স।ত সাতাহ বঙ্গামশ্কে 
৬ ১৯. 
[| তলাব? 3 কি 
পি / < বহার করতে 
চাহ !ছলেশ । 


টেনডেনাস (উদ্দেশ্যমলকতা) এবং 
HALO (৬৮ | কতা) এব 
র এটা পরস্পর বিরোধী 
তত জঅম্পূর্ণ 


কার শিল্পের 








শেক্সপণয়ারের “কং লিয়ার' নাটকে নামভূমিকায় কাসিম, রূশ আঁভিনক্- 
শক্পণ। এ+র দেক-আপ বিশেষভাবে লক্ষপশীয়। (ফোটো £ ভি শাখোডাদ্কি) 


a 





০৮ সা. 
তখনই বিলয় ঘাট যখন দেখা যায় 


আর্টের মাধামে উদ্দেশাসাধন, উপযোগ- 
বাদ বা অ-ীশজ্পজনোচিত চিন্তাধারার 
আটের ক্ষেত্রে 
জর চিন্তা- 


i 
ধারার সঙ্গে মাঁশ্রত করে, তাং 


প্রচার করা হচ্ছে। 
|= Lamp 


টিটি PE hb 
“উদ্দেশ্াকে শাজ্পা ন 


থেকে গ্রহণ করতে 





পশ্ষে সার্থক শে 


নটক লেখা সম্ভব হয়। 


আমাদের 'ঁথয়েটারে এই ধরণের 
নাটা রচনার প্রবর্তন করেন ম্যা 
গোক। আমরা জানতাম তান দুটি 
নাটক 'লিখছেন। 
একাঁটির কথা আমাকে বং 
তখন পর্যন্ত এটির নামকরণ হয় নি। 
অন্যাটির নাম পেতি 
বুর্জোয়া । ছিল 
প্রথম নাটকাঁট কারণ এ 
নাটকে গোকর্ঁট সেই সব লোকেদের 
জীবন নিয়ে কাজ করতে চাইছলেন 
যাদের তান অন্তর থেকে ভাল- 
বাসতেন, those ‘creatures that 
once were men’ 
his fame as a writer. 

রাশিয়ান মণ্ডে এর আগে কখনও 
ট্রযাম্পদের জশবনচিন্র দেখানো হয় নি। 
[ল্তু এই সময়টায় যা কিছু সমাজের 
নচের স্তরের তাই জনসাধারণের দষ্ট 
আকর্ষণ করাছল। আমাদের নাঢা- 
বিদ্যালয়ের বোঁশর ভাগ শিক্ষানাবশই 
এসোঁছলেন জনগণের মাঝ থেকে। 
গোকর্ঁও ছিলেন সাধারণ শ্রেণীর 
পক্ষে তান ছিলেন অর্পারহার্ধ । 

আমরা গোকার ওপর চাপ দিতে 
লাগলাম, ফেল তান তাঁর প্রথম 
নাটকাঁটর রচনা খুবই তাড়াতাঁড় শেষ 
করে ফেলেন। মোরোজভ আমাদের 
জন্য যে রঙ্গমণ্টটি তোর করছিলেন 
আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, গোকীর্র এ 
নাটকটি দিয়েই তার শৃভ উদ্বোধন 
হয়। শোকর কিন্তু আমাদের কাছে 
প্রচুর নালিশ জানালেন তাঁর এই 
নাটকের চাঁরত্রগুলোর সম্বন্ধে। তিনি 
লন, বিপদ হচ্ছে এ নাটকের চীরন্ু- 


বলেছিলেন 


| 


দেওয়া হয়েছিল 
আগত 


সম্বন্ধে । 


who created 


৩ 


গুলো চারাঁদক থেকে আমাকে ঘিরে 
ধরেছে-শনজেদের মধ্যেও তারা প্রচণ্ড 
গভড় জাময়েছে। আমি কিছুতেই 
তাদের নিজের নিজের জায়গায় স্থাপন 
করতে পারাঁছ না, তাদের পরস্পরের 
ভেতর যাতে সঙ্গাত আসে সে চেষ্টাও 
আমার ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হচ্ছে। এখন 

হচ্ছে ওদের নরকে পাঠাতে 
পারলেই আমার মনে শান্তি আসবে। 

“They talk, talk & talk, 
and they talk so well that, 
honestly, it would be a pity to 
stop them.” 

সৃতরাং প্রথম নাটকটির বদলে “দি 
€পাঁত বুর্জেণয়া' নাটকাঁটকেই মণ্চস্থ 
করবার জন্য তৈরি হলাম। অবশ্য 
গোকাঁর এ নাটকটি পেয়েও আমরা 
খুশিই হয়োছলাম। ঠিক হোল এই 
শিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হবে। কিন্তু 
একটা বড় মুস্কিল বাঁধল-_টেটেরেভের 
ভূমিকায় আঁভনয় করবার মত আভিনেতা 
আমাদের দলে কেউ ছিল না। 

‘a contrabasso (Double 
bass) from the church choir of 
a provincial town.” 

এই ভূঁমকার জনা দরকার একজন 
উচ্জবল ব্যান্তহসম্পন্ন লেকের-_ যার 
কণ্ঠস্বর হবে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। 
আমাদের স্কুলের ছাত্রদের ভেতর 
একজনকে পাওয়া গেল, যাকে 
নিঃসন্দেহে এই ভূমিকার উপযোগন 
বলে মনে হোল। আমাদের যেমনটা 
দরকার সে ছিল সেই রকম কণ্ঠদ্বরেরই 
আধকারী-এক সময় সে চার্চ করারে 
গান করতোপরে একাঁট শহরতলশর 
রেস্তোরাতেও সে কোরাস সঙ্গত 
গাইতো। তার নাম ছিল ব্যারানভ-_ 
সাঁতাকার প্রাতভ সম্পন্ন ছেলে. তার 
অল্তরটাও ছিল খুব কোমল। কিল্ত 
আর এ'কানদকে সে আবার ছিল অত্যন্ত 
মদাপ এবং একেবারে আশিক্ষিত। 
গোল্রটর নাটকের সক্ষম দিকগুলো 
তাকে উপলব্ধি করানোর ব্যাপারটা 
একরকম দ:ঃসাধ্যই মনে হয়েছিল 
আমাদের । কিন্তু পরে আঁভনয়ের 
সময় দেখেছিলাম টেটেবেভের ভূমিকায় 
তার চাঁরত্রের স্থল 'দিকটাই তাকে 
ভঁমিজাট ফুটিয়ে তলতে সব থেকে 
বেশি সন্হায্য করোঁছল ৷ 

“He took all that Teterev 
Savs and does in the play for 
gospel trmth.” 
হয়ে দাঁড়িয়েছল সাত্যকার রক্তমাংসের 


সাপ্তাহিক বসত 


মানুষ, হিরো এবং আদর্শ পৃরুষ! 
আর এই ধরণের চিন্তার ফলেই নাটা- 
কারের উদ্দেশাগুলো এবং মনের সব 
ধারণা যেন নতুনভাবে প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠল আঁভনেতার অন্তর-মনসে। 
টেকনিকের সাহায্য বা লেখার কৌশলে 
কোন নাটকীয় চাররকে এতটা গভীরত্ব- 
পূর্ণ এবং অকুত্রিমভাবে ফুটিয়ে তোলা 
যায় না। ব্যারানভের টেটেরেভ একট;ও 
থিয়োট্রিকাল মনে হোত না। মনে 
হোত সে যেন সাত্যকার একজন কয়ার 
সঙ্গার। দর্শক তাকে মণ্ের ওপর 
দেখবামাত্রই তাকে বাস্তব চার হসাবে 
গ্রহণ করতো এবং তার সঠিক মল্যায়ন 
করতে অসুবিধা বোধ করতো না। 
১৯০১--১৯০২ সালের 'সিজনে 
‘দি পেতি বৃর্জোয়া'র মহড়া চলছিল 
এবং সে মহড়া সমাপ্তির দিকেও এগিয়ে 
এসোছল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ড্রেস 
িহার্সালের জন্য আমরা নাটক'টিকে 


করতে পার 
সময় লধ এ 
ডা হ শিখিয়ে পাড়ে 


প্রস্তুত 
[রহার্দসলের 
পারলে, যা কিছ 
করা হয়েছে 
সম্ভাবনাট ই 
নাটকটিকে 
থেকে কাজ শুরু করা ছাড় 
থাকে না। সৃতরং আমরা 1 

বহু বাধা-বিপান্ত সত্তেও ' 

একটি প'বালক ড্রেস রিহাস 
_প্রাতি বসন্তকালে আমর 
প্রদর্শনী করতে আসতাম । এই সঃ 
ছিল দেশব্যাপী পাঁলাঁটকাল অ 
পুলিশ এবং 
পদক্ষেপ শোনদ:জ্টি পিয়ে 
করাছিলেন। আর্ট খয়েটার সরকারে 
বিচারে প্রগ্রোসভ দল বলে িবোচিত 
হত এবং পুলিশের নজর ছিল গোকার 


কাজকর্মের ওপর। তখন 


সবই ভুলে 
বোশ এবং 
গনয়ে সাব 


সেনসারর 


চারাদকেই 


লেনিনিগ্রাডের ব্যালে থিয়েটারে এ ম্যাকাভ্যারিয়ানির প্রযোজিত ব্যানোর্ডে 
বোরিস ব্রেগজডজে ওখেলোর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। 
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ক্ষ ক্র 


ধৃদাচ্ছিল। 





দি স্টেট পায়াটানটাক্কি কয়ার__“মস্কো সাবার্বস” সঙ্গীত গাইছেন 


পদে পদে আমাদের ীবপদ দেখা 


মোদন নেবার জন্য কাউন্ট উইটিই 
সবচেয়ে বোঁশ চেষ্টা করোছলেন। শেষ 
পর্যন্ত নাটক মণ্ঠস্থ করবার অনুমতি 
পাওয়া গেল বটে, তবে সেনসারেরা 
নাটকের পাণ্ডুলীপর অনেক অদল- 
বদল করলেন। কিছ কিছু পাঁরবর্তন 


ভতর নাকি 


জন্য নাটকাঁট মণ্টস্থ করবার অনুমোদন 


পেয়োছিলাম। 
নটকাঁট উতরে গেল--্লের 
সাফল্যের থেকে ব্যারানভের বান্তগত 


সাফলা হল অনেক বোঁশ। 

Tle was a product of the 
801], a second Chaliapin. 

সোসাইটি লোঁডজরা তার সঙ্গে 
পারচয় করবার জন্য উদগ্রীব 
হয়ে ওঠতে তাকে আঁড- 
টোরিয়ামে নিয়ে আসা হোল। চারাদক 
থেকে সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা 
তাকে ঘরে ধরলেন। সেও এদের 
সঙ্গে, ফ্লার্ট করতে শুরু করে দিলে_ 
সে এক অবর্ণনীয় দ্‌শ্য। পরের দিন 
দেখা গেল কাগজগুলো প্রশংসা এবং 


স্তাঁততে ব্যারানভকে প্রায় আকাশে 
তুলে ধরেছে। এটাই হোল তার পক্ষে 
কাল। 'রাভউজগুলো পড়ার পরই 
সে প্রথমে যা করল তা হচ্ছে এই_সে 
গয়ে একটি টপ হ্যাট, গ্লাভস এবং 
ফ্যাশনেবল কোট কিনে ফেলল । তারপর 
গালিগালাজ ৷ বলতে লাগল--“আমাদের 
মাত্র দশটা বা পনেরটা খবরের কাগজ 
আছে। কিন্তু প্যারিস বা লণ্ডনে 
অন্তত পাঁচশো কাগজ প্রকাঁশত হয়, 
পাঁচ হাজারও হতে পারে ।” 

অর্থাৎ ব্যারানভের বন্তব্য ছল এই 
_ মার পনেরটি কাগজে তার প্রশস্তি 
বোরয়েছে। সে প্যারসে এই অভিনয় 
করলে পাঁচ হাজার কাগজে তার সার্থক 
অভিনয়ের িভিউজ বের হোত। এরই 
ওপর 'ভীত্ত করে সে রাশিয়ান কাল- 
চারের প্রাত িদূপ করছিল। 

এরপর ব্যারানভের জীবনধারাটাই 
বদলে গেল। সে ফের আতিরিক্ত মাত্রায় 
মদ্যপান শুর করলো । আবার অনুতপ্ত 
হয়ে মদ ছেড়ে দিল- প্রতিভাবান শিল্পী 
বলে আমরাও তাকে ক্ষমা করে গ্রহণ 
করে নিলাম। এবার সে আদর্শ জীবন 
যাপন করতে লাগল কিন্তু টেটেরেভের 
ভূমিকায় আঁভনয় করতে করতে ক্রমশ 
সে যশের উচ্চ শিখরে উঠছিল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তার কাজে নানা ধরণের 
গাঁফলাত এবং ভ্ুটি দেখা দিতে 
লাগল। খ্যাঁতই তার র্বনাশের 
কারণ হয়ে দাঁড়ালো_যখন তখন বা 


অজুহাতে ছুটি নিতো, শেষে একাঁদন 
অভিনয়ের সময় থয়েটারে এল না॥ 
বাধ্য হয়ে তাকে আমাদের দল থেকে 
বাদ দিতে হোল। এরপর সে মস্কোর 
আবাত্ত করতো, গুরুগম্ভর গলায় 
একক সংলাপ বলতে বলতে পথে 
পায়চার করতো । অনেক সময় এই 
ধরণের অবস্থায় তাকে পুলিশ স্টেশনে 
ধরে নিয়ে যেতো। সময় সময় সে 
আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো । 
তাকে আমরা সবাই আদর-আপ্যায়ন 
করতাম-_তাকে রাতের আহার এবং সেই 
সঙ্গে পান করবার জন্য মদের বাবস্থা 
করতাম। সে কিন্তু আর কখনও তাকে 
আমাদের দলে নেবার জন্য অনুরোধ 
করে 'ন। 

সে বলতো_আমি জানি সে 


সম্মানের অধিকার আর আমার নেই 
Later on some one met 


him dressed in under clothes; 


and at last he 
Where is he 
talented tramp with his child 
like heart and brain? Most 
probably he has died-from too 
much glory, too much success 
May he rest in peace ! 
আগেই বলেছি, আমাদের এ 
নাটকটি অভিনয়ে খুব সাফল্যলাভ করে 
দিনা মস্কোতে. না পটার্সবার্গে। 
ক্রমশঃ) 


disappeared. 


now, the dear; 


রেখা ও রঙে বহু 
বহন করেও আচার্য নন্দলালের 


দির সার্থক প্রকাশ ৷ প্রকাশ যেমন ব্যস্তিগত, 
তেমান নৈবযাক্জক ও আনন্দময়), দর্শক'এ 
হকি কনা উদ্ধত রয়েছে যেগুলি 


_পীদগণ, দিক্ষরোপণ উৎসব, 
পা বাঁদনী', কৃষ্াজন। 


ইশল্পাচাষেরি হক্তাঙ্গরাটি 


বসু আজ্কিত মূখ্য চিত্ৰপঞ্জণী। 
পত্ৰিকা হিসেবে দশক" 


উদ + 


জয়ন্ত সেন 


শিক্ষাক্ষেত্'-তে প্রকৃতি ও পরথর যোগসাধনের 
কথাই বলা হয়েছে। _ অন্যান্য লেখকদের মধ্যে 
আছেন নরেন সেন, : শশাহ্কশেখর মুখার্জি, 
চন্দুশেখর দাশগুপ্ত, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, 
রবাঁন মুখার্জি, শাণ্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ভোলা রায়চৌধুর', দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি! 
সংক্রান্ত বহুল তথ্য ও প্রচুর ফটোগ্রাফ 
পঠীস্তকাটির প্রধান আকর্ষণ। 


নর-লারীী-_সম্পাদক £ সুবোধ মিত্র, সহ- 
সম্পাদক £ মোহন সিন । ৬ডি, আশু বিশ্বাস 
রোড, কলিকাতা-২৫। ম্ল্যঃ তিন টাকা। 

বিজ্ঞানের দিকে দম্টি রেখে আমাদের, 
দেশে পত্রিকার সংখ্যা নামমান্ত। বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত 'নর-নারী” সেই স্ব্পতম সংখ্যার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযে'জন। অবশ্য 'নর- 
নারণ'র সঙ্গে দীর্ঘ এক যুগ ধরে যাদের 


পরিচয় আছে, তাদের কাছে এর পাঁরচয় নতুন 


করে দেওয়া - নিষ্প্রয়োজন। তকু, বিগত 


কয়েকটি সংখ্যা অমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে... 
নির-নারণ' যেন কালের সঙ্গে তাল রেখে 


এগোতে চায়, কোথাও পিছপা হবার মতো 


দবলিতা ভার নেই, কোনো. বাধাকেও সে... করে 


পলক, মকি বসুর - শশশুমন ও 


এটিকে সংগ্রহ করতে পারতেন। 
ম্‌দ্রারাক্ষপ--বিশাখ = bl 


পাবলিশিং কোহ। ey তত 


স্যাহাতে সপারিচিত। দিশাখ দত্ত সা 
সপ্তম শতাব্দীতে আবিভূতি হায়েছিলেল। 

ও মহামাত্য বাক্ষাসের পার 

প্রাখর্যের প্রতিদ্বন্ৰিতা এই ন 

বদ! চাণকোর  বদ্ধিকোৌশাল = 
লন্দবংশকে ধ্বংস করে মগধ রাজো আ? 


- আধুলিক আদপণিনুযানট ঘট 
ও গাঁত এই নাটকের প্রায় আজাল্তা। 





সরকারী চবির একঘেয়েমি 


প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে সরকার প্রামাণিকীচত্ অথবা সংবাদাঁচত প্রদর্শন 
যাধ্যতামূলক॥ প্রাত সপ্তাহে সরকারী ফিল্ম ডিভিশন 'নার্মত নতুন নতুন ছবি 
প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। দর্শকরা এসব ছাব দেখেন ; আবার এমন দর্শকও 
আছেন যাঁদের এই ছবিগুলি ভাল লাগে না। তাঁরা বাইরে অপেক্ষা করেন; 
মূল কাহিনশচির প্রদর্শন মৃহূ্তে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন । তাঁদের কাছে সরকারী 
ছাঁবগ্যাল একঘেয়ে, নীরস এবং কিছুটা স্থূল। এই মতের সঙ্গে আরো অনেকে 
একমত হবেন। সরকারণ তথ্যচিন্গুল যাঁরা বাধ্য হয়ে দেখেন তাঁদেরও যে ভাল 
জাগে এমন নয়। সরকারী তথ্য ও 'সংবাদচিত্রের একঘেয়েমি নিয়ে সমালোচনা 
কম হয় নি, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল লাভ হয় নি। তবে দুচারটি ভাল ছবি যে 
হয় না এমন নয়। 


{ফিল্ম ডিভিশনের তথ্য ও সংবাদাঁচন্র সম্পকে কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ 
গ্রতামত প্রকাশ করেছেন। এই আঁভমত ফিল্ম ডিভিশনের ছবির অনুকূল নয়। 
"জনৈক বদেশ' চলাচ্চর {বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি ভারতের বহু তথ্যচিত্র দেখে মন্তব্য 
ক্ষরেছেন, ‘সরকার তথ্যাচিত্গুলৈ সমস্যাহীন।' ছবিগ্যীলতে কেবলমানন জনগণের 
জশবনের সুখী ও সুন্দর দিক দেখান হয়, অথবা স্থ্‌লভাবে প্রচার করা হয়। এসব 
ছাঁব দেখে বাংলা বা ভারতের বাস্তব অবস্থা অনুভব করা সম্ভব নয়। অথবা মনে 
হবে দেশবাসী কত সুখে স্বছন্দে আছে। কোন দৃশ্যে যখন জনতা উপস্থিত হয় 
তখন সেই জনতদ্ঘ সাজগোজ এমন হয় যা সাধারণ মানুষের নয়। দু যে 
ক্কাতিমভাবে সাজানো তা বুঝতে কারো থাকে না। ছবিগুলি যু 
জাধরণও সরকারণ কর্ম প্রচেষ্টা, অথবা মানুষের জ'াঁবনের ভাল দিকগুলিকে নিয়ে। 
*শক্ষা নিয়ে কয়েকটি ছাব হয়েছে। কিন্তু এসব ছবি বাস্তব সম্পর্কহীন। 
ঈম্পর্কহশীন এ কারণে, এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানে বিদ্যালয় নেই, অনেক 
বদ্যালয়ে শিক্ষক নেই, অনেক গ্রামে ছেলেরা দশর্ঘপথথ আঁতক্রম করে স্কুলে যায়। 
এটি বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে ছাঁব হয় না। এই সত্যকে স্বীকার করা হয় 
না বলে দশ'করা এসব ছবিতে বাস্তব উপলদ্ধি করতে পারেন না। কিছুকাল 
গে একটা 1কদেশী ছবি দেখেছিলাম, সে ছবিতে একফোঁটা জলের জন্য গ্রামবাসী- 
দের ক’ কষ্ট, কত অধ্যবসায় তা ফুটে উঠেছিল এবং দর্শকরা বুঝতে পেরোছল 
_প্থযাডে এমন একটা অঞ্চল আছে যেখানে জলের দাম জীবনের চেয়েও বেশি। 
গাই কহ প্বোখে সে অঞ্চলের প্রতি কোন দর্শকের অশ্রদ্ধা জাগে নি; সহানুভূতি 
ঘজগেতিল। একন্তু এরূপ ছি কি আমাদের দেশে করা সম্ভব হবে! ফিল্ম 

তার জন্য টাকা দেবে না, অথবা সেন্সর বোর্ড মঞ্জুর করবে না। 


পশ্চিনব্গ সরকারের কুষি দপ্তরের কয়েকাঁট ছবি দেখার দুর্ভাগ্য আমাদের 
হয়েছে। এই ছবিগুলির উদ্দেশ্য কৃষিসমস্মার সাথে দেশবাসীকে পাঁরচিত করানো, 
কৃষকদের প্রেদণাদান অথবা সরকারণ অর্থ নিয়ে কোন কর্তাব্যন্তির খেয়াল 
চাঁরতার্থ করা হবে কি না কে জানে? সরকারী অর্থের এই অপচয় না করলেই 
ভাল হত। এসব ছাঁবতে কৃষকদের যেমন লাভ হয় না, সাধারণ দর্শকরাও কাঁষ- 
সমস্যার সাথে পাঁরচিত হতে পারেন না। 


সমস্যার সাথে যুক্ত না করে অথাৎ বাস্তবকে স্বীকার করে না নিয়ে 
ভাল ছবি হতে পারে না। এরুপ ছবি করার জন্য কুশলী পত্বিচালক বা "চনরনাট্য- 
ফাদরর অভাব আছ মনে হয় না। এমন অনেক তরুণ টেকনিশিয়ান আছেন যাঁরা 
ভাল তঞ্চাচত্র করতে গারেন। উপযুক্ত মজুরী এবং ছাব নির্মাণের স্বাধীনতা 
চুদলে ভাল ভাল তথ্যাচর এই পশ্চিমবঞগোই হতে পারে। 


(ভেনাস পৰুচাৰ্স £ টি, প্রক।শরাও ) 


মাদ্রাজের ভেনাস পিকচার্স নামত 
গসূঘজ' কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগহে 
মান্তিলাভ কদেছে। ছবির পাঁর- 
চালক টি প্রকাশরাও ছবিটির মনো- 
রঞ্জন? আকর্ষণ বাড়াবার জন্য পোষাক- 
2৮4২১ 
ঢালাওভাবে প্রয়োগ করেছেন। 
১ EN: EL IE 
চিন্তায় স্থান দেন নি। কাহনীর 
{দক থেকেও জনাঁচত্ত ভোলাবার মত 
রূপকাহিনশীর মেজাজে রচিত অপরাজেয় 
নায়ক, রাজা রাজপুত্র, চক্রান্ত, ঘনঘন 
তলোয়ারের যুদ্ধ, তার' সঙ্গে কৌতুক- 
রস, সকালের হাতী গু 
ঘোড়ার বাহাদুর ইত্যাঁদ রয়েছে! মশষো 
একবার নায়ককে বগ্ধু 
হিসাবেও দেখান হয়েছে। স্যতরাং 
এ ছবি জনচিন্তে আনন্দের জোগান যে 
দেবেই তা প্রেক্ষাগৃহে নিচের তলার 
দর্শকদের হাততালি, শিস্‌, গানের তালে 
তাল বাজান এবং নানারকমের শালীন. 
অশালশন মন্তব্য ছ'ড়ে দেওয়াতে প্রকাশ 
গাচ্ছিল। এত আনন্দ বিতরণের মধ্যেও 





চিত্রনাট্যকার ও পারিজালক তাঁদের 
শ্রেণীপ্রুধান্য . সম্পকে যে কত বেশ 
সচেতন তা কাহিনপ্র পরিণতিতে দেখা 
গেছে। তাই রাজার ছেলে ডক।তের 
ঘরে থেকেও সদ্গুণের জং কারা 
হরেছে, আর পরিচারকের ছেলে রাজ- 
পুত্র হিসাবে বড় হয়েও অসং 
‘নাল রণ তত্ব সম্পকে 
অধিকাংশ প্রযোজক সচেতন। 

রাজপুত্র আর পাঁরচারকের পুত্র 
চক্রান্তরুমে বদল হয়েছিল। রাজকন্যা 
আর তার পরিঢারকা নিজেদের 
খেয়ালের বশে একের ভূমিকা অপরে 
[নয়োছল। এতে দদপূত্র স্‌রজের 
সাথে প্রণয় হল দাসীবেশ৭ রাজকন যার। 
আর রাজপাদন্রের সাথে বিবাহ স্থির 
হলো রাজকন্যাবেশী দাসীর। কিন্তু 
রাজপুন্রের নজরে পড়েছে দাসীবেশী 
আসল রাজকন্যা। এ নিয়ে অনেক 
মারামারির পর (খুন বেশি হয় নি) 
আসল পরিচয় প্রকাশ পেল। সরজ 
জানল সে আসল রাজপুত্র, সকলে 
জানল যাকে এতাঁদন রাজপুত্র বলে 
জেনে এসেছে সে রাজভূতোর পত্ত্র। 
তার পরে একটা ভয়ানক রকমের 
তলোয়ারের খেলায় নকল রাজপন্র 
পাহাড় থেকে পড়ে প্রাণ হারাবার পর, 
আসল রাজপতত্র-রাজকন্যার বিবাহে 
ছাবর কাহনী ফুরলো-নটে গাছটি 
মুড়লো। 

বিভিন্ন চাঁরত্রে অভিনয় করেছে 
রাজেন্দ্রকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, অজিত, 
মুমতাজ, জনীওয়াকার, জাগিরদার, 
ললিতা পাওয়ার, নিরঞন শর্ম, ডেভিড, 
আগা, মালিকা, ভারতাঁ, মূকরী প্রমুখ। 

গানের সুর এবং বৈজয়ল্তী- 

ঘ্লার নাচগুলি সকলের ভাল লাগবে । 


শ্রীমজাক্কফর আহমদ নজরুল 


অন্ষঠোনের সভাপতি জঃ জু ক 
এস এ 


ঘঙ্ণ লাট্যসাহিত্য সম্সেলন 


গত বহস্পতবার (২রা জুন) 
সন্ধ্যায় বিশ্বর্‌পা নাট্য উন্নয়ন পাঁর- 
কল্পনা  পাঁল্যদের উদ্যোগে বঙ্গ 
নাট্যসাহত্য সম্মেলনের অস্টম 
অধিবেশন উদ্বোধন করেছেন সাহিত্যিক 
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । সম্মেলনে 
সভাপাঁতত্ব করেছেন ডঃ সুকুমার সেন। 
প্রথম দিনের আধবেশনে প্রধান অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ আশুতোষ 


গ্রীসিন্দেশ্ৰর সখোপাৰ্যায়ের পরিচালনায় নজরল জন্সোংসৰে ভারতীয় সংস্কাঁত 
পরিষদের সদস্যদের উন্দোধন সন্গীত। 
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জন্মোৎং 


সবের উদ্ৰোধন করছেন। পাশে বসেছেন 
লাজ” ডঃ নারায়ন গগ্যোপাহ্যার, 
মাসদ। 


সম্পাদক শ্রীরাসাঁবহারনী সরকার, 
শ্রীঅজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরদরপ্রদ্গ 
সেনগনৃপ্ত, শ্রীঅর্ধেন্দ্‌ মুখোপাধ্যাক্স, 
শ্ৰীরঞ্জিত দত্ত ভাষণ দেন। 


আন্তারক-এর চতুরঞ্গ 


রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 
মণ্ট-সফল প্রযোজনার পর, 
আন্তারক নাট্য-সংদ্থা 
এক বহ খ্যাত উপন্যাসের এ 
পাঁরবেশন করছেন। নাটকটি রব'ন্দ্র- 
নাথের চতুরঙ্গ-এর নাটার্প, নাচার,প 
ও প্রয়োগ-পাঁরকজ্পনার দাসত্ব গ্রহণ 
করেছেন নাট্যকার শ্রীসধাংশু দ।শগণপ্র, 
অভিনয়ে অংশ আন্তারকের 
শান্তশালী শিল্পিগোষ্ঠাঁ। 


কৰি নজরল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তাঁ 
মহাজাতসদনে শিক্ষঃপ্রদ মনোজ 
অনযন্ঠান 

বিপ্লবী কবি কাজা নজরুল 
ইসলামের ৬৭তম জয়ন্তী যথা- 
যথ মর্বদ় সাথে মহাজ্যাতসদনে 
২৯শে ও ৩০শে মে উদা [পত 
এই অনুষ্ঠানের ডউদ্যোন্তা ছল 
পশ্চিমবঙ্গ নজরুল . জন্ম-জয় চাঁ 
কাঁমাট। উৎসব উদ্বোধন করেছে 
শজন্বৎ্ল ইসলামের আ জা বল 
শ্রীফূজাফ্‌, ফর আহ্মদ। তানি 
উদ্বো ধনী ভাষণে কবির কথকাগ ঢালর 
যে বিল্যাপ্ত ও বিকাত ঘটছে সে বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারকে আইন 
পাশ করে কবির সাঁ্টকে রক্ষা করার 
কথা বলেন। দুাঁদলে তিনটি আঁব- 
বেশনে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন ভই 
শ্রীকুদার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅচিন্ঠ্যকুমার 
সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি শ্রীশ্করপ্রসাদ 


নেবেন 


ক্রেল্স-ত 
কাত 
হয়েছে। 





(১) শ্রীমতী ইন্দুবালা সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। (২) ভ্রীমভী আঙ্গুর 
বালাকে সন্বর্ধনা-পত্ত দিচ্ছেন শ্রীশজ্করপ্রসাদ মিত্র। (৩) শ্রীমতী কমলা ঝাঁরয়া সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন 


ধসৰ। এই আঁধবেশনগুলিতে প্রধান 
আঁতাঁথ হিসাবে বন্তৃতা করেন অধ্যাপক 
্লীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ মহাদেব- 
প্রসাদ সাহা, শ্রীপাঁবতধ গঙ্গোপাধ্যায়, 
শ্লিশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দ- 
গোপাল সেনগণপ্ত। বাশষ্ট স্বাধবন্দ 

তায় নজরুল-কাব্য ও সংগীতের 
চর দিক নিয়ে যে আলোচনা করেন 
ভা ?বশেষ শিক্ষপ্রদ, এবং কাঁব নজরূল- 
জশবনের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক 
দক এ'রা তুলে ধরেন। পাঁশ্চমবঙ্গ নজ- 
রুল জন্ম-জর়ন্তী কমিটির পক্ষ থেকে 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত 
কাঁব নজরুলের অবদান উল্লেখ করে 
তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত নিয়ে একদল 
পাঁশচমবঙ্গ সরকার যে কাঁবকে মাসিক 
সাৰ দু-শো টাকা মাসোহারা দিচ্ছেন 
সে বিষয়ে সকলের. দ্‌াষ্ট আকর্ষণ 
করেন। এই কাঁমাটর উদ্যোগে ৫ই জুন 
ঘলতাজ্ীভবনে নজরুল একাডেমি 
উদ্বোধনের কথা তিনি ঘোষণা করেন। 


শিল্পী সম্বর্ধনা 
এবারের জয়ন্তী উৎসবের একটি 


বৈশিল্ট্য ছিল তিনজন প্রবীণা সুর- 
%শ্ল্পণীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। ২৯শে ও 


ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। 


৩০শে মে তনাট আঁধবেশনে যথাক্ুমে 
শ্রীমতী কমলা ঝাঁরয়া, শ্রীমতী ইন্দুবালা 
এবং শ্রীমতী আঙ্গুরবালাকে সম্বর্ধনা 
জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে 
তাঁরা যে ভাষণ দেন তা উপস্থিত 
দর্শকদেত্ধ মনে গভীর রেখাপাত করে। 


শোনাতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ কদেন। 
নজরলসঙ্গীতের আদর 


২৯শে সকালে সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীসিদ্ধেশ্বর 
মুখোপাধ্যায়ের পপ্বিচালনায় ভারতাঁয় 
সংস্কৃতি পারষদ। সকালের অনুষ্ঠানে 
একক সঙ্গীত -পাঁরবেশন - করেন 
ধীরেন্দ্রন্দ্রু মিত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, 
সৃপ্রভা সরকার, জপমালা ঘোষ, মাধুরী 
রায় ও দসিদ্ধে্বর মুখোপাধ্যায় । কাঁবতা 
আবান্ত করেন নান্দনী চক্রবর্তী ও 
শুভা সেন ৷ ভারতাঁয় সংস্কাত পাঁরষদের 
“গীত ঁবচিন্ৰা'য় কাঁব নজরুলের বাভিন্ন 
রাগের গান ও গানের সঙ্গে দুটি নাচ 
উপভোগ্য হয়োছল। বিকালের অনু 
ষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধদেব রায় সম্প্রদায় উদ্বোধন 
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সংগীত করেন! একক সঞ্জশীত 
পরিবেশন করেন দাঁপালি নাগ, 
ধীরেন বসু, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, 
পূরবী দত্ত, বেণু ভৌমিক, কমল 
দাশগুপ্ত এবং ফিরোজা বেগম। কাব 


বেশনে উদ্বোধন সঙ্গীত করেন ভারতাঁয় 
সংস্কৃতি পারিষদ। এই অধিবেশনে 
একক-সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন পঙ্কজ- 
কুমার মল্লিক, রাধারাণ দেবী, বিজন- 
বালা ঘোষদাঁস্তদার, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মালবশ সেন, গিরীশন সংসদ এবং আমা 
দাশগপ্তা ও রতন রায় পাঁরচালিত 
স্বর্গীয় "চত্ত রায় সম্পাদিত ‘ছন্দশ্রী' 
গাঁতা্বাচত্রা এবং কমল দাশগুপ্ত ও 
গফরোজা বেগম । আবৃত্তি করেন কবির 
জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম 





ও প্রদীপ ঘোষ তিনাটি অধিবেশনে 
তবলা সুঙ্গত করেন ফণীন্দ্র সিংহ, 
অনিল ভট্টাচার্য, বিনয়ভূষণ প্রমুখ । 


পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পীদের 
‘এই সঙ্গীতান্‌জ্ঠান শ্রোতারা বিস্ময়- 
মুগ্ধ হয়ে রাত ১১টা পর্যন্ত শোনেন, 
এবং শ্রোতাদের মধ্য থেকে একের পর 
এক তাঁদের পরিচিত গানগূলি গাইবার 
জন্য অনুরোধ আসতে থাকে। দীপালি 


দাবতে ফিরোজা বেগম ও কমল দাশ- 
গ্ুপ্তকে পর পর সাতটি গান গাইতে 
হয়। তাঁদের দ্বৈত কণ্ঠে ‘একব্‌ন্তে 
দুটি ফুল হিন্দ; ম্‌সলমান' গানটির 
কলি গাইতে গাইতে শ্রোতারা বাঁড় 
গফরাছিলেন। শ্রোতাদের দাবিতে সোম- 
বারের আঁধবেশনে তাঁদের আবার গাইতে 
হয়। নজরুলের অগ্নিদিনের গান গেয়ে 
ভারতীয় সংস্কৃতি পারষদ ও সিদ্ধেশ্বর 


মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি 


করেন। এই সঙ্গে ছন্দশ্রী' গণীতি- 


*সূরজ' ছবিতে বৈজয়ন্তীমা লা, রাজেন্দ্রকুমার ও আনত 


বিচিন্ত্রার কথা বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 


কব নজরুলের অসাধারণ সুরজ্ঞান এবং 
সুর ও কথার সমন্বয়সাধনের বিস্ময়কর 


প্রাতভা এই অন্ষ্ঠানে নতুনভাবে প্রফ৷-॥ 
পেয়েছে। ‘ছন্দশ্রী'র শিল্পীরা প্রত্যেক 
শ্রোতার আভনন্দন লাভ করেছেন। 


উত্তরপ্রদেশে অহীছত্রের অস্থপম ভাস্তর্যে প্রাটীন ভারতীয় 
মারীর অপূর্ব কেশবিস্তাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এন্ডপ 
কেশবিস্তাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচূর্যের। 
আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশ- 

চর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজা । 

কিন্তু ফেশবুদ্ধির সহায়ক একটি মাখার তেল 

বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা । 


অজিত অয়েল দিয়ে তৈরী 
ক্যালকেমিকোর ক্যাস্থারল চুলের 
গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে 
সাহা] করে এই সমস্যার সমাধান 





4ৰদ্রোহশী কাঁব'র মহরং 


গত ২৫শে কাঁব নজঘ্ুল ইসলামের 
৬৭তম জন্মাদবসে কবির বাসগৃহে 
(িস্টোফার রোড, সি আই টি 
গুবাল্ডংস) একাট প্রামাণিক চিত্রের প্রথম 
fচৱগ্ৰহণ করা হয়েছে। জগ্রাজাবাদ 
ধবরোধশ সংগ্রামে কবর অংশ গ্রহণ এবং 
তদ্দণমনে 'বিশ্লবের ভাবধারা জা1গয়ে 

র ভূমিকা এই ছবিতে স্থান 
শপাবে। এ কারণে ছাবর নাম রাখা 
হয়েছে “বিদ্রোহ কাঁব'। ছাঁবাঁটর 
প্রযোজক কবর জো্তপন্ত শ্রীসবসাচীী 
ইসলাম। ছাঁবটি পাঁরচালনা করছেন 
শ্রীসাচ্চদানন্দ সেনগুপ্ত; এবং ক্যামেরার 
কাজ পাঁরচালনা করছেন শ্রীরামানন্দ 
সেনগুপ্ত । ছবিতে সঙ্গীত পাঁরচালনা 
করবেন কবির কনিষ্ঠ শাহ শ্রীআনিরুদ্ধ 
ইসলাম। ছবির প্রথম  চিন্গ্রহণ 
উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল 
সেন। 

জশীৰন-মৃতুযু 

দিএম-ডি মুভিজের প্রথম ছাব 

জীবন-মৃত্যু' ছবির কাজ প্রায় শেষ 


দাপ্তাহিক বসুমতী 
হয়ে এসেছে। 
চালনায় ক্যালকাটা মু'ভটোন ও নিউ 
থিয়েটার্স . স্ট্বাউওতে ছাব কাজ 
চলছে। বানর ১৮ অভিনয় 
করছেন উত্তমকুমার, সু'প্রয়া চৌধুরী, 
প্রশান্ত চৌধ্ররী, দণঁপক মুখাজাঁ, 
{শিশির বটব্যাল, বু গাঞ্গুলপ, মিহির 
ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, কমল মিত্র 
প্রমুখ ৷ 


৮০-তে আসিও না 


রুদ্রাণী পিকচার্সের প্রথম ছবি 
*৮০-তে আসিও না' শ্রীজ্য়দ্রথের পাঁর- 
চালনায় সমাপ্তির পথে। গৌর শী 
রচিত এই কৌতুক রসের ছবির নায়ক 
ভানু ব্যানাজ॥ কাহনীর নায়ক ৮০ 
বছরের বৃদ্ধ হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে 
তরুণ হয়ে গেল। তার পর্বে এই 
তরুণের কান্ড নিয়ে নানা পাঁরস্থাত 
সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় 
আঁভনয়ে আছেন কমল মত, রাব ঘোষ, 
জহর ত্বায়, আঁসতবরণ, গঞ্গাপদ বস্‌,, 
তরুণকুমার, রেণুকা রায়, জ্বর 
দ্যাটাজাঁ, রুমা গৃহঠাকুরতা ॥ 


'চিড়িয়াখানঃ 


সত্যাঁজৎ পায় ইউনিটের কয়েকজন 
কলাকৃশলশ সম্প্রতি 'নায়ক' ছদ্মনামে 
একটি পাঁরচালক গোষ্ঠী গঠন 
করেছেন। স্টার প্রোডাকসল্দের হয়ে 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “চাঁড়য়াখানা'- 
কে এরা চলাচ্চত্র বূপ দেওয়ার [সদ্ধান্ত 
করেছেন। ছবিটির চিতনাট্যকার ও 
সঙ্গত পাঁরচালক সতাজিৎ রায়। 
জুন মাস থেকে ছবিটির "চন্রগ্রহণ 


সআব্মম্ভ হচ্ছে। 


ভাউগণীতি হল বংলাদেশের বহুল 
প্রচলিত ভাট কাব রাঁচত ছড়াগান। 
এককথায় বলতে গেলে এই ভাটগণীতি- 
গুলি হল এীতহাঁসিক ছড়াগান। এই 
ভাটগণীতিগ্ুলি একাঁদকে যেমন মহান 
ব্যান্তর মাহসা কাত বহন করেছে 
অন্যাদকে তেমাঁন এঁতিহাঁসক ঘটনা 
বা সমাজচেতনার কথা বহন করে 
এসেছে ।.. রর 


৬০ 


হশীরেন নাগের পারি 


ইতিহাসের পাতা থেকে অনেক 
কাহিনী লুপ্ত হয়ে যায়_িন্তু এই 
ভাটগণতিগ্াল বহন করে চলেছে সেই 
সব ল.প্ত ঘটনা বা কাহিনী। 

বাংলার ওপর দিয়ে গত কয়েক" 
শত বংসরের মধ্যে যে দুর্যোগ, যে 
হাণ্গামা বয়ে গেছে তারই ।কছু 'কছু 
বর্ণন৷ পাওয়া যায় এই ভটগীতিগ্লর 
মধ্যে। তাই এই ভাটগনীততে বাণত 
হয়েছে বর্গীর হাশ্গামার কথা_ 
পলাশীর যুদ্ধের কথা জলদস্যদেত্র 
অত্যাচারের কথা ইত্যাঁদ। 

নবাব শায়েস্তা খাঁ বাংলা নবাব 
হবার পর বারো ভূইয়া জমিদারদের 


ওপর যে অত্যাচার করেছে তারই বর্ণনা 
রয়েছে নিম্নের ভাটগ্রীততে £- 


বারো ভূমে জামদার সব মাঙাইল 
জমিদার মাঙাএ টঙ্কা নবাব চায়, 
সেই টচ্কা না পাইয়া পায়ে বোঁড় 

লাগায় ! 


ব্গশর অত্যাচারের কাহন? বাংলা 
দেশের 
সূপারচিত। 


পল্পশবাসীর মনে শান্তি ছিল না 


বর্গী এসে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে 


নিত। সেই অত্যাচারের কথা পাওয়া 
যায় ভাটগশীততে-__ 


প্রত্যেকাট লোকের কাছে! 
সে দন বাংলার নিরীহ 


bo) 





সব লুঁটিল রে, 
জামির ধান, ঘরের মাইয়া 

সব 'ছিনিল রে।- ইত্যাদ 
নবাব আঁলবার্দ খাঁ বাংলাদেশকে 
এই বর্গনীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে- 
1িলেন। আলিরার্দ খাঁ তাই সবারই 
শ্রদ্ধার পাত্র ?ছলেন, নবাব আঁলবার্দ 
গ্ুকভাবে আমাদের বাংলাদেশকে রক্ষা 
ররোছিলেন তার কথা পাই শানম্নের 

ভাট ছড়ার্গাঁত থেকে_ 
নরাবের তাম্বু আইল খামরা 
সর'ইতে 
শ্রাঁলবা্দর তাম্বু তখন জুতার 
দরগাতে, 


হাজার হাজার পল্টনে ময়দান 
ত ভাঁরল! 

হাতা পড়ল দুলদুলিতে, ছোড়া 
পাঁড়ল বরণে 

পা*্খাদার ডুরাইল দাহ (বলের 
ঢকাণে॥ 

এর সময়ে বৃটিশ সৈন্যেরা এদেশে 
কম অত্যাচার করে নি । একে উপাজ্রীবা 
রে বাংলাদেশে ভিভিন্র ভাটগর্গীতর 


“ক্ষলশ্কণী রাত’ ছাঁবতে অলয়া সরকার ও বাঁরেন চ্যাটীজ* 


ক সময়ে সমগ্র দক্ষিণ বাংলা এগ 
দসচুদের অত্যাচারে ব্রত ছিল। একাঁট 
ভটগীতিতে মগ দসঢু কতৃক অপহৃতা 
রুলজলনার আকুল বিলাপ ধ্বাঁনত 


(আরে) এই খপরডা পোছায়ে দিও 
আমার স্বেয়ামীর পায়ে। 


দযহেতে পরাণ আমি রাখব নারে, 
আমারে যেন তালাস করে 
ময়না ঘাটের ধারে ॥ 


এই ধরণের ভা্টগ্রতিতি কয়েক শত 
ফংসরেদ্র বাংলার তিহ্যাসক কহনীর 
কথা বহন করে চলেছে। তাই এই 


“পাগল ঠাকুর' চিত্রের বিভিন চাঁন ছায়া দেব, 
* সূ নীতকুমাৰ। 


৬৯ 


ভাটগ্রশীতিগূলির এীন্ভিহাসিকক শালা 
অনস্বীকার্য । 

বাংলার এই পুরাতন জোক ভট- 
ছড়াগর্শীতর রচাঁয়তা হজ পর্ন চর 
ভাট-কবির দল। এই ভাট ছড়াঙ্জঁ: 
লি মুখে মুখে চলে আসছে। 5 
ভাটকাঁবিরা ভিত্র ভিন্র তঞ্চলে ঘা 
ঘুরে এসব গান ক্রচনা করেছেন। ম্‌ 
মুখে এ-গান প্রচাঁজত হওয়ত্র কথ 
সুরের কিছু কিছু পাঁরবর্তন হয়েছে 

এই ভাটগর্গীতিগুজি নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করে যে, ভাটকাঁরির। ছিলেন 
নিভশক ও স্পঙ্টবাদখ। 

এই ভাটগর্শীতগ্ীল বাহক? লোক- 
সংগীত লোকসাঁহতোর এক 
একাঁটি বঙ্নাবশেষ। 


তথা 


স্স্বন্ঞকনেব রাজ 








Ke 


প্ঠারসের ভান্তজণাঁতক হকি প্রতিযোগিতায় ভারত এবং দ্কচল্যান্ড দলের খেলার দৃশ্য 


লগ যুদ্ধের একটি সপ্তাহ 


এই বছর ল'ঁগের যুদ্ধে অনেক পিছিয়ে 
পড়েছে বি এন রেলদল। অল্প কয়েকাঁট 
মাত্র খেলায় অংশ গ্রহণ করেই বি এন রেল 
বর্তমানে যেভাবে পয়েন্ট অপচয় করেছে 


তাতে লক্ষ্য থেকে তারা বহু দূরে সরে 
ধৃগয়েছে। অন্য রেলদল ইস্টার্ন রেল অবশ্য 
গব এন রেলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থানে 
ফ্যরস্থান করছে। মোহনবাগান এবং ইস্১- 


বৈষ্গলের কথা স্বতল্ঘ, কারণ দ্‌ দলই সমান 
তালে এগয়ে চলেছে। 

বব এন রেলকে পরাজিত করে ইস্টবে্গল 
একটি শস্ত বাধা আতরুম করল। ইস্টবে+গল 
দলের রক্ষণভাগের 
দেওয়া দুটি গোলে 
ললটে নিয়ে তা 
হয়। বিএন * 


প্রাণকেন্দ্র পাঁরমল দের 





করলে 
আক্রমণভাগের খোলোযাড়েরা সব ।কছু করেও 
শেষ রক্ষা করতে পারেন নি, গোলের সামনে 
ঘার্থতার পাঁরচয় 'দিয়েছেন। বলতে গেলে 
মাঝ মাঠে রেলদলের খেলা সত্যই ভাল 
হয়েছে। 

ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার মধ্যে পূর্ণ 
সংহতির ছাপ ছল বললে ভুল বলা হবে। 
ইস্টবেঙ্গল দল এইদন প্রথম দিকে খেলেছেন 
চার-দুই-চার প্রথায় কিন্তু পরের দিকে 
তাদের চার-এক-পাঁচ প্রথায় খেলতে দেখা 
ষায়। প্রথম ভাগে ইস্টবেঙ্গল দলকে খেলতে 
হয়েছে জোর বাতাসের িপক্ষে, কিন্তু 
দ্বিতীয়ার্ধে বাতাসের পক্ষে। খেলার চৌন্রশ 
মানটের সময় সমাজপাঁত একটি বল নিয়ে 
একেবারে আউট লাইনের ধারে পেশীছে বলটি 


অন্যায় হবে।. বি এন রেলদলের 


ব্যাক পাস করলেন এবং সেই সুযোগ থেকে 
পারমল দে এক দর্শনীয় সটে গোল করলেন। 
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পাঁরমল দে ইস্ট- 
বেঙ্গলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন। 
থঙ্গরাজের একাঁট লম্বা সট বিপক্ষ গোলের 
কাছাকাছি পেশছায়। রেলদলের স্টপার বলটি 
প্রাতহত করতে বার্থ হন এবং সেই সুযোগে 
বলটি পারমল দে গোলের দিকে ঠেলে দেন। 
গোলরক্ষক দীপক দাসকে পরাজিত করে বলটি 
গোলে প্রবেশ করে। এর পর বব এন রেলদলের 





শ্ৰীআমিতাভ 





গোলরক্ষক দীপক দাস পর পর কয়েকটি” 


নিশ্চিত গোলের সুযোগ ইস্টবেজ্গলের বার্থ 


{বি এন রেলদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে 
কল্যাণ, টিকে এবং এ্যাপ্টনী অনবদ্য ক্লীড়া- 
নৈপৃণ্য প্রদর্শন করেন; কল্যাণ সাহার 
খেলারও প্রশংসা করতে হয়। ইস্টবেঞ্গল 
দলের অক্রমণভাগে শর্মা, গুরকৃপাল, হাবিব 
এবং পাঁরমলের খেলা উপভোগ্য হয় এবং 
রক্ষণভাগে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নঈম, চন্দন 
ব্যানাজ', দেবনাথ এবং শান্ত মিত্র । খেলার 
দ্বিতঈয়ার্ধের মাঝামাঝি এক মজার ঘটনা 
চোখে পড়ে । পৃবদকের লাইল্সম্যান দর্শকদের 
তাড়নায় পশ্চমাদকে চলে আসেন এবং দুই 
লাইন্সম্যানকে একই দিকে দেখা যায়। 

পূর্বের খেলায় ইস্টবেঙ্গল অনায়াসে 
রাজপ্ধানকে ৪--০ গোলে পরাঁজত করে। 
ইস্টবেষ্গল দলে নবাগত সেন্টার ফরোয়ার্ড“ 
শ্যাম বাহাদুর থাপা তিনটি গোল দে 
হ্যাক লাভের কৃতিত্ব অন্ধ ন করেন। অপর 


. 
“~~ 


+ 


গোলাঁট করার কৃঁতত্ব অর্জন করেন পাঁরমল 
দে। গূর্থা ৱিগেডের সেন্টার ফরোয়ার্ড শ্যাম 
বাহাদুর 1দ্বতীয় খেলাতে অংশ গ্রহণ করেই 
হ্যাদ্রক লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন॥ 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে এখন পর্যন্ত ময়দানে 
চারটি হ্যাট্রিক হয়েছে এবং ইস্টবেঙ্গল মানে 
তার মধ্যে তিনাট হ্যাট্রিক হয়েছে। 
মোহনবাগান স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে 
৩--০ গোলে পরাজিত করে বটে কিন্তু 
মোহনবাগানের খেলা সমবেত দর্শকদের 'নরাশ্‌ 
করে! যাই হোক পরাজিত হলেও স্পোর্টিং 
ইউনিয়নের শেষ সময় পর্যন্ত প্রাতদ্বন্দিতা 
করার প্রয়াস উচ্ছ্াসত প্রশংসার দাঁব রাখে॥ 
প্রথমার্ধে মোহনবাগানকে অগ্রগামী করেন' 
নবাগত তরুণ খেলোয়াড় কানন এবং চুন 
গোস্বামী গোল করে। দ্বতীয়ার্ধে মোহন- 
বাগানের পক্ষে তৃতীয় গোল করেন সেপ্টার 
ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক। মহামেডান 
স্পোর্টিং এবং উয়াড়ী দলের খেলাটি খুবই 
উপভোগ্য হয়। তীব্র প্রাতদ্বান্দতার পর 
মহামেডান দল ১--০ গোলে জয় হয় এবং 
এই গোলটি তারা করে পেনাল্টি থেকে।, 
উয়াড়শ দলের রক্ষণভাগের একজন খেলোয়াড় 
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নালাউদ্দশনকে 'নাযদ্ধ সীমানার মধ্যে অবৈধ- 
ভাবে বাধা দেবার জন্য রেফার পেন্টির 
আদেশ দেন এবং লাইনেল পেনাল্টি থেকে 
দলের একমাত্র এবং বজয়সূচক গোলটি 
করেন। 

ইস্টার্ন রেলদল- লগগের যাত্রার শুরুতে 
যাধা পেলেও মোহনবাগানের কাছে পরাজিত 
হবার পর এক একটি বাধা সাফল্যের সঙ্গে 
আঁতিরুম করছে। ইস্টার্ন রেলদল খাঁদরপুর 
দলকে অনায়াসে ২--০ গোলে পরান্দিত করে। 


এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভারত, বর্ম, দক্ষিণ 
ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতির বাছাই 
করা সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হচ্ছে 
এশিয়ন অল স্টার একাদশ । 

এই এশিয়ান অল স্টার একাদশ গতনটি 
প্রদর্শন ফুটবল খেলায় ইংলশ্ডের প্রথম 
ডিঠভসন দল ফুলহ্যাম এবং শোঁফজ্ড 
ওয়েডনেসডের [বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করবে। 


পথে (বিপদ 
ভারতীয় প্রান্তর অলিম্পক খেলোয়াড় 
প্রদীপ ব্চনাজ+ এক দর্ঘটনায় আহত 


ইস্টবেঞ্গল দলের সচ্গে খেলায় পাঁরমল দে-র 
একাটি সষ্ট প্রতিহত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় 
{বি এন রেলের গোলরক্ষক নপক দাস 


সৌভাগ্যের কথা যে তিনি অল্পের 
গত ২৯শে মে সকালে 
এলাকা 'দয়ে যাবার 


জন্য রক্ষা পেয়েছেন। 
স্কুটারযোগে বড়বাজার 


পয একাট টাকির সঙ্গে তাঁর ধাজা জাগা 
প্রদীপ ব্যানাজী ঘূখের ওপর আঘাত পান 
এবং তাঁকে আটাট সেলাই নিতে হয়েছে 
ক্ষতের জ্থানে। দঘভলার ফলে অবশ! 
সকুটারটি একেবারে. দুমড়ে বে'কে গিয়েছে 
বর্তমানে প্রদীপ ব্যানাজন সুস্থ আছেন বটে 
কিন্তু দু-তিন সপ্তাহের পূর্বে তিনি মাঠে 
অবতীর্ণ হতে পারবেন বলে মনে হয় না। 


সমাচ:র দপণ 


ভারতের ডোঁভস কাপ খেলোয়াড় জয়দণগ 
ম্‌খাজ! প্যারসে অনুষ্ঠিত ফ্রে্ হার্ড কোর্ট 
ঢোনস প্রতিযোগতায় চতুর্থ রাউন্ডে পরাজিত 
হয়ে বিদায় গ্রহণ করেছেন। জয়দণপ 
5-৬, ৩৬, ১--৬ খেলায় বর্তমান ‘বিশ্বের 
শ্ৰেষ্ঠ অপেশাদার খেলোয়ড় অস্ট্রেলিয়ার রয় 
এমার্সনের নিকট পরাজিত হয়েছেন। এমাস'ন 
এক ঘণ্টা দশ 'মাঁনটের মধ্যে জয়দশপকে 
পরাজিত করেন। এই প্রতিযোঁগতার বাছাই 
তালকায় এমার্সনের স্বান ছিল 'দ্বিতীয়। 
কিন্তু রয় এমার্সন পরবতাঁ খেলায় পরাজিত 
হন ফ্রান্সের অনামী খেলোয়াড় ফ্রাঁকোয়। 
জফরেতের কাছে। 

* ৬ ৬ 

ইউরোপ সফররত ভারতণয় হ'কিদল ফ্রান্স 
জাতীয় হকি একাদশের সঞ্চে একটি প্রর্শনগ 
খেলা অমামাংসতভাবে শেষ করে। খেলায় 


কোন দলই গোল করতে অসমর্থ হয়। 
খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় পযারসে। 





৪ আআনুক্েল জন্তানা এবং অস্ট্রোলয়ার রয়: 

এমাস'নের স্বপ্ন তঙ্গ পনাসন। ক শেষ পক ছেলে 

সান্তানাকে হার মানতে হল অস্ট্রেলিয়ার 

কুইন্সল্যান্ডের ছেলে রয় এমার্সনের কাছে। 

গ্রয় >সার্সন তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনে উইসবলডেনের অঙ্গন থেকে । এমার্সস শুধু এসার্সন বিশ্ব টেনিসের সবকটি উট 
[পেয়েছেন অনেক কিছুই; কিন্তু তাঁর সেই দনরলস সাধনার বলে ধরে ধারে খ্যাতির উচ্চ লোভনসয় প্রীফই জয় করতে পেরেছেন। 
জয়ের প্রানূর্যের মাকেও একটা বিরাট শিখরে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু একাঁট দূর্লভ সম্মান “তাঁর নাগালের 
| রিস্ততা থেকে গয়েছে। এমার্সনকে ক্রীড়া অষ্টয্রোলয়ার টেনিস জগতে রয় এমার্সন . বাইরে থেকে গেল চিরকাল। টোনস 
জগতের রবাট রস বলা যায়, অনেকাঁদনের রড লেভারের সমসাময়িক! লেভারের খেলোম্াড়দের মধুর স্বগ্ন “গ্র্যান্ড স্লাম"। 
ই্যর্থ প্রচোনল সঃ তিনি অপরূপ এঁশ্বর্ব . রাজত্বকালে এমার্সনের পক্ষে লেভারকে বিশ্ব চোঁনসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারাট ঢেোলস 
প্রাতষোশগিতায় জয়ী হলে তবেই “গ্রান্ড 
স্লামের" দুর্লভ জয়মাল্য লাভ করা যায়। 
“গ্র্যান্ড স্লামের" জন্য যে চারটি প্রতিযোগিতায় 
গুবজয়ণ হতে হয় সেগুলি হল অস্ট্রেলিয়ান 
টেনিস প্রাতষোগতা, ফ্রেন্ড লন টোৌনস প্রাত" 
যোঁগতা, উইমবলডেন টোনিস প্রাতবোগতা 
এবং আমোঁরকার ফরেস্ট হিল টেনিস প্রীত" 
যোগ্তা।' 

১৯৬৬ সালের যান্রাতেই এমার্সনের 
বিরাট বাধা পড়ল। এক আঘাতেই “এমোর* 
গ্রান্ড স্লামের মধুর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার ॥ 
এমার্সনের বয়স হয়ে এসেছে, বর্তমানে তাঁর 
বয়স হল ২৯ ব্ছর। হয়ত ?তানি ভাবছেন, 
এ জশবলে তাঁর আর গ্র্যা্ড স্লামের সম্মান 
লাভ হল না। 

প্যারসে অনেক আশা নিয়ে এগাস'ন 
গগয়েছিলেন। তাঁর আশাও ছিল যে, ফরাসী 
লন টৌনস প্রাতযোগিতায় বিজয়ীর সম্নান 
সহজেই করায়ন্ত করতে পারবেন। কারণ 
প্রাতদ্বন্দবী তেমন কেউ ছল না। অবশ্য 
ফরাসী উদ্যোন্তাদের কৃত বাছাই তালিকার 
এবার এমার্সনের স্থান ছিল 'দ্বিতীয়। 

প্যারসে এবার তৃতীয় রাউন্ডে এমাসন 
ভারতের তরূণ খেলোয়াড় জয়দীপের 
সপ্মূখীন হন। জয়দীপকে পরাজিত করে 
কোয়া ফাইন্যালে উন্নত হতে তাঁকে 
বেশি বেগ পেতে হয় 'নি। 

কোয়ার্টার ফাইন্যালে এমার্সনের প্রতি 
গ্বন্দুল ছিলেন ফ্রান্সের অনামী তরুণ খেলো- ও 
ফ্াড় ফ্রীঁকোয়া জফরেত। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে এ 
পারে নি যে, এই তরুণ ফ্রাঁকোয়া জকগেত 
বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টোনস খেলোয়াড় 
রয় পমার্সনকে পরাজিত করে রাত! 
{বিখ্যাত হয়ে পড়বে। তেইশ বছরের এই 
ফরাস’ যুবক পাঁচ সেটে ১-৬, ৬-৩, ৬-5, 
৪-৬ এবং ৬-৪ ফলাফলে জয়ী হন। 

গ্র্যান্ড স্লামের স্বপ্ন এমার্সনের ভেঙেছে, 

পভ করেছেন। বেশ কয়েক বছর শব্ধ লেভার অপেশাদার ₹ ছেড়ে প্রবেশ কিল্তু এবার তান, আপ্রাণ চেষ্টা করবেন 
পরাজয়ের প্লান মাথায় নিয়ে এমাসনিকে করলেন পেশাদার জগতে, তাঁর ফেলে যাওয়া আবার উইমবলডেনের সম্মান ঘরে তোলার 

১. করতে হয়েছে বিশ্ব. টেনিসের পুগাতীর্২. “সিংহাসন অধিকারের জন্য চেষ্টা চলতে কারণ তাঁন'বূঝতে পারছেন তাঁর দিন ফুরিয়ে. » 
আঁতরুম বর ভব. হয় নি। লাগল। পুরোভাগে . ছিলেন স্পেনের জাসছে। " _সদর্শন 


রস এগাসন 


a 


> 


মি 
স্পা ই 


সম্পাঁদিকা_ জয়ন্তী সেন 
তী (প্রাঃ) লঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্টীটপ্থ কাঁলকাত৷-১২ 
বস্গুমতা প্রেস হইতে ্রীস্‌কুমার গহসজ-সদার কর্তৃক মং্িত ও প্রকাশিত ॥ 
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ঈদপ কাঁ 5 ৯ টি me চা ৰন x ৬৭ 
আজকের মানুষ রি রর রি ন রী a ৬ 
ভারতদর্শন bl ME je ডু ৬৪ চি টা চপ 1৬১ 
.. আন্চজশতিক a i ৪ এ ৭৩ 
আঁগ্নক্্যপের একটি অধ্যায় - অনন্ত সিংহ ৭৫ 
আমার বাংলা (কবিতা) -- সৈয়দ খালেদ নৌমান ৬ a ণ ৮২ 
ডাকটিকিট (কাঁবতা) -- নিশাঁথ ঘোষ তৰ ৮৭ 2 ৮২ 
--- ল্বাদোঁহ, ॥তায় রবান্দনাথ এ »- অশোক সেন ys ৮৭ ee ৮৩ 
দহন (গল্প) Ee -- আশা দেবী পে সি রর ৮৬ 
"১ শৃমন্রেনের সান্তাহকণী নর রা 5 ৰ রঃ ৮ ৯০৭ ৯০ 
সর্বপদ্বাণ, সর্বতন্ম, সর্ব উপনিষদ, সমন্ত ভন্তিগ্রল্থ হইতে সহ্কালিত লা গোৌরবপ্রভা-হাস্যরসাবতার- | 


ভবকবচমাল। 


(পণ্টম সংস্কপ্ণ ) 


SDT BESS a El Slt 
কাঁরষাঁছলেন--পুরাণ, উপানষদ, তন্ম, ভান্তিগ্রন্থরাঁশ মাঁথত 
করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভাঁস্তানবেদন আঁত যত্নে সমনর্বাচন-- 
সংকলন করিয়া স্তবকবচমালার্পে গ্রাথত। স্তব--ভাক্তর 
উচ্ছবাস-দেবতার বন্দনাগশীত ! আতত্মানবোঁদত প্রাণে তন্ময় 
হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়--জাগাঁতক শক্তি তাহার নিকট 
অতি তৃচ্ছ। স্তবকব্ঠমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব- 


সালবোশত ॥ 
মূল্য পাঁচ টাকা। 





ভক্তসাধক, কবিরঞগ্জন রামপ্রসাদ সেনের 


ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত 


রম্য গরস্থাবলী 


স্ব. শ্র্রকালী-কার্ভন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রকৃষ্ণকার্তন, 





সীতা-ন্বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপুর্ব প্রকাশিত 
কবিতাবলী, কঁবর জশবনশ | 


একক্রে মূল্য ১1৯ 


দীনবন্ধু মিত্রের বনী ূ 


১ম ভাগে_জীবনী ও কবির সমালোচনা, নখলদণ, | 
জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, | - 
কমলে কাঁমনী। ! 
২য় ভাগে সধবার একাদশ, ষমালয়ে জীবল্ত মানুষ, 
পোড়ামহেম্বর, কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতীঁ, সুরধুনী 
কাব্য, দ্বাদশ কাঁবতা, পদ্য সংগ্রহ! 
প্রতি ভাগ দই টাকা 


কবিবিহারীনান চক্রব্ীর 


শ্রস্হ্থা ্থললী | 
রবীন্দ্রনাথ বলেন-“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঞ্গীত । 
এরুপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোংসারিত হয় নাই। 
এমন সংন্দর ভাবের আবেগ, কথার সাঁহত এমন সরে মিশ্রণ 
আর কোথাও পাওয়া যায় না।” 
বাঙ্গালার নব গাঁতিকাবতার এই প্রবর্তক, রব'ন্দুনাথ, 
অক্ষয় বড়াল, দ্রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু খাঁষ কবি |! 
বিহারীলাল চক্রবতর রচনার সমাবেশ। | { 
০০০৮7 গ্রন্থ 


মুল্য 








এল 








তিন 
| বস্মুমত প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিশিনাবিহারণ গাঙ্গুলী স্ট্রগট, কলিকাতা-১২ 
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; ki রজনী] 1 সাঁচত্র] মূলা-৩, টাকা 
গা 
রদ্দনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরাজ্গিনী। 
* ইহাতে আছে দুইখান অমূল্য গ্রন্থ সি ২ তা 
্রল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃভের অনুবাদ . 22 ee 
৮ EER তৃতীয় খস্ডঃ_আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, ফপালকুণ্ডলা, দেবা 
প্রাবৃহম্ভাগবতামৃত চৌধুরাণী। {সচিন ] মুল্য-৩, টাকা। 
এবং i সাহা 
ষ্টাগবতাচার্যের 'বশ্বপ্রসিন্ধ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেসতর্বঙ্গিনণী পথম বণ্ড ৮ করত, লোকরহম্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১৪)। 
স্রমগ্র ভারতে প্রথম বজ্গাননবাদ মূল্য-২ টাকা! 
“শুনিয়া তাহার ভান্তযোগের গঠন॥ দ্ৰিতাঁয় খণ্ড £-€১ম ভাগ অন্যশ্ীলন), মুচরাম 'পুড়) 
_ আবিষ্ট হইল গোঁরচন্দ্র নারায়ণ”... বিবিধ প্রবন্ধ € ২য়), বিজ্ঞান বুহস্্য। মল্য-২, টাকা। 





অহাভারতের , 
ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, 'এই নিবেদন। | তৃতীয় খম্ড - শ্রীমন্ভগবদগীভা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাঁহত্য- 
এই মংজ্াবান প্রন্থ বাংলার প্রত ঘরে প্রতিষ্ঠিত কর্ুক॥ প্রসঙ্গ, মানস, ভ্রলিতা॥ মূল্য-২, টাকা। 


বস্তা প্রাইভেট লিনিটেডঃ ১৬৬, ?িবাঁপনাবহারা গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কীল-১২ 
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৭১ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা-মূল্য ২৫ পয়সা 
বৃহস্পাতবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 


বাংলা ভাষায় ছিতীয় সর্বাধিক প্রচারত 
সাপ্তাহিক পা্রকা 


Thursday, 





Price : 25 Paise 
16th June, 1960 





টাকার মুল্য হাসের ফলাফল 


জনসাধারণ যখন জানসপনের আঁ্নমূল্যে 
দুর্বিষহ জ'বনযাপন করছে এবং সেই 
অবস্থা থেকে ম্যন্তির অনুসন্ধানের জন্যে যখন 
বিভিন্ন মহল চিন্তীক্রিস্ট, ঠিক সেই মুহূতে 


"- কেন্দ্ৰীয় সবকার টাকার বৈদোশক মূল্য হ্রাস 


কবে এক ইতিহাস সৃষ্ট কবলেন। একে 
ইতিহাস বলার কাবণ এই যে, এর ফলাফল 
এমন এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে 
পারে দ্বারা দুদাশাগ্রস্ত জনগণ নিরুপায় 
অবস্থায আর এক নতুন ইতিহাস সৃষ্ট না 
করলেই বাঁচি! কিন্তু এর দয় বা দায়িত্ব 
তখন জনগণের ঘাড়ে চাঁপয়ে দিলেই কি শেষ 
পক্ষা হবে? 

দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়ে যাওষার জন্য 
কেন্দ্রী্ সবকার টাকার মূল্য হাস করাব কথা 
ধিববেচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। 
কারণ, ১৯৪৮ সালে টাকার মূলা হাস করার 
পব থেকেই জিনিসপত্রের মুল্য হু হু করে 
বেড়ে গেছে! পাছে, পুনরায় সরকার টাকার 
মূল্য হাসের ঝুকি নেন, এই ভর সর্বস্তরেই 
ছল বিরোধ+পক্ষের সদস্যদের প্রশ্নে 
অর্থমন্ত্রী সাফ জবাব দিয়েছিলেন যে, টাকার 
দর কমানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 
তাছাড়া, মাত তন সপ্তাহ আগে অর্থমন্ত্রী 
ইনাস্টট্ুট অব ম্যানেজমেশ্টের সমাবর্তন 
উৎসবে ভাষণ দেবার জন্যে উপস্থিত হলে 
সেখানে সাংবাদিকদেব বলোছলেন বে, আল্ত- 
ভাতক বাজারে ভাবতের টাকার দাম চাস 
পেষেছে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। 
সুতরাং টাকার মূল্য হাসের কোনো প্রশ্ন 
ওঠে না! তিন সপ্তাহ পূর্বে অর্থমন্ত্রীর এই 
উক্তির দক মল্য_তা ভেবে আমরা বিস্ময় 


সম্মেলনে জানিয়েছেন যে, এই অবস্থা বাইরের 
চাপে মেনে নেওয়া হয় নি। তিনি নিজেদের 
স্বার্থ দৌখরে মূল্য হাসের ব্যাপায়ে অনেক 
য্ান্ত দেখিয়েছেন। 

কংগ্রেস ও  অকংগ্রেসী সদস্যদের 
মধ্যে যখন বিরুপ প্রতিক্রিয়ার শুরু হয়েছে, 
কাবো কাবো আভমতে সংসদ অবমাননার এবং 
সরকাবের নশীতিহণন ভাবাবেগও রাজনোৌভক 
চাপের কাছে মাথা নত করার প্রশ্ন উঠেছে-_ 
তখন সরকার এক বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে সভ্য 
ঘটনা ফাঁস করে ফেলেছেন। তার প্রমাণ- 
স্বরুপ আমরা কংগ্রেস এম পি-দের কাছে 
অর্থমন্ত্রীর এক 'নোটে'র কথা উল্লেখ করাছি। 
সেই «নোটে ‘তান স্বীকার করেছেন যে, 
মুদ্রা মূলা হাসের প্রশ্নাট আর ঝািয়ে রাখা 
সম্ভব ছিল না, কারণ, সমস্ত বৈদোৌশক সাহায্য 
এর ওপর নির্ভর করছে। বৈদেশিক সাহায্যের 
বহরাঁটি কি রকম হবে এখানে আমরা আর 
তার উল্লেখ করাছ না। ভবে মাকিনি কংগ্রেসে 
এক সংশোধন প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, 
[ভিয়েতনাম বা কিউবাতে যারা পণ্যদ্ুব্য প্রেরণ 
করে-- তাদের খাদ্যশস্য প্রেরণ নিষিদ্ধ করা 
হোক। একথা সবাই জানেন যে, িউবাতে 
ভারত পাট রপ্তানী করে! সুতরাং ভাবী 
অবস্থাটা একবার উপলব্ধি করুন! তাহলে 
টাকাব এই মূল্য হাসের আসল রহস্য কিঃ 
একথা এখন আর আববাস করার কারণ নেই 
যে, যোজনামল্মী শ্রীঅশোক_ মেটা মান 
যন্তরাচ্ ভ্রমণকালে আমেরিকার সাহাষ্যের 
বিনিময়ে টাকার দূর কাঁময়ে এ দেশের বাজারে 
মাকিন পদ্য ও মূলধনের রপ্তানীর সুযোগ 
করিয়ে দেওয়ার জন্য যে ইংগিত গেয়োছলেন, 
তা মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই টাকার মূল্য 
হাসের সিন্ধান্ত ঘোষণার আগেই সেই সিদ্ধান্ত 
মার্কিন নয়াল্মত ইপ্টারন্যাশনাল সানটারাঁ 
ফাণ্ডকে দিযে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়েছে। 
স্বয়ং অর্থমন্মাই এ কথা স্বশকার করেছেন। 
সুতরাং আমাদের সরকার কোন অবস্থার চাপে 
পড়ে টাকার মূল্য হাস করতে বাধ্য হয়েছেন, 


তা ওপরের তথ্যগাঁল থেকে কিছুটা ধারণ) 
করা যেতে পারে। 

তবু জনসাধারণকে এখনো পর্যন্ত এই 
বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, এতে তাদের 
ক্ষাত হবার কিছু নেই এবং এতে আমাদেরই 
নাক সুবিধে সব চাইতে বেশি। কিসেয় 
সুবিধা? সরকারী নানা উপদেশ বর্ষণ 
সত্বেও জিনসপন্লের দাম এরই সধ্যে বেড়েছে, 
এবং সরকার য্ারপাত জানাচ্ছেন যে, দ্রব্য- 
মূল্য বাড়লে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, 
আর্ভনাল্সও জারী করা হবে। বলা বাহলা, 
আমদানীকৃত যাবতীয় 'জানসের মূল্য এখন 
বৃদ্ধি হবেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এদেশ?য় 
দব্যের মূলা বৃদ্ধি করা হবে এই অজুহাতে 
যে, যারা স্বদেশ দুব্য উৎপাদন করে তারাও 
[বিদেশী জানস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। 
সুতরাং আমের বাজাবও এখন গরম! যে 
জ্বানিস রপ্তানী করা হবে এ দেশে তারও দাঘ 
বাড়বে। আঁধকল্ডু মনে রাখা দবকার, রপ্তানী 
বাড়াবার মতো আমাদের শান্ত নেই? অথচ 
এখন সরকারী মতে রপ্টানীই আমাদের ভরসা॥ 
১৯৬৫-৬৬-তে ভারতের রপ্তানীদুব্যের মুল্য 
হোল ৮৪০ কোট টাকা। এ সমুয় আমদানী 
করা হয়েছে ১৩৮৩ কোটি টাকার দুব্য। 

মূল্য হাসের ফলে আমাদের গৃহণত 
বৈদোশক বণও প্রায় দেড়গুণ বোল বৃদ্বি 
পাবে। এরপর যদ কেউ বলেন আমাদের 
সরকার ভালোমন্দ বিচার না করে কেবম 
যান্তহন ভাবাবেগের দ্বারা চালত হয়ে একটি 
আঁহতকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, তাহলে যি 
তা হবে খুবই দোষের ই 


চে 


fe. 





| The man who succeeds me 
has a brilliant career— 


চৌধুরী ঠিকই বর্ণনা দিয়েছেন।, লেঃ_লেনা-' 


রেল ' কুমারমষ্গলমের সৈনিক-জপবন গোড়া 
থেকেই শগোঁরবর্মাণ্ডত। 'তানই দদ্বতায় 
ভারতাঁয় যান ভারতাঁয় সেনাবাহিনীর গোল- 
দাদ রেজিমেপ্টে কমিশন লাভ করেন্‌! স্বাধীন 
ভারতে গোলন্দাজ বাহিনীর লোক হয়ে তিনিই 
প্রথম স্থলবাহনীর অধ্যক্ষের পদ ' লাভ 
কলেন। ; EE 

[ভার জখবনে শঙ্খেলা না থাকলেও, 
| পৱের জীবন ছিল রুটিন-মাফিক ছকে, 
ঘাঁধা। ৷ ডাঃ স্মব্বারায়নকে বৃটিশদের, 
বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল, স্বাধীনতা আন্দো- 
লন তাঁকে নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়েছে, তাঁর' 


সেদিন তান মাত্র কুঁড়ি বন্ছরেব তরুণ । 1সপড়- 
গুলি যেন তাঁর মুখস্থ, তাই তর্‌ তর্‌ করে 
ওপরে উঠতে তাঁর বেগ পেতে হর নন মেটেই। 
গনম্ঠা এবং আন্তরিকতার অভাব তো তাঁর 
কোন কালেই ছিল না! 

কিন্তু সৈনিকের জশব্ন মানেই তো পদে 
পদে, মরণ! বিপদের ককি তার প্রত 
ম্মহর্তে। হিম-শীতল কক্ষ তার জন্যে নয়, 
তার' স্থান বিভীষিকাময় হুদ্ধক্ষেত্রে। সে- 
যুদ্ধক্ষেত্রে কুমারমতৎ্গলম 'শিরেছিলেন, দ্বিতীয় 
ধীবন্বঘুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীর মেজরের 
দত নিয়ে তান শিয়েছিলেন" মধ্য প্রাচ্যে। 
বিম্ব-বখ্যাত জার্মান ট্যাঞ্ষযোম্ধা রোমেলের 


বিরদ্ধে আড়াই করার কৃতিত্ব কম সৌনকেরই 


আছে, সেই ছোট তালিকায় কুমারমঞ্গলমের 


_ বন্দীশিবিরে। 
, আত্মরক্ষার বিদ্যেটাও তান রপ্ত করোছিলেন 


নামটা কিন্তু ছল! আর শরবপাণ্ এলো 
এখানে, 'লিবিয়াতে তাঁর ইউনিট ধরা পড়লো, 
কুমারমঞ্জলম নিক্ষিপ্ত হলেন ১৯৪২ সালে 
কিন্তু শুধ আক্রমণ নয়, 


ভালো, পালিয়ে গেলেন তিনি শেকল কেটে। 
কিদ্তু -আক্মগোপনের কাষদাটা বোধহয় তাঁর 
জানা ছিল না, ভাই শুব হাতে আবার ধরা 
"পড়লেন কযেকাঁদন বাদেই। এবার জার্মানরা 
আর এই বিরাট শকারকে' বিদেশে রাখা 


. নিরাপদ »মনে করলো _ না, সে'জা জার্মানী 


পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। কিন্তু সে- 





কুমারিমংগলম 


রোমহর্ষক কাহিনী ফাঁদার অবকাশ এখানে 
কোথায়? 

পরাজয় মানলো জার্মানী, শেষ হলো 
যুদ্ধ; ঘবের ছেলে কুমারমগ্গল্‌মও দশর্ঘাদন 
পরে ১৯৪৫ সালে ঘরে ফরলেন। দেশ স্বাধীন 
হলো, অর্থাৎ তাব রক্ষার অন্যতম অতন্দ্র 
প্রহবী - হিসেবে ডাক পড়লো কুমার- 
মন্ালমেরও! ১৯৫০. সালে গোলন্দাজ 
বাঁহনশর-ব্রিগেডিয়ার পদে নিযুত হলেন $তাঁন। 
ছ* বছর না যেতেই আরে এক ধাপ উঠে 


ধদাতিকবাহিনীর ক্যাড গেলেন তিনি 
সেজর-জেনারেল পদে উন্নত হয়ে। এর আগোই 
যুদ্ধে কাতর দেখিয়ে ডি-এম-ও সম্মানে* ভূষিত 
হয়েছিলেন 'তাঁন। দেশসেবার পুরস্কার 
তখন তাঁর বাবাও পেয়েছিলেন, কেন্দ্র মান্ম- 


সভার সদস্য ডাঃ সুব্বারায়ন তখন। পরে 
মহারাচ্টের রাজ্যপাল 
ডাক পড়লো আবার বিলেতে। ওয়োলং* 


টনের সামারক কলেজে ' কম্যাস্ডাস্টের পদ 
দেওয়া হলো তাঁকে, এর. আগে দেওলতে 
গেলন্দাজ বাহিনীর সামারক স্কুলে শিক্ষকতার 
অভিজ্ঞতা তো তাঁর রয়েছে। আজ ভারতের 
সেনাবাহিনখতে যাঁধা অধিষ্ঠিত রয়েছেন তাঁদের 
অনেকেই কুমারমগ্গলমের ছাত্র । ১৯৫১ সালের 
অক্টোবরে তান আর্ম হেড কোযার্টার্সে 
লেফটেন্যান্ট জেনাবেলের শ্রেণীতে উন্নত হয়ে 
গ্যাভ্জুট্যাপ্ট জেনাবেল পদ নিয়ে দেশে 
'ফিবলেন। এর পরে সমগ্র ইস্টার্ন কম্যান্ডের 
দায় দেওয়া হলো তাঁর ওপর, 'জ-ও-স 
কুমারমঞ্জলম। গত বছরই কুমাবমত্গলম 
পেশছলেন শেষ ধাপে, সেনাবাহনর ভাইস 
চীফ-এর ইন্‌সিগ্ানয়া পরলেন বুকে। আজ 
তাঁর সৈনিক-জ্রীবন চবম সার্থকতা লাভ করলো, 
সেনাবাহনর শীর্ষদেশে আরোহণ করলেন 
পরমশিব প্রভাকর কুমারমণ্গলম তাঁর ৩৩ 
বছরের দীর্ঘ সাধনার পর। 

নিরলস সোনক-জশবন কুমাবমালমের, 
সামরিক পুরুষ তানি আক্ষারক এবং আলং- 
ফারক উভয় অথেই। বাজ্রনীতি তাঁর জন্যে 
মধ, ও নিয়ে মাথা ঘামাতে তান চন না। 
চৌধুরীর মতো--ভারতেব প্রাতিবক্ষাবাহিন* 
আধ্ানক য্ধাবদ্যাষ পারদশ হোক। চাঁনের 
আযাটম বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষতে 
ভাবতেব পারমাণবিক বোমা তোর করা উচিত 
{কনা সে-বিষয়ে মন্তব্য করার কিছু নেই তাঁর, 
ও-নয়ে মাথা ঘামান দেশেব রাজনোতিক 
নেতাবা। আব অবশ্য ঘামাতে পাবেন তাঁর 
কমিউনিস্ট ভাই-বোন মোহন মঞ্গলম আর 
পার্বতী কৃষ্ণাণ। 

কুমারমন্গলম বরং অবসর সময়ে পোল্যে 
খেলবেন। ভালো ক্রিকেট খেলোবাড হিসেবেও 
খ্যাতি ছিল তাঁর, সেই সুবাদে এম-স+ 
সিরও একজন সদস্য তিনি। স্লবাযাহনশর 
অধ্যক্ষ হিসেবে এই সৈনিক-খেলোয়াড়কে পেকে 
ভারুতবাসী আজ সাত নিশ্চিন্ত 





"হাস করাই হবে না। এখন দেখা যাচ্ছে 
এঁ দুই বন্তব্যেই সত্যের অপলাপ 'ছিল। 


গ্রহণ করা না হলে ভারতের অর্থ- 
নৈতিক 'বপর্যর অবশ্যম্ভাবী হয়ে 
উঠত। কেন না টাকার দম না কমালে 
(বৈদোৌশক্ সাহায্যের নামে) আমরা 
প্রভূত পরিমাণ খণ গ্রহণের সুযোগ 
থেকে বাণ্ঠিত হতাম; যার অর্থ, আমা- 
দের পাঁরকল্পনা কার্যত ব্যাহত হত। 
এই অবস্থাকে কেন যে বৈদেশিক চাপ 
বলতে আমরা কুশ্ঠিত হব, 'িজ্ঞজনে 
তা ভেবে পাচ্ছেন না। চাপ অন্যভাবেও 

















টির সমর্থক 
প্রধান খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসক্রক্মণিয়ম। ol 
দপ্তরের অবস্থাও বিশেষ . ‘সুবিধাজনক 
নয়। ভারতকে খাদ্য সাহায্যের জন্য যে 
বিল মাকিন কংগ্রেসে উত্থাপন করে- 
ছিলেন স্বয়ং প্রোসডেন্ট জনসন তার 
ওপর এমন এক সংশোধনী প্রস্তাব 
রেখেছেন যার উদ্দেশ্য, হল চাপ দিয়ে 





ভারতের বৈদোশকন'ততে কিছু 
ইচ্ছামত সংশোধন কাঁরয়ে নেওয়া। 


সংশোধনী প্রদ্তাবের বয়ানে বলা 
0 হয়েছে, যে সমস্ত দেশ উত্তর ভিয়েতনাম 
বা কিউবাতে পণদ্রব্য রপ্তানী করে সে 
সমস্ত দেশে মাকন খাদ্যশস্য প্রেরণের 
 বদান্যতা_ বন্ধ করে দেওয়া হক। 
পট সাহায্য গ্রহণ- 





পাট বেচার অপরধে যাঁদ ভারত মাঁকনি 
. খাদ্য, সাহায্য থেকে বাঁণ্ডত হয় তবে 
কি "ভারতের. নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে 
... বৈদেশিক চাপ যে তার রোমশবাহু 
বাড়ে ধরছে তা অস্বীকার করার 















| মূলধন যে 
ঃ সহাসোই তুলে নিয়ে যাবে একই সঙ্গে 







ধবদেশাী কামাল নিয়োগ না করে 
(উৎপাদনের উ উপাদান হিসেবে) স্বদেশী 
৯ প্রস্তত করা 





যয় না তীর 


- শিল্পের উৎপাদন. তা তাও কি 
অনেক ক্ষেত্রে মোসন পার্টস এবং কাঁচা- 
মালের ক্ষেত্রে সঙ্কর দ্রর্য নয় £). সেসব 
জিনিসের দাম চড়বে। বধা দেবে কে? 
সব থেকে বড় কথা হল, 

মূল্যমানের ওপর বাজারের মূল্স্তর 
দাঁড়য়ে থাকে এবং এদেশে মূনাফাখোর 


সৃযোগ-সন্ধানী অঞ্গুলীমেয় নয়। 
সৃতর।ং আশ্বাস যেমনই আস্মক, 


বিপবয়কে সঙ্গে নিয়ে আসছে এবং 
তার মোকাবলার জন্য সাধারণ 
মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে। .. 

মুদ্রামূল্য হাসের সঙ্গে সঙ্গে 
মনাফ শিকারী বাণিজ্যের - ক্ষেত্রে 
নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হচ্ছে অনেক 
উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, 
দেশের লেকের মনে অথনৈতিক স্বাধী- 
নতার যে স্ব্ধ ক্রমেই অঙ্কুরিত হতে 
শুরু করেল এই সব ব্যবস্থায় তা 
বিনষ্ট হতে শুর করবে । আমরা যত- 
ক্ষণ না সাহায্য-দিরপেক্ষ অর্থনীতিতে 
পেশছাতে পারাঁছ; ততক্ষণ বিদেশী 


দেখিয়েছেন, মুদ্রামূল্য হাস করার 
বিভিন্ন আর্ক সঙ্কটপূর্ণ যুগে 


কটা গুণের মধেও অর্থনীতিজ্ঞ এবং বিদ্বং- 


ই 






পারেন নি। 
রাজনোতিক ও গ্রুণীসমাজে আজ 
0577৯ রড 


























কে যে beeen Ul 
হুমকা দিয়েছিলেন, চগ্ডীগভকে তাঁদের. 


সম্পর্কে স্ধকারকে সাবধান কাক 
ছিলেন এই বলে যে. চল্ডগড্ডকে 
হরিয়ানার অন্তর্ভকক কবা চালে “কার 


প্লূপেই থাকবে এবং পাঞ্জাবী সুবা 
ও হরিয়ানার যুক্ত রাজধানী হিসাবে 


যে হাওয়া অনুকুল হয়েছে তা বলা যায় 
না। উচ্মা উভয় পক্ষেই বর্তমান । তবে 
সীমানা কাঁমশনের সুপারশ পালত 
না হওয়ায় সূবাবাদীদের পক্ষে এই 


সময় একাই একশ’ হওয়া যায়। আমরা 
এজন্য ‘তারা 1সং-এর তাড়না প্রয়োজন' 
বলে অনুভব করোছলাম। 

পাঞ্জাবের দুই শাখা রাজ্যের 
নেতৃবৃন্দ অযথা হাওয়া গরম না করে 
একটি সুচিন্তিত সমাধানে ষথাশীঘ্ 


সেই সঙ্গে বেসামরিক শান্তকে সাহাষা 
ফরাও অন্যতম কর্তব্য বলে শ্রীকুমার* 


উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপাত 
স্বয়ং কমলাপাঁতি ত্ৰিপাঠী বিশেষ 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। 
দুশ্চিন্তার কারণ ইউ পির উচ্চাঁত- 
লাষী শ্রী সবি গুপ্ত এবং তাঁর 
জল্মাদনে উপহার প্রদানের জন্য 
প'য়ষা লক্ষ টাকার তহবিল 


আগামী নির্বাচনে খরচ করতে শুর 
করেন তবে টাকায় বেধে তিনি তাঁর 
আপন উপদলকে যথেষ্ট শান্তশালী করে 
তুলবেন। শ্রীন্রপাঠী ব্যাপারটি 
সৃতরাং সহজভাবে গ্রহণ করতে 
অপারগ । তান আঁভযোগ করেছেন, 
এমন দূর্ঘটনা ঘটতে দেওয়া আদৌ 
উচিত নয়। তাছাড়া অনুরূপ পূর্ব 
নজীরও নেই। কংগ্রেসী নেতৃবর্গেত্ব 
কাছে আর্থক উপহার জমা পড়লে তা 
সংগঠনকে দেওয়াই নিয়ম। সি বি 
গুপ্তের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা 
ইউ পি সিকে ভাবিয়ে তুলেছে। 
শ্রীন্রপাঠীর ভাবনার যথেষ্ট কারণও 
আছে। যে ধাঁনককুল শ্রী সি বি গৃপ্তর 
তহবিল পূর্তিতে সাহায্য করবেন তাঁরা 
যে নতুন করে প্রদেশ কংগ্রেস তহাবল 
পূরণ করে দেবেন এতোটা বিশ্বাস 
প্রদেশ কংগ্রেসের নেই, থাকাও সমীচীন 


ঝোঁকায় স {বব গৃপ্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী 
কৃপালনীর ওপরও খাপ্পা হয়ে উঠে" 








তা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। মাত্র 
নব্বই মিনিটের মধ্যে বিচার শেষ হয়। 
এই বিচারে কোন সাক্ষী ছিল না, 
উকিল ছল না, আসামীদের আত্মপক্ষ 


কিন্বা ও মতাদশ্ডে দন্ডিত অপর 
- তাতে কর্ণপাত কারন নি তিনি এই 
মধ্যে আতঙ্ক সাঁম্টবক জন্য বাবহার 
পরিণতি কি ভঙঙ্কর হতে পারে, এই 
ঘটনা থেকে সবাই তা বুঝতে পারবে। 













কটনতিক 
পাঁতদের যোগ আছে ক না, এখনই 
তা জোর করে বলা শক্ত । তবে কঙ্গোর 


ওপর কর্তত্ব নিয়ে বেলান্গিয়ান ও মা্কন 
কর্তাদের মধ্যে যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই 


চলছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

কঙ্গোর প্রাক্তন শাসক বেলাজয়ান- 
দের শিল্প ও বাণিজ্য স্বার্থ পচ:র 
পাঁরমাণে রয়েছে এখানে । 
মানায়র এখনও বেলাঁজয়ানদের 
হাতেই। মাঁক্নীরা নতন করে এখানে 
রাজনৈতিক ও অর্থনাতক কর্তত্ব 
প্রতিষ্ঠার স্রছে। 


চেষ্টা কুরে তবে মাক্নিশরাও নিশ্চই 
চপ করে বাস থাকব না। এবারের 
ঘটনাতেও হয়তো তাই হয়েছে। 


দক্ষিণ আফ্রিকা 


জোহানেসবার্গে স্মাটস 'ঁবমান- 
বন্দরে ৪ঠা জুন রানে রবার্ট কেনেডাী 
সম্যক এসে পেশছলে ছাত্ররা তাঁদের 
বিপূলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। 

সম্বর্ধনা উপলক্ষে এত বেশি ভিড 
হয়েছিল যে, কেনেডাঁদের ভিড় ঠেলে 
বের হতে বিশ মিনিটেরও বেশি সময় 


সমর্থ ক। সুতরাং 


কোনেডার এই দিন রক অধরের | 


রাজনৌতক গুরৃত্ব খুবই বোঁশ। 
সংয্‌ত্ত আরব প্রজাতন্ত্রঃ * 
ভারতের পরর স্ট্রদপ্তরের রাষ্ট্রমল্্ী 


: শ্রীদীনেশ সিং কায়রে তে সংযুক্ত আরব 


প্রজাতন্বের রাষ্টরপাত আবদুল গামেল 


নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, এবং 





গান্ধীর লেখা একটা চিঠি 1দয়েছেন। 
এর আগে শ্রীসং বেলগ্েডে গিয়ে 
টিটোর সঙ্গেও এইভাবে সাক্ষাৎ 


সেই আলোচনা সরু করে দিয়েছেন । 
টিটো ও নাসেরের সঙ্গে, এবং বিশেষ 
0951 রা 


দিবে লেনিন? 
অক্টোবর পর্যন্ত শীর্ষ বৈঠক 





ধারণা হয়েছে, টিটো ও নাসেরের মধ্যে 
বোধ হয় এই বৈঠক সম্পকে আগ্রহ 
কমে গেছে। কিন্ত ব্যাপারটা মোটেই 


তা নয়। উভয়ের মধ্যেই যথেষ্ট আগ্রহ রি 





ভ্ী পুনবিনিয়োগ পরিকল্পন। আপনাকে মূলধন গড়ে ভুলতে সাধ্য 
আপনার ছেলেমেয়ের পড়াশুনা, বাফিকোর জন সঞ্চয়, বাবলা বা 
খবং আরও নানা রকম কাজের অন্ত এই মূলধন কাজে লাগে॥ 
পুনধিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী, আপনি অনুরোধ করলে ইউনিট 
ভর টাই, আপনার ইউনিটগুলি থেকে অদিত আর সঙ গদে 
গুনধিনিয়োগ ক'রে ফেখেন। 


গু বিশেষ মুলো আপনি ফরেকাটি অতিরিক্ত ইউনিট কেনবার সুযোগ 


পাবেন, বাতে এই অতিরিক্ত ইউনিটগুলি দশের গুণিতক ৬/1 


কাজেই এই পরিকর্পন। অনুযায়ী আপনার ইউনিটখলিয় আর থেকেই 
সী আপনি আরও বেশী ইউনিট 'নেতে পারেন । তবে পুনদি! 
পরিকল্পনার যোগ দেওয়! সম্পর্কিত সম আবেরন ১৯৬৬ সালের ৩*শে জলের 
পূর্বে টার কাছে গৌছানো চাই। : 


০) পুনধিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী আর একটা স্থবিধে হার এই যে 


১৯৬৬ সাজের ১লা ফুলাইতে এই গ্বকষ ইউনিট সম্পর্কে একট! 
টির বান বাতা সিডি সর গর থে 


পুনিনিয়োগ পাকার বিস্তারিত বিণ জন্য একটি আকা কাথজে ( (অধথৰা ie 
আপনার নাধ ও ঠিকানা দিয়ে নিঃ়লিখিত ঠিকানাঃ ইউনিট ট্টাক্টের কাছে লিখুন ও 


ক সত ৮ বস আচ বরা ও এজ অ বা ওক ঝা পারা ও কাত বং নু ও আচ 


ধ্বচাটাত 


ভারতের উঃ 


বোস্বাই লাইফ বিজ্ভিৎ ৪৫ বীর নরীফাছ হোত, সক : 
+৮ কাউন্দিল হাউস শ্বট, কলিকাত!-১. রিজার্ড ব্যান্ধ বিন্ডিৎ, সাউথ বাঁ রোজ, ফোটা রাস লিগ: জান্ত 





আছে| * বৈঠকের প্রস্তাবটাও প্রবীণ যোদ্ধা ডি ভালেরা আজ বদ্ধ, 
তাঁদেরই, তের নয়। তবে এই অথর্ব ও প্রায়-অন্ধ। তাঁর পক্ষে এখন 


1817, 


জনসমর্থন লাভ করা সম্ভব হয় না। 
ডোঁমানকান রিপাবলিক £ 


একান্ত বশংবদ বালাগেরকে রন্ট্রপাত 
পদে বাঁসিয়েছে। বালাগের ডোমিনি- 





আমার সহ রাগ হল। রর 
 পদেখ্ন, আমাকে ক্ষমা টু 
আমার মনে হয় আপনার নিজের গরমে 
















তে প্রেমানন্দ 

R AMA NA ND A’-বাংলায় 

চারণ করলে প্রমানন্দ'। রায়বাহাদূর 
সুতরাং, ছদ্মবেশে 


টি পরালাববা্ কাঁ পবনালা এতা” 
গুহ এগণ্যুয়া রিভলভার আঁর বুকর উয়র্‌।, 


_ সময়ে সে সতক'" থাকে। 


একজন লোক 
অত বড় একটা অস্ত কাছে 
রেখেছে_ এটা নিশ্চয়ই. তার নজরে 
পড়ত। সুতরাং মনে হয় অন্য কেউ | 
এসে তাকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে” . হর 





বলা বাহুল্য জুরী মহোদয়ের 


তিনি পিস্তল বা অটোমেটিক পিস্তল সম্বন্ধে 


পুলিশের পক্ষ থেকে 
অভিযোগ প্রমাণের পথে যে সব ভ্ুটি 


প্রীতপক্ষের সমস্ত প্রমাণ ধূলিসাং করে 
দিলেন। তার সারমর্ম এই £_ 


এই অংশ সতীশবাবয কোর্টে 
অস্বীকার করেছেন। 
(8) শ্যামাচরণ বলেছে প্রফুল্ল 


(6) প্রফুল্ল যদ না বলেই থাকে 


তবে তার পরের দিন সকাল "সাতটায় 
প্রেমানন্দর বাড়তে 22556 করতে 
গেল কেনঃ সাঁতাই যদ নাম বলে 


থাকত তাহলে পুলিশ তক্ষাণ তাকে 


arrest করতে যেত। এ 
জুরীরা বন্ধ ঘরে আলোচনা করতে 
গেলেন। পরে শনোছলাম আলোচনা 


করবার সময় জুরীদের মধ্যে একজন 
খুব বৃদ্ধির সঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলে- 
িলেন__ রর 


«একটা পিস্তল সাধারণত ছয় সাত 


ইপ্চি লম্বা হয়। প্রফুল্ল নিহত হয়েছে 
অটোমোটিক পিস্তলের গৃলীতে। 
অটোমেটিক পিস্তল যখন, তখন সেটা 


ধূনশ্চয়ই বার ইপ্টির কম হবে না লম্বায়! 


প্রফল্পে একজন আই বি আঁফসার, স্ব... 


| ধরনর্মলদা আশ্বস্ত হলেন। 
“পর্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্রমশ নিবিড় 


তাই তাঁর মনে 





i 










2রীদের সর্বসম্মত 
—A“NOT GUILTY.” 
“Not gullty ? পনরপরাধ 2 - 


বৃটিশ কর্তাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। 

এইভাবে একের পর এক বিপ্লবী মানত 

পেয়ে যাবে ? হাইকোর্টে চলে গেল ' “ 
কেস। সেখানেও নিরপরাধ প্রমাণিত 
হল প্রেমানন্দ। বৃঁটিশের জিঘাংসা*. : 
বৃত্ত ঘা খেল বার বার। তবু হার, 
মানতে চায় না। ১নং বেঙ্গল : 





 ত্যান্ট অনুসারে জেলে পাঠানো হল। 


ধ্নমলদা এলেন দেখা করতে । রৈলওয়ে 
ডাকাতির দিন সময় মত এসে পেশছাতে 
পারে নি বলে বার বার হুট স্বীকার | 


ক্ষাত হয় নি তো._তবুও তাঁর নিজের? 
মনে শান্তি নেই। যাই হোক, আমার 





আন্তারকতাপূর্ণ কথায় শেষ পর্যন্ত 


আমাদের 





fs 
৮৫ 


হয়, খাঁরা সম্পুর্ণ আস্থার সঙ্গে যে কোর 
বিমানের কাজের জন্ত সর্বভোতাতে শিক্ষিত ॥ 


পো 


ANDIANOIL} 

















সাৰ্থক হল। 
পাঠকের ধৈ্যচ্যাত ঘটারে। মোট কথা 


[হসেতে চট্টগ্রামে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত 





কাজ করেছেন । 


ছাড়া পেয়ে টি 
রা 
থেকে ঠিক করে বার হলেন যে, বাংলা 
দেশে একট বিপ্লবী দল উভয় পক্ষের 
নৈতৃবনদের দ্বারা সবুেনে | 


দুটি বিভলভার, একট হাতবোমা এবং 


কেপ। বাঁড়র চাঁরাদক ‘ঘিরে পুলিশ 
পাহারা। এই সব বোমা-পিস্তল 
বাইরে পাঠাবার কোন উপায় নেই। 
এইর্‌প সংকটময় অবস্থার জন্য আগে 
থেকে প্রস্তুত ছিলাম। তাই _ খুব 
আমার 


কাঁর। ) 


রর (১০) ২৪-১২- বস 



























বার দাস জে 






(মথ্যেবাদপ)। 

{নি। এসেছেন আমাকে গ্রেপ্তার করতে!” 
Liar কথাটা ইংরেজীতে যে মস্ত... 
সা নি 


“হ্যা, বাঁড় সার্চ করাও হবে।” " । 
-পঁকন্তু আপানি ইচ্ছে করে সত্য রর 





যাবে! নারে i 
সাহেব বাইরে গেলেন। পুলিশ প্রহরায় 
আমি বাঁড়র ভেতর গেলাম। ঘণ্টা 
দুয়েক পর চা খেয়ে-বাবা-মা দাশা- 
দিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার 
ঘরের মায়া কাটালাম। 

১৯২৪-এর ১লা অক্টোবর যে 





)। 
(৯৯) ১২-১-২৪-সার চাল'স 
টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ডে হত্যা। 
(১২) ২৪-৫-২৪- চট্টগ্রামে সাব- 
র প্রফুল্ল রায় হত্যা; 
(১৩) ২৪-৮-২৪ -- মিজাপুর 
খদ্দরের দোকানে বোমা নিক্ষেপ 
শমাঁলক প্রকাশচন্দ্ বণিককে হত্যা। 
চলল পুলিশ 
সারাংশ থেকে সংগৃহশত] 


নিউ ভায়োলেন্স পাটি 
১৯২৫-২৬ সালে চট্টগ্রামের 
! he যা ক আরও সংহত হয়ে 





(৭) চট্টগ্রাম, সূর্য সেনের ধানে 
(যুগান্তর) ইন 
8) টম, চাবকশ দত্তর 


এবং. গপ্ত দাত 


অধীনে যুগান্তর) 

(১০) আসাম গ্রুপ, উপেন্দ্র ধরের 
অধীনে (যুগান্তর) 

“পার্টির অফিসিয়াল প্রোগ্রাম 
পাওয়া গিয়াছে কলকাতায় ৪নং শোভা- 
বাজার স্ট্রীটে £ 


‘Actions are the book 98. 


the masses—ideas open quickly 
by the blood of the mar tyrs’— 
Mazsini 


“ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে ot 


বিশ্বব সংঘটিত হইবে 


(ক) ব্যন্তিগত বিভীষিকা সৃম্টি- লো 
হত্যা, ট্রেন ধ্বংস, গঢুপ্তচর করে 


হত্যা, 
গোলা-বারদ 


লনকে দমন করতে । কিন্তু নিট 
ভায়োলেন্স পার্টি এবং অন্যান্য বিপ্লবী 
গ্রুপের কমা নিশ্চেন্ট হয়ে বসে রইল 
না। বৃটিশ দমননীতি উপেক্ষা করে 
তারা অব্যাহত রাখল বিপ্লব কর্মখারা। 
বেঙ্গল. পুলিশের (ইনটেলিজেন্স) 
গোপন রিপোর্টের সারাংশ থেকে আরও 
ঘটনার কথা পাওয়া যায় ৪. 

“১৯০৮ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 
বেনারসে একটি অনুশীলন সমিতি 
গঠন করেন--পরে ইহা 'যুবক-সামাতি' 
মাম ধারণ করে।...দিল্লী যড়যন্দ্ 
মামলার আত্মগোপনকারী আসাম 


শচীন সান্যালের গ্রুপের ভার গ্রহণ 


করেন। ! পর উল্লিখিত গা 


লও সনে লং ডন পালার 
ট্রেন এই গ্রুপের সদসাদের দ্বার 
হই সূত ধরি চাপ 


ব্যক্তির বিরদ্ধে 'কাকোরি-সড়যন্য 





খোঁজে আছেন-নএই শরির 

যখন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে িগ্লবাঁবা 
কাজ করে চলেছেন, তখন তাঁদের গাধ 
কেউ না কেউ পুলিশের অনচের ছিল 


কেসে? ছিল একজন । ঠিক ও 











সারাটি বছর কিষাণ এবং িষাণীর 'লোনা ঘামে 
উর্বর ভাঁম--আর থরে থরে সোনা ফলে মাঠে মাঠে, 
তবুও ঘরের আনাচে কানাচে মত্যুর কালো নামে, 
আশাভরা মন ফল্রপা-নীল, দুঃসহ দিন কাটে। 


ধাংলা আমার লক্ষ লক্ষ গ্রাম আর জনপদ, 

বাংলা আকাশ আদ্বনে নীল. সোনালশ স্বপনে ঘেরা; 
শান্তিতে সুখে বাঁধতে চেয়েছি আমাদের ছোট ঘর, 
রোদে পোড়া আর জলে ভেজা দেহ, আমরা এ মনৃষেরা। 


হায় রে বাংলা, ঘরে ঘরে তবু কৈ দিল কে দিল বিষ! 
বিষে নশল হোল গ্রাম্যবধূর বকের যা ছিল মধু, 
দশর্ঘ*্বাসের আভিশাপে হাওয়া বিষজজর, শুধু 
হায়, অগ্রাপ দিনের স্বপ্ন তৃণ্য হয়ে ঝরে শষ 
তবুও মৃত্যু স্বাঁকার কর নি, আশায় বেধোঁছ বুক, 
পাঁজরে পাঁজরে তুষের আগুন, ঝড়েতে বে'্ধোছ ঘর; 
শন্ত মূঠোকে আকাশে তুলোছ আীমাহীন গম্বুজ. 
আমাদের দেশ সুন্দর হবে-তার মহাস্বাক্ষর & 


দিয়েছে। 






বলেই ১৯৩০ সালে অচ্ছাগার : 
পের পূর্ব মৃহর্ত পর্যন্ত একাঁটি 
জাফরও দলে চুকতে সমর্থ হয় ন 
১৯২৬ ও ১৯৩০ সাল এক নয়। 
মধ্যে ব্যবধ ন অনেকখানি । ১৯২৬ 





বাঁড় দুটির ওপর হানা অন্ত চক্রবর্তী, প্রমোদ ও অন্যন্য 
কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণের 
মধ্যে টের পেলেন যে, পুলিশ হানা 
ইস্‌-পিস্‌ আওয়াজ ও 
বুটের খুব হাল্কা শব্দ তাঁদের কানে 
আসতে লাগল। ক্রমেই বুটের আওয়াজ 
স্পষ্টতর হতে লাগল। মুহূর্তে তাঁরা 
গ্ল্যান ঠিক করে ফেললেন। মাস্টারদাকে 
তাঁদের বাঁচাতে হবে-ষে কোন উপায়ে 


উঠতে তো সময় দেবে!” সাঁতাই তো 


EE SE TE লিনা 
উসে-_-আমনে-হাঁরং ফসলে 'জিঘাংসা, 
গন্না তোমার স্বচ্ছ জমাট মুন্তাদানা 

এই হেপ্মালির পাওনিকো খ:জে মীমাংসা? 


তোমার বকেতে অশ্রুর জাগে নোনতা ঢেউ 
ব্যথার জোয়ারে যাঁদ তা পাঠাবে সবার ঘরে, 
ডাকের পথটা, সহজ এবং প্রতাঁতি ভরা 


ডাকের মাশুল ভাকটিকিটেই দিও না ধরে! 


তাই সেই ডাক সহজে পেয়েছে বাহাদিন। 


এখানে মৃত্যু লেত জিগীষার একেছে ক্ষত os 
যদ তা জানাবে পেরিয়ে পাহাড়নদী-সাগর, 
নয় বিয়াঁরং-দিতে হবে শেষে দ্বিক্ষ্ণ দর॥ 


সা 

































পরে একাঁদন “হঠাব” তাঁকে কল-.. 
কাতার রাস্তায় “€৮-১০-২৬) তারিখে... 
৮. পুলিশের হাতে বন্দী হতে হল। কে 
সে মীরজাফর যে খবর দিয়েছিল 
মাস্টারদার গাঁতপথের? নিশ্চয়ই সে 
পরবর্তী কালে একজন মহা-বিস্লবী 
সেজে কত না প্রশংসা ও ফুলের মালা 
পেয়েছে! হাতেনাতে ধরা না পড়লে 
কে তাকে গুপ্তচর বলবে? 
দলের সেরা যারা তাদের মধ্যেই কেউ... 
আঁত নিকট বন্ধ সেজে-_ আপনজন. 







ধনতন্ঘ এবং সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে এই প্রথম সাত্যকার কার্যকরণ- 


এসে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর হাতে 

এসে প্‌প্জিভূত হবার উপায় রইল না। 
কফ এসে দেখলেন-__ 
The proletariat has 
seized the public power and 
by means of this has trans- 
formed the socialized means of 
production, which now slipped 
from the hands of the bhour- 
£691516, into public property. 
By this act, the proletariat has 
freed the means of production 
from the charter of capital 
they have thus for borne, and 
has given their socialized 
character complete freedom to 
work itself out. Socialized 
production upon a predeter- 
mined plan has become hence- 
forth possible. The develop- 
ment of production has now 
made the existence of different 
classes of society an anachro- 
nism. এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 
Tn proportion as anarchy in 
Social production vanishes, the 
political authority of state 
dies ont. 

এদেশের মানুষ সম্বন্ধে একথা 
বলতে আর দ্বিধা আসে না যে__ 

Man. atlast the master of 
his own form of social ০:৫4 


nization. has become at the 
same time like lord over 
nature, his own master—free. 


রাশিয়ার সবাকছুই রবান্দ্রনাথকে 
চমকিত ও বিস্মিত করেছিল। কি 
এখানে এসে দেখলেন এরা শুধু একটা 
ভাঁষণ ভাঙচ্‌রের কাণ্ড নিয়ে 'ব্স্ত নয় 
-“বহুদৃরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে 
এরা একটা নৃতন জগৎ গড়ে তুলতে 


কোমর বেধে লেগে গেছে। ধরা 
সইছেনা, কেননা জগৎ জুড়ে এদের 
প্রীতকূলতা, সবাই এদের বিরোধী, যত 
শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে 
হবে- হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে 
হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, 
ফাঁক নয়। হাজার বছরের রে 
দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ 
করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের 


৬১৯০১১১০৪০১ ক সপ সাদ A সর 
টি ৩ 2542 2 NS 













তার প্রতিষ্ঠার জন্য তরা প্রম্পপণে 
যুঝেছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের নিজে- 
দের দেশের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে এসে 
যায়--বটিশরা এদেশ ছেড়ে চালে যাবার 
সময় আমরা প্রচুর স্টা্ল“ং ব্যালান্স 
পেয়োছিলাম তাদের ক'ছ থেকে-এ 






‘না আছে খাদ্য, না আছে বন্য, না আছে 






অনুভৱ 





cf আজ প্রাতাদন 
করছি। আমাদের কর্তা 
ব্যান্তরা স্বধনতার পর কনাস্টাটউশন 
গড়তে গিয়ে জোর গলায় ঘোষণা করে- 
দছলেন যে, আমাদের হবে সোস্যালিস্ট 
প্যাটার্ন অভ সোসাইটি। ১৯৫০ 
সালের ২৬শে জানয়ারণ যখন ভারতীয় 
করা হোল, প্রথমেই বলা হল এর দ্বারা 
আনলে আমরা বি দেখতে গ্যাছে 

থাকলেও হাসল গগতলর ওখামে নে রা 
কারণ যে দেশে ধাঁনক ও শ্রমিকদের... 









' কোন. সমাধান। : বরং বেকারের দল টাকাটা তারা না দিলেও আমাদের 
{বিশেষ বলবার কিছ: ছিল না। তারপর ভেতর এতোটা ভেদ সেখানে ডেমক্রেসী 
থেকেও পৃথিবীর নানাদেশ থেকে খণ পদে পদে ব্যাহত হতে থাকে । লোৌনন 
এবং অন্যান্য ধরনের সাহায্য বাবদও এই জাতীয় বুজেয়া ডেমকেসীর ' 
আমরা কম টাকা পাই নি। সুতরাং চেহারাটা আমাদের চোখের সামনে তুলে 
ভারতবর্ষ নিজেকে গড়ে তোলবার জন্য ধরতে গিয়ে বলেছেনঃ রা 
প্রতিকলেতা বা বিরোধিতা পাওয়া তো “But this democracy is - 


শুধ আনুকূল্য এবং সাহায্যই পেয়ে 
এসেছে। এ সদ্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতাশচন্দ্ 
দাশগপ্ত মহাশয়ের রাষ্টরবাণী পাঁন্নকার 
€৯৪ই মে, ১৯৬৬) সংখ্যা থেকে কিছু 
কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য তুলে দিচ্ছিঃ 


13.1; 





always restricted by thi 
narrow framework of capita 
list exploitation, and conseé* 
quently always remains, in 
reality a democracy for the 
minority, only for the possessing 





পপপশপপপপপপাপিপপপপাপপাপিপপপপাপপাপপপপলোপপাপাপপাপি 

AID RECEIVED FROM AMER ICA AND OTHER COUN TRIES 

Exerternal Assistance 
Asum mary) 


এক 


Utilization upto. March, 1965 








USA. total of which in millions of rupees 
(a) loans and grants 10,441 21,152. 
(0b) commodity assistance 3 
11,611 
B. BR. D. দিবে 3,586 
ILD. A. | | 5 1,107 
U. নি 5. R. bl El 1 2.452 
Germany West রর £2,953 
United Kingdom ক) | 2,500 
Canada দন 1,382 
EX 4 821. 
80a 








পথের দিকে চেয়ে দেখলাম । পথটা 


আঁকাবাঁকা, হল:ঃদ-নীল শ্যাওলা যেন 
দুপাশে তার পড় বুনে দিয়েছে। বড় 
বড় গাছগুলো থেকে টুপটাপ করে 
ফগ-গলা জল ঝরছে রাতদিন, আর তার 
জন্যই শ্যাওলা জমা হয়েছে এমন 
করে। একটা ভিজে ভিজে গন্ধ উঠছে 
তা থেকে। সেই আশ্চর্য গন্ধ যেন 
আমার স্নায়গুলোকে বিষ, আৰু 
পাহ ডের ঢালে চোখ পড়লো আমার । 
এক অবিশ্বাস্য জগতের ওপর যেন 
আমর চমক লাগলো। এত ভূইচাঁপা 
ফরলো না। 

মনে হলো, রুপকথ র. ছায়া 
বুলিয়েছে কেউ, যত পাথরের নাঁড় 


তুলে তা এইখানেই ্থির হয়ে 
দাড়িয়েছে 7 | 


ত 


লেই দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আমি 
স্তব্ধ হয়ে রইলাম । শিথিল পায়ে 
গিয়ে চলোঁছ আবার! কিছুক্ষণ আগে 
আমর গায়ের ওপর দিয়ে কুয়াসার দল 
ঢছে পথ্ে--ছাঁড়য়ে 

: গড়েছে ভূইচাঁপার বুকের ওপর। সন্ত 











আমার বাংলো । কুয়াসায় ঢাকা স্বপন- 
পুরীর মত লাগছে আমার বাংলো । 
একাই এসোঁছ হাওয়া বদূলাতে_ এই 
শৈলাবাসে। 4 


যেতে-কত ভাবনা ছারা ছায়া হয়ে 


ঝাপটা ছুটে এসে ফরগেট মি নট-এর - 
বুকে আছড়ে পড়লো । শ্যাওলার ওপর - 


পা রেখে দাঁড়ালো মাধবশ- গলায় 
হাতে একটা পানপান্। চোখে সেই 
‘নিঠুর কুটিল হিংস্র দৃষ্টি1- -পরণের 
লাল টকটকে শাঁড়টা আগুনের মত 
জবলছে যেন। - রি 
'$না-না। আম আম না_ মাধবী । 
এ আম চাই নি, ঘটে গেছে_-। আমর 


পকেট থেকে চাঁব বের করে বাহাদুরের 
হাতে দিলাম। ও ঘর খুললো) আলো 
জবাললোর-বহ্ানাটা ঝেড়ে 'দিলো 
তারপর আমাকে হাত ধরে বিছানার 
ওপর বাঁসিয়ে দিয়ে চা করতে গেল।. 
আমি পাশের জানালাটা বন্ধ করে, 
পায়ের কাছের কম্বলটা টেনে গায়ে 
চাঁড়য়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। 
ঘুম এলো না। এল একরাশ 


ভাবনা--মাথার মধ্যে তারা চিন্তার - 


( গোলাপজল ) 
ব্যবহার করুন 


সামনের: আকাশটাকে চিরে চিরে দেবে। 


| উৎ্ক্ু্ 
জ ওয়াটার 


6 | 


লাগে,তার ওপর পাহাড়ী বড়। 
বেলাবেলি ফিরে এসো। রাতে আমার 


_ এখানেই আজ থাকতে হবে। 


এমন খারাপ কিন্তু আমার আগে 
লাগতো না। ঝড় ভালো লাগতো। 
এখন ভয় করে। মনে হয়, ঝড় 
আসবে? উঃ কি ভীষণ সে তান্ডব, 
28855 
দিকে কারা হাহাকার করবে যেন_- 
দাীঘ*্বাসের তপ্তবায়ূর ঝাপটা বুকে 
এসে লাগবে। আর? 

- না না। আর কিছ না । আর ভাবতে 
পাঁর না। বড় ক্লান্ত হয়ে পাঁড় যেন 
শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। খাব না_ 
খেতে ইচ্ছে করছে না। 

দরজ্ঞাটা 


. বাহাদুর চলে গেল 
ভোঁজয়ে 'দিয়ে। উঠতে আর ইচ্ছে 
করাছিল না। ভাবলাম বড় এলে বন্ধ 
করে দেব। পাশের বন্ধ কাঁচের জানালা 
দিয়ে শুয়ে শুয়ে দেখাছ; আকাশে 
সেই কালো কালো মেঘের দল জমে 
জমে আরো কঠোর_আরো নিষ্ঠুর হয়ে 
উঠছে। ধারে ধীরে মেঘে আর পাহাড়ে 
মলে কালো আর একটা থমথমে ভাব 
ঘনিয়ে তুলছে! তারারা মুছে এলো 


করে আমার কাঁচের জানালায় আছড়ে 
পড়লো! তারপর এক ঝলক বিদ্যুতের 
তরঙ্গ আকাশ দিয়ে নেচে গেল আর 
সঙ্গে সঙ্গে শোঁশোঁ করে গর্জন করে 





t 
্ 





সান্তাহিক বসমতঁ 


রা TTC PE 


. পড়লো 
ওপর! 


ঝড় আমার দরজার " 


আমাকে গ্রাস করেছিল। আমার শুভ- 
বুদ্ধিকে নষ্ট করে দিয়ে ছিল। বলে- 
ছিল £ আমাদের বিয়ে যদ না হয়, 
তবে সে আত্মহত্যা করবে। তোমাকে 


- তাড়ায় ঘরে ঢুকে পড়েছিল ও 


আমার অসুস্থ 'চন্তার দুঃস্বপ্ন । ঝড়ের - 


পুরোনো কুকুরটা। উঠে বর্সোছল 
আমার মাথার কাছে টেবিলের -ওপর। 
তারই মূখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় লালা 
-বিূডঢা বদমাস বলে সস্নেহে একটা 
চাপড় বসিয়ে ঘর থেকে বের করে 
'দিয়োছল বাহাদুর ৷ বলেছে, ওটা বাঁড়র 
পুরোনো কুকুর, বুড়ো হয়ে একদম 
রা হাদি 


' করবেন না 


আরবে যেতে যেতে 
একবার থমকে দাঁড়িয়েছে বাহাদুর । ' * 
£বাবু রাতে ভয় করে নি তো? 
আম সভয়ে বাহাদুরের দিকে 


পারি 


* চাইলাম। ও ক জানে_ কাল সারা রাত ' 


ত্যাগ করবার জন্য সে বার বার আমাকে . 


- জন্যে আমার মনে খুব ষল্ণা হতো। 
তুমি সে সব জানতে না-__ আমিও 
জানাই 'ন।_ মাধবী তোমার- বলবার 
সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট পাইন গাছের 
ডাল ভেঙে পড়লো সশব্দে-কত- 
গুলো আ্তস্বর যেন ভেসে এলো; 
আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন হাহা করে 
গ্রকটা অদ্রহাসিতে ঘর ভরে 'দিয়ে 


* রোদের ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভাঙলো! 


আমি উঠে বিছানায় বসলাম। সকাল দরস্বঙ্ন দৌখ। 


“মাধবী তুমি বিশ্বাস করো তোমার 


যাড়িতে এর আগেও বাবুরা রাতের 


বেলা ওর হাঁস শুনে ভয় পেয়েছে। 
আপনার কোনো অসাবিধা হয় নি 
তো? 

রাতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন, সব ভয় 


; মুখের 
খাঁনকটা চেপটে গিয়োছিল- সেই ভাঙা 
মুখ ওটার বন্ধ হয় না? লালা করে 
বাইরেই ও 


আম ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম চাই। মনে 
হয় কত রাত আমি ঘুমোই নি-এমনই 
যদ আমি কোথাও 


tata 





-মানুষ চলেছে হাটের পথে। 
' পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম । 
পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে আমার বেশ, 
ভালো লাগে। কত লোক যাচ্ছে হাটে। ৮ 


পথের 


ডোকো ভরা সবুজের সমারোহ, 


_কোয়াসের ডগা, বজ্ছে; বান, 


_ দাঁড়বাঁধা ছাগল চলেছে সঙ্গে সঙ্গো। 


£ আরে, কবে এলে এখানে? তখন 
থেকে কেমন চেনাচেনা লাগছে। কলেজ 
ছাড়বার প্রায় একযুগ পর দেখা । 

£'নাশকান্ত-? ভার যোগাযোগ 


ভালোই কাটবে। এখন তো কিছ কাজ 
নেই-চলো না আমার ওখানে । ছোট: 
বেলার বন্ধু তুমি, এতদিন পর দেখা; 
চলো, একটু গল্প করা যাক্‌। 
আছি একটু দুরে রোজ ভলায়। 
পথে নেমে পড়লাম । চড়াই আর 





গু 
উত্রাই_উপ্চু আর 'নিচু। .সেই আঁকা" 
ঘাঁকা পথ। পাশে অতলান্ত গাছ। আর 
সার বেধে* কুয়াসা ভেসে চলেছে 
ওপর দিকে। কখনও পথ মুছছে, গাছ 
মুছছে, ফুল মুছছে কখনও আবার 

সোনায় মাখা রোদে ঝলমল করে 
হেসে উঠছে, কখনও আবার ঘন অরণ্যে 
ঢেকে যাচ্ছে, কখনও রাশি রাশি ফুলের 
আলপনায় চিন্রবাঁচন্র হয়ে পাঁথককে 
অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। 
. “ওর বাংলোয় পেশছলাম। ও-ও 
একা, সরকার কাজে আছে এখানে । 
চা-পর্ব শেষ করে ও আমায় ছাড়লো 
না। দুপুরের খাওয়াও সেরে যেতে 
হলো। 

দুপুর গাঁড়য়ে যাচ্ছিল। কিন্তু 
আমার চেতনা হলো যখন কথার মাঝে 
ধনাশকান্ত বললে £ আমার মাসতুতো 


বোন মাধবীকে তো তুমি ভালোবেসেই 
বিয়ে করোছলে! ওর মৃত্যুটা যেন একটু 
রহস্যজনক বলেই 1 নানা 


+ লোকে নানা রকম বলে-আঁম ওসব 
বিশ্বাস কাঁর না ব্যাপারটা কী বলো 
তো? 


[) 
॥ 


স্নায়গলো অসাড় হয়ে গেল 
কিছুক্ষণের জন্যে। অনেকক্ষণ চুপ 


'আর ভালো লাগছে না আমার। সন্ধ্যা 
হয়ে আসছে। এবার বাঁড় যাব। এখন 
তো এইখানেই আছি কিছু দিনের 
জন্য; সব কথা পরে বলবো! এবার 
উাঠি। 

£ বাবে? পারবে একা যেতে? ২ 
£ পারবো । 


£ যাঁদ শরাঁর খারাপ লাগে তবে 


আজ এখানে থেকেই যাও না। আমি 
তোমার বাংলোয় খবর পাঠাচ্ছি। 


লেগেছে । দুধার থেকে পোকারা এক- 
টানা বিন, ন্‌ শব্দ করে চলেছে। 


আশ্রয় দরকার। পাখাঁর ডাকে বনপথ 
মুখর হয়ে উঠছে। একটা উগ্র বুনো 
গন্ধ উঠছে বন বিচ্কাটর ফুল থেকে। 


গাপ্তাহিক বস্‌সতণ 


থমকে দাঁড়য়ে গেলাম। দেখলাম 
হঠাৎ রাশি রাশি ভূ'ইচাঁপা ফুল হাজার 
হজার লক্ষ লক্ষ, কোট কোটি। সেদিকে 
তাকিয়ে আমার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ বিম্‌ 
করতে লাগলো। মনে হলো বাতাস 
বইছে না-হঠাৎ থেমে গেছে। 
দাঁড়য়েই ছিলাম। কতক্ষণ ছিলাম 
জানি না হঠাৎ আমার গায়ে একঝলক 
নিশ্বাস পড়লো। সামনে চাইলাম। 
ভূ'ইচাঁপার মালা গলায়-_-আলতো হাতে 
সেই পানপান্র। ভূইচাঁপার বেদীতে 
আলতো পা ভেসে সে ধাঁদে ধীরে 
এগিয়ে আসছে। কী তাঁৱ জিজ্ঞাসায় 
দৃৰ ওর দৃচ্ট। 
আম 


£ না মিথ্যে কথা। তুমি কি বলতে 
চাও আম তোমার জলের গ্লাসে বিষ 


" দিয়ে জল খাইয়ে তোমাকে মেরে ইজি- 


এই ভূ"ইচাঁপার মালাছড়া পাঁরয়ে 


তার পর রাত তিনটায় 


রবিবার 






jae 


SW 


. বিষের কেক। 


দেখে ৬ 


(প্রঃ 
১২৭, কেশব সেন আ্মীট, কাঁলকাতা-৯ 
ফোন £ ৩৫-৩০৪৮ 
শনিবার অর্থ দিবস ও 
ব্যতাঁত প্রত্যহ সকাল 
হইতে রা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে 


ছিলাম হীঁজচেয়ারে শুয়ে মাধবশ, 
পরনে. লাল বেনারসী, ভূ'ইচীপান্ন 
মালা গলায়-কপালে সি'দুর। হাতে 
পেয়ালায় আধখানা গলে-যাওয়া সেই 
আম চিৎকার করে 


করেছিলাম_ মাধব 


আম তো জানি, আমার মতো 
অনেক 'নির্বোধকে নিয়েই ওর খেলা। 














১০টা 













ছয়ই জুন প্রত্যয়ে প্রাতবেশশ নিত্যানন্দ 
অমন করে হল্তদন্ত হয়ে ছুটে না এলে 
অর্থমন্ত্রীর এঁতিহাসক ঘোষণা শ্রবণের 
সুযোগ হয়ত আমার 'দ্বিতীযনবারও ফসকে 


যেত। পাঁচই জুন রায়ে ফাঁক বুঝে কখন 
যে শচীন চৌধুরী অর্থমূল্য হাসের ঘোষণা 
রবে প্রচার করলেন আমার মত অনেকেই 
টের পান নি। এবং বেহেতু আকাশবাণীর 
সংবাদ প্রচারের সময়টা সাধারণত স্লানঘরেই 
ব্যাঁয়ত হয়ে থাকে 
ইদানশং সংবাদ শ্রবণ পরিহার করেছ) সেজন্য 
ছয়ই জুনও চৌধুবী মশায়ের কণ্ঠে চনমনে 
গ্ববরটা, শোনার সৌভাগ্য না-ও হতে পারত! 
িত্যানন্দকে ধন্যবাদ। , ; 
নিত্যানন্দ উধর্ববাহু হয়েই এসোঁছগ। 
ইনকিলাব জিন্দাবাদের পোজ। বললে, মা 
ভৈঃ। আবার মাইনে বাড়ল! হেতু জিজ্ঞাসায় 
জানালো, পাউশ্ডে ডলারে মেপে সাড়ে সাতান্ন 
আর সোনার সরকারী দরে ওজন কবে সাড়ে 
ছাঁত্রশ শতাংশ টাকার দর কাঁময়ে দিয়েছেন 
সরকার। অতএব নিত্যানন্দের আশা 'নর্ঘৎ 
মাইনে বাড়বে। নিত্যানদ্দের উৎসাহে বিরম্ত 
বোধ করে বলেছিলাম_বাড়লে তো আট টাকা, 
তোমাৰ এতে এতোদূর পুলকিত হওয়ার কাঁ 
কাবণ ঘটল বাপু? উত্তরে নিত্যানন্দ এক 
গাল হেসে বললে, এবার আর আটে এ*টে 
ওঠা যাবে না, নির্ঘাৎ তিনগুণ দেবে। শচ'ন 


স্ক্মণয়মেব আট ।*টাকাব দব শুরা তিনজনে - 
আশা, 


জোট বেধে নাঁময়েছেন,। তিনগুণ 
ফরতে পারি তো! নিত্যানন্দ আমাকে হতবাক 
স্করে বড়েব মতই 'নম্কান্ত হয়েছিল। যাবার 
সময় বলে গেছে টাকার দর এমানই নেই, 
মইনের আ্কক কদরটা এখনও আছে। ভবে 
একটু হুক্জুভ হামলা করতে হবে! তা তা-ও 
গা সওয়া হয়ে এসেছে। আমবা বেভি। 

নত্যানন্দের উৎসাহে বাধা দিতে পাবি ন! 
দাম রোজ চড়ছে 'জিনিসেব, দাম রোজ পড়ছে 
টাকার! এমত অবস্থায় নিত্যানন্দের দিবা" 
ফ্বদ্নে যাঁদ তিন আন্টে চাঁব্বশ টাকা বাড়ে 
তো খুব বাড়ল বৈকি! 

দকদ্তু সে গুড়েও বাল, সম্প্রতি খবব 
কাগজে চোখে গড়ল, দর কমানোর কারসাজি 
নাকি একা ভূতলিঞ্গমের কেন্দ্রীয় অরকারের 
অর্থনৈতিক সাঁচব)। সংবাদের সাংঘাতিক 


(দুসংবাদের মাত্রাযিক্যে .. 


ফলাফলের আশঙ্কায় পাছে নত্যানন্দের স্বঙ্ন- 
ভঙ্গা হয় এজন্য খবরটা তার নজবে আন নি। 
এদিকে চিচ্তায় পড়েছেন আঁচন্ত্যবাবু। 
তিন দিন চৌঁলফোন তুলে অবশেষে পাকড়ে 
ছিলেন। প্রশ্ন, মশাই, সেলাই কলের দাম 
বাড়ছে কিঃ বাজ্জার তো আগুন। পাখা- 
টাথাও শুনছি শো কেস থেকে গ্ুদোমে 
ঢুকবে! সেলাই কলের খবর রাখেন? 
বাক্যালাপে জানলাম, অর্থমল্ত্রীর বেতার 
ভাষণের সঙ্গে সঙ্যে শ্রীমতশ আঁচন্ত্য কুবুক্ষেত্ 
াঁধয়েছেন। একটা সেলাই কলের বাযনা 
তাঁর বছর দুয়েকের। বর্তমান বন্তব্য, হোল ত, 
কেবল কুবেরের মত ব্যা্ক ব্যালান্সে নজ্ঘ 
দিয়েছ, এখন জমানো টাকা আধুনতে 
দাঁড়াবে। এক্ষুপ কলটা কিনে ফেল। দেবি 
হলে সেলস ট্যাক্স নিয়ে আড়াই শ'র কলটা 
তন শঃ ছাড়াবে। 
সাংসারক ব্যাপারে গৃঁহণব কথা বাস 
হলে রসে বোশ, সন্দেহ কি। 
অর্থমন্দীর আশ্বাসে বেলুনের মত 
ফুলোছিলাম। আশা ছিল, হঠাৎ আহত 
দিশেহারা মানুষগুলোকে চৌধুবী সাহেব 
দিগ্‌দর্শন কৰিয়েছেন, এক্ষণে তাদের মানীসক 
বিভ্রান্তি কিছু "থাতষে থাকবে হযত। 
বুঝলাম, ধারণাটা ,বেবাক ভ্রাতা একবাক্যে 
সাধারণে শ্ববগব করছেন, পাগল নাকি। 
একবার বাড়িষে ধরতে পাবলে শচাঁন চৌধুবাঁ 
যতই সাচ্চা হন, সরকাবেব সাধ্য কি সে দামের 
মুখে লাগাম জোতা। অর্ডন্যান্সেব নন- 
সেন্সে আব বিশ্বাস নেই মশায়! 
-রোসো, রোসো! জনৈক বদ্ধ বাসের 
টিকেট গুণতে গুণতে বললেন, -_ আমদের 
প্রফল্লবাবু, মানে তোমাদের প্রফুল্ল সেন গো, 
কত সহজে প্রথম ধাক্কা সামলে গিয়েছেন ভাব। 
উাঁন বলেছেন, সময়ে "সুরাহা হবে সবই।. 
বলা বহুল্য, কু-ব্যন্তৰ অসম্ভাব নেই 
কোথাও! জনৈক ফোড়ন কাটলেন, হবে বৈ 
কি! দিন আগত এ! 
এসপ্ল্যানেডেব মোড়ে জ্যোতপম্বব কাঁবি- 
রাজের সং্গে দেখা । তখন গনগনে দুপুরের 
রোদ অউদ্রামের পেছন দিকে ঢলে পড়েছে। 
কবিরাজমশায় বত্রিশ নম্বর বাস গুষাটিব 
অদূরে দাঁড়িয়ে উদাস নেতে ফুচকা ঘাচ্ছেন। 
এ কৈ! আপাঁন ফুচকা খাচ্ছেন! 


+ শচীন. চৌধুরীরই অবদান! 


আর কিছুর তোযাকা কবি না। কলেরা 


নীলকণ্ঠ হযে থাকবেন। ত্রমে বুঝলাম ওনার 
মনে বানপ্রস্থ গ্রহণের সাঁদচ্ছাগুলিও শ্রীযূভ 
কবিরাজমশায় 
সম্প্রতি সাবোক ভড়াটে তুলে পুবোনো বাঁড় 
ভেঙে নতুন করেছেন। সেলাম সহ অ-বষ্গীয় 
ভাড়াটেও বাঁসয়েছেন ভাড়ার অক্ক মূল্যমানে 
মেপে! দু-চারটে ইনস্যরান্স ম্যাচওব হওয়ার 
সময় উপাস্থত। ব্যাঞ্কে.গাঁচ্ছত টাকার অশ্কও 
তাঁর দীর্ঘকাল গাছ-গাছড়া নাড়াব সাফল্যের 
সংবাদ বহন করছে। এমত কাঁবরাজমশায়ও 
বানপ্রস্থেব চিন্তা করছেন শচণনবাবুর দাপটে। 
বললেন, --সব গেল হে, সব! 
বাঁমায় লভা টাকা, ব্যান্কের পাল, 
বাড়ির ভাড়া এক সহ্গে হু হু কবে পড়ে 
যাবে। আীবনটা নিয়ে জবর ফাটকা। 
আশঙ্কায় মুসড়ে পড়া তাই কাঁবরাজমশায়ের 
বন্তুতই সাজে। 
বললেন,-বালাত ওষুধের মত গাছ 
গাছড়ার দাম চড়াবার উপাষ হবে কিঃ ফাঁস 
আর কত বাড়াব। দেশের যা দ্যার্দন। 
লোকে এর পর হোমোপ্যাথিতেই স্টিক 
কববে। ওদিকে চড়া বাজাবের পাশে আমার 
ভিটেসাঁট পর্যন্ত চাঁট হয়ে যাবে। 
বললাম, ঘাবড়াবেন না। কবিবাঞ্জি 
ওষুধেব বরং একটা রস্তানী বাজার সম্ধান 
করুন। এ 'বষরে অর্থমল্লীব উৎসাহ অনেক। 
শাপে বব হতে পাবে। প্রোডাকশন বাড়ান! 
ক্চ্তু আমার পরামর্শে বিশেষ প্রণীত 
হলেন না 'তান। বললেন, বপ্তানীব কথা 
রাখো, এখন ছেলেটাকে আমদানী করতে 
পারলেই বাঁচ। 


আমদানী ? 
হ্যাঁ! ছেলেটাকে বললুম, জাত ব্যবসা 
কব। শুনল না। বিদেশী ডিগ্রী না হলে 


দেশে চাব অজ্কেব চকরি মেলে না! এখন 
বোঝ, শতকবা সাড়ে সাতান্ন টাকা ছেলের 
"পেছনে বাড়তি গোঁজো। দেশে ফিবে কি 


দেখলাম শচ্ছু মণ্ডল তিরিশ নম্বর ট্রাম থেকে 
_ কয়েক গাঁটার জিনিস নামাচ্ছে। এগিয়ে 
*পনেলাম। 
-কোথেকে ? 
-বড়বজার। 
“তা খবর কি) 
ফাঁকা . £ 
স্টকিস্টরা বা পাচ্ছে গুদামে পুরে 
ফেলছে! শম্ভু অলস সান্লায়ার। -য্য 
পেরেছে গুড়িয়ে এলেছে। সর্বাঙ্গে হায় হায় 
শচশনবাবু যদি এমন গুপ্ত ছার না চালাতেন 
তো শম্ভু অন্তত 'বাঁভন্ব অফিসে ‘কোট’ করা 
মালগুলো যোগাড় করে ফেলতে পারত। 
ইদ্জং -গেল। দামও হু হু করে বাডবে। 
মওকা মন্দ ছিল লা। ধরে রাখতে পারলে 
ধরাকে সরা জ্ঞান করা যেত আজ । 
বলল,_মওকা চুনো-পহটিদের নয়। 
মামাদের লাল বাতি জবলল বলে! লাখো” 
পাঁতর কোটিপাঁত হওয়া সম্ভব বটে। 
অ.মাদের লভ্যাংশেই টান। লোকসানে হাল- 
খাতা হেজে যাবে। চার-চরটে শাঁসাল অর্ডার 
ভাই। একটাও 'রেসপন্ড" করে উঠতে পারব 
কিনা সন্দেহ। কী মগের মুলক রে বাবা! 
শম্ভু ফ্যাং করে কপালের ঘাম বাড়ল। 


৯৯ চৌরঞ্গখ ধরে দক্ষিণে নামাছি_সম্বশক 
গঙ্গাধরবাবূর সামনা-সামান। শ্রীমতী বললেন, 
- একটা ট্যাক্সী ধরে দিতে পারেন, দুজনেরই 
দুহাত জোড়া। দেখলাম শম্ভু মণ্ডলের মত 
এরাও বাজার বাজিয়ে বাড়ি ফিরছেন। 
শাঁড়-াড়র দু-চারটে বাজও নজরে পড়ল। 
বললাম, ট্যাক্স! ও বস্তুটি তো একমানর 
ভোরবেলা, ছাট ছাড়া দুপুর রোদ্দর়ে এবং 
শেষ রাতে পাওয়া যায় বলে শুনেছি। 


“কিন্তু ট্যাক্সশ একটা চাই-ই। এলাঁশনের 


গহনার দোকান, গড়িয়াহাটের বাজ্জার সব 
ঘুরে নিতে হবে। আর দেরি করলে মেয়ের 
বয়েটাই কে*চে যেতে পাবে। গ্দাধর বিকার- 
গ্রস্তের মতো হাসলেন। শ্রীমতগর কটাক্ষ লক্ষ্য 
করলাম! 

গদাধর কিন্তু বেপরোরা।, জানালেন, 
আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে সাধারণে মান 
বাঁচায় কেন। স্বয়ং ভারত সরকারেরই ভাঁড়ে 
মা ভবানী। বিশ্ব ব্যাঙ্কের বাঁকা চোখে 
স্প্ঞিড়দাঁড়া যে'কে গেছে। তুমি আমি কোন 
ছার! গদাধরের মেয়ের বিয়ে এগারই জুন! 
বিশ্ব ব্যাঙ্কের বাধনাক্কায় বঙ্গ বাজানে 
দ্রব্যাদি গুম খুন। আব কালিলম্ব নয়। 
আগামী পুজোর তত্ব পর্যন্ত গদাধরবাবু 
এক সঙ্গে সেবে রাখতে চানা নতুন কুট্্ব 
বিশেষ স্াবধের পাত্র বোধ হয় না। শ্শচন- 


{ববাহ-“পণে'র টাকা দেড়া করে দিতে হবে। 
খরচাঁদ বেড়ে যাওয়ার “সম্ভাবনায় এ ছাড়া 
বরপক্ষের গত্যল্তর  নেই।  গদাধরবাবু 
কুটুদ্বের নামের সঙ্গে বিশেষ বিশেষণ যোগ 
করলে পা্ববার্তনী মুখ ভার করে বললেন, 
শচান চৌধুরীর জন্য খামকা সনাভন 


৯৯ 





জনচরেক বাদে কেন্্রীর় মাল্মসভা 
অর্ধনূল্য হাস করেছেন প্রায় নির্বিবাদেই। 
তার ধারা মহানগর কলকাতার বকে কাঁ 
আঘাত বয়ে আনল, মনেনের বর্তমান সাক্ষাৎ" 
কার তারই মসীচিন্র। কাটদানপ্টের তুলিতে 
কামরাজ থেকে চেস্টার বেলস পর্যন্ত বঙ্গ 

পড়েদ নি কেউই। - 
সম্পাদিকা 


চট্টোপাধ্যায়কে গাল পাড়ছ কেন! গদাধর 


তখন শশব্যস্তে ট্যাক্সী ধরবার জন্য ফুট ছেড়ে - 


রাস্ভায় নেমে পড়লেন। 
"_ চক্রবেড়য়ার মোড়ে কা্টানস্ট ।ঢময়কে 
পাকড়ালাম,-কি হে। বাজার তো গরম। 
তোমার খবর বল। 


মূলা-১ম খণ্ড দুই 


সাহায্যের নামে অভিনন্দনপ্র; টি টি কের 
উল্মুন্ত বক্ষ প্রদর্শনঃ ক্যাপসান, “আমি 
ক্ষমতায় থাকলে পাঁরস্ধিত ভিন্ন হত” 
ইন্দিরান্জীর হৃইসল-এ সন্রক্ষপয়ম পাঁতল 
থেকে শুরু করে কেন্দ্র-রাজ্যের চেনামুখ 
নেতাদের ‘ফল ইন’ ও প্রচার কাষের জন্য 


থাক, আর এপোস নি। 

চিস্মর বললে, কেন, ছে'টে-পড়া টি টিকে 
দেশের লোককে শাসির়েছেন বলে। 

-তাই নাকি? কি বলেছেন? 

--৮ই জুন কোয়েম্বাটুরে বলেছেন, দেশে 
টাকার দাম কমেছে বলে যারা গুজব রটাছে 
তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজণ। ভার” 
পর ম্লান হেসে বলল,--আরও শাস্তি! এদের 
অপটিমাম পয়েশ্ট বলে কিছু জানা আছে কি? 
একটু থেমে বললে, কি রে ভাবছিস কি? 

_ভাবাছ এ বছরে দুবার 'নিত্যানস্ব 
(আমার প্রাতবেশ') ঘুম ভাঙাল। একবায় 
এগাবই জানুয়ারী শাল্ত্জার মহাপ্রয়াণের 
সংবাদ এনোছল। আর সেদিন ছয়ই দরুন 
অর্থমূল্য হাসের সংবাদ দিয়ে এসে যললে, 
ওদের মাইনে নির্থাৎ বাড়বে। 

চিন্ময় গম্ভরভাবে বলল,_বাঃ, একটা 
মৃত্যুর, অপরটা অপম্ত্যুর সংবাদ। ছোকরার 
বাছাই জ্ঞান আছে। পাঠিয়ে দিস, বলে কয়ে, 
মর্ণশ্মশানের রিপোর্টার বানিয়ে দেব! ওল 


তবে! 





চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা 
অনুবাদ এই প্রথম--বসুমতী সাহ্জ্ঞ 
মান্দরের অপূর্ব ফণার্তার নূতন এফ পরিচয় 
এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রান চিনে 
সুশোভিত। 

টাকা, হর থণ্ভ দুই টাকা? 


ঘস্মতণ প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বৌঁপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্টগট, কলি-১৪ 


ক 





ধরষা এলো রে ভরসা এলো 


অবশেষে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর 
প্রত্যাশত বৃষ্টির সন্ধান িলেছে। 
গত শাঁনবার থেকেই বৃষ্টির লক্ষণ 
দেখা গেছে, রবিবার সারাদনই আকাশ 
মেঘে ঢাকা ছিল, এবং মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি 
হয়েছে। অবশ্য আমরা গাঞ্দোয় অণ্চল 
ও নিম্নবঙ্গের কথা বলাছি, উত্তরবঙ্গে 


উপ শ করবে, কেন 
অনাবাম্টর দর: ণ যে ক্ষত হবার 


চারাগৃলি শাঁকয়ে গেছে সেগদীলতে 
পুনবায় প্রাণ ণফরে আসবে না। আউস 
ধান ও পাটের যে ক্ষত হল তা আর 
পূর্ণ হবার নয়। 


যা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের তথাকাঁথত 
গণতান্মক সরকার ও সংস্কাতাবলাসী 
(1) জনসাধারণ তার শতাংশের 
একাংশও করে উঠতে পারেন নি। এর 
টির রাজন নর জানে নও 


হতে পেরেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার 
মানুবেরা কাগজে কলমে সে আঁধকার 
নিয়েই তৃপ্ত থাকেন নি, বাস্তব জীবনে 
মাতৃভাষার অধিকার তাঁরা প্রতিষ্ঠা 
করতে চলেছেন এবং সেই প্রচেষ্টায় 
সাফল্যলাভও করেছেন অনেকখান। 
সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব বাংলায় সমস্ত 
সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের নাম, গাঁড়র নম্বর, দোকানের 





বদ্ধ ব্যান্তরা বলেন, দীর্ঘকাল 
আনবে্্টিব পর যখন বৃষ্টি নামে তখন 
সত আতবৃন্টর রূপ ধারণ করে। 
ভগবান কবুন, এবার যেন সেবকম না 
হয়! কেন না অনাবৃষ্টি এবং আঁত- 
ঘৃম্ট কেনটির সঙ্গেই মোকাবিলা 
ধা হয় নি, 'িন-তিনটে পণ্চবার্ধকী 
পাঁবকলপনা হযে যাওয়া সতও। 


পশ্চিমবঙ্গ কি শিক্ষালাভ করবে? 


যে জাতি মাতৃভাষাকে সম্মান কবে 
না, মাতৃভাষার প্রকৃত -মর্ধাদা দিতে 
ফুণ্ঠাবোধ করে সে জাতির যে ভবিষ্যং 
অন্ধকার এ কথা যাঁদ কাউকে বুঝিয়ে 
বলতে হয় তার চেয়ে আর বিড়ম্বনার 
ধবষয় কি হতে পারে? সবচেয়ে দুঃখের 
ফথা এই যে বাংলাভাষার প্রকৃত মর্যাদা 
গ্রক্ষীর জন্য পূর্ব বাংলার জনসাধারণ 


ধবভ্মপন_সমস্ত কিছুতেই বাংলাভাষা 
ব্যবহৃত হচ্ছে, সরকারী কাজকর্ম হচ্ছে 
বাংলায়, এমন ক যে সমস্ত অবাঙালশ 
পূর্ববঙ্গে আছেন তাঁদেরও বাংলা 
শিখতে হচ্ছে। 

আর পাঁশ্চমবঙ্গে £ এখানে সমাজের 
নেতৃত্ব করছে সেই সব হঠাৎ বড়লোক 
সম্প্রদায় যারা এদেশ থেকে ইংবাজ চলে 
যাবার পর আঁধকতব ইংরাজীয়ানায় 
নিজেদের অভ্যস্ত করেছে, যাদের ঘরে 
রোডও রেকর্ডে বিলাত সঙ্গীত বাজে, 
যাদের ছেলেমেয়েরা পড়ে ইংলিশ- 
মিডিয়াম স্কুলে, যারা কথায় কথায় 
কালো টাকার কল্যাণে বিলাত ধরণের 
ককটেল পাটি দেয়, যাদের অবকাশের 
বিনোদন হয় কাবারেতে উলঙ্গ তরুণীর 
নৃত্য দেখে, যাদের মেয়েরা 
শালগীনতাত্র মুখে [তিন ঝাড়; মেরে 
*লগভলেশ ব্যাকলেশে ম্যাক্ফ্যা্টরে 
মাণ্ডত হয়ে ফ্যাশন প্যারেডে বেরোয়, 
যারা কথা বলার সময় আধখানা মুখ 


৯ 


আর 
অনুকরণ. করছে মধ্যবিত্ত ও 'নম্নাবক্ত 
সম্প্রদায়। সংগ্রামী-মন কোথাও নেই॥ 


অন্ধ 


সরকারও তথৈবচ!  তাঁদেরও 
একমাত্র লক্ষ্য (কিভাবে দিল্লীঁকে খাশিএ 
করা যায়, কেন না কেন্দ্রীয় সরকারে 
শহন্দীই সুয়োরাণী, হিন্দীভাষীরা 
রাজার জাত, কাজেই মাতুতাষার দাঁব 
তুলে ধরতে গেলে যাঁদ মহাপ্রভুরা ক্ষণ ' 
হন, তাহলে? এমন কি আইনান_যায়ী . 
বাংলাভাষার যেটুকু প্রাপ্য সেটুকুও 
তাঁরা গ্রহণ করতে বা কাজে পাঁরণত 
করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। তাই বাংলা 
দেশের বুকে রেলস্টেশনে দেখা যায় বড় 
বড় করে হিন্দীতে লেখা রয়েছে. 
স্টেশনের নাম, তলায় ছোট করে 
বাংলায়, যা পড়তে অণুবীক্ষণ যল্ত 


লাগে। ডাকঘরগুঁলর ক্ষেত্রেও একই 
কথা। পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার রি 
পদস্থ গুণী ব্যান্তরা মাতৃ- 


সরকারের বিরাগভাজন হতে চন না, 
খুব বৌশ করলে দু-একটি তণ্বেদন- 
পরে সই করেই জাতির প্রত যথেষ্ট 


এ এ পান্ত --- 
অথের বিনিময়ে এমন কোন প্রাতরাশ 






০ বছরেরও আঁধককালের আভিজ্ঞতায় আমাদের সামগ্রী বিশিষ্ট 


ডায়ার কির কুয়ারিজ জিরিটেড স্থাপিত ১৮৫৫ 


মৌহুননগর, গাজিয়াবাদ (ইউ. পি.) 
সোলান ত্রয়ারি = লখনেৌ ভি্টিলারি = কসৌলি ডিস্টিলারি 















খনঁধকার তাঁরা আদায় করে নিয়েছেন। 


সঙ্গে পাশ্চমবঙোর . অধিবাসীরাও 


যোল আনা. এবং যে সব দেশে আমাদের 
পণ্য রপ্তানী হয় সেই সব দেশে-বিশেষ 
ধরে আমোরকা ও বৃটেনের লাভ 


- ষোল আনার ওপর অনেক বোঁশ, অন্তত 


শৃতকরা ৩৬ ভাগ । জাঁটল কোন সংখ্যা- 
তত্বের মধ্যে না গিয়ে, একটি সহজ 
উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যায়। 
ধরা যাক একাট ডলার উপার্জন করতে 
এক পাউন্ড চা লাগে। এখন টাকার 
বিনিময় মূল্য ৩৬ ভাগ হাস পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে, ওই একাঁটি ডলার উপার্জন 
করতে গেলে এক পাউন্ডের ওপর 
আরও ৩৬ শতাংশ, অর্থাৎ এক পাউন্ড 
ছয় আউন্স চা লাগবে। | 

মোদ্দা কথা, আমাদের কাছ থেকে 
বিদেশ যে দামে পণ্য পাচ্ছে তা রপ্তানী 
করতে হবে শতকরা ৩৬ ভাগ কম দামে, 
এবং বিদেশ থেকে আমরা যা আমদান? 
৩৬ ভাগ 


দুইটি প্রধান উপকরণ চা ও পাট এই 
রাজ্যে উৎপন্ন হয়। বিদেশে জলের 
দপ্রে চা বেচতে গেলে লোকসানের 
ঘাটাতটা যে স্বদেশের ওপর 'দয়ে তুলে 
নেওয়া হবে তাতে সন্দেহের কোন অব- 
কাশ নেই। বস্তুত ইতিমধ্যেই দেশের 
অভ্যন্তরে চায়ের দাম বাড়ানোর 
সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তা ভিন্ন যে সব 
শিল্পে বাইরে থেকে মাল আমদানী 
করতে হয় সে সব ক্ষেত্রেও বোৌশ দাম 
দিয়ে কিনতে হবে বলে স্বদেশের 
বাজারের ওপরেই কোপটা পড়বে। 
খানা আছে। ওঁষধের অনেক উপাদানই 
'বদেশ থেকে আনতে হয়, ফলে ওষধের 
মূল্য বৃদ্ধিও অনিবার্ষ। ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্প ও রবার শজ্পকেও বোশ মূল্যে 


এত -৩০ক 


বিপর্যয়ের দিকে এীগয়ে যাব। অথচ 
কর্তারা বলছেন এতে নাঁক' দেশের 
কল্যাণ হবে। তার নিদর্শন ইতিমধ্যেই 
ফলতে শুরু করেছে! 
রাজনীতির কথায় 
কোন মানুষের ওপর শানর দৃষ্টি 
পড়লে প্রথমেই তার ব্বাদ্ধনাশ হয় 


একথা শাস্ে লেখা আছে। মানুষের 
ক্ষেত্রেও যা, দেশের ক্ষেত্রেও তা। পাশ্চম- 
বঙ্গের ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে, 

পাঁশ্চমবঙ্গের 


'একের পর এক আঘাতে 


মানুষ আজ এক চরম বিপ্ষয়েব্র মধ্যে 


হাল এই হয়েছে। তবে কিছুই কি 
নেই? হ্যাঁ আছে। আছে চ্যার-জোচ্চ,নি, 


কর্মচারী । হ্যাঁ আরও আছে, পলিশ, | 
ভি আই আর ও প ডি ত্যন্তি। 


স্পর্শ দর্পের হেতু কি? কেন তারা 
আজ ধরাকে সরা জ্ঞান কত্পছেঃ 
'নীর্বচারে গুলী চালয়ে নরহত্যা 
করতে কেন আজ তাদের বাধে না? 
গান্ধীজীর পাত নাম নিয়ে তারা কোন: 
সাহসে এই মারণযজ্ঞে নেমেছে? এর 
উত্তর একাঁটই। এরা বিশ্বাস করে রেগে 
ক্ষমতার আসন থেকে এদের নামানো 
অসম্ভব। এরা যাই করুক না কেন 
শেষ পর্যন্ত গদা এদেরই থাকবে। | 

এই বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ দরকার । 
কংগ্রেস অপরাজেয়, এই ধারণার অবসান 
প্রয়োজন। এই বিশ্বাসের ভিত এক- 
বাত ভাঙতে পারলে তারা আর গদীতে 


আসতে পারবে না। আরু একবার,বাঁদ.. 


ৃ বাংলার কংগ্রেস পরাজিত হয় তাহলে 


সারা ভারতে পাঁচ বছর মাত্র ' তাদের, 


টিকে থাকার মেয়াদ। ' 
আমরা আগেও বলোছি, এবারেও 
বলছি, কংগ্রে্সাবরোধীদ্রা এবার যে 


সুযোগ পেতে চলেছেন সেরকম সুযোগ. 


শতাব্দীতে একবার আসে। আজ সারা 
ধাংলাদেশ আগ্নগর্ভ । আসল দুভক্ষের 
কালো ছায়া এখান আকাশে দেখা, 
যাচ্ছে। প্রবলতর অসন্তোষ ও গণ- 
বিক্ষোভের বারুদের গন্ধ এখান বাতাসে 


"_ পাওয়া যাচ্ছে। 


এই কারণে এই মুহুর্তে প্রয়োজন 
বামপন্থা এঁক্য।. তা না হলে বর্তমান 


To: বুদ 


শর্মা. প্রারে, অপর, ণদকে 
রা কেকা 


'অমাজতাঁ্মিক 


ও আমলাতান্ত্রিকতার অবসান ঘাঁটয়ে 


দেশজোড়া একটি গঠনমূলক : বিস্লব 


আনতে পারে। প্রমাণ ইসরায়েল। 

কল্তু সমবায়ের কথা এখানে বা- 
বার ঘোষিত হওয়া সত্তেও, বাস্তবে এই 
নীতি 


খুলেছিলেন। এও 
সৌদনের ঘটনা মান্র। | 


দের মুখে শোনা গেল, এবং ব্যাং-এর 
ছাতার মত অসংখ্য ক্রেতা সমবায় 
গ্রঁজয়ে উঠল। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে 
কোন ধারণা, পড়াশোনা, এবং আঁভন্ঞতা 


না থাকার দরুণ, এগুলি নিজেদের . 


উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম হল। 


- এ ছাড়া সরকার আরও এক ধরণের . 


গঠিত হল: স্বার্থান্বেষী লোকেদের 


আপনজনদের নিয়ে, ভাইপো, ভাগ্নে, 


- সম্বন্ধশী, ভগ্মীপাঁত' এদের ' নিয়ে 


শাসকদলের অনুগত লোকেরা বোঁশর 
ভাগ ক্ষেত্রে সুযোগ পেল, দলীয় স্বার্থে 
সরকার এইসব খন্দরপরা চোর- 


কার এতক্ষণে সকলে বুঝতে পারছেন। 

একদল পকেটমার বলছে যে তারা 
একাঁট পকেটমারদের সমবায় খুলবে! 
পকেট মেরে তারা হাজার টাকা মূলধন 
সংগ্রহ করেছে। তারা সমবায় বিভাগের 
রেজিস্টারকে আবেদন জানাচ্ছে. যে, এই 


. মূলধনের দশগুণ যেন তাদের মঞ্জুর 


করা হয়! 


দার আবর্তে অনেক 
কিছুই চাপা পড়ে গেছে, লোকের যখন 
একমাত্র চিন্তা দাঁড়য়েছে ক করে 
দুমুঠো চাল সংগ্রহ করা যায়, তখন 
সকলের দাাম্টর অগোচরে শিলপজাত 
সামগ্রীগীল একে একে বাজার থেকে 
অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং ধাপে ধাপে 


দামে কোথাও তা পাবার উপায় নেই! 
কালোবাজারে তিনগুণ দামে তা অবশ্য 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। 

অথচ শিজ্পজাত পণ্যের সম্কটের 
কোন কারণ নেই? ডানলপ "রবারু 


ফ্যাইর*র মত প্রাতঘ্ঠানগ্ুল - যেখানে 
কচুর নংবক্ষণের সুবিধা পায়, বস্তুত 
ধাদের বান্দার থেকে প্রায় একচেটিয়া 
করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে শিষ্পজাত 
Nee Midas se 
দোহাই দেওয়াও 
হানে 
করে দাঁও মারাই এদের লক্ষ্য । 
টাকার মূল্য হাসের 
সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও শহরতলশর 
বাভিন্ন দ্রবোর দর ৩০ থেকে ৪০ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশ থেকে 
আনত কাঁচামাল দিয়ে যে সব জিনিস- 
পত্ৰ তৈরি হয়-সেগুনলৈ রাতারাতি 
বাজাব থেকে উধাও হয়ে গেছে। এগুলি 
পাঁরকাষ্পত বদমায়েসী ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। ইতিমধ্যে ষে সব 
জানসেব কীত্রম অভাব দেখা 'দয়েছে 
বা দর বদ্ধ পেয়েছে তার মধ্যে আছে 
সাবান, বোব ফুড, মাথায় মাখার তেল, 
ব্রেড, প্রসাধন সামগ্রী, ফটোগ্রাফর 
জানিসপত্র, মোটরের অংশ, যন্দ্রপাঁত, 
রোঁডও, রেফ্রিজারেটার, বৈদ্যতিক, 
গাখা ও বিভিন্ন ধরণের ওষুধ । 


সমবায় সাঁমাতিগ্ালর বিপদ 


সাঁমিতিগূলিকে ভারতীয় ব্যাগ্ক নিয়ন্ত্রণ 


ব্যাত্তে বিনা সুদে জনা রাখতে হবে। 
১৯১৬৬-র ১লা মার্চ থেকে দুবছর 
আমানত মোট শতকরা 

ভাগ দাঁবপত্র নগদ পাওয়া যাবে এ 


১৬ লক্ষেরও বোশ, রি 
ম্বাবে। আর তাছাড়া এই আইনের ফলে 
সমবায় খণদান সাঁমাতিগদালর আসল 
'চারনই নণ্ট হয়ে যাবে। সেগুলির 
রঙ্গে কমাশিয়াল ব্যাঞ্কের কোন 
তফাৎ থাকবে না। 

| এই খণদান সমাতগুনলি দাঁঘ কাল 
ধরে সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের আর্ঘক 
প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। গ্রামাণ্চলের 


সাপ্তাহিক বস্তা 
যে 


অনেকটা রেহাই দিতে এই bal 


সাঁমাতগুল সক্ষম হয়োছল। - 
নার Sn ODE 


এাঁগয়ে আসা উচিত। 

উল্লেখযোগ্য যে এই সমবায় 
ধণদান তগঢ় অধিকাংশই 
দেশ স্বাধীন হবার আগে 
সরকারী সাহায্য ব্যাতরেকেই গড়ে 
উঠোঁছল। এগ্‌লকে রক্ষা করা এবং 
এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়ার 


বঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ওঠা উচিত । 
অথবা সাঁমাতত্র মোট আমানতের যে 
অংশটা রিজার্ভ ব্যান্ডে জমা রাখতে 
হবে বলে নিশি দেওয়া হয়েছে সেই 
অংশটা যাঁদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে 
থেকে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হন 
তাহলেও সমস্যা মেটে ।- 


রাজ্য কর্মচারীদের বিক্ষোভ-ামাঁছল 


গত ৮ই জুন সারা ভারত দাবি 
দিবস উপলক্ষে কলকাতায় রাজ্য 
সরকারশ কর্মচারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেন। এইদিন কলকাতার বিক্ষোভ 
'মাছল ছাড়াও জেলা ও মহকুমা সদরেও 
কর্মচারীরা তাঁদের দাঁব-দাওয়া জানান । 


ব্যবস্থা প্রত্যা- 


উদ্দেশ্যে আমাদের কিছু বন্য আন্ে। ' 


উদাসান্যপর্শ যা কোন যান্ত দিয়েই 


2) 


4 
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পরে সব বলছি! ' 
বলেছিল সুবর্ণ হাঁপাতে হাঁপাতে! 
কিন্তু নবকুমার তো বলতে 


মুখাট দোঁখ দন, কোনাঁদন 


তোকে এনে দলেন!? 


তবে শেষরক্ষা করতে পারেন ন 
সৌদামিনন; সুবর্ণর বিয়ে উপলক্ষ করে 


করবে না সে! বললে তুই দুঃখ পাব, 
তুই ওর ফ্বাগ্য ছিলি নি কোনদিনই। 
তবু স্বামী বলে ভালবাসতো, ভক্তি 
ছেত্দা করতে চেষ্টা করতো, সে ছেদ্দা 
তুই খোয়াল! বৌ তোকে অসার 
অমানাষ্য যাই ভেবে আসুক, একথা 
কোনোদিন ভাবে নি তুই ওকে 
সেই কাজ করাল তুই, আম আবার 
কোন মুখে চেষ্টা করতে যাব বল?’ 
বলেছিলেন সৌদামিনী এসব কথা। 
তন্রাচ নবকুমার দিদির শরণ’ ত্যাগ 
করেন নি। সদ্াদকে আঁকড়েই আবার 
হালভাঙা নৌকোটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে 





বলতে গেলে এখনো এ সংসারে 
আঁভভাবকার পোস্টটা সৌদামিনীরই। 
অতএব আকাঁস্সক কন্যার এই 
আঁবর্ভাবে ভাঁত-ব্রস্ত-আতাঙ্কত নব- 


বসতে বললো, সাধনের বো 
সুধীরবালা। কাছে এসে হাত বাড়য়ে 
বলল, “এসো ঠাকুরাকঝ হাত-মুখ 


বৌ সপ্রাতিভ আত্মস্থ । 
শ্বশুরের মত ভয় পেল না সে! 
বুঝলো একটা ঝগড়া-ঝাঁটির 
ব্যাপার! বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত 
ননদকে চক্ষে না দেখলেও, ননদের কথা 
শুনেছে বৈ-কি! অনেকই শুনেছে। 
ননদের ভাইদের কাছে িসশাশুড়ন 
কাছে, কদাচিৎ শ্বশুরের কাছে। 
*বশুরের কাছে বৌশরভাগই তার মেয়ে 
অন্নর সঙ্গে তুলনার ব্যাপারে। 
উঠতে বসতে অন্নর দোষ দেখত্তে 


"ধোও! 


কয়ে, কিনে L 
কেন? . " 
কে জানে কাঁ রহস্য! I 
সাধনের ইচ্ছে ছিল না 


পয়সা খরচ করে এই পচা বাড়টাই : 
কেনা হয় । বাড়ির অভাব আছে নাকি? - 


গয়ে দাঁড়াবে? ' বলবে, “মা, তুম যা 
চেয়োছলে- তোমার সুবর্ণ তাই হয়েছে। 


শুধু তফাৎ এই তুমি সংসারকে ত্যাগ 
করেছ, আর সংসার স্ববর্ণকে ত্যাগ 
করেছে! 7 tC 


চাঁকত দষ্টপাতের মধ্যে এতগুলো 


কথা ভাবা হয়ে গিয়েছিল স্ুবর্ণর; 
শুধু যখন সহসা চাঁপা আর ভান; কানুর 
কাছে এসে ঠেক্‌ খেয়েছে, তখন স,ধশীর- 
বালা বললো, ‘এসো ঠাকুরাক ॥ 


'ভূমিকে। হাত বদল-হয়ে জিনিসপন্ন- 





- অনুকূল নয়। এই অপাঁরচিত দুটো, 
চোখের সামনে ' আপন দৈন্য নিয়ে. 
বৌ আবার 'মনাত করলো, হাত 


স্ুবর্ণর বুকটা হঠাৎ যেন হাহাকার 
করে ওঠে! , 
কেন কে জানো 
"স্বর্ণ কি এ বাঁড়র ওই ছেলেটাকে 
হিংসে করছে? না ফি ওর সঙ্গে 
স্ববর্ণর ব্যবধানের দূরত্ব মনে পড়ে 
বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল সাবর্ণর 


একট: থেমে বললো, “তা সাহেব] 
আসেন কখন?’ 

‘ও মা! তানি এখানে থাকেন না| 
কি? তাঁর তো মোগলসরাইয়ে কাজ!! 
আগে ছিল বক্সার । 

শেষ কথাটায় কান দেয় না সুবর্ণ! 

ওর মাথার মধ্যে ধাক্কা দিতে থাকে, 


মানে ছোড়দা মা'র নিতান্ত নিকটজন = 
হয়ে আছে এখন! নিশ্চয়! ছোড়দাকে 
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এম-বি, বি-এস, আুেরেদাচার্য ৮ 


পা 


৩৬, সাধনা ওঁধধালয় রোস্ক' 
সাধনা নগর, কলিকাতা! ৮ 





ফলিফাতা ফেল ডাঃ নন্তেশ চন্ত্র ঘোষ, 
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কারীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রঙণের জন 
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌস্রর্ধ 


উপভোগ করবার জনক । 
দুইবার করে দু'চামচ সুতসঞ্জীবনীর সতে 


চার চামচ মহাদ্রাক্ষারি্ট (৬ ধৎসয়ের 
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আপনিও শ্বান্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার 
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর 
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6. ০০4 


el 


জানি! সুবর্ণ তঁর স্বরে বলে 
উঠল, 'জানি? চলে গেল সিপড় 'দিয়ে। 
সুধীরবালা অগ্রতিভমহখে দাঁড়য়ে 
থাকলো, আর গেল না সঙ্গে! রাগও 
হলো! 'দাব্য চলছিলো, হঠাৎ অবার 
এ কী বিপদ? এ বিপদকে ঠিক 
সব্দায়কও মনে হচ্ছে না যেন। কে 
জনে কাঁ স্বাড়ে পড়তে চলেছে। 

. মুখটা বেজার করে দাঁড়য়ে থাকে 
সে ববের বাঁড় ফেরার অপেক্ষ:য়। সময় 
হয়ে এসেছে। 


গায়ে লম্বা কালো চাপকান, গলায় 
পাকনো চাদর, পরণে ধুতি, পায়ে 
জুতো মোজা, যথারীতি 'াঁকলবাবুর 
সজে ফিরলো সাধন শেয়ারের 
ঘোড়ার গাঁড় থেকে। মোড়ের মাথায় 
নামে, গাড় অন্য দিকে ঘুরে চলে যায়। 


মুখে বসে আছে। 
“অবাক হল সবর্ণর দাদা সাধনা 
কেউ যাঁদ বৈড়াতে আসবে, স্বধীর- 

ধালা কেন এখানে এমন প্যাঁচা মুখে! 


বললো, ‘ছাতে কে? আলসে ধরে 
ডে রয়েছে মনে হলো মাথার ঘোমটা 
খোলা, চুল-খোলা-ং : | 

ঘোমটা খোলা! 

চুল খোলা! - 


রর 

এ কী কথা! 

পাহারা 
হয়ে গেছে? তাই! তাই 
ডি লোক ফেলে দরে লে 

-কী হবে! - ft 

৭ শাধন আর একবার প্রশ্ন করলো, 
'লল কু? কে এসেছে? | 





গলায় বলে/কে এসেছে পরে শুনো! ' 


‘পরে শুনবো? তার মানে?’ 

‘পরে শুনোটা’ তো ছল। খবরটা 
স্বামীর কর্ণগোচর করবার জন্যে তো 
মরছিল। তবে লজ্জা! 

তাই যেন না বললে নয়, এইভাবে 
বলে সুধীরবালা, ‘এসেছে তোমাদের 
বোন!" 

“বোন! বোন মানে 2, কোন্‌ বোন?’ 

সাধন গলা থেকে চাদরটা নামিয়ে 


আনলায় রাখতে ভুলে গিয়ে হাতে করে 


ধরেই বলে, ‘কোন বোন? 
সাধনের কণ্ঠস্বর থেকে, বিস্ময় যেন 
ঝরে ঝরে পড়ে_ 


হয়ে ভতই হয়। শাঁজ্কত গলায় বলে, 
‘হঠাৎ এভাবে আসার কারণ?’ 

কারণ 2 

সুধীরবালা গলা খাটো করে বলে, 
'কারণ-কী করে জানবো? - এসেই তো 
ঠরঠারয়ে ছাতে উঠেছে 

‘বাবা নেই? 

'আছেন! মানে মেয়েকে দেখে তবে 
গেছেন! 

দেখে তবে গেছেন? 
গেছেন? 


কোথায় 


জান না! বোধ হয় 'াঁসমার 
বাঁড়। দেখামান্ই তো ছুটলেন 
সাধন বিরন্ত হলো। 
বললো, ‘বাবার তো কেবল ওই 
সাধন চিন্তিত হলো । 
বললো, “এলো কার সঙ্গে? 
.. ‘বাবাকে তো বললো দ্যাওরের 
সন্গে। চক্ষে দেখলাম না তাকে । দরজা 
থেকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে!” 
= হু গণ্ডগোল একটি বাঁধয়েছেন 
আর কি! তা এসেই ছাতে উঠল যে! 
‘ভগবান জানেন। সাভবার বলছি 
হাত মুখ ধোও, তা নয়, ‘ছাতে যাব! 
‘অশ্ব কোথায়? ডেকে আনতে 
বল 
'অন্নও তো পিছু পিছু” ছাতে 
উঠেছে। বললাম, ক না পাস হয়? 
‘ডাকো ডাকো! কি জান মাথার 
দোষ হয়েছে কি না! 
‘কে ডাকবে? 
"অমকেই ডাকো! 


“শতম চে'চাও_- আঁম আর 'সড় - 
ভাঙতে পারব না. 

“পাস! পিসির সঙ্গে কী এত 
কথা! 

অপছন্দভাব দেখয় সাধন। 


করোছল না, ছিল বাপের জন্যে। বলল, 
“তুমি কিছু জিগ্যেস না করেই চলে 
গেলে ওষাঁড়ি! 

নবকুমার নিজেকে সমর্থন করেন, 
শজগ্যেস করবার আর কী আছে? 
বুঝতেই তো পারলাম ঘটিয়ে এসেছেন 


একটা দকছু। ঝাড়ের বাঁশের গুণ 
ee হয়ে উঠেছেন একখান 
Y 


সুবর্ণ এ বাড়িতে দূর্লভ ছল, 
সুবর্ণ যেন একট: বিষ্নতার আধারে 
ভরা একখণ্ড পরম মূল্যবান রত্ন ছিল, 

সহসা সুবর্ণ'র দাম কমে গেল। 

হয়ে আশ্রয় নিতে এসে 

সুবর্ণ সব মূল্য হারালো। 

সবর্ণ বিপদের মূর্ত হূলো। 

সুবর্ণকে ছাত থেকে ডেকে পাঠিয়ে 
নবকুমার প্রশ্ন করলেন, ‘হঠাৎ এরকম 
চলে এলি যে? 

স্ববর্ণ মুখ তুলে বাপের দিকে 
একবার শান্ত স্বরে বললো, 
গলে তো আস নি, ওরা তাড়িয়ে 


ছেলেরা আমাদের বংশধর, ওরা আমাদের 
কাছে থাক, তুম তোমার মেয়ে নিয়ে 
বাপের বাঁড় থাকোগে_' 

আমি বললাম, ‘সবাই থাক! মেয়েও 
তোমাদেরই ?’ 

‘তাবপর?’ 

‘তারপর আর কি! গাঁড় ডাকলো 
।তোদ্রজ্গটা নিয়ে গাঁড়র মাথায় তুলে 
(দিলো, দুই ভাইয়ে মিলে গাঁড়তে 
'উঠলো, তোমার জামাই বোধ হয ভয়ে 
মাঝ পথে নেমে গেল, ছোট দ্যাওর 
এলাম । 

নবকুমার ধৈর্য ধরে সবটা শোনাব 
দোষে ক্ষোভ আর ক্রোধের সংমিশ্রণে 
গড়া একটি প্রশ্ন কবেন, ‘ব্যস! ঢুকে 
এলাম! বুঝতে পারাল না এটা ত্যাগ 
করা” 

'বঝতে পারব না কেন? ওরা তো 
বলে করে 

‘তবে? কেদে পড়ে বলতে পারাল 
মা ছেলেদের ছেড়ে আঁম থাকবো কাঁ 
করে» 

সুবর্ণ ও ব্যঙগ আর ক্ষোভে গড়া 
একট প্রন কবে। “ছেড়ে থাকতে 
পারবো না, এ কথাব কোনো মানে হয়? 
টা তো একটা হাসির কথা! 

নবকুমার মূহুর্তের জন্য মাথটা 


জাপ্তাহিক বসুমতশ 


হেপ্ট করেন। তারপর বলেন, ‘তা’ 
ভবষ্যংটা তো ভাবতে হবে? ' ' 

‘ভেবে কি সত্যিই কেউ কিছু 
করতে পারে? বাবা” শব্দটা মুখে 
এসেও আসে না, অনভ্যাসে মুখের 
মধ্যেই যেন আটকে যায়, 'কত মেয়ে 
তো হঠাৎ বিধবাও হয়! 

হার হরি! নবকৃমার ক্রুদ্ধকণ্ঠে 
বলেন, ‘যা মুখে এলো বললেই হলো? 
আশ্চর্য! কোথায় রইল মা, কোথায় 
রইল মেয়ে, প্রকৃতিটি হয়েছে দেখাঁছ 
এক ছাঁচে ঢালা। মুখ য়ে বার 
করাল কি করে এ কথা? 

'সাঁত্য কথা বলতে বাধবে কেন?’ 

এবার বোধ কাঁর জোর করেই ‘বাবা’ 
শব্দটা উচ্চারণ করে সুবর্ণ । বলে, 
তুমি কি আমায় থাকতে দিতে হবে 
ভেবে ভয় পাচ্ছ বাবা? 

নবকুমার হঠাৎ বিচাঁলত হন। 

নবকুমারের চোখ দিয়ে একঝলক 
জল এসে পড়ে। সেই অবসরে সাধন 
বলে ওঠে, ‘ভয় পাওয়ার কথা হচ্ছে না। 
তবে আশ্চর্য হচ্ছি বৈ কি! যারা এই 
এত বছরের মধ্যে কক্ষণো পাঠাল না, 
তারা হঠাৎ ইচ্ছে করে 

এই সময়ে অন্ন কথা বলে ওঠে 


তা’ পিসি বলোছল ‘কেন যাব? যাব 
না" তাই ওরা রেগে টেগে বলেছে, ‘তবে 
চলে যাও! থাকতে হবে না আমাদের 
বাঁড়তে চিরকাল। 

তা সে প্রস্তাবে রাজী হলে ক্ষতিটা 
কি ছিল? সাধন বলে, ‘সেটা তো 
খারাপ কিছু ছিল না! 

নবকুমার বলে ওঠেন, হ্যাঁ সেটা 
তো ভালই হতো। আহাদ করে চলে 
এলেই পাবতে। ফাঁকতালে দূশদন 
থাকা হযে যেত ! 

ফকিতালে পেয়ে যাওয়া কোনো 
জিনিসে আমার লোভ নেই বাবা! 

নবকুমার যেন একট চমকে ওঠেন । 

কথাটা কেমন নতুন লাগে তাঁর 


সত্যবত+ও যেন এইরকম সুরেই কথা 
বলতো নাঃ 
কিন্তু এখন সময়টা জঙ্গীন। 
হারানো সুর নিয়ে মথা ঘামাবার 
সময নয়। যে মেয়ে তাঁর কাছে প্রায় 
মৃত, অথবা সম্পূর্ণ অপাঁরচিত, হঠাং 
সেই মেয়েকে ঠিক আছে, তুই চিরকাল 


Ane 


‘আর সব বোবা” সুবর্ণ বিদ্রুপের 
গলায় বলে, ‘আর সব বৌ তো বাপের 
বাঁড় যেতে পেলেই নাচে! মানমর্যদো 
বোধ থাকলে তো?’ 

হাঃ! যত মান-মর্যাদা তোমার 
কেমন? হবেই তো! মান মদযের 
মানা মেয়ে! মা একটা সংসার ধংস 
করে বসে আছেন, মেয়েও 

নবকুমার হঠাৎ চুপ করে যান। 

হঠাৎ পিছন ফেরেন। 

সাধন এইসব ভাবপ্রবণতা গছন্? 
করে না। সাধন বলে ওঠে, ওসব কথা 
থাক বাবা। কথা হচ্ছে এ ব্যাপাবেৰ 
একটা বাহত দরকার ক না 

“ক না মানে?’ নবকুমাব উন্দপ্ত 
গলায় বলেন, ‘কবতেই হবে। ভারা 
বললো ত্যাগ করলাম, অমাঁন ত্য,গ হয়ে 
গেল, এ একটা কথা নাক? ভাবে 
কাছে গিয়ে নাকে খৎ য়ে মাপ চাইত 
হবে! 

“নাকে খৎ দিয়ে মাপ চাইতে হবে 

একটা ধাতু পাত্র যেন কথা কবে 
ওঠে! 
কী ভরানক। 








গৌর মোহন দান এ রেযং 
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লচ Ie orca nO: 2 SETS 
এ স্বর মেক স্পোরীচিত “নব- “সামনে এ গে আসন, আনে. জলের 


ঈুমারের! FY 
আলণ ১০8৫1 1" 
মায়ের মতনই হয়ে বসে আছে 
মেয়েটা? কেন ভাইদের মত হতে 
শারত না? কিন্তু এর ভার বইবার 
শান্ত নেই নবকুমারের। তাই নবকুমার 


দি 


তরল হবার চেষ্টা করেন, তা" হবেই - 


হয়েছে বুঝি? তাই এত মান-মর্যাদার 
জ্ঞান। ওসব বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিতে 
নেই! দৃচারটে দিন যাক, আম নিজে 
সঙ্গে করে গিয়ে ্ 


বাগে আনা যাবে বলে মনে হয় না। 


দেখা বাক্‌ ভুলিয়ে ভালয়ে বাগে আনা . 


যায় কি না। | 

বলেন, ‘শোনো ক্ষ্যাপা মেয়ের কথা! 
একেবারে কাটান ছে'ড়ান করলে চলে? 
যাবো বাঝয়ে-সাঝয়ে পজিশ দেখিয়ে 
বরং আনবো একবার দু’ মাসের জন্যে! 


এ একটা ভাল হলো, শাপে বর হলো! . 


আসা যাওয়া ছিল না, আসা যাওয়ার 
পথ খুললো” 
সুবর্ণ ছাত.থেকে নেমে এসে বসে- 


ণছ ছি এ কাঁ কথা! 
তোর বোনের কথা?" 

শুনছি বৈ কি! সাধন বলে, ‘তবে 
মনে হচ্ছে ম:য়া-মমতার প্রশ্ন এখন নয়, 
মেয়েদের যেটা আসল আশ্রয় 

আসল আশ্রয়! 

সুবর্ণ হেসে উঠে বলে, “আসল 
আশ্রয়ের দাম তো ধরা পড়ে গেল দাদা! 
এক 'নামষের এঁদক-গাঁদক বলে দিল 
ধবদেয় হও!’ 


মনে আছে তো? না ক ভুলে গোঁছস 2 

বেতো মানুষ মালিশ করাচ্ছে, বললো, 

খাচ্ছি এখান! আজ আর নয়, 

বললাম তো দুটোদিন যাক, তারপর 

সঙ্গে করে রে গিয়ে সাত হাত নাকে 

খং দয়ে দু" মাস নিয়ে অসবার জন্যে 
চেয়ে আনবো! 

“কল্তু সুবর্ণ কি হঠাৎ বোবা হয়ে 
গেল? সুবর্ণ শুনতে পেল না এসব 
কথা? তাই সেই আগের মত ধাতব 
কণ্ঠে উচ্চারণ করে। 'দ'দা একটা গাঁড় 
ভাকো-+ . 

সাধন এবার বোধ কার ঈষৎ 
সঙ্কুচিত হয়। বলে, ‘আজই এই দণ্ডে 
যাবার কী দরকার? বরং আজ একবার 
আম ওদের ওখানে গয়ে 

সাধনের কথা শেষ হয় না একপাশে . 
দাঁড়য়ে থাকা অন্ন বলে ওঠে, ‘ফেন 
খাল খালি বলছো বাবাঃ. পিস মরে 
গেলেও আর *্বশুরবাঁড় যাবে না-- 

‘বটে? বটে?” বাগে আগুন 
সাধন মেয়ের গালে ঠাস করে একটা 
চড় বাঁসয়ে দিয়ে বলে, যাবে না! 
বলেছে তোমার কানে ধরে! 
ডেপো মেয়ে! হচ্ছেন তোর আর 
একখানি 


টে 


- কার- বিবাহিত 


পাজী - 


[| 
বকা লিড: 


_-এআহাএধাক :থাক-কাচি মেয়েটাকে: 


বলে, ‘কেন? কেন , তে'মরা সবাই 


মলে আমাকে আপমান. করবে? কেন? 


কেন?’ . 


“ভিতরের অব্যন্ত যন্মণাকে প্রকাশ. 
করবার আর কোনো ভাষা খুজে পয় 


না বলেই সুবর্ণলতা ওর এই এতাদিন- 
জশবনের- পঞ্জীভূত 
সমস্ত প্র্নকে এই এ শব্দের 
দ্বারা ব্যক্ত করতে- চায়। 
হয়তো বা শুধু তাও নয়, সমস্ত 
নারণসমাজের 


অবরুদ্ধ র নিরুদ্ধ প্রশ্নকে - 
মুক্তি দেবার দুদমন'য় বাসনা সত্যকন্র - 
. কোনো পথ না পেয়ে এমন উন্মত্ত . 
চেষ্টায় মাথা কুটে মরে! 


হয়তো বংশ শতাব্দীর শেষার্ষেও 


- সভ্যতা আর প্রগতির চোখ-বলসানো 


আলোর সামনে সাজিয়ে রাখা রগচগ্ডে 


পুতুল মেয়েদের পিছনের অন্ধকাবে. 


আজও কে।টি কোট মেয়ে এমানভাবে 
মাথা কুটে কুটে প্রশ্ন করছে কেন? 






নু 
ধারাবাহিকতা পাওয়া যয়-তার 







ই -মহাভ রতের যুগ থেকেই পর 
“বাভিন্ন রাজবংশের উত্ধন-পতন 
এবং গৌরবনয় ইতিহাস পাওয়া যায়। 
যুগে কামরূপ চার ভাগে 1বভন্ত 
এবং িভত্ত অংশগ্ালকে "পাৱত 
এমানভাবে 'কামপনিইত 
ঠা, 'সুবর্ণপীঞঠ্ এবং 'সৌমর- 

নিয়ে কামরূপ গঠিত হয়োছল। 


শি 












মতে কামরূপে দানব, অসুর 
তবংশের উত্থান-পতন ঘটতে 
প্রাচীন যুগে ।  দানববংশের 
হব্ঙ্গ দানবকে পর [জত করে কিরাত- 
বংশের ঘটক রাজ্য দখল করে এবং 

০ পরাজিত করে অস্নরকুলের 


1. 











মার রাজ্য তখনও পর্যন্ত নিষ্কণ্টক 


?ছল। 
কিন্তু দৈবশীক্ খণ্ডন সম্ভব নয়। 
একদা হাঁস্তনাপুর থেকে 


দূর্যোধনের দূত এসে দাঁড়াল ভগদত্তর 
_সামনে। 


সংবাদ? 

সংবাদ গুরুতর । পশ্প্ন্ডব 
অক্ষব্রীড়ায় পরাজিত হয়ে বারো বছর 
বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাস শেষ 
করে ফিরে এসেছে । এখন তারা তাদের 
পাপা সর রে কিন্তু 

বিনা হে বা 

সুতরাং পণ্চপান্ডব যৃদ্ধের 


পুত হয়েছে ইত লি 


রাজ আর ভগবান স্বয়ং তাদের সহায়। 
».. আমার পক্ষে? দুযোধনের জবাব-- 
'সসাগরা ধরণী । একাদশ অক্ষৌহিণণ 

ভারতের সমস্ত সামন্ত- 
রাজা। এই ভারতষুদ্ধে ভগদত্তকে 


ঘুযেধিন আহবান জানাচ্ছেন। ভগদত্ত 


বললেন-তথাস্তু। মহারাজ দুর্ধোধন 
আমার মিন সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া কর্তব্য! 

দূত ফিরে গেল হাস্তিনাপুরে। 

কাঁথত আছে-কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে 
ভগদত্ত এক বিশেষ অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভগদত্তের যে, 


অজুনের গা সম্মুখে সমস্ত 
রণকোঁশল ব্যর্থ হয়ে গেল। ভগদত্ত 
যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। | 


হয়ে গেল কবচাঁট। তারপর কত ধৃগ 
কেটে গেছে কেউ বলতে পারে না। 


্‌ মারার উপর যে দুল আরম চালিয়ে 
বিষয়ে 


কোনও সন্দেহ নেই। বস্তুত হুসে 






















্রাহ্মণকে স্বদ্নের কথা বলল। ৃ 
রাহ্মণ গণনা, করে কান্তেন্করের 
ভাগ্যালপি বুঝতে পারল এবং : 













স্থায়ী হয় নি। Le 
*্বরের বংশবলীর আর কোনও সন্ধান 
পাওয়া যায় নি। এর পর মীলধজজ 
নামে গোঁসানীমারীর রাজপাটে অজ, 
একাঁট রাজবংশের সূত্রপাত হয় । মাল 
ধৰজ তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দর 





বাংলার সুলতান হুসেন শাহ তখন গ 
জনপ্রিয় । : 


_ সুলতান হুসেন শাহ 






শাহ কি কারা 


রাজ্য বিপর্যস্ত করে দেন--সে 


রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং উত্তরবঙ্গের এক : 
অংশ আসাম থেকে 'বচ্ছিল 


তবে তান যুদ্ধে জয়ী হয়ে যে এই 
সমস্ত অঞ্চলে প্রবল অত্যাচার করে- 
গছলেন তার নিদর্শন এখনও পর্যন্ত 
স্থানীয় লোকজন দর্শকদেত্ধ সামনে 
বর্ণনা করে। মূল কামতেম্বরী মান্দর 
একর.প ধ্ংসস্তূপে পারণত হয়োছল। 
মান্দরের 


এীতিহাঁসক এবং কাব শিল্পী গণ 
জনের রচনার মাধ্যমে হুসেন শাহের 
{বপরাীত চরিত্রাচিত্রণ-এর বিষয়ই 
লাধারণ মানুষের সামনে এখনও 
উজ্জবল। হুসেন শাহ হিন্দুধর্ম ও 
এট উনি 
ছিলেন বলে জানা যায়। যিনি সসম্মানে 
মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়েছিলেন 
উপযুক্ত পারশ্রাীমকে_হিন্দু দেব- 
মন্দিরের সংস্কার সাধনে উৎসাহী, তিনি 
“যে কামতেশ্বরীর মত একাঁট এঁতিহ্য* 
পূর্ণ মন্দিরের ধৰংস সাধন করেছিলেন 
এটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা গবেষণা 
হওয়া উচিত বলে মনে হয়। 
বর্তমান কোচাবহার ব্লাজবংশের 
দ্বিতীয় পুরুষ নরাঁসংহ প্রত্যাদেশ 
জাভ করলেন যে গোঁসানীমারীর 
জলাশয়ে 'কবচ' রয়েছে তাঁকে উদ্ধার 


করে প্‌নর্বার প্রতিষ্ঠা করতে হে? 


এটা ষোড়শ শতকের কথা । 
নরাঁসংহ ভুনা. নামে একজন 





ছোট ছোট ভূ'ইয়ার 

মৃত্যুর পর অভাখান 
ঘটে এবং খণ্ড-বিখস্ড অণ্চলগুল তারা 
শাসন করতে থাকে । এই সময়ে উত্তর 
বাংলায় মুসলমান প্রভাব বৃদ্ধি 
পেলেও--কিছুকালের মধ্যেই কামরূপে 
কোচবংশ আবার শান্তলাভ করে বলে 
জানা যায়। এর মধ্যে একজনের নাম 
রাজা হাজো। এটা ঠিক কত সালের 
ঘটনা তা জানা যায় না তবে ষোড়শ 
শতকের শেষভাগ বলে অনুমান করা 
হয়। হাজোর “জরা এবং হীরা" নামে 


পাতলা খাওয়া ফরেস্ট 


সঙ্গে। জিরা চন্দন নামে এবং হারা 
বিশ্বাসংহ নামে পুত্রের জন্ম দেয়। 
চিকনা পাহাড়ের শেষ শাসকের মূত্যুর 
পর চন্দন সিংহাসনে আরোহণ করে। 
এটা ১৪৩২ শকাব্দেরে ব্যাপার । কিন্তু 


ধীবরের উপর ভার দেন কবচ উদ্ধারের ॥ : নিয়ম 


ভুনা উক্ত জলাশয় থেকে কবচ উদ্ধার 
করে। একটি সুসজ্জিত হাতার পিঠের 
উপর কবচ রক্ষা করা হয়। হাতা 
কবচ নিয়ে নিজের খুশিমত চলতে 
থাকে--এবং যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, সেই- 
খনেই মন্দির প্রাতষ্ঠা করা হয়। এই 


বিশ্বাসংহ যখন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন তখন তার ছোট ভাই 'শিষ্যাসংহ 
বিশ্বাসংহের মস্তকে রাজকীয় ছত্র 
উত্তোলন করেন। 'বশ্বাসংহ ছোট 


৯০৪ 


চালান। যাঁদও তান গোড় দখল করতে 
পারেন নি। চিকনা ও গোড়ের মধ্য- 
বর্তী খানিকটা অংশ তান দখল করে 
নেন এবং এটাকেই বতমান কোচ- 
বিহারের এক অংশ বলে ধরে নেওয়া 


নিজ নামে মুদ্রাও তিনি চালু করেন॥ 
নারায়ণ মুদ্রা নামে করা 
হয়েছিল এই মূদ্রাগিকে। বর্তমানে 
গোঁসানীমারীর " সিংগাঁমারী নদাঁর 
তীরে নরনারায়ণের টাঁকশালের ভগনা- 
বশেষ বর্তমান। নরনারায়ণ তাঁর ছোট 
ভাই শুক্রধবজ বা “চিলা রায়ের' সহায়- 
তায় বিখ্যাত কামাখ্যা মান্দরাটিও 
সংস্কার করেন। নরনারায়ণ তাঁর দ্বাদ্য- 
সীমাকে দুই ভাগে ভাগ করেন এবং 
সংকোশ নদীর তাঁঘব্যাপী 
সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং ভুটান দুয়ারের 
শাসনভার গ্রহণ করেন এবং সংকোশ 
নদীর পর্ব ত'ঁরবর্তত অংশ তাঁর ভাই 
শুক্লধ্বজ বা চলা রায়ের অধানে 

1 

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর- তাঁর 
দুর্বল পত্র লক্ষরীনারায়ণ সিংহাসন 
লাভ করেন। তাঁর নামে মুদ্রাও চালু 
হয়- এবং যথাব্ীতি বৈকুণ্ঠপুরে রায়- 
কতরা মাথায় ছন্ ধারণ করেন। লক্ষম- 
নারায়ণের রাজত্বকাল খুব সখের হয় 
নি অন্তদ্বন্দৰ ও গৃহবিবাদে জজশীরত 
লক্ষনীনারায়ণ এক সময়ে মোগল 
সাহায্য নিতে বাধ্য হন এবং এই সুযোগে 
কোচবিহার রাজ্যে মুসলমান অনুপ্রবেশ 





আচ কিউ লক 


ন ৰ ৰ! এ নু 
শাপ্তাহক বস্‌মতগ 


ইতিহাস সাক্ষা দেয়। ভ্লাজোর অবস্থা 
ক্রমশ জাঁটলতর হরে ওঠে।  ভূটানীরা 
রাজ্যের দেওয়ানকে প্রাধান্য দিয়ে খণ্ড 
খণ্ড অভ্যুত্থান ঘটাতে থাকে। অতএব 
প্লাজমাতা অন্য কোন উপায় না দেখে 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হন! 
বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। 

আক্রমণ, ইস্ট ইণ্ডিয়া 





নয় ডা ৬, 1 | 
-ক্ষ্াধতের রন্তে ভেজা লালমাঁটি দেখেছেন, কীঃ 


ঝাঁপিয়ে পড়ল হর নেকড়েগুলো? 
রাস্তার কালো পাঁচে 
ফুটল লাল-লাল লাল-গোলাপ॥ 


নেকড়েগদলো হাসলো 
লোকটা মরেচে বলে ঃ 
হায় রে! 

ওরা বুঝল নী - 

সের্যটা তখন মধ্যাহ গগনে)॥ 





বললেন--আপ কেইস্যা হ্যায়? কোঁতুক- 
বোধ হল। শ্বেতাঙ্গ লোক। অচেনা । 
মুখে বাঁধা বলির দু-একটি হিন্দ 


বললেন--তুমি ক্যাপটািস্ট বৃটিশের 
অধাঁনে কাজ করেছ। সুতরাং তোমার 
স্থান জেলে। কোরোশেঙ্কো কণ্টি- 
নেণ্টাল টানে বললেন- এভাঁরহোয়ার 
তাবূল। জিজ্ঞেস করলাম-তুমি কি বল 
নি. ক্যাঁপটালিস্ট ইঙ্গ-মাকনি জোটে 
হাত মিলিয়েই ত' কম্যনিস্ট রাশিয়া 
হিউলার-নিধন করেছিল ?₹ কোরোশেণ্কো 


পেরেছেন যে 
বুর্জোয়ার ঘরে তাঁর জন্ম হয় নি। 
তাঁর বাবা অর্থাৎ তোমার ঠাকুদণ ছিলেন 
সামান্য মজুদ! 
ঝুটমূট সব ঝামেলা এডাবার 
জনা কোরোশেত্কো পালিয়ে এলেন 
অস্ট্রেলিয়াতে । অস্ট্রেলিয়ায় এসে কিল্তু 
ভারি খুশি ভারি সৃখশী। কথায় কথ র 
সেই খুশির উচ্ছাস প্রকাশ পাচ্ছিল 
নি শহরের এক জনবহুল কেন্দ্রে 
বড় একটি হোটেলের তিনি মালিক; 
অর্থ, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নেই॥ 
তাই আজ সিডান হোটেলের আপন 
কক্ষে আরামকেদারায় মোটা তাকিয়া 
ঠেস দিয়ে বসে গোঁফে তা দিতে দিতে 
দেশের সামাবাদী সরকারেন কথা মনে 
করেন আর মাঝে মাঝে অদ্রুহাসা করে 
উঠেন। শুধু কোরোশেজ্কোই নয় 
পোলাপ্ড, গ্রাস, হাঙ্গেরী, জার্মানী, 
হল্যান্ড, ইটালী--যে কোন দেশের 
মান্ষরাই এমন করে কোরোশেক্কোর 
মত জমিয়ে বসেছেন। 
যে সাকুলার কাঁতে পালোয়ান" 
জার সঙ্গে কথা হল, সেইখানে সর্ব- 
প্রথম অস্ট্রেলিয়া কলোনশর উদ্বোধন 
হয়েছিল। এই ফেরাঁঘাটের গোলগয় 
তাঁরেই ইংলন্ডের কনভিকট-বাহখ 
প্রথম জাহাজ ভিড়েছিল। তখনও এই 
ঘাট বাঁধান হয় নি। সার্কুলার কাঁ 
নামকরণ হয় নি, ব্রীজ গড়ে উঠে নি॥ 
সাকুলার কর ক্লমবিকাশের ইতিহাস 
সিডনির আছি, ইীতহাস। অস্টোলয়াক 
ইঁতিকথার_ভীন্ছ। 
৪ 
হাজ্জ 


ক্যাপটেন' কুক এহ সাকুলার 
পোতাশ্রয়াট দেখেন নি। তাঁর জ 

বে-তে। কুকের মৃত্যুর সাত বছর পর 
লর্ড সিডনি বৃটিশ পাল“মেশ্টে ঘোষণা 





-খাদগাদ দেওয়া হল। নতুন দেশে 
চে ৮০ 
কাস্তে, লাঙল, খ্ুরাপ, 
দেওয়া হল। ওদিকে চিরকেলে নাক- 
1সটকানো বৃটিশ লোকেরা ঠাট্টা করে 
লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় বলতে লাগল-- 
ভ.রী-ত' চোরের উপনিবেশ, তার জন্য 
আবার এত উদ্যোগ আয়োজন! 
১৭৮৭ সালে পোর্টসমাউথ থেকে 
রওনা হয়ে ক্যাপটেন ফিলিপ লোক- 
লস্করসহ জাহাজ এনে ১৭৮৮ সালের 
২০শে জানুয়ারী বোটানি বেতে 


দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে 


১৮১১-১২ সালে। 
সমাজে মদের স্রোত বইছিল। সরকারঈ 
আঁফসাররা মদের চোরাকারবার করে 
পয়সা ল্‌টাছল। মদ খেয়ে সব তুরীয় . 

৯০৬ 


সমসাময়িক লন্ডনের চেয়েও খারাপ॥ 
আজও এই সভ্যতা লোকিত যুগে 
অনেক দেশেই এসব চলছে। তা নিম্নে 
ধড় কেউ ছি-ছি করে না; শু 
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম যুগের কথা শুনে 
ফানে আঙুল দেয়। 
ম্যাকার এসে মদ খাওয়া কমিয়ে 
গদিলেন। শহর সম্প্রসারণে মন দিলেন ॥ 


হাতে। উপরতলার লোকগুি গেল গেল 
যারা বিনা পাঁর- 





সার্কুলার কী থেকে সিডনি শহরের একাংশ 


. কথা। দুই- 
একটি ইস্কুল সবে বসেছে। উপযন্ত 
'শক্ষক নেই। শুধু পড়া আর বানান 
18শখতে মাথাঁপছ7 খরচ তখন আট 
পোঁন। তার সঙ্গে লেখা আর সামান্য 
অঙ্ক থাকলে এক 'শালং। ক্যাপটেল 
'দফালপ কলোন'র ভাত্তিস্থাপন করে 
গেলেন। তার পর কিছুদিন পর্যন্ত 


ঈবার্ের দাষ্টকোণ থেকে সব কিছ 
িনয়ন্রণ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই 
সিডনির পঙ্গমণ্টে ম্যাকরির আবির্ভাব 


১৮৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত যে সব লোক 
মধ্যে ছিল অনেক 


নেই। 'সিডাঁনর জাহাজঘাটায় মালা- 
মালের মত তাদের নামিয়ে দেওয়া হত; 
শীতের 


ইংরেজ 
সমাজে তখন বিলাসের স্রোত বইছে। 
আর ইংলন্ডে বহু লোক তখন নিঃস্ব। 


১৮২৫ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত 
দুই লক্ষ স্বাধীন নাগাঁরক অস্ট্রেলিয়ায় 
এসেছিল। স্ত্রীলোক ছিল অনুপাতে 
কম। ওদিকে ১৮২০ থেকে ১৮৪০ 

এসেছিল আশি 


ফেলল। দশ 'শালঙের এই সব নোট 
দিয়ে হয়ত মাত্র তন 1শালিঙে 


চাল নোটের মত। অবশ্য আরও একাটি 
কারণ আছে। 'সিডান-সমাজে নারীর 
সংখ্যা কম ছিল বলে কিছু সংখ্যক 
স্ীলোক তার সুযোগ নিয়ে দেদার 
পয়সা করল। অর্থ লেনদেনের স্‌ত্রে 
তাদের দেহে যে সব অবৈধ সন্তানের 
আঁবর্ভাব ঘটল তারা না-ঘরূকা 
না-ঘাটকা -- গভর্নমেন্টের ভাষায় 
অফ্যান। এদেরকেও [িশদ্ধ সাহেবল' 






















পরাক্ষাথার অবশ্য পাঠ্য গ্রল্ধ। 


কনা করেছেন শ্রীযুন্ত সতাজবন মুখোপাধ্যায়! 
যইখানির আকার বিপুল । বাংলা নাটক নিয়ে 
শ্রমনভাবে মাস্তত্কচালনা করবার মানুষ যে 
আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে 
ধঁছল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদশর্ঘকালের সাধনা 
ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। 
'* * অথচ বাঙালীর সম্ট নাটাসাহিতোর সম্পূর্ণ 
ইতিহাস এতাঁদন কেউ রচনা করেন ন! হালে 
ম্রীযুক্ত মল্মঘমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন 
আবং দশ্যকাবর পরিচয় দিতে গিয়ে সত্য- 
জ্াগীবনবাবয অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। 
* * যাঁরা জ্যোষ্ঠতাতের ভুমিকায় আঁভনয় করতে 
ইচ্ছক নন, এই পুস্তকখান পাঠ করলে 
তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিতা সম্বন্ধে 
একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত 
খটিয়া খুটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালণর 
নাটাসাঁহতা নিয়ে আলোচনা করতে পরেন নন। 
ইটিই হ’ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গোরব। 
* * তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমা- 
লোঢকের উপযোগণ সক্ষ্র দুটি, নিরপেক্ষতা 









বন, গোৰ দেখেছে কোথাও তিনি. উদ্াসিত 
হয়ে অতারন্ক বাক্য বায় ক'রে বন্তব্য-বযয়কে 
ক'রে তোলেন, “ন ধোঁয়াটে। * *যাঁরা বাংলা -- 


ৰসত প্রাইভেট িমিটেডঃ ১৬৬, 







কিশ্ঠিং অ জাভাদ দেওয়া গেল। সিডনির 
গোড়ার কথা মানেই অস্ট্রেলিয়ার গোড়ার 
কথা। অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীন, 





এই গ্রল্থথানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য! * * 
যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে 
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * ** 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক 
সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জীল ভট্টাচার্য এম-এ 
মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া লিখিয়াছেন-- 


“+* বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে 
এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা 
জানি না, থাকলেও খুব কমই আছে! গ্রম্থকার 









































রা Vl টি 
-ইস্পাতে এবং এক শ' কোটি টাকায়, 
তোর সিডনি বীজ বাদ দিয়ে অস্ট্রে- 






শুধু এতিহাঁসকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার | ধলয়াকে ভাবা যায় না। 

আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে সডনিবাসীদের ছাড়াও অস্ট্রে ৬ 
তান তাঁহার সমালোচনা-শাস্তরও পূর্ণ ব্যবহার | 'লিয়াকে ভাবা যায় না। এদের মেল- 
করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের | বোর্নওয়ালাদের মত আত্মম্ভরিতা নেই; 


গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও 
প্রতীচা এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া 
‘তান এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন 
তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন 
তাঁহার গভীর পাশ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া যায়! 


বিন্দুমাত্র লক্জা নেই অতাঁতের জন্য। 
এরা সরল প্রকৃতির মানুষ, পোশাকে, 
আচরণে যাকে বলে ন্যানতম ফরম্যাল।, 
শুধু একটুখানি দোষ এই, িডাঁনর: 
লোকেরা পুলিশের উপর দারুণ, টার 





শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। | কারণটি অবশ্য মনস্তীত্বিক। পু 7 
অন্য সাহিত্য-পপাসূরাও এই বই হইতে বহু | কড়া আইন, কনভিক্ট-অকনাভক্‌টে 
জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে. পারিবেন। ভাষা এই | ভেদাভেদ- ইত্যাদির বিরুদ্ধে এদেরই: 


পূর্বপুরুষের মনেই ত’ ছিল পুঞ্জত | 
ক্ষোভ । তাই সে দুস্বস্ন-যুগের কেতা| 


ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগাী- গম্ভীর 
পূর্ণ ও প্রাঞ্জল ৷” 

সম্পাদক, নাটাশালার ইতিহাসলেখক ও নাটকাঁয় | আচরণ ক্রমশ চাল, হয়ে পড়ছিল] 
পাধ্যায় বলেছেন £-- 


“এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দশ্যকাব্গুলির 
লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে? * * 












সতাজীবনবাবূর পক্ষে *লাঘার বিষয় এই বে, (হাউ আর ইউ জি 
তাঁহারই অক্লান্ত পারশ্রমের ফলে আঁভনীত | গোইং অন মেট, অলরাইট?) 
দৃশ্যকাবাগীলর সমালোচনা একরে গ্রল্থাকারে | সিডানর কুলা, হকার, ট্যাক্সি চালকের... 
প্রকাঁশত হইল। * * দদশ্যকাব্য-পরিচয়' | কাছে রাজা-মহারাজা ফিল্ম স্ট 


বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব 
গবদ্রত কাঁরয়াছে। এজন্য লেখক সাহত্যা- 
ভিজা 


সবাই মেট অর্থাৎ সাথী বা বন্ধ 








য়া ভারতের কোটী MoE i: 


*. বন্দ্যোপাধ্যায়। মৈৱ প্রকাশনী; ৯/৭বি, 
, বুমানাথ মজুমদার সীট, .কাল্লিকাা-৯। 
দামঃ দেড় টাকা। - ্ 

».  আলেচ্য বইখান- আকারে বিরাট নয়, 
। ফিম্তু এর বন্তব্য বিরাট। ' এতে আছে মোট 
' দৃতনাঁট প্রবন্ধ-(১) ডোমানয়ন রিপাবালক 
জিন্দাবাদ! 
(0৩) সন্দেশে ভেজাল রাজনীতি! তৃতীয় 
প্রবন্ধের বন্তব্য লেখক সম্পূর্ণ করলেও ভেজাল 


অত সংক্ষেপে কারণ জানতে ইচ্ছুক, পাঠকদের 
এই কপট পঙ্কতি উপহার দেওয়া যেতে পারে 
'শ্বাটিশ পার্লামেশ্টের সেই অধিবেশনে এ 
কন্বসকোয়েনশিয়্যাল প্রভিশন আইন? পাশ 
ছয়, যার বয়ান হচ্ছে, ১৯৫০ সালের ২৬শে 
জানুয়ারী 'রপাবাঁলক হওয়ার পরেও বৃটিশ 
(আইনে ভাবতের মর্যাদা, অধিফার, সুষোগ- 
ওসবধা এক রকসই থাকবে, যেমন রিপাবালক 
[হওয়ার আগে ছিল পে ৩)। প্রথম 
,প্রক্ধটতে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনেহর্র 


AL ভুমিকা, বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের কাণ্ড" 


' ফারথানা, জাতীয় আয়, গ্ধিজপ, নেতাজী, 
(ফংগ্রেস সংগঠন, মুসলিম লীগ, কম্যুনিস্ট 
পার্ট. যেন কশাধাতে জর্জীরত সরদার 
প্যাটেল বিদ্রোহ নাবিকদের কিভাবে আত্ত- 
সমর্পণ করিয়েছিলেন তারও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
রচনা করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যার। দ্বিতীয় 
প্রবন্ধটিতে লেখক প্রমাণ করেছেন যে, আমাদের 
্বাধীনতা লাভেব রহস্য কি? ১৯৪৮ সালের 
জুনে যারা ক্ষমতা হস্তাল্তর করেছিল তারা 
কোন কারণে তার আগেই সে কান্দ করতে বাধ্য 


প্রবন্ধের কিছু পুনরাবৃত্তি থাকলেও এর 
আলোচ্য বিষয় অন্য রকম। কিন্তু এই প্রবন্ধটি 
পড়তে গিয়ে মনে হোহ--তান যেন আসল 
ইন্তব্য থেকে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে- 

,ছেন। ভার কারণ এই লেখক মাকে মাঝে 

রঃ হারিয়েছেন। যান্তর ধার থাকুক, 
৯৮ আপাতত নেই কিন্তু কতকঙগুলি বিশেষণ প্রয়োগ 
ষত্যন্ত আপত্তিজনক ফলে মূল বন্তব্য 
খেই হারিয়ে ফেলেছে। আর একথা 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে রাখা উঁচিত যে, 
সংবাদপররগ্দুলি এমন কিছু করবে না বার ফলে 
নিজেদের স্বার্থ ক্ষু্ হতে পারে। বরং 
সেক্ষেত্রে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের বিবেকে 


দ্যা দেওয়া উচিত-যারা দেখেশুনে, পয়সা 


(২) চিরস্মরপশয় ১৫ই আগস্ট! _ 


"প্রকাশত। 


খরচ করে কাগজ কিনেও একেবাবে অন্ধ! 
এতদ্‌স্ত্বেও বলা দরকার, বতমান গ্রন্থের 
লেখক স্বদেশের কল্যাণের দিকে দুষ্ট রেখেই 


বইটি লিখেছেন। "তান নিজে ভেবেছেন, 
অপবকে ভাবতে বাধ্য করেছেন। দেশের 
স্বার্থে একাজ হেয় নর। 

দৃম্টি প্রদশপ-_জ্রীআশুতোষ গোস্বামী, 
জলপাইগুড়ি থেকে নপাঁলমা দেবী কর্তৃক 
মূল্য £ দু টাকা। 

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রল্থ শহর 
কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ছর্পায়মান। 
পাঠকরা বাংলা দেশ থেকে বাহর্বাংলার ছড়িয়ে 
থাকলেও, বিশেষ করে লেখকরা, আবার তাদের 
মধ্যে কবিরা যেন কলকাতা কেন্দচুুভ হতে 
কোনমতেই রাজশ ন'ন। .এ হেন, অবস্থার 
মফস্বল থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও এ অণ্যলে 
আবিষ্কৃত কোনো কবির প্রতি কৌতুহল 
জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক ।. কবি শ্রীআশৃতোব 


আকর্ষণ কবেছে। অবশ্য প্রথমেই তাঁর 


" শ্দএকটি কথা’ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, 





জয়ন্তী সেন 


তান অন্যান্য কাঁবদের মতোই কাব্যধর্মে 


বিশ্বাসী! কিন্তু মফস্বল জাঁবনের গঁত বা 
স্থাপৃত্বকে কতোটা তান প্রকাশ করতে 
পেরেছেন, এ প্রশ্ন আমরা তাঁর কবিতা পাঠের 
পর করতে পারি। তবু 'দ্‌চ্ট-প্রদীপে'র প্রথম 
কাঁবতায় তান বলেছেন, "চারিদিকে হেরি 
একি ঘোব অন্ধকার কারণ কাঁব কামন করেন, 
“শাশ্বত সংন্দবের ছাব ৷ "সফল জীবন? কাবিতায়_ 


সচেতন। এতদসত্বেও বলবো, কাব্যের শরার 
নির্মাণে শ্রীগোদ্বামী কখনো  রবান্দান্মসারগ, 
কখনো বা সত্যেন দন্তাঁয় (‘মনের খেয়াল’) । 


ee রাকা 





ভাবে লিখিত হয় নি। অবশ্য এই কাঁহনাী 
রচনায় ব্যতিত প্রচেন্টা ও উদ্যোগ আসরা 
কিছু কিছু লক্ষ্য করছি। এবং কযেকজন 
বিষ্পবাঁ তাঁদের রচনার মাধ্যমে আশ্নিফুগের 
এক-একটি দিগন্ত উপ্বাটিত করে তুলছেন। 
এই সব রচনার সাহায্যে বিদ্মাবী বাংলার 
সামাঁগ্রক ইতিহাস আমবা লাভ করবো। আর 
এবং আগামপকালের যুবকদের প্রেরণা জনাশয়ে 
যাবে। উপ প্রদ্থাটতে ইতিহাসের পর্যায়ে 
ফেলা যায় না। বরং এটিকে স্মাতম্গক 
গ্রন্থ বলাই ডীচত। কারণ তদানগন্তন 
পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্যে যে মহাবলে 
আয়োজন ভিতরে ভিতরে চলাছল, তায় 
স্পস্ট ছাব এতে নেই। তেমাঁন আলোচনাপ্রসচ্মে 
'আজোম্াতি সামাত,' ণশবাজণ উৎসব,” এলেও 
তাদের সম্বন্ধে যা বলা হযেছে, তা ইতিহাস 
য্লচনার উপাদান হিসেবে নতুন নয়। কিন্তু 
বৃটিশ গভর্নমেন্ট কোন অবস্থার পরি- 
প্রোক্ষতে সাম্প্রদায়িকতার সস্টি করলো : 
সে-ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য (পৃঃ ৩০)। 
সতীশচন্দ্ু দে ছিলেন প্রোসডেন্সং 
কলেজের মেধাবী ছাত্র! এ কলেজের উদ্দেশ্য 
{ক ছিল তা বলা বাহুল্য। ত্য তার গণ্ডি 
ভেদ করে এম এস গস পরাক্ষা দেবার আগেই 
রাসাঁটিকেটেড হয়ে মেধাবী ছন্র সতীলচন্দ্রকে 
বোরয়ে আসতে হয়? সতাশচন্দ্র ছিলেন বিস্লবশ 


তাঁকে কারাবরণ করতে হয। কারাবরণকালে 
তান জেলার থেকে প্রহবীর রন্তচ্ষ এবং 
কখনো বা তাদের মনুষ্যত্বকে যেভাবে দেখেছেন 
ভার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। শ্রীযুন্ত দে'র 
বিপ্লবী-অল্তর কামনা করে, “বলবা দলের 
মধ্যে সারা বাংলার ভাই-বোনেরা যে এক 
সে-কি মিথ্যা হতে পারে” (পঃ ১৫২)। 
অবশ্য, দু-এক জায়গায় অতিশযোক্তিও ! 
আছ্ে। ২১৩ পূচ্ঠায় তিনি একজন এমন ' 
বিদ্লবাঁব নাম করেছেন-যাঁদেব বর্তমান 
স্বরূপ জনসাধারণের কাছে স:খকর নষ। 
তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, 


-শনিসজ্গ” মনের এই রচনার সাধ্যমে বহু 


বিচিন্ন জীবনের সঙ্গে অমাদেব পৰিচয় 
ঘটে। এরা কম্পিত চরিত নয়,- বাস্তব সত্য, 
একথা ভাবলে বাস্মত হতে হয়. বৈকি। 


ফবণরের প্রভাবে তখন দিল্লশ আচ্ছা । 


যেন একটা নতুন ধর্মই প্রবর্তিত হলো উত্তর- ' 


ভারতে । আুফীবাদ আব বেদান্তব অপর 
ফরীরপল্থী -সম্প্রদায। এ নবযজ্ঞের অগ্নি 
ইশা করতে এলেন সন্ন্যাস বাবা লাল। 
যুবরাজ দাবা হলেন এর উত্তরসাধক। 
যুবরাজের পাশ্ডিত্য' যেমন" ছিল অগাধ, 


, তার সাথে এসে পাগলামশও নেহাধ কম. জোট 


নি। দর্শন অধ্যয়নের সাথে সাথে দারাশকো 
আবিষ্কার করলেন যে প্রান শহন্দশাস্মে যে 
সব অলোঁকিক কাহিনীর বর্ণনা আনছে 
সেগুলো করতে হবে পুনরুদ্ধার। এই 
উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীরের 
ধহ7 তান্মিক, হঠযোগশর শরণাপন্ন হন। 
সবধির্ম সমন্বয়ে দর্শনাঁদ অধ্যাপনা কবে 
দ্বারা যেমন ভ্রীবনের শ্রেম্ঠ কাল আতিবাহিত 
-গ্ষরেছেন, ঠিক ' তেমানভাবে এই 'সিম্ধাই 


উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে তিনি বহন মুসলিম 
দার্শীনকেরও শব্প নিষেছেন। 

জাহান আবা এটা কখনও পছন্দ করেন 
ধন। ভাগনী রোশন আবাকে বিশেষ আমল 
মা দিলেও তান যে-দারার প্রাত্ট পদক্ষেপে 





রর 


লক্ষ্য বাখেন এটা জাহান আরা জানেন! 
রোশন .আরার পবিচারকাব কাছেই তান, এ 
খবরটুকু জোগাড় করেছেন। 

আজকাল যুববাজেব এমন মনের অবস্থা 
হয়েছে যে, সাধু ফকীরেব আশীর্বাদ ছাড়া 
তান কোনো কাজেই হাত দেন না॥ 


দেশ সেবায় নিয়োজিত, 


ঞালবাট ডেভিড লিমিটেড 
কলিকাতা--৫০ 


নীতি ৪ বিজানানুযাযী ও্ষধ 


প্রস্ততকরণের অগ্রণী _ 


ব্রাঞ্চ সমৃহ-- 


বোম্বে - মাদ্রাজ - 


ঘেজওগ্াডা - 


শিল্পা - নাগপুৱ 
- গৌহাটী 


১১ 





প্রমাণ চান ?* ~ 





সেস্টি। তন্যটন্ম বোঝে না, রক্তাম্ববে পায় 

না ভয়। কি চাই? .. ! 

.. ইন্দ্াগার বললেন, . চাই - একাছিলি' 

তামাক । ' € 
তা এখানে কেন? 


এ উচু টাওযারে -যেতে হবে তাকে রি 
ইন্দ্রা্গাবব এন্দ্রজালিক শান্ত- হয়তো 
খানিকটা ছিল। না হলে সে কি কবে গিয়ে 
পার্শিয়ান কমান্ডাবের পাশে বসে তাঁর সাথে 
খানাপনা শুরু করে দেন? * 
এঁদকে দিন যায়! । 
কাল্দাহারের কেল্লা ভাঙার নাম নেই! 
তান্মিক ইন্দ্রাগর তখন পাশিয়ার 


বোকে বসেন! 
বলো সন্ন্যাস এই কেল্লায় কেন এসোছলে 2 
ক প্রযোজন ছিল এই দুর্গে? একাছালিম 
ক্কামাক খেতে এতখাঁন পরিশ্রম কেউ স্বীকার 
করে না। বলো কেন এসোঁছলে? ১) 
ভারশ বপদ। . শাস্তি য়ে তারা কথা 
আদায় করলো। পেল তাব প্রকৃত পরিচয় 
ইন্দ্রাগাবব বডই দুর্ভাগ্য,.এই মহান 'বপদেও 
চাল্লশটা দৈত্যেব একটাও তাকে বর 
এলো না? 

পাঁর্শয়ান কমাণ্ডাব তখন ইন 
কোনো অলৌকিক শান্তর প্রমাণ দেখাবার 
নিদেশ দেন! ' | 
ইন্দাগাঁব বললেন, শক বকম দৈবশক্তির 


। 

পাঁশয়ান কমান্ডার বললেন, “ও বে 

অদূরে দেখছো মোগল সেনানী মল্তর দিয়ে, 
ওগুলো সব ধ্বংস করে ফেলো।॥” 

ইল্াগারর পণোন্দুষ় থর থর করে, 


কাঁপতে থাকে৷ চাঁশটা দৈতোর একটাও যে 


আসছে না তাকে বাঁচাঘে। ক বিপদ। 
বেশ ছল গুহার জশবন। লোভেই পাপ। 
পাপেই মৃত্যু 


বাগে কাঁপতে কাঁপতে পাঁশ'য়ান 
কমান্ডার চেপচয়ে ওঠেন, পারলে না দেখাতে 
-কোনো শাহিরি? এমান মিথ্যে ছলনায় সরল 
মানুষদের ঠাকয়ে বেড়াচ্ছো ? 
কে আছস? 
গজনি কবে ওঠেন পাশিয়ান কমান্ডার । 
সেলাম করে দাঁড়াষ পাশ্বচর। 
এক্ষএণ এই ভশ্ডটাকে নিয়ে যা জামরুদ 
'শাহী পাহাড়ে । - একেবারে উচু শিখর থেকে 
একে ছুড়ে নিচে ফেলে দিবি! এর যেন 
অন্যথা না হয়। / 
ইনি বডির 
পণ্ডভূতে। চাল্পশটা ভূতের সাথে মিলল 
ছার একটা। 
- এাঁদকে দারা হন্দ্রার্ীবর 'জন্য- বেশ 
ন্তিত। ফিছুদন পরে যুবরাজেব- সামনে 
উপস্থিত হলেন এক দরবেশ। 
যুবরাজ তার বেশভূষা দেখেই অনুমান 
করোছিলেন লোকটা নিশ্চয়ই ফকার। প্রশ্ন 
করলেন, "কে আপাঁন? কি চান?” 
ফকশীব উত্তর দিলেন তিনি একজন হাঁজ। 
গনৌর থেকে আসছেন শুধ: বুবরাজকে 
সাহাষ্য করতে। 
যুববাজকে সাহায্য? 
কি ভাবে? 
_ফকশর মৃদু হেসে জবাব দেন তান 
শাহর উ চাশম্বদ্দ। ম্যান্দিশিয়ান। কেবল- 
মাত্র মন্ম পড়ে তান যুবরাজের জন্য কান্দাহার 
ছয় করে দেবেন।, 
ফযবরাজ আগ্রহান্বিত হয়ে বলেন, «বেশ 
করুন না। কিভাবে করবেন ?” 
ফকশর বললেন প্রথম মন্ম দিলে শরুর 
ক্ষামান বন্ধ হবে এক পাস দু “ঘার। ' এই 
গিন ঘণ্টাধিক সময়ের ভিতর যুবরাজ দারা 
যেন কান্দাহার জয় করে ফেলেন? 
যুবরাজ প্রশ্ন করলেন এ ম্যাজিকের জন্য 
শাপনার কি চাই? 
*. ফকাঁর বললেন, উপকরণ শুধু দুটি 
পর্তকী, দুটি জুয়াড়ী, দুটি চোর, একটি 
মাঁহষ, একটি ভৈড়া আর পাঁচটা মৃবগ্ী 1 - 
, দিন কেটে, যায়। ফকীব দেন না তাঁর 


সে কি কথা? 


তো। 


_ শ্রকটা প্রাণীর বালদান হবে। কিছু না ভেবে 
হাজি হুকুম দিলেন এক সারমেয় বালদানেব । 
- তক্ষুণ কিছু শস্য ছড়িয়ে হাজি মন্ত্ৰ আবৃত্তি 
করতে করতে শব্দ করলেন নৃত্য! নত্যের পর 
একে একে প্রদাঁপের সামনে ? 


"নিরুপায় । 


কামনা 'সাম্ঘর সঞ্কজ্পে। 





সাপ্তাহক বসমত? 


গ্রথমে ভেড়। তারপর মুরগণ। হাজি তারপর 


- নতকণী, জুয়াড়ী আর চোর দুটোর দিকে 


তাকিযে বললেন, এইবার তোমাদের পালা। 
ঘাক গিয়ে তেমাদের হয়ে আমি নিজেই 
নিজের রন্তপাত করছি। তোমবা মুত্ত। 
এই বলে হাজি খক্স দিযে নিজের উরুতে 
আঘাত করলো । ূ 
চারাঁদক রন্তে ভেসে গেল! সেই রন্ত নিয়ে 
হাজি মৃত ভেড়া মুরগীগ্ুলোব ওপব ছড়িয়ে 
খদলেন। 

তবুও কেল্লার কামান থামে, না। 

নিবুপায় হয়ে তখন হাজি নিবেদন 
কবেন, তিন-তনটে দৈত্য এই কেল্লাকে 
পাহারা দিচ্ছে। তাদের দুটোকে আমি কাবুতে 


'খনোঁছ।  তৃতীয়াটিকে কিছুতেই আনতে 
-পাবাছ না। কশদন সবুর করো! দেখবে 
সব ঠিক হয়ে যাবে। 


আঘাতের সাথে সাথে 
এসে হাঁজর। 


'. যুবরাজ যখন সানবন্ধ অনুরোধ জানান ' 


তখন শাহির উ চাশমবন্দ্‌ জানান যে তান 
দু দুটো দৈত্যকে তান কাব 
করে নিজেব হাতেব মুঠোয় রেখেছেন। 


-ভূতপয়টিকে কাবু; কবতে' গেলে হাতের দুটো 


ছেড়ে দিতে হয়। তাছাড়া’ হাতের দৈত্য দুটো 
এরি কারান হাহা দরগা 
সম্ভাবনা? 

যুবরাজ দাবা হয়তো দুছলেন এই সব 


তান্মিক ও এশ্বীরক শান্ততে খুব বোশি 


{বশ্বাসী। জাহান আরা নিজেও সম্ত্‌ ফক'র 
ঘরবেশের দরগায় ছুটোছুটি করেছেন আপন 
তবে এজন্য 
ধুবরাজকে অযথা দোষারোপ করলে হষতো 
করা হবে তার ওপর ভয়ানক আঁবচার। 

এ অলৌকিক শ্ীন্ততে সে যুগে শুধু 
ধৃহজ্দস্থানেই নয়, অন্যান্য দেশের রাজা 
থাদশাদেরও ছিল অগাধ বিশ্বাস। যুবরাজ 
দাবা যখন এই তাল্মিক সন্ন্যাস, হাজিদের 


সহায়তা নিতে ব্যস্ত তখন . কান্দাহারে 


শার্শিয়ান যুবরাজও এ 'ঁবষযে ছিলেন না 


'নেহাৎ নিক্কিয়। একদিন এক মৌলবীর মন্ম 


পাঠের পর পার্শয়ানরা একটা কুকুর বল 


- শো রূম2--১৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্পট, কলি-১২। ফোন £ ৩৪-৩১৭৩ 
৩, রাষাসেহন পাল লেন, কি-১২ £ আঁফস-ফোন--৩৪-৪৮৪৬ 


বি, সি, মাইতি « কোং 
-_ ইলেকট্রো প্রেটিং সামগ্রী 


'নকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পাঁলীশং মোসন এবং পাঁলশিং ' 
কারবার জন্য যাবতাঁয় সামগ্রীর আদ সরবরাহক। 


দিয়ে তার পেট কেটে ভাত ভার্ত কবে পাহাড়ে 
ফেলে এলো! চেহেল জিনা শিখবে তখন 
রাজা র.জবূপ সৈন্য সামন্ত নিষে বাঁজযেছেন 
বণভেরশী। পাঁশষানরা একাঁদন প্রদীপের 
নামনে একটা কুকুর বলি 'দিষে সেটা ফেলে 
এলো বজরুপের টেস্টের সম্ম্খভাগে। 
এরই ভিতর আবাব একাঁদন একটি যোগ? 
সাথে তার চী্রশটি চেলা। 
যুববাজ্ বললেন, “পারবে এতো শান্তর 
বিরুদ্ধে দেখাতে তোমার অলোঁকিক শান্ত 2” 
ষোগণ জ্বানালেন মান বিশ দিনের ভিতর 
পুরো পার্শিষান সেনাবাহনীকে 'তাঁন এনে 
হাঁজর করবেন যুবরাজের পদপ্রান্তে। তার 
প্রচেব জন্য যুবরাজ মঞ্জুর কবলেন একশত 
টাকা- প্রাতদন] যোগীবর স্বর্ণমদ্রা নিয়ে 
সাঁশষ্য চলে গেলেন গভশর অবণ্যে। তপস্যা 
জন্য অরণ্যই প্রশস্ত! . 
শুধু তাই নয়। যুবরাজ দাবা কান্দা- 
ছারের রণাণ্গনে হাঁজর কবেছিলেন বহু 
দাক্ষণী সাধু, তাঁরা এমন আশগ্নেবাস্র তব 
করতেন যাতে তন চারটি মানুষ অক্লেশে 
শূন্যে নিয়ে যেতে পাবতো! এ'দের ধলা 
হত গুরু 

এ ছাড়া য্ববাজ আনিষোছলেন বণাঙ্গনে 
কাশ্মীর পাণ্ডিতেব দল। তাদেব বলা হৃত 
গ্ুরুব গুবণা। অলৌকিক শান্তব জন্য এরা 
পবিচিত ছিলো সর্বভাবতে। 

যুবরাজের এই অলৌকিক শীস্ততে 
অপরিসীম বিশ্বাসেব আবও একটা কাবণ ছিল। 
যারাণসঈর পাণ্ডিতদের কাছে দাবাঁশকো করে- 
হলেন বেদ অধায়ন।- চতুর্থ বেদ অথববেদ 
ভার্ত শুধু অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনাষ। এমন 
মন্ আছে যাতে শত; নিধন মোটেই শক্ত নস। 
তাছাড়া তন্ত্র সম্বন্ধেও যুবরাজ নিজেও কিছু 
জ্ঞানার্জন করেছিলেন। যুববাজের মুখে 
ভল্মসাধকের কাহন্ট-.শুনে জাহান আরা 
ধনজে একাধিকবার ভৈবেছেন সব বাহ্যিক 
আডম্বর ছেড়ে ছুটে 'যান একবার সেই 
শুধু তাল্িক সাধু, পাঁব, দরবেশ নয়। 







মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাজ্যে তিনাট 


$জাঁনষ ছল নাষম্ব- শাহর, শাযার আর 
্াহন_কবিভা, ব্ল্যাক ম্যাজিক আব গণধকার। 
দলে দলে এসে তারা জুটলো 'হিন্দুস্ধানে। 
- ভানুমতার খেলে এরা হন্দস্থানের 1সদ্ধাই 
সম্প্রদায়ের সাধুদেরই সামিল! 

মোগল কোর্টে এর কোনোটার বিরুদ্ধেই 


যোগসাধনার নিগ্ড রহস্য সংপ্রকাশ--যোগ- 
সাধনায় দীর্ঘজীবন লাভের 'নর্দেশ 


যোগশাস্ত 


চিম্ঘযোগগপপ্রদত্ত পণীথদৃন্টে সুসংস্কত 
পড় অক্ষরে মূল-সবল বিশদ বঙ্গানুবাদ 
সংযুক্ত পারবারধত প্র্যমাণ্য অস্টম ' সংস্করণ 
দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনায় প্রকাশিত। 
৯। শবসংাহতা, ২। ঘেরণ্ডসংহতা, ৩। শ্রশ্গ- 
সংহিতা, ৪1 অজ্টাবকসংহতা, &1 যটচক্ষ- 
দনরপণমূ. ৬1 দত্তাঘেষ যোগরহসাম্‌, 
৭! গবাশরপ্রোন্ত ফোগোপদেশ। আঁত দজ্প্রাপা 
সাতখান যোগগ্রল্ধের অভাবনীয় সমাবেশ । যে 
সকল গৃহা সাধনতত্ত এতাঁদন হিমালয়ের 
ঘনভূত গুহায় নাহভ ছিল-যে সকল গহা- 
পুরুষের উপদেশ-_ সাধন নির্দেশ উপেক্ষা 
অবহেলা কাঁরয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নানা 
রোগাক্রা্ত স্বল্পজীবশ অজ্পভোগণী হইতেছি, 
একমাত যোগশাস্য পাঠে-_অনুশঈলনে-সাধনায় 
তাহার প্রাতকার সম্ভব। 'হন্দু সম্তান আবার 
আর্ষগণের বঙ্গবাঁর্ষ, প্রাতিভা-দীর্ধাযুর আঁধ- 
কার! হইয়া নশরোগ,. পেথ শরীরে, দ্রেণবন- 
সংগ্রামে সাফলা লাভ ' কবিযা মোক্ষস[ধনায় 
আত্মনবেদন কাঁববে। যোগেব প্রভাবে মানুষ 

দেখতা হয়! প্রথমে সহন্ড ক্রিয়া সংযম, নিয়ম, 
জলা দিল 
শুদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ব অবগতি, 'মনঃ- 
শুদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি প্রভাত . সকল 


প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের .পর- জ্যোঁতঃ ধ্যানে 


দশ‘নে আত্মার: সহিত -পবমাত্মর সংযোগ 
সাধনে 'সাম্ধলাভ স্বানশ্চিত। অশেষ মগ্গল- 
ধনলয় দেরাদিদেব মহাদেব উপদদিষ্ট--সদ্ধ- 


শাধগণ অনুষ্ঠিত যেগশাস্ত অনুশশলনে- + 


সাধনায় যোগেব্‌ অতল বিভতিলাভ সম্ভব 
হইবে। তুলট কাগজে সুন্দর 'িভুলিভাবে 
মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ মূল্য £ 
তিন টাকা! : 
৮ 
৬৩, 'পনাবহার গাঙ্গুলী 
কাঁলকাত।-১২ 


পার তরেছেন তি মা. 


গিলেশের পিছনে নিশ্চয়ই আছে যথেষ্ট ' 
'ম্যঘি। - নিশ্চয়ই তারা' নয় গণ্ডমূর্খ। 


তবুও রাজ্য থেকে কাঁবতা নির্বাসনের 
ফথ বেন তান কল্পনাও করতে পারেন না? 
গণৎণকাব! আর যাই হোক তাঁরা নিশ্চয়ই 
কোনো ক্ষতি করেন না। রাজপ্রাসাদে সময 
আচ্বাহনের এটা নেহা মন্দ পল্থা নয়। 
শৈশব থেকেই দেখছেন জাহান আরা এ সব 
ছাঁন। 

কোথাও কিছু নেই ডেকে আনো গণং- 
কান, নিমেষের মধ্যে এসে সে সমস্ত ভবিষ্যত্টারর 
একটা রঙিন ছাঁব ধরবে তুলে! ভারা মজ্জা 
লাগে জাহান আরার এই গণংকারদের কথোপ- 
ফনন। যেন সমস্ত ভাবধ্যংটা এরা আয়নার 
মভন তুলে ধরে! না হোক সব কথা সাত্য 
তাঁরা যে দেন আশার আশ্বাস ক্ষণিকের জন্য 


সেটাও কি কম সান্বনা। 
. কেউ এটা নেন নেহাৎ সময় যাপনের 
-এ্রকটা উপায় হিসাবে! কেউ বা নেন 


একেবাবে বেদবাক্যের মতন। সমাট শাজাহান 


পূর্ণভাবে গণংকারে বিশ্বাসণ। 


পেটে এসেও মুখে আসে না। 
চবাদিক ঘিরে রয়েছে প্রহর, দাস, দাসাঁ। 
এদের সবাই বেগম সাহেবাকে ভয় করে বাঘের 
ফতন। শুধু ওরা নয! এ গপৎকারও। 
গণকঠাকুর জানেন এই দিল্লীতে সর্বশন্থিমতী 
হাঁদ কেউ থাকেন তান হলেন বাদশা বেগম 
চাহান আরা! 

সবাই সর্বদা ভয়ে তটস্থ। 

এদের সামনে গিযে হঠাৎ প্রশ্নটা পেশ 
ক্ষরতেও লঙ্জ্জা কবে। একাধকবাব চেষ্টা 
করেছেন জিজ্ঞাসা করতে, “আচ্ছা বলুন তো 
গণকঠাকুব অমার হাতে কি লেখা আছে ?” 
বেগম জাহান আরা এর জবাবও জানেন। 
মুখস্থর - মতন গণকঠাকুর বলে যাবেন, 
ভাগ্যবতশ, . এশ্বর্ধশালিনী, স_ন্দরী--আরিও 
কৃত কি! 

এরা জানে ি করে রাজা-বাদশাদের মন 
ভেজাতে হয়! এটাই ওদের পেশা। 
বকশিসেব টাকাতে এদের অনেকে দিলতে 
বাঁড় তোর করেছে। 

প্রশনটা করেও করা হয় না। 

মুখে এসেও আসে না, প্বল্দুন তো গণক- 
ঠাকুর আম হব ক সাঁতা-সাবন্রীর মতন 
পাঁতব্রতা! পাবো কি কোনো জীবন-সাথী 8 


চোখে ভাসে চারাদকের সবার সপ্রশ্ন 
নয়ন। 


৯১৪ 


সাদাত ভা 7 কাজল, 
জাহান এরীধক* পেত ক: প্রথম ই সাত 


' নরম বুকে কে যেন চেপে ধরে। 


টা 


“মোগল রাজকুমারী পবহ বৈ নিবে: 
' লালকেল্লার লাল পাথরগুলো রাজকুমারীর 
জাহান 
আরার আর প্রশ্ন করা হয়ে ওঠে না। 
জাহান আরাব মনে হয় এই লোকটা 
সাঁতা কতই না গুণী। নিসেষে বলে দিতে 
পারে সবার ভাগ্য। 

দুর্বল মুহুর্তে মানুষ নিজেকে, ভার 
অসহায় বোধ করে। নমল্জমান লোকের 
মতন তখন সে ভাসমান যে কোনো জান 
ছাঁকড়ে ধরতে চায়। সে চাষ আশ্রয়। 
জাহান আরার দিকে সন্দ্রমে কুর্নিস করে 
গণকঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন কোনো প্রশ্ন 
আছে বেগম সাহেবা? 

নিমেষের ভিতর কঠিন হয়ে জাহান আরা 
বলেন, না। তোমার কাজ কবে যাও! যে 
ন্য তোমাকে ডাকা হয়েছে তার জবাব দাও। 
গতকাল রাজপ্রাসদের অঞ্গনে কার্লো এন্টা 
সাপের মাথায় একটা ছোট শাদা সাপ দেখা 
গিয়েছিল। সাপ দেখা ভালো কিল্তু এই 
কালো সাপেব মাথায় শাদা সপের অর্থ ক? 
রাজজ্যোতিষী ক্ষাণক চিন্তা করলেন। 
অদূরে ছলেন যুবরাজ দাবা! তাঁর ঠিক 


পাশে ছোট্র ফুটফুটে কিশোর ভাই উরগুজেব। , 


গণকঠাকুর তাঁর গপনার পুনরাবৃত্তি 


জরলেন। আবাব প্রথম থেকে শুরু করলেন! 
বেগম সাহেবাকে প্ুনঃপ্রশ্ন করলেন কালো 


সাপের ঠিক মাথার বসা ছিল শ্বেত সর্প 2! 


ওপবে।গ 

গণকঠকুরের গম্ভীর মুখ দেখে জাহান 
ভারা চিন্তিত হলেন। 

“শাক হলো 2 

গণকঠাকুর হেসে বললেন, “না কিছুই না 
এ যে শুদ্র রাজপুত্র যুবরাজের পাশে দাঁড়িয়ে 
মার নাম আওরঙ্গজেব এ মোগল সাম্রাজ্য 
তারই হাতে ধংস হবে। এ হলো শ্বেত 
সর্প । সাবধান! এ মোগল সামাজ্যা ভাঙবার্‌ 


- সব চিহ্ন দেখিয়ে গেছে সেই শ্বেত সর্প!” 
যুবরাজ দারার সাথে রাজপুরীর সবাই, 


হেসেই খুন। ক যে বলে জ্যোতিষীঠাকুর ? 

এটুকু ছেলে! এ তার শরশর। সে 
ভাঙবে এ বিরাট মোগল রাজ্য} গণকঠাকুরের 
মাথা খারাপ। 

সে আজ অনেক দিনের কথাঃ 

আজ কে জানে কোথায় সেই ব্রাহ্মণ 


'মদকঠাকুর ₹ 


গালাগাল করে এবং সমস্ত আবহাওয়াটা 
যেন বিষাক্ত এবং ঘ্‌ণায় ভরা ৷ দ্বিতণয় 
সেটের শেষে হবে এক অভাবিত 
পুলিশের হামলা । পুলিশ আসবার 
আণ্টে খবর পেয়ে যাওয়াতে ডস্‌- 
হাউসের লোকেরা তাদের চুরি করে 
' আনা 'জিনিসপর লুকিয়ে রাখবার জন্য 
তৎপর হয়ে উঠবে। 
বসন্ত এবং সূর্যালোকের দেখা 
যাবে। প্রকৃতি তার পূর্ণ সৌন্দর্যের 
ছবি নিয়ে প্রতিভাত হবে আমাদের 
অধিবাসীরা বাইরের আলো-বাতাসের 
জগতে বেরিয়ে আসবে। তারা সবাই 
ফাজ নেবে একটি ফার্মে। 


তায় অঙ্কে 
ছবি 


ধংস সাধনের জ্ন)ই গোকাঁ কলম 
ধরবেন। এই হচ্ছে তাঁর আসল পেশা। 
এরই ভেতর দিয়ে প্রতিভাত হয় তাঁর 
শিল্পণ-প্রাতভা।” 


বাগাড়ম্বর এবং নাট্‌কেপনা না করে। 
তা না করতে পারলেই তাঁর সিরিয়াস 
গ্লে'গদলো, মেলোড্রামা বলে মনে হবে। 
আমাদের নিজস্ব বিশেষ শ্রেণীর 


র 


১১ 


ইলোয়ার ডেপথস-এ 


র্যাঞ্পের দরকার হয়ে পড়ল এই নাটকে, 
কারণ, দেখলাম চিরাচরিত থিয়েপ্রিকাল 
টাইপের ভালগার ট্র্যাম্প এ নাটকে 
উপযোগিতার দিক দিয়ে খাপ খাবে না॥ 

The tramp must have a 
breadth, freedom and nobility 
all his own. Where were we 
to get them ? It was necessary 
to enter into the spiritual 
springs of Gorki himself, just 
as we had done in the case of 
Chekhov, and find the current ' 
of the action in the soul of the 
writer, 


৪ 


স্যাচিনের ভূমিকায় স্ট্যানিসলাভূদ্ঝি 





গোকা্র কাছ থেকে জেনে নিলেন। এ 


ই উত্তোজত করোছিল এবং আমরা 
ঠিক করলাম নাটকে বাঁর্ণত ‘এই সব 
জশবগূদল যারা এক সময়ে মানুষ ছিল' 
তাদের আসল জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
ঈ্ধান অজন করব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে 


ঈলানশেত্কো, সিমভ ও আম এতে অংশ 
গ্রহণ করবো ঠিক হোল। লেখক 





সম্বন্ধে ছিলেন বিশেষজ্ঞ, তাঁরই নেতৃত্বে 
এক রাত্রে আমরা খিট্টভ মার্কেটে সফরে 


গেলাম । 

The tramps’ religion was 
freedom, their sphere-danger, 
burglary, adventure, theft, 
murder. All these created 
around them an atmosphere of 
romanticism and peculiar 
savage beauty which we were 
seeking at that time. 

সে রাত্রে আমাদের ভাগ্য মোটেই 
সপ্রসন্ন ছিল না। 'খট্রভ মার্কেটের 
িসক্রেট. অরগ্যানজেশনের থেকে 
অনূমাতিপন্র আদায় করতে বেশ বেগ 


সমস্ত মাকেটাট ছিল ইন-এ স্টেট অভ 
৯৯২ 


এরমারজেল্সি। যেখানেই যাই আমাদের ৷ 
দেখা হতে লাগল অস্ত্রধারী ট্রেলসদের ৷ 
সঙ্গে। তারা আমাদের যাতায়াতে খারবার 
বাধা দিতে লাগল এবং ক্রমাগত আমাদের 
পাসগুলো পরাঁক্ষা করতে চাইীছল।| 
যাই হোক নানারকম হাঙ্গামার ভেতর, 
দিয়ে গিয়ে শেষটায় খানিকটা মযান্তর 
নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কতকগুলি; 
ডরাঁমটরীতে অসংখ্য তন্তপোষের সার! 
দেখলাম- ক্লান্ত শরীরে এসব তন্তপোষে 
হয় না, মনে হয় শবদেহ। নচের। 
তলার মধ্যভাগে রয়েছে এখানকার 
ইউনিভাঁ্পট এবং মাকেটের ইনটোল- 
জেনটাঁশিয়ার দল। এরা সেই শ্রেণীর 
লোক যারা লিখতে পড়তে জানে এবং 
যারা এই সময় আঁভনেতাদের জন্য পার্ট 
কাপ করে যা আয় হোত তাই 'দয়ে 
কোনরকমে দন গূজরান করতো । এরা 
সবাই বেশ দয়ালু এবং আঁতাঁথপরায়ণ 
-এদের ভেতর একজন ছিল খুবই 
শাক্ষিত। সে অনেকগুলো ভাষা 
জানতো--এক সময় সে ছিল আফসার 
অভ দি গার্ড_কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি 
ডীঁড়য়ে দেওয়ার ফলেই তাকে অধঃপাতে 
পথে নেমে আসতে হয়। আবার সে 
নিজেকে ওপরে টেনে তুলোছল-_ 
যোগাড় করে নিল এবং ভাল পোশাক 
পরতে শুরু করলো। 

একাঁদন তার মনে হল নিজের 
ইউীনফর্ম পরে 'খট্টভ মার্কেটে গেলে 
কেমন হয়। 

তখন অবশ্য এ চিন্তাটা তার মন 
থৈকে চলে গেল। কিন্তু পরে বার 
বার এ কথাটাই তার মনে উদয় হতে 
লাগল। একবার কাজের ব্যাপারে সে 
মস্কো গেল-এবার সে খিট্রভ মার্কেটে 
গেল-বগত দিনের অধিবাসীরা তাকে 
দেখে একেবারে অবাক, এরপর বাকী 
জশবন সে ওখানেই কাটালো। আর 
কখনও ও জায়গা ছেড়ে আসবার কথা 
সে চিন্তা করে 'ন। 

যাই হোক এখানকর লোকেরা 
আমাদের সাদর - অভ্ার্থনা জানালো । 
এদের কাছে আগরা অপাঁরাঁচিত নই-- 
অনেকেই আমাদের জন্য কাঁপর কাজ 
করতো। আমরা সঙ্গে করে ভডকা 
এবং মসেজ এনোছিলাম। সূতরাং, 
ভালভাবেই পানাহার শুরু হল। আমরা 
তাদের বললাম যে, আমাদের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে গোক্র লেখা একটি নাটক 
মণ্চস্থ করা--এ নাটকটি তাদের মত 
লোকেদের 'নয়ে লেখা । অ'সমাদেক কথা 
শুনে তারা খুবই আঁভভূত হয়ে গেল। 











নগণ্যকে অনেক উচ্চপদে তুলে শ্রীলামা 
ভুল করেছেন। আশা কার পরবর্তী 
সংখ্যায় এটি সংশোধন করে নেবেন। 
রাষ্ট্রীয় পাঁরবহন শুধু কোচবিহার 

এইসব ট্যাঞ্সিতেও যদি লোক নয়, সমগ্র উত্তর বাংলার 
“নেওয়া হয় তবে যেমন বাসের ওপর সমাজের আশা-ভরসাস্থল। | 
চাপ অনেক কমে যাবে তেমনি অল্প ট্রাক সার্ভসের উদ্বোধন করা হরেছে। 
খরচাতে আমরা জরুরী কাজ তাড়াতাঁড় গত ১৯৬৫ সনের ১৪ই এপ্রিল 
সারতে পারব। কলকাতাতেও শাখা অফিস আছে দুটি ৷ 
পাঁরশেষে আশা করব, মাননীয় কর্তৃ- 
পক্ষ শমত্রেনে'র গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবগলি 
বিবেচনা. করে দেখবেন এবং যাতী- 
হয়ে বাস সাধারণের দুর্গত লাঘবের জন্য সচেষ্ট 
হুবেন £ 






















শ্রীলামা মাঝে মাঝে ভুল 
মহারাণন প্বোজমাতা)-র মৃত্যু হয, নি ‘nt 





সি একজন, মার আরোহণ চনীলাল রায়, নাকতলা, 
একটি ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চলেছেন। কাঁলকাতা-৪ : কর্পোরেশন, কুচবিহার 















inner meaning of the Play.  লাভাস্কর আরও তনাট অমূল্য বই সাদশ্য আছে। বেখটের অভিনয় 





“Freedom at any cost 1 that. আছে। পদ্ধতিও স্ট্যানিসলাভাঁদকর পল্ধাতর 

Was its meaning for. me. That (৯) এ্যান এর প্রিপেয়ার্স সম্পর্ণ তি তবে লি" দের রর 
freedom for the sake of whieh (২) ওথেলো | ১ রপ্ত কাৰে, es উচিত। { 
men. unknowingly descend (৩) দি সিগাল তারপর মায়ারহোল্ড, - ভাখটানগভের 


“into the depths of life & এ সব বই ভালভাবে পড়লে  পদ্ধাতগুলিও দেখা দরকার । কিছুকাল .. 
become slaves. ; অভিনয় শিক্ষার্থীরা কম্পোঁজসন, এইভাবে অভিনয় করবার পর ককেলার ! 
চণ্ড সাফালার অজ শদ লেয়ার মভমেল্ট, চরিত্র রপায়ণ, পরিচালনা সিস্টেমে নিজেকে তোর করবার প্রচেষ্টা 
কটি জামার করে. ভাত বিষয়ে মধেষ্ট .. জ্ঞান করা উচিত কিছুকাল ভাবে কাণ 
ক সময বকে পরবেন! সে 
এ্যাকাঁটং ঠিক করে তে হি 
পৃথিবীর সর্বত্র রাশিয়ান থিয়েট রের্চ 
বিরাট যশ এবং খ্যাতি ৷ ee 





টে 


ব্যত্তদের কাজের ব্যাপারেও বিপদ দেখা দিতে পারে! শ্রীবস্‌ বলেন, মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই-ই ছবিও এই সঙ্কট থেকে রেহাই পাবে না। কারণ আজকাল রঙিন ছবি- 
করার দিকেই গুদের ঝোঁক। : রঙিন ফিল্মের আমদানী বন্ধ হবার সম্ভাবনা । 


ওটকামূণ্ড কারখানার যন্ত্রপাতি থেকে স্কুপেরেকটি পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে 
আসছে। সূতরাং শ্রীবসূর আশামত ৬৮1৬৯ সালেও কাঁচা ফিল্ম তৈরি হবে 
[কি না কে জানে! এই সঙ্গে রয়েছে এক্স-রে ফিল্মের সমস্যা। এক্স-রে ফিল্ম 
জম্পূর্থভাবে বদেশ থেকে আমদানী হয়। ওটকামুশ্ডের ফিল্ম তৈরির কারখানা 
সময়মত এবং টাকার মূলামানের র্ভাত্ততে তৈরি হলে অন্তত এক্স-রে ফিল্মের 


সেখানে বিদেশীম্দ্রার অপচয়ে যৌনচিন্রগুলি ঠিকই আসবে । তবে দর্শকদের 
হয়ত বেশ দাম 'দয়ে টিকেট কাটতে হবে। অথবা ডলাপ্বপাতিরা আমদানশকারকদের 
সাবাঁসাড বা সাহায্য দিয়ে হয়ত দর্শকদের ওপর চাপ কমিয়ে যৌনচিন্র দেখতে 
উৎসাহ দেবেন। কারণ সেখানে তাঁদের রাজনৈতিক লাভ আছে।  --জুজন। 








প্যাসা অ ঘাড় ঘাযাজাালাস্দা7াল শামা দাক্ষুব্দ 
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[তাত 


মে 





পীষূষ বস্‌ পরিচালিত ‘সুভাষচন্দ্র’ ছবিতে স্‌ভাষের ভূমিকায় যথাক্রমে আশিয ঘোষ ও 
অমর দত্ত। 


“সাঁকো* 
শ্রীধাত্বক ঘটকের মর্মস্পর্শী নাটক 
প্রাচীতীর্থ আবার মণ্টস্থ 


অভিনয় 
করবে। নাটক পাঁরচালনা করবেন বরুণ 
দাশগুপ্ত £ 


উইহাদ রিতা” 


পোল্যান্ড, তিউনাসিয়া, নরওয়ে, জাপান, 
মজ্গোলিয়া, ইতালী, গ্রীস যোগদান 
করছে। 

উৎসবের -বিচারকমণ্ডলীতে থাক- 
ছেন দুশান ভূকোটিক, 'লীভিউ [সিউলি, 
মিসেস কাওয়াকিতা প্রমুখ । 

এই উৎসবে ভারত থেকে যাবে 


১২২ 


যে ?শজ্পীরা 
লোকসঙ্গীতে এই নবজাগরণ এনেছেন 
তাঁরা হলেন ইস্রায়েলাী দম্পতী এসথার 
ও আব ওফাদ্িম ও পোলিশ গায়িকা 
বেলিনা। পুরোনো গানে নতুন সুরের 
ছোঁয়া লাগিয়ে ওফারিম দম্পতী আজ 
1বশ্বজোড়া নাম কিনেছেন। 
তদ্করের সঙ্গে বন্ধ 

মদ্কোতে একটি নতুন ছাব ম্যস্তি 
লাভ করেছে। নাম 
ধরণের,_'তস্করের সঙ্গে বন্ধুত্ব'। 
ছাঁবাটতে কোন আঁভনেতা-আভনেন্রশ 
নেই। আছে সাধারণ মানুষ। এক- 
একটি দেশের জনতা । ছাবাটকে 
নিউজ রাল বা প্রামাণিকচিতও বলতে 
পারেন। আবার চলাচ্চন্র-পৃস্তিকাও 
বলা ছা। 

অনলে ছাঁবাট হচ্ছে বিভন্ন 
দেশে সীমানা লঙ্ঘনের নিল'জ্জ 
ঘটনা। ক করে সাম্রাজ্যবাদ এক- 
একাট দেশের সীমানা লঙ্ঘন করে 
দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে লুঠ 
করে হত্যা করে, দেশের স্বাধীনতা 
হরণ করে ছবিতে তাই দেখান 
হয়েছে। এই ছাব থেকে বোঝা 
খাবে কি করে প্রথম ও. দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধ বেধোছল, কি করে কোরিয়া, 
ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের ওপর যুদ্ধ 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাওস ও 


মাকিনরা বোমাবাজী চালাচ্ছে। 

ছবির শুরুতে দেখা যায় চিরন্তন 
সমৃদ্ধ ও শান্তির প্রতীক মা ও শিশু। 
হঠাৎ আকাশ থেকে আগুন নেমে আসে 
এক ভিয়েতনামী শিশুর ওপর ৷ মান 
বোমারু বিমান দেখে চারদিকের জন- 
তাত মধ্যে ত্রাস। আর এক মা দৌঁড়ে 
যাচ্ছে তার শিশুদের আগলাবার জন্য। 
আর এক মা অসহায়ের মত বিলাপ 
করছে... । 

এই দৃশ্য শেষে একটা কমেণ্টারী 
শোনা গেল,_'এ কালের মানুষের 
অদ.ষ্ট এই ঘটনায় দেখা গেল। মনুষের 
জীবনকে ভীত ও . অসহায় করে 
তুলেছে সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ 


অদ্ভূত 


অস্ত্র ?শজ্পের মালিকরা । এরা মানুষের 
ঘক্তকে মুদ্রায় পাঁরণত করতে চায়। 
এদের কাছে শান্তি হচ্ছে দুর্ভাগ্যের 
{বিষয় । আবার কমেন্টারী শোনা গেল £ 
‘পৃথিবীর সং মানুষেরা! সাম জ্যবাদের 
চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। চেয়ে দেখ 
সারা জগৎ জুড়ে ওরা ?ক কাণ্ডটাই না 
করছে। ওদের বিশ্বাস করে প্রতারিত 
হরো না। ওদের সঙ্গে বন্ধৃত্ব করার 
অর্থ তদ্করের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা।' 

আবার ছবিতে দেখা গেল_. 
গিউবাকে। সাম্াজ্যবাদকে যত শান্তি- 
শালী মনে কর আসলে তা নয়। 
গকউবাকে ওরা ধংস করতে পারে ?ন। 
গুভয়েতনামশ জনগণের প্রাতরোধ ভঙ্গ 
করতে পারে নি। সারা দুনিয়ার মানুষ 


দেহে আগুন ধাঁরয়ে দিয়ে মার্ক 
যুদ্ধনশীতর প্রতিবাদ করছে। সং 
মাঁকনরা বৃদ্ধ চায় না। ছাবির শেষ 
 কথা_পাঁথবীর ভাই-বোনরা, সাম্রাজ্য- 
বাদের শেষ করে দাও ।" 

ছবিটি নার্মত হয়েছে সোঁভয়েট 
প্রামাণকচিত্রের সেন্ট্রাল স্টডওতে। 


মুক্তিলাভ করেছে। ছবির নাম ‘ফেইল 


ক্ুসফ'। এটিও 


সোঁভরেত প্রামাণিক চিত্র 'ফ্রেণ্ডাশপ উইথ বার্গজার'র 


এক।ট দ/8 


ঠনহত জননীর পাশে ভিয়েতনামী শিশ্য। 


বোমাবাহণ হাওয়াই জাহাজ পাঠিয়েছে। 
এই খবর পেয়েই মাঁক্ন প্রোসডেন্ট 
সেই জঙ্গীদের হত থেকে কন্ট্রোল 
কেড়ে নেওয়া, এমন কি নিজেদের 
গিমানকে নিজেরাই ঘায়েল করার নির্দেশ 
দেয়। সোঁভয়েট চেয়ারম্যানের সঙ্গে 
টৌলফোনে যোগাযোগ করে সীমান্ত 
আঁতনক্রমের জন্য ক্ষমা চায়। 


ধংস করে দিতে পারে। শুধু পারছে 
না, প্রোসডেন্টের মত শান্তিদেবক 
ব্যান্তদের জন্য। 

দেশে দেশে সীমন্ত লঙ্ঘন, 
{বিশেষ করে স্পেনের ভঁম ও জলে 
মাঁ্কন পারমাণাবক বোমা পতনের 
{বিরুদ্ধে যে ধিক্কার দেখা দিয়েছে তারই 
সাফাই হিসাবে এরকম ছবির প্রয়োজন 
হয়েছে'। ছাবর মূল উদ্দেশ্য পার- 
মাণাবক বোমার মাঁর্কন প্রাধান্যের 
প্রচার এবং ভীত জাগিয়ে রাখা। 

সোভিয়েট ছবি 'ফ্রে"ভাঁসপ উইথ 
সেফ' দু-টি ছবিতে দুই মানসিক গঠন 
ও চিন্তাধারা প্রাতিফলিত। 
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Peary Chand Mittra 


মূল্যঃ এক টাকা মান্ত 


প্যারাঁচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 


{লিখিত 
(বিবরণী 


হিসাবে পুনঃ প্রকাশ 


১৮৭৭ খণ্টাব্জে প্রকাশিত মূল্যবান ইংরাজী 


গ্রল্থখাঁন বসুমতী সাহিত্য মন্দির জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অন্যতম 


কাঁরয়াছেন। 


ধস্‌মতাঁ প্রাইভেট লিমিটেড b 
১৬৬, বিপিনাবহারা গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কালকাতা-৯২ . 
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ছিলেন রয় এনার্সন এবং মার্গারেট শিমথ1 
ছাপ খজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাত কয়েকদিন 
পূর্বেই ফ্রেণ্ট লন  টোঁনস প্রাতযোগতায় দুই 
উইমবলডেন চ্যাম্পিয়ান রয় এমার্সন এবং 
মার্গারেট স্মিথ পরাজিত হয়ে বিদায় 
দনয়েছেন। উইমবলডেনের ঠিক পর্বে 
দুজনের এই হতাশাব্যঞ্জক ক্রীড়াধারা তাঁদের 
সাফল্য সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি করছে। 

এ বছর অস্ট্রোলয়া থেকে আঠারোজন 
পুরুষ এবং এগারোজন মাঁহলা আর আমে- 
ধুরকার ষোলজন পুরুষ এবং সতেরোজন 
মাহলা ও বৃটেনের চোদ্দজন পুরুষ এবং 
আঠারোজন মাঁহলা এবারের প্রাতযোগতায় 
যোগদান করবেন। 

পুরুষদের বিভাগে এবারের সম্ভাবনা 
হলেন অস্ট্রেলিয়ার টনি রোচে এবং রানার্সের 
সম্মানে সন্তুষ্ট ফ্রেড স্টোলে। এছাড়া আছেন 
স্পেনের সান্তানা, অস্ট্রেলিয়ার ড্রাইসডেল এবং 
আমোরকার র্যালেস্টন এবং 'ক্রিফ রাঁচ। 

এবার মাঁহলা বিভাগে আমোরকার মাঁহলা 
খেলোয়াড় ন্যাঁল্স রাচির [বিজাঁয়নী হবার 
প্রবল সম্ভাবনা। মার্গারেট স্মিথ অবশ্য 


কল্যান রক্ষায় চেষ্টার ত্রুটি রাখবেন না বটে, 


চখী গোস্বামী 


সমাচার দর্পণ 


ম্যান্টেস্টারের প্রথম টেস্টে উল্লেখযোগ্য 
ব্যাটিং এবং বোলং নৈপুণ্য প্রদর্শন করার 


জন্য অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স এবং ল্যান্স 
টব প্রত্যেকে দুই শত পাউণ্ড করে নগদ 
পুরস্কার লাভ করেছে। ইংলগ্ডের * একটি 
খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই 
অর্থপুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। 


* + * 


লড়সের দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের আ্ধ- 
নায়কত্ব করবেন কাঁলন কাউড্রে। ম্যাণ্ডেস্টারের 
প্রথম টেস্টে দলের শোচনীয় পরাজয়ে অধি- 
নায়ক পাঁরবর্তন করা হল। খেলোয়াড় হিসাবে 
অধিনায়ক মাইক স্মিথ শোচনীয় ব্যর্থতা 
প্রদর্শন করায় তাঁকে দলে স্থান দেওয়ার 
স্্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। 


* চা * 


ভারতের দু নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ২৫ 
ধংসর বয়স্ক প্রেমাজৎ লাল স্পেনের পয়লা 
মদ্বর এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় 
গ্ানুয়েল সান্তানাকে পরাজিত করে যথেষ্ট 
বস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। কেণ্ট টোনস 
চ্যাম্পয়ানশীপে প্রেমাজৎ ৬--২ এবং ৭-৫ 
পেটে 'লান্তানাকে পরাজিত করেন। 





উর ভূমিকা 

চুশী” গোদ্বামী যে এখনও মোহনধাগান 
ছলের অক্রমণভাগের প্রাণকেন্দ্র একথা কোন- 
মতেই অস্বীকার করা চলে না। গত কয়েকাঁট 
খেলার বিশেষ করে মহামেডান এবং বি, এন, 
পর্যালোচনা করলেই আমার কথার সত্যতা 
উপলব্ধি করা যাবে! এই মরশমের প্রথম 
চ্যারিটি ম্যাচে মহামেডানের বিপক্ষে দৃটি 
গোল, বি, এন, রেলের বিপক্ষে চূধী যে দুটি 
গোল দিয়েছেন তার মূল্য অসীম। কারণ, 
প্রথমার্ধে চশী যে গোলটি দিয়ে দলকে অগ্র- 
গামা করেন 'দ্বিতীয়র্ধে সেই গোলটি পরি- 
শোধ করে দেয় বি, এন, রেলদল। সেই 
আনশ্চিত অবস্থার মধ্য থেকে মোহনবাগানকে 
জয়ের পথে নিয়ে গেলেন চৃণণীই দর্শনীয় 
গ্রহণ করার কথা অনেকেই তুলেছিলেন, কিন্তু 
বতগ্ননে তাঁর খেলা এবং পুরোভাগে তাঁর 
ভূ'মরা দেখে বেশ অনুভব করা যাচ্ছে যে, 
চন ছাড়া মোহনবাগানের আক্রমণভাগ কানা। 
মোহনবগ্ান এখনও তো পেল না। 


মোহনবাগানের পক্ষে প্রথম গোল করার পর চপ খোন্ৰামাঁকে সত" খেলোয়াড়রা 
অভিনন্দন জানাচ্ছেন 


তিন মিনিট আগে রহমান এবং প্রসাদের 
দোষে সারমাদ একটি গোল পারশোধ করেন। 
গোলরক্ষক কমল সরকারের এখানে করার 


বি, এন, রেল দলকে ৩--১ গোলে পরা* 
জিত করে লীগের একটি শক্ত বাধা জাঁতিরুম 
করে মোহনবাগান। বি, এন, রেলদল বন্ধা- 
বরই মোহনবাগানের বিপক্ষে ভাল খেলে! 
কিন্তু এদিন মোহনবাগানের খেলা সভা 
স্ন্দর হয়, অবশ্য বি, এন, রেলদলও ভাল 
খেলেছে। 

প্রথমার্ধে মোহনবাগানের পক্ষে প্রথম 
গোল করেন চূণ)] গোস্বামী, কাননের কাছ 
থেকে একটি বল পেয়ে স্টপার্‌ কল্যাণ সাহাকে 
তিনি ফাঁকি দিযে দীপক দাসকে 
পরাজিত করেন। দ্বিতীয়ধের চোদ্দ মিনিটে 
বি, এন, রেলদল গোলটি পরিশোধ করে দের! 
আপ্পালারাজ্‌ যে গোলটি দেন তাতে দক্ষতার 
বদলে বলতে গেলে ভাগ্যেরই ছিল অম্পূর্ণ 
হাত। আপ্পালারাজুর একটি সাধারণ সট 
আচাম্বিতে স্পিন করে কমল সরকারের হাতের 
পাশ দিয়ে গোলে ঢুকে ঝায়। কমল সরকার 
কিন্তু ইতিপূর্বে তিনটি গনশ্চিত গোল রক্ষা 
করেন। ষোল 'মনিটের সময় অসাম 
মৌলকের পাশ থেকে চখী গোস্বামণ গোল 
দিয়ে দলকে অগ্রগামণ করেন! শেষ গোলটি 
দেন অর্নময় খেলা শেষ হবার মা দু মিনিট 
ব্রা । 








ইংলণ্ড ভারতীয় ক্রিকেটের দ্দশা লক্ষ্য করে 
বলেছিল যে ভারত প্রভূত দেশের তিন 
গদনের টেস্ট খেলা উচিত। তাঁদের মতে 
ভারত পাঁচ দিনের টেস্ট খেলার যোগ্য নয়। 
। পরের বছর ডেক্সটারের নেতৃত্বে ইংলণ্ডদল এল 
ভারত সফরে, কিন্তু এমনই বিধাতার বিধান 
যে তাঁর নিষ্ঠুর পাঁরহাসে তিন দিনে খেলার 
যোগ্য দূর্বল ভারতীয় ক্লিকেটদল ডেক্সটারের 
দলকে পরাঁজত করে রাবার নিজেদের দখলে 
রাখল। এরপর থেকে ভারতীয় টেস্ট 
{ক্তকেটের মানের উন্নতি ধীরে ধারে লক্ষ্য করা 
গেল। 

এবার ওয়েন্ট-ইশ্ডিজ ক্রিকেট দল ইংলণ্ড 
লফরে বাস্ত। ইংলপ্ড-ওয়েন্ট ইণ্ডিজ প্রথম 


জ্যা্স “*_" 


টেস্ট অনুষ্ঠিত 


হল ম্যাণ্টেস্টারের ওল্ড 
চ্টাফোর্ডে। খেলা হল। তন দিনে শেষ 
ইনিংসে পরাঁজত হল ইংলণ্ড। খুব আশঙকা 
হচ্ছে যে এবার না ইংলণ্ড বলে বসে যে, 
ওয়েস্ট-ইন্ডিজকে তিন দিনের টেস্ট খেলতে 
হবে; ওরা যে বড় বোঁশ শান্তশালশী একেবারে 
{তন দনৈই খেলা খতম করে দিচ্ছে। 
ইংলশ্ডের বর্তমানে টেস্টে শোচনীয় পরাজয়ের 
থেকে অব্যাহতি পাবার বোধহয় একমাত্র পথ 
গৃতন শদনের খেলার ধুয়ো তোলা! তন দিনে 
বক ঠুকে ড্র করা ইংলশ্ডের বোধ হয় সম্ভব 
হবে। হায়! ইংলণ্ড ক্রিকেটের জনক হযে 
লম্বা চওড়া বাল আওড়ে আজ. তোমার 
এ কি দুরবস্থা। ঘি 


ঘুসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর 
বসৃমতাঁ প্রেস হইতে শ্রীসুক্মার গৃহমজহমদার 


পড়োছলেন তান, এরপর ৯৩ রানে িলবার্ন 
এবং কাউদ্রে সোবর্সের দেওয়া দুটি অত্যন্ত 
কঠিন ক্যাচ ধরতে বার্থ হন। আ্যালেনের বলে 
সপ্তদশ বাউন্ডারশ, সংগ্রহ করে সোবার্স তাঁর 
টেস্টে পণুদশ সেণ্চুরশতে পদার্পণ করেন। 
ইংলন্ডের বিপক্ষে এটাই তাঁর দ্বিতীয় 
সেণ্ডুরী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইানংস 
শেষ হয় ৪৮৪ রানে। হিগস ৯৪ রানে 
তনাট উইকেট লাভ করেন। স্পিনার ফ্রেড 
ধটটমাস ৮৩ রানে ৫টি উইকেট লাভ করে 
প্রমাণ করে দেন যে উইকেটে স্পিন ধরেছে 
ভাল। 

ইংলন্ড দল প্রথম ইনিংস শুরু করে, 
{কিন্তু আরম্ভেই ব্যাঁটং বিপর্ধয়। শুনা 
হাতে 'মিলবার্ন ফিরে যান। এরপর রাসেল 
২৬ রান যোগ করেই বিদায় গ্রহণ করলেন। 
ইংলশ্ডের প্রধান ভরসা কেন ব্যারংটন এবং 
কাঁলন কাউড্রে রিটার্ন ক্যাচ দিলেন যথাক্রমে 
ধৃগ্রফথ এবং গিবসকে। ব্যারংটন সংগ্রহ 


সম্পাঁদকা-_ জয়ন্ত সেন 


৩৭ রান করে কিছুটা খেললেন। গীবস ৩৭ 
রানে নিলেন ৫টি উইকেট আর হলফোর্ড 
৩৪ রানে ৩টি উইকেউট। প্রথম ইনিংস মাত্র 
১৬৭ রানে শেষ করে ৩১৭ রন পশ্চাতে 
থেকে ইংলস্ড ফলো অনে বাধ্য হল। 
ইংলস্ড সুরু করল দ্বিতীয় ইনিংসেক্জ 
খেলা তৃতীয় দিনে খুবই সতকতার সথ্গে। 
যাঁদও ইংলন্ডের পরাজয় ছল প্রায় নিশ্চিত। 
কারণ সময় ছল প্রচুর অর সামনে বিরাট 
রানের বোঝা । ওপাঁনং ব্যাটসম্যান মিলবার্ন 
দ্বিতীয় ইনিংসে হপরো, শল্ল পিটিয়ে 


খেলে রান তুলতে লাগলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য 
মান ৬ রানের জন্য শত রানে বণ্িত হলেন। 
উল্লেখযোগ্য বান্তগত অবদান ছিল ব্যারংটনের 
৩০ রান এবং কলিন কাউড্রের ৬৯ রান॥ 
দ্বিতীয় ইনিংসে আঁধনায়ক সোবার্স অপূর্ব 
চ্াতুর্ষের সঙ্গে বল করে ইংলণ্ড ব্যাটসম্যান” 
দের ব্যাতিব্দ্ত করে তোলেন, গীবস পর্বের 
ইনিংসের মত সাফল্য অর্জন করেন। সোবার্স* 
৮৭ রানে ৩টি এবং গীবস ৬৯ রানে ৫টি 
উইকেট দখল করেন | ইংলণ্ড দ্বিতীয় 
ইানংস ২৭৭ রানে শেষ করেন এক ইনিংস 
৪০ রানে ম্যাণ্চেপ্টারের প্রথম টেস্টে পরাঙ্য় 
জ্বীকারে বাধ্য হয়। খেলা শেষ হয়ে যায় - 
তৃতীয় দিন শেষ হবার পূবেই। সাদর্শন 


পক্ষে ১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-৯২ 


কৃকি 
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কেন্দ্রীয় কর্মচাৱাদেৰ মহার্ঘভাত। এবং রেলকমীদের বিচ্ধোত 


করাও পাপ, তাই শীর্ণ আঙুলের ধারা বেয়ে 
যে রন্তু কলমের ডগায় ঝরে পড়ে--তা দিয়েই 
সরকারী আয়-ব্যয়ের খতা এরাই ভরাট করে, 


নশীতর ফলে জনসাধারণের কমিশনের রায়ের 
প্রীতি আম্থা থাকলেও সেই রায়কে সরকার 
যখন চোথা কাগজের মূল্য দেন_তখন কমি" 
শন গঠনের প্রতি তাদের বিরাগ-_অবাল্তর 
নয়। আমরা এতো কথা এই কারণে বলছি 
যে, এক সদস্যবিশিষ্ট দাস কমিশনের রায়ের 
সম্পূর্ণ মর্যাদা সরকার দিতে পারেন নি। 
১৯৬৫ সালের পয়লা ডিসেম্বর তাই 'ছি*টে- 
ফোঁটা মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়ে দেবার পর সরকার 
জিনিসপত্রের মূল্য হাসের জন্য স্ব্যবদ্ধা 
গ্রহণের কথা বলেছিলেন। হয়তো অনেকেরই 
মনে পড়তে পারে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম” 
চারীদের মহার্ঘভাতা যংসামান্য বৃদ্ধি করে 
অর্থমন্ত্রা শ্রীশচীন চৌধুরী তাদের দুঃখ 
লাঘবের জন্যে কতো কথাই না সোচ্চারে 
ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এখন টাকার মূল্য 
হাসের জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে যে অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে_তাতে সরকারী কর্মচারীদের 
মহার্থভাতা বৃদ্ধির জন্যে হয়তো ছ"' নাস 
অন্তর কমিশন গঠনের জন্য নামের তালিকা 
প্রল্তৃত রাখা দরকার। কিন্তু সরকার দ্রবা- 
মূল্য বৃদ্ধির তুলনার হারে মহার্ঘ ভাতা বাড়াতে 
পারবেন কিঃ 

অথচ এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার, সরকার 
কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের পেটে পুরো খেতে দিতে 
না পারলেও কল মারতে ওদ্তাদ-_তার প্রমাণ 
ভূর ভুঁরি পাওয়া যাচ্ছে। জরুরি অবস্থা 
ঘোষিত হওয়ার পর সেই অবস্থার কারণ না 
থাকলেও আঁতরিস্ত সময় তাদের খাটানো হচ্ছে। 
সঙ্কটের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি দেশের 
জন্য শুধু নেতৃব্ন্দই নয়, এই কর্মচারীরঃও 
স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। সুতরাং আজশবন 
তাদের সময় দান করার অজহাত সৃষ্টি করা 
'নিরর্থক। সরকারের বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত 
এরা হলেও এদেরও তো সংসার আছে। এদের 
সময়াভাবের জন্যে আজ এদের সন্তানরাও 
সমাজের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলাটা খুব 
ভুল নয়। তাই মনে হয়, প্রতি শানবার 


১৩৯ 


ছুটির ব্যবস্থা করে যাঁদ অন্যান্য দিন আঁতা'রস্ত 
সময় খাটানো হয় তাতে রাষ্ট্রের এবং সমাজের 
উভয়েরই লাভ। এই লাভের কথা অর্থাৎ 
কল্যাণের কথা আজকাল চিন্তা কাঁর না বলেই 
বিক্ষোভ আন্দোলন দানা বোধে উঠছে॥ 
উদাহরণস্বরূপ, আমরা দক্ষিণ-পূর্ব রেলকম+- 
দের বিক্ষোভের কথা বলতে পাঁর। সেখানে 
নাক অফিস চলাকালশন সময়ে কেউ রেলওয়ে 
হাসপাতালের সুযোগ গ্রহগ্র করতে পারবেন 
না। সাড়ে নণ্টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বাঁ 
অফিস চলে তাহলে দ্রাঁপ্‌ত্রদের অর কেউ 
রেলওয়ে হাসপাতালে দেখাতে পারবেন বলে 
মনে কার না। আবার যে কর্মচারীরা দরেক 
যাত্রী তাদের কথা না তোলাই ভালো! ॥ 


থেকে একের পর এক বের হচ্ছে নানারকম 
শাস্তির বিধি। যথা, বদলীর নে:টিশ, চার্জ - 
সাঁট ইত্যাদি। অথচ এইসব করমচারীদের 
দুর্দশা থেকে মুক্তির কোনো প্রচেষ্টা রে॥ 
কতৃপক্ষের নেই। বরং যাঁরা হাজার বা 
তদধের্ৰ আছেন তাঁরা মোটা অঙ্কের ভি, এ, 
এবং যাবতীয় সুযোগ 'নয়ে এক শ্রেণীর 
নির্যাতিত মানুষের উপর ক্রমাগত অত্যাচার 
চালিয়ে যাচ্ছেন। এই যাঁদ অবস্থা হয়, 
তাহলে যে কেনো সময় সামান্য কেরাননরাই 
অপ্নিমূর্তি ধারণ করে আঁবচারের অবসান 
ঘটাতে বাধ্য হবে। ক্ষুধার জালা, বড় জালা ॥ 
সে জৰালায় অগ্নি জবলে। 





এর শিক্ষা মেনে চলার সঙ্গে লিন পিয়াও-এর 
উপদেশ মেনে নেবার শপথ নিচ্ছে তরা। মাও 
সে-তুঙ-এর নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে অন্য 


হয়েছে 
শাও- 
মাৰ্শাল 


চো 
চির 
চু 
প্রচার 
হয়তে 
কারণ 
ভুগেই 


মন্তব্যগুলি বেশ চোখাই রয়েছে আগের 


বা 
মত। এই চোখা এবং কঠোর রজ- 


চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে লিন 1পয়াও ছিলেন 
কাঁনডাঁনস্ট ' প্রাতানাধ।  জাপ-বিরোধী 
সামরিক ও রাজনোতিক কলেজের সদন্ধাপাঁতর 
গদটাঞ্ড সেই সময় তাঁরই 'ছিল। নানচাং 
অভ্যুথানের অন্যতম নায়ক হিসেবে তান লং 


মার্চে নেতৃত্ব করোছিলেন। চাঁনে কাঁমিউ- 
'নিস্ট পাটির প্রায় পত্তন থেকেই [লন পিয়াও 
তার একজন সক্রিয় সদস্য 

আজ যাঁকে পড়িয়ে” তিনি ক্ষমতা পেতে 
চলেছেন সেই চৌ  এন-লাই একদিন 'লিন 
পিয়াও-এরই গুরুর আসনে ছিলেন, হোয়াম- 
পোয়া সামরিক 'িদমলয়ে চোঁ এন-লাই 


শিক্ষক ছিলেন, লিন পিয়াও ছিলেন, তাঁরই 


একজন ছান্রমাত্র। হোপেই প্রদেশের হুয়াং- 
গান শহরে ১৯০৮ সালে লিন 'শিক্াও-এর 
জল্ম। সামারক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজ- 


লিন পিয়াও 


নৌতিক শিক্ষাও তিনি নিতে লাগলেন তরুণ 
বয়স থেকেই। প্রথমে সোস্যালিস্ট ইয়ুথ ও 
কুয়োমি”্টাং দলের হয়ে ?কছুকল কাজ করার 
পর যখন গৃহযুদ্ধ বেধে গেল তখন তান 
তাঁর রোঁজমেন্ট নিয়ে কমিউনিস্ট বাহিনীতে 
ভিড়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে লিন 'পিরাও 
কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্ঠাবান কম, ১৯৪৫ 
সালে পার্টির সে'ট্ঠাল কমিটির সদস্মপদও 
লাভ করলেন। আজ চীনের সমস্ত সরকার? 


১৩২, 


এন-লাই, চেন ঈ তো তাঁর কাছে শিশু এ 
বিষয়ে! এই স্মোভিয়েউ-বিরোধী মনোভাবই 
একাদিন তাঁকে এনে দিয়েছিল দেশের প্রত 
রক্ষামন্ত্রীর পদ ষখন তদালীল্তন মন্ত্রী মাও 
সে-তুঙের সোভিয়েট-িরোধিতায় কণ্ঠ মেলাতে 
রাজী হন নি। 

আজ চাঁনা কমিউনিস্টরা আঁত-বিপ্লবখ্‌ 
সেজেছেন, অগ্রজপ্রাতম সোভিয়েট রাশিয়াকে 
পাল্লা দিয়ে গালাগাল, ?দচ্ছেন। আর এ 
অসুস্থ প্রাতযোগতায় যাঁরা পেছিয়ে পড়ছেন, 
যাঁরা দলের. মধ্যে, দেশের মধ সংস্ৰতা; 
শালশনতা ও শিষ্টাচার ফিরিয়ে আনতে চাই- 
ছেন তাঁরাই মাও সে তুঙের রোধের শিকার 
হচ্ছেন, সংশোধনবাদী প্রতীবপ্লবী বলে, 
নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন “আবর্জনার স্তূপে। সেনা” 
বাহনীর অধ্যক্ষই হোন বা শহরের মেয়র 
চিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্রই হেন_-“হিরো- 
ওয়ারাশিপার্স” বা বীর-পৃজারীদেক হাতে আজ 
রেহাই পাচ্ছেন কে? 

আর যাঁরা সোভয়েট-বিরোধশী কুংসায় 
মোঁদনী কাঁপাতে পারবেন, যাঁরা মাও সে-তুণকে 
অভ্রন্ত, বিচারোধর্ব ঈশ্বর বলে নৈবেদ্যের 
ডালি ধরে দিতে পারবেন__সেইসব কমিউ- 
নিস্টরাই (1) নেতৃত্বের আসনলাভ করবেনঃ 
আলবেনীয় প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনা সভায় তাই 
মাও সে-তুঙের পাশে লিন পয়াওকেই দেখা 
গিয়েছিল, তাই 'রেভ ফ্ল্যাগ’ পার্ট পত্রিকাণ্ড 
{লিন পিয়াও-এরই কথা ফলাও করে প্রচার 
করছে! কাজেই লিন পিয়ও-এর চীন কাঁ 
মূর্ত ধারণ করবে সে তে এখনই বজ্পন 
করে লেওয়। যায়! ও শ্ান্তি। ও শান্তি 





প্রধানমন্ত্রীর অভয়বাণশ 


বাণী এবং কালাকানির চোটে এইবার 
প্দস্ত ব্যাপারটা বুলিয়ে উঠতে আরগ্ভ করেছে। 
ধজাবল্য হাস ঘোষণাকালে এবং প্রধানমন্ত্রীর 
আাসিক মাংবাদিক বৈঠকে একই রকম অভয়- 
ঘাণীই আনরা শুনতে পেলাম, যা অর্থ 
থেকে আরম্ভ করে মাথা মাথা হৃই-ভিনজন 
ক্ষ্যাবিনেট মন্ত্রী ইতিপর্বেই শুলিয়েছেন । কিন্ত 
আশ্বস্ত হওয়া গেল লা, যদিও প্রধানমন্ত্রীর 
বাণীতে আশ্বাসবাক্যগুলির ওপর দৃঢ়তার ঝোঁক 
খুবই লক্ষণীয় বোধ হল। 

মৃজ্রামূন্য হাস সত্তেও, প্রধানমন্ত্রী জোর 
প্রত্যয়ে সঙ্গে বলেছেন, খাদ্যশস্য মূল্য 
কিছুতেই বাড়তে দেওয়া হবে না। ত৷ তাতে 
যা ঘটে ঘটুক। সংবাদে প্রকাশিত এই বক্তব্যই 
প্রমাণ, মূল্যমান অক্ষুণু রাখার চেষ্ট। সুরু হলেই 
দেশে দেশে কিছু ঘটনার প্রাদর্ভাব ঘটবে। 
ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
ষুল্যলান অক্ষণু রাখবেন একখা ঘোষণ। করবার 
লয় তাঁর মনকে যে চিন্তার সমন্বয় (গর্যাসো- 
সিয়েশন অব খপ) নাড়া দিয়েছে তার মূলে 
আছে সরকারী অভীগ্পা কার্যকরী করার পথে 
প্রধানমন্ত্রীর মংশয় | "যা ঘটে ঘট্ক",_প্রশ্ন 
হ’ল কী ঘটতে পারে। প্রশ্ন হলে তার তৈরি 
উত্তর ইতিপূর্বেই রেখেছেন ফেডারেশন অব 
ইন্ডিয়ান চেদ্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্াস্ট্রজ । 
এই সংস্থা ইতিপূর্বে সরকারকে সাবধান করে 
জানিয়ে দিয়েছেন, পৃরোপুরিভাঁবে উৎপাদনের 
জমিন প্রসারিত কর। না হলে মূল্য নিয়গ্রণতন্ত 
ফলপ্রস্‌ হবে না ৷ আীমভী গান্ধী সুতরাং তার 
ৰজূতায় প-+ভাবে সংশয়ম্ক্ত থাকতে পারেন লি। 
ভাই ভার বৃখে শুনলাম, অধটন যাই ঘটুক, 
খাদ্যশস্যে য্ল্যঘান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার 
ক্কৃতসঙ্চতপ । অবশ্য শ্রীমতী প্রান্ধী এইসঙ্গে 
জানিয়েছেন যে, কিছু কিছু উৎপাদক ইতি- 
মধ্যেই মূল্যমান স্থিতিশীল রাখবেন বলে তাকে 


প্রধানদন্্রীর মাসিক সাংবাদিক সম্মেলন 


প্রতিশ্তি দিয়েছেন । যদি আশ! করা৷ যায়, 
তার তাদের প্রতিশ্বণতি যথাষযথই বজায় রাখৰেন 
তবু যনস্য। অতিক্রমণের পথে অন্যতর বাধা 


আছে। উৎপাদকের সদিচ্ছা, বাজারী বিক্রেতা- . 


গণ যে বজায় রাখবেনই এষন গ্যান্বাণ্টি লেই। 
বিক্রেতা-চর্িত্রে ন্যায়পরায়ণত। খুবই স্বল্প 
ক্ষেত্রে ভ্রষ্টব্য | +্মরণ করতে পারি বেবী 
ফুডের ব্যাবষা ॥ সেদিন হাহাকার পড়ে গেছল 
(আন্ও আনন্দে ‘হা’ হা” করার অবস্থা নেই) 
ঝাজারে বাজারে যে ফৃভ অদৃশ্য, কালোবাজারে 
তাই অচেল॥ উৎপাদকগণ একবাক্যে জানালেন 
উৎপাদন অথবা বণ্টনে কোনরকম হাভটান 
কর। হয় নি। বিক্রেতাখণ যে যার কোটা ঠিকই 
পেয়ে যাচ্ছেন ॥ অথচ আশ্চর্য ॥ 

ভাই আশ্চর্যের কিছু দেই যদি দেখা যায় 
যে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রভিশম্তিমভ উৎপাদকগণ 
দ্রব্যমূল্য স্থিভিশীবই রাখলেন (খুব কষ্টকর 
ব্যাপার) ভৰ বান্ধাৱী পাইকার ও খঁচরে। 
বিক্রেতারা যে সমান দাষেই জিনিস বেচবেল 
এন কথ! নেই। প্রয়োজনীয় জব্য যাত্র এক- 
বেল৷ চেপে রাখন্তে পারলেই যখন দেড়া দামে 
বেচা। যায় তখন সৎপথে পয়সা রোজপ্রারের 
দূভাবন৷ ৰাজারী দোকানদারর৷ রাখবেন 
কেন? 

প্রধাননন্ত্রীর বক্তব্যে জানা গেল এবার 
প্রয়োজন হলে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন প্রয়োগ 
করা হবে । কিন্ত আসল সমস্যাই এখানে, 
সরকার বে সাধ, যস্িগ্ণের কোন সা. ইচ্ছা 
নেই, এমন অপবাদ কেউই দিচ্ছেন না, কেন না 
সরকার বে-আইলী চালাচ্ছেন না৷ দেশটা । অনেক 
সভ্য দেশের মন্তই শ্রখালে ভালো ভালে আইল- 
কান্ন আছে কিন্ত অযাবতা দেখা যাচ্ছে 
সেই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে | ভাই শুধ্‌_মাত্র 
বিচারানয়ে আইনের ফাক দিয়েই নয়, প্রশা- 
সনিক শৈথিলোর পিচ্ছিল পথে অগাধ ব্যব- 
যানীরা। জোট বেঁধে সমস্ত সাধ প্রচেষ্টাকেই 
পিছিয়ে দিচ্ছে । আর এসব কারণেই প্রধান- 


৬৩৩ 


মগ্জীর আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কক্ছতে 
জনগণ জত পান ন৷। 


সরকারী উদ্বেগ 


প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত দ' বহরে 
মোট মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে 8০ (চল্লিশ) পরেণ্ট, 
যার তের পয়েপ্টই চড়েছে এই বছরের গোড়ার 
দিক থেকে | এমন বে-আকেল ন্লাবৃদ্ধিত্তে 
সরকার উদ্বিগু বোধ করছেন। তবে নলাকৃদ্ধির 
মূলে যে কেবলমাত্র অকারণ অথলপ্যাইি 
কার্কর এমন কথা মরকার মনে করেন না। 
মুল্য চড়ার মূলে আছে অন্যান্য কারন: অনা” 
বৃষ্টর ফলে উৎপাদন হাস, আমদানী গংকোচন 
নীতির ফলে শিল্পোৎসাহ হাস, নুড্াস্কীতির 
বক ইত্যাদি । 


ক্রেতা সমবায় 


বৃক্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের অস্ত ছিনেবে ভাই 
এই বছর আরও একশ একটি পাহকাৰী, 
ঘ' হান্বার প্রাথৰিক ও তেতালিশটি বিভাগীয় 
বিপণি খোব৷ হবে। ইতিপ্ৰে খোলা 
সৰ্বসাকুন্যে দূশ' চয়ান্লিশটি পাইকারী, 
সাত হানার তিনশ’ বত্রিশটি প্রাথবিক ক্রেতা 
সববার বিপণি। এ ছাড়। কে্বীর় কনচারীদ্দের 
জন্যও বেশ কিছু বিভাগীয় বিপণির পত্তন 
হয়েছিল। বৰা বাহুন্য, ক্রেতা লমবারের হারা, 
বিভাগীর বিপশির জুবিধায় এই জক্ষ-কোটি 
যানুষের দেশে মাত্র ক'টি পরিবার উপক্ত হৰ্েন। 
একে কোন সামগ্ৰিক সুরাহা তে| বলা বারই বা, 
বরং করেক শ্রেণী বাকি অংশের ওপর জবিষা- 
ভোগের সুযোগ পাচ্ছেন এর কবে! গত সন্ধা- 
যৃন্ধের যনয় ইংরেজরাও তার আমলাবগের জন্য 
কয়েকক্ষেত্রে সুবিধাজনক সুলো রেশন চানু 
করেছিলেন। এন ব্যবস্থা যদি করতেই হয় 
ভবে সর্বসাধারণের পকেটের দিকে" ভাকিবেই 
তা ,কর। উচিত। নচেৎ ধীর ক্রেত। সনবায়ের 
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হয়ে থাকে । দ্‌ঃখের বিষয়, আইনও আজকাল 


রে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে । অর্থাৎ প্রশা- 
সনিক লোভ অহরহ কর্তব্য বিক্রিতে অবাধ! 
নয়, জীববিশেষের দ্বারাই তার প্রযৃক্তি 
থাকে; যে কারণ, আইন পৃধিবদ্ধ থেকে 
বায়; প্রযুক্ত হয় না। এই অব্যবস্থ। থেকে জন- 
ণর মুক্তির উপায় সরকার কী বাৎলাতে পারেন, 
জনতার করণ প্রশ্ন সেটাই । 
সাধারণভাবে জনতা অর্থনীতি, রাজনীতি, 
নীতি, সুনীতির ধার ধারেন না; জানেন, 
































লেই সুখ । নাজ্পে সুখমস্তি গণদর্শন নয়, 
প সুখে স্বস্তিই তাদের জীবন-দর্শন। সরকার 
. অত্যত্প চাহিদা মিটিয়ে দেন তবে 
জনগণ ইন্দিরা গান্ধী কেন, একটি সোলার 
পুতুলকেও কর্ণধার করে দিব্বি নিবিবাদে কাটিয়ে 
দিতে পারেন। হতভাগ্য দেশের দাবি কেবল- 
মোটা ভাত-কাপড় । কিন্তু এক শ্রেণীর 
টুলঙ্গ ইচ্ছায় তা আর হয়ে উঠছে না। 
কোনদিন কোন আবেদন-নিবেদনে তা হওয়ারও 
অবকাশ নেই। অর্থসূলা চুলোয় যাক, তার ওপর 
গরম বক্তৃতায় সংবাদপত্রের স্তম্ভ যে-কেউ 
দিনের পর দিন ফালতু কথায় অধিকার করে 
খুন, আপত্তি নেই । 
_ প্রধানমন্ত্রীর মাতৃহৃদয়ের কাছে আবেদন, 


নীতিতে অবিচলিত থাকুন : তাহ'ল 


হেৰাল জাতি উচ করাতে পারে না৭ সী, 


চর 
আলোচনা নিষ্ফল । তিনি ধলেছেন, খরচ 


যতই হোক প্রতিরক্ষা ব্যয়কে এড়িয়ে যাওয়া 


সম্ভব নয়। 


সুতরাং ভারতবর্ষ বাৎসরিক হারে নয়শত জনগণ দেশের সমশগ্বির অন্যে কঠোর... 

পরিশ্রম কখনও করেছেন ৰা করেন। : LL 
শম্পৃতি তেহারী অঞ্চলে এক জনযভায 

বজ্তাকালে তিনি দেশগঠন সম্পর্কিত আলো”: 


কোটি টাক! প্রতিরক্ষা ব্যয় হাস করতে অক্ষ, 


কেশ না সীমান্তে সংঘর্ষ ঘা সংঘর্ষের সম্ভাবনা - 


টাঙানোই থাকবে | একসময় রাষ্ট্রপতি স্বয়ং 
বলেছিলেন, সীমান্তে হ্রুত বিরোধ নিপপত্তির 
দারা আমরা আমাদের সমস্যাকে অনেক ছাঁটাই 
ফরে আনতে পারি। 

ভারতের. কষ্যুশিষ্টরাও লম্পৃতি আবার 
চীনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য পীড়া 
পীড়ি শুরু করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 
এই অনটনের দেশে, যে দেশ সুদখোর মহাজনের 
দাপটকে বর্ষে মর্মে অনুভব করছে, সেখানে 
যদি প্রতিরক্ষা ব্যয় হাস করা সম্ভব হয় তৰে 
সেটা যে জাতীয় কল্যাণে একটি দীঘ পদক্ষেপ 
হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । এ ক্ষেত্রে 
ভাই আপোষের একটি সম্মানজনক সূত্র আবিষ্কার 
করাই হবে প্রথম কর্তব্য। কারও শর্তে নিজের 
শর্ত বিকিয়ে দেওয়া নয়, তা সে শর্ত মাকিন, 
সোবিয়েত, চীন যে বুপ্ূুক থেকেই আসুক না 
কেন | আর পাকিস্তান ! শতাধিক তাসখদ্দ 
খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, পাক-ভারত সীমান্তে ঠা. 
যুদ্ধের অবসান হবে না। কেননা একটা 
উৎপাত ও উত্তে্না বজায় রাখাই হ’ল এই 
যুদ্ধের মূলগত উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের এ ছাড়া 
নান্যঃ পদ্থা। পূব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষার অজহাতে 
স্বদেশী বিদেশী সৈন্যের বুট বুদ্ধি করা এবং 
একটা ঠাণ্ডা লড়াই টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন 


পাক সরকার প্রচণ্ডততাবে অনুভব করেন ॥ 
এ ছাড়া উপায় নেই । উপায় নেই ভারতেরও 


সেজন্যই । তাঁকে প্রতিরক্ষা খাতে মোটা টাকা 
ছেলে যেতেই হবে। 


টি ভিন 
পন লিভিং এবং হাই ধিংকিং না হলে 





বিদেশী চাপকে মেনে নিতে হচ্ছে আবাদের) 


জনগণ কি. পরিশ্রমে অক্ষম? 


প্রধানমন্ত্রী কিন্তু হাই থিংকিং থেকে নঙে : 


বসতে নারাজ 1 বড় পরিকজ্পনা ব্যতিরেকে 


দেশকে বড় করা যাবে না এটা তিনি বিশ্বাস 


করেন: এবং ধা বিশ্ৰাস করেন না তা হ'ল 


চলাকালে মন্তব্য করেন : সমৃদ্ধি রাতারাতি: 


আসে না। পরিশ্রমের স্থারা তাকে আনতে হয়। ) 
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আমরা তা করি নি। Ef 


কৃচ্ছ পাবনার প্রশ্ৰে ভিনি বলেছে? : 





কার গরিব জার কে নেম ভারত তৰে 


উন্নতির পথে এগিয়ে যাবেই । 


সন্দেহ কি, অটুট সঞ্চলপ এবং যি 
শ্রমের আগ্রহ থাকলে একটি জাতি উন্নতি কে: ' 


চোখের সামনে তার নজীর তে। কম নেই। কিছ 


যে সমস্ত দেশ এই নজীর টি করেছে, সবাই 


জানেন সে সমস্ত দেশে কথার চেয়ে কাজ বেশি- 








হয়েছে। কাজ করার মত অবস্থ। সৃষ্ট করেছেন. 


দেশীয় সরকার । সে যব দেশে ধোবার গাধা, ' 


কলুর বলদ, বোঝাবাহী উট ও মালিকের... 


নফরদেরই শেষবিন্দু স্বেদকণা দাবি করা: 
হয় নি, বিনা পরিশ্রমে পাদুকা দোলানোর 


ব্যবস্থা বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। প্রধাপমী 


প্রথখের আহ্বানের সার্থকতা তখনই দেখ... 


দেবে যখন এদেশেও তেমন আবহাওয়া গড়ে 
তোলার. ভরস। পাবেন সরকার । নয়ত বারা: 
পরিশ্রমকান্ত : তাদের পিষলে উল্টো ফল... 
. ফলবে, অর্থাৎ অর্থনীতির ছাত্র যাকে ল' অব... 
রিটার্ন বা উৎপাদনের অন্যতষ 


ডিষিনিশিং 


উপাদান শ্রমিকের ওপর চাপ বৃদ্ধিতে একই ক্ষেয্ : 


. অধিকতর চাপের ফলে উৎপাদনে ক্রম-হাসমান. 


নীতি প্রত্যক্ষ হয়ে: উঠবে । সুতরাং 


: আঞ্ধ উচিত উক্ভিন আগে সেই উক্তি প্রযুক্তির 


ফলাফল চত্তা করা । 
প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের আলোচনার 


-বারস্বার- আমরা আস্থা জ্ঞাপন করে তাকে অভি- 


নন্দন জানিয়েছি এই কারণেই বে, ভিনি 








পমস্যার হলে প্রবেশ করতে চান ও. ফলাও রে 
_ ৰজ্তায় আবহমানের লোক-ঠকানো নেতাষনোচিক 








8 
“কিন্ত সহজ উপায়' বড় সংক্রামক | 'অন্বত 


দেশে নেতৃত্বের আলগ্য মহজ্জ পঞ্ছাই বেছে 
নেয়, যেখানে তার উল্টোটা ঘটে, সেখানে 
সন্কলপ কাধকরী হয়েছে ॥ আমাদের বিশেষ 
অনরোধ, শ্রীমতী গান্ধী সহজ নেতৃত্বের গভ্ডা- 
লিক প্রবাহ থেকে সাবধানে নিজেকে রক্ষা 
করুন| দেখবেন, দেশবাসী কাস্তে-কোদাল 
[নিয়ে সর্বদাই দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত 
ডাকের অপেক্ষার দিন গণনা করছেন। 


হাঁরয়ানার হেষা 

ব্রাজ্য ভাঙা-গড়ার কালে আপন কোলে 
ঝোল টানার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। চণ্ডীগড় 
নিয়ে বর্তমানে যাঁরা প্রচণ্ড রাগ-বিরাগ প্রকাশ 
করছেন--তাদের উষ্]াকে এককথায় অন্যায় 
ঘলে উড়িয়েও দেওয়। যায় না। তবে যারা এখনই 
একটা এলোমেলো আবহাওয়ার স্ছটি করে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্কটাপয্ল তথা পাঞ্জাবের 
প্রশাসনকে বিপর্যস্ত করার জন্য উঠেপড়ে 
লেগেছেন, তাদের উত্তেজনার মূলে একটা 
সুন্বির অবস্থা সৃষ্টি অপেক্ষা নৈরাজ্য ' স্থা্টির 
চসকিই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 

হরিয়ানার হঠাৎ উত্তেজনা অবশ্য টেকসই 
হতে পারে না । ইতিমধ্যে শান্তভাবে পূনবিচারের 
জন্যও কিছু মতিস্বির ব্যক্তি সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন 
বলে প্রকাশ। হরিয়ান৷ প্রান্ত থেকে একুশ জন 
কংগ্রেণী এম-পি ও এম-এল-এ চণ্তীগড় সহ খরার 
তহশীল হরিয়ানা থেকে বিষক্ত করা হচ্ছে বলে 
বিক্ষোভে বিদীর্ণ হয়ে- একজোটে পদত্যাগের 
যে হুমকি রেখেছেন (যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে 
এখনো কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি) তাতে 


ওদিকে পাঞ্জাবী জুবার কণ্ঠেও অপেক্ষাকৃত 
নরম হুমকি, ফলাফলের জন্য সরকারই দায়ী 
থাকবেন। অবস্থা এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে 


সেখানে রাষ্টপতির শ সন ব্যবস্থার । আগামী ২র৷ 
অক্টোবরে পাঞ্জাব হরিয়ানার কার্যত পত্তনের পর্ব 
পর্যন্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে খাড়া রাখতে হলে 
দা্টপতির শাসন ছাড়া অন্য উপায় নেই । যদিও 
এ-ব্যাপারে পাঞ্জাব মৃথ্যমন্্রী স্বয়ং রামকিষেণ সহ 


পাঞ্জাবে -রা্রপতির" শাসন প্রবর্তনায় আইনগত 
কোন বাধা নেই। রাজনৈতিক দলের মধ্যে 
পাঞাৰ পি-এফপি সভাপতির: অভিমত হল, 
পাঞ্জাবের বিপর্যয় নিবারণের জন্য অবিলদ্বে 
সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়া উচিত। 
জাতীয়তাবাদী দেশ কল্যাণকামী মাত্রেই 
এ কথায় যায় দেবেন যে, চণ্ডীগড় সম্পর্কে এই 
মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকার যে অস্থায়ী সিদ্ধান্ত 
(কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলরূপে দশ মাইল এলাকা! সহ 
চণ্ডীগড়কে গ্রহণ) গ্রহণ করেছেন, সীমান্তরাজ্য 
পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় তদপেক্ষা ভাল 
কোন সিদ্ধান্ত হতে পারে না| দুটি নতুন রাজ্য 
পত্তনের প্রান্তালে নানা প্রকার প্রশাসনিক গোলমাল 
এমনিতেই দেখা দেওয়। বিচিত্র নয়, তার ওপর 
চণ্ডীগড়কে কেন্দ্র করে সুবা-হরিয়ানার টাগ অব 
ওয়ার এবং এই অবস্থার সুযোগে ক্ষমতালোভী- 
দের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগী তৎপরতা 
এড়াতে হলে চণ্ডীগড়কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 
হিসেবে রেখে তথ তাওয়া ঠ1৩ হতে দেওয়াই 
কর্তৃব্য। ব্যাপারটি দেশব্যাপী স্বাগত অভিনন্দন 
লাভ করলেও এখন হরিয়ানায় কংগ্রেসী সদস্যরা 
বেঁকে ৰসেছেন। আবার একই সঙ্গে এ একুশ জন 
সদশয্যের উষ্যাও ঘণ্টা হিসেরে বিয়মাণ হতে যে 
শুরু করেছে তাও লক্ষণীয় হয়ে উঠছে ক্রমশ । 
হরিয়ান। প্রান্তের চারজন মন্ত্রী, হু রিজাক রাম, 
শ্রীচাদ রান, শ্রীমতী ওদপ্রভা জৈন ও 
শ্রীমতী চন্দ্রাবতী একুশ সদস্যের হুমকি সম্পর্কে 
এক আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা 
একুশ প্রধানের হুমকি পুনবিচারের প্রয়োজনীয়তা 
অন্ভৰ করেছেন। কেউ কেউ এটাও হৃদয়ঙ্গম 
করেছেন যে, চণ্ডীগড়কে উপলক্ষ করে হরিয়ান৷ 
প্রান্তের যখ্যমস্ত্রীর গদ্দি নিয়েও অন্তবিরোধ ও জমি 
তৈরির কাজ সুরু হয়ে গেছে। শ্রীমতী চন্্রাবতীই 
(ডেব্টি মিনিষ্টার) নাকি উল্লিখিত আলোচনা 


সভায় বলেছেন যে, চণ্ডীগড় বিরোধকে ক্ষমন্তা 
শিকারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। 

ক্ষমতালাভেচ্ছুদের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি শ্রীভগৎ দয়াল ও পি ডু. ডি সি. 
শ্রীরণবীর সিং-এর নামোল্লেখ শোনা যাচ্ছে॥ 
শ্রীসিং নরম ও শ্রীদয়াল গরমপন্থী। চণ্ডীগ্ত 
ছাড়া হবে না আওয়াজ তুললেও শ্রীদয়াল 
এখনও কোন কাধকরী পন্থ। টেবলম্থ করে উঠতে 
পারেন নি। তথাপি ভগৎ দয়ালের অন্গানীর 
সংখ্যাই সমধিক । 

শিরোমণি গুরুদ্ধার প্রবন্ধক কমিটি ভীরু 
প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, চণ্ডীগড়, শিশরা, 
ফতেহাবাদ, আমবালা, নালাগড় তহশীল এবং 
তোহানা ও গুহল। উপ-তহশীল অঞ্চলকে সুবার 
অন্তভূক্ত কর৷ উচিত-কেন না এ সমুদয় অঞ্চন 
খাটি পাঞ্জাবী ভাষাভাষী অধ্যষিত। 

ভারতের কথ্যনিস্ট পার্টির চণ্ডীশত শাখা 
চণ্ডীগড় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ 
করে বলেছেন, চণ্ডীগড় অবিগংবাছীভাঙ্গে 
পাঞ্জাবী ভাষাভাষী এবং সাচার করমলা অন্‌ খারে 
পাঞ্জাবী অঞ্চল । 

চণ্ডীগড়কে কেন্দ্র করে এই পরস্পর ব্বিরোধী 
উত্তেজিত মতামত ও কাৰ্যক্ৰম গ্রহণের পরিস্থি ভিই 
পাঞ্জাবে আন্ত রাষ্ট্রপতির শাপনব্যবস্থা দাৰি 
ফরে। শ্রীরামকিষেণ যাই বলুন পাঞ্জাবের 
বর্তমান পরিস্থিতি এ সীমান্ত রাজ্যের ভবিষ্যৎ 
ওদূই রাজ্য গঠনের অন্কূলে নেই। কেন্দ্রশাসিত 
অঞ্চল হিসেবে চণ্ডীগড়কে যখন নেনে নিতে 
(অন্তত অস্থায়িতাবে) এতই প্রচণ্ড আপত্তি ও 
সেখানকার জনমানমকে বিল্ান্ত করে যৎকালে 
ক্ষমতালোভীরা তৎপর তখন আর টালবাহানা 
না করে পাঞ্জাবের সামগ্রিক কল্যাণের জনাই 
অবিলম্বে রাষ্টরপতির শাসন জাতীয়তাবাদী সাজাই 
দাবি করবেন । 











সেখানে কোরে জাল কেক লা. 

বুঝতে গিয়ে বড় বেশি দূরবোধ্য মনে হয় নজেকেই। : 
কাল তব: যে বৃষ্টি নেমোঁছল 

তার পরিমাপ করা হয়েছে 'মাঁলামটারের মাপে 
আঁধকন্তু হেড লাইনে জানা গেছে টি 
উত্তরের উদ্বাস্তু কলোনাঁটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, 
যানশূন্য জলরুদ্ধ পথে দিনমানের লোক হে+টেছে 

॥ নিশীথের নৈঃশব্দ ভেঙে ঈ 
পুরানো শতকের ভাড়াটে বাড়ি। 

আর বৃষ্টির চেয়ে মফস্বলের অবৃস্টিঘ কথায় 

ফে'পে উঠেছে সম্পাদকীয় স্তম্ভ: 

ফে-কথায় চোখে জল এলেও ফসল ফলে না শুকনো কটা জাতে 


শি গলায় শত একটা বন কাবতা 
লিখতে! 





£ ১ পি : 
রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ তাঁর পররাষ্ট্র- 
মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভূট্রোকে ছুটি 
গুজব শোনা যাচ্ছিল, সাহেবের 
ভাগ্যরাব অস্তামত হতে চলেছে, 
সরকার থেকে তাঁর বিদায় প্রায় নিশ্চিত । 
ক্ষমতার লড়াই-এ তিনি সম্পূর্ণ 
পর্য-দদ্ত। সমস্ত জল্পনা-কল্পনার 
শেষ করে অবশেষে দাওয়ালাপণ্ডি 


হয়েছেন, এবং ভূট্টোকে সরে যেতে বাধ্য 
সাহায্যদানের জন্য মার্কিন 


তবে কেবল যে মার্কন চাপের 
জন্যই আয়ুব খাঁ ভূট্রোকে সরিয়ে 
দিলেন, তা মনে হয় না। তিনি নিজেও 
হয়তো ভুট্টোর হাত থেকে মান্তি 


ভুট্টো ও 


চাঁচছলেন। কিছুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে 
ভুট্টোর খুব একটা বনিবনা হচ্ছিল না। 
ভারতের সঞ্গে যুদ্ধাবরাঁত ও তাসখন্দ 
চুক্তি ভুট্টো সমর্থন করেন নি, এবং 
পররাস্ট্রমল্ী হওয়া সত্তেও একরূপ 
চালিয়েছেন 


| 
পররাষ্থ নাতির ক্ষেরেও ভূট্রোর 


করতে হলে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
করতে হবে; ভুট্টোর এই স্ট্রযাটেজি' 
ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। পাক-ভারত 
সংঘর্ষের সময় চাঁন পাকিস্তানের 
আক্রমণ করবে বলে যে ভরসা ভূটো 


করোছলেন, তা. সফল হয় নি। চাঁন 
গলাবাজ করেছে, কিন্তু ভুট্রো সাহেবের 
খাঁতরে ভারত আক্রমণ করে নি। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম মুসলিম 
দলাম্ট্র মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, 
এবং পিশ্ডি-পাকং চক্রের ফলে 
সাম্প্রতিক ইন্দোনোশিয়ার সঙ্গেও 
সম্পর্কের অবনতি ভূট্রোনীতির বার্থ 
তাকেই প্রকট করে তুলেছে। ভারতের 
বিরুদ্ধে অবিরাম গালিবর্ষণ ও যুদ্ধের 
হুমকীতেও কোন ফল হয় নি। এ 
অবস্থায় ব্যর্থ ভূট্রোকে রেখেই বা লাভ 
কি? > 
অবশ্য কূটনীতিক মহলে এমন 
কথাও কেউ কেউ বলছেন যে, ভুটোর 
মতভেদই হয় নি 
চাপে আপাতত আয়ুব ভূট্টোকে 'কছু- 


নয়েছেন, পরে 


দেয়া হবে। 
ভুট্টোর বিদায়ের ফলে ৮ 
পররাষ্ট্র" নীতির কোন পাঁরবর্তন হা 
না। অবশ্য এ কথার ওপর কেউ গুরুত্ব 
গদচ্ছেন না। এ জাতীয় পাঁরাস্থাততে 
সবাই এ রকম কথা বলে 

ভুট্টোর {বিদায় গ্রহণের ফলে পাক- 
ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নাত হবে বলে 
অনেকে আশা করছেন। অন্তত 
ার্কন যুন্তরাষ্ট্র সেই চেষ্টাই কররে। 
গকন্তু এ ব্যাপারে খুব {বাশ আশ' 








ভন্য কোন পথ নেই। আয়ুব এ কথা 
খুব ভাল করেই জানেন। তাই যাঁরা 


এখনও দেশের মধে, লুয়েছে। এবং এরা 
১৩৮ 





স্তানে যাবেনও না। ভুট্টোকে হতাশ 
হয়ে খাল হাতে রাওয়ালাপণ্ডি ফিরতে 
হয়েছে। মালয়োশয়ার সঙ্গে বিবাদ 
নিষ্পত্তির জন্য বর্তমানে ইন্দোনেশীয় 
নেতারা যে চেষ্টা করছেন, ভুট্টো তাতেও 
বাধা দিতে চেয়োছলেন। কিন্তু তিনি 
সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। 

আদম মালিকের পরিচালনায় 
ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্র দপ্তর এখন 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 
চেষ্টা করছে। মালিক শীগাঁগরই 
মস্কো যাচ্ছেন। সুতরাং 'পিকিং-দূত 
ভুটোর জাকার্তা মিশন একেবারেই বার্থ 
হয়েছে। 








ফাও কাই 

দভয়েতনাম £ 

সেপ্টেম্বরে জাতীয় পাঁরযদের 
নির্বাচনের পরেও দক্ষিণ ভিয়েত- 
মামের বর্তমান সামারক শাসকচক্ 
ক্ষমতা ত্যাগ করবে না, অন্তত আরও 
এক বৎসর তারা শাসন চালাবে । সাম- 
{রক শাসন পাঁরষদের পক্ষ থেকে 


ডাইরেন্টরেটের সেব্রেটাব্নী-জেনারেল জেঃ 
ফাম জুয়ান চিউ এ কথা ঘোষণা করে- 


৯৩৯ 


ছেন। তিনি বলেছেন, ১১ই সেপ্টেম্বর 
জাতীয় পারষদের নির্বাচন হলে কিন্তু 
এই জাত'য় পরিবদের কাজ হবে মান্তু 


একাটি_দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনা 
একাঁট সংঁবধান রচনা করা। প্রাতি- 
দিনের শাসন পাঁরচালনা সংক্রান্ত কোন 
দাঁয়ত্ব এই পরিষদের ওপর থাকবে 
না। সংবিধান প্রণয়নের পর সেই 


সংবিধান অনুযায়ী যা করার করা হবে। 

এই ঘোষণার পর বৌদ্ধদের বিক্ষোভ 
আরও বেড়ে 'গিয়েছে। বৌদ্ধ নেতারা 
ইাতপূরবেই ঘোষণা করোছলেন, তাঁরা 
সেপ্টেম্বরের নির্বাচন পর্যন্তও অপেক্ষা 


করতে প্রস্তুত নন। (কথা ছল, 
নির্বাচনের পর বর্তমান সামারক 
শাসকরা অবসর গ্রহণ -করবেন-_ 
ধনর্বাচিত ব্যান্তদের হাতে সংবিধান 
প্রণয়ন ও শাসন পাঁরচালনার দায়িত্ব 
খর্পণ করা হবে।) এবং তাঁরা এখনই 
ধ্রান্টুপ্রধান জেনাদ্েল নেগুইন ভান 
থ ও প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নেগুইন 


কাও কাই সহ সমগ্র সরকারের পদত্যাগ 
চান। আর এখন তো পত্বিচ্কার বোঝা 
গেল, নির্বাচনের পরেও এরা ক্ষমতা 
ছাড়বে না। সতরাং, আন্দোলন আরও 
জোরদার হবে। 


4 bh 
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আবার এসপুযানেড ইস্ট | রামঘভবনের 
প্রক্ষিণ দ্‌বাব থেকে অদূরে | দশ সহস্‌ যাড়- 
পৌঁদা--করণিকের দাবি-সন্ঘত মাথার মিছিল 
এসে ছড় হযেছিন কর্মচারী দাবি-দিবসে। 

এসপ্যানেড ইস্ট 1 সানে, সেই চওড়া 
প্রশন্ত রক্তক্ষমী বাজপথে আবার পৃলিশী ঘেরাও 
যে রাদ্পথ অনন্ের কল-কোলাহলকে পূবে 
রেখে সোজা পশ্চিমে চলেছে ৷ বাজভবনের 
ঘাসের আত্তবণ আব কুঁচো নূড়ির বিছ্বানাব 
সামনে স্তম্ভিত হতবাক শীঁভিষে আছে । যে 
ঘাজপথের সামনে হিমালয় . বন্ছনেষ মতো 
খাড়া আছে মধ্যযুগের ঝকবকে কামানটি ৷ 
কত প্রযতে সাজানো 1 শত বছরের আবেদনে 
বিনুখ, উদ্বত্যন্যক্জ | আর প্রহবা-সতর্ক কামানের 
হ্াড়ালে প্রাসাদ । পদভার প্রসারিত শ্বেত 
সোপানে | গবাঁ মনকে গধুজের শিরন্াণ । 
জনতার ঘেঁষ বাচিয়ে অচ্যুৎ এই বাজপ্রাসাদ ! 
এককালেব লাটডবন 1 আজকের বাক্্যপাঁল- 
ভবন, লোকমূখে আদবের ডাক, রাজতবন 1 
রাজা নেই তব্‌ বা্রভবন । যেমন র্লাজাহীন 
তবু রাল্রপথ.। 

ওপথে সংগ্রামের বুঝি ইতি নেই । কত 
শাট-বেলাট এলো গেলো, রাজ্যপালরাও ৷ 
সুংগ্রায়ের কাহিনী স্বাস্থাপুষ্ট হয়ে ফর্ম] চড়ালে! 
চাষড়া বাঁধানো ইতিহাসে | বিভব-বিলাসী 
ঘধিরভায় তবু এতোটুকু বিচলিত বোধ করে নি 
এসপু্যানেড ইস্ট সে অধটন এড়াবাব জন্যই 
বোধহয় প্রাসাদকে শহরের পশ্চিমে ঠেলে 
রেখেছিলেন বৃদ্ধিষান শগব পরিকল্পানাকাবিগণ 
চভুপাশে বেবাক শূন্যতা, মধ্যে প্রাসাদস্থীপ ৷ 
খুন্যন্থান মাঝে মব্যে পূরণ করেন সাতব্বর 
অতিধিবর্গ | এসপ্যানেড ইস্টের এ ইতিহাস 
লাটভবনেৰ জন্মকাল থেকে অবিহযান। একটি 
দিলের ব্যতিক্রম 'ষটেছিল শুধু ! ভারত সেদিন 
ছ্বাধীনতার সনদ পেযেছে। লাটভবনেব ফটক 
খুলে দেওযা হয়েছিল সাধাবণেব জন্য | 
কৌতুক-দর্শনার্থীর ভিড় হয়েছিল এসপ্যান্ডে 
ইস্টে। মালিকানা হস্তাস্তবের সমবণ দিবসের 
প্রশাস - ছিল সেটা | পুনশ্চ একই অধ্যাধের 
তরু হয়েছে তারপর | জনতা অটিক পড়েছে 
আবার দনপথ ডেকাঁস লেনেব মুখে । একশ’ 
চুষান্লিশ ধারায় স্নান করে এসপুযানেড ইস্ট 


সাফসুফ হয়েছে পূনবায়। রাজ্তভবলের একটক্ষু 


কামান ডিঙিয়ে জনতাব কণ্ঠস্বৰ শ্বেত সোপানে 
নিবেদিত হওয়াৰ সুযোগ পায় ন! তাই ! ঠিক 
ধেসন লালদীধিব উত্তবে মহাকবণভবনের 
মোটা দেওযাল ভেদ কবে গণকণ্ঠ এগোতে 


পারে না । যদি বা পারে ঠাগাঘরে পৌছে 


হিম-জমাট হয়] সেফ স্মি । 

দরনপথ ডেকার্স লেনের পুবে, জমায়েত 
হযেছিল দশ সহস্‌ বাক্য সবকাবী কমচাঁরী। 
আজ এই প্রথম নয, আগেও ! তবে ৮ই 
জনে চেহারা অন্যরকম | এসপৃযানেড ইস্টে 
জমায়েত নবনারীর মিছিলের পেছনে ছিল 
সারা ভাবত সবকাবী কর্মচারীর শুভেচ্ছা, । 
সাবা ভাবত রাজ্য কর্মচারীদের এীকাবদ্ 
আন্দোলনের মিছিল এই প্রথম। 

কিছুদিন আগে তেরপল খাটিয়ে এখানেই 
তীর্ঘের কাকেব মত পথজডে বসে পড়েছিলেন 
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ 1 ভিতিক্ষাৰ 
পরীক্ষা তীরা সম্পূর্ণ ‘ফেল’ না করলেও 
কম্পার্টমেপ্টাল পেযেছেন। পৃবোপুবি ওৎ্বাবার 
ভ্বন্য আবাব পথে নামতে হযেছে তাঁদেব। 


সৰকাৰী কর্মীরা তামাম কলকাতা যান- 
বাহন গত কবে একটি মাত্র মানুষে দর্শন 
লাভেব জন্য সতের মৃত নগৃরীন্ন উত্তব-দক্ষিণ, 
প্ব-পশ্চিম ভাগ থেকে ছুটে এসেছিলেন । 
আগ্-জানানও যথাবীতি দেওয়া ছিল। কিন্ত 
মুখ্যমন্ত্রী আমদরবারের দরআা। বহুকাল বন্ধ কবে 
দিয়েছেন। হয়রানির চুড়ান্ত হ'য়ে দশ হাজার 
নরনারী তাই ফিরে গেছলেন রাদ্রভবনেব 
দক্ষিণ দূয়ার থেকে | মুখ্যমহীব দর্শনের 
দাক্ষিণ্য মেলে নি। বড় ব্যস্ত তিনি তখন! 
তিন্‌ বাজ্যেব গায়িকা এসেছেন । বাব্দভবনে 
ভ্রমদ্রযাট মক্জলিশ ! বাইবেব কোলাহল কানে 
যায কি! ববং গাঁনেব মাঝে প্রবেশ কবে সুব 
কেটে দিতে পাবে! তাই লালদীঘি থেকে টাল 
খেষে কর্মচাবী প্রতিনিধিবা বাজ্সতবনে এসেও 
বান্ধা খেলেন ! গানের মন্নিশ চলছে । 

শির্ধাবিভ সঙ্য এলেই বা কি: আব হলই 
বা দশ-বিশ হাজাব মান্য। ওবা মানুধ বৈ আর 
কিছু তো নয! ভাবনা ‘মানযেতব’ এবং ‘মানব- 
তর'দেব নিষে। মানব মিছিলে ঘাবডে গেলে কি 
রাজত্ব চলে ॥ মুখাস্দ্রী সুতরাং অবিচলিত 


১৪১ 


শ্ৰোতাই ছিলেন । যথার্থ পদমর্যাদা মনা 
করেছেন | দেখা কবেন নি। রাতে অদ্ধকাবে 
অন্ধকার মূখে ফিবে গেছেন অভুক্ত কর্মচাবীবা। 
যাঁদের কাধেব ওপর প্রশাসন এবং যে প্রশা- 
সনের কাঁধেব ওপব মৃখ্যসন্রীব আসন, ঘাড় 
নাষিষে তাদেব দিকে ফিরে না তাকিমে ভালই 
কবেছেন। ছুট বলতেই তাকালে নিচেষ লোক 
আস্কাবা পেষে ঘাড়ে চেপে বসে। চোখ যদি 
নামাতেই হয তো ধীবেসুস্বে নামানট ভাল। 
আব সে বীতি চলেও আসছে! 

বা্ঘতবনেব অন্দবে বাইরে গান জমে 
উঠেছিল সেদিন | অন্দবে সম্ভবত হবিধূন 
মা হলে বামপন । বাইবে ধুণধরা জীবনের 
যগান। দটোই কাঁসিক। অন্দবে সুবলব্ষ্বী। 
বাইবে ক্ষুধাব গান পুরোন হয়ে কুসিক পর্যায়ে 
সুর চড়িয়েছে। এমতাবস্থায় কী কর্তবা। গান 
দৃ'জায়গায হলে তো কান দৃ'দিকে রাখা যায় না। 
বিশেষ এ গান যখন মদ্রলিশের এবং আর 
গান হাঠেব, তখন মজ্জলিশে গিয়ে যুখ্যযনত্রীকে 
বিরক্ত করা যোন অনায় । বিশেন মঘদানের 
গানে যখন তীৰ কান সর্বদা ভাবী হয়েই 
আছে? 

কিন্তু কর্মীরাই ব৷ করেন কি। ক্ষধাব গালে 
তাঁদেব কানও ভেঁ৷ ভেঁ৷ করছে সর্ধদা ! রাজ্য 
সরকার মাঝে মধ্যে কয়েক কিস্তি নস্যির চিপ 
পাঁচ টাকার যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, ভাতে 
পাঁচটা সন্তানের পিতা দবের কথা, অভাব- 
জনিত 'অবস্থায বাবা অকুতদাঁর তাদেরও অচল 
পকেট সচল হয়পি। ওদিকে ছছ করে দাম 
চড়ছে। ছুহ কবে মহার্ঘভাতা বাড়ছে চেগ্বার 
অব কৰাশসে নাঁধ প্রতিশশতিবন্ধ কেন্দ্রীয় সবকারও 
কর্মচারীদের অবস্থ। বিবেচনায় প্রায়োরিটি অনুভব 
করছেন। মহ্থার্ঘভাতায় মাহিনাম ও বোনাসে 
ওরা যত উৎরমুখ বাঞ্জারের সঙ্গে আপোষ কনে 
চলেছেন: পাওনাদারে, অর্থ ভোঙ্গনে, 
ট্যাক্সে, সূল্যচাপে ততই জীবনের জযগা? 
গেষে কান্ত হচ্ছেন রাজ্য কবিগণ ! স্ম্পৃতি 
পাঁচ থেকে আটের কোঠায় মহার্ধভাতার কদব্ব 
চড়েছে বটে | ইনক্রিমেণ্টেব বহর বেড়েছে 
গুণে ঘোল আনা । অর্থাৎ সর্বনিম করনিকের 
ক্ষেত্রে তিন বেড়ে চাব টাকা। ডা তারও 
ক্যালাদ কম নয়. বেশ কুয়েক বছর পরিশ্রম 


বেচে যাইনের স্কেল বাড়লে এক টাকার একি-.. 


সিষেল্ি বাব । 

এফিসিষেলির হিসেবটাও কাব্য সরকার 
ফঘতে বসে কষিমে ফেলছেন প্রত্যেকবার | 
নিশ্রেণীর স্কেলে ঢেলে দিতে হলে অনেক 
টাকা । হিসেব গোলমাল হয়ে যায তাই। 
হিসেকী সরকারের অত টাকা আসবে কোর্েকে! 
ওয়া যে সংখ্যায় বাবণের ওটি । অথচ হিসেবের 
ধবহিল ঠিক এখানেই | কেন না ওবাই যে 
লরকারী প্রশাসনটা চাদায়। কার্জ ওবাই করে ! 
ওপরওযালা মোটা মাইনের দস্তখৎকারী। দায়- 
দায়িত্ব কম। কেন না জবাব শেষ পর্যন্ত কনিষ্ঠে 
গিয়েই তেকে! ওদের কলমেই, ভাবতে গেলে, 
শ্বাজতুটা চলছে 1 ওদের হাড়ের কাঠামোর 
গতি লাগিযে সবকারেব অর্থকোষ মোটা হচ্ছে! 
আর ওদের বেলীতেই ছিসেবের কড়িতে টান] 
অবশ্য এক হিসেবে এই বে-হিসেব ধথার্থ। 
কেন না কাঠামোর খড় তো চালচিত্রে খাষ না, 
খায় গকতে ! 

“্ধৃত্তোৰ ফাঙের নিকচি করেছে”, 
এরপর কমিমহলে এ আবাবই স্বাভাবিক । সর- 
ফারী প্রশাসন ভাই যদি ধূমিয়ে ভিবিযেধ্‌ কতে 
খূকেতে চলে, তবে কর্মচাবীব মন কষাবার দায় 
সরকারেব | কিন্তু সবকাব গবম বজ্তৃতায কমি 
গণকে কর্ম দিগৃগদ দেখতে চান। ডি আই 
আর হাতে পেয়েই তিন শনিবাব পূরে৷ খাটনিব 
ফানুন চালু করে সূনাফাবাজ সালিকের মত এক 
থাবায় একই যুন্যে কগিদের কাছে অধিকতর 





কাব্যে ও চিতে বিচিত্র মিলন। 


চিত্র (|| এল্বাম 


নয়ন-সনোমোহন সুশোভন সংদ্করণ। 
ফবি বিশ্বকবি কবান্দু শ্রীযুন্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর; শিল্পী £-সবজনসংপ্রাসদ্ধ শ্রীযুন্ধ 
ভবানীচরণ লাহা। এ সমন্বয়ের তুলনা 
সাহিত্যবাজ্যে কোথায়? 

চিত্রে চিত্রে চিন্ময় সুশোভন এলবাম। 
বছ্কিম-কটাক্ষেব মাধূবীচ্ছটায় পুলকলীলা-_ 
আব ভাব-বিকাশের অসময় মাধুরী? এ যেন 
মেঘে জ্যোৎস্নাষ- হাবায় পাল্বায়--কিশলয়ে 
প্মিত্পে মধুর সাম্মলন। 


সুদৃশ্য বাঁধাই-মৃল্য ২৮ টাকা! 


বস্মমত প্রাইভেট লিমিটেড 


৮৬৬, বাপনাৰহার! গাল্লেঁ প্রীট, কলি-১২| বেতন একশ’ টীকা ! 


~ 
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ঙাপ্তাহক বস্মদতশ' 


শ্রস দাবি করতে রাজ্য সবকার ইতস্তত ফরেন 
নি। অথচ মূল্য নিযস্রণে অক্ষম সরকার 
কযচাবীর দাবিব উত্তবে সাফ জবাব দেন, টাকা 
কেখায ৷ কর্মচারীবা কি এবাব পাল্টা প্রশ্ন 
ক্লা€বেন, টীকা সংগ্রহ কবে কারা, ট্যাক গুণে 


দেয় কারা! কার রক্রমাংসে সরকারী অর্থকোষ 


পূণ হচ্ছে! 

ভ্রব্যযূল্য যল্পসভাষ রাজ্য সবকারী কমীবাই 
যেন বধ্যভূমিব পাঠা সবকাৰ স্বপ্নং অক্ষমতাৰ 
ধকলমে মুল্যবৃদ্ধিব পুরোহিত 1 মহোচ্চাবণেব 
পক্ষে ষতবাব ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন, খাজাবমূল্য 
ততবার দাউ দাউ করে জলছে। ব্যবসাধিক্ 


ইহ রহ 37 রই য় হর চির রহ হুর হর 


রাজ্য সরকার! কর্ম চার'রাই যাঁদও 
প্জ্য প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ, রাজ্যে 
অঁরাই সবচেয়ে অবহেলিত। ওদের 
অবল্থা ক্রমেই শঙ্গীন হয়ে উওছে। 
চিত্রেল মনে করেন, সে দ্যার্দন হয়ত 
. বেশি দূরে নেই, খন ডেকার্স লেনে 
জমায়েত হবেন দশ-বিশ হাজার 
গামছা । সেদিনও কি সরকার রাজ- 
ভবনের গানের মজলিশে নিশ্চিন্ত 
থাকতে পারবেন। সম্পাদিকা 


চট কি তত EF IEEE BR GREE 


পরন ভক্ত । ছোড় হাতে যন্ঞবেদীর পাদসূলে 
মুডিত নয়ন। আর আগুনের ভাপে হিষসাণ 
অসহায় ঘ্াজকমিযুথ য্‌পকাঠেব সামনে ফড়া 
আইনেৰ রক্তে বাঁধা | হাটুষড়ে ঘলিব 
অপেক্ষায় কম্পশান | 


ওদের ভাতার দাবি আজও অপূর্ণ । 
কিনতু সবকাবী ট্যান্সেব দাবি গলাষ গামছা 
দিহেছে | এবপর বাজ্য সবকাবেব কর্মচাবী 
চালনাৰ ব্যাপাবটাকে বিদেশীব নজধে 'ফেসিড 
লেবব' মনে হলে নিশ্চয় বলা যাবে না ইচ্ছে 
ককেই তাবা আমাদেব উলঙ্গ ছবি তুলে নিযে 
যান! সেক্ষেত্রে সবকাবী কমিশনের নজ্জীব 
টানবেন তীরাও | বলবেন, তোমাদের কমিশনই 
বলহে ওদেব ক্ষুধা অহেতুক নয | 

বাজস্বান দাশ.কষিশনেব সুপাবিশ উনিশ- 
বিশ কবে ১৯৬০ সালকে বেস ইযাৰ ধবে 
আপন কর্মচাবীর আধিক বমস্যা বিধেচনাব 
রাজী: হযেছেন | ছ' মাস অন্তব মূল্যমানের 
ভিত্তিতে তাঁবা সাহিনাব স্তব বিচার করবেন! 
পাঞ্রবে হাজাব এক টাকা পর্যন্ত মাস মীহিনাব 
কর্মচাবীবা' পাবেন সাত থেকে কুড়ি টাকা মহার্ঘ- 
ভাতার বধিত সুযোগ গত এপ্রিল যাস থেকে। 
রাজ্রস্থানে এই বাবদ এক দশমিক চার কোটি 
টাক আব পাশ্রাবে তিন দশষিক পাঁচ কোটি 
টাক! খরচ বাড়বে সবকাবের ৷ পাঞ্জাবে সর্বনিমূ 
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৪ 
০. পপি টি 


রি ৮ * . 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মীরা বেতন ব.দ্ধি- 
জনিড ৱোণে কোনকালেই উৎসাহিত মন! 
তাঁরা চান জব্যনুল্য রোধ করা হোক । ক্রয়- 


ক্ষমতার উপযুক্ততাই আসল প্রশ্ন, কাগজের 
নোটে পাঁচের জাযগায় দশ থাকলেই ব! কি। 


পেটেব ক্ষিধে ষেটাও 1 তাই ওঁদেব পোস্টার 
ছিল--“সম্তা৷ দরে খাদা চাই 1” “মভূতদায়ের 
শাস্তি চাই 1” কিন্তু কোনটাই এদেশে 
নেই। আব তাই হঠাৎ পাঁচ টাকায় পেট তববে 
না, একথা সবকারের জানা থাকা চাই। কিন্ত 
এ গান শুনছে কে? এ গান রাদ্গভবনে 
পৌঁছাবে কেমন করে, গানে, কামানে, ইংবেজী 
“গানে রাজভবন আর বাইটার্স বিল্ডিং বধিব। 
যদি বা কানে যায কৰ্ষঁচারীর গান, তো ওপব- 
তলায় কিছু ধবে দিযে সবকাব বলবেন, টাক! 
কোথায়? এতো কোটি ত্যাতো ফোটিব ধান্ধা; 
যদি নিচের তলায় ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হয। 
ববং যে যেখানে অন্যসূত্রে দূ’ পযসা বোজগার 
করছ সবকাবকে তার ভাগ দাও। অর্থকোষটার 
কথা ভেবেছ! 

হতভাগ্য কর্মীরা পাঁচ জায়গায় খেটে 
যেটুক ভদ্রলোক আছেন ভাতে শুধু পেট* 
সর্বন্বতাম এসে ঠেকতে হযেছে। সুদ্রাূল্য 
হাসের ধাকায এবাধ পেট সামলানও দায় হয়ে 
উঠবে বশ্যত ও'দেব পবিশ্রমের বদল ওর] 
যা পান, তাতে শুধু সবকাবেব ওপর নির্ভর 


ফবতে হলে সিছিল নগবী ফলকাডা দু'হাতে 
চোখ ঢাকত, দেখত সাবি সাবি বিবসন ও 


বিবসন। নরনাবী খুব জোর গামছার সারি, 
হাতে খ্যাঙরাকাঠিব পোস্টার নিযে এস- 
প্যানেড ইস্টে আসা হয়েছে। লজ্জায় 
প্রকৃপ্র সেন তখন কি আব রাজ্রভবন থেকে 
ঘাইরে আসতে পারতেন। তা সে দৃশ্যেবও বড় 
একট! দেবি নেই। উদধান্ত পবিপ্রম করে গায়ে 


জামা চড়িযে, তদ্দবলোক থাকার উপায রাজ্য 
গরকাবী কর্মচারীদের ভাগ্যে খুব বেশিদিন 


নেই । দাম বাড়বে, বেসবকাবী ও কেন্দ্রীয় 
সরকাবী- কর্মীবা তার উপয্জ্ত মোকাবিলাও 
করবেন, দাত] বাঙ্জ্য সবকারী কর্মীরা তখন 
গাম্ছায গতব ঢেকে বাজপথে এসে দাড়াবেন। 
এই আশঙ্কায় এখন থেকে ডেকার্স লেনের 
জনপথ সন্দূসাবণের দবকাধ 1 দ্া্পথে 
গাসছাব মিছিল নেতাদেরও দৃষ্টিকটু ঠেকবে। 
মহাকবণভবনে ও সবকাবী অফিসে অনেক 
পর্দা টাঙাতে হবে | সেও কম খবচেব ধাস্তা 


TTC 
সরকাবকে। 

তবে এক সুত্রে আয হয়ত ঘাড়বেও | 
বিদেশী পরযটকবা, টি ভি রিপো্টাবরা দলে দলে 
হযত সে দুশ্য দেখতে আসবেন । ফবেন 
মানির হরির ল্ঠ হবে। অনেক সমস্যা মিটবে 
ভাতে অশোক মেহতা আর শচীন চৌধুরী 
যহাশয়দের ॥ 


মী শি লয় 





করো রুটি আর পনিরের বয়েম দেরই দরজাটা জুড়ে সবই একসম্গে কথা আর সেই টেকোর গল্পটা বল না 
থেকে এক টুকরো পনির তুলে নিয়েই - বসতাম। আর তণ্ধন নেসোর মুখটা রে... 


পাঠশালা তখন তখন, খুলেছে। . আমাকে 
সেখানে বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিল। সেই 
সঙ্গে আমাদের আন্ডার আরও “বশ 
ছেলে এসে ভার্ত হ'ল। 
ইস্কুলের মাইনেটা ছিল মাথাপিছু তিন 
কবজ অবশ্য বছরে, মাসে নয়। 
ধিকন্তু' তাই কি কম নাকি? আম 


সামনে! কিন্তু মাস্টারমশাইরা তাদের 
তারি বলা ডি Ss 


- খেলার সময়েও তাদের সঞ্গে আমাদের 


আমার কাছে এসবই একদম নতুন, ক 
অবাক লাগতো, তবে বেশ ভালোও 
লাগত। 

তামার কাপড়-জামার চেহারা বদলে 

[ , আমিও ওখানকার ছেলেদের 
মতন জামা-কাপড় পরতে লাগলাম 
সুন্দর সাদা ধবধবে পোষাক পরে 
একেনারে নতুন চেহারা নিয়ে আমি 


. ছুটিতে গ্রামে এলাম। নেসো আর 


আমান পুরনো বন্ধুরা জানলো আমি 
ফিরোছ: সকাল থেকেই তারা আমাদের 
বাড়তে আসতে লাগলো, বাঁড়টার 


চারপন্জশ থেকে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ' 
-উপক-বংকি মারাছিলো। আম ছন্টটে 


তাদের কাছে গেলুম। মনে করতে 
পারছি না আমরা কে কাকে কি বলে- 
ছিলাম । শুধু এইটকু মনে আছে 
আগের মত যেন তারা আমার সঙ্গে 
আপন হ'য়ে মিশতে পারলো না। সব- 

পোষাকটা 


বললাম না। নেসো হাতটা আমার 
জামায় একবার ঘষে নিল, আর সকলেও 
তাই ক'রলো। তারপর সবাই অবাক 


হছে বলে উঠলো, কি নরম বে! এই ' 


হ্ছামা-কাপড়ের দিকে--কি ময়লা আর 
ক ছে'ড়া পোষাক ওদের! দেখে আমার 
মনে হ'ল, আমাদের সারা গ্রামটাই কি 


গরীব, ক অপরিষ্কার। . 


€ ৩.) 
দু’ বছর পরে। বাবা আমাকে নিয়ে 


। OAL a 


ভাত হলুম অনেক বড়- 
টব এখান থেকে ছুটিতে 
হাড় এসে দেখলাম আমার ছেলেবেলার 
সৎগাঁরা বেশ বড় হয়ে গেছে। তারা 
আমার সঙ্গে দেখা করতে . এলো, 
স্বগৃতও জানালো বড়দের মতো, কিন্তু 


৯88 


নেমে হে'টেই যাবো। এই বলে আম 
ঘোড়া থেকে নামলাম। এরপর আমরা 
দু'জনে খাঁনকটা করে একসঙ্গে হেটে 


আমার বিরন্ত লাগলো । কিন্ত এর চেয়ে 
আরও. বড় দুঃখ সামনে ছিল আমি 
তখন তা বুঝতে পারি নি। 


কখন যে ছিটা হারিয়ে গেছে জানতেই 
পারি নি। নেসো বারবার জোর করে 
বলতে লাগলো, ছিটা আমার 
পকেটেই ও রেখেছে। আম কিন্ত খুব 
ভালো ক'রে জানতাম যে ছবিটা 
আমাকে ফেরৎ দেয় নি, তবু আম 
পকেটের ভেতরটা খঃজলাম। ভালোই '- 
টা 
মনটা খারাপ “হ'য়ে গেল। 

চলোছি। 5 


মনা হারিয়ে আরও অনেক শামী কিছু 


হারাতে তো পারতাম! যাই হোক 


র উপহার , ধারণ ঘটনা ছিল। লেন আজ এই! 
ছাড়া নেসো কিন্তু 
চাইলো সেই 





রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির 
পত্রগৃলি প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালে__ 
মূল চিঠিগুলি এরও কয়েক বছর 
আগে লেখা। ওদেশের কৃষকদের 


প্রবাদবাক্য আছে_The . Indian 
peasant is born in debt, lives 
fin debt and dies in debt, 


সমবায় প্রথায় রাশিক়তে উইণ্ড হারভোদ্টং করা হয়ঃ 
১5৪৬ 





বে কুটাঁরে লইয়া গেল ও বলিল 


সত এখানে কোনও বা-ডেস্ক 


উপারতলায় শব্দের 


“Skill ; 


J 8080, কাজ t te Hie, | 


Mahatma. opens a campaip 
in a brilliant fashion, 
Works it up with - unerri 
he‘nioves from ওজনে 


“to Success till ৮6 REACHES ' 
zenith of his can 

ন্‌ but after. that he 
nerve and begins 10 Tale 

_ দেশবন্ধুর উপরি - উক নং 
পরও বছরের প্র নিন রী একট 


আব তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও { J} টা 


আবার্তত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে? 


সমাজের যে গভীর তলায় পল্পশ তলিয়ে 4 


আছে সেখানে তার কিছুই পেণছল - 


মা?” 


লিখে গেছিলেন তার পরেও অনেক 
বছর কেটে গেছে। এর আগে থেকেই 


দৈওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র 
তাঁর দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইতে 
{লিখেছেন ঃ 


“Jn this connection T am 
reminded of what the Desha- 
bandhu used frequently to say 


রবীল্দনাথ যে সময়ে এসব কথা 





পরে খবর পাওয়া গেল কাবুলের পথে 
রাশয়া হয়ে তান জার্মানী চলে 
গেছেন। সেখান থেকে তিনি চলে এলেন 
ছাপানে। প্রান্তন বপ্লবী শ্রীরাসাবহারী 


গোকাজাকড়ে মারুন 
এর! অনেক রকম রোগ ছড়ায় 


আরসোলা, ছারপে!কা, মশা প্রভৃতির 
নির্থাত প্রাণ-ঘাতক 


বেঙ্গল 
কলিকান্ধা = বোদ্দাই * কাঁনপুর 


পড়বে সেকথাও তারা বেশ ভালভাবেই 
উপলাব্ধি করতে পারল। ত ছাড়া এত- 
বড় একটা দেশে এতদিনের কশাসন এবং 


ইংকাজ িল্তু এক বিষয়ে বদান্মত। 
দোখয়ে গেছিল-ুদ্ঘের খরচ বাবদ 
কবে নিয়েছিল ভারতের কাছে। ভারত- 
বর্ষ বিরাট দেশ-তার প্রাকাতিক 
সম্পদের কোন সীম-পাঁরসীমা নেই। 
‘আমার আলে আছে ১১:৬ সালে শ্রাক- 
হন আমেরিকান সেনেটর ফোরকাছ্ট 
গছিল-__যে কয়েক বচ্ধারর ভেতর পাঁথ- 


ছািকায় আমেরিকা ও রাশিয়ার 
হেখা যাবে। আর ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স 
হবে। এ সেলেটর ভুদলোকাঁট ভন্মত- 
বর্ষের ছিডারাশপ ফ্ান্টরাটিকে সঠিক- 
ভাবে ইজ্লালয়েট করতে পারেন লি। 
তাহলে নিশ্চয় গুজাবে ফোরকাস্ট না 
কারে বলতেন. স্বাধীন ভ্ভারত আঠারো 
বছবেজ ভেতর দেউলিয়া হয়ে যাবে 
ঘুরে বেড়াবে অন্ন দেও, বস্তু দেও, 
স্বার্থ সাহায্য দেও এই রব 'তুলে। 
যে পল্লীর উন্নয়নের কথা বার বার 
দৃবযয়ে কোনরকম উল্লেখযোগ্য কাজই 
খাই আতা বহরে করা হয় বন না 
টু শ্রীববেকানজ্দ 


কঃ কাঁগাটর সভায় ] আর এই দেশেই 
কোন ধনশ স্পীরবার এক বছরে এক- 
কোট টাকার জয়েলশর তৈয়ার করিয়া- 
ছেন (!বষ্পুরে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের 
বন্তুতা) 'কন্তু আমাদের সমাজেক্র 
স্ট্রাকচার হচ্ছে সোশ্যালস্ট প্যাটানে'র 
একথা সরকার বলে চলেছেন। 











ৰি ফি - এখনকার মানুষ অর তত নির্বোধ 
_রেল্সের কার্ডও নেই। _. নয়, তারা বুঝতে পেরেছে কারা তাদের 
অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ বে-আইনা ক্ষুধার অন্ন লুকিয়ে রেখেছে। সেই 
আইনকে : সব মজতদার যারা রাতের অন্ধকারে 
গাড়ি গাঁড় চাল পাচার করছে, তাদের 
ওপর এই ক্ষুধিত মানুষেরা চড়াও 
হচ্ছে। এই হচ্ছে প্রকৃত চেতনা ও 
মনুষাত্বের লক্ষণ। . 
. দূঙ্খের বিষয়, মোঁদনীপুরের 
ঘটনাসমূহের যথেষ্ট অপব্যাখ্যা হচ্ছে, 
এবং জোতদারদের স্বার্থে পুলিশ 
ti নরনারীর ওপর অকথ্য 
অত্যাচার চালাচ্ছে। মেদিনীপুরের 
ঘটনাবলীকে কোন কোন সংবাদপন্র 
দুর্বত্রসুলভ লুঠপাটের ব্যাপার বলে 
ঘোষণা করছে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা 
নয়৷ ক্ষধিত জনসাধারণ জোতদারদের 
ধান চাল কেড়ে নিয়ে ন্যায্য দামেই তা 
{বিতরণ করছে। এই কাজ পরিণত 
বৃদ্ধিরই কাজ, এখানে যথেষ্ট সংযম 
আছে। কাজেই অপগ্রচারে কান না 
দিয়ে বাংলার এক প্রান্তের মানুষদের 
মধ্যে প্রকৃত মন্ষ্যত্বের এই জাগরণ 
আমাদের আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা 
উচিত । জোতদার, তস্য বন্ধু সরকার ও 
পুলিশ যা বলে তাতে কান দেবার কোন 
প্রয়োজন নেই। 





আভনন্দনযোগ্য (সিম্ধান্ত 






সামনে না খেয়ে মারা গেছে, তবুও 
তারা লুঠপাট করে নি, কেড়ে খায় নি। 
এখনকার বড় বড়, কংগ্রেসী নেতারা 
তাঁরা সেখান 


চি টিন 
অন্যতম শরিক আর-এস-পি আগামী 
নির্বাচন প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন তা আঁভনন্দনের অপেক্ষা 
রাখে, কেন না তাতে জনসাধারণের 
মনের কথাটাই বান্ত হয়েছে। এই 
দসদ্ধান্তাঁট যেমন সরল তেমাঁন সুষ্ঠু? 


মানুষ কাপুরুষের মত আচরণ 

করেছে, তাদের লুঠেপুটে খাওয় ই 

উচিত (ছল, দাঙ্গাহাঙ্গামা করাই, 

তা ইহা কোলন এৰা 
লাঁগ সরকারের জন্য সেবার বাংলা দেশে আদর্শগত মতানৈক্যের বিষয়টি আর 

ক্ষ হয়েছিল, একথা এীতহাসিক এস-পি উপেক্ষা করছেন না। বি 

J তাঁরা এ কথা বলছেন যে, এ বিষয়ে 

আজ ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেছে। 

ন্‌ যে সব কংগ্রেসী নেতা জেলে ভা 


_ এই প্রত্যয়ের দ্বারা চালিত হয়ে 
আর-এস-পি-র নেতা শ্রীতিদিব চৌধুরী 
ন্লছেন যে, এই মুহুর্তে জনগণের 


{বভিন্ন কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির 


এবং ব 


বা দল সেটা বললে ভন 
1: সাধারণের এই "দাবি 










পারেন। একটি সর্বনিম্ন বনি [চর 
ভিত্তিতে বামপন্থী দলগুলি নিজেদের . 
আদর্শগত পর্থকাগ্ীলকে অক্ষপ্ন 
রেখে সহজেই মিলতে পারেন, এবং... 
সেই কর্মসূচী যে নেতিবাচক হবে শ্যার.. 
কোন মানে নেই। 

আর-এস-পি নেতা আর একটি 
কথা বলেছেন যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ... 
সেই কথাটি হচ্ছে যে, আঁভজ্ঞতায় দেখা... 
গেছে আদর্শগত অনৈক্য থাকা সত্বেও... 
জনসাধারণের স্বার্থে ইীতপূর্কেও বাম- 
পল্থী দলগুঁল মিলেমিশে কাজ 
করেছেন, এখনো করছেন। : বিকল্প 
সরকার গঠিত হলেও তাঁরা তা পারবেন 
না কেন? _ 

তাঁর চতুর্থ কথাটি হল যে, et : 
একাঁটি ধারণা দেশব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে 
যে বিকল্প বামপন্থী সরকার গঠিত ... 














রকম হবে। এক্ষেতে ্্রীচৌধ্যরীর মতে 
যাঁদ পর্যাপ্ত সংখ্যাগারষ্ঠতা নিয়ে বাম” 
পল্থী দলগুলি পাঁশচমবঙ্গে বিকজ্প 





সরকার গঠন করেন, এবং দলগুলি যদ 


এই বিপদ সম্বন্ধে হ+পসিয়ার থাকেন, 


পশ্চিমবঙ্গের রাজনগীতিতে প্রখ্যাত. 

গান্ধীবাদী নেতা, একদা বাংলার মুখা- জজ 
. মন্ত্রী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের প্রত্যাবর্তনের 
সংবাদ যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁর ' 

মত মহ ব্যান্তত্বকে বামপন্থী টি? 





নর প্রাচুর্য এখানে নেই, তাই সমগ্র 
একটি ঘাটাঁত অঞ্চল। শুধ:- 


কথা। জল অবশ্য পাওয়া যায়, 
থৈ থৈ করে তখন 


ইটালীয় স্থপাঁতকে দিয়ে। 


দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেউ প্রাতবাদ 
করলে তার পিছনে গুণ্ডা লাগাম 
তাকে জব্দ করা হচ্ছে। 

গত ৬ই জুন সংয্্ত কিষাণ 
সভার উদ্যোগে মযর্শদাবাদের 
মহকুমায় জেলা খাদ্য ও কৃষি সম্মেলন 


অন্ষ্ঠত হয় তার আগের দিন আর. 


একাঁট সভা হয়েছে বহরমপদুরের নওদা 
থানার আমতলায়। সভায় মুর্শিদাবাদ 
জেলায় আসন্ন দঠার্ভক্ষের জন্য আশঙ্কা 
প্রকাশ করা হয়। এ আশঙকাও করা 
হয় যে, আগামী বর্ষায় খোলাবাজারে 
চালের দর তিন টাকা কিলোয় দাঁড়াবে। 
এ ছাড়া নওদা থানার চরম খাদ্যাভাবের 


ধালসাং করতে অগ্রণী হয়েছেন। মীর- 
জাফরের বংশধর হুমায়ুন জা এই 
প্রাসাদাট তোর করেছিলেন জনৈক 
এখানে 


স্মৃতিবহ বহু , অমৃল্য 


আছে ৮৭ লক্ষ লোক। 


অংশ ধানে সের হয়ে ভিত A 


রাজ্য সরকার এ-পর্যন্ত দুই কোঁঠ 
চাপ লক্ষ লোককে রেশনের আওতা 
এনেছেন তার মধ্যে বিধবদ্ধ এলাকায় ৃ 


প্রীত সপ্তাহে মোট 6৫৭ হাজার টন চাল, 
ব্যয় হয়। ইতিমধ্যে মৃখ্যন্দী ২৪ 
পরগনা জেলা হতে আঁতীরন্ত যে একা 


লক্ষ টন চাল সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে. ৃ 


ছিলেন এখনো পর্যন্ত তার কোনা 


ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে নি। মুখ্যমন্ত্রীর ২ 


নির্দেশের পর এই জেলা থেকে মা 
১৯৩ ই চাল বাহক হযে 
তদাপারি রত্বশোভনা জাহাজাটির 
সমাধির ফলে ৮,৫০০ টন চাল নষ্ট হল ॥ 


শূন্য হয়ে যাচ্ছে এব 
শুধ এই মওকায় মুনাফার পাহ 





এদের জন্য 


জায়গায়, তাঁরা এই চাল পাচারকার- 
দের বাধা 'দচ্ছেন। এক্ষেত্রেও সরকারের 
দৃম্টভঙ্গী আগাগোড়াই স্বাবরোধী। 
এরকম ঘটনা ঘটলে তাঁরা জোতদারদের 
ফ্বার্থেই পুলিশ পাঠাচ্ছেন, কেন না 
এখানে ব্যান্তস্বাধীনতার প্রশ্ন জাঁড়ত। 
এই কংগ্রেসী রাজত্বে চোর-জোচ্চোর- 
ফালোবাজারী-মজুতদারের ব্যান্তস্বাধী- 
নতায় হস্তক্ষেপ করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ, 
এবং যাঁরা আইন মেনে চলেন তাঁদের 
ব্যান্তস্বাধানতার কোন মূল্য নেই। 
বস্তুত এ দেশে সংভাবে জীবনযাপন 
করাটাই বে-আইনা হয়ে দাঁড়য়েছে। 
চাল চাই? কত চাল? কিন্তু খরচ 
করতে হবে। শহরের বাইরে 
থেকে শহরে আনার ঝুকি যদি আপাঁন 
গুনতে নারাজ হন, সে ব্যবস্থাও আছে, 
তবে সেক্ষেত্রে দাম আরও বেশি দিতে 
হবে। আপাতত কলো প্রাত তিন 
টাকা, পরে অবশ্য আরও বেশি পড়বে। 
এতে রাজী থাকলে আপাঁন বাঁড় বসেই 
চাল পাবেন। 
অপর দিকে, যেখানে কোন রকম 
রেশন ব্যবস্থা নেই, সেই সব গ্রামাপ্চলেও 
আড়াই টাকা কলোর কমে 
er | 


গ থাকতে পারে, আজ থেকে 


সাপ্তাহিক বসমতঈ 


Iছলেন বটে, কিন্তু তাতে শিক্ষকদের 
কায়ক্লেশে জাবনধারণের প্রয়োজনটুকুও 
মেটার মত ছল না। সেই বেতন হারের 
প্রাতবাদেই প্রাথামক শক্ষকগণ গত 
বুধবার ১৫ই জুন তারখে একটি 
মৌন মাছল বার করেন। 1তনাট 
শিক্ষক সাঁমাতর যুস্ত উদ্যোগে 
আয়োজিত এই 'মছিল শিক্ষমন্ত্রীর 
হতে একটি স্মারকালাপ দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে 
রাইটার্স 'বাজ্ডং-এর দিকে রওনা হয়। 
পথিমধ্যে রাজভবনের সামনে পুলিশ 
মাছলাটর গাঁত রোধ করে। প্রার্থামক 
শিক্ষকদের প্রাতানাধদের সঙ্গে শিক্ষা- 
মন্ত্রী দেখা করতে অদ্বীকৃত হওয়ায় 
তাঁরা রাঁতিমত ক্ষুব্ধ হন। 

বিগত আন্দেলনের পর দঃ' মাসও 
আঁতব্রম হয়ত করে নি, কিন্তু এরই 
মধ্যে যখন আবার আন্দোলনের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা গেছে তখন বুঝতে 
হবে যে তাঁদের গতবারের দাবির কোন 
অংশই মেটানো হয় নি। একথা 'দিবা- 
লোকের ন্যায় স্পষ্ট যে মাস্টারমশাইরা 
আকাশের চাঁদ হাতে চাচ্ছেন না, 
মোটরগাঁড় চাইছেন না, হাওয়া- 
নিয়ল্িত ঘরও চাইছেন না, তাঁরা 


চাইছেন সামান্য একটু বেতন বৃদ্ধ 
যাতে তাঁরা কোনমতে দুবেলা পেটে 
খেয়ে বাঁচতে পারেন। আমাদের সর 


কারের মুখে খুবই লম্বা-চওড়া কথা 
আছে, কিন্তু কাত ‘ভাত 
দেবার নাম নেই, কল মার।র গোঁসাই'। 
'প্রাথামক শিক্ষকদের বেতন চাপরাসী- 
দের চেয়েও কম' একথা স্বগত প্রধান. 
মন্ত্রী জওহরলাল নেহরূর পর থেকে 
আজ পর্যন্ত শুনতে শুনতে আমাদের 
কানে তালা লেগে গেছে। একথাও 
নেতারা প্রাতাদন শোনান যে, শিক্ষক- 
দের বেতন না বাড়ালে শিক্ষার উন্নতির 
কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু কার্যত 
তাঁরা গত আঠারো বছরে কি করেছেন? 
একজন মন্ত্রীর এক কলমের খোঁচায় 
প্রাতাট 'জানসের মূল্য দেড়গুণ বেড়ে 
গেল, কিন্তু সে অন্যায় লোকের 
ক্যয়ক্ষমতা বাড়ার কি ব্যবস্থা সরকার 
করেছেনঃ শিক্ষকরা এতাবংকাল 
শুধ ববলিই শুনেছেন, কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত তাঁদের প্রায় শুন্য হাতেই 
ফিরতে হয়েছে। আমাদের বন্তবা, 
আধক জল ঘোলা না করে সরকার 
শিক্ষকদের দাবিগুলি মেনে নিন। 
তাতে সরকারের মর্ধাদা বাড়বে বই 
কমবে না। আঠার বছরের অপশনে 
তাঁরা যে পাপ করেছেন, আপাতত 
শিক্ষকদের ন্যায্য দাঁবগুঁলি মেনে 'নয়ে 
তার বোঝা কিছুটা হাল্কা করার 
সুযোগ যেন সরকার না ছাড়েন? 
১৭।৬।৬৬ 


ত।রা 

















তা দুটিই কাব্যের বিষয়, জীবন সত্য মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা-৭৫ পয়সা। 
সম্পকে আমাদের সচেতন করে  *রোশনাইম্এঞর : উচ্ঠ বর্ষ, «৫ম 
তোলে। “সেই সঙ্গে একথা অবশ্যই সংখ্যাটি লালবাহাদুর শাস্তী স্মরণে 
বলা যায়, সনে যর বনি বিশেষ সংখ্যাও উষ্ঠ-৭ম যুগ্ম সংখ্যাটি 


হু করার সঙ্গেই অনেক নতুন বিষয়বস্তু 
আক এই সে পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছে 
কাবিতা হচ্ছে “মুখে যাঁদ রন্ত ওঠে'। এটি হচ্ছে কিশোর-মাঁসক। সনতরাং 
| মাত ৩৫টি শব্দ এতে আছে, আর কিশোরদের মন জয় করাই বড়ে 


কথা। আমপ্বা মনে কাঁর িশোর*, 
পাঁচটি পঙীন্তি। স্বাধীন ভারতের 
পঙান্তি। এই দের মন জয় করার সঙ্গে সঙ্গে এটি 





ং এ শ্লোক এবং আংশিক উদ্ধৃত এ-১৩২, কলেজ স্্শট কাল 


নী সেন নববর্ষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছেঃ 





নালকা বসনে পরদাসসৃলভ কবিতা. যরেষ্ট। আমরা কাবকেও অঁভি- বড়দের দৃষ্টিও আকৃষ্ট করেছে। প্রথমত 















ণ্ঠ কণ ছাব দেখলেই যে আকর্ষণ অনুভব করা 
নন্দন জানিয়ে তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধার উল জানতাম 
গলি পড়ার জন্যে ভাষণ আগ্রহ জাগে।' 
বড়দের যাঁদ এই দশা হয়, তাহলে 
ক 


ধব (স্বদেশ) প্রশ্ন করেন, ‘কোথা আছে | 
কাব্য ইত্যাদি (তোমার নাম)। কাঁব তাই এ লো হযেছে! এ কু 

₹_ (ক্ষধার আগুন দাউ দাউ দাউ। কাল্লা- শাস্দ্রীজীর অখন্ড রুপাঁটিকে ফটকে 
ভেজা ঘরে;/ মায়ের কোলে দুধের তুলেছেন। সুতরাং শাস্রীজীকে জানার 
_দঁশশু/দুধ ছাড়া আজ মরে?) “কূট জন্য এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করা অবশ্যই) 
আশ্চর্য আবেগানমুভূতিতে উদ্বাঁটিত 


: .. প্রয়োজন। এতে লিখেছেন প্রভাত 
পাব ৮ রডিারির 











বব গল্প । সব রাজ্যের সেরা গল্প লিখে", 
১৬ Ah 
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লশলার বুকের মধ্যে কাঁপনিটা 
যেন কিছুতেই থামতে চায় না। 
আশ্চর্য! আরেকটু হলেই ট্রেনের 
নিচে কাটা পড়ে যাচ্ছিল লালা । 
হস হুস্‌ করে বিরাট যন্বদানবের মত 
রেল ইঞ্জনটা ষে কখন চুপিসারে ওর 
গিয়েছিল একটুও 


হণুস ছিল না। কী করে ষে লাইনটা 
পার হতে গিয়েও কোনক্রমে নিজেকে 
সাঁরয়ে এনেছিল এখন একটুও মনে 
করতে পারে না লীলা। কেবল মনে 


ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল দৈত্য 
ঠিক ওর চোখের সামনে "দিয়ে প্রচণ্ড 
আস্ফালনে 'দাপ্বাদক প্রকাম্পত করে 
উচ্কার বেগে ছুটে চলে গেল। 
ভয়ে আর আতন্কে অনেকক্ষণ 
নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল 
জশলার। গাড়িটা কখন অন্ধকারের 
মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে তাও জানে না। 
কেবল একটা খট্‌-খটা-খট্‌ শব্দ এক- 
টানা প্রাতধবানর মত ফাঁকা রেল 
লাইনের বুকে 'নম্ফষল আক্লোশে আছাড় 
থাচ্ছে শুনতে পাচ্ছে লীলা। ক্রমে 


ক্রমে সে শব্দটাও ক্ষীণ থেকে ক্ষাণতম ' 
হজে হানি তেন ররর 


- দাঁড়ালে চলবে না। 


এতক্ষণ লাইনের একপাশে সভয়ে 
দাঁড়য়ৌছল লীলা । এবার সাঁম্বৎ ফিরে 
পেতেই আবার সেই ভয়টাও পেয়ে 
বসল ওকে। নাঃ, আর এক মৃহৃর্তও 
হয়তো এখান 
সকলে ছে এসে ধৰে ফেলবে ওকে। 
হয়তো এতক্ষণ ওর দিকেই তাকিয়ে, 
ছিল সকলে। তা না হলে এত রারের 
ট্রেনের জন্যে এতগুলো মানুষ শুন্য 
গ্ল্যাটফর্মের ওপর এসে জড় হল কী 
করে! কথাটা ভাবতেই লীলার পা- 
দুটো যেন একটা নিঃসীম আতক্বে 
আপনা থেকেই জুড়িয়ে উঠল। মনে 
হচ্ছে আর যেন চলতে পাচ্ছে না! “আর, 
যেন পালাতে পারবে না! সকলেই . 


একটা টিনের দেওয়ালের আড়ালে এসে 
অবার থেমে পড়ল, লীলা। বুকভরে 
ধনধ্বোস নিয়ে নিজেকে একট; শান্ত 
কবার চেষ্টা করল এবার। তবু যেন 


খ:জে বার. করে ওকে! 


* একটা ক্ষমাহীন অন্যায় আর নিষ্ঠুর 
পাপ করে পালাচ্ছে লাঁলা তাও যেন 
জেনে গেছে সকলে! j 
হলে এমন নিঝুম নিস্তব্ধ রাঘিতে 
প্রকান্ড প্ল্যাটফর্মটার এককোণে এক- 
জন স মান্য অসহায় মেয়ের ট্রেনে কাটা 
পড়ার আতঙ্কে কেন প্রহর গুণে বসে 
থাকবে এতগুলো মানুষ! না-এও 


আগে ভুল 


শুনোৌছল লাল।। কেউ ওর" জীবনের - 


জন্যে উদ্বিদ্ন হয়ে. ওতে নি। বরং 


না। কেবল মনে হয় এর চেয়ে বোধহয় 
ইাঁজনের নিচে কাটা পড়ে মরাই ভাল 
ছিল ওর! তাহলে হয়তো এতক্ষণে 
সমস্ত ভয়, সমস্ত চন্তার হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পেত লীলা । যে মানুষগুলো 
একট আগেই ওর প্রাণের মায়ায় উৎ- 
কণ্ঠায় চিৎকার করে উঠোছল হয়তো 
ওরাও জানে না লীলা ট্রেনে কাটা 
পড়লে বেচে যেত। 


করে ইাঁধানের 'নচে ' কাটা পড়তে 
যাচ্ছিল তার মৃত্য হয়েছে অনেক 
আগে! তিলে তিলে একটু একটন 
হয়েছে ঢের আগে! লোকচক্ষুর 
অগোচরে কবে শুঁকিল্পে মরে গেছে 
লশল্ম। যে এখুনি মৃত্যকে ফাঁক 
দিয়ে নিজেকে ফিরে পেল এটাও তার 
জীবন নয়। ওর জীবন অনেক তুচ্ছ, 


আশ্চর্য! তা না, 


ও মরতে চায়।, 
মরে বাঁচতে চায়। যে লীলা আজ, 
সকলের সামনে কেবল প্রাণটুকু সম্বল 


জীবনের । _ bd 


লীলার 

ওরা হয়তো এও জানে না যে, 
এখন যে হীঞ্জনটার নিচে চাপা 
পড়তে পড়তে বে'চে গেল লখলা...সেটা 


রাকা নর 
প্রচন্ড একটা তোলপাড়ের সাড়া জাগল। 
একটা বিপুল তরঙ্গ যেন সবকিছু 
লণ্ডভণ্ড করতে করতে ছুটে এসে 
লঁলার দুচোখ ফেটে উপচে পড়গ। 


-কিল্তু পর পর কয়েকটা ঢোক বগলে 


সামলে নিল নিজেকে । আঁচল দিয়ে 
চেখ মুছে নিয়ে আবার পা চালাল 
লীলা । যেমন করেই হোক পালাতে 


হবে ওকে। যত কণ্টই হোক নিজেকে রা 


সামলে রাখতে হবে। : 

আশ্চর্য! চলতে চেস্টা করলেই মনে 
হস্র যেন পিছন থেকে আবার সেই 
দানবাকৃতি সবেগে তেড়ে 
অসছে ওর পেছনে? মনে হয় আবার 


সদম্ভে ওর পাশ ছুটে 
চলেছে......। 
আবার থেমে পড়ল লালা। 


ছুয়ে উল্কার বেগে ছুটে চলে যেতে 


ছানা 


মাঁশয়ে কিন্তু 
মনকে 'নয়ে উজ্কার গাঁততে এ যে ছুটে 
চলে গেল গাড়িটা ওটা যাঁদ ওর বুকের 


যে এই অসহ্য যন্দ্রণা বুকে করে কেটেছে 
লীলার সে তো কৈউ জানে না। মনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে করে যেন ক্ষত-ীবক্ষত 


বে বানে 


"তাই বা কে জানে! এসব কথা. অনেকবার 


Tas 
ভেবে দেখেছে.:.ওর ' কাছে থাকলেও 
পানি nes 
তার চেয়ে যাঁদ কেউ কুঁড়য়ে নিয়ে গয়ে 
মানুষ করে ওকে৭ কিম্বা বাপ-মা হারা 
অসহায় একটা শিশুকে যাঁদ দয়া করে 
অনাথ আশ্রমে আশ্রয় দেয় তো অন্তত 
প্রাণটুকু বেচে যাবে িনুর। সেও 
কী কিছু কম! নাই বা রইল বাপ-মা'র 
প্রীরচয়। যে বাপ আপন সন্তানদের 
জন্যে এতটুকু চিন্তা করে না, যে মা 
আপন সন্তানকে প্রাণধারণ করার মত 
অহারটুকুও যোগাতে পারে না, তাদের 
কী মা-বাপ বলে পরিচয় দেবার কোন 
আঁধকার আছ্ছে! তার চেয়ে সে পাঁরচয় 


পারে ন্ম লশলা। এর চেয়ে কেন ট্রেনের 
{নিচে কাটা পড়ল না! কেন ল'লাকে 
চাকার নিচে টেনে নল না হীঞ্জনটা! 
তাও তো পারত! দুরে ঠেলে না দিয়েও 
তো চুদ্বকের আকর্ষণের মত নিজের 
মধ্যে টেনে, নিতে পারত। তা-হলে 
হয়তো 'িনমেষে.সব যন্ত্রণা বুকের মধ্যে 
নিশ্চল হয়ে চিরদিনের মত থেমে যেত । 
মরে বাঁচত লীলা । নিজে থেকে যে 
কিছুতেই মরতে পারছে না। কতবার 
মরব্মর চেষ্টা করেও মরতে পারে ন 
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টাকেই চদ্রম অবহেলায় লীলাকে দিয়ে 
যেত ইঞ্জিনটা-তো বেচে যেত নিজের 
কাছেই বড় আশ্চর্য মনে হয়, মৃত্যুও 
যে এত মধুর এত শান্তির এর আগে 
সমস্ত হৃদয় দিয়ে আর কোনাঁদন এমন 
দ্করে অনুভব করে নি। 

কিন্তু সেই মৃত্যুও যে এমন দুর্লভ 
তাও তো আগে জানা না লশলার। 


মনকে বুকের মধ্যে নিয়ে 

ওপর একটা বোণ্যতে বসে মনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে করতে বিধ্বস্ত হচ্ছিল। 
হঠাৎ ঘণ্টা বাজার সঙ্জো সঙ্গে সামনের 
নিশ্চল ট্রেনটা নড়ে উঠতেই যেন মনটা 
আবার দুরন্ত নেশায় মেতে উঠল। 
দেখাই যাক না আরেকবার চেষ্টা করে। 
তা ছাড়া নতুন করে ভাবনাঘ্ই বা কী 
এমন দরকার হ'ল লীলার। এ কথা 


দুর্বল 

ফস্কে গিয়ে কী যেন একটা ওলোট- 
পালট হয়ে গেল চক্ষের নমেষে। 
চাঁরাদক থেকে একটা সোরগোল 
কানে ভেসে এল ওরু...গেল...গেল...। 
আর কিছু মনে নেই লীলার। কে যে 
কখন-গাঁড়বর ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে 
টেনে তুলে নিয়েছিল: ওকে তাও খেয়াল 


 দাপ্তাহক বস্‌মতা 


নেই এতটুকু। যখন জ্ঞান হ'ল তখন 
যেন ভাবতে পারাছল না লীলা । 
কামরার মধ্যে বোৌশ লোক ছিল না 
এই যা। তবু ষে দদ-একজন যাত্রী 
চিল তারা যেন ওর মুখের দিকে কেমন 
মমতাভরা দৃষ্টি তুলে 

অনেকক্ষণ। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক 
নসৌছলেন ঠিক ওর সামনে । তিনি 
বললেন -আরেকটু হলেই কী বিপদ 
ঘটে যেত বল দেখ মা! তুম তো 
যেতেই এমন কী তোমার দোষে 
এটুকু একটা বাচ্চা পর্যন্ত মরত...। 


আমার কী কথাই বা বলতে পারে ও। 
না হয়ে যে কাজ কল্পতে এসেছে মৃত্যু 
কী তার চেয়েও যন্ত্রণার? মৃত্যু 

আরো ভয়াবহ? মৃত্যু-ষন্দণা কী আজ 


" নতুন ভোগ করত লীলা ? 


যোদন থেকে নীলমাঁণর সঙ্গে 
বয়ে হয়েছে সেদিন থেকেই মনে মনে 


আশায় বুক বে'ধেছে। আবার নতুন 
করে স্বপ্ন দেখেছে। দারদ্যের মধ্যেও 


কিল্তু ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে 


ভাঁবয্যৎং যেন সে কথা জানার কোন 
প্রয়োজন নেই ন'লমাঁপর!। যতাঁদন 
ওর চটকলের চাকরীর হ্তার বরাদ্দ 


১৫৮ 


" লালা 


বেহংস ছিল যে, খেয়ালই করে নি 
গাঁড়টা কখন খালি হয়ে গেছে। 
আশ্চর্ষ...ষে সুযোগের জন্যে অপেক্ষা 
করাছল সে সুযোগ যে এমন অভা- 
িতভাবে এসে যাবে ভাবতে পারে 'ন। 
কামরায় যান্রী এমনিতেই বোশ ছল 
না। যাও বা দু-একজন ছিল তারাও 
কখন নেমে গেছে জানতে পারে ন 
লখলা। 


বুকের মধ্যে হতপশ্ডটা যেন 
হঠাৎ লাফিয়ে উঠল লালার। ধক্‌ 
ধক্‌ একটানা শব্দটাকে যেন 

শান্ত করতে পারছে না। আরো 


নিশ্চল হয়ে বসে থেকে 
এবার পা টিপে টিপে উঠে দাঁড়াল 
যাঁদও গাঁড়টা ফাঁকা তবুও 
যেন এ সময় ভয় ছাড়া আর 
ভাবতে পারা যায় না। গ্াঁড়র মধ্যে 
ক্ষীণ অস্বচ্ছ আলোটা যেন চোখ 
দুটোকে এতক্ষণ ঝাপসা করে রেখে" 


ওপর । তারপর জানলার বাইরে 


উদ্দাম গাঁততে ছুটে চলেছে 
গাঁড়টা...। 

আরেকটু এাঁগয়ে এসে জানল? 
দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পরের 


না...আর কোনাদন মা আর ওর কাছে 
আসবে না? আর মাত্র কয়েক মুহ 
তের মধ্যেই মা আর সন্তানের 


সম্পকর্টা চিরদিনের :মত: শনঃশেষে মৃথ ঘ্যারিরে নিয়েছে। - হয়তো ভেবেছে 
হারিয়ে বাবে... ফে. মা. অসহায় ‘মেয়েকে ফেলে পালতে 
টা বুকের ভেতরটা যেন- হু হর পারে'তার প্রাণে আর মধ্যে ' দোলা 
জবলুলতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ' দেবার চেষ্টা করাই বৃথা।- লীলার মনে 
. ক্লীলার। মনটা যেন৷ একটু একটু করে হয়, হয়তো তাই। তা না হলে এই 
মল্তহশন শু নিয়ে বার চারেক ট্রেন - মনুকে 
ফেলে পালাবার চেস্টা করেও তো 


ভাববারও দরকার নেই” অনেক মাকে জড়িয়ে ধরেছিল তখন। ফেলে 
ভেবেছে ও.....মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত যেতে গিয়েও আর পারে নি। গভীর 
মা হয়ে, আপন সন্তানকে মমতায় হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে 
: সম্ভাবনার মধ্যে 'জাসয়ে মনুকে. আবার জড়িয়ে ধরে পরের 
[দিয়ে যাচ্ছে...এ যে কী. ভীষণ জবল্া, স্টেশনেই নেমে পড়েছে।-. 

তা লীলা ছাড়া আর কোন মা কী কখ- কিন্তু নেমে পড়েই আবার সল্গো 
নও হৃদয় দিয়ে এমন করে অন্ৃভব সঙ্গে ভেবেছে...এর. পর? স্ত্যিই তো 
ফরতে পারবে! বোধ হয় না। তব্য কোথায় ফিরিয়ে নৈয়ে যাবে মনকে! 
কেবল মিন্ুর ভালয় জন্যে আজ তাই বাড়তে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কাঁ বাঁচাতে 
কন্ুতে হচ্ছে ওকে। হয় তো. পারবে ওকে! সেখানে, আরো দুটো 
নকলে. যাবে , বাঁড়তে। : যেমন করে দঁড়য়ে যেন প্রত মুহূর্ত প্রহর গুণে. 
লীলা, মানুষ ' করতে চেয়েছিল 
তেমান করে- মানুষ করবে মিন্দুকে। 
আঃ 
কল্পনা করতেও কত আনন্দ! বেচে, ভাল। তিলে তিলে না খেয়ে শ্াকয়ে 
যাবে মিনু । হয়তো একাঁদন বড় হবে। মরার চেয়ে এ অনেক শ্রেয়। হয়তো 
বড় হয়ে যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হবে হয়তো বেচে যেতে পারে - মিন! প্রতি 


অপেক্ষা করে রয়েছে নূর জন্যে! 


৮ করেল এক:স্দদুর ভবিষ্যতে মার কথা মুহুর্তেই দর্বলতাটাকে দুরে ঠেলে 


ভাববার চেষ্টা করবে। মনে মনে 'দিয়ে আবার অন্য ট্রেনে উঠে পড়েছে। 
হয়তো'মাকে অভিশাপ দেবে! লীলার এ. নিয়ে ঠিক পাঁচবার হল। এ সুযোগ 
সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করবে কে. কাঁ 
আনে। কম্তু লীলা সব সহ্য করতে 
পারবে। বে মা আপন সন্তানকে পথে চমকে উঠল লীলা। হয়তো এখুনি 
ফেলে পালাতে পারে তার সম্বন্ধে যে পল্পের স্টেশনে পেশছে যাবে গ্াঁড়। 
কোনো কথা ভাবার অধিকার আছে 'িন্দকে একা ফেলে রেখে 
নুর মত চলে যেতে হকে তাও তো না জানা 
আবার যেন কেমন: বেহস হয়ে নয়। তব্‌ সেই মৃহূর্তটা যে হঠাৎ 
পড়েছিল লীলা না...আর দেরি করা এসে পেশছে যাবে ভাবতে পারে নি 


হয়তো ঠিক হবে না। যাবার আগে লালা । . 
কেবল প্রাণভরে একবার আদর করে ঠিকই ...গাঁড়ট্য যেন ধারে ধীরে 
যাবে মিনুকে। সেই তাঁৱ বেগটা হারয়ে ফেলছে। 


গ্রাঁড়টা তখনো তেমনি উচ্কার আর কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িটা গিয়ে 
গতিতে ছুটে চলেছে। লাঁলা একবার' থামবে অন্য স্টেশনে। আর তথ্যান 
বাইরের অন্ধকারের দিকে চোখ বুঁলক্পে মনকে চিরদিনের মত একা ফেলে 
নিয়ে আবার. তাকাল মিন্মর দিকে। রেখে নেমে যেতে হবে লীলাকে। 
একবারও তাকাচ্ছে না লীলার দিকে॥। যেন গা শিরশির করে, ওঠে লীলার । 
কে-জানে;হয়তো মার ওপর আঁভমান দুর্বোধ্য একটা আবেগে চোখ দুটো 
হয়েছে মিনুর। শিশু নাকি অন্ত- জলে ভদ্বে ওঠে! নেমে যাবে ও কিন্তু 
ধামী। মনের কোন কথা জানতে 'িন্ুকে নিয়ে গাড়িটা আবার ধারে 
ঘাকী থাকে না।. হয়তো লীলার ধাঁরে সেই হারান গাঁতটা সন্ধান কল্পতে” 
মনের গোপন কথা আর কেউ-না জানুক করতে ছোট সুরঃ করবে। তার পর. 
নুর হয়তো জানতে বাকী নেই? গতি বাড়তে: বাড়তে, উদ্কার বেশে 


৪৫৯ 


ঠিক. চলেছে। সেখানেও তো নিশ্চিত মৃত্যু 


fee কত. শান্তি। মনে মন্দে তার চেয়ে যা করতে এসোছল সে অনেক . 


হতে আবার কোথায় =;র থামবে জাই ' 
বা কে জানে? 

না আর .যেন ভাবতে পারে না॥ 
মনটাকে শন্ত করার চেষ্টা করে আবার ৷ 


৯। শিবসংহিতা, &। ফেবস্ডসংহিতা, ও? ঘন 
সংাহতা, ৪1 অন্টাবক্রসংীহতা, ৫1 যটচন্র 
[িবুপণম্. ৬1 দত্তাৱেয যোগরহসাম্ত 
৭। পরাশরপ্রোন্ত যোগোপদেশ। আঁত দুষ্প্রাপ্য 
সাতখান যোগণ্রল্বের অভাবনীয় সমাবেশ? যে 
সকল গহ্য সাধনতত্ব এতদিন হিমালয়ের 
নিভৃত গৃহায় নিহিত ছিল--যে সকল মহা* 
পুরুষের উপদেশ-_সাধন নিদেশি উপেক্ষা 
অবহেলা কাঁরয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নানা, 
ন্লোগাক্রান্ত স্বল্পন্্ীব, অল্পভোগী হইতোছে 
একমার যোগশাস্ত পাঠে--অনৃশগলনে- সানা 
তাহার প্রাতকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার 
আর্যগণের বলবীর্য, প্রতিভা-দাঁ্ঘায়ুর আধি* 
কার? হইয়া নীরোগ, সুস্থ পরারে আীবন, 
সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোলাসাধনায় 
আত্মনিবেদন কাঁরবে। যোগের প্রভাবে মান্য 
দেবতা হয়। প্রথমে সহজ্ঞ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াস, প্রত্যাহার, ধাানধায়ণা, ধাঁভ, 
শুদ্ধি, শোঁচাচার, দেহতত্ব অবগতি, মনঃ- 


কর্মের মধো ঢুকে পড়ে দাগ্বাদক 
প্রকম্পিত করে ঘুমন্ত পৃথিবশটাকে 
নিমেষে সন্মস্ত-চাঁকত কৰৈ 


কিছুক্ষণ কেবল বি 
দাঁড়িয়ে লীলা।-এ স্টেশনে 
গাঁড়টা না থেমে যেন তে 


. শষ বোঝাপড়র আরো 
দল ওকে। লা 


মান করে আছে কিনা! হয় তো সব 
জেনে-শুনেই নিজের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে 
স্তব্ধ করে রেখেছে মিনু! 
আর যেন কাল্নাটাকে কিছুতেই 
দামলাতে গারল না লীলা। দুরন্ত 


কেটেছে লীলার। বাকী জ্রবনঢাও 


িসাফস করে বলে-রাগ করেছিস 


করে ছাটে 


সাপ্তাহক বসু 


তার পর কানের কাছে মুখ নিয়ে গৈয়ে 
আঁভমান 


চেপে কোন মা এমন করে তার তন 
মাসের শিশুকে সম্পূর্ণ আঁনাশ্চতের 
হাতে স'পে দতে পারে। সোঁদন তুই 
সাঁভমান কাঁরস...আভশাপ দিস... 
হবে না। দোহাই, আমাকে যেন 
হুল বুঝিস নি মনু । আমি ইচ্ছে করে 


তোকে ফেলে পালাচ্ছ না। কিন্তু না. 


সালালে তুইও বাঁচবি না। ইচ্ছে করে 
তোর মত সন্তানের ওপর মায়ের আঁধ- 
কার হারাতে প্রাণ ওঠে না, তোকে ধরে 


তা হলে এসে গেল 
মধ্যে আবার সেই 
হয়ে উঠল। তাড়াতাঁড় মিনুকে আবার 
বোশ্যর ওপর শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল 
সালা। জোর করে চোখ দুটোকে 
সা্য়ে নিল অন্য দিকে । মনের মধ্যে 
যে প্রচন্ড ঝড় উঠেছে সেটাকে যেন আর 
{কছতেই সামলাতে পারছে না। সারা 


১৬০ 


“হয়ে দ্নয়েছে 'কামরাটা। 


বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড করতে -করতে - 
এগিয়ে আসছে ঝড়টা। হয়তো এখুনি 
সাক্রোশে ঝাঁপয়ে পড়বে লীলার বুকের 
ওপর । আর সামান্য একটু ধাক্কাতেই 
লীলার এতক্ষণের সমস্ত সংযমের বাঁধ 
আবার ভেঙে চুরমার হয়ে ষাবে। তার 
চেয়ে মনুর দিকে আর না. তাকানই 
ভাল । কে জানে আর চারবার মত 
এই শেষবারের প্রচেম্টাও হয়তো মায়ার 
-বন্ধনে আবার জাঁড়য়ে ফেলবে ললাকে। 

গাঁড়টা এবার ধীরে ধীরে সমস্ত 
গাঁত হারিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর নিশ্চল 
নিথর হয়ে থেমে গেল।-. আর ভেতর 
থেকে একঝটকায় দরজাটা খুলে 
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গাঁড়টা তেড়ে এসোৌছল ওর দিকে! 
হুস্‌ হুস্‌ শব্দটা, কানে এল বসত 
পরে। তা না হলে শেষবারের মত 
মিনুকে দেখবার চেষ্টা করত লীলা । 
হয়তো দরজাটা তখনো তেমনি খোলা 
আছে। অনুজ্জবল আলোয় আবছা 
আর হয়তো 
এখনো তেমনি একা একা বোর ওপর 
গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে মিনু! 
আশ্চর্য! এই মুহূর্তে এমন 
একটা বিপর্যয় ঘটে গেল অথচ কেউ 
জানল না। কিন্তু লীলার মনে হয় 
আর কেউ না জানুক গাড়িটা হয় তো 
সব জানে। ওরই তো জঠবের মধ্যে 
কুকের সমস্ত জবালা ছংড়ে ফেলে 
দিয়ে এসেছে লীলা! তাই 
অমন সাক্রোশে আচাম্বতে ওর ₹ 
ছুটে এসেছিল গাঁড়টা। তার পর কাঁ 
ভেবে লীলাকে চরম অবজ্ঞাভরে নিজের 


করস! 





মধমান জেলে 


- আন তো বোকার মত সাহেবের 
ক্রথা বিশ্বাস করে প্রথমক্ষেপেই 
রর আ্ভন্যান্সে বন্দী হলাম। 
চট্টগ্রাম থেকে পলিশ প্রহরায় আমাকে 
পাঠাল বর্ধমান জেলে। বন্দী অবস্থায় 
বর্ধমান জেলে থাকাকালীন স্থির 
করলাম পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
ঠিক সেই সময়েই প্রোসডেন্সপী জেলে 
গণেশও সেই ব্যবস্থা করাছল, 
কেউ কারো কথা জানতাম না৷ 
লোহাকাটা করাত যোগাড় করে- 
, অন্য সব ব্যবস্থাও করে ফেলে- 
। আঁম একটা লম্বা লোহার 
শক বাঁকয়ে এ” আকৃতি করে' নিয়ে 
তাই দিয়ে তালা ভাঙার ব্যবস্থা করে- 
ছিলাম। একটা লোহার খাট "ছিল, 
নতুন ধূতিও জোগাড় হয়েছিল। 
থাকতাম জেলের এক কোণে একটা 
(পৃথক ওয়ার্ডে, জেলের প্রধান দেওয়াল 
‘আমার ওয়ার্ডের সামনে দিয়ে ঘুরে 
গয়ে জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছিল। 
,আমার সঙ্গে একজন মাত্র রাজবন্দী 
থাকত। রানে কোন গার্ড থাকত না। 
জমাদার ঘুরে ঘুরে এসে দেখে যেত। 
ঠিক করলাম যান আমার সঙ্গে 
আছেন তাঁকে সরাতে হবে, আর 
জদলদদাকে এখানে এনে দুজনে এক 
ঞ্গে পালাব। কিল্তু জন্লদদাকে 
এখানে আমার সঙ্গে থাকতে দেবে 
কেন? তান থাকেন অন্য জেলে। 
অনেক ভেবে উপায় খুজে, পেলাম। 
সৈও এক বস্তারত ইতিহাস। 


রানুর 


বাধার উপদেশ 


পাঁলশের উপর আমার ছোটবেলা 
থেকেই একটা অদ্ভুত বিতৃষ্কা, ঘণার 
ভাব ছিল। সেই জন্য পাশ দেখলেই 
আমার রন্ত গরম হয়ে উঠত। কড়া 
কড়া কথা বলে গায়েই বাল মেটাতাম। 
এমনভাবে ভ্রকুটি করে তাকাতাম যেন 
পারলে 'ছ'ড়ে ফেলি। 

একাদন বাবা আমাকে বললেন 
“তুই পুলিশ দেখলেই ওরকম কারস 
কেন? ওদেব সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার 
করলে ক ক্ষতি হয়? ভদ্রতাতে তো 
আর পয়সা খরচ হয় না! বরং মিষ্ট 
কথা বলে তাদের মন জয় করে দরকার 
মত কাজের সুবিধে করে নিতে পাঁরস। 
তাছাড়া যে কাজে নেমেছিস তাতে 
দৃঢ়তার সঙ্গে ষাঁদ ধীরভাব মাশ্রত হয় 


বাবার এই উপদেশ আমার ওপর 
কাজ করল। রর 
মাস্টারদা আর অম্বিকাদার উপদেশে 
-কতৃপিক্ষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার 
, এবার বাবার উপদেশে 
পুলিশের সঙ্গেও ভদ্র ব্যবহার স্যর; 
করলাম। 


গ্রালাবার পাঁরকল্পনা 
বর্ধমান জেলে বসে পালাবার 


সুযোগ খুজাছ। আই বি আফিসার- 
দের সঙ্গে খুব ভব জাময়ে নিয়োছ; 


৯৬১৯ 


খাদের বললাম আসল দলের খবর তারা 
কেউ জানে না। তাঁরা অনামণ পাঁচজন। 
কিন্তু আসল নাম জানি না। জুলুদা 
জানেন তাদের নাম। এখন জুলুদাকে 
যাঁদ আমার এখানে এনে রাখে তবে 
ও'র কাছ থেকে নামগুলি কৌশলে 
জেনে নিয়ে বলব। আর আমার সঙ্গে 
সুরেনবাবুকে যে রেখেছেন তাকে যেন 
এই জেল থেকে বদাঁল করা হয়। আমার 
কথা মত পুীলশ সেই ব্যবস্থাই করল। 

জুলুদা এলেন বর্ধমান জেলে 
আমাব ওয়ার্ডে । এসে বললেন ষে, 
আই বি আঁফসাররা তাঁকে বলেছে 
আম ভীষণ বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে 


আমাকে প্রায় 
পাঁচশ ফটো দেখিয়ে প্রশ্ন করেছে ওর 
মধ্যে সেই পাঁচজনের কারো ফটো আছে 
কিনা! আম বলেছি না, এরা কেউ 
নয। এ নেতাদের পুলিশ চেনে না 
ওরাই সবাকছু কবাচ্ছেন। 

এরপব জঃল.দাকে মনের কথা খুলে 
ধললাম। জদলদদা রাজাঁ নন একে- 
বারেই। আমার আভিমানে আঘাত 'দয়ে 
{তান বললেন, 

“ক মনে কর তুমি নিজেকে? 
তোমাকে ছাড়া বাইরে বিপ্লবের কাজ 


 চলবে-নাট নিজের সম্বন্ধে অত উচ্চ 
ধারণা কোর ন।। চুপ করে জেলে বসে 
থাক। স.ধনা অভ্যাস কর... ৷? 

গণেশও প্রোসডেল্সী জেল থেকে 
পালাবার কাজে জুলুদার সাহায্য চেয়ে- 
{ছল। জন্লুদা তাকেও 


অন্য নানারকম পথ বার করতে হল। 
সে সব আরও পরের ঘটনা- পরের জন্য 
মোট কথা আম যেন 


হয় সে বিষয়ে আভজ্ঞতা হওয়ার ফলে 
পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, তাদের 
নাকের ডগায় বসে আমরা সাত বছর 
পরে ১১৩০ সালে সশস্ত আক্রমণের 


EE . 
বপ্লবশ 


মধ্যে একদিকে তরুণদের নিয়ে সংযত 
দল, অন্যাদকে অভিজ্ঞ নেতাদের 'নয়ে 
সংুত্ত দল গঠনের প্রচেষ্টা চলতে 
লাগল। জেলে এই মিলনের বীজ 
রোপণ করা হল। জেল থেকে মুক্তি 
পাবার পর তা" অক্কুরিত হল। এক- 

নবগঠিত সংযুক্ত তরুণ দল 





পড়শুনা' বা গভীর চিন্তা, 
করবার কথা উল্লেখ করে আমি পাঠক- 
ধর্মকে আমার সীমিত গড় সম্বন্ধে 
. টঙ্রান্ত কবতে চাই না). প্রথমবার 
দলে আমি লেখাপড়া করছ কবই 


- সামান্য।- যেটুকু পড়োছি বা যা’ চিল্তা 
করেছি 


তা’ আমার আশু বৈ 
উদ্দেশ্যকে সফল. করবার জন্য নিবদ্ধ 
ছিল। জেলে আসবার আগে Rowlet 
Committee. Report পড়ছি বা 
চোখ বলিয়ে দেখেছি। তখন পড়ে 
ছিলাম বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগীল জানতে 
ও অন্তরে বিপ্লবী প্রেরণা জাগাতে 
কিন্তু জেলে বসে যখন Rowlet Com- 
mittee-T Report কোনমতে যোগাড় 


কথা লিখে যাব! 'কিল্তু এখন ভারত 
ও বাংলার বিপ্লব! প্রচেষ্টা ও আঞাকসন 


যে অধ্যায়াটর সঙ্গে আমি যুক্ত সেই 


রা 


প্যীলশ সন্মাস স্যষ্টর গোপন প্রস্তুতি, 
সতৰ্কতা; 


অন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৮, 
সালের ৩নং রেগুলেশন অনয্যায়ী 
আটক করে রাখে। 

আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হল, 
যে বাইরে যার কোন প্রকাশ দেখা গেল; 


না, সেই অন্ত্ঃসাঁললা ফল্গুর মত 
বিদ্রোহের 


ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন। 


(২) ৬-১২-১৯০৭ মোদনীপর 
যাবার পথে নারায়ণগড়ে বাংলার 


"গভর্নরের স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস করবার 


নিষ্ফল প্রচেষ্টা হয়। 
{৩) ২৩-১২-১১০৭ গোয়ালন্দে 


ঢাকার জেলা-শাসক {বি সি আ্যালেনকে 


যাজককে গুলা করা হয়। 
(৫) ১১-৪-১১০৮ চন্দননগরের 
মেয়রের কার্ষের জন্য 


" তাঁর বাড়তে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। 


(৬) কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট 
মিঃ কিংসফোর্ড সুশীল সেন নামে 
একজন ছাত্রকে বেত্রাঘাত করেন। তাঁকে 
মজঃফরপুরে বদলণী করা হয়। ৩০-৪ 
১৯০৮ তারিখে ক্ষুদিরাম বস এবং 

গাঁড়তে 


(৭) ২-৫-১৯০৮ মাণিকতলায় 
একটি বোমা কারখানা আবিচ্কৃত হয়। 
প্রচুর বোমা, রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত 
শস্য এবং গোলা-বারুদ পাওয়া ' যায় 
সেখানে । ; শ্রীসরাবন্দ, ব্যরীন ঘোষ 
জাঁডিয়ে 


[J 


! ২৮ + - 1 
প্রথম 'আলপুর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু 
হয়। অরবিন্দ ম্বান্ত পেলেন।: ! 

পুলিশ কেমন করে এই বোমা 
কারখানার সংবাদ জানতে পেল? এ 
{বষয়েও গভীর চিন্তা করলাম! 

(৮) ২-৬-১৯০৮ ঢাকয় ‘বরা’ 
নামক গ্রামে রাজনৌতিক ডাকাত হয়। 
ধবপ্লবীদের হাতে চারজন নিহত . ও 
কয়েকজন আহত হয়।- ১ 

€৯) ৩০-১০-১৯০৮ নাড়য়াতে 
অনুরূপ হয়। প্ঢলশ 
ধ্রপোর্টে দেখা যায় যে, এ দুটো ঢাকা 
অনুশীলন পার্টির কাজ। 


(১০) ৬-১০-১৯০৮ কলক তায়, 


ওভারটুন হলের সভায় গভন'র স্যার 


রাজসাক্ষী নরেন গোঁসইকে 


, (১২) ৯-১১-১৯০৮ প্রফললল 
চাকীকে বন্দ করতে সাহায্য করেছিল 
যে, নন্দলাল বস-তাকে কলকাতায় 

লেনে হত্যা করা হয়। 
(১৩) ২৪-১-১৯১০ হাইকোর্টের 
পাঁরন্টেশ্ডেন্ট 


(১৪) জানুয়ারী, ১৯০১ হী 
মেন্ট বিপ্লবীদের নিম্নীলখিত সংগঠন- 
গুলিকে বেআইনী ঘোষণা করেঃ 

(ক) অনুশশলন সাঁমাতি, ঢাকা । ; 

খে) বান্ধব সাঁমাত, বারশাল। 

€গ) রতা সাঁমাত, ফারদপুর! 

(ঘ) সাধনা সাঁমাতি, ময়মনাসং। 


প্রিয়নাথ চট্রেপাধ্যায় নিহত হল। . 
(১৫) ১০-১২-১৯০৯ পাবাঁলক 
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(ক) হলুদ বাড়িতে খে) হাওড়ায়- 


গে ঢাকায় । 


১৯১০ সালে সরকার. “প্রেস- 


আইন” চালু করল। এরপর সরকারের 


(২) মোহন দে, রক 
একজন 
(৩) রমার, ০ 


(8) ররর বারশাল__ 
|| 


(১৭) মোদনপুর বোমা মামলার 
সময়ে সায় একজন পাাঁলশের 
গৃপ্তচরকে হত্যা করার চেষ্টা হয়, কিন্তু 
সে কোনমতে রক্ষা পায়। 

(১৮) ২৪-৯১-১৯১৬ ঢাকায় হেড 
4 রায়কে গুলী করে 
হত্যা করা হয়! 

(১৯) ২৯-১-৯৩ 


(২২) কলকাতায় রাজাবাজারে 
একটি বোমা কারখানা আবিষ্কৃত হয়। 
ঢাকর অমৃতলাল হাজরা দণ্ডিত হন। 


আমার চন্দ্রশেখর কাকা এই মামলার - 


একজন অসাম’ ছিলেন৷ 

(২৩) ১৯-৬-১৪ পুলিশ গুপ্তচর 
সত্যেন সেন হয়া 

(২৪) ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ 


২৬-৮-১৯১৪ কলকাতায় বডা 
এণ্ড কোম্পানী নামক আগ্নেয়াস্নের 
ব্যবসায়শর কাছ থেকে পণ্টাশটি মুসার 
পিস্তল এবং ৪৬,০০০ রাউন্ড কার্তুজ 
.সারয়ে ফেলা হল। ৃ 

- (২৫) ২৫-১৯-১৪ বসন্ত 


ই 


গত 


চ্যাটাজশককে' ট্বিতীয়বার হত্যা করবার 
চেষ্টা করা হল। তার ফলে সুরু হল 
মুসলমানপাড়া বোমা মামলা। 

(২৬) ১৯১৪ সালে কলকাতায় 
শোভাবাজ;র স্ট্রশটে ইনস্পেন্টর নুপেন্দ্র 
ঘোষকে গুলী করে হত্যা করা হয। 

(২৭) ১৯১৫ সনে নিদ় হস্তে 
বিপ্লব কর্যকলাপ দমন করবার জন্য 
গভর্নমেন্ট ডিফেল্স অন ইণ্ডিয়া আযান 
পাশ করে। 'বপ্লবীরাও সরকারের এই 
দমননশীতর সঙ্গে প্রাতপ্বান্বতায় রত 
হয়। নতুন শান্ত নিয়ে তারা আবার 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। 
১২-৫-১৫ তারখে বার্ড কোম্পান 
থেকে ২০,০০০ টাকা লুষ্ঠটন করা হয়। 

থামিয়ে 


তারা টাকা নিয়ে সরে পড়ে। 
(২৮) ২২-২-১৫ কলকাতা বেলে- 


একজন চাল র কান 
থেকে টাকা 'ছনিয়ে নেওয়া হয়। 
(২৯) ২৪-২-১৫ কলকাতা 
হালদর নিহত 
হন। 
(৩০) ২৮-২-১৫৬ কলকাতায় 
কর্নও স্কোয়ারে চিত্তীপ্রয়কে 


গুষণ্চচরবাত্তর জন্য নিহত 
(৩৩) ২১-১০-১৫ কলকতয় 
স্ট্রটের একটি বাড়তে 
রায় সতাঁশচন্দ্র ব্যানার বহাদুর, 
ও-বি-ই, এস-পি-কে হত্যা করবার 
চেষ্টা হয়।' 'তনি কোনমতে পালিয়ে 
যান, কিন্তু তাঁর একজন সঙ্গী নিহত 
ও তপরজন আহত হয়। 

(৩৪) ৩০-১১-১৫ কলকাতায় 
৭৭, সপেন্টাইন লেনে একজন কনেস্ট- 
বল নিহত হয়। 

(৩৫) ১০-১০-১৫ ময়মনসিংহে 


- ডেপুটি সুপারিশ্টেন্ডেন্ট বতা মোহন 
নিহত 


ঘোষ হন। 
(৩৬) চত যে 
নামক একজন পঢ়ালশ গুপ্তচর 
নিহত হয়। 
€৩৭) ১৯১৫ সালে বাংলার কয়েক- 
জন বিপ্লবী নেতাদের প্রচেষ্টায় একটি 
ইন্দো-জার্মান প্ল্যান করা হয়। এদের 
মধ্যে ছিলেন যতন মুখাজা, এম,'এন, 
রায়, যদুগোপাল খাজা হেরম্বলাল 
অমরেন্দ্রনাথ ;চাটাজীটি অব অবনণ 


'. তাজ হারিকুমার- চিনি এবং 
যতী ন্দ্রনাথ লাহিড় ও অন্য কয়েকজন। 

জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে 
একটা ব্যবস্থা করে ইউরোপ থেকে 
এলেন ষতধন্দ্রনাথ লাহড়ী। আরও 
কিছু ব্যবস্থার জন্য এম, এন রায় 
গেলেন বাটাভিয়াতে। সেখানে তান 
ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন মঃ মাটন। 
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নামে একজন জনন 
আঁফসারের সঙ্গে দেখা করলেন এম, এন, 
গ্লায়। সেই জার্মানটি তাঁকে বললেন যে, 
৩০,০০০ রাইফেল এবং প্রাতিটি রাই- 
ফেলের জন্য ৪০০ রাউন্ড কার্তু্জ 'নিয়ে 
'মেডাপ্বিক্‌ জাহাজ রওনা হয়ে গেছে। 
সেই জাহাজাঁটর করাচতে পেশছাবার 
কথা। এম, এন, রায় তাঁকে অনুরোধ 
, করলেন যে, জাহাজাটিকে যেন নির্দেশ 
দেওয়া হয় বাংলার উপকূলে বালা- 
সোরের দিকে যেতে। জার্মান আফসার 
রাজী হলেন। 
জুন মাসে এম, এন, রায় দেশে 
এলেন যতন মুখাজঁর.সঙ্গে সর্বশেষ 
ধ্যবস্থা করতে । স্থির হল স্যন্দরবনে 
প্লায়মঞ্গল নামে জায়গায় জাহাজ থেকে 
অস্রগুল নামিয়ে নেওয়া হবে। অন্যান্য 
নেতান্না যতাঁন মুখাজার সঙ্গে পরা- 
মর্শ করলেন যে, কয়েকটি বিভিন্ন 
জায়গায় জাহাজ থেকে অস্ত বাল করা 


(১) হাতয়া-পূর্ববঞ্গের জন্য 
(২) রায়মঙ্গল-শ্চমবঙ্গের জন্য 


জাপানে । বাটাভয়াতে মিঃ থিয়োডোর 
হেল্‌ফোঁরক্‌ 


যতাঁন মুখাজাী* এবং চিত্তাপ্রয় যুদ্ধে 
প্রাণ দিলেন। নরেন এবং মনোরঞ্জনকে 


প্রচেষ্টা কত সহজেই না দমন করা হল। 
এই "ঘটনা আমাদের ভাবষ্যৎ দবপ্লবী 


“sone 


১৯১৬-১৭ 

দমন করার জন্য “ডফেল্স 
অব ইন্ডিয়া আক্টেত্ন' যথেচ্ছ প্রয়োগ 
সুরু করলো। তা সত্তেও আন্দোলনের 
মূল উৎপাটন করতে সক্ষম হল না 
দারা। 

(৩৮) ১৬-১-১৬-ক লকাতা 
মোঁড়ক্যাল কলেজের সামনে সাব-ইল্স- 
পেক্র মধ্দসূদন ভট্টাচার্য নিহত হয়। 
৩৯) ৩০-৬-১৬ডেপুট প্াীলশ 
00৮৮ 

আঁফস থেকে 'ফরবার পথে 
গুলী করে হত্যা করা হয়। 

একমাত্র বাংলাদেশে ১৯০৬-১৬ 
সালে, দশ. বছরের মধ্যে ২১টি ঘটনা 
ঘটল। ১০১টি প্রচেষ্টা পুলিশ 


আছে। আরও লেখা আছে যে এইসব 
কাজের সঙ্গে ১৩০৮ জন লোক জাঁড়ত 
ছিল। কিন্তু ৩০টি মামলায় মাত ৮৪ 
জনকে দণ্ড দেওয়া হয়। দশটি ষড়যন্ত 
মামলায় ১৯২ ব্যান্তকে জাঁড়ত করা হয়, 
মধ্যে ৬৩ জনকে 'বাভন্ন 


জন লোককে ল্‌ আ্যামেশ্ড- 
মেন্ট” অন্মসারে এবং ৫৮ জনকে 
“আর্মস্‌ আযান এবং এএক্সপ্লোসিভ 
সাবস্টেন্স অনুসারে দণ্ড দেওয়া 
হয়। 


(৯) ১৯০৭ সালে সন্রকার- 
{বিরোধী সভা নিবারণ আইন ডেনং 
আইন) পাশ করে পাত্রকাগুলতে এই. 
সব সভার বিবরণ প্রকাশ করার উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারণ হল। 
(২) ১৯০৮-ীবস্ফোরক দ্রব্য 
| 


(৩) ১৯০৮-সংবাদপত্রের অপ- 
রাধ-প্রেরণা দেওয়া আইন ॥& 


$+ ৭ শা 


- 24৫৪) '১৯০৮--ভারতশীয় 
বাঁধ: 


অপরাধ 
সংশোধন ৯ €১৪নং, আইন)... 
' ব্যতাঁত 'তনজন 


বিচারক দ্বারা হাইকোর্টের বিচারের 
ব্যবস্থা করা হয়। 

(৫) ১৯১০--ভিরতখয্র প্রেস 
আইন'--সংবাদপত্রকে আয়ত্তে দ্বাখার 
জন্য। 

(৬) ১৯১১৯ -- রকার-বিরোধা 
সভা আইন, । 

(৭) ১৯১৩--ডারতশয় অপরাধ 
বিধি সংশোধন আইন’! 

১৯১২ সালে 'লর্ড হাঁড'গের 
জাঁবনের উপর আক্রমণের পর এই আইন 
পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে 
অপরাধ সংঘটিত না হলেও অপরাধের 
প্রচেম্টাই দশ্ডনণয় বলে গণ্য হবে। 

(৮) ১৯১১৫--ভারতরক্ষা আইন" 
পাশ হয় স্যার রোঁজন্যাল্ড ক্র্যাউকের 
চেম্টায়। এই আইন অনুসারে অপরাধে 
দণ্ডদান এবং অপরাধ নিবারণ-দইই 


₹ এই আইনে জরা 


করতে । 

ক্ষান্ত হল না ডি বিস্লবখদের 
1 

(৪০) ১৯-১-১৭-প্নীলশ ‘গোপনে 


ভেদ করে পলায়নে সক্ষম হন। 


(৪১) ১৯১৭-পাঁট* পারত্যাগ 


করায় সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নিহত 
হয়। পালিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে 
যে, “নীতিত্রন্ট হওয়ায় রেবতী তার 
সহকর্মীদের দ্বারা নিহত হয়।” 

(৪২) আব।র "গোপনে সংবাদ 
পেয়ে পুলিশ ঢাকায় কালটাবাজারে 
USNR দিয়ে নালন* 
বাগচী এবং তারিণঁ মজুমদারকে বন্দ 
করতে যায়। এ'রা দু'জন আত্মসমপণ 
করতে রাজণ হন নি'। 
গুরুতর আহত হয়ে মারা যান তারিণী। 

বাংলার এই বিপ্লবী আন্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যনও অনুরুপ 

থাকে। 

(৪৩) ১-৭-১১০১ -- মদনলাল 

'ঙ্গরা নামে লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসের 


. একজন সভ্য এ আঁফসের রাজনোতিক 


এ ডি সি কর্নেল স্যার 
কান উইলিকে হত্যা করে॥ 


উইলিয়াম 


(8৫) ২১-১২-১৯০১- নাঁসকের 
জেলা-শাসক মিঃ জ্যাকসন তাঁর বিদায়- 
" সম্বর্ধনা সভায় গুল আঘাতে নিহত 
হন। ভারত থেকে বিদায় নিতে গয়ে 
{তানি জগৎ থেকে দায় নিতে বাধ্য 
হন। নাঁসক-ষড়যন্ত মামলা শুরু হয়। 
সাতাশজন দণ্ডত লাভ করে, 
মৃত্যুদণ্ড হয়। 

(৪৬) ডিসেম্বর, ১৯১২- দিল্লীতে 
লর্ড হাঁডঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ 
করা হয়। নি বেচে যান, তাঁর 
আদনাল মারা যায়। 

(৪৭) ১১১২_ লাহোরে লরেন্স 
গার্কে একটি বোমা-বিস্ফোরণে একভ্রন 


রমার বানর যাত হয 
(৪৮) চন্দন্নগরের 
বস; এবং তাঁর সুযোগ্য সহকমণ মারাঠা 
যুবক বিফগণেশ িঙ্‌লে, ভারতীয় 
1সপাইদের সাহাব্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির 
চেষ্টা করেন। বিদ্রোহী শিখ +সন্যবা 
আমোরকা থেকে ফিরাছল “কোমা- 
' গ্রাতামারু” জাহাজে করে। তারা রাস- 
{বহারী বসুর সত্গে যোগ দল! 
পিঙ্‌লে এবং রাসাবহারী বসু পরামর্শ 
করে বাংলার বিপ্লবাঁদের সত্গে মিলে 
যুগপৎ আক্রমণের দিন 'স্থর করলেন 
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। 
পুলিশ রিপোর্টে 


আছে ঃ 


আক্রমণ কাঁরবে--অর্থ এবং রাইফেল 
একসঙ্গে অপহত্বণ করিবে। কিন্তু 
প্হীলশ ইহাদের সাঁহত সমান প্রাতি- 
দ্বান্বিতা করিতে পাঁরল। ষড়ষন্তের 
কথা পূর্বাহ্রে উদ্বাটিত হইল । মীরাটে 
বোমার বাক্স-সহ পিঙ্লে বন্দী হয়। 
তাহাকে ফাঁস দেওয়া হইল 7৮ 

এই ঘটনাটও ভারতের বলির! 
পূর্ণ এবং চিন্তনীয় বিষয় যে, 
[িগ্লবশদের এই সামাগ্রক প্রচেষ্টার 
গোপনীয়তা রক্ষা না হওয়ার কারণ 
ষড়যল্া-কেন্দ্রের প্রধান ব্যার্তদের মধ্যে 
কারো বিশ্বাদঘাতকতা। জেলে বসে 
এইসব বিষয় চিন্তা করে দেখে স্থির 
করলাম পরবর্তী প্রোগ্রাম যাই নিই না 
কৈন তার সামান্যতম অংশকেও সফল 
করতে হলে সংগঠন থেকে বিশ্বাস" 
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০০৩৬৭ উচিত 


অল্প পলিসি প্রীতি 5 
SE SE SIO সিল ্ 


ভণ্গের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত 
করতে হবে। প্যীলশের গুগুচরের 
অনুপ্রবেশ যাতে কোনমতে না হয় 
সোৌদকে সতর্ক দৃষ্টি প্রাখতে হবেই। 
(৪৯) ১৯০৮ সালে বেনারসে 
সান্যাল “অনুশীলন সাঁমাতি' 

গঠন কবলেন। পরে এর নাম হয় 
'যুবক-নাঁমতি'। ১৯০৮--১৯১৩ 
পযন্ত এদের কাজ ভালভাবে চলে! 
১৯১৪ সাল থেকে এরা কলকাতার 
{ব’লবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 


করেন। শচাঁন সান্যাল এবং পিঙ্‌লে 
পাঞ্জাবে গয়ে পাঞ্জাব গদর পার্টর সঙ্গে 
যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় 
অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। 
প্লাসীবহারী বসু জাপানে চলে যান। 
শচশন এবং নশেন্দ্র বেন'রসেই কাজ 


(৫০) ১৭-৬-১১- মাদ্রাজ তিত্বা- 

* জেলা-শাসককে বৈপ্টে এবং 

শঙ্করকৃষ হত্যা করে। ণতন্নাভ্যাল 

ষড়ষল্ল মামলায়’ নীলকাল্ত রক্ষচা্ী 

এবং অন্য অনেককে দোষ" সাব্যস্ত করা 
হয়। 

(৫১) ১৯২০ সালে নেপালের 
বাঙালন ‘বি*লবাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা 
পায় মাদ্রাজের শ্রীরাম রাজু। তার কাজ 
ছিল গভননমেন্টের কাজের জন্য কুল 
সংগ্রহ করা। গোপনে সে এদের সঙ্- 
বদ্ধ করে এবং গভননমেন্টের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করে। সে পাহাড়ে আশ্রয় 
নেয়। গোপন আশ্রয় থেকে সে কয়েকীট 
রাইফেল সংগ্রহ করে আবার জঙ্গলে 
ফিরে যায়। ১৯২৪ সালের মে মাসে 
করতে করতে সে মান্না যায়। 

(৫২) পাঞ্জাবের হরদয়াল সরকার 
বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে 
যান। ফিবে এসে তান একটি স্ব 
স্থাপিত করেন। আম'রচাঁদ এবং 
দীননাথ তাঁর সথ্গে যোগ দেন। পরে 
রাসবিহারী বসব এই দলের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। এই সজ্মঘের সদস্যরাই 
হালের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। 


সাপ্তাহিক বসত 
১১০৮ সালে আবার হরদয়াল আমে- 
গরক্কায় চলে যান। ১১১১ সালে সান- 


ভড়া করে। এই জাহাজে ৩৫১ জন্‌ 
শিখ এবং ২১ জন মুসলমান কানাডার 
পথে যাত্রা করে। ২৩-৫-১৪ তাঁরখে 


লাগল, কিন্তু জোর করে কোথাও 
নমতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ফিরে 


এই শিখেরা আমোরকার গদর- 


পার্ট এবং বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করলেন। পঙ্‌লে 
এবং রাসাবহারী বসু এদের সঙ্গে 
1হলেন। এরা অস্ত্র সংগ্রহ এবং বোম 
প্রস্তুত করাছলেন।. ১৬-১০-১৪ 
তাদ্রখে চৌকিমারা রেলওয়ে স্টেশনে 
এ'রা কিছু অস্ত্র পাবেন বলে আশা 


অরেছিলেন। পুলিশ রিপোর্টে লেখা 


আছে, “তারা রেলওয়ে স্টেশন আক্রম্ 
১৬৪৬ 


" ল্লা্সী হয়। 
- বোমা এবং 'রিভলভার সহ বন্দী হয়। 
নিজেদের 


'করে' লুঠ করে কল্তু কোন অস্ন পায় 


নন!” | 

'২৯-১০-১৪ তাঁখে ‘জশামারু 
নামে: আর একাট জাহাজে আমোঁরকা 
থেকে ১৭৩ জন শিখ সৈন্যের আসবার 
কথা ছিল। পৃলিশের গোপন রিপোর্টে 
গভনমেন্ট পূর্বাহে সংবাদ পেয়ে ১০০ 
জনকে বন্দী করে-বাক'রা পালকে 


মণ প্রতিরোধ করবার-চেম্টা করে। সাব- 
ইন্সপেক্টর এবং পণ্ঠায়েতের নেতা নিহত 
হয়। এদিকে দুইজন বিপ্লবীর মৃত্যু 
এবং সাতজন বন্দী হয়। 

(৫৪) ২১-২-১৫ তারিখে একটা 
সামাগ্রক 


সহ সাতজনকে করে। রাস- 
বিহারীকে পাওয়া যায় নি। গুপ্ত 
সংবাদ অনুসরণ করে বহু জায়গা 
আরও চারজন লোক 


(৫৫) ২০-২-১৫ তাঁরখে লাহোরে 
একজন'হেড কনস্টেবল এবং সাব-ইল্স- 
পেক্কুর গুলীর আঘাতে নিহত হয়! 
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। এই 
মামলাকে তিনটি বাভল্ন ভাগে ভাগ 
করা হয়ঃ 


(ক) প্রথমাঁটতে নেতাদের বিচার 
হম্ন। 


€খ) 'দ্বিতশয়াটতে নেতাদের পর- 
বত সহকমাঁদের 'বিচাপ্স 


কোন কিছু ঘটনা না ঘটা সত্বেও ২৮ 
জনের ফাঁস এবং ২৯ জন বাদে আর . 
সকলের কারাদণ্ড হলঃ | 

ক্রমশঃ) 


মেলবোর্নে 


মেলবোর্ন অস্ট্রেলয়ার একটি বিশেষ 
শহর। এর রূপে দ্বঙে মেজ।জে বতর 
বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন নিউইরকের 
স্কাইস্রেপারের . বৌশঝ্ট হামবূর্গ, 
গরমেন, বনের চাইতে যা ভিন ধরণের । 
র প্রথম ফুগ-উদ্বেধনের 

দিনে ইয়ারার তীরে আদ্হখ এই শহরটি 
দেখলে মনে হয় যেন ম্যাশ্টেস্টার, এডন- 
বরা, লিভারপুলের মত: মেলবোরনও 
একাঁটি ইংলশ্ডীয় শহর, যাঁদও ইউ- 
রোপের বার জাতর বাস সেখানে। 
দিল্লী বোম্বাই বা মাদ্রাজের চাইতে 
একটি “ভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য বোধহয় 
আমাদের কলকাতাতেও আছে- যাকে 
. ধলে বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য। একটা িলে- 
বাঁদ্ত, গরু, মিছিল, ট্রাম-বাস পোড়ানো 
পাণ্ডা আর অন্তঃপ্রবাহী পাপচক্রের 


০০০০ ৰ 


Fey Ee 


র্যাকদের লড়াই । 
যুদ্ধ শেষে বিজয়ী দল এইখানে বসেই 
ভোজে মত্ত হয়োছল। খুব বড় একাঁট 


এমন সময় ১৮৩৭ সালে মেলবোর্নের 
জন্ম হল। 





মেলবোর্নের. 


বছর পরে আমাদের এখনকার গ্রামগ্দাঁল। 
এমন জিনিস যে আজও পাঁথবীতে 
আছে অস্ট্রোলয়ায় সে-কথা কেউ কল্পনা 
করতে পারে না। 

মেলবোর্নের দ্বুত - প্রসার হল॥ 
১৮৩৮ সালের শেষের দিকে তিনাট 


সংবাদপত্র, দুটি ব্যাঙ্ক, তিনটি গীর্জা 


স্থাঁপত হল। তখন এক একর জমির 
দাম আট শ' টাকা। দহ" বছর পর তাত 
দাম হল পণ্ডাশ হাজার টাকা। 
দুর্নঘবার গতি ও বেগ আজও 
মেলবোর্ন অব্যাহত। একরোখা গোঁ 
খুনয়ে যেন এীগয়ে চলেছে মেলবোনের 
মানুষ! কোন উচ্ছৰাস নেই। নিত্য- 
নতুন বাবসা আর শিল্পের সঙ্গে 


একজন বাঁট্ল 


তার ভিক্টোরিয়া রাজ্যে। আর সে চাল্লশ 
ভাগের বোশর ভাগই থাকতে চায় 
মেলবোর্নে । এখানে এসে ইউরোপায়রা 
টাটকা শাঁত, না-গরম, না-ঠাপ্ডা আব- 
হাওয়া, পরিভ্কার আকাশ, রুজ-রোজ- 
গারের খোলা পথ--সবই পায় আশাতাঁত 
ঘকমে। হয়ত অনাৱও এসব আছে। 
তবু মেলবোর্নের প্রতি লোকের যেন 
ঠকসের দুর্বলতা । মেলবোর্নকে তারা 
ছেড়ে যেতে চায় না-যাঁদও কারল্‌টন, 
কাঁলংউড '্িচমণ্ড পোর্ট মেলবোর্নের 
বাস্ততে বাস্ততে তাদের ঘাঞ্জময় 
জীবনযাপন করতে হয়। এ যেন 
অনেকটা কলকাতার নামে ঠাকুরপুকুরে 
বাস করা। অথচ চিত্তরঞ্জন, চৌরঙ্গী, 








প্রসারিত হচ্ছে শহরের কলেবর; দ্রুত 
গড়ে উঠছে একের পর একটি উপ- 
সগর। সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মূল 
শহরের বিকৃতিগুঁলি নাক আত্মপ্রকাশ 
করে উপনগরে, সুঠাম দেহের পক্ষে 
ধশরা-উপাাঁশরার মত মেলবোর্নের উপ- 
নগর জর্ডনাভল ওকপার্ক মোরলস্টোনে 
সে পরিচয় নেই 

সারা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী হওয়ার 

ই ক্ষেপে উঠোছল। কোন্দল এড়া- 
বার কৌশল হিসেবে ব্যাম্ধমানরা এক- 
শদন বেছে নিলেন একটি তৃতীয় স্থান। 
ক্যানবেরা। ক্যানবেরার স্থান আজ 
আদ্বতীয়, রূপে, গুণে, এম্বর্ষে রাজ- 
বাজেশ্বরী, গরীব পিতার কন্যা থেকে 
একেবারে প্াজরাণী। 

বোশর ভাগ লোকের মনের টান 
{কহতু মেলবোর্নের দিকে । ইউরোপ 
থেকে বাঁহরাগতরা আসছে_ চল্লিশ ভাগ 


ধর্মতলার নাগরিক-জণবন ঠাকুর- 
পুকুরের চাইতে কত ভিন্ন । মেলবোর্নে 


যাগান আর পার্কের জমির পাঁরমাণ 
সতেরশ' একর, গাছের সংখ্যা সাতষাঁট্র 
হাজার। তবু এইসব শহুরে পার্ক- 
এলাকা উপনগরের লোকদের কম 
কাজেই লাগে _বরানগর, বেহালার 
লোকের পক্ষে গড়ের মাঠের মত। আর 
মূল মেলবোর্নের লোক? সপ্তাহভর 
ভিড়ের মাঝে ফাঁকা পার্ক, গাছের 
শোভা দেখে দেখে কাঁবত্ব করা তাদের 
ধাতে সয় না। অথচ রাঁববারের ছুটিতে 
শহর ছেড়ে যে তারা কোথায় যায়, সে 
হদিস আমরা পাই না। অস্ট্রেলিয়ার 
অন্যান্য শহরের মত রাঁববারের মেল- 
বোর্নও মৃতের শহর। নেহরুর মতে 
কলকাতা যেমন মিছিলের শহর। 

ব্যাটমেনের কালে মাত্র পাঁচশ' লোক 
নিয়ে যে মেলবোরনের প্রতিষ্ঠা হয়োছল, 
তার আশ-পাশে ছিল তৃণময় অজস্র 
উৎকৃষ্ট জাম। তাই অনেকে দরে- 
অদূরের জমিতে গরু-ভেড়ার কারবার 
শুরু করেছিল। মেলবোর্ন প্রকৃতপক্ষে 
শহরের পপ নিল সোনার খান আবি- 
কারের সূত্রে। এই সৃৰ্র ধরেই অস্ট্টে- 
[িয়া তার উ জড়তা কাঁটয়ে 
সার্বভৌম রাষ্ট্রে পারণত হওয়ার প্রেরণা 
পেয়োছিল। 

১৮৫১ সালে সোনী আঁবজ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টোরিয়া দ্াজযের পত্তন 
ঘটল। তখন ভিক্টোরয়ার লোকসংখ্যা 
আশ হাজার; দশ বছর পর লোকসংখ্যা 
দাঁড়াল সাড়ে পাঁচ লক্ষ। মেলবোর্ন 
হল অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক জীবনের 
ভাত্ত, সারা মহাদেশের আর্থক-রাজ- 
ধানী। খাঁন অণ্টল থেকে মেলবোর্ন 
পর্যন্ত ভ্রস্ত জনস্ৰোত বইতে লাগল। 
সিড্‌নি, টাসমেনিয়া, এডিলেড থেকেও 
দলে দলে লোক এলো মাটি খ:ড়ে 
সোনা কুড়িয়ে বড়লোক হওয়ার জন্য। 





কুকের কুটিরে যাওয়ার পথের ধারে পপলারের সারি 


১৬৮ 





এরই নাম গোল্ড রাশ। তখন সরকার? 
শাসন কায়েম হয় ন, প্রটেকটেড এরিয়া 
বলে খনি অণ্চল চিহ্নত হয় নি। যে 
যেমন পারছে মাটি খণড়ছে, ভাগ্য প্রসন্ন 
হলে সোনা মিলছে। গোল্ড পাশের 
দিনে কিন্তু সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ন যযোৌ ন তস্থোৌ অবস্থা দেখা 'দিল। 
যারা চতুর লোক তারা মাটি থেকে 
সোনা পাওয়ার অনিশ্চয়তার বদলে 
খাদ্য আর মদোর বাবসা শ্‌রু করল। 
তারাও ধনী হল ব্যবসা করে। 

১৮৫২ সালের প্রথম ১ মাসে 
গোল্ড রশ অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই সীমা- 
বদ্ধ ছিল। তারপর সাগরের ওপার 
থেকে এক মাসে উনিশ হাজার লোক 
এসে মেলবোর্নের জাহাজঘাটায় নামল। 
সবাই এসেছে সোনা কড়োবার লোভে। 
এই সোনা কুড়োনো যেন আজও অব্যা- 
হত আছে মেলবোর্নে। তাই আজও 
মবাগতরা আসতে চায় এইখানে_ যদি 
হঠাৎ আশাতণতভাবে ভাগ্য ফেরে। 
বাসীদের নাম হল িগার অর্থাৎ খনন- 
কারী। ভিক্টোরিয়া এবং মেলবোনের 
“লোকেরা একে অন্যের সম্গে দেখা হলে 

করতে লাগল “হ্যালো ডিগ’ 

ঘলে। আজও অস্ট্রেলিয়ায় “ডগ” 
শনন্দর চল কিছু আছে। 
নিহত হলে মেলবোর্নের সংবাদপত্রে 
ছাপা হল-নিহতদের মধ্যে সাতজন 
ছল িগার। 

চার্টল সাহেব অস্ট্রৌলয়াকে 
ফলোনির অধিক ভাবতে পারেন 'ন। 
আর বূটেনের জনসাধারণের মনোভাব? 
তারাও কি আর বেশি কিছু ভাবতে 
পেরেছিল? কিছদিন আগেও ব্যটেনেপ্ত 
ফ্রম-নিঃসম্বল মানুষকে বলতে শুনেছি 
বেশি অসুবিধা হলে অস্ট্রেলয়া ত’ 
আছে। সেখানে চলে যাব। অস্ট্রোলয়া 
যেন পিতাঁপতামহের খাসতাল-ক-_যখন 
খুশি এলেই ভোগদখল নিয়ে বসা 
যাবে! 

তখন জার্মান-বৃটিশে যুদ্ধ হচ্ছে। 
গুতএব অস্টোলয়া থেকে সৈনিক 
মাবক রসদ নিয়ে জার্মান সাগরেদ 
'তকাঁদের ঠৈকাও গিয়ে গ্যালপলশন্ত। 
--তাই ত’, সাত সাগর তের নদীর পরে 
ওরা আমাদের কে যে আমাদের প্রাণ 
দিতে হবে ওদের প্রাণ রাখতে? এলো 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । জ্াপানপরা উত্তর 
তখন অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব সৈন্য 
চার্চলেরর নির্দেশ পালনে রত। তাদের 


লম্বা চুলওয়ালা বাঁটল্‌-ভাবাপন্ন মেলবোনে“র যুবক 


দৈশে পাঠাবার দাবি উঠলে চার্চল 
গররাজী হলেন। তখন অস্ট্রেলিয়াতে 
আরও জাতীয় চেতনা বাড়ল। চার্চলের 
1তরোধানের প্র তাঁর স্মৃতি-তহবিল 
গঠনের বিরোধী কিছুসংখ্যক অস্ট্রেলীয় 
লোক অনেক উষ্মা প্রকাশ করেছিল। 
অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার কর্ণধারদের 
দিকে ।  বৃঁটিশরাজের খেতাব-পাওয়া 
স্যার রবার্ট মেনাজস চার্চলের মত্যু- 
দিনে লণ্ডন বেতার ভাষণে বলেছিলেন 
-এই লণ্ডন, আমাদের লণ্ডন ইত্যাদ। 
তখন কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় অনেকে বলা- 
বলি করোছল-লণ্ডনটা আবার 
আমাদের হল কি করে। বিলেতি 
সাহেবদের চোখে আমরা আজও ত' 
1ডগার- আফ্রিকার -নিগার আর 
স্বর্ণয্গের সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রে- 
[লয়াতে নতুন দরাণ্ট্রচন্তা আর রাজ- 


১৬৯ 


নশীত বোধের উদয় হল। নিজেদের 
গড়া আইনে দেশ শাসন হওয়া ভীঁচত্ত 
বলে ডিগার অস্ট্রেলিয়ানরা ভাবত্তে 
লাগল। সাগর পারের শাসন তাদে্ছ 
কাছে মনে হল অর্থহীন। হয়ত সোনা 
আবিষ্কার না হলে অস্ট্রেলিয়ায় এত 
লোকের আগমন হত না-অস্ট্রোলঃ 

শুধু কয়েদীর কলোনি হয়েই থাকত! 
জাতীয় সত্তা দানা বাঁধার জন 


একউুখান রক্ষণশীলতা 
খানি দার্টের ভাব আছে 














জহত অক উঠার লা | বকের কাছে; তাহ বদ হর? মুখোমুখি মৃত 
বীভৎস বিদ্রুপ! তারাহণীন স্তম্ভিত আকাশে বাদ নিই একবার? বাটা বড়ো শত যে, তাই ॥ 
কেন আনো '্বদ্নের শু্ুষা? স্থবির ধূসব্র 

অং্পীকারে আঁকা 







হানার বিদ্বাদ হয়ে আসে 
রন্তগুলো দেখে মনে হয়, লাল নয়, তবে কীট =" 
আগনটা সদা হয়ে আসে, রন্তও কি তাই? 


























॥ দেওয়ালের হলুদ রঙ, জাল, নল হয়ে আসে, 
ভর পেয়ে যাই ফ্যানের 
মনে মনে ভাব, জালগ্নে ভয় লাই নি তো এতো? 


1 তাই বলে, বিচারবৃদ্ধি হাক ফ্যনটাকে তো নামতে 
বাল নি একবারও; : স্থির করোছি যাঁদ নেমে আসে, সরে যাব আমি) 
- বেচে দক্ধে, : মৃত্যুর আস্বাদ নেবোরেশনের লাইনে দাঁড়য়ে॥ 


॥ চালের কাঁকর, পীলশের গুলী, EEE 5 
একই সঙ্গে ল্টবো, তাই মনে হয়, জীবনে বাঁচাটা, 
একান্ত দরকার; প্রেম প্রেম খেলবো না আর॥ 


॥ ‘প্রিয়ার হাঁস মোটেই ভালো লাগবে না এখন; 
রেশন, বাজার, বাস, দুধ, সবাই লাইনে দাঁড়য়ে”* 
ক্স ক বনলতা! তোমায় নয় ॥ 






আর জনক ভালবাসি, সলকে ভাল- 
ৃঁ ভালবাঁসি। _ছংয়োছ, আমি বাঁটলকে স্পর্শ 

[ঃ | ছোকরারা Sf বাঁট্‌লদের গান শু. হয়েছে। করেছি! আমাদের হেমন্ত পু 
চে ধাত লা চলি; দেখে বিরাট হলঘরে বেসামাল হল্লা চলছে। লতা মু্গেশকর গান গাইলে, পি 
কা সে গর্জনশীল কোলাহল থামবার নয়। সরকার ম্যাজিক দেখালে কি এমনি 
ৃ সবর আজ এ দৃশ্য চোখে একজন সাংবাঁদক সইতে না পেরে অবস্থা কখনও হয়োছিল ট আর রাজ- 
ওপরে। অস্ট্রেলিয়ার কৃঁষ্টকেন্দ্র মেল- ছিলেন_-শাট আপ! সঙ্গে সঙ্গে পাশের ০০৯ খইজে- 






রা আজও তাতে মোহাচ্ছন্ন। 
ৰীল আগমনের আগে মেল- ' 
র্নের সে কি প্রস্তীত। প্রাঁত রবি- 


৮ sl A 
র দিন। শহরে বাঁটল পরচলো রে pe a এরা রাখে আর তাদের পেছনে মেয়েরা পাগল 
শপ তি চালু হয়ে গোল +শহ্র প্রবেশে য়ের বয়সী, , প্রেমিকা হয়ে ছোটে। চুলওয়ালা এই যুবকদের 
নে তন লক্ষ নগরবাসী  বাঁটল- রোমিও জনমনমোহনকারণী। প্রেগি- - মধ্যে তারা ডি প্রাতচছায়া ২৮ 
হাতে মজিদ রোডও? সবাই শলা, আর বুড়োরা বলে ব্যঞ্গচ্ছলে- এলেই ৬ 
মৃহুর্জহ ঘোষণা, শুনছে-এই যে. সামনে বলার হিম্মৎ কারও নেই। দল- মেলবোর্নে এ বাটল-চূল রাখার 
পেশছাল; এই তারা বদ্ধ শীলাদের বিব্ান্তভাজন হওয়া দীক্ষা নিয়ে ফিরে যায়। রোমে ' 














; এই যে গাঁড় রওনা াধমাদের কা নয _ক্লোমান সাজার বদলে একেবারে রোমিও 
গান: শুরু হল. সৌদন রিসেপশন হলে আঁভ- সাজা আর কি!- ৃ 


RP 





ধা ইংরাজের জিভে । 


'লীধারণ মানে পড়লো ঈওদাগরের মুখে অঙল-বদল বাণিজ্যের বক 


মহা বিপদে । জনজাঁবনে প্রায় এক সংকট বর্ণনা পাওয়া যায়--.. 


দেখা দিল বললেও চলে ॥ 

চিন্তিত ব্যবসায়কুল এক বৃহৎ সভা 
ডেকে আলোচনায় বসলেন। অনেক চিন্তা 
এবং বিচার-বিতকের পর প্রধানত এই গোল- 


মরিচ সমস্যার সমাধানকল্পে ভারতে বাণিজ্য 


বিস্তারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ১২৫ 
জন মাত সদস্য নিয়ে গঠিত হলো ইংরাজ 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানণ। চাঁদা তুলে সংগৃহণত 
হলো ত্রিশ হাজার একশো তোঁত্রশ পাউন্ডের 
মতো মূলধন এবং সয়াজ্ঞী এলিজাবেথের 
স্বাক্ষরিত মার পনেরো বৎসরের জন্য ভারতে 
বাণিজ্যের অনূমাঁত নিয়ে 'ফেলকন' নামে এক 
জাহাজে হাজার চষ্লিশ পাউন্ডের মতো মালপত্র 
চাপিয়ে ভারতের উপকূলে এসে নামলেন 
ইংলস্ডের বাঁণকদল। রি 


পড়বে টান। কালচক্র বিচিত্র । বড়ই বর্রগাঁততে 
ভার চলাচল। কিন্তু সে কথা এখন থাক-- 
পণ্য বলতে ইংরাজরা সাধারণত আনতেন 
' কাচ, টিন, লোহা ছিটের কাপড়, মোটা পশম, 
মনোহারী জিনিসপন্র। 
-- বস্রশিল্পের দেশ ভারতবর্ষ। বিলিতি 
কাপড় তাই খুব বেশি একটা সমাদর পায় 'নি 
এদেশে। কিন্তু অপরাপর পণ্য, বিশেষ করে 
লোহা, উল্লতধরণের অস্-শস্ত এবং সৌখাীন 
মনোহারী জিনিসপত্রের খুবই কদর ছিল। 
প্রথম দিকে পণ্যের বদলে পণ্য দিয়েই চলতো 
্যবসায়ক লেনদেন। দিসের বদলে কোন 
জিনিস ক পরিমাণ পাওয়া যেতো আজ আর 
সঠিক করে তা জানবার কোনো উপায় নেই। 
তথাপি চতুর্দশ শতকের কবিকক্কণ মুকুন্দ- 
সনের চণ্ডীমপ্গল কাব্যে বাণিজ্য-বারী ধনপাত 


৯৭১ 


কুরঙ্গ বদলে তুরজ্গা পাবো 
নারিকেল বদলে শঙ্খ. 

বিরঞ্গ বদলে লবঙ্গ পাবো 
শৃষ্ঠীর বদলে টঙ্কই 


মেনে নেওয়া যেতে পারে। 
Hughiv the best time to bi 












ক 
1015 cloths and several sorts 
f striped stuffs. In July and 
Ugust 7160) hemp and flax. 
7) December and January long 
epper, oil and rice of the 
Second growth. In September, 
October and November all 
“things are very dear, being 
‘the “time of shipping and in 





















‘which we receive in those 
goods 192 which money Was. 
given but in the months a fore- 


ক, এমন কাপড় মানুষের তোর নয়, হয়তো 
বা কোনা হুরাী পরী দেবদূত, অথবা কোনো 
কউপতক্গের সৃষ্টি বলে 'বভ্রমও উৎপাদন 
করোছিল। 

[পটের ডেচপ্যাচ থেকে জানা যায়, পশম 


-বাঁণকরাং এদেশ থেকো। 


একমাত্র ১৬৬৪৫ 


ইংল্যান্ডে । 


হূগলপর এই বদ্ররশিজ্প এবং কোম্পানীর 
কেনা-কাটার মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া 


খাবে গ্যাকম্পট্‌ অফ দি ট্রেড অফ হুগলী 


প্রল্থ থৈকে--/Accompt of the Trade 
a Hugley) 

“About Hugley there 
live many weavers who weave 
cotton: cloth and “cotton and 
Tessar or Herba of several 
sorts and from the parts there- 
about there is brought silk, 
sugar, opium, rice, wheat, 0yle, 


“butter; course, hempe; gumeys 


and many other commodities. 
The way of procuring these is 
to agree upon musters with 
the merchants of Hugley or to 
send Bannians who can give 
security, to buy them, on our 
Becounts in the places where 
they are made or procurable 
at cheapest hands, and whether 
é use one way or other we 
give passes in the” English 
name for the bringing those 
goods free of custome and all 
those places have so great 
a convinience that most of the 
goods are brought by water, 


unless from the Places near” 


unto Hugley which lye thwart 
the country. 

The goods we sell in Hugley 
by merchants there are upon 
time, or ready money but which 
way soever it is that we sell 
them we gire passes and send 
them out in our names to 
avoid the merchants paying 
custome, which otherwise they, 
১৯৭২ 


Es 


ভার এই শিল্পকে ধংস: নববায় মজে: 
এই. কোম্পানীর - কর্মচারীদেরই : লোভ-লালসা 
তথা নৰ্মম অত্যাচারের কাঁহনী। শান্ত সণ্চয় : 
এবং রাজা স্থাপনের পর খুব অল্প সময়ে 


সবল সমাদরধন্য বিশ্ববিখ্যাত এই িল্প- 
পণ্যটির ওপর। বাংলার বস্ত পাঁথবীর 
বাজারে সোনার দরে বিকোয়। অতএব 
উৎপশিড়নের এক অধ্যায় ঘনিয়ে এল নিরীহ: 
শুপর। : চড়া হারের সুদে দাদন জোর করে 
ধাঁরয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হতো তাদের 
দয়ে। দাৰি করা হতো এত কম সময়ের 
মধ্যে এত বোঁশ কাপড় যে তা বুনে ওঠা প্রায় 
অসাধ্যই ছল তাঁতীদের পক্ষেঃ এদিকে 
ধৃনা্দষ্ট সময়ের ভেতর প্রাপ্য কাপড় পাঁর- 
শোধ করতে না পারা পর্যদ্ত- অন্যন্ত কাপড় - 
বোনা, বিুয় করা, এমন কি মজুরী খাটা বা. 
অপর কোনো কাজ করা প্যন্তি নিষেধ ছিল 
তাদের ।' ফলে একদিকে সংসার হতো: অচল 
অপর দিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের অকথ্য 
অত্যাচার। মারধোর, জোর করে আটক করা 
ধর্ষণ, বলাংকার এমন কি মা-বাপের সামনে 
অথশপশাচ কর্মচারী সম্প্রদায়? বাগ্মীজেষ্ঠ 
ইংরাজ মনীষী এডমশ্ড বাকের নিভর্টক 
কঠোর উক্ত দিরগাণাল' হযে সস 4 
প্রসঙ্গে | 
“The children were টিটি 
almost to death in the presence 
of their parents... and these 


‘virgins were publicly violated 


by the lowest and ইসি 


of the human race. 


Burke; 1788. 
অত্যাচার অসহ্য হলো। 'নরুপার নর- 


নারী 'শিশরে আর্তনাদে ভরে গেলো আকাল। . ৃ 


নামেমার নবাব, বাংলার শাসক শা নির্বকার॥ 


কাল হয়েছে। হাত "দিয়ে তাঁত ধরবার সাদ 
যতদিন তাদের থাকবে ততোদিন মুক্তি নেই 
শী শা ক মরি 

















তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করে বাংলা-বিহার, 
উঁড়ষ্যার সমস্ত লবণ উৎপাদকদের কাছে এক 


কোথাও 'বারু করা চলবে না। 

লবণ ক্লয়-বিক্রয়ের মূলোর ক্ষেত্রেও এক 
স্বেচ্ছাচারী আইনের প্রচলন করলেন 
কোম্পানী । সাধারণত ১০০ মগ লবণের দাম 
ছিল সেকালে &৫ থেকে ৬০ টীকা। সে 
জায়গায় ১৫ টাকা মাত্র দরে বিক্রয় করতে 
বাধা করলেন উৎ্পাদনকারীদের এবং পৃনঃ 
সেই লবণই দেশীয় মহাজনদের কাছে 'বক্য় 
করা হতে লাগলো ১০০ টাকা দরে। দেশর 
বাবসাদররা আবার তারও ওপরে লাভ রেখে 


মণ লবণ বিক্রয় করে লাভ তাঁদের খুব বেশি 
কিছ থাকতো না। ফলে বৃহ আকারে বড় 











এম কেতা কেন্পান বা দাম দে তাত 


The first was the private 


commenced. in the beginning 
)! “June 1765 between Lord 
live, Messieurs. Summers, 
es and .Verelst, each one 
rter part for purchasing 


nonopoly in partnership which . 


মাশুল দিয়েও লবণ '{বক্রয়ে প্রচুর লাভ হতো 
কোম্পানীর? ১৭৬৬ খস্টাব্দে কেবলমাত্র 
লবণ বেচেই আয় হয়েছিল প্রায় ১৩ লক্ষ 
টাকা! শুধূমান্ত লবণ শুজ্কেই ভারতবর্ষ থেকে 


- কোটি কোটি টাকা লাভ করেছেন ইংরাজ 


সরকার ১৭৮০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত 

প্রাপ্ত লবণ শুক রাজদ্বের একটা মোটামুটি 

হিসাব এখানে দেওয়া গেল 
১৭৮০ খস্টাব্দ- ৪০,০০,০০০২ টাকা 
১৮১০ খস্টাব্দ--১১,৭ ২,৫৭০০২ টাকা 
৯৮১২ খু্টাব্দ__১২,০০,০০০০, টাকা 
৯৮২১ খস্টাব্দ--১২,৮৪,০৮০০২ টাকা 
১৮২৬ খস্টাব্দ--১৫,৮৮,৬০০০২ টাকা 
১৮২৯ খস্টাব্দ__২৫১৮২,০০০০, টাকা 
১৯০৭ খস্টাব্দ_৪৬,০৪,৬৫৭০, টাকা 
১৯১৬ খস্টাব্দ_-৬৮,৪৩,২৪৬০, টাকা 
১৯২১-২২ -- ৬৪,৪৭,৯৮০০. টাকা, 
















লবণের ব্যবহার! একদিকে বিদেশঈ ব্যবসায়ী" 


কন্তু পশু তো দূরের কথা দুর্মুজ্যতার জন্য. 
দরিদ্র তথা মধ্যাবত্ত ঘরেও বন্ধ হয়ে গিয়োছল 


দের লাভের ঘরে জমার অঙ্ক স্ফীত থেকে. 
স্কীততর হয়ে উঠতে লাগলো কোটি কোট 


ডাকার সংযোগে, অপর দিকে স্বাস্থ্য তথা: 


শরীর গঠনের আতিআবশ্যিক উপাদানাঁট 
পর্যন্ত হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ তলে তলে 


ঞাগয়ে চলতে লাগলো রোগ শোক ব্যাধ 


দারিদ্র পঙ্গত্ব--তথা কর্মক্ষমতাহপনতার পানে। 
গবাদ পশগীল হারাতে লাগলো তাদের দুধ, 
প্রজনন তথা পরিশ্রম করবার ক্ষমতা । 
হারালো শ্রী স্বাস্থ্য সম্পদ) জামির ফসল, 


উৎপাদনের সামর্থ্য সমত হয়ে আসতে. 

একদা সাগর... 
পারের একদল আঁধবসীর খাবারের থালায় 
মশলার  ঘাটাঁততে সমুদ্র ডিঙিয়ে বাঁণজ্য : :... 


লাগলো দিনের পর দিন। 


করতে এসেছিল যারা, ক্ষমতা হাতে পাওয়া 





Jarge quantities of salt that 
Was in. the hands: of সি 








মাতই লক্ষ লক্ষ দাঁরদ্র পরদেশবসীর ভাতের... 
উপরে নূনের সম্বলটুকু হরণ করতে তাদের 
বিবেচনায় বাধলো না, বিবেক সাড়া দিল না, 
মনধ্যত্ব মূদূতম. আহতও হলো না মানুষের 


১৯২৩-২৪--৭৩,১৪,৬৫১৯, টাকা, ১৯২৫-২৬ 
৬৩,৭০,৩৫৬০২ টাকা, ১৯২৬-২৭ 
৬৭,২৮,৬২২৩, এবং ৯৯৪০-৪১-এ 
৮৭,৫৯,৪০০৮ টাকা লবণকর থেকে রাজকর 


শত হি 


ৃ betelnut and tobacco 


















as established. ?  (Considera- 
2 of ‘Indian Affairs). 

এবং শনষ্ঠুর এই একচেটে ব্যবসা 

কোম্পানীর ইংল্যাপ্ডের ডাই- 

করেন 'নি। 




















:: সব গন্ডগোল থেমে গেল। বালতি 
কর্তাদের বিশেষ সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না 
আআর।. অত্যাচারের অপরাধ সম্ভবত কান্টন- 
আলোই পরিশোধিত হয়ে গেল তাঁদের কাছে। 
৯৭৮৯ খস্টাব্দে চাল: হল কুখ্যাত লবণ 


ভারতীয় প্রাতি-. 


বৃটিশ সরকার ॥ 


লবণ ব্যবসা ইংরাজের হাতে একচেটে হল 
শর কাপড়ের মতো এতেও. আমদানী হতে 
লাগলো. নানাবিধ অত্যাচার আর অনাচারের। 


' নোংরা অস্বাস্থ্যকর জলা আর জন্গলময় 


অঞ্চলে কারখানা তোর করে জোর করে দাদন 
খাইয়ে বিনামূল্যে ব্যাগার খাঁটিয়ে কখনও বা 
চা বাগানের আড়কাঠি পদ্ধতির মতো করে 
শ্রমিক সংগ্রহ করে জোর করে খাটানো হতে 
. লাগলো তাদের! প্রতি কারখানায় সল্ট এজেণ্ট 
নামে কোম্পানীর যে কর্মচারী নিযুক্ত হতেন, 
অত্যাচারের সঙ্গেই তুলনীয়। 

লবণের দামও চড়োছল অভ্যাধক। 
নবাব অমলে যে লবণের উৎপাদনকর ছিল 
আড়াই থেকে. € টাকা, কোম্পানীর কালে 
তারই কর বাড়িয়ে বাড়িয়ে চড়ানো হয়েছিল 
৫০০ থেকে ৫৫০ গুণ। অত্যধিক দাম 
চড়িয়ে দেশ লবণকে কোণঠাসা করে ফেলতে 
না পারলে বালতি লবণ চালানো যাবে না 
ভারতের বাজারে। কাজেই ১৮০৬-৭ 
খস্টাব্দ নাগদ দেশী লবণের দাম চাঁড়য়ে 


 চাঁড়য়ে দাঁড় করানো হল মণকরা ৩৮৫ থেকে 


৪৬৯ টাকা পর্যন্ত! হাহাকার পড়ে গেল 
সারা দেশে। বহু জেলায় লবণের ব্যবহার 
বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। দরিদ্র - জনতার 

অন্নগ্রাসের ন্যনতম উপকরণ হলো অপহৃত। 
লালের মতে কেবল মার শরীর 
টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রতিটি মানুষের মাথা 


S১৭৪ 


প্রাত এই  নিষ্ঠুরতম নীচতার 'নগ্ন 'প্রকাশে। 
প্রাতবাদ কিছু কিছু হয়েছিল। যাঁরা 


. করোছলেন তাঁদের মধ্যে বোঁশর ভাগই বুদ্ধি- 


জবা তথা সত্যানষ্ঠ ইংরাজ মনশষী। 
উইিয়ম রস লখোঁছলেন, পাঁথবীর মধ্যে . 
একমাত্র ভারতবর্ষেই নৃনের ওপরে শক 
আদায় করা হয়। আর তাই সারা ভারতের 
লক্ষ লক্ষ অধিবাসী তাদের কুটপরের পর্ণ 
আচ্ছাদনে বসে একদিকে আঁতবার্ধত করতার 


গৃণে যাচ্ছে, অপর দিকে তাদের লবণ অভাবে 


অপুষ্ট ক্ষুধার্ত গবাদি পশুগুলর সঙ্গে 
নিজেরাও হয়ে আসছে জীর্ণ রণ বক্কাল- 
পার! 

লোককে খাটয়েছি এবং তারপর সেই লবগ 
তাদেরই কাছে দ্বিগুণ চতুর্গশ এমন কি 
পাঁচ গুণেরও আধক দরে বিরুয় করেছি। 
জন রুফো্ড, ফ্রেডারিক হ্যালডে, রোঁভানউ 


- বোর্ডের সেকরেটারণ স্যার বিডন বিশেষ করে 


বেঙ্গল গেজেট-এর সম্পাদক জেমস অগান্টাস 
হাঁক বারবার তাঁরভাবে কঠোর ভাষায় আক্রমণ 
করেছেন কোম্পানপর তৎকালীন লবণব্যবসায়ী- 
দের। প্রধানত লবণ ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা 
উপার্জনের ফলাও ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করার 
জন্যই ওয়ারেন হে'স্টংসের সঙ্গে বিবাদের 
সূত্রপাত হয় মহারাজ নন্দকুমারের। যার. 
ফলস্বরূপ হিজলশর আর এক লবণ ইজারাদার 
কামালউদ্দশনের সাক্ষ্যে আনা মিথ্যা মামলায় 

















দোষী সাব্যস্ত হয়ে প্রাণ দিতে হযোছল 
মহারাজ্জকে। 

হোস্টংসের আর এক প্রবল শন: ছলেন 
এই জেমস হিকি। তাঁর বেঙ্গল গেজেট-এব 
হ্যত্গ-ব্দূপ আব বাক্যবাণের জহালায় আঁতম্ঠ 
হয়ে আব এক. লবণ কারবারী পিটার বীঁডকে 
পৃঞ্ঠপোষক করে আর একখানি কাগন্জ বার 
ফবেন হেস্টিসে ইন্ডিয়া গেজেট। নুনেৰ 
ব্যবসা কবতেন বলে পটার রশ্ডকে পটার 
নমক আখ্যা দিষোছলেন হিকি। 

জালিযাতৰ জাল মামলায় মহারাজ 
মন্দকুমাবেব ফাঁসি হওয়াব পর এ সম্বন্ধে যা 
লিখোঁছলেন হাক সাংবাঁদকতার ক্ষেত্রে 
ধনভশক সত্যবাদিতার তেমন নজ্রীর আনরকের 
মুগের সংবাদপত্লেও খুব বোশ পাওয়া যাবে 
মা। তান িখোছলেন-_ 

Clive was made a peer in 
England though he committed 
in Bengal the same crime for 


Thich we hanged Maharaja 
Nanda Kumar. , 
ফল ভাল হয় না হোঁস্টংসের কোপে 


পড়ে বন্দী হতে হয়েছিল {হাঁক সাহেবকে! 
আব তান মুক্তি পান 'নি। জেলের মধ্যেই 
তাঁর মৃত্যু হয় এবং ১৭৮২ খস্টান্দে উঠে 
যায তাঁর কাগজখান। নিভরকি ন্যায়ানচ্ঠ এবং 
সত্যকার একজন মানবদরদবৃপে ভারতবাসাী 
দচরফলই স্মরণ করবে 'হিকি সাহেবকে। 

তথাঁপ এইসব আপাতত নিষেধ নিন্দা 
এবং প্রাতবাদ সবই ছিল ছোটখাট, এদিক 
খাঁদক থেকে ওঠা খণ্ড খন্ড খুচরো 
আওয়াঙ্গ! কোনো ফল হয় নি তাতে। বরং 
একই সময়ে একজ্দন ইযল্যাপ্ডবাসণ যখন গ্রহণ 
কবেছে বছবে প্রায ৪০ পাউণ্ড লবণ, একভ্্রন 
পর্তুগাঁজ ৩৫ পাউন্ড, একজন ফ্রান্সের অধি- 
ধাসী ২৮ পাউণ্ড, এবং একজন ইটালিয়ান 
২০ পাউণ্ড, তখন ভারতের মতো গ্রণন্মপ্রধান 
দেশেঁযেখানে নাক লবণের প্রয়োজন আরও 
বোশ, সেখানকার মানুষের ভাগ্যে জুটেছে 
মাত ৮ পাউণ্ড, তাও সকলের নয়। 

॥ ১৮৪৮-৪৯ খস্টাব্দে বাংলার ব্যবহার্ষ 
যত. নূন তব শতকরা ৭৩ ভাগ দেশেই তৈরি 
হতো বাদ বাক ২৭ ভাগ আসতো বিদেশ 
থেকে, কিন্তু ১৮৬৯-৭০ থস্টায্দে মান ৫ 
ভাগ লবণ বাংলাষ প্রস্তুত হতো বাক সবই 
ধুবদেশ থেকে আমদানী কাবণ ইতিমধ্যে 
কোম্পন ভারতীয় জনতার নুন তৌব্র আইন 
কবে নিষেধ কষেছেন। ১৯২৭-২৮-এ দেড় 
কোটি টাকাব কেবল নুনই আমদানী হয়েছিল 
দেশে। অথচ ভাবতবর্ষেব প্রায় তিনাঁদকেই 
সমুদ্র। শাসনের নামে শোষণ এবং বাণিজ্যে 
নামে দস্যবৃত্তিব এমন উদাহবণ ইতিহাসেও 
খুব বেশি নেই। 

প্রকৃত প্রতিবাদ এসৌছল এর অনেক 
পবে। অর্ধনগ্ন বিস্তপদ কাঁটবস্ত মাত্র সম্বল 
এক ফক'ঁরেব কন্ঠে ধ্বানত হয়ৌছিজ এক 


ব্রাদাপ কঠিন আহবান। আসম্দ্রে হিমাচল 


১৯৩০ সাল, লবণ আইন অমান্য 
আন্দোলন--কিল্তু সেকথা এখন থাক। 


যদিও লবণের বাবলা দেশপী-বিদেশণ সব 
বাঁণকদেব কাছেই লক্ষত্রীর আগমনের 'সংহ- 
দুয়ার বিশেষ ছিল। এবং শুধু কোম্পানীর 
আমলে নয় মুসলমান আমলেও লবণের 
ব্যবসা যাঁরা কবতেন অর্থে সাসর্ধো বাঁণক- 
কুলে তাঁরা কুলপাঁত ছিলেন বললেও চলে 
এবং মালক-উল-তজ্জব অর্থাৎ 'াঁণকরাজ” 


বা নুন খোটশতে খেটে লবণ উৎগাদন করতো 
যাব, হাতে-পায়ে গান্ে-গতশে গাবিজ্রম কনে 
ববসাটিকে লক্ষীমন্ত কৰে তুলতো যায়া, 
সেই মলঙ্গী কিংবা লবণ শ্রতিদেশ দাবি 
দশা কিন্তু ঘুচভো না কেনো দিনই! পুরে। 
৯০০ মণ লবণ উৎপাদনের হকুবাী হিল মাহ 
২২ টাকা। তাব মধ্যেও আবার প্রাব অর্ধেক 
অংশই ধবে দিতে হতো নিযোগ যাবা করেছে 
সেই দালালদেব। কোনো কোনো ক্ষেতে 
মজুবীব টাকাব পাঁববতে প্রজাবাল প্রধাঁভভে 
ছু কিছু আবাদী জমি দেওষব্‌ প্রথা ছিল। 
কিন্তু সেখানেও অর্ধেক ফসল দিতে হতে 
জমিদারকে। ফলে মলল্দীল টিকে 


খেটেই যেতো! সাংলাবক চ্বান্থগ্য বা 


এই উপাধিতে ভূষিত হতেন! তথাপ খালাড়ী দুটো পরসাব মুখ কোলো দিনই দেখতে 
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চল ক্ৰশলেনী| ৮্উচ্জে হুল্মল!, 
হানে শুক্ল লা সচ্্ক তেল হ্যা 


কি ক'রে আমার চুলের চটচটে ভাব চলে গেল,--চুলে এমন বনী 
আভা ফুটলে!? আর এমন সুন্দর চুলই বা হোল কি কয়ে? 


আমি যে নিয়মিত-কেয়ো-কাঁপিন তেলই মাথি। 
'কেয়ো-কাপিন ব্যবহার করলে চুলের গোড়া শক্ত হয় 
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সবার দাথাও ঠা থাকে। আই একপিণি কিনুন। 1৮২১ * 





টেট দে'জ মেডিকেল ষ্রোর্স প্রাইভেট লিঃ 
টিসি কলিকাতা * যোত্বাই * 'দিচী * মাদ্রাজ ০ পাটনা ০ গৌঁহাটি ও 
কটক * জাপুর * কানপুর * দেকেন্রাবাদ ৭ আন্বাণা * ইণোর ই, 
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পেতো-না তারা। সাবা বাংলাদেশে প্রায় ১৪ - 
হাজ্বাবের মতো মলহ্গী লবণ তোরতে িষন্ত 
ছিল সেকেলে, এবং গড়পড়তা তাদের মাথা- 
পিছু উৎপাদনের হারও ছিল প্রা ৩৩ মণ। 
ঠঁকন্তু তাতে তাদের কিছ স্মৃবিধা হয় নি? 
গ্ারিদ্য এবং দুদশা তাদের সমানই ছিল। 
৯৭৯৩ ঘস্টাব্দে লর্ড কর্ন ওয়ালিশের হস্ত- 
ক্ষেপে এই অসহ অবস্থার কিছুটা প্রাতকার 
হয়েছিল বলে জানা যায়। 

লবণের পরই আসবে নীল প্রসজ্ণ। 
হুগলী জেলায় নলের চাষ শুব: হয় সম্ভবত 
৯৭৮০ খস্টাব্দে। কিন্তু ফলাও কারবার- 
জ্ুপে তখনও শুরু কর! হয় নি একে! মিঃ 
- ধৃপ্রনসেপ নামে এক সাহেব নলের ব্যবসাকে 
একটি লাভজনক ব্যবসারূপে করে দেখান সর্ব" 
প্রথমা তার পরেই ১৭১৯৫ খৃস্টাব্দের তেইশ 
আইন, ১৮২৩ খস্টাব্দের ছয় আইন, এবং 


"১৮৩৬ খনস্টাব্দের দশ আইনের বাঁধনে ফেলে, 


বিলম্বে একটি সর্বব্যাপী শোষণযন্লে 
লাঁরণত করা হয় ব্যবসাটিকে। 

মসলিন-শিল্পণী তাঁতী এবং লবণ-শিল্পী 
মলঙ্গখদেরই মত দাদন খাওধান হতে লাগলো 
লগল-চাষীদেরও। 
প্রাপ্য মজুব পরিশোধ করবার সময় বীজের 
দাম, চুক্তিপত্রের স্ট্যাম্পের দাম, দাদনের টাকা 
খবং তার সংদের হাব প্রভাত নানা ফ্যাকড়া 
ধার করে হিসেবের এমনই বেডাজাল বিছানো 
হতো যে বেচারা গরাঁব চাষীব মজদরী তো 


মারা যেতোই, উপরন্তু নতুন কিছু ধাশের " 


বোকাও চাপতো তার ঘাড়ে। তার পরেও 
ছিল হাল বলদ কেড়ে নেওয়া, জোব করে 
ধরে নিয়ে গিয়ে শ্যামচাঁদ নামক চাবুকেব 
প্রহার, জোর করে ধানের জমিতে নীল বুলিয়ে 
দেওয়া, ঘরের মেয়েদের টেনে নিষে শিয়ে 
তাদের অদ্দ্রমহানি ইত্যাদ-ফলে নলকর- 
গিরোধশ এক আন্দোলন গড়ে উঠোঁছল এ 
সময়ে। , 
মাঁলদপরণের লেখক শ্রীদীনবন্ধু মিত্র। 
দেশের সাধারণ অগণিত মানুষ ছাড়াও 
চমরণীয় ব্যান্ধদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল 
অধ্স্দন, হরিশ্চন্ত্র মুখাজ% রেভারেশ্ড লং 
প্রভৃতি! মাইকেল .নীলদ্পণের ইংরাজী 
অনুবাদ কবেছিলেন এবং লং সাহেব লিখে 
দিয়েছিলেন ভার ভূমিকা। 
তাঁর জেল হয এক মাস এবং হাজার টাকা 
জাঁরমানা। জবিমানার এই টাকা মহাত্মা 
ফালশপ্রসাব সিংহ 'দস়েছিলেন। 

যাই হোক শেষ পর্যন্ত নল চাষ বন্ধ 
হয়েছিল দেশে। অবশ্যই কেবলমাত্র আল্দো- 
লনের জোবে একথা ভাবলে ভুল করা হবে। 
সুলভ স্বল্পমূল্য এবং স্থায়ী রং বিশিষ্ট 
মাসায়নিক নীল আবিষ্কার হযোছল এই 
সময়েই। প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে 
গার্ল না ভেষজ নীল? খবচখবচ 
পুষিয়ে পর্বের মতো মোটা লাভ আর 
থাকাছল না ইংরাজ্ব বাপকদের। অধিকন্তু 


প্রাণঘারণের উপায়স্বরূপ। রি 
ডাঃ রকসবার্গ - সর্বপ্রথম: সচেতন হন এই, 
তিন অপরাপর ইংরজ্র: 


কিন্তু অবশেষে তাদের 


যার মুখপাত্র ছিলেন প্রাসদ্ধ নাটক 


সেই অপবাধে ' 


- দীন্তঁহক বসদেত? 


ভারতবাসীর আন্দোলন এবং অভ্য্থান 
উভয়ত মলিযেই নাল চাষ বন্ধ করে দেবার 
সম্ধান্ত নেন বাঁণককুল। নইলে শুধুমান্র 
আলোলন করে এত সহজ্জে নোষানো যেতো 
কিনা কোম্পান*বাজকে সে নিষে সন্দেহেব 
অবকাশ আছে লুনিশ্চিত। 


প্রধানত শিল্প তথা শস্যসম্পদ দেখেই 
হ:গনাীকে কী অফ বেঙ্গল বলে আঁভাঁহত 
করেছিলেন 'ইং্রাজ বণিকবা। শিল্পসম্পদের 
মধ্যে কাপড় লবণ ও নীল ছাড়াও ছিল পাট- 
জাত পণ্য। পাট চাষ আত প্রাচীনকাল 
থেকেই চলে আসছে বাংলা তথা হুগলণতে। 
পাট থেকে দাঁড়দড়া দলো রাশ, নৌকা কিংবা 
জাহাজের পাল কাছি এমন কি পাটেব কাপড় 
(ভোর হতো এখানে । জোলা যুগ কাপালশ 
প্রভাতি সম্প্রদায়ের এই শিল্পগ্ীলই ছিল 
১৭৯৯ খস্টাব্দে 


* 


শিল্পাট জম্বম্ধে। 
বণিক্দেরও দৃম্টি আকর্ষণ করেন। খ্ছব 
বোশাদন গেল না এই 'শল্পটিতেও গ্রাতীত 
হলো ইংরা্ন আধকাব। 
খস্টন্দে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর হিসেব 
থেবে জান! যায় ২২৯৬১৪৪১ খানি থলে 
এবং ২৩৮০১৯১ থান চট রপ্তানী, হয়োছল 
কলকাতা থেকে । এবং তার মূল্য ছিল প্রায় 
২৭ লক্ষ টাকা। 

শ্রপর ১৮৭২ খনস্টান্দে প্রথম পাটকল 
স্থাপিত হলো বাংলা দেশে। ঘরে ঘবে 
প্রচলত এই কুটিরশিজ্পটিবও অবসান সেই 
সঙ্গে সঙ্চে। 

শশল্প পশ্যের মধ্যে বেতেব কাজ, বাঁশের 
কাজ কিছু পিতল কাঁসার ঢালাই কাজ, নৌ- 
শিল্প প্রভৃতি ছিল। এবং এই সমস্ত পণ্যের 
ধিবনিয়োগ বিনিময় এবং বিকুষে হাজার হাজার 
টাকা লাভও করেছেন কোম্পানশ। 

শস্যসম্পদের মধ্যে প্রধান চাল! আউশ 
আমন মিলিযে প্রায় ১০০ রকমেব ধান উৎপল 
হতে হুগলীতে। ভাব মধ্যে আমনে দাদঘান 
বাঁকন্লসণ, বাঁশফুলশ, কাটারীভোগ, কান- 
শাল রুপশাল প্রভাতি চালের সুগল্ধ এবং 
র্সাহত্বের খ্যাত সোঁদনও ছিল আজও আছে। 

'াউশেব মধ্যে দুর্গাভোগ, তৃরিসীমবণ, 


'সম্খী প্রতি প্রসিদ্ধ ছিল) আউশ, 
আমন দু বকম চালই প্রচুর পাঁবিমাণে রপ্তানী, 


হতে হুগলী থেকে। জন কেন সাহেবের 
ধবপোর্ট থেকেও বছরে দু'বার চাল দংগ্রহেব 
কথা জানা যায়। এ ছাড়াও ছিল গম, চিনি, 
যব, ছোলা মাখন, হাজার হাজার গাঁট পাট, 
শিপুল এবং তেল। নারিকেল, আফিম ও 
তামকের কারবারও হিল কিছু কিছু 
বাঁদও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই 


বসবাস, দুর্গ ননর্মাণ এবং শান্ত সঞ্চয়ের - 


খাঁটি হিসাবে কলকাতাকেই বেছে নিয়ে 
ছিলেন ইংরজেব্রা, তথাপি বাণিজ্যের একটি 
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মুল এবং ম্তবড কেন হিসেবে হল 
অস্তিত্ব টিকে ছিল আরও বহুকাল। তারপর 
ধশীরে ধরে উন্নতি হল বন্দরনগরী কল! 
কাতার: দু হল দুর্গ তোর হল জাহাল 
জেটি, নামত গল একের পর এক প্রাসাদ 
অষ্টালকা হম্যখা। পথ-ঘাটগুলি হতে 
লাগলো প্রসারত। নিরালা নগরী পাঁরণত 
হতে চললো রূপসী কাএধানীতে। ধা তথা 
মৎস্যন্যায় ভয়ৱস্ত সঙ্গম এবং হাস্লাীর 
বণিকরা একে একে শান আছয় িন্তে 
লাগলেন কলকাতায়। সঙ্গত্মুখ ৮৮৩৭ বেশ 
কিছুটা দূরবতাঁ হুঙ্গলশব চেয়ে কাছে যে'্মা= 
মুখের প্রায় ওপবে অবস্থিত কলকাতা থেকে 
কেনাবেচা, আমদানী-রপ্তানী সুবিধাজনক 
হলো বিদেশী বাঁণকদের পক্ষেও। সবরকম 
ালিয়ে বাংলার বাণিজ্য-লক্ষত্রী ঠাঁই পরিবর্তন 
করলেন আবার হুগলা থেকে কলকাতা 
অভিমুখে হল .তাঁব নতুন গল্তব্যা হুগলশ 
শুধু টিকে রইলো তার প্রাচীনত্বের অজস্র 
ইতিহাস বুকে নিষে জেলাব নামে নামাচ্কিত 
একটি স্থানমার হযে। একদা ঘাত-প্রাতঘাত 
নয়, ঘটনাতরঙ্গে উদ্বোলত ইতিহাসের ধারার 
ওপবে একটু একটু করে জমতে লাগলো বস্ম্‌- 
তব পাঁল। কর্মম্বোত এলো, পাশ কাঁটিষে চলে 
গেল কলকাতাব- পানে । হুগলী দিন শেষ॥ 
যুশ-যুঙগান্ত ধবে অনেক সুখ-দুঃখ, হাসি-কামা, 
আনন্দ-বেদনাব নিত্যলশলা চলেছে সেখানে ই 
আভনপত হযেছে অনেক পতন-অভ্যুদয়ের 'বিচিন্ব 
দৃশ্যরার্জ। এসেছে রন্তত্লোত, বয়ে গেছে বাঁহ 
বন্যা, দিগন্ত . আচ্ছন্রকারী প্রলয় বক্কার 
অবসানে কালান্তবের ঘণ্টাটিও বেজেছে [নিভূর্গ 
ননয়মে। নবীন নবাগত নবশাকির কপাল 
আঁকা হযে গেছে আগাম যুগের জয়টিকা | 
গড়ছে নতুন নগবাঁ, নব জনপদ, নতুন যুগের 
নবতর নাটকের পটোত্তোলন হবে সেখানে । এখন 
তোমার কাল শেষ, কাজ শেষ, এখন তোমাক 
দিবা অবসান। এখন তুমি বিশ্রাম করো) 
যুগাল্তবেব জল্মদারপ হে ভূমি! তোমার বটের 
স্বাক্ষর আঁকা ঘাটগ্ালর ধাবে ধাবে, গঙ্গাজল, 
ধারার তরে তরে নামুক স্প্তিব শান্তি, আত্ম 
লোপের আবাম। অপ্রকাশেব অবগাহনে 
আপনাকে আঁবিম্কাবেব আবিচল আকাঙ্ক্ষা । 
কালান্তরের সঞ্কেতধ্বান হয়তো আবারও 
বাজবে ।* 
4 
৯:০০ ০ 
(* আলোকাঁচর লেখিকা কতৃক 
গৃহীত) 
পরবর্তী সংখ্যায় হগেল' উত্তর 
প্রসঙলা । 
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তাসের আহ্তা রোজই বসে, সন্ধ্যে 
থেকে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত চলে। 


হাড় দমে’ বাঁসয়ে রেখে রেখেও তো 
বেদম ঠাণ্ডা মেরে যায়। আর অতক্ষণ 
7855 
IANS 
ঠান্ডা রাখা তাদেব পক্ষে শস্ত বোক! 
তব-ছটির দের সণ অন্য 
সব দিনের তুলনাই চলে না। ছুটির 
‘দিনে আজ্ভাটা বসে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর- 
মুহূর্ত থেকেই চলে মধ্যরাত পন্তি। 
পান স সাজতে কম 
তামাক রর টা 
রা পাবে 
৮ হই অন 
হন্কার। ঘুমোয় 
48 
শানে পোকা । সুবোধ একটু ঘুম- 
কাতুরে, সকাল সকাল খেয়ে ঘুমোয়, 





উনের উপর. 


তেমান লা 

নহ এই জ্বানলাভে 
ধন্য হয় না। বলে, 'আতিভোজনটাও 
ভাল নয় 


স্ববোধ হাসে, 'আঁত' মানে? 
ভগবান ক'ঘন্টা দিবালোক দিয়েছে, আর 


‘তুমি কব! 
22258 
প্রভাসের কথাবার্তার ৮৪ রি 
কালের গো বাক্যালাপে 


নো কামানো ডাকে te 
সমীহ করবে, এই নীতিই চাল, হয়ে 
ইজ তে 

এমন ক মুক্তকেশশও তাঁব উকিল- 
ছেলেকে রীতিমত সমীহ করছেন, ওর 
বা মের দে দিকে নিজের 
কম করছেন, এবং ছেলেকে প্রায়শই 
‘তুমি’ করে কথা বলছেন। 

শর 
হতো, নির্ঘাৎ বাড়িতে তাসের আড্ডা 
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বার স্বপন কেউ দেখত না। 'কল্ডু 
প্রভাসই এ যজ্ঞের হোতা! অতএব 
বন্ধুর সংখ্যা বদ্ধ হচ্ছে। i 


প্রবোধ এবং প্রকাশ যখন ঘোড়ার 
দিতে গেল, তখন প্রভাস বন্ধদের মধ্যে 
থেকে খেলোয়াড় নির্বাচন কবে বাজার 
রেখোছল। তার মধ্যে যথাত 
বৈকালিক মাড়ি বেগুনীর পালা হয়ে 
গেছে, পানও দ:'ডাবর শেষ হয়েছে। 
Le Be ELLA 

প্রবোধ আর প্রকাশ মাব কাছ 
255 
শব্দ। 

কিন্তু দা্জপাড়ার গলিব মধ্যেকার 
এই যুদ্ধ কপাটের ভিতবাপঠে প্রবেশ 
অধিকার কি সহজে িলোছিল স্বর্ণ? 

18785551785 
০ 
1758 
গুজে ফোঁং ফোঁং করে বলোছল, মা 
আমার সাফ কথা আমাব মের পারে 
ধরে মাপ চাইতে হবে!" 

খেলা ফেলে প্রভাসও উঠ এসে 
রি টিসি বি 
5 


সৌদাঁমন গালে, হাত "দিয়ে বলে- 
ছিলেন, 'তুই ষে দেখি তোর মায়ের 
ওপর গোঁছস সুবর্ণ বাপের ভাত খেলে 
তোর জাত যাবে? 
'জায়গাঁবশেষে তাও যায় বৈ কি 
Bley যাক গে ববা গাঁড় একখানা 
রাত হবার আগেই 
নে আসুন। অনেক কম্ট 
পেতে হল আপনাকে.এই যা! 


“দোর ছাড় পেবো, লোক হাসাস নে। 

মেজবৌমা যাও বাছা বাঁড়র মধ্যে ঢুকে 

পড়ো, আর কেলেহক্যরী রাড়ও না! 
এ 


‘আজ থাক আজ. থাক’ বলে বোধ- 
ফাঁর চোখের জল চাপতে চাপতেই 
গাঁড়কে চালাতে বলেছিলেন নবকুমার। 


'খেলাটাই মাটি হল আজ, যত 'সব 
ঝামেলা; বলে প্রভাস 'ফের' গিয়ে তাস 
ভাঁজাতে বসলো, চক্ষুলজ্জার দায়ে 
অগত্যা প্রবোধও। 


অপবাদ ঘোচাতে করে বসোছিল ক:জটা, 


যাঁদও গেলাশ গেলাশ নূন জল খাওয়ানো 


কতা, বস্তাই পড়েছে। সেই বস্তা 
বস্তার কল্যাণে বস্তা - বস্তা কথাও 


কিন্তু 
_ মাৰাটা কতখানি হলে সেটা ধাষ্টমো- না - 
হয়ে মান্তি ফলপ্রস্‌ ' হয়, সে কথা 
ডা ২০, 


ভারি 
তো. স্বর্পলতার জশীবন-নাট্যে সেই- 
খানেই ষবনিকা পড়ে যেত? 

মহাবাণীর আমলের পর সপ্তম 
ওডোয়ার্ডের আমল পার করে প্লাজা 
পঞ্চম জজেরি আমলে পুন পোঁত্র পাঁর- 
পায়ে মাথা রেখে স্বর্গে যেতে হত লা! 

বিষের মানা সম্পর্কে কোনো দিন 
কোনো জ্ঞানই যাঁদ থাকতো সুবর্ণলতার 
_াকল্তু ওকথা থাক। এখন প্রবোধ- 
চন্দ্র আর সুবর্ণ লতার যে বৃহৎ ফটো- 
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নিচু তব ছাত' তো! . 

তদবাধ ছাতের সিডর দরজাটা 
বন্ধ : করা থাকতো! চাবি থাকতো 
মস্তকেশীর হাতে! 3৫ 
“মা ৮ কি ' দর়াদাক্ষিণ্য 
দেখিষছেন কিছু? 
- কিছু না। 


শাশুড়ী সঙ্গে চুপি চাপি গঙ্গা 
স্নানে গিয়ে দেখেছে_-হয়-নি ! 


ওর হাত ধরে টান, দিত. ‘যাচ্ছ কোথায় 2 
এই ঘাটের কাছে কাছে, থাক না। . অত 


অন্ধকার অন্তঃপুরে এসে ঢুকতো তারা 
কোন্‌ পথে? নতুন নতুন বই আর 
পর-পাঁরকা এসে এসে ঢুকতোও তো। 
চলাত সাঁহত্যের ওই খবরটা ' কি 
' সে রাখতো? ওই জোগানদার? না কি 
সুবর্ণ লতার নিদেশি? | 


সূর্বলতার নিদেশ? 
সুবর্ণলতা আবার নির্দেশে দিতে 
মাবে কাকে? 

তা’ ছিল একজন। 

যে নাক ন্দুবর্ণলতার নির্দেশ 
মানতে পেলে কৃতার্থ হতো? 

ক্ষ্যাপাটে ক্ষ্যাপাটে ছেলেটা, ভালো 
নামের ধার কেউ ধারতো না, 'দুলো, 
নামেই বিখ্যাত। স্কুলে ক্লাশে প্রমোশন 
পাওয়া ছাড়া, আর " কোনো ব্যাপারে 
হারতে দেখা যেত না তাকে। অসাধ্য 
সাধন করার ক্ষমতা ধরতো দুলো। 

কোনো এক দূর 

সম্পর্কের ভাসুরপো। সেই সূত্র ধরে 
এদের বাঁড়িটাকে বলতো “মামার বাঁড়' 
সংবর্ণকে বলতো 'মামী?। 

স্মবর্ণকে বই জোগাবার ভার নিয়ে- 
ছল সে। 

কেন নিয়েছিল কে জানে। 

হয়তো তার ক্ষ্যাপাটে বুদ্ধিতে 
অপরকে খুশি করবার প্রেরণাটাই এর 
কারণ। সবাইকেই খুশি করতে সাধ 
হতো তার। তা ছাড়া 'মেজমাম'র 
উপর অহেতুক একটা টান ছিল দুলোর। 

বোধ কাঁর হ্‌দয়ের ক্ষেত্রে কোথাও 
কোনোখানে তারা ছিল সমগোন্ন। এ 
বাঁড়র মেজবৌও যে একট; ক্ষ্যাপাটে, 
এ তো সর্বজন বিদিত। 

কোথা থেকে যে 'দুলো' নানাবিধ 
বই কাগজ সংগ্রহ করে আনতো দুলোই 
জানে। স্মবর্ণলতা প্রশ্ন করলে বলতো 
'মল্পকবাবূর বাঁড় থেকে আঁন। মাঁ্রক- 
বাবু যে সবল বই কেনে গো! টাকার 


তো আঁধবাদ নেই ওনার! আর বলে, . 


দুলোর সেখানে অবাধ গাতাবাধ! 
দুলো যথেচ্ছ বই_আনে। 

ব্যাপারটা সন্দেহজনক । 

সুবর্ণরও হয়েছিল সন্দেহ। চার 
ময় তো? 


স্ববর্ণও করলো না। 

বলল, “তুই তো পাঁড়স না? ওরা 
রাগ করে না?’ 

দলো 


“লাপ্তাঁহক বসুমতী 


‘দত, ‘রাগ করবে, কাঁ বল? যারা বহ 
পড়তে ভালবাসে, মল্লিকবাবু তাকে 
খুব ভালবাসে । 'মেয়েছেলেরা পড়লে 
তো আরোই। বলে, 'মেয়েছেলেরা যত- 
দন না মানুষ হচ্ছে ততাঁদন আর 
আমাদের দেশের দুঃখ; ঘুচবে না। 
ওনার বাঁড়র সবাইতো ‘ক’ অক্ষত গো- 
মাংস! বলে তুই একটা আমার ভক্ত 
জুটাল, তাও মুখ্য! আমার কপালই 
এই । যাঁদ পড়তে ভালবাসতাম 
মল্লিকবাবূ বোধহয় আলমাঁর সুদ্ধু সব 
বই দিয়েই দিত আমায়! ...আচ্ছা, মেজ- 
মাম রাতদিন যে ‘দেশের দুখ দেশের 


দুখুটা’ করে দেশের 
দুটা কী” 
‘আছে দুঃখু, তুই বুঝবি না 


সুবর্ণ উত্তেজত হ'ত, 'দেশের কথা 
আর কি বলেন তোর মল্লিকবাবু ৮ 

‘কত বলে। একগাদা লোক আসে, 
আর ওই গপপোই তো হয় বৈঠক- 
থানায় 

তুই শুনিস না সেসব কথা?’ 

সুবর্ণলতার স্বর চাপা উত্তেজিত । 

দুলো মেজমামীর এই ভাবের 
কারণটা বুঝতে পারে না। হেসে ফেলে 
বলে, ‘শুনবো না কেন? এক কান দিয়ে 
শুনি, এক কান 'দয়ে বার কাঁর 

কেন তা কারস? মনে রাখতে 
পাঁরস না?’ 

“দুলো অবাক হয়ে বলে, ‘শোনো 
কথা, আমার কিসের দুঃখু যে ওই শখ 
করে টেনে আনা দুঃখুকে বরণ করতে 


বসবো। এতো বেশ 

না, বেশ নেই। সুবর্ণ উত্তোজত 
গলায় বলে, ‘আছে দুঃখ! বুঝতে 
হবে-সেটা।, 


দুলো মনে মনে বলতো মল্লিবাব 
আর আমাদের দেখাঁছি 
একই জাতের পাগল। তারপর বলে 
বসতো, হ ঠিক তোমার মতন 
কথা বলে! তোমাকে যাঁদ দেখতে 
পেতো, নির্ঘাঘ খুব ভালবাসতো। 
দেখার ইচ্ছেও রয়েছে 

সুবর্ণর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। 
সুবর্ণ তাড়াতাঁড় বলে ওঠে, ‘দর 
বোকা ছেলে। বলতে নেই ও-কথা। 


‘চৃপ, চুপ, একদম চুপ! 
ক্ষ্যাপা থামিয়ে দিত 
সুবর্ণ । কিন্তু থামাতে পারতো না 


ঘরটাকে, আর সে ঘবের মালিককে 
যাকে সুবর্ণ দেবতাকুপে 


সংসারে এইসব গানূষও আছে। 
সে নাকি এই 'দুঃখ নিয়ে আলো- 
চনা করে বন্ধুতা দেয়, সূবেন বাড়য্যে, 
'বাঁপন পাল এদের সঙ্গে নাক চেনা- 
জানা আছে তাঁর, ক অলৌকিক কথা! 
অথচ ওর বৌ নাক ওসব দু- 
চক্ষের বিষ দেখে। না কি রাতাঁদন 
বাড়তে গোবরজলের ছড়া দিয়ে বেড়ায় 

সে ভিজে কাপড় পরে! 
পাঁথবশটাই 


আশ্চর্য! আশ্চর্য! 
কি তাহলে এই রকম? 

একখানা পত্রিকার প্রবন্ধ পড়াঁছল; 
সুবর্ণ 'ময়াল সাপের কথা' নিয়ে। 
ময়াল সাপ নাক 'হমশীতল আল 
গানে মনের উপর পাকে পাকে এ'টে 
বসে, চোখে ধরা পড়ে না এমন আস্তে 
আস্তে চাপ দিতে থাকে, সে চাপ 
ক্ৰমশ বজ্র-কাঠন হযে বসে।..সেই 
অদৃশ্য নিষ্ঠুর পেষণে বাইরের 








গৌর মোহনদাস কোং 


২৩৩ওল্ড চীনা বাজার সীট 





এক" ঝচেহারাটা, "আরিকল,রেখেও চগেটকরে ও 


ফেলে আঁবকৃত শিকারের হাড়গোড় 

পড়তে পড়তে উত্তেজিত হচ্ছিল 
সুবর্ণ, অন্য আর একটা 'কসের সঙ্গে 
টা প্রকৃতির মিল খুজে 


উৎফুল্ল মুখে উঠে বসলো স্মবর্ণ। 
আবার বইঃ | 
দুলোর ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে 
ওঠে। স্মবর্ণর এতটা বয়সে একমান্ 
এই ক্ষ্যাপাটে ছেলেটার মধ্যে অকারণ 
ভালবাসার প্রকাশ দেখেছে। 
জানলায় টোকা, এটা বই আনার 
সঙ্কেত। একতলাত্র একটা গাঁলর পাশের 
ঘর বেছে নিয়েছে সুবর্ণ দুপুরবেলার 


করছে দেখলে 'দুলো'কে 'পাঁশপেড়ে 


সাপ্তাহিক বস্মমতী ; 


৷এই জানলা য়ে সরু যে দুটি, : 
আলোকরেখা ঘরে প্রবেশ করে ' সেই 
হচ্ছে সুবর্ণর আলোকবার্তকা। 
সম্বল করে ষে পড়তে 
পারে, সে বোধ কাঁর সুবর্ণ বলেই! 


একদা ভাঁড়ারঘর থেকে একটা নড়- 


খুলে দিয়ে চুপ 
চাপ বলে, “আবার পেয়োছস আজ?’ 


সরু জানলা, গরাদে, 
একটি একটি করে বই টেনে নিতে হয়। 

বইগুলো শেষ করেই বলে ওঠে 
দুলো, 'কপাটটা ভাল করে খুলে এখান- 
টায় দাঁড়াও মেজমামী 1, 





ীরামচরিহ-্মানস 


অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গল্োপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ 
শ্রীরামচন্দের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের কারয়াছেন সুমধুর সঙ্গশতের সাধ্যমে। 


হু গুণ! ও জ্ঞানীজন লেখন" ধাবণ করিয়া 
আত্মোসগ্ .কারিস্লাছেনা সেই সকল অমর 
লেখনগব  প্রাতভা-নিবরে ভাবতবর্ষের 
মহাকাব্য পাঁধবশীর সাহত্যে স্বর বৌশষ্ট্ে 
সমৃজ্জবল। ভন্তকবি 
ভল্মধ্যে অন্যতম-ষান সহজ সরল ভাষায় 
গ্টুততপাবন স্ঈতা-রামেব চার বর্ণনা 


গোম্বামী তুলস+দাস 


তুপসীদাসের জশীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম- 
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুলালত বাংলা 
অনুবাদ 
মান্দরের অপ্্বে কণীর্তর নূতন এক পরিচয় 
খই শ্রীরামচারত-মানস। 
সৃশোভিত। 


এই  প্রথম-বসুমতী সাহত্য 


যহু রঙুীন চিত্রে 


মুল্য-১ম খণ্ড দুই টাকা, হয় খণ্ড দুই টাকা। 
+ বসরমতট প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বাপনাবহারা, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কাঁল-১২ কান্তি সেই মানুষটার দুই চোখে যে 


১৮০ 


পাদকেন রে শা? তি কি 


না বলে দলেও বুঝতে অসুবিধে 
হয় না! 


কিন্তু সুবর্ণর যে-সব জানবার কথা 
নয়, তই সবর ভাবে ছ ছি, উনিই বা 


লো 

বোকা ছেলেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে-- - 
বই ঘুষ দেওয়াটাও কি তাহলে এই 
উদ্দেশ্যে? 

কিন্তু তাই ক? 

সেই মুহূর্তের দেখাতেও উচ্জবগ- 


দৃষ্টি দেখেছে সুবর্ণ, ভোজন 
।চাঁরত পৃবুষের লুব্ধ দূ 
- তা তো নয়। 
সে দ্ন্টতে যেন সসম্ভ্রম পূজা! 
এ দৃষ্টি আর কবে কোথায় দেখেছে 


এবং মহোৎসাহে রাঁসিয়ে রাঁসয়ে গজ্প 
করবে কেমন করে এমন কোৌশলাট 
করেছে দুলো! 
কিন্তু মেজমামীর সেই মুহৃতেন্র 
ভঙ্গশীতেই সব সাহস উপে গেল তার! 
সর্বনাশ করেছে। 
মেজমামী পরাগ করেছে! 


অথচ বেচারা কত আশায় স্বপ্ন দেখতে | 


পলায়ন করা যাক 


এই ভয়গ্কব কাণ্ডাট চোখে পড়ে- 
ছল আর কারো নয় প্রভাসচন্দ্রের 
চোখে! 

শবীরটায় তেমন জু ছিল না বলে, 
অসমযে কোর্ট থেকে ফিরে এসোঁছলো, 
দূরে থেকে দেখলে দুটো লোক যেন 

ঢুকলো! 

একটা তো দুলো, আর একটা? 

ধাঁবে ধারে ওদের পিছ নিয়ে- 
ছিলো প্রভাস। 

তার পরই চোখে পড়ল এই 
দ্ুনীীতপূর্ণ দৃশ্য! 


দুলো হারামজাদা কী যেন একটা 
[জিনিস পাচারও করলো জ:নলা দরে! 

এতেও পদবুষের রন্তু টগবাগয়ে 
ফুটে উঠবে না? বংশমর্যাদার চেতনা 
নৈই মুস্তকেশীর ছেলেদের? 

এ যাঁদ প্রবোধ হত, খুন একটা 
হয়েই যেত আজ মুস্তকেশীব গাঁলতে! 
হয় দুলো, নয় ওই প্রেমিকটি! 


তাই শুধু রৃঢ় কথা, শুধু নাম- 


জেনে নেওয়ার উপর দিয়েই : 


গেল। 


কিন্তু দলো? 





সাপ্তাহিক বস মতা 


২ কুট মের ছেলে বলে ক রেয়াৎ করা 
হলে তাকে? 

নাতা হয় নি 

দুলে:র বুদ্ধিটা কম, গতরটা কম 
নয়! পাড়ার লোকে তাকে গুন্ডা” নামে 
ডাকতো । সেই দুলো সৌঁদন মার খেতে 


এ বাড়ির মেজবো রাস্তায় বেরিষে 
এসে আধম্বা ছেলেটাকে ওই হংস্রতাব 
হাত থেকে ছিনিয়ে 'িযোছল। ম থার 
তোমরা মানুষ না কসাই ?' 

বলেছিলো, ‘ওকে কেন? মাঝো 
আমকে মাবো। এ মার তো দুলোর 
প্রাপ্য নস, আমার প্রপা 
করতে, তেমরাও রেহাই পেতে আমিও 
রেহই পেত 

শধু যে গলই খুলেছিল তই 
নয়, ছেলেটাকে 'হিঞ্চড়ে টেনে নিতে 
ঠেকোঁছল তার। 





ঝারবাটি রাযাফল 


“এর পরে যে ভয়ানক একটা ঝা, 
উঠবে, তাতে আর অশ্চর্যের ক? 
আছে? 

সে ঝড়ের তুলনা মেলে চৈত্র 
বৈশাখের সন্ধ্যায়। কালবৈশাখীতে ৷ 

যে ঝড়ে গাছ পড়ে, চাল ওড়ে, 
পাকাবাঁড়র দেওয়াল সুদ্ধ দোলে। 

তেমন ঝড়ে দাঁজপাড়াব এই 
গাঁলটাও উদ্দাম হযে ওঠে। বীভৎস 
হয়ে ওঠে। দশ-বারোটা বাড বাস 
উনূনের ছাই উচিহস্ট ভত আর এটো 
শালপাতাষ উপছে ওঠা. ডাস্টাবনটা 
উল্টে গড়াগাঁড খেতে থাকে, পাতা আব 
নেওরা কাগজের টুকবো ঝাপটে এসে 
গৃহস্থেব ঘরেব মধ্যে এসে ঢোকে, 
সমস্ত গাঁলটা আবর্জনার কুণ্ডে পান- 
ণত হয়। 

সেই কলবৈশাখীব ঝড় উঠল 
সোদন মুক্তকেশীর বাড়তে! 

এতাঁদনে টের পেনে গেছে সবাই 
{জনে নিচের তলার ঘবে বিশ্রাম 

|| 

তেজী পাজী হারামজাদা এটাই 
জানতো সবাই, এখন তো দেখ: গেল 
কতবড জাঁহাবাজ ও! 
রস্ত যাঁদ তেব গায়ে থাকে তো ও বৌকে 
লথ মেরে মেবে ফেল পেবো। জাব 
যদ জন্ত-জ্রানোযাব হোস, তো পাি- 
বারকে মথায করে ভেন্ন হয়ে ৪ 


(না 


বামন পারবে না" 





€উড়িষ্যা সরকার কতৃক অন মোদিত লটারী) 
গ্যাবা্টিপ্রকভ প্রথম পুত্রস্কার ১১০,০০০, টাকা 
ইট দ্ৰিতীয় পুরস্কার-প্রত্যেকটি--২৭.৫০০. টাকা 
ইট ভূতীয় প;রপকার-্প্রত্যেকটি_-১৩,৭৫০, টাকা 
এবং এ ছাড়া আরও ৯৯৬টি প7রদ্কার 
প্রত টিকিট $২ টাক) (ডাকযোগে ১৩৫ পঃ) মাত্র 


১৫টি টিকিটের একটি প্রিপেড টিকট বাহর মূল্য ১০, টাকা, একত্রে ৪টি বাহন 
মূল্য ৩৬, ট,কা এবং ২৫টি বাহর মূল্য মাত ২০০, টাকা। 


[টাকিট বিক্রয় বন্ধেব তাঁরথ 


লটারী খেলার তারিখ 


টিকিট বিক্রয়ের ফরম এবং 
বিনামূল্যে পাবেন। 


৭-৯-ডড 
২-১০-৬৬ 


গত খেলার পুরস্কার তালিকা নিম্ন ঠিকানায় 
খুচরা টিকট, 1প্রপেড টিকিট বাঁহ ইত্যাদির জন্য আপনার 


টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ৪ 


ফোন 2৪ ৩৫-৭০৭৩ 
পথ-নিদেশি £ 


"৯৮১ 





এস পাল, চীফ 'ডিস্ব্রিবউটর, 
বারবাটি র্যাফল 
১৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কাঁলকাতা-১ 








ছি গজ তেও 
নানি 


আগ্যনে ভঙগ্মশভূত শৌভাঁনকের 
ম্স্তাঙ্গান £ 

, _ গাত কয়েক বছর ধরে (১৯৬০-৬৬ 
মৈ) বাংলার নাট্য আন্দোলনকে অত্যন্ত 
দুতগাঁততে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছলেন 
শোভাঁনক দল তাঁদের নিজস্ব রঙ্গমণ্ট 
মৃক্তাঙ্গনে। বাইশে মে আগুন লেগে 
মণ্তট ধ্বংসস্তূপে 2 


থাকলেও বোঁশর ভাগ সাধারণ শ্রেণীর 


সুবিধা ছিল মৃত্তাজ্ঞন মণ্চে_টাকটের 
হার অত্যন্ত কম! সুতরাং 1থিয়েটার- 
অনুরাগী দর্শকের এ বিষয়ে কোন 
রা HG, 


নিজেদের সংস্থা ছাড়াও মুক্তাঙ্গন 


মণ্ডে গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার 
বিভিন্ন দল নানা ধরণের নাটক করে 
নাম করেছেন। এ*রা সবাই এখানে 
শনি, রাব এবং বহস্পাঁতবার বাদ দিয়ে 
নিয়মিতভাবে 


করতেন! এই _ 


মণ্টটি ছিল সামপ্রাতক বাংলা নাটকের 


জন্য বেছে নিতেন। কারণ, এখানকার 
অনেক কম এবং এখানে একটা দর্শক 


অন্যায় বলা হবে না। 

১৯৬০ থেকে এতাবৎ শোৌভনিক 
দল এবং অন্যান্য সংস্থা যেসব নাটক 
মুস্তা্গনে মণ্স্থ করেছেন তার একটি 
তাঁলকা 'দীচ্ছঃ 


জুন, মরা চাঁদ, রাজা, রাবণ রাজা, চাল্প 
দেয়ালের গল্প, কার্ণক, মূক ও মুখরা, 
িজ্গার প্রিন্ট, যা নয় তই। 


তিক, ওথেলো, দণঃখাীর ইমান, অকেস্টর, 
শেষ থেকে শুরু, মার্চেন্ট অব্‌ ভেনিস, 
কম্পন, সন্দেশ, , নূরজাহান, 
ল'ল'না, রাজা ও রাণী, মুক্তির উপায়, 
এবং ইন্দরীজৎ, ধডক্লোজিও, মৃত্যু সংবাদ, 
ঘরে-বাইরে, দ্বিতীয় পৃথিবী, অন্ধ- 
কারের আয়না! 

এইসব নাটককে পাঁচটি শ্রেণীতে 


ফেলা যায়ঃ 
(১) বিদেশী নাটকের বাংলা অনু- 
বাদ 


€৪) নভেলের বাংলা নাট্য-রুপায়ণ 

(6) সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ । 

ভেতর সেক্স 

পশয়ার থেকে শুরু করে চেখভ, গোকা্ঁ 

এবং আর্থার 'মিলারের লেখা নাটকও 
এ তালিকায় দেখতে পাবেন। 

নাটক  নিয়ামতভাবে 

আভিনশত হতে এই একটি মণ্চেই দেখা 

যায়। 
এদের আর একটা বড় গুণ সাত্য- 


না করেতাকে গ্রেট ত্যাকটিং-এর পর্যায়ে 
স্থান দেয়া যায়। 
নান্দিকারের 'নাট্যকারের সম্ধানে ছণ্ট 


৯৮২ 


নাট্যকারের _ স্ট্যান্ডার্ড 


করেছে একথা নাট্যরসিকদের আজ আর 
আঁবাদত নেই। মঞ্জরী আমের মঞ্জরণ'ও 
যথেষ্ট জনীপ্রয়তা লাভ করেছে বটে, 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা 
ভৈবে দেখা দরকার। মূল নাটক “দ 
চৈবী অর্গার্ডের, টাইটল্‌ পেজে বলা 
আছে ‘এ কমোড ইন ফোর গ্যাক্জস’! 
“মঞ্জরী আমের মঞ্জরণ”তে এই কমেডীর 
মূল ভাবটা আভনয়ে ফুটে উঠেছে কি? 


চতুর্মখের 'জনৈকেব মৃত্যু’ মূল 
নাটক ‘ডেথ অব এ সেলসম্যান) এবং 
‘নাল পঙের ঘোড়া’ সর্বশ্রেণীর দর্শকের 


অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। 


তাছাড়া নক্ষত্রের “মৃত্যু সংবাদ’ এবং 
চতুরঞ্গের বাবাও নাম করেছে । ক্যাল- 
কাটা থিয়েটারের ‘মরা চাঁদ' আর একটি 
ভাল নাটক। 
শ্রেম্ঠ প্রডাকসন হিসাবে 


যাল্লার অভিনয় দেখোঁছলাম-তেমন ভাল 


ভাল লেগোছিল 'যা নয় তাই’ এবং 


‘ল'ল’না’। এ নাটক দুশটতে শ্রীমতী 
রায়ের আঁভনয় আর সবাইকে 
ছাপিয়ে উঠোঁছল। | 


আজকালকার নাট্যগোষ্টীগুলো 
যখন কিং কদাঁচৎ কোন এীতহাঁসক 
নাটক মণ্চস্থ করেন তখন বোশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই তা ফার্সে গিয়ে পর বাঁসত হয় । 
যেমন হয়েছিল থিয়েটার সেন্টারের 
'সাজাহান'। অনেক খ্যামেচার ক্লাবকেও 
এ নাটকের আঁভনয় করতে দেখোঁছ 
এবং তাঁদের প্রত্যেক পাঁটই একটা 
বজায় রাখতে পেরেছেন! 
'কিন্তু শ্রীতরুণ ঘ্বায়ের সাজাহান একটা 
মিনিমাম স্ট্যাণ্ডার্ডও পিচ করতে পারে 
{ন। এই জন্যই নানা কাগজের কষ্ট 
করে লেখা প্রশাস্ত সত্বেও দর্শকের 
{বিশেষ ভিড় হয় নি এই সাজাহানেন্র 
প্রদর্শনীতে । এক সেটে অর্থাৎ 'আও- 


আসবার দৃশ্য, সাজাহানেদ্র 

উচ্চ চিৎকার, সুজা পিয়ারার প্রেমালাপ 

এবং আর সব দৃশ্য। অথচ এ নিয়ে 

কোন কাগজে কোন কমেন্ট দোখি নি। 
শোঁভাঁনকের 


সি শোঁভানকের ‘গোরা’ ডি 


্ |) নপৰ bl 
including Rs. 27.000/- 


ex Rs. 11,000/- 


Rs. 9090/- »্ 


i Rs. 9;,100/- 
Stage platform Rs. 8000/- 
toriun 3৮৫৫০ 
Rs. 9000/- 


side 
Rs. 2000/- 
Rs.  3009/- 


Rs. 75,1007: 


ধারণা i att 
টি হয়ে আগুন লাগে নি। তা 
ড়া এই দলকে তাঁদের বর্তমান জায়গা 
খাত করবার জন্য এই শত্রুরা 


ঘঞ্গমণ্টের পুনর্গঠনে আপত্তি ওঠাবার পিপ্‌লস্‌ 


চেষ্টা করছেন। বাঙালী জাত স্বভা- 
বতই খিয়েটার-প্রিয়। সুতরাং আমার 
নজের মনে হয় না যে এ বিষয়ে 
মুস্তাঙ্গনের আশেপাশের লোকেরা 
শৌভনিকের 'র-কল্সট্রাক্সনের কাজে 
কোন রকমে আপাত তুলবেন। প্রতি- 
বেশীরা নিশ্চয় বুঝবেন-এবং বাইরের 


লোকের থেকে অনেক ভালভাবেই সে. 
কথা তাঁরা জানেন-কিভাবে প্রতিদিন 


বাংলার জনসাধারণ এই 
আবার গড়ে তুলবার জন্য 
এদের সাহায্য তহাবলে 


দেহের রক জল করে সোিনিকৌর সা Ee 


ছিলেন। “একথাও তাঁদের আঁবদিত নয় 


একমাত্র সুযোগ হয় এই মাক্তাঙ্গন রঙ্গ- সাহায্যে দিনের 


মণ্চে এসে_কারণ অন্যান্য থিয়ে 


এরপর প্রশ্ন ওঠে পুলগ'ঠনের জন্য 
জজ দি ভর 
পাবেন কোথায় ? 


পারেনঃ 
€৯) জনসাধারণের স হাজয + 
€২) সরকারী সাহাষ্য? 
শুনলাম এরা জনসাধারণের কাছে 
সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন এবং 
আজ অবাধ হাজার টাকার কিশ্সি 
অধিক সাহায্য এদের কাছে এসেছে। 
'আগেই আমি বলেছি যে, শৌভনিক 


ভানুন্নতী « 


অতসীমামী * 


সুখময় মঃখোপাধ্যায়ের দুটি রহস্য-উপল্য 


হাটের ৰহস্য ** 


তির্যক ব্েধা, ৩:৫০ 


লেখাপড়া । Ss শ্যামাচরণ দে সীট, ক কলকাতা-১২ 


ডোনেন: 





ভাৰতীয় চলগ্চিব্রের সন্কট আসন 


গাত সংখ্যায় টাকার মূলামান হাস করায় চলাচ্চত্র শিল্পে সঙ্কটের সম্ভা- 
বনার কথা িখোছলাম। গত এক সপ্তাহে যে ক'জন পাঁরচালক এবং প্রযোজকের 
সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই দেখলাম চিন্তিত । সকলে র-ফিল্ম বা কাঁচা 
ধিফল্মের, আর্ক ল্যাম্প এবং ল্যাবরেটারর রাসায়নিকের অভাব ঘটবে বলে আশঙ্কা 
করছেন। জনৈক প্রযোজক বললেন ‘বাংলা ছাঁব অর্ধেকের মত কমে যাবে, হন্দী 
ছবির সংখ্যাও ‘কছুটা কমবে । আমোরকা ও বৃটেন থেকে আমদানী করা ইংরেজী 
এবং কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের ম্যক্তি-সংগ্রাম বিরোধী ছবির বাজার 
ঢালাওভ'বে ভারতে খুলে যাবে। দেশের যুবকদের নৈতিক মান নিচু করার এবং 
২. ক্লাজনৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির কি অপর্র্ব সুযোগ ঘটবে! দশ্ষিণপূর্ব এশিয়া ও 
.... লাতিন আমেরিকার ষে.সকল দেশে.আমৌরকার প্রাধান্য ছিল. বা . আছে, সে.সব. 
দেশে মা্কন ছবির প্রাধান্যে দেশশয় মাথা তুলতে পারে 'িন। মার্কিন ছবির 
ঈঙ্গে সঙ্গে নাইট ক্লাব আর মদের দোকানের সংখ্যা বেড়েছে। ইীন্দিরাজীর বাবা 
ভরতবাসকে সমাজতান্রিক ধরণের সমাজ গঠনের আশ্বাস 'দয়োছলেন। 
ইীন্দরাজশর আমলে মাঁ্কন প্রাধান্যে কী চমৎকার সমাজতন্ত্র আমরা দেখব!” 


প্রযোজক ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলি বলেছেন, কিন্তু তাঁর কথা ভাববার 
মত। সমাজতান্রিক ধরণের সমাজ গঠনের কথা দেশবাসীকে এতাঁদন শোনান 
হয়েছে। কিন্ত আজ দেখা যচ্ছে আমাদের বন্ধৃত্ব ও আনৃগতা সমাজতান্তিক 
দেশের পরিবর্তে অতান্ত ধার্ত এক সাম্রাজ্যবাদ দেশের সঙ্গে। ওদের নির্দেশে 
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের টাকার মূল্য কমে যায়। অথচ সমাজতাল্লিক দেশগুলির 
সাথে টাকার ল্য ভিজতে ফিল্মের ব্যবসা করার স্‌যোগ এতাঁদন আমাদের 
সামনে খোলা ছিল। কাঁচা গফল্মা তৈরির কারখানা স্থাপনের জনা পর্ব জার্মান*র 
প্রস্তব গ্রহণ না করে আমবা ফরাসীদের কারখানা নিয়েছি । সোভিয়েত রাশিয়া 
থেকে সস্তা দরে 7পয়েও কণচা ফিল্গা, এক্স-রে ফিল্ম ও অনযযাঁঙ্গক রাসায়নিক 
'আমদানশ করা হয়নি । আমাদের সরকান বছরে প্রায় তনশ' মার্কন ছবি আমদানী 
করতে জ্নমতি দেন, ক্ল্তি সমাঙ্ততান্তিক দেশের ছবি 'বানময় ভাত্ততেও 
আমদানশ করেন না। নাইট ক্লাবের ছবি দেখাবার ব্যাপরে সরকার উদার, কিন্তু 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণাগণমলক ছাঁবকে ভয় করেন। পাছে দর্শকরা তুলনা- 
মলক বিচারে সমাজতল্ল্ শেষ্ঠ মনে করেন। কথা পসঙ্গে একদা ফিল্ম ফেডারে- 
ধনের প্রান্তন প্রোসিডেণ্ট লীতণজত বসু আমাকে বলেছিলেন, কাঁচা ফিল্ম আমদানী দৈর্ঘোর ছাঁব 'ইউ' দেখান হয়েছে। 
বিষয়ে আলোচনার জন্য দিন ?সাভিয়েট যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন. কিন্তুঁ "দ্বিতীয় দিন ১২ই জুন প্রাচী ?সনেমায় 
তাঁকে সযোগ দেওয়া হয় নি। যদি পর্ব থেকে আমাদের চলাচ্চর বিষয়ক 'বানময় দেখান হয়েছে “সানডে রোমাল্স'। 
সমাজতন্তণী দেশের সঙ্গে থাকত তাহলে এত সঙ্কটের আশঙ্কা থাকত না। আর্ক ছাঁবটির পাঁরচালক ইমরে ফেরার। 
দিক থেকেও সেটা লাভের ছিল। 'কণ্তু এখন আমরা সে সুযোগও সম্ভবত ছবিটি তেমন কোন উচ্চমানের না 
হারালাম । টাকার মল্য হাসের ফলে সমাজতন্ী দেশগির এদেশে ব্যবসা হলেও (মাষ্ট মেজাজ ও হদরগ্রহী 
আপনা থেকেই ছোট হযে আসবে । যে পারমাণ টাকায় জিনিষপরের লেন-দেন 
হত এখন তা না হবার সম্ভাবনা বোঁশ। সবচেয়ে বড় ক'রণ, ভারতের অর্থ- 
কর্তট্দের অনুমোদন না পেলে আমরা ক সমাজতান্তিক দেশগুলি থেকে কাঁচা 
গফল্ম ও সাজ-সরঞ্রাম আমদানী করতে পারব ? -সজন 


১৮৪ 





আবদ্ধ করে করও দোষ সংশোধন করা 


যয় না। আত্মমর্যাদাোবোধ জাগিয়ে 
শৃংখলা রচনা করে। রাষ্ট্র পারচালনায়, 


বে কর্মস্থানে এবং সমাজ-জাঁবনে ভন্ডামী, 


যদিও তার আলোচনার কোন 


আমলাতল্ত এবং মিথ্যার প্রশ্রয় মানুষকে 


আস্থাহণীন করে দেয়। 


ছবিটি মিষ্ট গনে এবং নানা 


ঘটনায়. মনোরঞ্জনী থেকেও 
উপভোগ্য। সাঁ-উল্‌ফের ভূমিকায় 
তরুণী অভিনেী ইলকা জাফিরোভা 
প্রশংসনীয় 


সম্প্রতি ক্যালকটা ফিল্ম সোসাইটি 


সত্যজিৎ রায়ের নতুন সৃষ্টি 'নায়ক' 
ছাবর বিষয়ে এক - আলোচনা চক্লের 
আয়োজন করেছিল। এই আলোচনার 
উদ্বোধন করেন বিখ্যাত পরিচ'লক 
মৃণাল সেন। তিনি প্রধানত কাহিনীর 
ক্রমাবকাশ এবং কয়েকটি চরিত্রের 
পারচয়ে নায়ক” ছবির বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 
লমসামায়ক বিষয়ে ছবি করা হয় না 
বলে শ্রীরায়ের বিরুদ্ধে কেউ কেউ 
আভষোগ করেন। এই ছবির পর তাঁর 

সমালোচকরা বিস্মিত হবেন যে 
অমসামায়ক সমস্যা কিভাবে তাঁর ছবিতে 
প্রতিফলিত হয়েছে। সাধারণ সমাজ- 
জীবন ও বাস্তব থেকে নায়কের 


বাচ্ছন্নতা, তর শূন্যতাবোধ এবং 


এ জন্য মানসিক অবসাদ; আর একদিকে 
ছোট ছোট চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের 


উচু; মহলে নীীতিবোধ,  স্বামী-্ব্রর 


সম্পর্কে অগভীগীরতা ইত্যাদি দেখান 
হয়েছে পাশপাশি নিম্নমধ্যবিত্ত সমা- 
জের স্বামী-স্তীর 
তুলনা করে। আর একাদকে এক 
বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীর মানাঁসকতা এবং 
স্ত্রীর অর্থনৈতিক মুক্তি বাসনার 
বিরোধিতার এক বাস্তব চিত্র উপস্থিত 
করা হয়েছে। উপ্চু মহল ও বিজ্ঞাপন 
কমণ উভয় মহলেই স্বর ওপর স্বামীর 
প্রভু মনোভাব এবং মানাঁসক দৈন্যের 
প্রকাশ করা হয়েছে। তারই পাশে 
মুখোস খুলে ধরা হয়েছে তথাকথিত 


৯৮৫ 


নর বর” 


চিৱরূপ ইতিপে এই দেশে গৃহ 


হয়েছে। ১টা গাবো করি 


ভাঁতয়ানা আর কোন চলচ্ি চ্চন্রে অব- 
তীর্ণ হন নি। হ্যামলেটের ভূমিক 
অভিনয় করে ধান খ্যাতি অজনি 
করেছেন সেই ইন্ষোকেন্তি স্মোকতু* 
লোভ মক ভালে 





নিত্যানন্দ দত্ত পারচালত "হঠাৎ দেখা’ ছাবতে স্যামতা ও সৌমত 


দরুণ এই ভূমিকাটি অন্য কাকেও 
দেবার কথা করা হচ্ছে। 
ভাখতাংগভ 'থিয়েটারের আভনেতা 
ইউর ইয়াকভলেভ ওবলোনস্কীর 
অবতীর্ণ হবেন এবং ওবলোন- 
স্কীর স্তী ডালর ভূমিকায় অভিনয় 
করবেন ইয়াসাবাভনা ৷ ইতিপূর্বে প্রন্স 
গমসাঁকনের ভূমিকায় ইউর ইয়াকভলেভ 
খ্যাত লাভ করেন এবং “কুকুরসহ 
জনৈকা মাঁহলা” চিত্রে ইয়াসবাঁভনা 
যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। যাঁদও 
চলাচ্চ্রাটর কাজ শুরু হয়েছে তথাপি 
য় আঁভনয় 


গ্রহণ করা হয়েছে। সোভিয়েট ব্যালে 
কোম্পানীর সঙ্গে মার্কন য্যন্তরাষ্ট্ 
সফরকালে তাঁর এই পরীক্ষার কাজ 
কিছুদিন বন্ধ থাকে। 

বড় পর্দায় বহু বর্ণে এই চল- 
{চ্চত্রাট তোলা হচ্ছে। গত ১৬ই মে 
চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে এবং 
১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তা চলবে। 


2 Te Ug 
'সংদ্কাত'র ‘ঝণশোধ' 
হাওড়া চাকপোতা বিশিষ্ট 
সংস্থা “সংস্কাতি'র সদস্যরা তাদের 


বাৰ্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ১১ই 
জুন রবীন্দ্রনাথের ‘বণশোধ' নউকটি 


সম্যাসী 


নিদেশনায় ছিলেন নির্মল পাত্র ও 
নিমাই মান্না। সঙ্গীত পারচালনার 
দাঁয়ত্ব নির্বাহ করেন শ্রীঅষ্টম নায়ক 
ও শ্রীঅমল বটব্যাল। আলোয় শ্রীরাধ্‌ 
ঘোষ! 


দন; দে'র দঃসাথাঁসক ছাব 
“আঁভশপ্ত চন্ৰল” 


তরুণ ভাদুড়ার বিখ্যাত উপন্যাস 
“আঁভশপ্ত চম্বল”কে অবলম্বন করে 
শ্রীমতী মঞ্জু দে নিজের প্রতিষ্ঠানের 
হ'য়ে ছাবাট করছেন। চম্বলে গিয়ে 
আউটডোর করার সময়ে বে সব ঘটনাপ্র 
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন তনি_সেসব 
আজ গল্পে পাঁরণত হয়েছে। আশার 
{তান কলকাতায় 'ফরে আসতে পেরে- 


ছেন। আউটডোরের পালা শেষ করে 





এবার তিনি অন্তদ্শোর কাজ শীগ্‌- 
রই ক্যালকাটা মুভিটোন স্টূডিয়োতে 
সুরু করবেন। ছবিটির প্রতিটি চরঘ্রই 
বিশেষ আকর্ধণীয়। সেগুলি রৃপায়িত 
” করছেন £ পূতুলী বাঈ_মঞ্জ: দে, 
সুলতান সিং প্রদীপকুমার, মানাসং-: 
সুনীলেশ ভট্টাচার্য, তহশালদার 
সিং_নবকৃমার দাস, রূপা--পঙ্কজ 
চ্যাটাজীঁ, ববু লোহারী- শেখর 
চ্যাটাজনী, লখন 1সং_বলাই মুখাজনী, 
কল্লা_ রবীন ব্যানার প্রভাত ৷ মঞ্জু 
দে প্রোডাকসনূসের এ ছবিটির 
প্রযোজনা, পারচ.লনা ও চিন্রনাট্য রচনা 
করেছেন মঞ্জ; দে স্বয়ং। সুর সংযোজন 
করেছেন সুধান দাশগুপ্ত । 


9 ২ 

সাপ্তাহিক বসমতণ 
ফলকাতায় গীতা দত্ত ও 
প্রদীপকুমার এ 

জনপ্রিয় নেপথ্য গায়িকা গণতা দত্ত 
তে অভিনয় করছেন। ডি এস & 
প্রোভাকৃসন্সের “বধূবরণ” ছবিতে 
অভিনয়ের জন্যেই তিনি কলকাতায় 
এসেছেন। ও'র বিপরাঁত ভূমিকায় 

আছেন প্রদীপকুম,র। এই 

ক্ষিপ্রগাতিতে ছাবর কাজ এগয়ে 
নিয়ে চলেছেন পারচালক দিলীপ নাগ। 
তিনি এদের নিয়ে গত ২৫শে মে থেকে 
২০শে জুন পর্যন্ত নিউ থিয়েটার্স 
১নং স্টুডিওতে সাদাটং করেছেন। 
প্রদ।পকুমার ও গীতা দত্ত ছাড়াও 


এ রুনা, 
শেষ তিন দিন 


মিহির সেনের উপন্য।স “শেষ তিন 
দিন"-এর চিতরূপ সম্প্রাত সুরঞ্জনার 
য় মস্ত প্রত।ক্ষায়। এম বি 
প্রোডাকসন্সের পতাক'তলে নির্মিত এই 
নতুন স্বাদের কাহনীর চিন্রন।ট্য ও 
পারচালন৷ করেছেন প্রফুল্ল চক্রবতঁ। 
অতান চট্টোপাধ্যায় এ ছবির সুরকার । 
কয়েকাট বিশেষ চাঁরবত্রে রূপ দিয়েছেন 
অন্মপকুমার, সবামতা সান্যাল, 


দাশগ্বপ্তকে 
৯ রায়, তরুণকুমার, রেণুকা রায়, জহর সুরকার হিসাবে এ ছাবিতে দেখা যাবে। 
এ এ 


ও একটা বড় খবৱ ॥ 


গাঙ্গুলী, প্রেমাংশ বস্দু, বিপিন গপ্ত, 


জুব্রতা চ্যাটাজী আন্নও অনেকে। 


৮ 


জব্বলপ্‌র-খানারয়ায় রবান্দ্র-জয়ন্তী 
গত ২৭শে মে স্থানীয় বাঙালী 
প্রতিষ্ঠান “শিল্পশ্রী” কর্তৃক সাড়ম্বরে 
রবীন্দ্র-জয়ল্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। 
প্রাতষ্ঠানের ম 


পার্টির ৩২শ কংগ্রেস (ইংরাজণ) 
এ ... (বাংলা, অসমীয়া 
এবং ওঁড়য়া সংগ্করণ) 


-ঃ প্রাপ্তিস্থান £. 
মনাধা গ্রস্থালয় (প্রাঃ) লিঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ 
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ১২, বাঁঙ্কম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, 
ফাঁলকাতা-১২। 


-১২। 
কু £ ৩৪-৮৬৩৭ 


্ ফোন £ ৩৪-১৬৭৭ 
J 
ডা উড 


বাংলা, অসমীয়া এবং ও'ড়য়া সংস্করণ “সোভিয়েত দেশ” 
সরি কালিকাতা-১৬ এই চিকানাতে রিতা সা 
. ডাকযোগে পাঠানো হয়। 


ডাক মাশুল *৫০ পয়সা। 








উত্তর কলকতা টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খেলোয়াড় সহ কর্মকর্তণগণ 


খেলার আঠে দক্ষ 


দোষ আর কাকে দেব, দোষ আমাদের 
ভাগ্যের, নইলে খেলার মাঠে খেলা দেখতে 
গিয়ে লাঠি, ইট আর টিয়ার গ্যাস খেতে 
হয় কলকাতার খেলা-পগল দর্শকদের । খেলার 
মাঠে ঢোকবার আগেই খেলোয়ড়রা হলেন 
ঘেরাও- ফলে খেলার অনুষ্ঠান সম্ভব হলো 
না। কলকাতা ময়দানের ইতিহাসে এই ধরণের 
ঘটনা খুবই অভূতপূর্ব এবং অশ্রুতপ্ব। 
খেলেয়াড় ঘেরাও করার এই অদ্ভূত দৃশ্য 
খুব নিকট থেকে দেখবার সুযোগ আমার 
হয়োছিল ১১ই জুন ইস্টবেঞ্গল-ইস্টার্ন রেল 
দলের খেলা বানচাল হওয়ার প্রাকালে। 
সভ্যদের দ্বারা গেট অবরোধের ফলে সোঁদন 
আমার পক্ষেও মাঠে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নি 


দেখিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে পারেন 1নি। তাঁরা 
দাব করলেন তাঁদের বাইরে রেখে তাঁদের টিম 
গিছ্‌তেই মাঠে নামতে পারবে না। শেষ 
পর্যন্ত এ এরিয়াল্স গেট খোলা হয় এবং 
বন্যার বেগে কার্ড“ধারী ও কাডশীবহখীন বহু 


অনেক 
খোঁজাখজির পরেও তাঁদের কোন পান্তা মিলল 


ছড়ান মাঠের দশর্ঘানিশ্বাস ধ্বনিত 
স্টেডিয়ামের স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে? 


টোনিস দিগন্তে ভারতের দীগ 


১৯৬৬ সালের উইম্বলডেন টেনিন প্রতি 
যোগতা শুরু হবে ২০শে জ্‌ন। তৌনসের 
এই তীর্ঘক্ষেত্রে নব নব প্রতিভার আত্মপ্রকাশ 
ঘটে প্রাতি বছর়ই। তার্‌ণ্োর বলদশীন্ত অনেক 
সময় অভিজ্ঞতার কট কৌশলকে পরাস্ত 
করে। দর্শকরা চায় নতুন মূখ নতুন প্রাতভা। 
অতাঁতের জয়-পরাজয়ের হিসাবে যাঁরা বাছাই 
তালিকায় স্থান পেয়েছেন__তাঁদের মধ্য রয় 
এমার্সন শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছেন। 
অস্ট্রেলিয়ার টানি রোচ ও ফ্রেড স্টোলে হয় 
ও ৩য় স্থান অধিকার করার সম্মান পেয়েছেন। 
ভারতের কৃফাণ এবার নেই। জয়দপ ও 
প্রেমজিৎ এবার ভারতের পতাকা বহন করছেন। 
ভরুশ প্রেমাজং ভারতের টৌনস খ্যাতির 
বৈশিষ্ট্য অক্ষ রেখেছেন। কেস্ট লন টেনিস 
প্রতিযোগিতায় তিনি ফাইনালে ওঠেন। এই 
সম্মান অর্জন করতে তিনি ম্যানুয়েল 
সান্তানাকে (স্পেনের ১নং খেলোয়াড়) ও 
অস্ব্রেলিয়ার কেন ফ্লেচারকে পরাজিত করেন। 
ফাইনালে তিনি অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ 
খেলোয়াড় নিউকোম্বের কাছে পরাজয় 
ফ্বীকার করেন। খেলার ফলাফল দেখে মনে 
ছয় (৬--৪ ও ১6-১৩) ভাগ্য একট; 
অন্কূল হলে তিনি পরাজয় এড়াতে 
পারতেন প্রেমাজখলালের উন্নত ক্রঈড়া- 
শৈলীর আর একটি পারিচয় কুইন্স ক্লাব 


হল” 





ফেছ স্টোলেকে ৬--৪, ৬-৪ 
লেওয়া। উইদ্বলডেন প্রাতি- 
আগে এই ধরণের কৃতিত্ব 
দ।পনার সণ্মার করে খেলোয়াড়দের 





মনে। প্রেমাজংলালকে উইম্বলডেনে প্রথম 
থেকেই দূস্তর বাধা ঠেলে এগোতে হবে। সাউথ 
আঁফ্রুকার ক্রিক ড্রাসডেলের মুখেম্খ 


তিনি হবেন ঘাঁদ তিনি প্রথম ম্যাচটি জিততে 
আমরা অ.শা কারি প্রেমজৎ এই 


বাধা লঙ্ঘন করতে পারবেন। জয়দপের 


A 
৬ 
Al 
এম 


চলার পথেও রয়েছে কঠিন বাধা। প্রাত- 
এমাসন আছেন 
সেই দকে রয়েছেন জয়দীপ। আশার কথা 
জয়দঈপ দীর্ঘদন ইউরোপে টৌনস অনুশীলন 
করার সুযোগ পেয়েছেন। ফরাসী টোনস 
প্রীতিষোশিতায় তান -ভালই খেলেছেন এবং 
বছাই তাঁলকায় তাঁর নামও উঠোঁছল। 
জয়দীপের ভবিষাং উজ্জল হবে যাঁদ তানি 
বড় খেলোয়াড়ের সামনে ঘাবড়ে না যান। এই 
দূর্বলতাট্‌কু কাটিয়ে উঠতে পারলে তাঁর 
ঈ্বাভাবক খেলা অনেক বড় খেলোয়াড়ের মাথা 


নত করে দেবে। 


যে তার 


যে অংশে রয় 


লীগের আর এক সপ্তাহ 


নামকরা টিমগুলির জয় ও দুর্বল টিম- 
গুলির পরাজয় এই ধরণের একঘেয়ে ফলা- 
ফলের হাত থেকে মযান্ত এনে দিয়েছে বালী 
প্রাতভা। ৯ই জুনের খেলায় বাল? প্রাতভা 
২--০ গোলে মহমেডান দলকে পরাজিত করে 
২টি মূল্যবান পয়েন্ট অর্জন করেছে। 
ধাতাদসল সাহায্য পেয়ে বালশ প্রাতভা প্রথম 


থেকেই সুসংবদ্ধ আক্রমণধারা রচনা করে। 
তাদের খেলায় কোন জড়তা ছল না অথবা 
শান্তশালশ ‘বিপক্ষের প্রাতি অযথা ভশীত বা 





সমীহ ভাব ছল না। খেলার ২৩ মিনিটে 
তাদের সমবেত প্রচেষ্টা সার্থক হয়। কুমারের 
একটি লম্বা সট দক্ষিণ প্রান্তের খেলোয়াড় 





ইস্টবেঙ্গল ও ইস্টার রেলদলের ফউটবল লশগের খেলায় িক্ষোভকার দর্শকদের ময়দান থেকে বিতাড়িত করার জন 
ঘোড়সওয়ার প্যালশ্ের 


as ০৯ 





মোহনবাগানের এন ব্যানাজর্শ বি এন আর দলের আপ্পালারাজযর একটি গোল করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করছেন 


ভি দন্তর পায়ে এসে পড়ল। কেউ তাঁকে 
বাধা দেবার আগেই একটি জোরালো মারের 
সাহায্যে বলটি তিনি গ্মেলকাপার শাকিলের 
আয়ত্তের বাইরে পাঠালেন। অঃশাতীতভাবে 
গোলটি হয়ে গেল। খেলার শেষের দিকে 
কুমার দীর্ঘ দৌড় দিয়ে অরাক্ষত মহমেডান 
গোলে অর একটি সহজ গোল করলেন। 
সারমাদ খাঁ ও সালাউদ্দিন মহমেডানের পক্ষে 
গেলা শোধ কর্মর বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু 
রক্ষণভাগের দড়তায় ও গোলকপার চ্যটাজর 
তৎপরতার তাঁদের সকল চেম্ডাই ব্যর্থ হয়। 
১১ই জুনের খেলায় কালনবাট দলের সঙ্খে 
দু করে মহমেডান দল আর একটি আঘাত 
পেয়েছে এর ফলে লীগঘুদ্ধে তর অনেক 
পাঁছয়ে৷ পড়ল। 

৯০ই জুনের মোহনবাগান বনাম বি এন 
আর দলের খেল্মাট বেশ প্রতিষ্যোগতাম্‌লক 
হয়োছল। সাধারণত ‘বি এন আর এই সব 
খেলায় সহজে পরাজয় স্বীকার করে না। 
এবারও তার ব্যাতিক্রম হয় নি। কিন্তু মোহন- 
বাগান কম আক্রমণের সুযোগ পেয়েও বিপক্ষের 
বেশি ক্ষত করে। ববি এন আর দলকে 
৩--২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে মোহনবাগান 
একটা মস্ত বাধা অতিক্ম করে। মোহন- 
বাগানের এই সহজ জয়লাভের পশ্চাতে 
চূশী গোদ্বামীর অবদান, ২টি গোল। খেলার 
২৪ মিনিটে কাননের কাছ থেকে বল পেয়ে 


চূণী রক্ষণভাগকে কাটিয়ে বল নিয়ে গোলের 
দিকে অগ্রসর হন। ‘বি এন আর গোলরক্ষক 
দাস চশীর পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার 
জন্যে ছুটে এগিয়ে এলেন, কিন্তু চণা 
ড্রাইভের সাহায্যে সহজেই গোল করলেন। 
বিরতির পর আপ্পালারাজূর একটি সহজ 
মার কমল সরকারের হাত ফসকে গোলে 
ঢুকল। দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটে চুণী 
গোস্বামী ২য় গোল করে মেহনবাগানকে 
আবার অগ্রশামী করলেন। অরুময়ের ৩য় 
গোল মেহনবাশানের জয়কে সন্দেহাতীত 
করল। 

১৩ই জুন "খাঁদরপুর দলকে 6৫-১ 
গোলের ব্যবধানে হারয়ে মোহনবাগান লগ- 
যুদ্ধের দয়যাত্রা অক্ষুগ্ন রেখেছে। অন্যদিকে 
ইস্টরেহ্গালও ভার সহযান্রী। . ভিজে মাঠে 
ইস্টবেঞ্গল দল বালা প্রতিভাকে ৩--০ গোলে 
হারিয়ে তাদের উন্নত ক্লড়াশান্তর আর একটা 
পরিচয় দিয়েছে। শান্তশালী দলকে ঘায়েল 
করার মনোবল বালা প্রতিভার যথেষ্ট আছে 
কিন্তু পিচ্ছিল কর্দ'মান্ত মাঠে তারা ‘বিপক্ষের 
গোলে হানা দিয়েও সফল হতে পারে নি। 
গ্দরকৃপাল সিং ও শর্মার চাতুর্যপূর্ণ তিনটি 
গোলের কোন -প্রত্যুন্তরই বালা প্রতিভা দিতে 
পারে নি॥ 8৮-25 এটি 


Lt 


জমাচার দর্পণ 


হামবূর্গে অনুষ্ঠিত হকি প্রন্তিযোগতা 
[বিজয় ভারতাঁয় হিল স্বদেশে ফিরে 
এসেছে। পলোম 'বিম্বানঘাঠটতে [বজয়দলকে 
বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। হকি ফেভা- 
রেশনের সভাপাতি আ'শ্বন'কুমার নিজে ‘বিমান 
বন্দরে উপস্থিত থেকে ভারত'য় দলকে স্বাগত 
জানান। সম্বর্ধনার উত্তরে ভারতীয় দলের 
কোচ শ্রীবালাঁকষেণ বলেন_-বর্ত মান সফরে 
ভারতাঁয় দলের ক্রীড়া নৈপুণ্য অশেষ প্রশংসা 
অজর্ন করেছে। এর পূর্বে এত উল্লত প্র 
সংগঠিত দল ইউরোপ ভ্রমণ করে 'ন। হাক 
উৎসবে ভারত ও পাকিস্তানের খেলাটি অতীব 
উন্নত মানের হয়েছিল। অনেকে খেলা?টিকে 
এতিহাসক ও হকির চরম উৎকর্ষ'তার স্বাক্ষর 
বলে মনে করেন। 


জর্বভারতাঁয় ফৃটরল ফেডারেশনের সভা* 
পাত শ্রীএম, দত্তরায় ঘোষণা করেছেন যে, 
জুলাই-আগস্ট মাসে ভারত থেকে রাশিয়ায় 
ফনউবল দল পাঠানর আমন্ণ এসোছিল কিন্তু 
অনিবার্য কারণবশত তা প্রত্যাখ্যান করতে 
হয়েছে। প্রথমত মার্দেকা প্রাতবো তায় 
ভারত সেই সময় অংশগ্রহণ করেব এঁবং 
দ্বিতীয়ত "সময়টা “ভারতে ফুটবলের পরো 
মরশুমের মাঝামাঝ। ৯৭। ৬1৬৬ 


ui 


অবতীর্ণ হবার কথা চিন্তাও বা করতে 
পারেন কিভাবে। অবশ্য এই বয়সেও জ্যাক 
হবস, বার্ট' সার্টারুফ প্রভৃতি খেলোয়াড়ের ব্যাট 
থেকে এসেছে অনেক মনোরম সেঞ্চুরী। 
গ্রেভনশর পুনরাবর্ভবের সংবাদ শুনে 
- অনেকেই অবাক হয়েছে; অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট 
বোলার রে লিণ্ডওয়াল বলেছেন যে 
গ্রেভনশ আবার টেস্টে অবতীর্ণ হচ্ছেন একথা 
ধববাস করা যায় না! 

গ্রেভনণ যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ব্যাটসম্যান এ কথা ওরেল, সোবার্স, বেনো, 
খুলণ্ডওয়াল আর িলারদের মত রথ 
অহারথীরাও একবাক্যে স্বীকার করতে এতটুকু 
গ্বধা করেন নি। ছফুট দীর্ঘ উন্নতবক্ষ 
গঠিত এই খেলোয়াড়টি যে মাঠেই খেলেছেন 


দ্ববপদ এসেছে গ্রেভনী এগিয়ে গিয়েছেন ত্রাণ- 
কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য! গ্রেভনী 
ঘড় খেলোয়াড় কিন্তু ধৈর্য বলে বদ্তুটির 
অভাব আছে, ব্রীজে ব্যাট হাতে দাঁড়ালে তিনি 
চণ্চল হয়ে পড়েন বলকে বাউণ্ডারতে পাঠাবার 


এই সময় 
গ্রেতনগ যখন প্যাভেলিয়ানের পথে পা 
বাড়ালেন অধিনায়ক হাটন হতাশায় ভেঙে 
পড়লেন ক্লীজেই। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে স্টলমেয়ারের বিপক্ষে 
গ্রেভনী ব্যাট ধরেছেন, সেই স্টলমেয়ার এবার 
এসেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যানেজারের গুরু" 
দাঁয়ত্ব নিয়ে। কিন্তু আবার এই পুরাতন 
যোদ্ধা গ্রেভনীর ডাক পড়েছে উইলোদশ্ড 


থেকে অবসর গ্রহণ করেন ৪৯ বছর বয়সে॥ 
শেষ বয়সে ম্যাথুজ তাঁর পুরাতন দল স্টোক 
সিটিতে ফিরে আসেন, তখন দলের অবস্থা 
সঙ্গীন। ম্াথুজ আসার সঙ্গে স্ে স্টোক 


আগেই দপ করে জলে ওঠে ঠিক তেমাঁন বোধ 
হয় একেবারে বিদায়লখ্নে গ্রেভন”ীর ক্রীড়া ৷ 
শৈলী উদ্ভাসত করছে ইংলণ্ড ক্রিকেটের : 
অঞ্গন। গত দহ বছর প্রথম শ্রেণীর খেলায় 
গ্রেভনী যে অসামান্য ক্রীড়ানৈপ্দণ্য প্রদর্শন 
করছেন তাতে মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর খেলোয়াড় 
জীবনের সবুজ স্বপ্নময় দিনগুলি। 
ইংলণ্ড দলের প্রথম টেস্টের দল খেকে 
আঁধনায়ক মাইক "স্মিথের সঙ্গে বাদ পড়েছেন 
আর দুজন খেলোয়াড় ডোভড ব্রাউন এবং 
ডোভড এালেন। প্রথম টেস্টে দাক্ষণ 
আফ্রিকার বোসল ডি অলিভিয়েরা ছিলেন 
দ্বাদশ ব্যাক্তি এবার {তানি টেস্টে খেলবার- 
সুযোগ পাবেন। কাঁলন কাউড্রের নেতৃগ্ে 
ইংলণ্ড দলে স্থান পেয়েছেন জিওফ ব্রাউন, 
কেন ব্যারিংটন, বেসিল ডি অলীভয়েরা, টম 
গ্েতনী, কেন 1হগৃস, রে ইিংওয়ার্থ, জেফ 
পাকর্স, ফ্রেড টিটমাস। 

১৬ই জুনের প্রভাতের অপেক্ষায় রয়েছেন 
টম শ্রেভনী ও কিন কাউড্রে। লর্ডস মাটের 
এই দ্বিতীয় টেস্টাট এই দুজন ক্রীকেট 
খেলোয়াড়ের জীবনে এনেছে কঠোর পরণক্ষা॥ 
ইংলণ্ডের ডুবুডুব: ক্লীকেট তরণীকে ভাসিয়ে 
রাখতে কলিন কাউড্রের হাতে তুলে দেওয়া 
হয়েছে হাল আর টম গ্রেভনীর হাতে দাঁড় ॥: 
আজ সারা ইংলণ্ড এ*দের মুখের দিকে চেয়ে 
আছে ইজ্জতের লড়াইতে ওয়েস্ট ইশ্ডিজের 
কাছে দ্বিতীয়বার যেন মাথা নত করতে না হয়. 
অন্ধকার দিগন্তে আশার আলো ফুটেছে॥ 
সাসেক্স দলের কাছে ৯ উইকেটে পরাজিত হয়ে 
দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইশ্ডিজের দূর্বলতা খানিকটা 
ফাঁস হয়ে 'গিয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টের মুখে 
সোবার্সের দলের এই পরাজয় ইংলণ্ড দলের 
মনোবলকে জোরদার করবে! 

_স্যদর্শন 


ররর 


t 


বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর 
বসহমতা প্রেস হইতে শ্রীসকুমার গুহমজুমদার কতৃক 


১৯২ 


সম্পাদকা_ জয়ন্তী সেন 


পক্ষে ১৬৬, 'বাপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কাঁলকাতা-১২ 


ও প্রকাশত ' 











লেখক 
সৃম্প. কায় na i = « ১৯ 
আজকের মানুষ ss ৯ ne ১ ৯৯৬ 
আমি যাঁদের দেখো -- পাঁরমল গোদ্বামী kh টি =, ১৯৭ 
ভাযরতদশন Re টি ৮4 পি * ২০৩ 
আন্চজশাতক Et এ Ho চি ২০৭ 
)  গোরণর ভয় করছে (গল্প) x = 'নমলেন্দ গোঁতম ৬ | ২১০ 
গ্রল্থমেলা % a »- জয়ন্তী সেন bid LE ৮৫ ২১৪ 
মিন্রেনের সাপ্তাহিক কী i ae ৮ ৮ ৮ ২১৫ 
ঘঞ্গপর্ণন | ৪ a রঃ el এ ্ি চৰ ren ২১৭ 
আশ্রয় (অনুবাদ-গল্প) a -- কল্পতরু সেনগ্প্ত ৬ রা ৮, ২২১ 
65785755755 লিল ৯ 


র্ শুবকবচমাল। 


(পণ্চম সংস্করণ) 
তা 


হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়-জাগাঁতক শাক্ত তাহার নিকট 
আত তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব- 
সাম্নবোৌশত।॥ পু 
‘মূল্য পাঁচ টাকা। 
পূৃর্থিবীঘ তরুপ-সমাজের হদয়জয়শ 


যা রী ঘাটের দন 





বস্‌মতাঁ প্রাইভেট 


১ম ভাগে জীবনী ও কাঁবর সমালোচনা, নীলদর্পণ, 
জামাই বারক, বয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন . তপস্বিনী, 


২য় ভার্গে_সধবার একাদশ, ষমালয়ে জীবন্ত মানুষ, 
পোড়ামহেম্বর, কুড়ে গরুর [ভাব গোঠ, লীলাবতা, স্রধুন 
কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, LE 
প্রতি ভাগ দই টাকা 


কবিবিহারীলাল চক্রবতীর 


ও্রীস্ছান্্শী 


রবীন্দ্রনাথ বলেন-”আধানক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গত 
এরুপ সহম্রধারে উৎস মত কোথাও প্রোংসারিত হয় নাই 
এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন স্মরের মিশ্রণ 
আর কোথাও পাওয়া ষায় না।” 

বাষ্গালার নব গ্রণীতকাবতার Rs না 
অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু 
'বিহারীলাল চক্ষবতঁর রচনার সমাবেশ? 
কবির জীবন, সাব ডৃত kha সহ সংব্‌হৎ গ্রল্থ 

মদ্য 


লিমিটেড, ১৬৬ বিপনবিহারা গাঞ্গলণ দ্র, কলকাতা-১২ \ 








বিঘা লেখক 

জাম্নবগের একটি অধ্যায় be == অনন্ত ‘সিংহ রর রি 
পুবর্পলতা ধোললাবাহিক উপন্যাস) Bt ol আশাপূর্ণা দ্য ' ক 

দবান্ আশ্বাসে (কাঁবতা), রি = নির্মল বন্দোপাধ্যায় রি & 
দিল্লী থেকে ... — িবেকরঞীন ভট্রাচার্য | / 
শহর কলকাতা - - = বিমলাপ্রসাদ মখোপাধ্যা 94 
দ্বাদশ, য় রবণন্্নাথ ০ ১ -ভাল্বোক দেন - i 
চোদংলামা'র চোখে উত্তরবঙ্গ টন pe হি ই, 
রঙ্গ--ওদেশে এবং এদেশে ।- = শিলান্ধ- | 

Bt OT pes = শ্ৰীআঁমতাভ" ৭০ 





লাও সা বো ভমক 


Ss ২৩৮ 


এ 





: মুল্য, শাচ টাকা, মাত্র উপন্যাস 


'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কাবচন্দ্রের বল্সানুবাদ. রজনী। [সির] 


ইহাতে আছে দুইথানি অঙ্গুল্য গ্রল্থ . রাধারাণী, সা 


শ্রীকহম্ডাগবভামত চৌধ্রাণী। [পাচত 1 " মূল্য-৩, টাকা}. 

এখং El {ৰ |] ক 
শ্ৰীকৃষ্ণ প্রেমতর্গিনণ 1] প্রথম খণ্ড ঃ-কৃষ্চচারত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ €১৭)। | 

সমুগ্র ভব্রেতে প্রথম বঙ্গানুবাদ নি জা 
*..শুনিয়া তাহার ভক্তিযেহগর পঠন। দ্বিতাঁয় খণ্ড £-(১ম ভাগ অনুশীলন), মৃচিরাম গুড়, | 
টি int Sian tall বিবিধ প্রবন্ধ ( ২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মুজ্য-২ টাকা। | 
২৮৯০৮ তৃতাঁয় ঘশ্ড £-শ্ীমন্জগবদগ্চীতা, কমলাকান্ত, বামচ যাতিত্য- । 
এই মূল্যবান গ্রন্ধ'বাংলার গ্রাত ঘরে: প্রাতষ্টিত করুক প্রসঙ্গা, মানস, লালতা। মুূল্-২. টাকা। | 
্ ] 


বসতণ প্রাইভেট লিমিটেডঃ. ১৬৬, বিপিনাব্হারী গেদুরা সীট, কলি-১২. 





রিয়াদ কার নি 


মভাগবত, বিনতে গ্রস্থাবণী 


এই সুক্হত গ্রশ্থে আছে- শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রথম খত রাস, বৈ, ফাল, খেলনা | 
মূলা৩, টকো।..! 
রঘুনাথ পন্ডিতের প্রেমতরা্গিনী। ট্বিতীয় খণ্ড £_দৃর্গেশনন্দিনী, কৃষ্কান্তের উইল, ইন্দিরা, | 


মূল্য-২, টাকা। 


কাঁবচান্দুব তৃতীয় খণ্ডঃ-- আনন্দমঠ, চন্দুশেখয়;, কপ্ালকুপ্ডলা, দেবা 




















৭১ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা-মূল্য ২৫ পয়সা 
বৃহস্পতিবার, ১৫ই আযাঢ়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 





বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহক পান্রকা 


Thursday, 


Price : 25 Paise 


30th June, 1966 





পরাঞ্জ৷ সংক্রান্ত কমিঢিৱ সৃপাৱিশ কতটা গ্ৰহ্ণীয় ? 


পরশক্ষার হলে ছাত্র-উচ্ছঙ্খলা সংক্রামক 
ব্যাধস্বকূপ হয়ে দাঁড়িরেছে। অবস্থা যখন 
চবম পর্যায়ে ওঠে তখন এই উচ্ছঙ্খলতা 
খনবাবণেব উপায় আঁবদ্কাব করাব জন্যে গত 
৪ঠা জন কলকাতা 'বিশ্ববিদ্যালষ 
একট 'িশেষজ্ঞ কাঁমাটি গঠন করেন। 
বিশেষজ্ঞ কাঁমটির প্রস্তাবগুলি নিঃসন্দেহে: 
গ্রভরভাবে অনুধাবনযোগ্য। কারণ সব দিক 
, , দিষে আলোচনার পর এমন ব্যবস্থা গৃহীত 
হওষা উচিত, যদ্ৰারা উচ্ছভ্থলা দূর হতে 
পাবে, বিশ্ববিদ্যালর নিশ্চিন্ত হতে পারেন 
এবং আঁভডাবকগণ তাঁদের সন্তানদের কলেজশ 
শশক্ষার ব্যাপারে নির্ভাবনায় থাকতে পারেন। 
সেই কাৰণে বিশ্বাবদ্যালয়কে পঠন-পাঠন 
ব্যবস্থা ও পরীক্ষা গ্রহণ নাঁতর ব্যাপারে 
আমুল সংস্কার মেনে নিতে হবে। ছাত্র” 
দেবও একথা মনে রাখতে হবে যে, যে শিক্ষা 
গ্রহণ কবায় উদ্দেশ্যে তাদের কলেজে প্রবেশ 
তা যেন ব্যর্থ না হয়। কারণ এই ব্যর্থতা 
যেমন নিজেদের ভবিষ্যং জাঁবনকে ব্যর্থ করে 
তুলবে, তেমান সমগ্র জাতও ক্ষাতগ্রস্ত হবে। 
অবশ্য ছাত্রদেব পক্ষে অনেক সময় ধৈর্যচ্যাঁতর 
যথেষ্ট কাবণ থাকে এবং সেই ধৈর্ষচ্যুতির মূল 
কাবণ যাঁদ অনুসন্ধান করা না হয় তা হলে 
গোড়াফাব গলদ কোনাঁদন দ্‌ব হবে না৷ 
প্রসঙ্গত বলা দরকাব, আধুনিক পাশ্চাত্য 
াষ্ট্রগাঁলতে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষককে যেমন 
আর্ক সঞ্কটের হাত থেকে মুক্ত রাখেন 
তেমান এদেশের শিক্ষকদের জন্য সেই ব্যবস্থা 
- অবলম্বন করে অধ্যাপনার “দিকেই তাদের 
নিবদ্ধ বাখর সুযোগ দান কবা উচিত। এই 
৯ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষগণেব একটি প্রস্তাব কোনো- 
মতেই এডিষে যাওযা উঁচত নয। তাঁদের 
| শিক্ষণগহ, গ্রন্থাগার ও ল্যাববেটাবশই প্রধান 
বস্তু নয সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন উপ- 
যুক্ত শিক্ষকেব- যাবা স্বেচ্ছায়, সানন্দে শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করবেন। 


শিক্ষকদের বর্তসান বেতনমানের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় অসহায়। সুতরাং বিশ্ব- 
বিদ্যালয় বিশেষজ্ঞ কামাটির সুপারিশ অনু- 
যায়শ যাঁদ সংস্কাবের পথ ধরে চলেন, তাহলে 
শিক্ষাক্ষেত্রের মূলগত গলদগুাল ক দূর হবে? 
দ্বিতীয়ত, নয়োগপ্রথার জন্যে মূলত দায়ী 
তো কলেজের পরিচালকবর্গই। 
আমরা মনে কার, এই দুইটি [বিষয়ে 
সংশ্লিষ্ট মহল মনোযোগী হয়ে সতর্কতার 
সম্গে অগ্রসর হবেন। কারণ অসম্হুম্ট, দরদ- 
শুন্য ও আদর্শহশন একজন শিক্ষকও যাঁদ 
অধ্যাপনার কাজে ব্রত হন--তা হলে কোন- 
দিনই আমাদের আকাচ্ক্ষিত ব্রত উদ্যাপত 
হবে না। বরং ছান্ররাই বিপথে পরিচালিত 
হতে পারে৷ কারণ যেখানে শিক্ষক কর্তৃক 
সৎ দম্টান্তেব বড়ই অভাব, সেখানে ছাত্রদের 
সততা কল্পনা করাই যায় না। তা ছাড়া 
এদেশে বাঁড়র পাঁরবেশে ও সমাজব্যবস্থায় 
ছেলেদের জাঁবনমানের উন্নাতর জন্যে বিশেষ 
কোনো ব্যবস্থাও নেই। 

এইবার আমবা বিশেষজ্ঞ কাঁমাটর 
সুপারশ সম্পর্কে দুচার কথা বলতে চাই। 
তাঁবা ন্রিবার্ষধক 'ডাগ্র পাসকোর্সের এক 
হাজাব নম্বরেব পরাঁক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
দূুইবারে গ্রহণের পরিবর্তে তিন বছর পর 
একবার গ্রহণ করার প্রস্তাব কবেছেন। প্রথম 
কারণ, মাধ্যামক শিক্ষার পব কলেজ শিক্ষায় 
ত.বা অকল পাথাবে পড়ে। দ্বিতীয় কারণ 
হচ্ছে, দুইবার পবাঁক্ষা গ্রহণ করার জন্য চার 
মাস ছাত্রছাত্রীরা কম পড়াশুনা করে! ফলে 
ছেলেদের উপব বোঁশ চাপ পড়ে। 
ছেলেদেব উপর এই চাপ তো বেশ ক’ 
বছব হল পড়েছে এবং তাদের ফেলের সংখ্যা 
এখন হয়তো লক্ষাধক। না জানি, বিশ্ব 
বিদ্যালযেব কোন্‌ দুরদাঁশ'তাব অভাবে এই 
ছান্রবধ সংঘাঁটত হয়েছে। তবু একটি কথা 
বলা দবকার£ বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্ডগ্রি কোর্সে দু-বার পরীক্ষা গ্রহণের রাত 


আছে। তাতে ছাত্রদের উপর কম চাপ পড়ে। 
আর পঠনশয় বিষয়-তালিকা সেখানে ছাদের 
উপযুস্ত। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় মাঁদ পাঠ্য- 
সৃচীর সংস্কার করেন, তাহলে ছান্রধা যথার্থই 
স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলবে । যা হোক বিশেষ ত্র 
কাঁমাট এদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কিছ্তু 
পাসকোর্সে মাত্র একবার পরীক্ষা গ্রহণের 
মতামত গ্রহণায় নয়। কলেজে কলেজে প্রাত 
মাসে পরাক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হলে ভালই 
হবে। তবু প্রশ্ন এই-ডিকভবে ছাত্রদের 
খাতা দেখা কি হবে? বাহিরাগত ছাত্রদের 
জন্য পৃথক ব্যবস্থাসম্বলিত কামাটর সুপাবশ 
গ্রহণীয় নয়! কলোঁজয়েট পাসকোর্সেবি ছাত্র- 
দের সণ্গেই তাদের পরীক্ষা গৃহীত হওয়া 
উচিত। পাঠ্াসূচী ও প্রশ্ন এক রকম হওয়া 
দবকার। স্পেশাল অনার্স ছাত্রদের ভ্রন্য বে 
সুপাবিশ কমিটি কবেছেন, তাতে তাদেব কি 
সুবিধা হবে? 

কার্মিটি কলেজগীলিতে বাছাই কবা ছাত্র 
নেবার প্রস্তাব দিষেছেন। এই প্রস্তাব 
অবাস্তব ও অবৈজ্ঞাঁনক। খারাপ বা ভাল 
ছেলের বিচার করা বডই কঠিন। স্কুলজীবন 
ভাল করতে পারে নি এমন বহু ছেলে কলেজ্র- 
জণবনে ভাল কবেছে এবং বৃহত্তব জীবনে 
প্রাতষ্ঠা লাভ করেছে! এ ছাড়া যাবা খাবাপ 
বলে আঁভহিত--তাবাই বা ক কববে এবং 
এই রাষ্ট্র কি মেধাবী ছাত্রদের জন্যই » খবাপ 
ছেলেকে যাঁদ ভাল কবতে না পারে, তাহলে 
স্কুল-কলেজ বা বিশ্বাবদ্যালফ যা-ই হোক 
না কেন_তাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কিঃ 


) 


পাকি 


'্ষম-বেশি অব্ক হয়েছিলেন। 







আগেও সাংবাদকদের কাছে রামাকষেদ 
হলোছিলেন যে, মৃধ্যমন্মশর গদশ থেকে পদ- 
ত্যাগ তিন করছেন না। তাই সেদিন 
পদত্যাগপত্র পেশ করার সংবাদ পেয়ে সকলেই 


বিরুম্ধবাদশরা 
অবাশ্য এ-অনিবার্য সিদ্ধান্তে পেশছুতে 


কারম-প্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে তাই তাঁরা ' 


সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। 

একদিক থেকে বলতে গেলে রাম- 
গিষেপের আগমন- যেমন নাটকীয়, তাঁর 
গিদ্রমদেও সমান নাটকাঁয়তা রয়েছে। 
পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রোর 
বিরুদ্ধে দাশ কাঁমশন কয়েকটি দুনশীতির 
অভিযোগ - করোছলেন, বার. ফলে শ্রীকায়রোকো 
ঃস্দী ছাড়তে হয়।: সেদিম ওই শুন্য আসন 


- পূর্ণ" করবেন কে এই নিয়ে সারা ভারত জদুড়ে 


গবেষণার অন্ত ছল না। “শেষ পযদ্তি কংগ্রেস 
হাই, কম্যাপ্ডের মনোনয়ন যখন সবাইকে ছেড়ে 


“ ্লামকিষেণের ওপর পড়েছিল তখন অনেকেই 


ধিস্মিত হয়োছলেন। আব যাই হোক 
নেতৃত্বের পয়লা সাবিতে সোঁদন রামকিষেন 
{ছলেন না। তাই সোঁদনকার মনোনয়ন বহু 


লোকের কাছে নাটকীয় মনে- হয়োছিল। 


তই বলে রার্মকষেণের যে কোন - পার” 
চিত হুল না তা নয়া কায়রো মল্পিসভার 
তান অন্যতম সদস্য ছিলেন এ-আই- 
সার সদস্য ছিলেন দীর্ঘ দিন থেকে। 
ফিল্তু তা সত্বেও ছিলেন ‘তান সাধারণ কংগ্রেস 


হশি হিসেবে, 'কমরেড' ডাকতো তাঁকে . 


জলেই। 

তবুণ বধসেই রামাঁকষেণ  স্বাধশনতা 
মান্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন, লালা লাপৎ 
মায়ের আদর্শে অন্ুপ্রাদিত হয়োছলেন 
1কশোর রমাকষেণ। আইন অমান্য আন্দো- 
দন করতে জাতীষ তেবগা বাণ্ডা নিয়ে যেদিন, 
তান এঁগয়ে এস্সোছলেন ১৯২৯-৩০ সালে 
সৌদন তাঁর বয়স মাত্র ১৬। কিন্তু বয়সের 
দ্ৰল্লতা বৃটিশ শাসকের কাছে কোন বাধা 
ছল না, কিশোর রামাকযেপকেও কাবাগারে 
নিক্ষেপ কবা হলো। অর্থাৎ নিজেবই অজ্ঞাতে 
ধূচটিশ সবকার সোদন তরুণ বামকিষেণকে 


করলেন। এর পর থেকে রামাকিষেণ প্রাতটি 
জাতীয় আন্দোলনের শারক। অর্থাৎ নিয়ামত 
কষব্রাজীবন সুবু হলো তাঁব ১৯৩০, 1৩১) 





দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে পলো বাংলা 
দেশের মতো পাঙ্জাবেও * দেখা দিল উদ্যাস্তু 
সমস্যা, বাংলাদেশের মত পাঙ্গাবেরও 
শ্বিখাণ্ডত করা হয়েছিল যে! স্বাধীন 
পাঞ্জাবে রামকিষেণ নিজের কার্ষক্ষেত্ খুদে 
পেলেন ছিঘ্মূল পাঞ্জাবদের মধ্যে, তাঁদের 
পুনর্বাসনের জন্যে অক্রল্তে পরিশ্রম করে যেতে 
লাগলেন এই নপরব কমরশা্ট। 'বিভন্ত পাঞ্জাবে 
রামাকষেণ ছিলেন জলম্ধরের জননেত। কিন্তু 
তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা - এবং 'িম্টি 


ব্যবহারের জন্যে তিনি শীগ্গিরই জনগপের- 
্রদ্থা ও আস্থা অর্জন করলেন। প্রদেশ - 


কংগ্রেসের সেক্রেটারীর পদ লাভ করলেন 
তিনি আর একই বছরে (১৯৫২) বিধান 
সভারও সদস্য নির্বাচিত হলেন। 

মাত্র ২৩ মাসের আয়; রামাকষেণ মন্ষি- 
সভার, ১৯৬৪ সালের ৬ই জুলাই রামাঁকষেণ 


"মুখ্যমল্ীর আসন লাভ করেছিলেন কায়রোঁর 


পদত্যাগের পব। সেদিন তাঁর পেছনে বাম 
পল্থী দলসহ সমর্থনও কম লোকের "ছিল না। 
রামীকষেপও নতুন দায়ত্বভাব গ্রহণ করে 


প্রতিশ্রযাত দিযোঁছলেন _ কংগ্রেসের জয়পুর - 


অধিবেশনে গৃহধত সমাজতন্লের প্রস্তাবকে 
তান সর্বতোভাবে কার্যকরণ করবেন। কিন্তু 
তান ভাঁর প্রাতশ্রতি স্বাখতে পেরেছেন কি? 


- প্রস্তাব করেছেন। 


এর-অতিযোগ ওঠবে কেন যে তান এক এক * 


_ ধানচাল ‘করে দিয়েছেন এবং তার আয়গায় 


্ার্থবান বেসরকারাঁ,শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পন্ড . 


ধু চাপা পক নৌবকতী- টু করেছেন পু 2 শরবড়লা* ₹ ঠন সঙ্গে 


তাঁর দহরম-মহরম রযেছে . বলেও তো রাজে 
. আঁভযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। . 


থেকেই । এবং ঘর-শত্ু বিভদ্বণ। কারণ 
দরবাধা সিং-এর প্রভাব আজ থেকে নয, 
কায়রোঁ-বিরোধীদের তিনিই ছিলেন প্রধান 
পাস্ডা। : রামকিষেণের মৃক্ামন্্রীর গদা 
লাভে [তিনি খুশি হতে পারেন নি। কিন্তু 
ব্লামীকষেণ তবুও তাঁর মন পাবার জন্যে 


ig 


দরবারা সিংকে স্বরাষ্টরমন্মাঁর পদ 'দিয়ে- | 


বিরদদ্ধাচরণ করেছেন! আসলে কোন ব্যান্ত 
নয়, পাজাব কংগ্রেস কার্যত দ্বিধাবভন্ত হয়ে 
পড়োছল, এবং এই দলশয় অন্তার্রোধ 
কায়রোর .সময় থেকেই চলে অসছে, রাম- 
--শকিষেপ সে-ফাটল জোড়া লাগাতে পারেন নি! : 
স্মস্যা আবো জটিল হয়েছে হরিয়ানার 


২১ জন এম-এল-একে নিয়ে যাঁরা চণ্ডাগড় 


“ছিলেন, দুধ-কজা দিয়ে সাপই পুষোঁছলেন ! 
"হয়তো! পূর্তমন্তশ বপবীর ?সংই- কি কম 


সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১" 


বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। এ'দের 
বিদ্রোহ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ততটা নয় যতটা 
ধ্যান্তগতভাবে রামাকষেপের বিরুদ্ধে। এরা 
চণ্ডণগড়কে হাঁরয়ানার রাজধানশ করাব দাবি 
জানিয়োছলেন, প্রধানমন্যা শ্রীমতঁ গান্ধী এই 
বিপুল অর্থে নার্মত শহরটিকে পাঞ্জাবী 
সুবা এবং হরিয়ানা উভয় রাজ্েরই রাজধানী 
হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসিত অণ্থলে পরিণত কবার 
এবং ম্যখ্যমল্ত রাম 
িষেণও কেন্দ্রের হবান্তপূর্থ, প্রস্তাবে “ সায় 
দিবোছলেন, ওঁর অপরাধ  সেখানেই। 
বিরোধ'ঁরা তাই রামকিষেণের পদত্যাগ দাবি 
করেছিলেন এবং. তাও রম্ট্রপাতর মার্ক, 
কায়েম হবার আগেই॥ 

বামীকষেণ বিদায় নিয়েছেন, রি 
ভাগ্যের এমনই পাঁবহাস তাঁর এ-দখে অশ্রু 
বর্ষণ করার বিশেষ কেউ নেই, চারদিকে 
তান শতু সৃষ্টি করেছিলেন, স্বদলে এবং 
ভিন্ন দলে। কিন্তু তাই বলে রাজনীতি, 
থেকে অবসর তিনি নিচ্ছেন লা এখুনি, , ৫৩ 
বছর এমন ক আর বয়স বাভ্রনশীত করার 


৩৪, '8১, '৪২--ইংরেজ্র শাসনের আম্তম জ A পারবেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে উরি ROTO? 


১১৬ 





কিছ তুলনা 


করের 
রতে পারতাম, তুল নত স্কুল, 







মি, তার উপর আবার তার আয়; ছিল 
তিন » এবং মাত্র 

‘Three years she grew 

in sun and shower! 


কিন্তু লসর জীবন যে এ রোদ- 
ব্ৃন্টর মধ্যে বেড়ে উঠছিল সেটি 
তুলনার পক্ষে লোভনীয় হতে পারত, 










তে ন্‌ বিনা প্রানে “নির্মমভাবে 
খেয়েছেন। তারপর প্রকতর কাছ 
কে শিক্ষা গ্রহণ রবীল্দরনা, 


চলা--এই তো তাঁর প্রকৃতির কাছ থেকে 
 হাতেকলমে শিক্ষা? 
তাড়া খেয়ে অন্যত্র, এবং সেখান থেকে 
তাড়া খেয়ে আর এক স্থানে। অর্থাৎ 
এ প্রকৃতি বাইরের যতটা, ততটা 
অন্তরের। একবার ভাগ্যের স্রোতে 







এক স্থান থেকে - 


চেয়ে হতেম যদি আরব ফন 
কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের জীবনে এই “্যাঁদ” 


‘ছিল না, তিনি নিজে আরব বেদুইন 


অন্তত এত সংযত যে, এদিক থেকে 
তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করা শস্ত। কারণ 
তিনি তাঁর মহাস্থাবর জাতকে নিজের 
বাল্যজীবন যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা 
সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। তা প্রায় 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি। নিজে আবেগপ্রবণ, 
অথচ প্রকাশে কোথাও আবেগ নেই. 
বরং সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলির কথা 
তিনি হাসতে হাসতেই বর্ণনা করেছেন। 
নিজের জীবনকে এমন অকপটে বর্ণনা 


“কনফেশনস”-এর পর্যায়ে ফেলা যায় 
না, এও এক আশ্চর্য সৃম্টি। কোথাও 
জাঁবনের কোনো কাজের জন্য অনুতাপ 
নেই! 

ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে খেয়ে 
আপন ভাগ্য গড়তে গড়তে যাওয়ার 
দম্টান্ত সংসারে অনেক মিলবে, কিন্তু 
ঘরের মায়া স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বাংলা- 


দূর অপরিচিত রাজ্যে গিয়ে দিনের পর 
দিন পরস্পরবিরোধ, অনভ্যস্ত, এবং 
অরুচিকর বৃত্তি গ্রহণ করতে করতে 
চলার দষ্টান্ত (তাঁর দাতনজন সম- 
ধর্মী বালক সংগা সহ) বাংলাদেশের 
আর কোনো ছেলে দেখয়েছে কনা 


- সন্দেহ । 


এই বাল্যজীবনে বহু প্রতি- 
ক্‌লতার হাতে মার খেয়েও প্রেমাঙ্কুর 
একটি জিনিসকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন 
সোঁট তাঁর শিল্পী মন। এরকম 
অনেকের ক্ষেত্রেই হয় না। অনেক 
প্রতিভা বাইবের আঘাতে নস্ট হয়ে যায়, 


সি 


_ কাজ করেও, অথবা শত শত ভিখারণীর 
সঙ্গে কাড়াকাঁড় করে পথে একটুখানি: 


আলসাপরি় আভাধারী বঙালাকে দেখে 


পরেও, শিল্প 


রাত কাটানোর মতো জায়গা দখল করার 
প্রতিভা অক্ষুন্ন রাখা খুব 
সহজ নয়। তা ভিন্ন কাঁবর ভাষায় 

ণরাশিনাশী'-এ কথাও 
জে সপ নয়। প্রেমাঙ্কুরের 
ক্ষেত্রে গুণরাশি নষ্ট হয়নি। তবে. 
এমনও মনে হয় ভাগ্যের হাতে এমন. 
মার না খেলে তাঁর প্রতিভা হয় তো. 
আরও বেশ স্কুরিত হতে পারত। কিন্তু... 
এও আমার অনুমান মান্। যা হয়েছে, 


পারত, তা আমার হিসাবের বাইরে । 
ও বিস্ময়ের অন্ত নেই। 


ফা কার বার হুর বলে ইচ্ছা। 
অনাহারে, ছিন্নবস্রে, শুধু 


জিত পন কিছ, চক হয়ে বৰণ, 


এ বিষয়ে মিক'বারের চেয়েও এক অদম্য 
আশা বুকে নিয়ে, সম্পূর্ণ অপরিচিত 
মাটিতে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ঝড়- 
বঞ্চাকে বুকে ঠেলে, কখনো বা অশ্নি- 
ব্ষী সূর্ধতাপে বিমুখ দরজায় একের 
পর এক ঘা মেরে যেকোনো কাজের 
সন্ধানে ঘুরে বোঁড়য়েছেন তান, 
সমধমশীদের সঙ্গে। কখনো আকাঁস্মক- 
ভাবে আশাতীত  সৌভাগ্যলাভ, এবং 
পরক্ষণেই তা থেকে বাঁণ্ত হয়ে কখনো 
পথে, কখনো ধরমশালায়, কখনো গুণ্ডার 
ছুরির ঘায়ে দ্বিখশ্ডিত হবার আশঙ্কায়, 
কখনো রাজার বন্ধু হয়ে, কখনো তিন* 
জনে ছপয়সা ভাড়াকে দরকষাকাঁষ করে 

পয়সায় রফা করে ভাঙা ঘরে রাতের 
পর রাত কাটানো । কখনো ধননীর ঘরে 








নিষ্ঠুরতার 
হাত থেকে বাঁচার জন্য এমন জীবনকেও 
দৃম্টাল্তের মধ্যে একটি মাৱ দৃজ্টাল্ত 
তাঁর নিজের ভাষাতেই বাঁল। এটি 
ধপতার নিষ্ঠুরতার নমুনা-“দশ- 
পনরোজন প্রাতবেশী সদর দরজা ভেঙে 
সত্ধেবেলা যখন আমাদের দুই 
ভাইকে বাবার হাত থেকে উদ্ধার করলে, 
তখন আমি অর্ধমৃত, [ভাইয়ের] মুখ 
গদয়ে ভলকে ভলকে রন্তু উঠছে।» 
(মহাস্থবির জাতক, প্রথম পর্ব) 
যখন তখন ঠিক এই একই 
পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বার 
বার শাসনকারী নিষ্ঠুর পিতার হাতের 
নির্মম আঘাতে পিষ্ট, জজশীরত দেহ- 
মনের পক্ষে তবু যেন এই ভবঘুরে 
জীবনের দুঃখ বরণ একটা মস্ত বড় 
মন্ত । কারণ এ দুঃখ ভোগে তাঁর 


হত বলা যায় না। -, এই অত্যাচারের 
জন্যই প্রেমাঞ্কুর সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন 
ঠিক করে ফেলোছনেন। এ কাজে 
স্কুলের সত্গীও জুটেছিল, কিন্তু প্রথম- 
বারের সন্ব্যাস-যান্রাটি একাঁটি গাধার 
অভাবে পন্ড হয়ে গেল। সন্ন্যাসজঈবনের 
মোট বইবার জন্য একটি গাধার দরকার 


কোনো অবণ্য প্রদেশ অশ্রয় করবেন, 
এবং সেখানে এক নতুন সমাজ গড়বেন-- 
যাব নাম হবে প্যান্টসো্র।সি। কিন্তু 
তাঁদেরও এই মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল 
পকায় যাবার খরচের জভাবে। 
প্রেমাকুর কিশের বসে এক 
স্তর বছরেব বৃদ্ধকে 

শেলীর কাব্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ। 
তাঁকে সবাই পাগলাসন্ন্যাস বলে 


হেরেব 


- লাপ্তাহিক - বসুমত? 


ডাকত। ঘরে প্রচুর বই, গাঁজা টানতেন 
(পরে তিনি তাঁর সন্যাসী-পৃত্রের 
কাছে মদ খাওয়াও ‘শখেছলেন) এবং 
প্রেমাত্কুর আর তাঁর ভাইকে কাব্যের 


স্বাদ দিতেন। এ কিশোর বয়সেই 
'আযালাস্টর'-এর ভাল ভাল কাব্যাংশ- 
গল মুখস্থ হয়ে গেল এবং তার 


ভাবার্থ মনে গাঁথা পড়ল। ইতিমধ্যে 
মধ্যে ডুবে গিয়োছলেন। ঠিক কোল্‌- 
{জের মতোই! কোল্রিজ স্কুল- 
জীবনে মদ্যপান শুরু করেন, প্রেমাঙ্কুর- 
কেও এঁপা' পানে দীক্ষা 
দেন। কোলারজ আর একটু বোশ 
বয়সে আঁফগু খেতে শেখেন, প্রেমাও্কুর 
এক মাঁহলার কাছ থেকে ভাং খেতে 
শেখেন, ও পরে এক ছাগলওয়ালার 
কাছে গাঁজা খান। কোলতিজ (ও 
রবর্ট সাদ) প্যান্টিসোক্কাঁস স্থাপনের 
প্রেমাঙ্কুরও স্কুলজীবনে একটি মেয়েকে 
গান্ধর্ব মতে বিয়ে করোছলেন। অবশ্য 
কোল[রিজের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বমানবের 
িতসাধন, আর প্রেমান্কুরের উদ্দেশ্য 
{ছল স্বপদনিভরতা। প্রথম জনের 
আযামোদিকায় পালাবার কল্পনার পিছনে 
বাইরের কোনো চাপ ছিল না, 
প্রেমাঙকুরের দেশত্যাগ ছিল প্রাণের 
দায়ে। কিন্তু তব সন্দেহ থাকে_ 
শুধুই কি তাই? 

কোলিজ বাল্যকালে পৌরাণিক 
কাহনীর মধ্যে এমন আত্মহারা হয়ে- 
ছিলেন যে, সে এক কাঁহনী। কিশোর 
কোলারজ একদিন লন্ডনের্র পথে 
স্ব্নাচ্ছন অবস্থায় চলছিলেন। 
এমন সময় এক বদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ 
চেচিয়ে উঠলেন-_-“এই! বাচ্চা চোর, 
কি হচ্ছে?” এই রূঢ় সম্বোধনে কোল্‌- 

মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল। তিনি 
বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে শ্দ্রলোকের দিকে 
চেয়ে বললেন, “আপনার পকেটে আমার 
দৈবাৎ হাত লেগে গেছে, ইচ্ছে করে 
লাগাইনি। আম কল্পনা করছিলাম 
আম লিয়েণ্ডার, হেলেস্‌পন্টে সাঁতার 
কাটাছ!” [লিয়েন্ডার তার প্রেমিকা 
সঙ্গে "সাক্ষাতের জন্য 
হেলেস্‌পন্ট নামক একটি তিন-চার 
মাইল প্রশস্ত প্রণালী গ্রাত রাত্রে সাঁতার 
কেটে পার হয়ে যেত। এই প্রণালীর 
বর্তমান নাম ডার্ডানেল্‌স।] 

একাঁট বালকের পক্ষে কল্পনায় 
লিয়েন্ডার হয়ে রাজপথে সাঁতার কাটার 
ভাঁঞ্গতে চলা খুবই ইচ্গিতপূর্ণ, এবং 
কোলারজের পক্ষেই তা বোশ ইঞ্গিত- 
পূর্ণ। প্রেমাৎকুর তাঁর কিশোর বয়সে 
পাগলাসন্ন্যানীর কাছে আযালাস্টর ও 


LY ন্‌ 


তার ব্যাখ্যা শুনে কি পাবদঘ স্ব 
হয়েছিলেন তা তাঁর ভ.ষাতেই বলি-- 
“কবিতার ভাষা বোঝবার মত বিদ্ঢু 
আমাদের ছিল না। শুধু ধান ও স২৫ 
মনের মধ্যে একটার পর একটা ছু: 
ফুটিয়ে তুলতে লাগল। চেখে 
সামনে যেন দেখতে লাগলুম ভ্যালা- 
স্টরের কাব চলেছে দুবে, সুদুরে- 
তার অন্তরে যে চেতনা জেগেছে ত'বই 
জন্ধানে। চলেছে, চলেহে- কত দেখ, 
কত মেয়ে এল তার জীবন, ভব: 
সে চলেছে বিরামাবহীন। চলতে চলাত 
জরায় তার দেহ শহুকিয়ে গেল। অনন 
যে সুন্দর কিশোর, তাকে দেখলে তখন 
ভয় হয়, চেনা যায় না। তাব বকের 
মধ্যে যে অতাপ্ত, দু্ল'ভকে লাভ করার 
যে পিপাসা, তারই আগুন শুধু দুই 
চোখে ধক ধক করে অহলছে”।... .. 
€মহাস্থবির জাতক, ১ম পর্ব) 








ছাড়ার প্রেরণা দিয়েহিল। এই চলা 
তাঁর চলার সঙ্গে যে জনেকখ্াান নেনে । 
শিল্তু আযালাস্টরের নায়কের (শেন 
নিজে) সঙ্গে প্রেমাৎকুবের সর্বেব নিল 
নেই কিছু। মানবজীবনের অনম্পূর্ণ 


তার বিবুদ্ধে আদর্শ বা কল্পনার বদ্রোহ, 
আ্যালাস্টরের মূল কথা! কিন্তু এন 


নায়কের পথ চলার সঙ্গে প্রেমের 
পথ চলার গিল আছে। প্রেদ্ম-নুর 
স্বেচ্ছা-বৃত দুঃখময় জটবনকে মেনে 
গনয়োছলেন, সেজন্য মন তাঁব িোহ 
করোন। বিদ্রোহ কবোছিল চাপনো 
দুঃখের বিরুদ্ধে। 
কিন্তু বহু; ব্যর্থতা ও কল নাতটত্ 
দু্ভোগকে বুকে নিয়ে প্রাতাদনের 
ৰ আঘাত বাব বাব দু হ'তে 
ঠেলে নিজেঘ পায়ে নিজে দাঁড়ন'ৰ 
লক্ষ স্থির রখার এই শর্ত কোথা দেকে 
এলো? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এবং 
অদৃশ্য এক শান্ত বারংবার তাকে দর 
দেশ থেকে স্বগৃহে এনে ফেভেওছ, 
কিন্তু বাঁধতে পারেনি। জাবন তানি 
ছুটে গেছেন সেই জাবনে, বে জীবনে 
চরম দুঃখ আছে, কিন্তু কধন লেই। 
পরাভোগ আছে, কিনতু পরব দেই। 
এ সব কথা তার মুখে অনেত তার 
শুনোছি, মহান্থাবর জতকেব 1হন 
খণ্ডে পড়েছি, এবং এখনও বে খণ্ড 
ছাপা হয়নি, তাও পড়োছ। এই বাদাক 
আরব বেদুইনের বা এই লাইট 
আযারাবের বাস্তব জাবনকথা জানব্য 
উপন্যাসের কল্পনাকে হার ঘন. 
সমস্ত দুঃখসুখের পালা ভ্বামক 








,আবর্তনের মধ্যে, অবিরাম ঘূর্থনের 


মধ্যে, এ কি “মনস্তত্ব, এগিয়ে চল, 
এাঁগয়ে চল, আর কিছু না? 
বাঁড় থেকে পলায়নের খবর তাঁর 
আগ্রা শহরের অজ্ঞাতবাসে এসে 
পেখছলে সেখান থেকে ভরতপুর 
পালিয়ে যাবার সময়কার মনের ভাব 
185 


“শেষ ঘ্বাত্রের শীতে আগ্রা নগরী 
* হখনও কোলে পড়ে স্বপ্ন 
দেখছে, চ ঘন কুয়াশার জালে 
তআচ্ছন্ন-সেই কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা 
তিনজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম ৷... 
* জামা, কাপড়, বালিশ, শতরাি ইত্যাদি 
নিয়ে তিনাঁটি বোঁচকা তিনজনের কাঁধে 
ঝদলছে। ...চল্‌ চল পালা--পালা- 
পুবজন্মের কোন্‌ খাতক কোথায় আত্ম- 
গোপন ক'রে আছে; তার কাছ থেকে 


. এই যে ছনুটে চলার, বর্পনার- মধ্যে 
[্রতগুলি ভয়ের এক একটা 
ছুয়ে ছুয়ে যাওয়া, একস 
ফাল্পানক নয়। কয়েক দিনের জীবনে 
যেযে ভয়ের কারণ, বা অভিজ্ঞতা বা 
যে-সব সুখের যোগাযোগ ঘটেছিল, 
'ভারই প্রনরাবৃক্তর কাল্পানক ভয়ের 
কথা ওগুলো! অর্থাৎ যা সব ছেড়ে 
এলাম, আবার কি ঘটবে £- তবে 
গালা পালা । 
ররবান্দ্নাথের বলাকার মুল তত্র- 


'ভাঁতর' সঙ্গে তাদের মেনে নিয়েছেন'। 


লাপ্তাহিক বসমতট 


টিরও হয় তো বা কিছ আভাস মেলে কাটিয়েছেন, দেই ঘরের মালিক- 


" এই ছুটে চলার বর্ণনার মধ্যে-“হেথ্য দম্পাত তাঁদের এক চরম বিপদ্দে 


নয়,অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে সাহায্য 
কোন, খানে ।৮-কি্তু তবু এ চলা তো করেছেন তার সকৃতজ্ঞ বর্ণনা পড়লে 
বাইরে থেকে উপলব্ধি করা নয়, এ যে রোমাণ্টিত হতে হয়। প্রেমাঙ্কুরের 
সমস্ত মায়াময়, চলমান, ধাবমান রুপের মুখে এর অনেক ঘটনাই আমার আগে 
মধ্যে, কালের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ শোনা ছিল। আরও অনেক ঘটনা পড়া 
করে সবার সঙ্গে ছুটে চলা। যাবে তাঁর চতুর্থ পর্বে। 

গল্প মুখে বলার ভাষ্গ ছিল . 


দিয়ে আরও বোশ 


প্রেমাৎকুরের 

হার মাঁনয়েছে। সর্বভারতীয় “লোয়ার ছিল 
ডেপথ্‌স্ঠ-এর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ বা নাটকীয়ত্ব কিছু বেশি, যাঁদও তা 
পাঁরচয় অবশ্যই দুর্লভ। একই সঙ্গে অদ্ভুত রকমের উপভোগ্য এবং এমন 
সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তরের সঙ্গে ক্ষমতা আর "দ্বিতীয় দৌথনি। তাঁর, 
এই অঙ্গাঙ্গি পরিচয়ের তুলনা হয় না। কাঁহনী মুলত ছিল নানা চাঁরত্রের 

আমার সবচেয়ে বিস্ময়কর বোধ ক্যারিকেচান্। , ০ 

হয় এই ভেবে যে, কোনো অভাজনেত্র - কিন্তু প্রেমাঞ্কুরের কাহিনী সবই 
প্রাতই তান ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ তাঁর জীবনের কাহিনী। প্রতোকটি 
করেনান। কাউকে নিজের কোনো: ঘটনা নতুন করে বেচে উঠত তাঁর 
আদর্শ বা নর্ীতবোধের সাহায্যে বিচার বর্ণনার গুণে-এবং তিনটি ডাইমেনশন 
করেননি। যখন ভিখাত্বীদের অত্যন্ত সহ। তা ভিন্ন নিজের জীবনের যে 
অভদ্র এবং নোংরা পাঁরবেশে পথের সব ঘটনা সাধারণত কেউ প্রকাশ করতে 
পাশে তাদের মাঝখানে শুয়ে রাতের সক্কোচ বোধ করে, তা তান নিপুণ 
পর রাত » তখনও তাদের শিল্পার মতো, অম্লানবদনে সবার কাছে 
প্রীত তাঁর কোনো. ঘৃণা জাগেনি। বরং বলে যেতেন। এবং এমন অনেক ঘটনা 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে গভীর সহন্দ-' বলতেন যা ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ 
| করতে পারবে না কোনো দিন। অনেক 
বম্বাই. শহরের বাইরে যেখানে প্রায় _ কথাই তিনি অকপটে বলে গেছেন তাঁর 
বারো ঘণ্টা না. খেয়ে ,দ্রানিক ছপয়সা-.মহাপ্থাবর জাতকে,.ষে- ভর্গ- বাংলা... 
মজীরতে ক্ষেত নিঁড়য়েছেন, ঘাস ভাষায় আর কারো পক্ষে আয়ত্ত 'করা 
কেটেছেন, সেখানে আর এক. দাঁরদ্রুতম সম্ভব হয়নি। কারণ এ জিনিসের 
পাঁরবারের ঘরে বাস করে তাদের সঙ্গে অনুকরণ হয় না। জাঁবনের সমস্ত ঘটনা 
তাদের বরাদ্দ থেকে তাদের হাতে গড়া একমাত্র “কনফেশনস”-এর নামে বলা 
বাজার রুট শুধু একটু মাঁট মেশানো যায়, কিন্তু তা দিয়ে সাঁহত্য রচনা 
নুনের সঙ্গে খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, করার মতো কঠিন কাজ্জ সবাই পারে 
সেখানেও তাদের প্রত কি গভীর না, এবং সবার তা মানায়ও না। বাংলা- 
শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা! যে ছাগলের দৃধ দেশে একমাত্র প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তা 
বিক্রেতার ভাস্ভা ঘরে প্রাতাদন তিন পেরেছেন_ এবং পেরেছেন যেমন তাঁর 
পয়সা ভাড়া দিয়ে রাতের .পর রাত মুখের কথায়, তেমান পেরেছেন তাঁর 


৯০ 


বিচার করেন। 


ধলাখত মহাস্থাবর জাতকে। আমাদের 
সংস্কারে নীতি ও দুর্নীতি নামক 
টি আচরণ-বিভাগ আছে। এই দি 


এবভাগের মাঝখানে প্রাচীর তুলে নশীতি- 


ধর্মী মানুষেরা ক্গন্যের পাপপনণ্য 
অথচ এ| দুটির মাব- 
খানে যে স্থায়ী প্রাচীর গাঁথা যায় না, 
দেশভেদে, সমাজভেদে, এবং ব্যস্তি- 
ভেদে এদের অর্থ আপোঁক্ষক হয়ে পড়ে, 
এবং চিরাঁদনের জন্য কোনো দেশেই 
নীতি বা দুর্নীতির কোনোটাই তাদের 
স্থায়শ এবং চত্রম অর্থ বহন করে না, 
একথা আমরা অনেক সময় ভূলে যাই 
বলেই আচরণক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রে 
এত দ্বন্দব। 
কিন্তু যে মহরতে শৈশবে নীতি- 
পড়া প্রেমাঙ্কুর আতথশীর 
সাহচর্ষে এসোছ, অথবা তাঁর লেখা 
পড়োছ, তখনই দেখোঁছ তাঁর বর্ণনায় 
বা লেখায় সংস্কারের মানদণ্ডে নীতি- 
দ্নশীত বিচাদ্বের কথা একেবারেই মনে 
আসোন। এ সমস্তেব উর্ধে তাঁর যে 
বসসষ্ট এবং প্রকৃত 
'নস্পৃহতা, তা মনকে বিচারকের আসন 
থেকে সাঁরয়ে 'দিয়ে রসভোন্তার আসনে 
বাঁসয়ে দিয়েছে৷ 
এ এক অসাধারণ ক্ষমতার দম্টান্ত। 


গল্প বলার আর্টে অবনীন্দ্রনাথ 
[ছিলেন আর এক ওস্তাদ । প্রেমাঙ্কুর 
আতর্থখী অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 
(মৃত্যু £ ৫-১২-৫১) আমাকে একাঁট 
রচনা (ছাপা হয় ১৬-১২-৫১, 
যুগান্তর সামায়কীতে) তাতে তাঁর 
গল্প বলার মনোহারিত্বের কথা 'তনি 
এইভাবে লেখেন_“অবনীন্দ্রনাথ খুব 
উপ্চুদরের গল্প বলিয়ে ছিলেন! 
আসব জমানোর আর্টেও বোধ হয 
ঠাকুর বাঁড়র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরে 

তানই ছিলেন 'দ্বিতীয়। যখন তিন 
৯ অথবা 
প্রবন্ধ পড়তেন তখন মনে হত আগা- 


দয়েই প্রথম তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। 
১ নম্বব গারাস্টন প্লেসে এককালে 
আমাদের বৈকালিক আড্ডা ছিল। 

প্রেমাতকুর যেতেন প্রায় 


সেখানে 
নিয়ামত ৷ তান সবার কাছে বুড়োদা 


গাপ্তাহক বসুমতী 
নামে পাঁরাচিত। বুড়োদার সবাই সমান 
আত্মীয়। 


যখন আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম 
পাঁরচয় ঘটে সে বোধ হয় ১৯৩৫ কিংবা 
৩৬, ঠিক আমার মনে নেই। তার 
কিছ আগেও হতে পারে। সে সময় 
তান 


টুকরো দুএকটি শুনেছি মান। [তান 
যেটুকু কথা প্রসথ্গে বলতেন, সেইট_কু। 
তারপর মহাস্থাবর জাতক পড়ে পরে 
বুঝতে পেরোছ সে স্ব কথা 
এতে বাদ আছে, কারণ তা তাঁর 
প্রথম শৈশব থেকে তান সতেরো 
বছর বয়সের ছবি 
যে ছকে ফেলে এ'কেছেন, তার মধ্যে 
সে সব কাহনী আসে না। 
আমার আঁত সংক্ষপ্ত বর্ণনায় তাঁর 
অদ্ভূত সব অভিজ্ঞতার এক চতুর্থাংশও 
ছ‘ছে যেতে পাঁরান, এক এক স্থানে 
বিস্ময়ে থেমে যেতে হয়েছে। কিন্তু 
সৌভাগ্যের কথা এই যে, তাঁর মহা- 
স্থাবর জাতক তনখন্ডের দ্বার 


শুধু আমার বিস্ময় প্রকাশ করেই 
তৃপ্ত। অপ্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড হয় তো 
অল্পাঁদনের মধ্যেই কোথাও ছাপা হবে। 

আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম 
পাঁরচয় হয় তখন তিনি জীবনের 
আরো দুএকাঁট পর্ব প্রায় অতিক্রম 


"করে এসেছেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 


সিনেমা পঁরিচলনা ও স্াঁহত্য রচনা। 
বম্বে। কোলাপুর ও বাংলাদেশ_ 
ভারতের এই ন্রিপাদ ভূমিতে দাঁড়িয়ে 
তান বাংলা, 'হান্দ ও তামিল ভাষার 
ছবি যা পাঁরচালনা করেছেন তার মোট 
সংখ্যা হবে সতেরো। তারপর সাঁহত্য- 
সঙ্গ এবং সাহিত্যক সঙ্গ। উপন্যাস 
গল্প ইত্যাদিতে প্রায় পনেরোখানা বই। 
সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন দৈনিক 
সাপ্তাহক ও মাঁসকপত্র মালয়ে মোট 


পাঁচখানার, এবং পগিরিজা বসুর সঙ্গে 


সম্পাদনা করেছেন একখানা । সামায়ক- 


' পন্ে প্রকাশিত এবং গ্রল্থাকারে 


১৯৫১ থেকে আমাদের বাড়তে 
প্রায় নিয়ামত আসতেন। তার আগেও 


২০১ 


আসতেন, কিন্তু আনয়ামত। ১১৫১-৬ 
যখন শাশরকুমার ভাদ্যাড় আমা 
কাছে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আসতে 
লাগলেন, তখন থেকে বুড়োদাও 
আসতে লাগলেন সপ্তাহে অন্তত দু 
তন 'দন। 


মধ্যে' গ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও 
হেমেন্দ্রকুমার রায় উল্লেখযোগ্য । এরা 
সাহত্য বিষয়ের নানা তর্কে মেতে, 
উঠে সময়ের জ্ঞান হাপিবে ফেলতেন,! 
এবং এই তকে ভিতর দিয়েই সাহভা 
{বিষয়ে জ্ঞানের ইবস্তারলাভ হত! 
তা ভিন্ন ইম্পীরয়াল লাইরোরতেও 
তখন এ'দের 'নয়ামিত যাতাষাত ছিল? 


“এখন যাঁদের দেখছি” 
-এই পর্যায়ের লেখাঁ-এবং এ নামেই 
বই বেরিয়েছিল-€ প্রকাশক হীণ্ডিয়ান্‌ 
আযসোঁসয়েটেড ১৯৫৫)! তাতে এক- 
জায়গায় প্রভাতচন্দ্র, প্রেমাতকুব ও 
হেমেন্দ্রকুমারের তর্ক সভার চমংকার্‌ 
বর্ণনা আছে। সভাঁট অবশ্য কোনে। 
ঘরে নয়, হেদুয়ার মোড় থেকে বাডল। 
স্ট্রীট চিৎপুরের মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ? 
পথ। সময়, রাত্রি 'দ্বপ্রহর কংবা 
আবরও বোশ। 

হেমেন্দ্রকুমার 
রাত বাড়ে, পথ জনাবরল হযে পড়ে; 
কিন্তু তর্ক থামে না! প্রেমাতকুব ও 
প্রভাত থাকেন এক পাড়ায়, সাধানণ' 
ব্লাহ্মসমাজ্জ মান্দরের আশেপাশে এবং 
আমি তখন থাকতৃম পাথ্যাবয়াঘাটারর 
আমাদের পৈতৃক বাঁড়তে। আম 
যাঁদই বাঁড়মুখো, অন্য কেউ আমার 
সঙ্গ ছাড়তে নারাজ! 'বিডন স্ট্রীট 
ধরে চিৎপুর রোডের মোড়। তক 
তখনও প্রবল।.....সবাই ঢুকি 'বিডন' 
গারেনে। আবার বসে তর্ক সভা! 
মধ্যরাত। বাধ্য হয়ে সবাই উঠে 
দাঁড়াই! প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত প্রভাত 
পদচালন্য 


কাহিনী-দিনরাত শুধ: চলা, ক্লান্ত 
নেই এতট:কু। এবং এখানেও তিনজন ৷ 
এবং এরও নায়ক প্রেমাগ্কুব। বাঁডন 
স্ট্রীটের মতো হুস্ব পথকে দীর্ঘ কর্ম 
হয়েছে বার বার এক প্রান্ত পর্যন্ত গয়ে 
এবং ফিরে এসে । কিন্তু তবু তা যতইঃ 
কম হোক ঘর ছাড়ার আনন্দ এব মধ্যেও 
আছে, যাঁদও প্রাতবেশীদের ঘুম 


টা যারা ALL 
কোনো দুখ নেই ।' 


প্রেমাৎ্কুরের মৃত্যুর (১৩-১০-৬৪) 
পর একাধিক রচনা লিখেছিলাম ত'র 
জম্পর্কে। অমৃত' সাপ্তাহকে (২৩-১০- 
৬৪) 
রচনাটি তার এক স্থানে 
বলোছলাম, “বালাতি প্রবাদ--বিড়ালের 
নয়াট আীবন। আর এই বিড়ালের 
মতন যার যত বেশি জাবন থাকবে তার 
ততই বহু রকম . বিপদ থেকে মুক্তির 
সৌভাগ্য লাভ হবে, এমন একটি বিশ্বাস 
গাছে তাদের । আমার মনে হয় প্রেমা- 


বছব। দেখতে গিয়েছিলাম? কিন্তু 
চেহারা দেখে হঠাৎ মনে হল এসে ভাল 
কাঁরান। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হবে। 
কিন্তু তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 
অনর্গল কথা । অনেক গল্প গল্প 
করতে করতে অসুখ কোথায় অন্তহিতি 
হল, তড়াক করে এক সময় বিছানার 
উপব উঠে বসলেন। আব ঠিক সেই 
সময় কোন্‌ মন্তবলে তাঁর অসুস্থ 
চেহারাও মালয়ে গেল! উৎসবে 
তেমাঁন দেখলাম তাঁর উচ্ছলতার আলো 
সবাঁজ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। সমস্ত অঙ্গে 
তাঁর মনের প্রকাশ । 

এই ছিল তাঁর গল্প বলার ভাঁঙ্গ। 


শিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং তান যে- 
দিন আমার ঘরে এসে মলতেন, সে- 
দিন আমার বয়স হঠাৎ বেড়ে যেত। যে 
জাতাঁয় চাপল্য, অস্থিরতা এবং উল্লাস- 
পূর্ণ আলোচনা স্কুলকলেজ জীবনে 
করেছি, আমার সামনে ও'রা দুজনে 
ঠিক সেই জাতীয় আচরণ করতেন। 


দেখে খুব আনন্দ হত, কিন্তু তখন. 


আমাকে ওদের চেয়ে বেশি বয়সের মনে 
হওয়াতে সে স্ফার্ততে যোগ দিতে 
পারতাম না। ছোট ঘরের মধ্যেও 
প্রেমাগ্কুর দাঁড়য়ে উঠে আঁভনয়ের 
ভাঁঙ্গতে আলাপ আরম্ভ করতেন। তার 
সঙ্গে শিশিরকুমারের হাঁস এবং গলা 
ছেড়ে কথা বলা-ষা বহুদ্‌র পর্যন্ত 
শোনা যেত। 


প্রেমাঙ্কুরের বাল্যকাল থেকেই 


প্রেমাৎকুর - স্মরণে নামক যে 


লাপ্তাঁহক ধসমতণ 


একটি জিনিসের প্রতি দূবলতা 'দেখ। 
ষায়। অতিপ্রাকত বা অলৌকিক যে- 
কোনো ব্যাপার বিষ্বস করতে তান 
যেন একটু বেশ আগ্রহী ছিতেন। প্রেত- 
মার্ত দেখার কথাও বলেহেন। তার 
মহাস্থাবর জাতকে এ সব বিবষে একা- 
ধিকবার আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে॥ 
আমার সথ্গে-এ বিষয়ে আলোচনাও 
হয়েছে। আম এ সব বিষয়ে ভিন্ন মত 
পোষণ কাঁ। বর্ভারলাইন সারেন্স নিয়ে 
আমার কোনো চিন্তা নেই! এই'ুকু 
জান যে, মানুষের .মন যে ক পদার্থ 
তা আজও বোঝা যায় নি, এবং এর 
ক্ষমতার সীমা কতখানি তাও নিশ্চিত 
নিধারত হয়নি। তবে “আত্মা”কে 
আম মোটামুটিভাবে অন্তত মগজজাত 
একটি গুণ বলে মনে করি, এবং দেহকে 
বাদ দিলে চেতনা বা আত্মা থাকে 
পাবে বলে আমার কোনোমতেই 'ঁবশ্বাস 
হয় না। চেতনা ও আত্মা আমার কাছে 
এক মনে হয়। এবং মগজে আঘ।ত 
পেলে আত্মা অজ্ঞান হয়, মগজ মাতাল 
হলে, আত্মা মাতাল হয়। কাঁব কাজ 
নজরুলের মগজ এখন আত্মচেতনাহীন, 
আত্মা মগজ থেকে পৃথক হলে তা এখন 
কোথায়? আত্মাও কি তবে আত্ম- 
চেতনাহীন অবস্থায় বাস করছে? 

এ সব আলোচনা মাঝে মাঝে করোছি 
প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে। মতে মেলোনি এই 
পর্যন্ত, কিন্তু এ বিষয়- নিয়ে কখনো 
দ্বন্দ হয়ান। কারণ আমার : 
বদ্বাস কখনো অন্যের উপর চ'পাতে 
চেষ্টা কার না, তা ভিন্ন এ সব উপ- 
মনস্তত্ব অথবা প্যারাসাইকোলজি আমার 





গুপ্ত স্থান আছে একটি, সেইখানে 
কোনো একটি দুর্বলতা লুকিয়ে থকে। 

প্রেমাক্কুরের মধ্যে একটি বড় 
দূর্বলতা আবিষ্কার করোছলাম--তান 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী 
ছিলেন। আমাব নিজের সঙ্গে এ 
বিষয়ে তাঁর এঁক্য ছিল। অনেকগুলো 
গান সম্পর্কে এবং সেসব গানের 
সুসঙ্গত সুর সম্পর্কে আমাদের অনেক 


"ক্ষ আলোচনা হরেছে। একাদন তানি 
আমাকে বলেন, ভাল গাওয়া প্রবাল্দু- 
সঙ্গীত শুনতে ইচ্ছা করে, শোনাতে 
পার? . 

এ কথয মনে পড়ল, সে সময় 
শ্রীনতী কণিকা শান্তিনকেতন থেকে 

কলকাতা এলে আমাদের বাঁড়তে মাঝে 
মাঝে আসত। আম বললাম সে কথা। 
তিনি বসলেন, এরপর এলেই খবর 
দিতে 

১৯৫৩ সালের ৬ই ভিসেম্বর 
রাঁববার কাঁণকা আমাদের বাড়তে 


আসতেই প্ররেমাঙ্কুরকে খবর পাঠিয়ে 
| 


কাঁণকা একটিমাত্র গান প্রায় দশ 
মিনিট ধরে গাইল-রূপে তোমার 
ভোলাব না, ভালবাসায় ডোলাব 
প্রেমাঙকুঘ আমাকে পরে বলেছিলেন 
এমন সুন্দর করে গাওয়া এ গান তান 
এর আগে কোথাও শোনেননি। এবং 
এটি শোনবার সুযোগ করে দেওয়াতে 
তাঁর কৃতন্ততা প্রকাশের ভাঘা ছিল না। 

প্রেমাগকুর সম্পর্কে আব িকছুই 
বলব না। শধূ এ কথা স্মরণ করব 
যে, এমন একটি মধুর চরিত্রের মানু, 
যান বাল্যকাল থেকে মানুষেব সমাজ 
এবং জীবনকে তন্ন তন্ন করে উল্‌টে- 
পাল্টে দেখেছেন, এবং যাঁর আলাপের 
আকর্ষণে তাঁর প্রতি সবাই প্রবলভাবে 
আকৃষ্ট হতেন, যাঁর সঙ্গে দেশী-বিদেশী 
সাহিত্য বিষয়ে আলাপে তাঁর জ্ঞানের 
পারধি মুগ্ধ করত, অথচ 'যাঁন গকুল 
পালিয়ে প্রায় সমস্ত জীবন মুসাফির 
হয়ে কাটালেন, এমন একটি দ্‌লভ 
বাঙালী ভদ্রলোকের সান্বধ্যে পাঁচ ছ 
বছর ধরে দিনের পর দিন ক.০.বার 
সৌভাগ্য লাভ করোছি। 

আমও যে তাঁর স্নেহাস্পদ ছিলাম 
তার একাঁট প্রমাণ বেদনার সত্গে স্মরণ 
রেখোঁছলেন মৃত্যু হলে পাঁরমলকে যেন 
খবর দেওয়া হয়। আমার সঙ্গে আরও 
একজনের নাম করোছিলেন--নরেন্দ্ 
দেবের! তাঁপ্ সঙ্গে কতখানি ঘাঁনিম্ভতা 
ছিল তা অবশ্য আমার জানা ছিল না। 

প্রেমাঙ্কুরের সকল লেখ।র ভাণ্ডারী 
স্নেহাস্পদ কাব শ্রীমতী উমা রায়ের 
কাছ থেকে প্রেমাঙ্কুরের অপ্রকাশিত 
চতুর্থ খণ্ড মহাস্থবির জাতকের পাণ্ডু 
লাপ পড়বার সুযোগ পেষেছি, সেজন্য 
উমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করাছ। 





প্রত্যাশত পদত্যাগ 


আজ না হ’ক কাল, রামাকষেণ 
মল্ল্িসভা পদত্যাগপত্র পেশ করতেন। 
সুতরাং জাঁটলতা না বাড়িয়ে শ্রীরাম- 
তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন 
গবভন্ত পাঞ্জাব ত্রিধাবভান্তকরণের পথ 
পারজ্কার করার জন্য। পাঞ্জাব 'বিভান্তি- 
করণের কঠিন আরব্ধ কাজটি মন্তিসভা 
চাল্‌ থাকলে বাধাপ্রাপ্ত হত। 


মহলে দেখা গেছে। দেখা গেছে, কারণ 
পাঞ্জাব কংগ্রেস 'বিভেদ-বিসম্বাদের 
শিকার হয়েছে। সূবা হরিয়ানার 
করে আবার মাথাচাড়া 'দয়ে উঠেছে, 
এবং চণ্ডাঁগড় নিয়ে হরিয়ানা প্রান্তের 
হেষাধনি পুনশ্চ উদ্বেগের সৃষ্টি 
ফরেছে। তাঁদের হুমাকর মোকাবিলা 
করতে হলে, তারা সিং-এর দুর্মাতকে 
বাগে আনতে হলে এবং পাঞ্জাব 
হরিয়ানার ক্ষমতার আসনে স্থান 
অবস্থার সৃষ্টি না করে, তার জন্যও 
প্রয়োজন ছিল রাম্ট্রপাঁতর শাসনক্ষমতা 
গ্রহণ । 

শ্রীরামকষেণ পাঞ্জব পুনগঠনে 
রাষ্ট্রপাতির শাসনব্যবস্থা আবশ্যক বলে 


মিজো প্রাতানাঁধদলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী 


বোধ করে উপয্যন্ত সময়ে তাঁর পদত্যাগ 
পেশ করেছেন এবং একই কারণে সে 


পদত্যাগ গৃহীতও হয়েছে। 
পাঞ্জাবের অস্থায়ী 


পাঞ্জাব মাল্রিসভার পদত্যাগ 


সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। 


কারণ নেই। 
হলেন, শ্রীধর্মবীর। 


শ্রীধ্মবীরের জন্ম পাতয়ালায়। 
ধনী ব্যবসায়ী বংশের উত্তরাধিকারী 





রজ্যপাল 
শ্রীউজ্জবল সিং নিজেই যখন তাঁর পদ 
থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তখন তান 
গ্রহণের 
অধিকারী কিনা এ সম্পর্কে অবশ্য 
শ্রীসং 
বলেছেন, যতক্ষণ পদাধকারশ ততক্ষণ 
তিনিই রাজ্যপাল। সুতরাং অসুবিধার 
শ্রীসং-এর স্থলাভযিন্ত 


তিনি৷ যাট বছর বয়সেও প্রচণ্ড কমণ্* 
ক্ষমতা । রাজনৈতিক ও শাসনতান্রিক 
চাতুর্ষের স্বাক্ষর রেখেছেন (তানি দিল্লাঁর 
চীফ কাঁমশনার ও ক্যাবিনেট সেক্রেটারণ- 


রূপে। প্রশাসকরূপে তাঁর খ্যাত 
প্রতিপান্তও যথেষ্ট । ইণ্ডিয়ান সিভিল 
সাভসে (আই 'স এস) যে শগদানের 
পর উত্তর প্রদেশে জেলা শাসকরূপে 


কাজ স্বাধীনতার পর 
১১৫০ সলে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য একান্ত 
সচবর্পে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য 
[তিনিই লভ করেন। বৈদেশিক ক্‌ট- 
নৈতিক দপ্তরের প্রধান হিসেবেও তাঁর 

ভল্ঞতা আছে। 

পাঞ্জাবের বর্তমান সঙ্কটকাজে 
তিনি যে প্রশাসনের হাল দ্‌ঢ়হস্তেই 
আশা সহজেই রাখতে পরেন। 


করছেন । 


বন্ধ ও দ্বন্দ 


এক ব্যন্ত 'বাশম্ট একাটি কগিশন 
গহাীশর-মহারাষ্ট্র সীমান্ত সমস্যা বিচার 
করবেন বলে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে 
ত:রই প্রতিবাদে মহশশর বন্ধের ডাক 
দিয়েছেন সত্যাগ্রহণীরা। 

বিজ্ঞাপ্‌ুর জেলা ংহোসের 
আহ্বানে মহাীশূর 'শিক্ষামল্তী সহ এ 
পর্যন্ত তিনজন মন্ত পদ ত্যাগপল্র পেশ 
করেছেন। মহীশরের এম-পি, এম-এল- 
এ, সাধারণ জনগণ, বিরোধী দ্বল এক- 
বাক্যে প্রস্তাবিত এক বান্তি কাঁমশনের 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়য়েছেন) 


1 
DATS: 
1 Uf 

না 
Hs 
টি ‘ 
Cy, 
¢ “ 


4 

Ls 
ঃ 
EEL 


হুমকি 
। কাজে 
ব্যতীত 





দুখ ঘোচাবার চেষ্টা করা হবে আঠার 
কোটি টাকার স্ল্যান ফে'দে। এই বছরে 
বক্ষপদতের কেশর বাঁধার আয়োজনে 
খরচের অঙ্ক ধরা হয়েছে এক কোটি 
বিরাশি লক্ষ টাকা। 

থাক সে বড় বড় কহানী। আপাতত 


॥ প্রযোজনা ৪ এ, কে, উর 
লি ডে আঁশিঘ ছোষ_অমর দত নর 


টি ত ক্ূপৱাণী ০ জরুণা ০ ভারতী tye 


ঞ 


লোক ॥ পারিদাত ॥ মায়াপুরী ॥ যোগমায়া ॥ মীনা | নিউ তরুণ ॥ নেৰ 
গার দন নূৰ গন ও কা পতন: ই 














En CALL তারা 
অন্তত ন্রাণের ব্যবস্থা করুন, তা সে 
ঘাণকাষের সুযোগে লোলুপ মানুষ 
যত টাকাই গায়েব করুন না কেন। তাঁরা 
অন্তত তাৎক্ষণক ব্যবস্থা গ্রহণ. করে 


আলাম নয পরার পর তিযাদের 
পথক রাজ্যের দাবি ছোট রাজ্য স্টির 
নজির হয়ে থাকবে । আর ছোট রাজ্য 
বর্তমান আর্ক অবস্থায় যা সম্ভব 
নয়। 

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে যে তিন- 
জন মিজো প্রাতানাধ সাক্ষাৎ 


ও প্রীতশ্রাত কিন্তু যথেষ্ট 
বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। প্রাতি- 
নিধিবর্গের মধ্যে ছিলেন, মিজো যুনিয়ন 
“সভাপতি শ্রীছঙ্গা এম-এল-এ, কার্য- 
নির্বাহক 











ভা 
কিন্তু তথাকাথিত গোঁরীশঙ্করের সহ্য- 
শক্তি যেমনই থাক, জনসাধারণের মুক 
মুখে কখনো-সখনো ভাষা ফোটে এবং 
ভারতবর্ষেরই বাভিন্ন অঞ্চলে আত 
সম্প্রতি সে ভাষা শোনাও গেছে। 


পৃথক রাজ্য গঠন করা হয় নি। অথচ 
পৃথক রাজ্য দেওয়া হয়, তবে তাঁরা 
নিষিদ্ধ মজো জাত”য় ফ্রণ্টের ন্যায় 


৯০৬ 


ও আলোচনা করেন তাঁদের দাঁব . 


পরিষদের সাধারণ সম্পাদক '_ 


৮০০ দলের নিশো 


মিজোগণ উত্যক্ত হচ্ছেন এবং ন 
ভীতির সঞ্চার হয়েছে যে, অনেক গ্রামে 
খাদ্য সংগ্রহের জন্যও মিজোরা ঘরের 





করে তুলেছে। 
উদ্কানী এম এন এফ-এর মত 
জাতীয়তাবরোধী কার্ধকলাপের 
উৎসাহের কারণ হয়েছে । এই সীমান্ত ... 
রাজ্যাটকে ভারতাবরোধী চেতনায় 
চৈতন্যবান করার জন্য ভারতে শরুভাবা* 
পন্ন প্রাতবেশী রাষ্ট্রও তৎপর আছে। 

সাম্প্রতিক মিজো প্রার্তানাধবর্গের 


কার্মীটর তৎপরতায় মিজো সমস্যার 
ব্যাপারে একটি স্থায়শ সমাধানে উপনীত... 


হওয়া সম্ভব হবে এবং এই সাঁযান্ত | ২ 
অঞ্চল টিকে বিক্ষোভমূক্ত 
জাতীয়তাবাদী . . মিজোদের নাগা 
প্রভাবের চাপে দুরে সরে যেতে দেওয়া ৷ 
হবে নাও ডা 3 










অংশ পেল। ফিনল্যান্ডের রাজনীতিতে 
এই ঘটনার গুর্ত্ব উপেক্ষার নয়। 
কোঁসাঁগনের নির্বাচনের 





যে আক্রমণাত্মক কাজ সর করা হয়েছে, 
তা ঢাকবার জন্যই এই আশংকার কথা 


- নাসেবের বা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্তের 


দিন দ্বাষ্ট্রপত সোয়েকার্নো উদ্বো- 
ধনী ভাষণে তাঁর বিশ বৎসরের শাসনের 
{ববর্ণ দেন। এবার তাঁর বন্তুতার সুর 

{তানি কংগ্রে- 


নাম উল্লেখ করে কিছু বলা হয় নি। bh 


পি (Asian and Pacific 
॥) নামে একট সংস্থা গঠন করা 


কোনরূপ রেখাপাত করতে পারে নি! 

বন্তৃতা শেষে করতালিধবনিরও জোর 
তেমন ছল না। 

সোঁভাগ্যরাব এখন 

সাঁত্য অস্ত যেতে বসেছে। কংগ্রেসের 

'নির্বা 


অনসারে পরাষ্টরপাঁতির পরেই কংগ্রেসের 
সভাপতির স্থান, রাষ্ট্রপতির. অনু- 
পস্থিতিতে তাঁনই রাষ্ট্রপাতর কাজ 
করবেন। 

কংগ্রেসের ‘বিভিন্ন সদস্য 
গোর meddlsien: CE 


সোয়েকার্নোর 
পপি পলা ৭ 
২০৯ 


করেন। ' আঁধবেশনের বাইরেও ছাৱ ও 
গণসংগঠনগৃলি দাবি তুলেছে, সোয়ে- 
আগে হাজার হাজার ছা কংগ্রেস 
ক্ষমতা কেড়ে নেবার দাবিতে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেছে। 


দক্ষিণ কোরিয়া £ 
গত সপ্তাহে সিওলে এশিয়ার ৭টি 


কোরিয়ার রাষ্ট্রপাত চুং হি পার্ক ও 
tha feel 
নিয়ে 


'আযসপাক'. (4১৮০) 
ও প্রশান্ত নারীর 


বা এশীয় 
পরিষদ 
Cc 0001) 
হয়েছে॥ 
আগাম’ বৎসর ব্যাঙ্ককে পাঁরযদের পর* 
বর্তী বৈঠক বসবে । এই সংস্থা সামারক 
বা রাজনৈতিক নয়, এবং কামউনিস্ট- 
বিরোধী কোন প্রাতিরোধ-পাঁরকল্পনা 
থেকে এর জন্ম হয় নি, এই কথা 
সম্মেলনের উদ্যোন্তা ও বন্তাদের পক্ষ 
থেকে বারে বারে ঘোষণা করা হয়েছে॥ 
অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও বলা 
হয়েছে, এই সংস্থার সঙ্গে ব্যক্ত রাষ্ট্র 
গুলি রাষ্ট্রসজ্ঘে 'মলিতভবে কাজ 
করার চেষ্টা করবে। 

জাপান চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক 
প্রসারের চেষ্টা করছে, j 
প্রকাশ্যে দাক্ষণ ভিয়েতনামের বাপারে 
জাঁড়য়ে পড়তে চায় না-তাই : সম্মে- 
লনের  ইস্তাহারে প্রকাশ্যে চাঁন্র 
নিন্দা কিংবা ভিয়েতনামে মাকনি 
নাতির সমর্থনে কিছ; বলা হয় নি॥ 
তবে বাহিরাক্রমণ ও অন্তর্ঘতী কার্ষের 
বিরুদ্ধে কোন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার 
কথা বলে পরোক্ষে ভিয়েতন মের ইঙ্গিত 
না কেন, এই নতুন সংস্থা ৮০ 
বুকে নতুন একটি সামারক 
জোটের সৃষ্টি করছে। মোত 
ইউনিয়নের কাঁমউীনিস্ট পাটির ‘মৃখপন্ 
প্রাভদা'ও এই কথাই বলেছে ॥ 





র সাত সাতটা দিন-সাত সাতটা 
অন্তহীন যন্রণার সমৃদ্র-আতকম 
করেছে অশোক। .. 

আগে যাঁদও গোৌরীকে সংসারের 





® fara 1% HID ESTE চালিত টি হি লি তি) জিত এটি 
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শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জঙগ্গণের অন্ত 








উপভোগ করবার জন্য । . »€ 
আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জস্ড সাধনার . চল ) 


ছুইবার করে- হ'চামচ সৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে 
চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের 
পুরাতন) থাবেন:। এতে ক্লান্তি দূর করে,' 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি 
থেকে রেহাই পাবেন । - 


ওনানঘক। ভজ্ঞ্গালল্স ঢাকা 


কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নবেশ চলর তো 
এস-ৰি, বি-এস. আবুৰ্কেদাচার্য্য 6 


i 


টা 


পু 


৩৬ সাধনা ওঁষধালয় রোড় 
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 


দেখা যাচ্ছে । সবাই ঝুকে আছে তাসের - 


সাতটা দিন--স্মত সাতটা _যন্ব্ণ্মর 
সমর 
ঠোঁটদুটো 


বাদ্রামী হয়ে গেছো, 


ভয় পেলে বদামী হয়ে যায়! অশোক 


দেখেছে একাদন। 


খোঁপা বাঁধাছলো গৌরী । রুপোর 
শেষ কঁটাটা ষখন খোঁপায় গোঁজা হলো, 
তখন খুব কাছে এসে দাঁড়ালো অশোকা। 
‘বাঃ, খোঁপাটা তো চমৎকার 


শবয়ের আগেই অবশ্য এ সব চর্চায় 
বোশ মন থাকে? ঠাট্টাকরে বলে 
অশেক। 


যা নাকাল করো তাতে তোমাদের কসাই 
ছাড়া আব কিচ্ছু মনে হয় নাও 
কিসাই& | 
হু} 


let nS 


ই নন? 
সে তো ভয় পেয়ে যাও ন! 
সদর মুখে হাসলো গোরা! | 
ভয় পোয়ে? এই ন চেহ্‌নরা- 


টার কোথাও ভর লুকিয়ে প্রকতে 
পারে? অশেক বুকটা চাতিয়ে দাঁড়ায় ! 
‘জান নে বাচ্ছু। তবে একথা ডিক 


নস তাম সাত পেরোছলে? 


“আচ্ছা । কিন্ত ভয় পাবার কারম্টা 
2 


কাজের জন্য তো বব 
রেখোছি? 

গঝ রাখলেই হয় না, তার কাজও 
- দেখতে হয়? 
- আহা, মা তো বের হচ্ছেন না? 
অসাহ্ফ- গলায় বলে অশোক ॥ 

“মা কি বিয়ের পেচনে দৌড়ুবেন 5 
A দৌড়োয় নাক?’ 

“তবে শক?’ 


‘হলো নয়, হতে পারে! মানে 
তম যাঁদ দৌডে পালিয়ে যাবার মতলব 


. মেম জ্বালিয়ে 


তাকিয়ে কথা বলাছলো। এবার গোরা 
ঘুরে দাঁড়ালো। বললো £ লো, 
বেরোই ৷ 


“বেশ চলো এবার ।” 


পড়ত রে নার জল মান হরে 


ছোটো ঢেউদের মতো ওরা দুজন দুলতে 
লাগলো একটা আশ্চর্য সুখের কোমল 
1 রে 
দিকে তাকালো । 
“ক ভাবছো? কাজের কথা” 
না? 


কথা সারাদিন ভাবি। এখন ভাবা 


যায়, তখন টোবলের ওপর একটা দর 
দেয় অশোক-_ সেই 
মোমটাব একটু একটু করে গলে যাবার 
সঙ্গে দিনগুলো 'গলে যাবার তুলনঃ- 
করলেই অশোকের নিজেকে 'ীপঞ্জরাবদ্ধ 
পাখী বলে মনে হয়। তখন মোমটা 
ধনাবয়ে গৌরীৰ কথা ভাবতে ভালো . 
লাগে অশোকের। 
“মাগো হঠাৎ গৌরীীর চাঁৎকারে 
ভাঁষণভাবে চমকে অশোক! 
শগোরীর চোখের অনুসরণে চোখ রেখে, . 


মৃহূর্ত তারপরেই দুহাতে 
তুলে একলাফে নিরাপদ দূরত্বে চলে 
এলো অশোক! 

‘কী বিরাট সাপ” বিবর্ণ গলায় 
বললো গোরা । | 

‘ভাগ্যে , দেখোঁছলে ৷ 


(একটু যেন অধৈর্য হালা অশোক) 
তা ষাক্‌ তবু নিশ্চিন্ত হওয়া ষাবে। 
‘আমার ভাষণ' ভয় করছে' লখে হঠাৎ 
গিঠি বন্ধ করে দেয়া ষাঁদ গোরণর 
-দুষ্টামর একটা নতুন ধরণ হয়ে থাকে 
" তাহলে বেশ জব্দ হয়ে যাবে গৌরা। 
মনে মনে হাসলো অশোক। গোঁরীর 
জব্দ হয়ে যাবার. ভাবনাটা অশোককে 
সমস্ত ভাবনা থেকে সারয়ে এনে কয়েক 
মুহুর্তের জন্য সুখ দিলো। 

ঘরে ঢুকে স্যুটকেশ খুলে মানি- 


মেসের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে খবরটাকে। 
কান দুটো লাল হলো অশোকের । 
দুলিয়ে দিয়ে গেলো। - 
অশোক পকেটে রেখে 
স্যুটকেশটা বন্ধ করলো । 
সজ্জা পাচ্ছো নাকি? 


'দুপদরও। 


অশোকের মনের মধ্যে। 
জন্য এখন থেকে অনেকগুলো ঘণ্টা 


একট. একট. করে আঁতক্রম করতে হবে। . 


একটা রাত্রি, একটা সকল, এবং একটা 
বান্রটা অনেক দীর্ঘ মনে 


হবে; মনে হবে অনজ্জহল। 


আর দৃপুরটা 'বিষপ্নতায় ভরে উঠবে। 


একটা সংখবর নিয়ে চিঠি আসবে । 
তরফদার বলেছে। একটা 

সুখ স্পর্শ করছে অশোককো। কিন্ত 
চিঠি নয়, টোৌলগ্রামা সুখবর নিলেই 
টৌলগ্রাম'আসবে। সুখবর কেউ চিতে 
লেখে না। তাছাড়া সৃখবরটা যে তার 
কাছে_তার কাছে কী ভাবতে পারলো 
না অশোক সংখটা এবর প্লাবন হয়ে 


কারণ কিছুক্ষণ তাকিয়েও 


সম্ভবত । 


অশোক। নিঃশব্দে । কেউ খেয়াল করলো 
২১৩ 


বোধ করলো 
তাকালো । 


অশোক I 
সব্বাই চমকে 


চিন্ময় ঘাড়টা তুলে তাকে দেখেই দুত 


ঘসতে থাকলো: 
আঁবনাশ তরফদার মুখ নামিয়ে ৷ 
অশোকের বুকের মধ্যে হূধীপণ্ডটা 
যেন অস্বাভাবকভাবে ধৰক্‌ 
করছে। গলাটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে 
জল তেস্টায়। হঠাৎ, অকারণে এমন 


হচ্ছে কেন? অবাক হলো অশোক । 


তরফদার সম্ভবত শান্তি” 


অশোকের হাতে দিলো । যেখানা অশোক 


অশোক চোখ রাখলো টৌলগ্রামটার 





কাঁতৃহলশ শিশু-মনকে তুলে ধরে তাদের 
প্রাতিটি প্রশ্নের কি রকম উত্তর দেওয়া উচিত 
তা সুন্দবভাবে বূুবিয়েছেন। সবচেয়ে বড় 
ঘা যা তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে এই যে, 
‘ওদের আসল শিক্ষা বই থেকে নয়, মা- 
রাবার ব্যবহার থেকে । কাজেই, ওদের মুখ চেয়ে 
ধত্যেক মা-বাবাকে নিজেদের দিকে তাকাতে 
বে, নিজেদের জখবন সুনিয়ন্ঘিত করতে হবে 
তা eee সম্পূর্ণরূপে 

দিতে হবে।...সম্তানদেব সঙ্গে এই 
মিস থেকেই সুদূঢ় 'সংযোগও স্থাপন করতে 
টবে, কাবণ, আগেই বলেছ, এখন থেকেই 
ঈদের জাঁবনের মৃজ্যবোধ আরম্ভ হয,” 
খানে শিশুদেব বে বয়সের কথা বলা হযেছে 
চা হচ্ছে নয়-দশ-এগারো। অবশ্য লেখক 
ছিাটদের বয়সের প্রতিটি ধাপে মা-বাবার ক 
চর্তব্য তা সুচার্ররূপে বিশ্লেষণ কবে দোঁখয়ে- 
চছন। তাছাড়া ্রম্থাটিতে এমন কতকগুলি 
ধয়স্ক ব্যান্তরা সহজেই বুঝতে পারবেন তাদের 
দামান্য অবহেলা, দুরদর্শিতাব অভাব, স্বার্থ- 
পরতা ও নোংরা পাঁরবেশেব জন্য শিশুর 
জীবন কিভাবে ধ্বংসের পথে এখিয়ে যায়! 
ক্যাটবাঁড়ি ও ছোট ঘাঁড়র সংসারে ছোটদের 
মলে কিভাবে কুচিন্তার সমষ্ট হব-লেখক 
সেসব ঘটনার উল্লেখ কবে মীমাংসায় 
পেশছবার চেস্টা করেছেন। মোট কথা হচ্ছে 
এই যে, ছোটদের কাছে কিছ গোপন করা 
ধেমন বিপক্জনক, তেমান সহজভাবে উত্তর না 
দেওয়াও অন্যায়। লেখকের এমনও অভিমত 


যে, কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারে বড়দের 
িহৰায়' জড়তার সৃষ্টি হলেও, শিশুর কাছে 
তা সহজ্ধভাবে বলতে ক্ষত কিঃ "জানি -না' 
এদেশে কবে তা- সম্ভব : হবে? ' যা: হোক, - 
না, তাদের সম্তানদের "জাঁবনকে সুস্থ ও 
সুন্দর করে তুলতেও সাহায্য করবে। তা 
ছাড়া আমাদের এই জগন্দল সমাজের স্থাণুত্ব 
দূর কবতে এই ধবণের গ্রন্থ অপাবহার্ষ। 
এতে রাল্টৌরও. কল্যাণ হবে। সর্বশেষে আমরা 


লেখককে ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে, বাংলা 


জয়ন্ত দেন 


ভাষায় এ ধরণের গ্রচ্থের বড়ই অভাব, সে 
অভাব তান দূর করতে সক্ষম হয়েছেন! 
এ ছাড়া লেখার কলাকৌশল ও ভঙ্গি চমতকার। 


পরিবার লিয়ন্মণ ও শিশ্কল্যার্--নির্মল- 
কুমার ফুশ্ডু, মোঁডকো সাস্লাইং কর্পোশ 
রেশন; ১৪৬ আমহাস্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। 
মূল্য £ ২:৭৫ পয়সা। 


ভূমিকায় ডাঃ প্রমোদনাথ রায় বলেছেন, 
“কোন কোন জায়গায় কিছু সংশোধন ও 
অদলবদলেব প্রয়োজনও দেখা গিয়াছে, উহা 
আমি কারষা দিয়াছা! স্থানে স্থানে রোগ 
বিশেষে কোন কোন উষধ ও ব্যবস্থার নির্দেশও 
চিকিৎসক হিসাবে দিয়া দিষাছি। পাঠকগণ 
সেগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ চিকিৎসকের 
পরামর্শমত ব্যবহার করিয়া' দেখিতে পারেন।* 
এই মন্তব্য থেকে স্বভাবতই বলা ধায় যে, 
ছোট এই গ্রন্থাটিতে বহু বিষয়ের উল্লেখ 
থাকলেও চিকিংসকের পরামর্শ অপারহার্য। 
অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গ্রল্থ ব্যাতরেকেও 
তাহলে গ্ল্থাটর অন্য ভূমিকা কি? 

গ্রম্থাটির অন্য ভাঁমকা হচ্ছে এই যে, 
নবাববাহিত দম্পতি বা দাঁৰ্ঘাদন বিবাহত 
নবী-পুবুষ বে -সব সমস্যাব সম্মুখীন 
তাদের সমাধানে প্রাথমিক সাহায্য এই গ্রন্থ 
থেকে পাওয়া যাবে! লেখক জ্রন্ম-নয়ন্মণের 
পদ্ধাত সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন। 
এই আলোচনার দ্বারা অনেকেই উপকৃত 
হবেন বলে মনে কাঁর! অবশ্য সম্তানের 
আবির্ভাব ব্যাপারে লেখক ভাগ্যকে 


২১৪ 


"_ উাঁচত ছল! . 


অস্বীকার করতে পারেন নি পে te 
ভাগোর প্রসঙ্গে সম্ভব এড়িয়ে যাওয়| 
তি 
সমস্যা ও প্রতিকার’ বিষয়ক পরিচ্ছেদাটি আর, 


"" বশ্লেষ্ণমূলক ও বিশদ হওয়া উচিত, ছিল | 


তবু প্রসব্গটির প্রয়োজন অনস্বাকার্য। 
এই গ্রল্থটিব 'মাতৃমষ্গল ও পা 


পালন, খণ্ডাটতে নবজাতকের সেবা, শিশুর 


খাদ্য প্রভৃতি আলোচনা মুল্যবান এ, 
অংশে ভাতে মূন্ড, আবুব হাল্দয়। 
তবকারির ঘন সুপ, কমলা লেবুব বস, ছান! 
তৈয়ারী, দই পাতা-র পম্ধৃত এবং 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।. ‘শশুর 
রোগ’ শক, তা জানার পক্ষে পাঁশশুর রোগ 
পারিচ্ছেদটি প্রার্থীমকভাবে প্রয়োজনীয়। | 

প্রশ্ন ও উত্তরের ভাঙ্গতে 'িবাহত্ত 


জীবনের অবশ্যজ্ঞাতব্য ,বিষয় ইংরোজতে 


fলাখত। ইংরেজির পাশাপাশি. বাংলা অন্য, * 


বাদ থাকলে সক্লেই-উপকৃত- হতে পারতেন।' 


‘সংবাদ বিচিত্রা, বিভাগটি আমাদের কাছো 
অনাবশাক- মনে হয়েছে। এতদসব্বেও বলা 
প্রয়োজন যে, প্রাথমিক জ্ঞান .অর্জনের জন্য 
এই বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। ৃ 

গ্রল্থাগার--নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়? 
বঙ্গাশর গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ' 
ফাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়, কালকাতা-৯২। , 
মূল্য £ এক টাকা। 


এদেশে যখন গ্রন্থাগারের সংখ্যা জন- 
সংখ্যাব তুলনায় নগণ্য তখন গ্রন্থাগার? 
পরিকাটির ষোড়শ বর্ষে পদার্পপ নিঃসন্দেহে: 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বাধীন ভারতে গ্রল্থা- 
গার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে নবযুগেব সূচনা 
হয়েছে-তার জন্যেও এই পনিকাব কাছে 
আমরা সকলেই ধশশ। আলোচ্য সংখ্যাটিতে 
বষ্গীয় গ্রন্থাগাৰ পবিষদেব কথা’ খলখেছেন 
শ্রীপ্রমীলচন্দ বসু! শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন গ্রল্থাগারের ক্রমবিকাশের ধারা" ॥' 
অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে শ্রীচতরঞন 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারতের জাতীয় গ্রল্থপঞ্জগপ। ' 


এই প্রবন্ধে তিনি এ গ্রল্থপঞ্জী রচনার 
ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব ও ন্াট-বচ্যাততর কথা 
সুন্দরভাবে তুলে ধবেছেন। গ্রল্ধাগার সম্পর্কে 


অন্যান্য প্রবন্ধ রচাঁয়তাদের মধ্যে -ডঃ বিমল- 


কুমার দত্ত, আজতকুমার মুখোপাধ্যায়, বনয়েন্দ 


জগমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রমোদচচ্দ্রে বন্দ্যো- ২ 


পাধ্যায়, শান্তিরজন বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য 
আশা কার, এই পান্কাটি বাংলাদেশের প্রতিটি 
গ্রন্থাগারেই রাক্ষিত হবে! তা ছাড়া গ্রন্থাগার 
পাঁরচালনা, ব্যবহার ও গড়ে তোলার জন্য 
যাঁরা আগ্রহশ, তাঁরা নিয়মিতভাবে এই 
পাত্রকার সঞ্গে যোগাযোগ রাখলে উপকৃত 
হবেন$ 


চি 


La চান্স শি 


লা টি এ রই 





বোম্ব ওয়াশ থেকে ব্রেন ওয়াশ! 

মাও-বাদের এক অধ্যায়ের এই পর্যল্ত খবর 
সাশ্প্রাতক। ও্যাটম বোমার -এন্তালায় দুনিয়া 
'হ্দুম্ধ তটস্থ করে তুলতে না তুলতেই চীনের 
প্রাচীন (লাল চণঁনের লোঁহ প্রাচীর) ভেদ করে 
' শতুন খবব বেরিয়ে অসেতে থাকায় অনেকে 
ঘালিকটা ধাতস্থ বোধ করতে শুরু করেছেন। 
,চনা কাগজের বহির্মখী 'বিষোল্যার ঝাঁপ 
ফেলে বর্তমানে গলা-উ“চ্‌ মাইকদশ্ড ঘুরিয়ে 
ধরেছে অপন ঘরের মধ্যে। বাহর্বিশ্বে বোদব 
ওয়াশ করাব যে সোচ্চার প্রস্তুত চলছিল, 
চীনা অন্দবমহলে তাই এখন ব্রেন ওয়াশে 
তৎপব। 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক, 
Roe ad np 


রাজনশত্িক, সমরাবিদ কারও মার্জনা নেহা 


সম্মার্জলশী দুহাতে চলেছে। সম্বিং ফিবে 
এসেছে যেন সচীকত নেতৃত্বে! কাঁমউনিস্ট- 
জ্ঞাত, যে কট চোখা বাক্যবাণ প্রয়োজনমত 
সর্বত্র প্রযোজ্য হয়ে থাকে, তাও নর্িচারে 
প্রযুক্ত হচ্ছে। উদ্দিষ্টেরে উনিশ-বিশ ঘটেছে 
শুধু। ঃমাড ঘ্বেছে সোঁভিয়েটের ওপর 
‘সেনসাব' (৫250৮2) থেকে 'সনো 
লাল বিরোধশদের প্রতি. পঁসানাসিজম-এ 
(cynicism) | নিজের বদ্ধ ঘরে 
শ্রাম্তিসম্ানে আপনি বিভ্রান্ত মাও-বাদীরা 
লাল ' চশনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচেনই 
শুধু জনস্রোতেই বাক দুনিয়াটা ডুবিয়ে 
ছাড়বেন বলে টাঁধকার, শুরু, করেছিলেন, 
সঙ্গে ছিল পরমাণ বোম পান্ু। চেন-ই 
হৃদষ্গম কবেছেন, যুদ্ধ একটা লড়তেই হবে। 
সুতযাং ব্যাপারটার প্থাও। থাকতে থাকতেই 
মহড়া নেওষা বুদ্ধিমানের কাজ। দেরি হলে 
চশনা ফাঁসউনিস্ট মনে দরকচা ধবে যেতে 
পারে। চেন-ই যে চীনকে ভালমতই িনেছেন, 
তাঁর আশস্কাই তব প্রমাণ। কেন না চাঁন 
৯এখনই বোকে বসতে শুর করেছে। 


অবশ্য বেশ কিছুকাল । 
চাপা ছিল - ছাঁটাই এখন প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে । 
পর পব বদবদঙ্গ চলছে রাজনোতিক' পদে তো 
বটেই, শুরু হয়েছে গ্্ণীসমাজেও সংশোধন 


লাল রষ্জ আন্টে-পৃম্ঠটে বেধোছল। বাঁধন 
আলগা তাই নৈব নৈব চ। অথচ এই নিয়েই 
কূশ্চেভের সঙ্গে বগড়া। পেং-তে হুয়াইকে 
জবাব দিতে ১৯৬০ সালে ক্লুশ্চেভ যে কড়া 


সমালোচনা করেছিলেন, “দি গ্রেট পলোঁমকের _ 


(ক বলব, মহতী বিসদ্বাদ?) উচ্চস্বরও 
সেখানেই শুরু! কিছ্তু কুশ্চেভের কাল থেকে 
নিগড় বাঁধন শাথিল করে দেখানো হয়েছে-_ 
জনকল্যাণ সাধন করলে সরকারকে জেলর হতে 
হয না। ক্রুশ্চেভকে অবশ্য অবসর গ্রহণ করতে 
হযেছে যাঁদও মাও স্বপদে বহাল আছেন 
ঠিকই। চতুর্দিকে ভেষ্চেপড়া অর্থনণীত তাঁকে 
চিন্তিত করে তুলেছে। অর্থনোতিক সঙ্কটের 
পাশে পাশে এসেছে চাঁন দেশে আদর্শ 
সংঘাত। শংকু হযেছে 'শুভক্ষণে' ব্রেন ওয়াশ। 
আর বেশি দেব হলে চীনের অবস্থা যে 
দ্বিতীয় ইন্দোনোশয়া না হস্ত এমন কথাই ঘা 
কে বলবেন। 

আসলে কবি বাক্য খাঁষ বাক্যতুল্য। কাব 
বলেন, ‘তোদের বাঁধন যতই শন্ত হবে মোদের 
বাঁধন উবে, । একথা শুধু চীনে নয়, আকছার 
দনষায় সর্বত্রই খাঁটি, কালজয়প সত্য! মনের 
ঘাঁধনে বাঁধতে না পারলে দেহের বাঁধনে বেধে 
পাখা বড়ই কঠিন প্রধাস। তবু আবহমানকাল 
ধবে মানুষ নানারকম শিকল নিষে বাঁধতে 
এসেছে মানুষকে । বিশ শতকেও বাঁধাবাঁধির 
আঁবিবাম চেষ্টা চলছে। কোথাও বাঁধছে টাকা, 
কোথাও বাঁধছে ইজ্রম, আর যেখানে দুটোর 
একটাও মোহের বাঁধনে গিপ্ট ফেলতে পীবছে 
না, সেখানে আসছে অর্ডেনাল্স অথবা 
অপ্রেশন। কিন্তু কোথাও কোন পথ- 
টাই জাাবধে কবে উঠতে পারছে 
লা। একটা বন্ধনহশন ম্যন্তির দিকে 
মানুষের মন মুখিয়ে আছে। সেই মুন্ত-ইজমই 
বোধহয় শেষ কথা, শেষ পরীক্ষা! অবশ্য সর্ব- 
শেষ বলে ইতিহাসের অভিধানে কোন কথা 
নেই। সেই শেষে ফগাই অশেষ থকবে। 


ই 





তবে তা ইজন-ভাঙাগড়ার মধ্যে অশেষষে 
না-ও খুজতে পারে, ম্যান্তর নব লব রূপায়ণেয 
মধ্যেই তার ক্রমাবকাশ ঘটতে পারে। আমরা 
হয়ত সেই পপ্রজ্জমের অন্বেষণেই পথ হাঁটাছ। 

কিন্তু সে হ'ল পরের কথা। আপাতত 
দৈখা যাচ্ছে, চাইনিজ প্রিজমের ছটায় শুধু 
চান দেশেই নয়, বাহার্ধম্বেও যাঁদের চোখ 
ধাঁধিয়োছল, ক্রমে তাঁরাও সেখানে 
কেবলমার উগ্র. লালিমা আবিঙ্কার করে হঠে 
যেতে শুরু করোছলেন অনেক আগে থেকেই। 

এ্যাফ্রেশীয় দেশগুলিতে যে ছি*টেফোঁটা চাঁনা 
প্রভাবের সম্ভাবনা দেখা গেছল, চীনা হুমকণ 
ও জশ্গাপনায়, চীনা সম্প্রসারণবাদশ পারি" 
কঙ্পনায় ভারাও চীনের কাছ থেকে সব প্রত্যাশা 
প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করেছে । অ-কাঁমউ- 
নস্ট দেশগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব সয 
চেয়ে যে দেশে বেশি বতেশছিল, মায়- 


মুখ চীনা উত্তেজনার প্রভাব থেকে 
সেই ইন্দোনেশিয়াও আজ সাবধানে 
নিজেকে বক্ষা করতে ব্াস্ত। কিউবার 


মত প্রগাঁতশল একবোখা নখীতর দেশকেও 
চাঁন তাব খপ্পরে ধবে রাখতে পারল না! 


করতে হয়, সেখানেও পার্টি বিরোধী মুমুক্ষা 
তশরতা লাভ কবছে বলে শোনা যাচ্ছে। চীনের 
উগ্রতামোদশ নেতৃত্বে আস্থা হারানব জন্য 
চাঁনের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের পাঁবাস্থাতও 
হ্লমেই ঘাঁনয়ে আসছে। মাও-বাদ?ী চাঁনা পাকা 
‘রেড ফ্লাগ' কবুল করেছে- শোষক সম্প্রদায় 
এখনও ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে (চনে)। যে 
ফোন সময এখানে বুর্জোয়া অস্ঠাত্থান ঘটতে 
পারে। | 

বলা বাহুল্য, কামউনিস্ট ভিক্পনারিতে 
[িবোধপদের প্রতি এসব গালালালই প্রযুক্ত 
হয! হাষ, শ্রীচেন-ই-র গপসমুদ্রের দ্বারা 
বাঁক দুনিয়া ভূবিষে ভাসিয়ে দেওষার হৃমকণী, 
মাও-এব-নেপধ্য লৌহ নেতৃত্ব এক কথাষ এক- 
গালা জলে ডুবতে বসেছে । দুঃখের কথা, শধ 
চাঁন একা ডোবে নি, চৈনিক ক্রাশ প্রোগ্রামে’ 
‘ক্রাশড’ হয়েছেন আবও অনেকে । প্রেসিডেন্ট 
সোয়েকার্নো অর্ধ-নিমচ্জিত। আব গোটা” 
দুনিয়াধ কাঁমউনিস্ট অগ্রর্থাতি দু-আধখানা। 

ম্যাম বোমাই মাও-বাদশদের মাথা ঘাঁরয়ে 


হল তাক বিমা, বায 


ঠেকা সেখান থেকেই আসবে। পণত-লোহিতে 


দিয়েছিল। অকস্মাৎ ‘আমি কি হনুকে? 
হাবভাব। 'বিরোধণ শান্তি কাজে কাজেই সেখানে 
মাথাচাড়া দিতে বাধ্য। বিবোধীরা মনে করছেন, 
চীনের অর্থনৈতিক সঙ্কট এড়ান যায় যদি 
গ্যাটম বোমার পেছনে যথাসর্বস্ব না ঢালেন 
মাও-বাদঈরা। কিন্তু একরোখা মাও-বাদ “বিনা 
ফুদ্ধে নাহ দিব সূচাগ্র মেদিনশ'র ফাঁদে পড়ে- 
ছেন। শুধু নিজে উত্তেজিত নন, অপরকেও 
ওসকাচ্ছেন। ও*দেব ওদ্কানি ভারতের ওপর 
জকাঁদকে প্রচন্ড আঘাত হেনেছে পাকসূলে, 
অন্যাদকে ভারতাঁয় কমিউনিস্ট পার্টির ডানায় 
এসে পড়েছে প্রচন্ড কোপ। ননর্বাচনের 
প্রাক্কালে যখন গণ-দাবিতে বিরোধ্শ দলের 
আজ সব বিরোধ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
দাঁড়াবার কথা, তখনও পাত" কাঁসউীনস্ট 
(বাম) ও লোহিত কাঁমউনিস্টে (দক্ষিণ) 
'সমান্তরালভাবে আঁতেলেকচুয়াল বিবাদ 
সমানে চলেছে। যার হাস্যকর পরিণাত আমোদ 
ধসু, নির্মল্য বাগচীর স্নাতক কেন্দ্রে. লড়াই। 
*আমোদ-প্রমোদের নেশায় বুদ বাংলার 
ঘাম কমিউনিস্টরা এমন কি তাঁদের কেন্দরীর 
কর্তাদের সঙ্গেও বনিয়ে চলতে অপারগ! 
লোহিত কমিউনিস্টরা চোখ রাঙান নি, তবে 
চনাতক কেন্দ্রে সর্বসমক্ষে বাম চক্ষুতে যথার্থ 
পাত ন্দাণ্ডশে'র রঙ ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। 
এই যুষ্ধমান কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের 


কাঁমউনিস্ট আন্দোলনকে বেশ কিছুকালের. 


জন্য ঠ্যা্ড খোঁড়া করে মাঝ পথে “থুবড়ে 
ধসিয়ে দিয়েছেন। আঘাতটা হিমালয়ের পর- 
পার থেকে আমদানি, আশ্বাস, অপর পায়ের 





সাপ্তাঁহক বসমতখ 


পরপদ 'নিভ'রিশশলতা এখন আঁত বাস্তব এবং 
প্রকউট। স্বভাবতই বাম হেড কোয়াটণর তাই 


ভারতে নয়। রাজ্য বিশেষে সেজন্যই উগ্রভার- 


উনিশ-বিশ লক্ষপীয়। 

আজকের কোন রাজনৈতিক দর্শনই অবশ্য 
আপন দেশে সার্ভৌম নয়। কিন্তু গৃহীত 
পথ পিচ্ছিল কি-না, হলে দেশীয় ন্যাতায় সে 


এখানের মাটিটা নরম, রাধাভাবে ভাবসম্মিলনে 


সদস্য সাসপেন্ড হয়েছেন এরই মধ্যে। খবরে 
আরও বলা হয়েছে, পীত নরতিতে এখানেও 
দমন (নয়ত কি ব্রেন ওয়াশ?) কার্ষের শু 
হবে। এইভাবেই ক্যাকশনালিঅমে'র 'ফেশ 
রক্ষার দায়িত্ব এখন মাও-বাদের মুখ 
রক্ষা করতে ব্যস্ত। এই সর্বব্যাপী ভাঙনের 
মূলে চৈনিক ক্‌উনৌতিক ব্যর্থতা কতদূর 
কার্যকর, বোধহয়' তারই অন্দসম্ধানে রত 


বিষণ সাহিত্য বয়তীৱ অমর অবদান _ 


ANBNDANABTH 
ববি বারের ওঃ তানন্দমঠের ভমর ইংরাজা তম্ুবাদ, 
e আনন্দমঠে_ স্বাধীনতার সাক্রিয় সংগ্রামের পুর্বাভাষ । - 
. আনন্দমঠে--'বন্দেমাতরম? মন্ত্রের পৃত্প্রকাশ 
৬. 'আননদমঠে__খা বাস ও কাঁষ অরাবন্দের আদশ পম). 
-আমন্রঘঠের এই মহামছোর অঞ্চশতাক্কীর সাধনে -' 
- ভারতের স্বাধীনতা আর্জ্জত 
ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক 
-, দ্বাম_-তন টাকা ্‌ 
বি বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড 


১৬৬, বাঁপিনাবহারণ গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ 


৯৬ 


একদল হুত্তবাদই আজ এয়ার টাইট পদত 
দালাল, চক্রান্তকারী অথবা শোধনপ্রয়াসশী 1? 
ভয় শুধু; পাত চোখে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় 
না হযে বায়) 

আমরা মশাই, (মিহেনের ন্যায় কাঁতপর 
বাকশাথিল ব্যান্ত) - রাজনীতিব 'দিশলানে' 
রকেটের বাড়া মর্যাদার দাবিদার নই। দুই 
গোলাধের সংবাদ ঘাঁটাই মদীয় কর্তব্য ॥ 
সাতে পাঁচে নেই। হুট করে কাকেও দালাল 
বলতে দম বন্ধ হয়ে আসে! কেন না দেখছি 
তো, অমুকে যাঁদ “এর দালাল, তবে তমুক 
হলেন, “এম এর দালাল। সুতরাং আমাদের 
কর্তা লাল, না-নারের কথা সবারে শননানো 
ও সবার কুশলে কুশল মানা। 
| সবার কথাটা জড়ো করে তাই এককথানন 
হৃদয়গ্গম করা গেছে। তা হ'ল, লাল সদা 
হলুদ, রঙ-বেরঙ যাই হোক না কেন, গোলামের 
বংশবৃদ্ধতে আমরা একজোট গর 
আমরা কখনোই লাল ীর্দ”, কালো উদ 
পরে ‘ভারি অদ্ভুত’ ওঠা-পড়া শোওয়া-বসার 
তপ্ত হতে পারি নাঃ 

তাই যাঁরা, 

পতেলন নামন, পিছন সামন 
বাঁরে ভাইনে চাইল চন; 
বোসন ওঠন, ছড়ান গুটন, 
উলটো-পালটা, ঘূর্ণি চালটা-_* 
তেই শ্বাস্‌ বাস্‌ বাস্‌* বলে পরিতৃপ্ত, 
তাঁদের থেকে আমরা তফাৎ হয়ে বলতে চাই! 
অন্য কোথা, অন্য কোনখানে’ এখনও সন্ধান 
করতে হবে। | 
দমন অথবা স্বর্ণময় দমন, ক্রাশ বা 
ওয়াশ শিক্ষা বা সংবাদপত্র বন্ধু, লাঠি বা 
গুলশ,। আঁডরন্যান্স বা 'ম্যানডেট'--ওসবের 
পৌনঃপুনকতয় আমরা হাঁপিয়ে উঠোছি$ 
কাঁবর মন্টাও তাই মনে পড়ে যায়ঃ 


দমনের অপর নাম অবশ্য কামউনিস্ট 
অভিযানে 'পার্জ?। 'কিদ্তু গণ-মুদ্ধির দাবি . 
‘পাচর্ড' হয়ে দাগ্বাদকে মাছলে বিক্ষোভে 4 
চিড় খেয়ে ফেটে পড়ছে। এ রাজ্যেও গণ- 
মুমুক্ষা বিরোধী মুখ চেয়ে বসে আছে। ভাই 
পতি লোহিত “পার্জ এখন শিকের় তোল? 
থাক। গরণডাকে সাড়া দেওয়া ও গাপফ্রপ্ট 
প্ঠন করাব মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে তবু এখনও 
কিছ আশা-ভরসা আছে। পশত মনে এই 
পুরোন স্তকবাণী ধরবে কয 





ফবে কোন্‌ সুদূর অতাতে বৃষ্টির 

কবে কোন্‌ সুদূর অতাঁতে বৃষ্টির 
প্রয়োজনে “কার ফেস্টিভাল” শুরু 
হয়েছিল জানি না, তবে এই সুপ্রাচীন 
গণ-উৎসবাঁটি কালক্রমে বৈষ্ণবধর্মের 
অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে আজও পৰ্যন্ত 
সগোৌরবে টিকে আছে। জগন্নাথদেবের 
রথযাত্রা আজও একটি সার্বজনীন 
উৎসব, যদিও এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল যুগে 
এই সব লোক-উৎসবগূলি নিজেদের 
অস্তিত্বকে সার্থকভাবে 'টাকয়ে রাখতে 
পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করার 


- কারণ আছে। 


বাংলাদেশের সব জায়গাতেই রথ- 
যাত্রা হয়, কলকাতা শহরেও হয়, তবে 
দু জায়গার রথযাত্রা বিশেষ বৈশিষ্ট্য- 
পর্ণ । দুটি স্থানই হ:গল' জেলায় 
ত, একটি শ্রীরামপুরের নিকট- 
বতাঁ মাহেশ এবং চন্দননগর। 
গত ২০শে জন এই দুই স্থানেই 
নির্বিঘে] রথযাত্রা সম্পন্ন হয়েছিল। 
পশ্চমবঞ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে 
নৌকায়, গরুর গাড়িতে এবং পদৱজে 
এই দুই জায়গায় রথযাত্রা দেখতে 
আসেন। সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয় নি বলেই 
রথের মেলা উভয় স্থানেই খুব 
জমেছিল। 
কলকাতাতেও কয়েক স্থানে রথের 
মেলা বসোছল। সেগুলির মধ্যে নীল- 


রথের মেলা থাকবে আরও সাত- 
দন, উল্টোরথ পর্যন্ত। হাওড়া ময়- 
দানেও রথের মেলায় লক্ষাধিক মানুষ 
সমবেত হয়োছিলেন। সেখানেও রথের 
মেলা খুবই জমোছল। পশ্চিমবঙ্গের 
অন্যান্য স্থানেও প্রাতবারের মত 


এবারেও রথযাত্রার দিনটি উদ্‌যাপন 
করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে, এইবারই প্রথম রথযাত্রা উপলক্ষে 

্গ সরকার পুরাপুরি একাদন 
ছুটি দলেন। 





অপদার্থতার একটি দন্টান্ত £ রত, 
শোভনা 


চোখের সামনে সাড়ে আট হাজার 
টন চাল বিনষ্ট হয়ে গেল, অথচ তা 


মাহেশের রথ 


২৯৭ 
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উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করা হল না, 





৯৪১০০ 
দেশেই সম্ভব। বাটানগরের বিপরীত 
ধ্দকে সারেখ্গা ঘাটে রক্বশোভনা 
জাহাজটি চড়ায় আটকে যায় এবং তার 
ফলে সৃষ্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে জল 
ঢোকার দরুণ আস্তে আস্তে জাহাজাটির 
সালল সমাধি ঘটতে থাকে । জাহাজটি 
সমুদ্রে ডোবে নি, কোন অজানা নির্জন 
স্থানে ডোবে নি, শত শত লোকের 
চোখের সামনে কলকাতা শহরের 

নিকটে ধারে ধারে নিমাজ্জত হুয়েছে। 
চাল তোলার কোন চেষ্টাই হয় নি, বরং 
যাঁরা চাল তুলতে গেছলেন পদালশ 
তাঁদের গ্রেপ্তার করে পরম কর্মদক্ষতা 
দৌঁখয়েছে। জাহাজ যখন ডুবছে তখন 
বন্দর করৃপক্ষ দুদিন ধরে মিটিং করে- 
. ছেন. কিভাবে চাল তোল। যাবে, কাকে 





হত। এখন বোধহয় দ্‌ 


শেখানো হয়, ঘুষ নেওয়া আর গলা 
চালানো। কারের সাধে 





চি 


চি 
না কনে 
শান্তিপূর্ণ ক্রেতা প্রতিরোধ গড়ে তোল- 
বার জন্য মৃখ্যমল্লী জনসাধারণের প্রতি 
আহবান i 

সত আঠারো বছরে সরকার একাি- 
মাত্রই কাজ করেছেন, তা হচ্ছে সাধারণ 
মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে তাঁরা একেবারে 
শূন্যাঙ্কে নাময়ে দিয়েছেন। তাই 
সাধারণ লোকের কাছে প্রয়োজনের 
বেশ বস্ু না কেনার উপদেশ দেওয়াটা 
সাজে না, কেন না প্রয়োজনীয় বস্তু 
ফা ত লা কলন 

তাহলে জনসাধারণের সামনে খোলা 
রইল দ্বিতীয় পথাঁট, অর্থৎ--ক্লেতা 
প্রাতরোধ। ক্রেতারা মূল্য- 
বুদ্ধির প্রতিরোধ করবে? দমদম দাওয়াই 
দিয়ে? সেক্ষেতেও তো আইন-শণ্খলার 
রক্ষাকর্ত পৃলিশবাহন' ক্রেতাদের উপর 
মারমখী হয়ে এগিয়ে আসবে । মৌদনী- 
গ্রামগ্যীলতে যা ঘটছে তাকেই 


[বারা মাছের আড়তদার, 


দেখুন, সেখানেও একই ব্যাপার। মুখ্য 
৯৯৮ 


লই ভা আত এ 


মূজ্যবাদ্ধর বিরুদ্ধে এক : 































উল্টে দেবে, খোদ মৃখ্যমল্্ীর নামেই 
নো-কনাফডেন্স আনবে। কাজেই 'জন-+ 
সাধারণের স্বার্থে মূল্যবৃদ্ধি প্রতি 
রোধের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই: 
সরকার অক্ষম হবেন। এই কারণেই. 
বলাছ, যখন কিছু করারই ক্ষমতা নেই, 
তখন উপদেশেরও প্রয়োজন নেই। 
এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যান্তগতভাবে কোন 
দোষারোপ করা হচ্ছে না, তাঁর সাঁদচ্ছার 





প্রতিও কটাক্ষপাতের কেন প্রয়ো- 





মান হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের রেশানং 
ব্যবস্থা একটি দারুণ সংকটের মুখো- 
মুখ দাঁড়য়েছে। সরকার লেভি মার" 
ফং পর্যাপ্ত চাল সংগ্রহ করতে পারেন 


নি। জোতদাররা একযোগে খাদ্য 
থেকে রন্তু চাল চেয়ে পাওয়া যায় 
ন। সব মিলিয়ে পাশ্চমবঞ্ছের রেশানিং 
ব্যবস্থা একাঁট সৎ্কটপূর্ণ' পর্যয়ে এসে 
উপস্থিত হয়েছে। কি করে এই সঙ্কটের 
উত্তরণ হবে তা সরকারই একমান্ত বলতে 
পারেন। 

যেহেতু রেশনিং প্রথা এই মহতেই 
উঠছে না, বা ওঠা উঁচতও নয়, সেই 
হেতু ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে এবারকার র 
অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা 
সরকারের 
প্রচণ্ড 
করেছেন। প্রথম ভুল হচ্ছে, যে- 
জায়গায় 'বাধবদ্ধ রেশানং প্রবাততি 
হয়েছে, সেখানে সরকার মাথাপিহয 
খাদ্যের বরাদ্দ যা করেছেন তাতে মান 
চারদিন চলে। বলা বাহুল্য," বাঁক, 
তিনদিন নিশ্চয়ই কেউ কাঁচকলা খেয়ে 
থাকে না, তাদের বাইরে থেকে চাল 
কিনতে হয়। এবং এই ! চাল নিশ্চয়ই. 








পাওয়া ষায়। চোল্লাই চালানের সমত্রে 
- প্রত্যহ হাজার- হাজার মণ -চাল” শহর- 
গুজিতে আসে এবং বোশ খরচ করতে 


= পারলে যত খুশি চাল কিনতে পাওয়া 


যায় এবং তা পাওয়া যায় বাড়তে 
বসেই। ফলে হচ্ছে কি, যে গ্রামগ্াল 
নিঃশেষ করে চাল চোরাপথে শহরে চলে 
আসছে, এবং গ্রামে অনাহার এবং 
দুর্ভিক্ষের অবস্থা ঘটতে যাচ্ছে, এর 
জন্য চারাঁদকেই এখন থেকে গণ- 
“বিক্ষোভের সূচনা হচ্ছে, সরক কেও 
অপ্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হতে 


. হচ্ছে। 


দকল্তু সরকার যাঁদ 'বাধবদ্ধ এলা- 
কায় রেশনের পরিমাণ কিপিং বৃদ্ধি 
করতেন, অর্থাৎ যাঁদ সাতাঁদন খাবার 


১. মত খাদ্যই যোগান দিতে রাজী থাক- 


তেন, বিগত যুগে বৃটিশ আমলে যে 


"TY গ্রামের চাল গ্রামেই থাকত এবং জোত- 


শে 
4 


দাররা-শহরে বেশি দামে চালের যোগান 
দেবার সুষোগ না পেয়ে গ্রামেতেই চাল 
বেচতে বাধ্য হত। এইসঙ্গে মাডফারেড 
অণ্যলগুলিতেও সামান্য বরাদ্দ বাড়ালে 
আন্তঃজেলা চোরাকাপ্বারের পথ সহজেই 
রুদ্ধ হত। | 

সরকারের দ্বিতাঁয় ভুল হচ্ছে ধান- 
কলগুলির জাতীয়করণ না করা । সারা 
দেশের রেশনিং-এর দায়িত্ব যাঁরা নিচ্ছেন, 
তাঁদের অবশ্যই এই যান্দিক শান্তগৃির 
উপর অধিকার বজায় রাখা উচিত। 
ক্ষেত্রবিশেষে সরকার এই ধানকলের 
মালিকদেরই ধান সংগ্রহে লাইসেন্স 
দিয়েছেন এবং তাঁরা মোট যা সংগ্রহ 
' করেছে তার সামান্য অংশই সরকারের 
ঘরে জমা পড়েছে। তা ছাড়া সরকার 
ধান কেনার জন্য কৃষককে যে মূল্য 


_> দদয়েছেন তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়, দাম 


যদি আরও কিছু বাড়ানো হত তাহলে 
কৃষকগণ স্বেচ্ছায় আরও বোঁশ ধান-চাল 
সরকারকে দিতে রাজ" থাকত। তাদের 
বহুক্ষেতে ঠিকমত দাম দেওয়া হয় নি, 
ওজনের ক্ষেত্রেও কারচুপি পাওয়া গেছে, 
এবং সরকারী কর্মচারীরা ক্ষেত্রিবশেষে 
ইতরের মত ব্যবহার করেছেন, এই 


রকম আভিযোগ বহু পাওয়া গেছে। 
কাজেই -সব মলিয়ে রেশানিং -সম্পর্কে 


সরকারকে নতুন করে চিন্তা করতে 


হবে। 
ঁড়ভ্যালয়েশনের পর 


ডভ্যালুয়েশন, বা মুদ্রামূল্য হাস 
ফরার কোঁফয়ৎ হিসাবে সরকার যে 
ষাক্তগুলি দিয়েছেন, কোন কোন মহলে 
সেগুলিকে হজম করার. এবং মুদ্রামূল্য 
হাসের স্বপক্ষে ওকালাতি করার 
প্রবণতা দেখা দিয়েছে৷ মাদ্রামূল্য হাস 
সম্বন্ধে নিম্নীলাখত যুক্তগুলি দেওয়া 
হয়েছে। এর দ্বারা নাক জগতের 
বাজারে ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত মূল্যের 
স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে কেন না 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় 


" ছুজ ভালো থাকে 
মাথ! ঠা! রাখে" 


হিমসার 


আমর্বেদীয় : 


কেশ €তল 


সুগন্ধ ও উৎকৰ্ষে 
গত পঞ্চাশ বছর 
ধ'বে অদ্বিতীয়} 


প্রস্তুতকারক £ 
হিমানী প্রাইভেট 
কলিকাতা-২ 


FProsressve/HIMANI.2 BEX 


তাঁরা উাল্লাখত দেশগুলর অর্থনৈতিক 
চারত্রাট ইচ্ছা করে চেপে যান। ধন- 
তান্িক দেশগুলির টি'কে থাকার পক্ষে 
মৃদ্রামূল্য হস করার মত পদ্ধতির 
প্রয়োগ করা চলে কেন না সেই সকল 
দেশকে রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নিভ'র 
করতে হয়। বৈদোশক বাজার তাদের 
{নিকট জাঁবনমরণের ব্যাপার। এই 
বাজারের জন্য পূর্বে তারা যুদ্ধ 
করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। আজ 
আমোঁরকা ছাড়া অন্য কোন ধনতান্মিক 
দেশের যুদ্ধের মারফৎ বাজার সংগ্রহের 
সামর্থ্য নেই বলেই তারা বাজারের 
ফাঁকরে নানান পন্থা অবলম্বন করছে, 
যেমন ইউরোপণয় কমন মার্কেট, যেমন 
িভ্যালুয়েশন। টাকার মূল্য কাঁমায় 
দিলেই বিদেশে মাল সস্তা হয়ে যাবে 
ফলে রপ্তানীর পাঁরমাণ বেড়ে বাবে! 
তবুও ডিভ্যালুয়েশন সঠিক পন্থা নয়, 
এর সুফল মাত্র সামায়ক, কেননা প্রাতি- 
যোঁগতায় করে খেতে হবে। ফ্রান্স 
ছয়বার মুদ্রামূল্য হাস করেছে কিন্তু 
আখেরে কোন লাভই করতে পারে ন, 


- এবং ১৯৬৩-র আকাশচৃম্বী মূদ্রা- 


স্কীতর পর তারা অন্য পথ গ্রহণ 






জানিয়ে দিয়েছেন যে 


ক্ষাতির পূরণের জন্য এক পয়সাও. 


কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ষেন সে ঘটাতি 
পূরণ করে নেন কর বসিয়ে! অর্থাৎ 
আবার নতুন কর বসছে। ' এতে জন- 
জাঁবনে আরও দশা বাড়বে। 


একটি ভ্রেলার' কাহিনশী £ মোঁদনীপুর 


গত সপ্তাহে আমরা মুর্শিদাবাদ - 


জেলার অবস্থার কথা িখোছলাম। 
এবারে মোঁদনধপুরের কথা 'লিখাছি। 


_ চাল পাহারা দিচ্ছে? 


অনিবার্য ক্ষুধার্ত গ্রামবাসী যাঁদ দেখে যে গ্রামে 


. কাপুরুষ । এই কাপুরুষতা মোঁদনপ- 


, প্রথম পাতায় উল্লিখত হচ্ছে, বলা, .. ঘট-বাঁট বন্ধক, রেখেও চাল পাচ্ছে 


না! জোতদার কোটাতিদের উচ্চ মুল্যে . 
ভেঙে পড়েছে, লোকের ধনধান্য নরা- ধান করছে, ' আর বা 
পদ নয়, এখানকার ‘বাভিন্ন গ্রামে.নাকি আবার তা খোলাবাজারে ডবল দামে ** 
ধান-চাল ল্ঠ হচ্ছে, ইত্যাদি নানারকম বেচছে। | 
খবর এই জেলা সম্বচ্ধে বড় বড় কাগজে এবার একটু পুলিশী গ্ণপনঃর 
দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ কথা বিশেষ কথা শুনুন। ভূমিহীন 
কোথাও বলা হচ্ছে নাষে, 
সেখানে হারে ঢু য় মণ-দশেক চাল 
যান দিচ্ছে, তথাকাথত লৃঠপাটের উদ্ধার করে এবং ৮০ পঃ মূল্যে 
আঁভযোগে যাকে. কাছে পাচ্ছে তাকেই নজেরা কনে -নেয়। যে ব্যবসয়ী চাল _ 
গ্রেপ্তার করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে পাচার করাছল সে পুলিশে খবর দলে 
বাঁড়র সকলকেই থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ গ্রামবাসীদের উপর নিদারুণ 
পুরে রাখছে, আর জেতদারদের ধান- অত্যাচার চালায়। খঙ়াপুর থানার 
| নিমপ্রার নিকট কতিপয় রাস্তার 
মোদনীপুরকে উদ্বৃত্ত জেলার ' শ্রমিক ন্যায্য দরে চাল না পেয়ে জোর 


মধ্যেই গ্রণ্য করা হয়! কল্তু তা হলে করে সমস্ত চাল কেড়ে নেয়। পযলশে 


{ক হবে, উদ্বৃত্ত অপগ্চলের লোকেরাই খবর দেবার পর পলিশ এসে গ্রামের 
যে খেতে পাবে তার. কোন মানে নেই, কোন ঘরে কোন পুরুষকে না পেয়ে 
এ কংগ্রেপী রাজত্বে তো নেই-ই। তাই মেয়েদের উপর অত্যাচার. করে এবং 


কোথাও চাল পাওয়া যায় না, "অথচ হাঁড়জন বাজ বয়সের মেয়েকে 
তাদের চোখের সামনে দিষে গাঁড় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তাদের 
গাঁড় চাল পাচার হচ্ছে, তাহলে তারা মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা 
যাঁদ নার্ববাদে অ মেনে নেয়, সেক্ষেত্রে হয়েছে।.  . | 
বলা যাবে ষে, তারা মেরুদস্ডহশন পাশাপাশ আর একি সংবাদ 
শ্ুনুন। গত ১২ই জুন মেদিনীপুর 


পঢুরের গ্রামবাসী করেন নি। তাঁরা শহরের পার্্ববতর্দ অঞ্চলের এক 


প্রকৃত মানুষের কাজ করেছেন! শু 
তাই নয়, তাঁরা এক্ষেত্রে পথ দোঁখয়ে- 
ছেন, দেশের শত্রু কারা তাদের মুখোশ পথে শহরের সাধারণ মানুষ গাঁড় 
খুলে দোখয়ে দিয়েছেন। মানবতার শব্দ আটক করে-এবং একটি বামপন্থী 


. অপাঁরমেয় সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী ব্রজনৈতিক দলের আঁফসে খবর দেয়! 


কিছু লোকের কাছে অবশ্য এই সব স্রকার কতৃপক্ষ পুলিশের হাতে এই 
ব্যাপার মাত্র! কিন্তু চোখ থাকলে তাঁরা সেই বামপন্থী পার্ট কর্মীঁদের- 
দেখতেন যে আসলে এই ঘটনাগ্লি নেতৃত্বে ও জনসাধারণের সহায়তায় 
একটি ভাবী গণ-আন্দোলনের সংহত পাঁচ শতাধিক মানুষের মধ্যে ৮০ 
বাহঃপ্রকাশ মান্না পয়সা কো মূল্যে মাথাপিছু আড়াই 

মোঁদনীপদর জেলার সবন্পই ধান- কোজ করে বিকি করা হয়। এস-ডি-ও 


চালের মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর . ও কয়েকজন পৃলশ অফিসার কিছু 


জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন ক্ষণ পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে- 
ব্যবস্থাই করা হয় নি এবং হচ্ছে না। িলেন। কিন্তু তাঁদের কোন. হস্ত+4 
অভাব-অনটন অর্ধাহারঅনাহার সর্বত্র। ক্ষেপ্-করতে দেওয়া হয় নি। - 

অবশ্য স্থানে স্থানে টেস্ট রিলিফের ক্ষুধিত মানুষের আপন প্রচেষ্টায় 
কাজ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তাতে অনা- - বাঁচার আন্দোলনে 'নঃসন্দেহে- এ এক 
হারক্রিষ্টদের কোন জ্বরাহা হয় নি। নতুন পদক্ষেপ । বিয়াল্লিশ সালে 
'ঝাড়গ্রাম মহকুমার প্রায় সর্ব, গড়- ' মোদনীপুর এক ইতিহাস সৃষ্টি 
চিতা, খকাপুর, -কেশপ্০র প্রভৃতির করেছিল, আজ আবার নতুন ইাতিহান্স- 


অবস্থা অতাঁব শোচনীয়। ভূমিহীন সৃষ্টি হতে চলেছে। 


R২৪ 


[জার্মান লোখকা আনা জেগার্স 
গৃবশ্বখ্যাঁত লাভ করেছেন তাঁর লেখা 
উপন্যাসের মধ্যে পদ ফিসারম্যান অব 
সেন্টবারবারা” 'সেভেনথ ক্র! “দি ডেড 
স্টে ইয়ং “দ ডেঁসিসন' প্রভৃতি পাঁথবশর 
বাজ্ঘ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 
তান ১১৫১ ও ১৯৫১ সালে জ তীয় 
পুরস্কার এবং ১৯৫১ সালে লৌনন 


শান্ত পুরস্কার লাভ করেছেন! ১৯০০ ' 


মালে তাঁর জল্ম। ১১৩৩ সালে 


১৯৪০ সালের এক সক.লের' কথা৷ 
যখন আঁধকৃত দেশগুলির ওপর জার্মান 
স্বাস্তকা' পতাকা উড়ছে এবং প্যারিসের 
প্লেস দ্য-লা কনকরড-এর- সামনে 
বিক্ষোভ হচ্ছে, দেকানগনালর, সামনে 
এত বড় লাইন পড়েছে ষে, রাস্তার 


টাউন জিনের জনন ল্‌ুইসা 


মেনিয়ের শুনতে পেল চতুর্দশ অণ্যলে 
কোন, এক দোকানে ডিম বিক্রি হাচ্ছে। 

খবর শুনে সে দৌড়ে গিয়ে এক 
ঘণ্টার ওপর লাইনে দাঁড়িয়ে পাঁচটা 
ডিম 'কনতে পারল; পাঁরবারের 
প্রত্যেকের জন্য একটি করে। তাব 
বাল্যকালের সহপাঠ এনিটা ভিলার্ড এ- 
পাড়াতে একাঁট হোটেলে কাজ করে; 
তার সঙ্গে দেখা করে যাবার কথা মনে 
হল। গিয়ে দেখল শান্ত, সহৃদয় 
এখনটাকে বড় কেশ অস্থির দেখাচ্ছে। 


লুইসা ?কছুটা, অবাক হল। তার 
প্রীতি সহান:ভূতি জানাবার জন্য এনটার 
কাজকর্মে সাহায্য করল। 
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হিসাবে পাঁরচয় দিয়ে নাম িখয়োছিল, 
কিন্তু জানা গেছে কয়েক বছর আগে 
সে জার্মান কনসেনভ্রেশন ক্যাম্প থেকে 


সলৈখকঃ আনা জেগার্স 



















প্াালয়ে এসেছে। একটি জানলা 
পাঁরচকার, করতে করতে এনিটা বলল, 
লোকটিকে লা-সাতে' নিয়ে গেছে, 
সেখান থেকে জার্মানীতে পাঠানো হবে 
" এবং সম্ভবত গুলী করে মারা হবে! 
লোকাটর এই অদৃস্টের জন্য এীনটা 
খুব চান্তত নয়, কারণ শত হলেও 
সে ত’ পুরুষ, এবং দেশে ষখন যুদ্ধ 


- চলছে। উদ্বেগের কথা তার 


নিয়ে। ছেলোটর বয়স বার বছর, সে 
তার বাবার সঙ্গে একই ঘরে থাকত-_ 
সএলে পড়ত, ভাল ফরাসী বলতে পারে। 
মা মরা ছেলে; এখন তাকে নিয়ে এক 
জটিল অবস্থার সৃষ্ট হয়েছে। 
ছেলেটি স্কুল থেকে ফিরে এলে 
তার বববার গ্রেপ্তারের কথা জানান হয়! 
সে একাট কথাও বলল না, চোখের 
জলও ফেলল না। কিন্তু যখন গেস্টাপো 
আফসার তাকে জিনিসপন্র-বে*ধে নেবার 
পরের দিন জার্মানীতে 


যাওয়া না যাওয়ার কথা নয়, কথা হচ্ছে 
হয় সে নিজের কাছে 
যাবে নতুবা সংশোধন।গারে থাকবে । 
ছেলেটি এঁনটাকে বিশ্বাস করে 
সোঁদন রাত্রে তার মনের কথা বলল 
এবং তার কাছে সাহায্য চাইল। খুব 
ভে রে এনিটা তাকে এক বন্ধুর কাফেতে 
রেখে এসেছে। এনিটা মনে করোছিল 


এর মধ্যে ওকে আশ্রয় দেবার মত লোক _ 


পাবে, কিন্তু এষাবৎ না ছাড়া হ্যাঁ কেউ 
করে নি। সকলে ভাঁত। 

লুইসা এতক্ষণ সব কথা শুনল। 
এনিটার কথা শেষ হলে সে বলল, ‘আমি 
এরকম একটা ছেলে নিতে পার!’ 


লুইসার বড় ছেলের সমবয়সী, কাপড়- 
চোপড়েও সেরকম। চোখ দুটি ধুসর, 
তাকে দেখে মনে হয় না যে, সে বিদেশ" 
ছেলেটি তার দিকে তীক্ষদৃম্টিতে 
দেখল, কিন্তু ধন্যবাদ জানাল না। 
লুইসা আর দশটি মায়ের মত মা। 
তাকে লাইনে দাঁড়াতে হয়, ঘরে কিছ 
না থারুলেও একটা কিছ ব্যবস্থা করে 
নিতে হয়, বাঁড়র কাজকর্মের পরে 
আয়ের জন্য কিছু কিছু ফুরনের কাজ 


নাস্তাহিক বসত. 
জোগাড় করতে হয়। এসব সে জীবনের 


অঙ্গরুপেই মেনে নিয়েছে। কিপ্তু 
ছেলেটির: চাহনির সঙ্গে সঙ্গো সে 


বুঝতে পারল আরো কি তার জন্য 


অপেক্ষা করছে; তবে সেই বিপদের 
মোকাবিলা কর।র মত মনের বলও সে 
লাভ করেছে। - 

‘আজ্জ বিকালে সাতটার সময় 


কাফের বাইরের বাজারের পথে এসে . 


দাঁড়াবে। এ কথা বলে সে তাড়াতাড়ি 
বাঁড়র দিকে রওনা হল। বাড়তে 
তার প্রচুর কাজ জমে রয়েছে। সবার 
জন্য খাবার তোর করতে হবে। তার 
স্বাম বাঁড়তেই রয়েছে। সে ম্যাঁজনট 
লাইনে এক বছর থেকে এসেছে, মান্র 
তিন সপ্তাহ পূর্বে সেখান থেকে ছাট 


খানায় হিসাবে কাজ করছে। 
বাক সময় সে বাইরে আড্ডা 'দয়ে 

, আর ফেরে রাঁজ্যর রাগ 
মাথায় চাঁপিয়ে। এই মেজাজ লুইসার 
ভাল লাগে না। তার উগ্র মেজাজেব্র 
সামনে কথাটা কি করে. বলা যায় তার 


কাজে উৎসাহ দিয়ে করেছে। 
আম হলে ছেলেটিকে ঘরে তালাবদ্ধ 
করে রাখতাম। জার্মানরা তাদের 


হিটলার দুনিয়া দখল করেছে। শুধু 


প্রত্যেকাঁট 
দিত, ১৪ই জুলাই সে এমন উত্তেজিত 
থাকত যেন নতুন করে সে বাঁস্তল 
আক্রমণ করতে চায়। . তাকে মনে হত 
প্রখর কাহিনীর ক্রিস্টোফারের মত। 
অবশ্য এরকম লোকের সংখ্যাই বেশি 


জন্য লুইসার অনুতাপ করার সময় ছিল 
না। এই লোকটি তার ্াম, সে স্ত্রী 
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এবং মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছে 
একটি বিদেশ ছেলে; যে তার জন্য 
অপেক্ষা করছে। 
"বিকালে সে কাফেতে গেল। আমি 
তোমাকে আজ বাঁড় নিয়ে যেতে পার 
না, কাল যেও? 
ছেলেটি গম্ভীর স্বরে বলল, 
‘আপনি যাঁদ ভয় পেয়ে থকেন তবে 


সং 


খুড়তুতো বোনের উদ্দেশ্যে রাগ 
কাড়ল।. তার রাগের শেষ হতো 
ফরাসীদের পতনের জন্য জাতার 
চরিত্রের ওপর দোষারোপ করে জার্মীন- 
দের শৃংখলাবোধের প্রশংসায়। 
একাঁদন ছেলেটির হাত থেকে 
দুধের পাত্র পড়ে গেলে সে দণয়েক-ঘা 
বাসয়ে দিল। গরে লুইস, তাকে 
শান্ত কবতে চাইলে হেলে বত 
‘তবুও সেখান থেকে এখানে ভাল।' 
একাদন সকালে লাইসার স্বামী 
আবদার করল, 'টেবিলে' আমার জন্য 


- শুষন জাত্যকার পাঁনর রাখা হয়। সেদিন 


বিকালে খুব উত্তোজত হয়ে সে বাঁড় 
ফরল। 

‘জন, আজ আমি কি দেখোঁছ?! 
সে চেশচয়ে বলল, পানির ভার্তি একটি 
জার্মান লরী। ওরা, যা খুশি কিনছে। 
লাখ লাখ টাকার নোট ছাপিয়ে নিলেই 
গুদের হল।' 

- হপ্তা দুয়েক পরে লুইসা এীনটার 
সহ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। এাঁনটা 
তাকে দেখে খুশি হল না; সাবধান করে 
দিল এ-পাড়ায় যেন আর মুখ না 
দেখায়! গেস্টাপো এসে খুব গ্ল- 
গাল জর 'করে হুমকী দিয়ে গেছে। ওরা 
জানতে পেরেছে কোথায় রাত 
ক্কাঁটয়েছে, এক মাহলার সঙ্গে ষে 
কোন আশ্রয়ে গেছে এমনও আঁচ করতে 


পেরেছে। ফেরবার পথে লুইসা ভাবাছল 
ক বিপদে সে নিজেকে এবং পাঁরবারের 
সকলকে জড়িয়ে ফেলেছে। হঠাৎ 


উত্তেজনার বশে কাজটি করে ফেললেও 


এ জন্যে তার মনে আপশোষ হচ্ছিল না, 
মনে হচ্ছিল ঠিক কাজই সে করেছে। 
বিশেষ করে যখন তার নজরে পড়ছিল 
দোকানগুলির সামনে বিরাট লাইন, বহু 
দোকানের দরজা বন্ধ, বাঁড়গুজির 
দরজার সামনে স্তাস্তকা এ'কে দেওয়া 
বে-পরোয়া ছুটাছুটি করছে। ফিরে 
এসে রান্নাঘরে সে আদর করে ছেলোঁটির 
চুল টেনে দিল, যেন নতুন করে তকে 
অভ্যর্থনা করছে। 

লুইসার স্বামী অভিযোগ করাছল 
সে ছেলোটকে নিয়ে যেন পাগল হয়ে 
গেছে, অথচ নিজের . ছেলেদের 
তেমন যত্র হয় না। এই ধারণা থেকে 
ছেলেটির ওপর মেজাজ দেখাবার 
সুযোগ সে ছাড়ত না। ছেলেটি বড় 
শান্ত, এবং তাকে শাস্তি দেবার কোন 
সুযোগ যাতে না ঘটে এ বিষয়ে সে 
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সতর্ক ছিল, তবুও রেহাই পেত না, 
কোন দে'ৰ না থাকলেও ভন্ুভাবে কথার 
জবাব দেয় নি এই অজুহাতে তাঘ ওপর 
শাস্ত চলত । 


সাধারণের, 'বশ্রামাগ রে, কিন্তু এইট;কু 
আনন্দ থেকেও তাকে বাঁঞত করা হল। 
গাঁলব শেষে একটি কমারশালা ছিল; 
জার্মানরা সেট দখল করে নল ৷ ফলে 
যে গাল এতদিন কোলাহলহান ছিল 
এবং যেখানে স্বস্তিকা ছিল না, এখন 
জার্মান "মাদ্রিদের ভিড়ে এবং গাঁড়তে 
শিজ গজ করছে। নাৎসী সৈন্যরা 
সাধ.রণের বিশ্রামাগারে আয়াস করছে। 
লুইসার স্বামী এ করণে ওদের এখন 
সহ্য করতে পারত না। সে মুখভার 
করে রাক্ষাঘরের 'টোবিলে বসে থাকত। 
একাদন সে মাথায় হাত দিয়ে শূন্য 
দৃষ্টিতে প্রায় একঘন্টাকাল বসে ছিল। 
লূইসা জিজ্ঞাসা করল, ওর হয়েছে কি। 

‘অনেক কিছু হয়েছে, অথবা কিছুই 
হয় নি। আমি অন্য একটা কথা 
ভাবাছ; তোমার বন্ধু এনিটা একজন 
জার্মানের কথা বলেছিল, মনে আছে? 
যে হিটলারের বিরোধ, যাকে এখানে 
জার্মানরা গ্রেপ্তার করেছে। আমাদ 
জানতে ইচ্ছে করছে সেই লোকটির এবং 
তার ছেলের ভাগ্যে কি ঘটেছে । 

'এনিটার সঙ্গে সৌদন আমার দেখা 
হয়েছিল’, স্বী জবাব দিল। “লোকটিকে 
ওরা লা-সাতেতে নিয়ে গেছে। 
সম্ভবত তাকে হত্যা করা. হয়েছে। 
ছেলেটি নিরুদ্দেশ । এই বিরাট প্যারিস 
শহরে সে কোথাও আশ্রয় জোগাড় করে 
নিয়েছে । 


এই পাঁরাস্থাতিতে কেউ সাধারণের 
বিশ্রামাগার জ্মানদের সঙ্গে বসে দের 
গ্লাসে চুমুক দিতে ইচ্ছুক ছিল না। 
প্রতিবেশীদের কেউ কেউ মেনিষেরের 
বাড়তি এসে নিজেদেরই দু-বোতল 
পান করে যেত। মোনয়েরবা পছন্দ 
না করলেও এরূপ ঘটত ৷ এদের সকলে 
মৌনয়েরের সহকর্মী, এখানে এসে ওরা 
মন খুলে কথা বল.র সুযোগ গ্রহণ 
করত। বলত, তাদের বড়কর্তা জার্মান 
কামিশারের হাতে আঁফসের দায়িত্ব 
বুঝিয়ে দিয়েছে, যে নিজের খুশিমত 
সময়ে আঁফসে আসে! জার্মান 


- ৯৯ 


বিশেষজ্ঞরা সব জানস 'পরাঁক্ষা কনে 
তবে কারখানার বাইরে যেতে দেয়। 
এখন বড়বাবুবা গোপন করতে চান না 
যে, তাঁরা জার্মানদের দাসত্ব করছেন৷ 
যন্তপাঁতির অংশ চালান যাচ্ছে 
পূরবাগুলের দেশগনীলর মানুষের গলা 
কাটতে। এদিকে কারখানায় শ্রামক- 
দের কাজেব ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হঠেছে, 
বেতন কাটা হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক 
বদলীব নোটিশ আসছে। 

লুইসা জানালার খড়খাঁড়গীল 
1কছুটা নিচু করে দল, সকলে চাপা 
গলায় কথা বলাছল। আঁশ্রত ছেলোট 
এসব লোকজনের সামনে পারতপক্ষে 
আসত না, এলেও চোখে চোখে ভাকাত 
না। ছেলেটি এত ফ্যাকাশে এবং রেগা 
হয়ে গেছে যে মৌনয়ের তাব দিকে 
গোমড়া মুখ কবে তাকাল এবং বনত: 

ভয় হচ্ছে এর অসুখ হয়েছে এবং 
আমাদের ছেলেদের মধ্যে যাঁদ সং কািত 
হয়! 

লুইসা তাব সম্পর্কিত বোনের 
চিঠি লিখল ছেলেটিকে আরো লহ 
দিন তাদের কছে রাখাব তলা করছ 
তার স্বামী খুব অসুস্থ সে ক ছন্দ।াছ 
থাকার একটা জায়গা জোগাড় করে 
কিছুদিন ওর কাছে থাকতে চায। 

চিঠির কথা শুনে মোনিষেব গন 
গজ করে বলল, আমাদের ওপর চাঁপষে 
দিয়ে সে সহজ পথ নিয়েছে 





৫০ শটের ফোল্ডং পিল্ভল 


লাইসেন্সের প্রযোজন নাই। আমোববান | 


মডেল। চোব ও বন্য জন্ডুদেব হাত থেকে 
আত্মরক্ষা কবুন। চড়ুইভাতি, দ্রমণ ও লাটবেন 
পক্ষে উপযোগী ৷ ৫০ 
শটেব ব্যবস্থাসহ 
স্বয়ংক্রিয়। হা্কা 


ওজন ও প্রদীপ্ত রে 
EL I 
বিপদ থেকে বক্ষা = 
কবে! মূল্য ৫০ শট 


জ্রার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫/৫০। ভি-প- 
শপি খবচা টাঃ ২/৫০। চামড়াব বেদ 
৩/৫০। 
প্রাত একশত অঁতাবিন্ত শট 6, । 
JAPAN AGENCIES (WBM-15) 
BEAT No, 13, ALIGARH. 


| 








উপ 


জুইসা তাড়াতাঁড় ছেলেটির 
প্রশংসা করে স্বামীকে জানাল যে, 
{ছলোঁট ভোর চারটার সময় উঠে বাজারে 
ধায় এবং রেশনকার্ডে কোন দাগ না 
দিয়ে একটুকরো গোমাংস কনে নিয়ে 
মাসে। | 





, সম্পকে প্রতিবেশীদের 


সাপ্তাহক বসুমতী 


চর্শীনয়েরদের একই উঠানের এক 
ঘরে দুবোন বাস করত! ওদের চরিত্র 
ভাল ধারণা ছিল 
না। ওরা সাধারণের বিশ্রামাগারে যেত 
এবং জার্মান মেকানিকদের ' কোলের 
ওপর বসত। স্থানীয় পালিশ ব্যাপারটা 
লক্ষ্য করেছে, তার পরে - 


দ্রশ্যকাব্য-পরিচঘ্ব 


দাম £ দশ টাকা , 


বর রক 
কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্য 
মনীষার তুলাদণ্ডে বিচাঁরত। বি-এ ও এম-এ 
পরণক্ষার্থব অবশ্য পাঠ্য গ্রল্থ। 

লব্ধপ্রাতষ্ঠ সাহাত্যক ও নাট্যসমালোচক 
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই প্রল্থখান সম্বন্ধে 
ধলেছেন -ং - 

প* * তথাকাঁথিত জ্ঞেষ্ঠতাত জাতীয় অকাল- 
পরু এবং বিচারশীন্তহীন আত্মহারা ও প্রিয়" 
ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতাঁদন বড়ই 
অস্বস্তি বোধ করাছলুম। এতাঁদন পরে এই 
ধবভাগে দুইখাঁন অমূল্া গ্রল্থ আমাদের 
হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা 'দৈনিক 
যসুমতী'তে হীতিমধোই আলোচনা হয়ে গেছে 
*ক্্বিতীয়খানির নাম দদশ্যকাব্য-পরিচয়ঃ 
কনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজাঁবন মুখোপাধ্যায় 
বইখানির আকার বিপুল! বাংলা নাটক 'নিষে 
এমনভাবে : মাস্তম্কচাদনা করবার মান্য যে 
আমাদের - দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে 
ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদাঁ্ঘকালের সাধনা 
ছাড়া এমন গ্রল্ধ কেউ রচনা করতে পাবেন না। 
* * অথচ বাস্তালাব-সংষ্ট লাট্যসাহভ্যের সম্পূর্ণ 
ছতহাস এতাঁদন কেউ রচনা করেন নি। হালে 
যুক্ত মন্সথমোহন বসু সেই চেম্টা কবেছেন 
এবং দৃশাকাব্যের পারচয় দিতে গিষে সঅ- 
জীবনবাব অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর? 
* * যাঁরা জ্যেততাতের ভূমিকার আঁভিনয় করতে 
ছক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে. 
তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাঁহত্য- সম্বন্ধে 
একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত 


খুটিয়া, খদুটিয়া আর কোন লেখকই বাণালীর . 


নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পবেন নি। 
এইটিই হ'ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গোঁরব। 
* *তাঁব সমালোচনাও পরম উপভোগ্য! সমা- 
লোচকেব উপবোগ্গত্র সুক্ষ দুষ্ট, নিবপেক্ষতা 
ও বুন্তিযুন্ত সনেব পাঁরিচয় দিয়ে তানি আমাদের 
আনান্দত কবেছেন! তিনি কেবল গুণই দেখেন 
ধন, দোষও দেখেছেন কোথাও তান উচ্ছবাসত 
হয়ে আঁতরিন্ত বাক্য বায় ক'রে ব্তব্য-বিষয়কে 
ফারে তোলেন নি হোঁয়াটে। * *যাঁবা বাংলা 


টি আলোচনা করবেন, 


এই গ্রচ্থখান তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। ***' 


যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে 
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ক ** 
পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক 


এ*ক্বাংলা- নাটকের ইতিহাস সম্বন্ে 
এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কনা 
জানি না, থাকলেও খুব কমই-আছে। গ্রল্থকার 
শুধু এতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার 
আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঞ্চে 


তান তাঁহাব সমালোচনা-শান্তরও পূর্ণ ব্যবহার 


কাঁরয়াছেন! প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের 
গুণাগুণ তিন বিচার কাঁবয়াছেন। প্রাচ্য ও 
প্রতাচ্য এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া 


"তান এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন 


তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন 
তাঁহার গতর পাশ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া ষাষ। 


, শিক্ষাথীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। 


অন্য সাহত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু 
জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পাঁরবেন। ভাষা এই 
85 
পূর্দ ও প্রাঞ্জল” 

বঙ্গণর সাহিত্য - পি বর্তমান 
সম্পাদক, নাটাপালার ইতহাসলেখক ও,নাটকশয় 
পারসংখ্যানবিদ -শ্রীযুজ্ত ব্রজেন্দুনাথ, বল্দ্যো- 
পাধ্যায় বলেছেন ৪ 


“এই 'ববাট গ্রন্থে বাংলা দশ্যকাব্যগালর 
ইাতহাস সঙ্কলিত হইয়াছে! কেবল জীবিত 
লেখকগশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * 
সত্যজীবনবাবূর পক্ষে *লাঘার বিষষ এই যে, 
ভাঁহাবই অক্রা্ত পাঁরশ্রমেব ফলে অভিনীত 
দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রল্থাকাবে 
প্রকাশিত হইল। * * 'দশ্যকাব্য-পাঁরিচয়* 
বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুঁদনের অভাব 
বিদূরিত করিয়াছে। এজনা লেখক সাহত্যা- 
মোদিগণের কৃতজ্রতা দাবা করিতে পারেন।* 


বসমেতঈ প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৪, (বিপিলাবহারণ গাঙ্গুলী স্ট্রগউ, কাঁল-১২ 


একাদন দু-বোনকে ধরে থানায় 'নয়ে 
গিয়ে তাদের এবং চোখের জ্বল 
সত্তেও বেশ্যা-তালকায় নাম 'লিখেছে। 
গলির অধিবাসীরা. এতে একরকম 
খাঁশ হয়েছে; 
7 হয়েছে। 


আচরণ আরো দূ 
জার্মান মেকানকরা 'এখন সব সময় 
ওদের ঘরে আসা-যাওয়া করছে এবং 
উঠানে বসে থাকছে। তাদের হৈ-হল্লা 
মোনয়েরদের রান্নাঘর থেকে শোনা যায়। 


মোনয়ের এবং তার সহকমী্রা সবাই. . 


আঁতষ্ঠ হয়ে উঠেছে। | 
এখন আর মোনয়ের আগের মত 
জার্মানদের শৃংখলার প্রশংসা করে না। 
তার জশবন, কাজে এবং বাড়তে, তার 
ছোট বড় আনন্দের মুহূতগুল, তার 
আরাম ও সম্মান, তার শান্ত, তার 
খাদ্য, এমন কি শ্বাসগ্রহর্ণের বাতাস 
পর্যন্ত মনে হয় বিষাস্ত হয়ে গেছে। 
একদিন মোনিয়ের তার স্ত্রীর পাশে 


তার কথা তুমি হয়ত ভুলে গেছ_-কিন্তু 


আম ভূল নি! ওরকম লোকই কিছ 
করতে পারে। তার ছেলোটও কম নয়, 


" তার কথা মনে পড়লে আমার শ্রদ্ধা 


জাগে। তোমার বোন ছেলেটিকে নিয়ে 


যেতে পারে; ওর বিষয়ে আমার কোন ' 


দরদ নেই। পারলে আম সেই জার্মান 
কাজের কাজ হত। এমন কি আমার 
নিজের ছেলেদের চেয়েও আমি সেই 
ছেলেটান্প জন্য বোশ ভাবতাম। ভেবে 
দেখ, ওরকম একটা ছেলেকে আমরা 
যাঁদ আশ্রয় দিতাম, আর ওঁ শয়তান- 
গুল উঠানে আসা যাওয়া করছে অথচ 
ভাবতে পারছে না যে, বাড়তে আম 
কাকে রেখোছি এবং আম কি করতে 


চাই--তা হলে কি মজার হত। সে' 


রকম একটা ছেলে যাঁদ আসে তবে 
সাদরে আম আশ্রয় দেব! 
মৌনয়েরের স্ব ওর দিকে পিছন 
ফিরল। 
আশ্রয় দিয়েছ 
- আম এই গল্প এনিটার কাছে 
শুনৌছ। সে আগের কাজে, ইস্তফা 
দিয়ে ষোড়শ অগ্চলে আমি যেখানে 
থাঁক সেই হোটেলে কাজ নিয়েছে । 





অনবাদক £ কল্পতর্‌ সেনগ্যপ্ 


এতে দু-বোনের . 


ছেলোটকে আশ্রয় 'দতাম। তাতে কিছু - 


এবং বলল, “তুমি তো তাকে, 


এ 


রা ন্‌ 


-শাবেষণার বানা ও প্ল্যান 


জেলে বসে আম রাউলাট কাঁমাটর 
ধ্রপোর্ট থেকে এই সমস্ত এরঁতিহাঁসক 
কদে 


(১) প্রথম এবং প্রধান চিন্তার 
বিষয় হল বিস্লবী সংগঠনে গুগুচরদের 
প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সাধারণভাবে 


আর কোন তাঁরখে 'িভাবে আক্রমণ 
হবে এ বিষয় তাঁদের মন্মগুপ্তির ভাগ 
দেওয়া হবে না। কেবলমাত্র বিশেষ- 
ভাবে পরাক্ষা করবার পর এদের 
ওপর বিশ্বাস প্রাখা চলতে পারে। 


এবং করতে বা 


গঢপ্ত তথ্য জানার চেস্টা করা অত্যন্ত 
{বিপজ্জনক এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। 


করা, শনার্দস্ট 


(২) জেলফেরৎ 'িশ্লবশীদের চারন্র- 
বিচার 


কর্মসূচশ জেনে প্রস্তুত 
হওয়া এবং গপ্ত-বাহনীতে অংশগ্রহণ 
করার জন্য করে যে সদস্যদের 
ওপর কাজের ভার দেওয়া হবে তাদের 
বয়স সাধারণভাবে কুঁড়র বেশি হওয়া 
চলবে না। পার্ধব বস্তুর আকর্ষণ এবং 


চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের মনে 


প্রাতম্ঠালাভের উচ্জবল সম্ভাবনা 
প্রথম সাঘ্বর গুপ্ত িশ্লবশ সৈনিকের 
দল থেকে তাদেরও বাদ দিতে হবে। 

(৪) এই কঠোর ‘নির্বাচনের ব্যবস্থা 


গুপ্তকথা জেনে' 
সুযোগ এদের কাউকে দেওয়া হবে না। 

(৫) আমাদের কর্মসূচীতে অর্থ, 
সংগ্রহের জন্য ডাকাতির ব্যবস্থা রাখা 


২২৫ 





করাটা সব সময়ে ফলপ্রসূ হয় না॥ 
কারণ কখন কার বাড়তে কতটা টাক! 


'_ অর্থ-সত্কটের সমাধানের জন্য আমি 
স্থির করলাম, প্রত্যেক সদস্য নিজের 
নিজের বাঁড় ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ 


লোকদেত্ব 
কাছে হাতে-নাতে ধরা না পড়ে যায়। 
(৬) বিস্লবীী পাট” সম্ঘ এবং 


গুলী করে হত্যা করা সম্ভব হোত না। 
যে সব নিভশক বিপ্লবীরা জীবন তুচ্ছ 
করে ইউরোপীয়ান হত্যা করতে গগিয়ে- 
ছেন তাঁদের প্রচেন্টাও অনেক ক্ষেত্র 
বার্থ হয়েছে। বেশির ভাগ সার্থক হত্যা 
হয়েছে আমাদের দেশবাসীর ক্ষেত্রে? 


বা অর্থ ও খেতাব লোভাতুর দেশবসর 
রক্ত ঝাঁরয়ে ক নাভ আমাদের? বৃটিশ 


সংগঠনকে যে, কোন না কোন পথ দরে 
পুলিশ সংবাদ সংগ্রহ করে ফেলে এবং 
শেষপর্যন্ত 


হারের শিক্ষা দিয়ে নিরামত 
সৈন্যবাইহন তোর করা যায়! ॥কন্তু 
বিপ্লবীদের প্রকাশ্যে প্াইফেল- 


ইত্রাজ সব্ধকারের অন্ত্রাথার রয়েছে, 
তা" থেকে এইভাবে অস্ত্র নিয়ে সমস্ত 
বিস্লবাঁদের মধ্যে তা’ হুড়য়ে দেব? 
প্রথমেই . একটি বিরাট সৈন্যবাহনশ 
তৈরি করে দুর্গ আক্রমণ করার শান্তি 
আমরা অর্জন করতে পারব না। বরং 
একজন সাধারণ লোক দুর্গের কাছে 


খবুল্তারত সংবাদ সংগ্রহ করতে. 


২২৯ 


একটি জেলায়ও আমরা এই সামাগ্রক 


আক্রমণের উদাহরণ ধরব যাতে 
লা যুবকরা 
সংগঠিত হয়ে বৃটিশ সূরকারে্ শ্াসন- 


ব্যবস্থার উপর আঘাত হানতে 'পারে। 

(১০) সমগ্র বাংল্যয় একত্র অভ্যুত্থান 
করতে যে দ্বার্ঘ সময় এবং সাবধানতা 
পায্েজন, যাঁদ কার্ক্ষেত্রে মামরা তার. 
ব্যবস্থা না করভে-প্রাঁর বা যাঁদ দেখি 


১৯২৪-২৬ পর্যন্ত জেলে বঙ্গে 


বসে গবেষণার পতল আম ভবিষ্যৎ . 


কার্ধসূচী সম্বন্ধে কনজের মনে যে 
বাস্তব পারিকম্পন্না খাড়া করোছলাম 
তারই সারাংশ বলা হল এতক্ষণ! 


৷ আমি বে সময় এ বিষয়ে গভটরভাবে 


চিন্তা করছিলাম অন্য তরুণ বিপ্লব 
রাও নিশ্চয়ই তখন কোন নদ কোন নতুন 
পথ টি করবার চেষ্টা কর- 


তর কোন ব্যবস্থার কথা 


চাইতে.-অনেক বোঁশ = রাস্তব-পন্থণ। 


সে সব কথা পরে আলোচনা স্পা 


টা 
এঁক্যবম্ঘ বিপ্লব পাটি! 
১ ভবিষ্যৎ কর্মপল্থা সম্বন্ধে কে কি 


ভাবাছলেন জান না তবে একটি 
বিষয়ে প্রবীণ এবং নবীন দুই পক্ষই 


ভাবেরই সেবা কর্োছ অনেক | 
বাংলার গুপ্তচর বিভাগের রিপোর্টে 
এ বিষয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে 
লেখা আছে £- 
“ম্যীস্তলাভের পর যুগান্তর এবং 
অনুশীলন নেতারা চক্রু- 


দশজনের একটি কাউন্সিল গঠন করে 
তার অধীনে সম্মিলিত হলেন। এ+দেন্স 
উদ্দেশ্য হল 'কংগ্রেস অধিকার করা। 
এই এঁক্য বেশিদিন টিকল না। বপন 
গাঙ্গুলী এবং আনল রায় এতে যোগ 


> Ee 
টু ৮৯ হী 
৭ স্পীড শিপ পি কি পি 


বসত? 


দলের নেতা 1হসেবে মাস্টারদাকে মণ 
নীত.রুরলেন।, চার্ুবারদর এটা-. পছন্দ, 
হল না। তিনি ছলেন, অুন্মশীলনন 
দলের সমর্থক, সুতরাং ” কাটীম্দদের 
অনুশীলন পার্টির নেতাদের কাছেও 
এটা ভাল মনে হল না। এই অবস্থায় 
পাটিগিতভাবে পর্দার অন্তরালে রাজ- 
নাত আরম্ভ হল। সুতরাং তাঁরা 
চাইলেন সর্ষে সেন এবং চারুবিকাশ 


৮৮৯৭ 


লাভ কর্ুন। 
পার্টির সভ্য সুরেন ঘোষ মি 
সঙ্গে পরমর্শ করে অন্য একটি প্রস্তাব 


পরস্পত ঈর্যা ও ক্ষমতার মোহ। 


পুলিশ রিপোর্ট 


থেকে উদ্ধৃতি 
প্যুগান্তর এবং অনুশীলন দলের 
নেতারা তাদের শিষ্যদের সামনে 


নিচের গ্রপগুলি যোগ দেয় £. 
(৯১) বারশাল-সুধীর আইচের 


অধীনে যেুগান্তর)। 

(২) বাঁরশাল- জগদখশ চ্যাটাজশর 
অধীনে (অনুশীলন) । 

(৩) কাল'ঁঘাট তত্দুণ স্ব 
{বনয়েন্দ 
(অনুশনলন)। 


(৫) ঢাকা বাণী-সেবক সঙ্ঘ_- 
সুধীর বোসের অধশনে (এ আর জি)! 
(৬) ঢাকা অন্শীলন_সতাঁশ 


(৭) কারা গণ 
(অনুশীলন)। 


৮১৫ 


৪) ম্মনাসংহ--পরতুল ভর 


(অন্ন) । ৮ ৯ ৃ 
৯), রাজদাহণ অলি  বটব্যার 
(অনন)। 
(১০) পাবনা সুধীর মজুমদার 
(অনব্)। 
0১১) যশোর-খুলনানির্মল দাস 
(ষদগান্তর)। 


(১২) মাদারিপুর পন্ঠানন চক্র- 


স্বেচ্ছাসেবক 
ছিল, তারা বি ভ গ্রপ গঠন করল। 
(১৯২৯ সালে নিরঞ্জন সেনগুপ্তের 
সঙ্গে সংযোগ রেখে)। ...... এই গ্রুপ 


১৯৩০ সালে আন্দোলন 
করল। 

«এই সমস্ত গ্রপ ছাড়া বাংলা দেশে 

সাঁমিতি গড়ে 


বিশেষত্ব হল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" গড়ে 
তোলা । ১১২৮ সালে কলকাতায় শ্রামক- 
আন্দোলন আহবান করা হল। কংগ্রেস, 


অনুশীলন দলের এ বি এস এফ 
(অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস ফেডারেশন ) 
(জে এম সেনগ্ুপ্ত)। 

যুগান্তর দলের ববি পি এস্‌ এ 
(বেঙ্গল  প্রাভন্সিয়াল স্ট্ুডেন্টস্‌ 
আযাসোঁসিয়েশন) (সুভাষ বসু)!” * 

প্রধান নেতাদের যুগ্মদলে ভাঙন 
ধরল। সেই ভাঙন ছাঁ়য়ে পড়ল সমস্ত 


আমার সম্বন্ধে বলতে পারি, যাঁদ 





ওখান বড় উপন্যান ও ৭খালি 


চট্গ্রামেসেখানে নিজের 
অন্তরীণ হয়ে আছে। যশোর জেলে 
এসে দেখা হল অন্য বন্দীর 
সঙ্গে চারুবাবু (দত্ত), পুথবীশবাব্্ 
এবং মণীল্দুবাবর। 
চট্রগ্রামে দুটো দলের মিলনের পর 
আমরা বন্দী হই, কিন্তু মাস্টারদা, 


অনন্ত চক্রবর্তী এবং অনুরূপ সেন 
(অনুরুপদা কছুঁদন পরেই টি বি তে 


মারা যান)। এ'রা খুব বিরাট একটা ' 
গরিকজ্পনা নিয়োছলেন। 


“চট্টগ্রাম 


হল না। শচাঁন সান্যাল বন্দ হলেন। 
কলকাতায় আসবার পথে বন্দী হলেন 
যোগেশ চ্যাটাজশি। 'কাকোরি-ষড়যল্ম 
মামলা'র গোপন সূত্র উদঘাঁটিত হল 
পুলিশের কাছে! বন্দ হলেন জুলুদা, 
চারুবাবু। কিন্তু মস্টারদাকে বন্দী 
করা অত সহজ হল না? তান অবশিষ্ট 
কর্মীদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 
এমন সময় শেষ আঘাত হানল পুীল্শ 


- ২২৮ 


Tx রি ৬ বর, 
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কথা জেনে নেয়। কাজেই চার্বাবুর 


রা 


Sw 


ভানহাতে টুকটুকে করে মাজা 
তামার ঘাট, বাঁ কাঁধের উপর গামছায় 
মোড়া ভিজে কাপড়ের পঃটুলী। 
গুপছনে বছর আম্টেকের একটা মেয়ে। 


ভাজ শ্যামাস,ন্দরী। তা জশ্গুর বদলে 
তাঁর গলাই পাওয়া গেল! ননাঁদনীর 
সাড়া পেয়ে অন্যান্য দিনের মত ছুটে 
এলেন না তান কোথা থেকে বেন 
সাড়া দিলেন, থাকবে নাতো আর 


(প্র্ব-প্রকাশিতের পর) 


যাবে কোন চলোয় ? পে'ড়োর মীন্দরে 
বসে ফোঁটা চন্নন কাটছে বোধ হয়? 
গণ্গাস্নান ফেরৎ প্রায়ই একবার 
ভাইপোর বাঁড় ঘুরে যান মুস্তকেশী, 
ভাজের সহাস্য অভ্যর্থনা জোটেই, আজ 
2৮ 
যেন বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে 


কুটছিলেন শ্যামাসুন্দরী, মনস্তকেশাী 
ঢুকতেই বপটটা ঠেলে রেখে উঠে 
দাঁড়ালেন। 





জা বড় 


জগ মাকে চোখ রাঙয়েছে। 

বলে, ‘বল প্রাপ্য কার? তোমার 
না আমার? ওসব আমার ঠাকুদ্দার বৈ 
তোমার ঠাকুদ্দার নয়। তুমি পরের 
বাঁড়র মেয়ে, উড়ে এসে জুড়ে বসে, 
*প্রাসনাথ মুখ্ুষ্যের ভিটে থেকে তর 


ঝমাঝম, ফলশ্রাত নালিশ! 
STE OM FTG 


ছাড়ে। / 
প্রণে একখানা খাটো বহরের 
‘কেটে’ ধুতি, লোমশ বুকের উপর 


নিয়ে থাকো, ও কেন হকের ধন ছাড়বে? 
এ হলো নেষ্য দাঁবর কথা! তা বলে 
ছেলের' তুমি মাতৃভান্তর - কসর পাবে 
না? 

শ্যামাসুল্দরী যাঁদও বড় ননদের 
যথেষ্ট খাতির করে চলেন, তবু এতটা 
অসহ্য সব সময় সইতে পারেন না। 
গজজন করে বলেন, ‘অমন মাতৃভন্তির 
ক্যাথায় আগুন! ও ছেলের মুখ দর্শন 
করলে নরক দর্শনের কাজ মেটে। বলি 
ঠাকুরাঝি সব্বস্ব নিজের নামে লিখিয়ে 
নেবো না তো কি সব্বস্ব ওই বাউন্ডুলে 


উড়নচশ্ডে অকাল কুম্সান্ড গেজেলটার 
১১৭৯8 কে 


ভাই-. ওর হাতে পড়লে এ ভিটেয় এসে 


দরাজ গলায় বলে, 'দেখো পেটে 


ছেকল তুলে । বেবোতে তো হবে এক- 
সময়? দেখি তখন কেমন করে পা 
আটকায় ? পুজো সেরে এসে ওই 
চৌকঠে জল ঢেলে ওৎ পেতে বসে 
থাকতাম। ছেকল খোলা পেয়ে যেমনি 
না বেরোবে, পড়বে তো পা জলের 
ওপর? সেই জল চেটে মেরে দেব 

নিজের বুদ্ধি-গারমায় হা হা করে 
হেসে ওঠে জগ . 

শ্যামসুন্দরী তেলে-বেগুনে জহলে 
ওঠেন, ‘ওরে আমার মাতৃভন্ত পৃজ্ঞর 
রে! চব্বিশ ঘণ্টা মাকে পাঁশ পেড়ে 
বেখেছেন, আবার ঢং করে আসেন 


দাঁড়াতে পেতে? একখানা - একখানা . 


করে ইস্ট বেচে গাঁজা খেত না? আর 


মুন্তকেশী কিন্নু এহেন বিভী- 
কার আশঙ্কাতেও দমেন না। জের 
গলায় বলেন, 'তা হতো হতোই! ওর 


‘বল তো পিস বল তো।, 
জগ বুকে থাবড়া মেরে মাটি 
হাসে। 
শ্যামাসূন্দরী বিরন্ত গলায় বলেন, 
'ভাইপোর সায়ো হয়ে খুব তো বলছো 
ঠকুরবঝি, বাল আজ্ব যাঁদ আমি ওর 
হাতে পাঁড়, কাল আমায় আঁচল পেতে 
ভিক্ষে করতে হবে নাঃ আমার কি 
পেটের আর পাঁচটা আছে, যে, ও না 
খাওয়াক অর একজন খাওয়াবে! আম 
যাই মা বসূন্ধরার মতন সহ্যশীলা, 
তাই ওকে সহ্য করাছ। অন্য মা হলে 


২৩০ 


ওই. ছেলের মুখে নুড়ো জেবলে 'দয়ে 


: চলে যেত 


ভান্রকে যে ভালবাসেন না মহন্ত" 
কেশীঁতা নয়। সময়-অসময় অনেক 


না মাথা মুড়োবে না? 
জগ এতক্ষণ দুই কোমরে হাত 
শ্দয়ে বারের নিঃশব্দে 


কি অমাঁন ভাল হয়েছে? 
বাম্ধর গুণে হয়েছে। কথাতেই আছে 
যেমন মা, তার তেমন ছা’! তা" যেমন 
তুমি তেমন তোমার পৃত!.. 
ক্ঞানপাপণী! 

বলে শ্যমাসুন্দরী মুখ ধাঁকয়ে 
আবার কুটনো কুটতে বসেন! 


মৃন্তকেশীও সঙ্গে সব্গে এগিয়ে - 


এসে বলেন, “তা'ও বলি বৌ, ছেলে 


ষে সুপার নয় সে কথা বলাই. 
বাহুল্য। লেখাপড়ায় জলাঞ্জাল দিয়ে 
ছেলেবেলা থেকে কেমন করে যেন 
গাঁজার আড্ডায় ভিড়ে পড়েছিল, এখন 
আবার এক অবধূত বাবার শিষ্য 
হয়েছে 


জনের সম্মান ভুলে ঝওকার দি 
ওঠেন, “নিজে তো ওই এক ভূত ‘বইয়ে 
জ্বলে পুড়ে মরছি। অবার ক পরের 
মেয়ের কপালে, তেতুল গুলতে সেই 
ভূতের বিয়ে দেব? পাগল তো হই নি 
এখনো? . 
প্রশ্নটা তামাঁদ হয়ে গেছে, তবু 
মুক্তকেশী অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 
‘তার মানে তুমি চাও আমার বাপের 
বংশটা লোপ পাক? 
‘পেলে আর করাছ ক?” শ্যামা 
সুন্দরী বলেন, কত কত রাজা-বাদশার 
‘বংশ লোপ পাচ্ছে" 
তবে আর ক? লোকের গলা 
কাটা যাচ্ছে তো আমার গলাটাও 
কাট! তুমি না দাও আম এবার জগুর 
{বয়ে দেব! বলতে ক সেই ডীদ্দশ্যেই 
আসা আজ! গঙ্গার ঘাটে এক মাগী 


জগ বলে ওঠে, ‘এই দেখো পিসির 
দু্মাত!! বাল নিজেই তো বলে মর, 
ছেলেগুলো তোমার সব বৌয়ের গোলাম 
হয়ে আছে, বৌরা কান ধরে ওঠাচ্ছে 
বসাচ্ছে, আবার এ হতভাগার কানের 
মালিক আন'র চেষ্টা কেন? 

মুক্তকেশী সহাস্যে বলেন, ‘শোনো 
কথা ছেলের! আগে থেকেই বুঝি 


গোলাম হয়ে বর্সাছস ? বাল, সবাই তা’ _ 


ছবে কেন? বৌকে পায়ের পাপোষ্‌ 
করে রেখে 'দম্টাল্ত দেখা তুই? 
‘হুঃ দেখাবো বললেই দেখানো 
হয়ঃ, জগ বিচক্ষণের ভঙ্গীতে বলে, 
এই বেড়ালই বনে গেলে বন- 
বেড়াল হয় বুঝলে পিসি? তার 
ওপর আবার আমার রন্তে আমার বাপের 


শাঁদর- শ্যামাসুন্দরী 

"তেন, দূর হ, দূর হ আমার সুসুখ 
থেকে! মরা বাপকে গাল 
লক্ষমীছাড়াঃ নরকেও ঠাঁই হবে তোর! 
. "নরকে ঠাই চাইতে যাচ্ছে কে? 


বণ, গা থাকতে নরকে মেতে যাব 8 
"কাঁ দুখে? মরণকালে মাঁ মা’ কবে 


মরব, মাতৃনামে তরে যাব! তবে ওই 


‘তা’ যা বলোছিস! এ ছোঁড়া দেখাছ না 
পড়েই পাণ্ডত! বলোছস ঠিক! 
আমার ছেলেগুলো ক আর মানাষ্য 
ধপেবোটা”! যেটা 


বৌ ত্যাগ দিয়ে আর একটা বিয়ে ফর। 
সে সাহসও নেই৷ 'দিল' একবার 
বাহাদুরী 'দোখরে, ওমা বৌ কিনা 
তৎক্ষণাৎ বাপের সঙ্গে ফিরে এল! 
এবার জগ একট গম্ভীর হয়? 
বলে, ‘এটা পাস তোমার অন্যায্য 


হাত-পা ভেঙে ধপাস করে পড়েন! 
সুবোধ! 
সুবোধ বলেছে এই কথা! 
কেন? | : 
রত চাঁরাত্তর মন্দ হয়ে যাচ্ছে না 
তো হতভাগার!, ওই জাহাবাঁজ ভাম্দর- 
বৌয়ের গুণ দেখছেন তিনি! ভাদ্দরবৌ 
তাহলে গুণ-তুক করছে। 
বড় দুঃখে আর রাগ আসে না-_ 


রুদ্ধকশ্ঠে বলেন, ‘ বটে! এই কথা 
বলেছে সুবো? 
বলে তো! যখন তখন বলে! 


তা যাই বল পিসি, তুমিও তো সোজা 

মায়ের সোজা মেয়ে নও! জানি তো 

আমার ঠাকমাকে! কণ 'নাধাঁট ছিলেন! 
মুক্তকেশী এবার ভয় খান! 


দুগৃগা গঞ্গাচ্ছান করে এসে 
বসে বসে। চললাম বৌ! 
, চল! ওমা, কোথায় আবার 
গেল মুখপনাড় 2 


পাড়তে! 
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‘গেছে ওই দিকে বোধহয় পেয়ারা |! 


 ব্াক্ষরনী যেন পেয়ারার ষম! আবার 
এখন; 

" শ্যামাসুন্দরী আবহাওয়া হালকা 
করতে বলেন, তা সে আর কেন 
ছেলেটা নয়?” 

তা তো নয় মৃন্তকেশী আর 
একবার তোলা প্রসঙ্গ পেড়ে নামান, 
‘এই তো বললে তো? আমার মেজ 
বৌমার কাছে বল: গিয়ে? খুলবে 
পেয়ারা খেলে নাকি পেট কামড়ায় ওর 
মেয়ে ছেলেদের! চাঁপটকে সঙ্গে 
আনা বন্ধ করেছি কি সাথে * না দজাল, 
মেয়েটা তো আমার গাছের কা! 
ধাক্মা তোমার সত্গে যাব' বল রা” 
তল! মেম মা বলেন কি না গঙ্গার 
ঘাটে বাঁড়দেব দলে বসে রাজ্যের পাকা 


পাকড় গিলে অসুখ করাবে 


আম বাল, bc) বটে! আচ I ইল 


তোমার মেয়ে! মাথা খড়ে গয.লাও 
আন না আর? 'পেভাব' হেহেটাকে 
নিয়ে আস 

জগ বলে, ‘এটা কু তোমার 
'নিষ্জুরতা পিসি? 

তা’ “নিষ্ঠুর: বলিস নিমণীবৰক 
বাঁলস, সবই শুনতে হবে) মনন্তকেখী 


উদাস গলায় বলেন, ‘সোদন হেই কথার 
পর প্রবোধ এসে পারিবাবের হয়ে হাত 
জোড় করে মাগ চেয়েছে? বলেছে, 
‘মা তুম ওর থোঁতা-মুখ ভৌঁভা করে 
ড্যাংডেঙিয়ে নাতনখদের নিষে গত্গা- 
চ্ছানে যাবে, যা ইচ্ছে কিনে খাওববে? 
বলে নি তো? তবে? তবে আর 
কিসের মায়া-মমতা আমার!’ 
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গৌর (মহন দাল এঃ 
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজান সাও 
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জগু সহসা উদ্দীপ্ত গলায় বলে 
ওঠে, ‘তবে যদ ৰলে পিসি, এ 

তোমার শিক্ষার দোষ! 

CUE জিতে বৌকে 
জেলে সাত হাত নাকে খং দেওয়া! 
মায়ের ওপর ট্যাফৌঁ! 
না? মর মা আমি পাশ 


. ধর্মে বলেছে কুপনুত্র প হয় কুমাতা 


! ভগবানের রাজ্যে একটা বোঁতি- 


মা মাতৃনাম উচ্চারণে পাপ 
Lie রা 
যাক বড় মানুষের মেয়েকে 
ছিরে রাস ওখানে 
পাথরের বাটিতে জল আছে, 


কৃপা করে একট; চরণ ডুবিয়ে ল্লাথতে 1 


, - ‘ফের জগা?’ 


গ্তুচ্ছ কথা নিয়ে তুমিই.'বা কেলেনকার 
ফ্রছো কেন বৌ, দিয়ে দাও না 

শ্যামাসূন্দর সহসা দুমদুম করে 
খগয়ে সেই পাথরবাটি-রাক্ষিত জলে বাঁ 
পায়ের বুড়ো আঙুলটা ডুবিয়ে আবার 
এসে বসে পড়েন 


জগ সাবধানে বাটিটা উঠিয়ে নিয়ে :হ 
সোল্লাসে বলে, 'ব্যস কেল্লা ফতে! দিখি. 
এখন রাবণ জেতে কি নিকষা জেতে! : 


হিম 


পয়সা দেওয়া! ছুড়িও হয়েছে তেমন - 


! হাত পেতেই আছে! নে 
চল চল রোদ, উঠে গেল! চাঁন বৌ) 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


বাঁল হ্যাঁ গো থরে থরে কত কুটনো 
কুটছো? মা ব্যাটা দুটো 'মানাষ্যতে 


 শ্যামাসুন্দরী চরম .বিরান্তর স্বরে 
বলেন, ব্যাটা যে একাই একশো! 
বাহাল্ন ভোগ না হলে গলা দিয়ে ভাত 


পালক যাবে, আৱু যাবে, গুরুজনে 


ভাত ছেদ্দা যাবে, ধর্মাধর্ম পাপপণ্যি জানিস 


সবই যাবে! 


হয়ে ওঠেন কেন মুস্তকেশী কে জানে! 
মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন নিজের 
জশবনের একটা মস্তবড় ফাঁক ধরা পড়ে 
গেছে তাঁর চোখে! 
শকসের এই শুন্যতা? - . 
তাঁর রাজ্যপাট তো পুরোদস্তুর 
বজায় আছে। তবে হঠাৎ সাহেবের 


 ব্জ্যপাট বেদখল হবার চল্তায় মেজাজ 


ক্ষিপ্ত হয় কেন? 
গোঁয়ার গোঁবন্দ জগুর মার উপর 


TCP-DEABEN 


দেবে না। 


- কর্ণগোচর করবে। 


ওরা পাকা পাকা কথা শিখবে? 
ওমা, তাতে কী এল গেল! 
মুন্তকেশীর মেম মেজবৌমা'র মত 


দুই ছেলে ভূমিষ্ঠ ইয়োছিল সংবর্ণর এ 


বাঁড়র নচের তলাত সেই ঠান্ডা স্যাঁৎ- 
সে'তে আঁতুড়ঘরটায়। যে ঘরে বছরে 
রড 
ওঠে! 

যে সব বিদেহী আত্মারা পা্‌াথবার; 
আলো-বাতাসের আকাঙ্ক্ষায় লব্ধ 


- ঘোরে, তাদের মুন্কির মাধ্যম তো এই 


সুবর্ণ লতার দল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যার 
মা হতে বাধ্য হয়। যাদের নিক্ষ 





ওর' মে শাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ কুরে, তব 
অভাবের দাবানল জবলে ওঠে ওদেরও শরীরে_ 
কখনো. কখনো? খণের প্রদাহে ওরা হ্জ্গীরত; 
- কিন্তু তব স্বপ্ন আছে শুদেরও তো মনের মাঁন্দুরে! 


বান, আশ্বাসে 


নমল বন্দ্যোপাধ্যায় 


। 


ধাণের প্রদাহে তাই প্রলেপ কে দেবে বলো আজ, 
ওরা শু দিন গোশে আর শুধু কাজ আর কাজ? 
তাঁর মাঝে গান গায়, বাজায় মাদল কাঁদে হাসে, 
সারাটা বছর কাটে অগ্রাণের নবান্ন আশ্বাসে 





সুখ রসে মনে করে | 
দন্তু সে যাক কথা হচ্ছিল 
সোঁদনের_ঝড়ের। যে ঝড়ের দিন 


কিন্তু বেহায়া সুবর্ণ সেই ভয়ঙ্কর 
মুহূর্তেও এক অদ্ভূত কথা বলে 
বসোছল। বলোছল, ‘বেশ তুমিও তবে 
একটা "ব্য গালো 

‘আম? আম কি জন্যে? আম 
ফাঁ চোব দায়ে ধরা পড়েছি?’ 

‘না তাঁম কেন পড়বে, সব চোর দায়ে 
ধরা' পড়েছে মেয়েমানদ্য! 
পারো? কেন?’ 

‘কেন? শোনো কথা? 
এব বোশ আর উত্তর জোগায় বন 
প্রবোধের ৷ 

সুবর্ণ হঠাৎ প্রবোধের একটা হাত 
ঘুমন্ত ভানুর গাথার' ওপর ঠোঁকয়ে 
বলে উঠেছিল, ‘তাঁমও দিব্যি কর তবে, 
আর কখনো তাস খেলবে না? 
| “তাস খেলবো না! তার মানে? 

“মুনে কিছু নেই! আমার নেশা 
বই পড়া, তোমার, নেশা তাস খেলা, 
আমাকে যাঁদ ছাড়তে হয় তো তুমিও 


কেন বলতে 


দেখো, নেশা ছাড়া কাঁ বস্তু! -বল আর 


কখনো তাস খেলবে না) 
প্রবোধের সামনে আসন্ন দান্রি।- 


. আর বহু লাঞ্চনায় জজর্বীরত স্ত্রী . 


" সম্পর্কে বুক দুর: দুর আতঙ্ক। . 


আবীর কাঁ না ক কেলেজ্কারী 
করে বসে কে বলতে পারে। তব্‌ 
সাহসে ভর করে একবার বলে ফেলে, 
চমৎকার! মন্ত মিছরিয় সমান দর ?' 
ছিল, ‘কে মাড় কে সিছার,, তার 
হিস্সেবই বা করোঁছল কে, আর তাদের 
দর বেধে 'দিয়েছিলই বা কোন বিধাতা, 
বলতে পারো? . 

ডিলান 
-মেয়েমানুষ! উল্টে বলে, "লজ্জা আমার 
.করার কথা লা, তোমাদের' করার কথা 
সেটাই বরং ভাবো! 
- প্ৰবোধ অতএব বলে বসোছিল, 
“ঠিক আছে, বাবা ঠিক আছে, কাছ 
্দাব্য? . 
চিনেন 
‘খেলবো না! হল তো? তা’ 
আমার বেলায় তো বেশ হল, নিজের 
প্রতিজ্ঞা?’ ' 
. -বিলেছি তো তুমি যাঁদ আদ্র তাস 
না খেলো আমিও বই পড়বো না? 
“আমার সধ্গে-কি তা তো বুঝলাম 


ওকথা উচ্চারণ করতে -শ্দীন না ইতর 
ছোটলোক? 


২৩৪ 


না। হল পরপ্দরুষের সঙ্গে মাখা- 
“্ববরদার!- আর একবারও যেন 


‘বাঃ বাঃ, একেই তো বলে গ্রাঁত- 
বতা সতী! সতী স্রীলোকরা-, 
“তোমাদের হিসেব মতন সত আমি 
নই, 'নই, নই! 'হলো?’ 
i সুবর্ণ ক্রুদ্ধ গলায় বলে, ‘ছেলের 
মাথায় হাত 'দয়ে 'দাঁব্য করেছ মনে 
রেখো! পয়সা বাঁজ ধরে তাস খেলা! 
ও তো জুয়া খেলা! জয়া খেললে 
পাপ হয় না তোমাদের? না ক পুরুষের 
পাপ বলে কিছু নেই?’ | 
" পুরুষের- আবার . পাপ নেই? 


- প্রবোধ বলে, ‘মহাপাপ হচ্ছে বিয়ে করা।' 


রর তারপর? 


গাঁড়য়ে চলে দিন রাধা?" 
যথানিয়মে সকালে. সূর্য. ওঠে, 
সন্ধ্যায় অস্ত যায়, মূন্তকেশপ, গঙগাস্নানে 


০ 







চি 
হা 


রাস্তমচ্ছটা পড়েছে 
নীল জলে! আকাশের নীলিমা 
কোনো জায়গায় তখনও কাটে 
নি। রাজপ্রাসাদে প্রহরীর দল ব্যস্ত। 
ঈমাট শাজাহান তখনও ঝরোখা-ই-দর্শন 


ভ্পালে জঙ্গলে ঘুরে বনের কাঁটায় কেন 


।পা দুটো রন্বান্ত কারস? যাঁকে খুজে 





বিরাজমান । 

দরিয়াটাকে নিয়ে পারবা যায় না। 
বঝুনঝুন করে চুড়ির আওয়াজ করাঁছল। 
চোখ খুলে তাপস জিজ্ঞাসা করলেন, 


জানিস না ক? 


ঢঝ বাবা ফরাদের ভন্ত? 
দরবেশ বললেন, কেন? তুমি তাঁর 
ভন্ত নও? এই 'দল্লীতে কজন বুকে 


করে নি? ক চাও বল তো? 
জাহান আরা দেখলেন এ দরবেশ 
মানুষের উপাস্থাত বোধ হয় পছন্দ 





তাঁকে কবর দেওয়া হুল । 


সে পংখী' সুই বাহত॥ 


ওহে ফরীদ দেখো যে তুবনখিজয়ধ 
চোখদুটো একদিন কাজলের ভারে নুয়ে 
পড়তো, সেই চোখ দুটো জুড়ে 
যে সুন্দর মুখমণ্ডল আজ সেটা শুধু 


একটা কণ্কালমাৱ। আজ সেখানে 
পাখীরা বাসা বাঁধছে! 
বাবা ফরীদ বলেন, প্রেমের পথ 


বড়ই কিন পথ। গত জীবনের কর্ম- 
ফল যতই ভারী হোক না কেন এ 


করবেন না। এটা কি সত্য কথা প্রকৃত 
প্রেম থাকলে এক জীবনে মিলন না 
ঘটলে পরজাঁবনে সেটা নিশ্চয়ই ঘটে? 

দরবেশ বললেন, দেখছো এ ষমুনার 


জল? এ যমুনায় একবার আসে 
জোয়ার, তারপর আসে ভাঁটা। একই 
জল ঘুরে ফিরে আসে। আমাদের 


আত্মাও ঠিক তেমানি অবিনশ্বর । এক 
জীবনে কোনো আশা “পর্ণ না হলে 
সেটা পরবর্তী জীবনে নিশ্চয়ই হবে 
জানবে। জড়ভরতের কাঁহনধ জানো 
মাঃ যাঁর নামে হিন্দ:স্থানের একটা 
নাম ভারতবর্ষ? 

দরবেশের পাঁ্ডিত্যে জাহান আরা 
মুগ্ধ হন। এটা শুধু হিন্দুস্থানেই 
সম্ভবপর। পথের একজন সাধারণ 
দরবেশ দর্শনের যে সারমর্ম আপন 
হয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ান অন্যান্য দেশে 
তার তুলনা বরল। 

আর একটা কথা। জীবনে যাই 
পাও না কেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। 
পরের , পরের ভাগ্যকে কখনও 
ঈর্ধার চোখে দেখো না। অন্যান্যরা 
যাই পাক না কেন তুমি যা পাচ্ছো 
তাতেই থাকবে। এ কথা 
তোমাদের আম বলাছ না। একথা 
বলে গেছেন বাবা ফরীদ। বলেই 
দরবেশ গালে একখানা হাত রেখে অন্য 
হাতখানা ওপরের দিকে তুলে গান 





“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালক্কার। 
খছে কাঁবত্ব বিনা নহে রসের প্রচাব 2 


| মল্য £ তিন টাকা। 
ঘদমতণ প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, বাপনাবহারণ গালদচল!ঁ স্ট্রীট, কল-১২ 


fs 
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ক্ষুধাতৃফকাকে জয় করছে। মদ: হেসে 
মহম্মদ আলখাল্লাটা দোঁখয়ে. 
দিলেন তার পেটে তিনাঁট এরকম পাথর 


বোঁশ দেবার উপায় নেই। সন্দেহ 
হবে। দরবেশ ফিরিয়ে 
না! মৃদু হোসে বললেন, কতদ্‌রে 


“ ২৩৬ 





এর চেয়ে প্রয় আর কিছু নেই। সমস্ত 
জীবন তুমি এই মাঁটকে করে চলেছো 


শর্ত 
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গদদাঁলত। তোমার মৃত্যুর পর এই 
মাঁটই তেমাকে টেনে নেবে আপন 
কোলে! 


ফরাদা খাক ন "নান্দয়ে 
খাক জে বড় ন কেই। 
জবন দিয়া পৈরাঁ তলৈ 
মুইয়াঁ উপর হোই 


দরবেশ জাহান আরার বদকে 
তাঁকযে বললেন, তুমি যে বাঁড়রই মেয়ে 
হও বোন, মন তোমার স্বর্ণোজ্জহল । এত 


পাচ্ছ কেন? মনে হচ্ছে তেমার 
মনে বিন্দুমাত্র সুখ নেই। বলো 
সত্য? 

জাহান আত্রা নীরব । 


দুখকে কখনও জাগা দেবে না। 
দুঃখে কখনও আঁভভূত হবে না! বলেই 
দববেশ দেওযালেব একতাবাটা কিয়ে 
বাভ্রাতে প্রন ধরলেন, 


ফরাদা মৈ জ্বানিয় দুখ মুঝ 
কু’ দুখ সবাই এ জগ। 
উ“চে চড় কৈ দেখিয়া 
তাং ঘর ঘব এহ্া অগ। 


ওহে ফরাঁদ ভোবাছলে দুনিয়াতে 
শুধু তাঁঘই দুখী । মত জীবনে 
অভিজ্ঞতা বাড়লো, জ্ঞানের পথে এলে 
ততই পরিচ্কার দেখতে পেলে ঘরে ঘরে 
এ দহনজবালা! 

জাহান আরা বাজনাটার দিকে 
তাকয়ে বললেন, ওটা এতক্ষণ বাজান 
{ন কেন? 

দরবেশ বললেন, ইচ্ছে হয় নি। এখন 
ঠিক করেছি চলে যাব এখান থেকে৷ 
তই তুলে নিলাম একে। একদিন 
এটাও ফেলে দিতে হবে। সেদিনই এ 
দুনিয়ার সর্তত্যাগীর দলে িলবো। 
জানি না গুরু কবে দেবেন সেই দিন। 
মা বিন্দুমাত্র অহঙ্কার। হিন্দুস্থানের 
তান ছিলেন একজন মহশুর দরবেশ। 
দিল্লী জোড়া ছিল তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়। 
তবুও মনে ছিল না কোনো আভিমান। 
নিজেই গানের সুরে বলেছেন 


লাপ্তাহক বস্বসতণ 


সন্ত আমার বসন ভূষণ 

মাঁলন আমার মন 
'সবাই কেন বলে দরবেশ 

বলো ভগবন। 
ফদ্পীদা কালে মৈডে 
কপড়ে কাল মৈভা বেশ। 
অবগনণহশী ভাঁরয়া মৈ ফির আ 
লোগ কহে দরবেশ! 


দাঁরয়া বেগম এতক্ষণে নীরবতা 
ভাঙলো । 

মিস্টি গলায় দরবেশকে বললো, 
আচ্ছা পীরসাহেব আপাঁন কখনও 
কর ুর বাঁড়তে গান শোনতে আসেন? 

প্রন শুনে দরবেশ হেসে ফেলুলেন। 
কেন বলো তো? 

না, আমরা যাঁদকোনাঁদন আপন্যকে 
চাইতায, ভাবাছলাঘ আপাঁন তাতে রাজা 
হবেন ক না॥ 


দরবেশ বললেন, এই যে নারী- 


মার্ত আমার সামনে দাঁড়িয়ে হান 
সাধারণ ঘবের নন। ইনি যেখানে 
থাকেন সেটা নিশ্চয়ই বিরাট প্রাসাদ । 

জাহদন আরা জিজ্ঞাসা কবলেন, 
কি করে জানলেন? 

দরবেশ বললেন, জান না ঠিক। 
শুধু অনুমান করাছ কপল দেখে। 
প্রাসাদে কখনও হয় না দুনিয়ার মালি- 








কোই ন হোসা তত 


আহান আরা দেখলেন দবারই এ 
এক কথা। প্রাসাদে শ্রীবাবাইও চান 
নন গান গাইতে । প্রাসাদে গাম গাইবার 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন শন দারাবকস। 
বাবা ফরাদও এই উত্তর পনর বৃত্তি 
করেছেন দরবেশের সঙ্গীতে জাহান 
আরা পেলেন জীবন পথে নতুন 


জীবনে এ দৃশ্য এই প্রথম নয়। 
শুধু এই সুকণ্ঠ ফরাদ-শষ্য 
নাম জানা হল না! 
সামনে যমুনর তরঙ্গমালা 
যেন জাহান আবার 'বিমুঢ় দৃষ্টিতে 
খলখল কবে হেসে গেল! 
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তা হলে নিরুপায়! মধ্য কলকাতার 
মৌচাক ভাঙা সহজ নয়, নতুন গঠনও 
সম্ভব নয়। দংশনই শুধু সার। 
দক্ষিণ বা উত্তর কলকাতার অংশবিশেষ 
তব: উন্নয়ন করা যায় এবং ইমপ্রুভ- 
মেন্ট ট্রাস্ট বিলম্বে হলেও সে কাজ 
কিছু করেওছে। বিশেষ করে, প্রান্তিক 
জ্বায়গাগ্লির পাঁরবর্তন ও পাঁরকল্পনা 
খুব দুরৃহ নয়। সেখানে ভাঙা-চোরা 


সংস্কৃত পল্লশগুলো এবং লেক- 
সংলগ্ন অণ্যলের সঙ্গে রীতিমত রেষা- 
রোষ করবে, নাগরিক ও রাজনৈতিক 
গুরৃত্ব ও অধিকার নিয়ে গণভোটের 
গ্লুতিদ্বম্দ্িতায় তাবতীর্ণ হবে। এখান- 
কার জমির দর ইতিমধ্যেই অঙ্গার থেকে 
প্রজবালত আগুন হয়ে দাঁড়য়েছে। 
লবণ হদ পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ হলে, 
আর এক নতুন এলাকা পূ্‌ব কলকাতার 
কোলে নবজাতক হিসেবে জুটবে। দর 
বাড়বে, কর্পোরেশনের, ট্যাক্স বাড়বে আর 
আয়করের দাবও বৃদ্ধি পাবে। মধ্য- 
ধবত্ত গৃহস্থদল বিপন্ন হবেন। অনেক 


বোধের জন্য নয়, আরও অনেক কারণ 
বয়েছে। প্রথম কথা, বাঁড়ভাড়া বেশি। 
'ছ্বিতীয়ত, ভাড়াটিয়া না হয়ে বাঁডর 
মালিক হলেও. খাওয়ার সুখ নেই যাঁদ 
বা থাকার স্বাস্ত মেলে! জ্বাচ্ছন্দোর 
{বিনিময়ে যে টাকার খেসারং দিতে হবে 
আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতে গিয়ে, 


খানকটা নরম। 
সঙ্গে নরম-গরম কথা কায়ে সওদা করা 


সেখানে বেপারাঁদের 


বাঘ কিংবা শস্যারন্ত ক্ষেত থেকে আল- 
কেউটে উঠে এসে যাঁদ ছাগল বা মুষিক- 
উপযোগ" র্যাশনের ভাগশদার হতে চায়, 
তা হলে স্বল্পধন শেরস্থ মানুষ বোধ 
হয় তাতেই 'রাজণ হয়ে ষাবেন। কেন না, 
স্সর্পে চ গৃহে বাসো” বরং কাম 


টার নন 
- বীট পাওয়া যাকেই॥ তা কত লোক 


দেওয়া। তারপর, আয়ের সীমা লঙ্ঘন 
করেও দুশো দেড়খানা ঘরে , টোলিফোন করাতেও রাধা জন্মায়, 
চড়ুই পাখীর বাসা বাঁধতে হরে। একটি . লাইন খারাপ, অজ্জুহাতে। 


পাতা অচল, তখন গৃহিণীর পছন্দ ও নিয়ে সাড়ে আটশ’' স্কোয়ার মনে করে আর কান্ট্রি কটেআ্রকে দু 
শখ অনুযায়ী হয় কিছু ক্লকার, নয় . ফুটে বিল্ডিং বানিয়ে এখন বানিয়ে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতে 
তো ভাতা-বৃদ্ধি .হলে কয়েকখানা- . জাম আর বাড়ির সঙ্গে নিজেই চায়, তারও সঙ্গীর দরকার হয়_তা সে 
স্টেনলেস স্টলের বাসন কেনা জরুরী . লগ্রণ হয়ে রইলেন। তার ওপর, নিচের পাবৃ-এই হোক আর খেলার মানেই 
হয়ে উঠবো দু'কামরার ক্যাটখানি দাঁও-ঞ ছেড়েছেন হোক। সব দেশেই আন্গীলক মনোভাব 

তৃতশয়ত, যে কোনও দন গড়ে- জনৈক শী নিঃসংসার পাঁশ্চম বলবৎ, যথা ইয়র্কাশয্নর বনাম ল্যাতকা- 
হাট লেক বাজারে সকাল-সন্ধ্যায় বাইরে ভারতীয্রের কাছে। ব্যবসায়ী ব্যস্ত, শিয়র, লণ্ডন ঈস্ট এণ্ড ওয়েস্ট এণ্ড! 


এদেশেও দিল্লীর বুল আর লক্ষে 





আদ এমলবাট ডেভিড লিমিটেড 
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সি নীতি ও বিজ্ানানুযায়ী $ষধ 

লামা ও গজাতে ব্য গছাতে ্ ২ 

বেলি দৌরা হয় দামের কার প্রন্ততকরণের অগ্রণী 

নে জিত বাচ সমূহ 

পাশের ভরা বহু পতি 

সন্তানের অনপ্রাল ওপারে মুখজ্ে ক্রান্বে - আল্রাজ - দিল্লী - নাগ 

ধাঁড়র সি-এ পাশ বিলাত-ফেরং কনিষ্ঠ x মা 

পত্রের স্বনির্বাচিত বধু পাকস্পর্শ বেজওযাডা - আীনণৱ - গোহ্ছাটা 





গোয়ালটুজি হালদার-পাড়ার মানুষদের 
'কাছে নতুন বাঁলগঞ্জ যা, কসবা হালতু 
বৈফবঘাটা নাকতলাও তাই ৷ কাঁপ-ক্ষেত 
আর ধান ক্ষেত, পোড়ো বাগান আর 
জঙ্গালের মধ্যে যা তফাৎ, এও তাই। 


"অক্ষর গাল আর শাঁখা 


সাপ্তাহিক বসমতা 
পালিত . লেন, _ বাঞ্ছারাম 


মুখ 
বরাবর ওয়েলিংটন (পূর্ব নাম গোল- 


- তলা) পৰ্যন্ত {ছল বড় জেলেপাড়া। 


চড়কের সঙ যখন বেরুত আমহার্স্ট 
স্ট্রগট দিয়ে, তখন উভয় পাড়াই যোগ- 
দান করত। ছড়াবাঁধা, গান তোর এবং 

কিছুকাল 


কাতার এই নিজস্ব সাজ-সক্জা, মিছিল 
পল্লগ্লির 
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{ক অপোগস্ডের দল বোরয়ে "পড়ে, _ 


' নরম-শরম গলায় দাঁব জানায়--দাদু,' 


' চাঁদাটা এবার দিতে হচ্ছে? বালখিল্য-| 


নকল 


দের তবু ভাঁওতা বা ধমক দেওয়া চক্সে,' 
কিন্তু বীঁট্নকদের হটানে! 
কঠিন। চাপা সুরে চিবিয়ে স্ল্যাং 


সম 





তে 


সারে চাষের ক্ষেত্র একঘ করে চাষ না 
করতে পারলে কাষির উন্নাত হতেই 
পারে না। অতাঁদন আগেও কাব ি- 


নশীতির ভেতর দিয়েই এ যুগের একটা 
বিরাট সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। 
অন্যত্র কাব লিখেছেন £ “এই জন্য, 
যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্ব- 
সাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল 
উপায় হচ্চে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের 
শান্তকে সাম্মীলত করা। তাহলে ধন 
টাকার আকারে কোন একজনের বা এক 


. fantastic. 
. plans. of the old co-operators, 


" Hons like that 


এ িলিকি তর পর) 


আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং. 
কাজে খাটালে . তবেই আমরা দা 


থেকে বাঁচব 


৬৬ চে হৈ 


টিয়া নিজের 
সর্বপ্রকার. প্রয়োজন -সাধনক্ষম করে 


গড়ে তুলতে হবে! এজন্য কতকগুলি . 


পল্লী নিয়ে এক-একটা মন্ডলী স্থাপন 


করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ . 


বানি রি 


১৯২৩ সালে। আর মজা এই ঠিক এ 
সময়েই লৌনন “আন্‌ কোঅপারেশন, 
প্রবন্ধ শলখছেন। লেনিনের বন্তব্য নিচে 
দেওয়া হোল £৪ 

Not everyone 
stands that now, 
October 


under- 
Since the 
Revolution, ' and 


 quite-apart from the NEP, 


our co-operative movement 


‘ Assumes really exceptional im- 


portance. গেড়ে of the dreams 
of the old co-operators were 
Why were the 


from Robert Owen onwards, 
fantastic ? Because they dre- 
amt of peacefully transfor- 
ming present-day society into 


‘ socialism without taking into 


account fundamental ques- 
of the class 


= 


. Jation 
~ ties. If the whole of the pea- 


struggle, of the working Clast 
capturing political power, 
of overthrowing the rule of 


. the exploiting class. 


But see how things have 
changed now that the politi- 
cal power is in the hands of 
the working class, now that 


the political power of the ex- 


ploiters is overthrown, 
all the means 
are owned by the working 
Class. The only task that 
really remains for us to per- 
form is to organise the popu 
in co-operative socie- 


and 


of production 


santry were organized im 
Co-operatives, we would be 
standing firmly with both 


feet on the soil of socialism.” 


[ Selected works of 
Vol. IT] 


আমাদের দেশের গ্রামবাসী এবং 
কৃষকেরা চিরকালই সব দিক দিয়ে 
পোৌঁছয়ে রয়েছে । বৃঁটিশের জামদারাী 
প্রথায় কৃাঁষজশীবীদের ওপর কম 
অত্যাচার হয় ন! প্রথমত জমিদারের 
তরফ থেকে, তারপর মহাজন এবং 
সরকারের তরফ থেকে । এদের শিক্ষা 
দেবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না--সারা 
বছর উদয়'স্ত প্রাণপাত পাঁরশ্রম করেও 
দুবেলার ঠিকমত আহাব এদেব জটতো 
না! আর এদেরই পাঁরশমে আঁজতি 
সম্পদে মহাজন এবং জাগ্দারেব দল 
বিলাস এবং আলস্যে নবাবী স্টাইলে 
জীবনষাপন করতেন। নেতাজশ সভাব- 
চন্দ্র তাঁর আজ্মজশবনশতে একজাযগায় 
বলেছেন যে. বোল বছর বস হবার 
আগেই গ্রাম সংগঠনের কক তাঁর 
প্রথম আঁভজ্ঞতা হয়। শহরতলীর 
একটি গ্রামে তাঁরা যান িছন্টা ,সেবা 
করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। গ্রামের 
প্রাইমারী স্কুলে গিয়ে তাঁরা শিক্ষকতাও 
করেন। ওখানকার শিক্ষক এবং গ্রাম" 
বাসীরা তাঁদের খুব আদর ও অভ্যর্থনাএ 
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জানান। সে জন্য তাঁরা খুব 
উৎস্ব্দহতও বোধ করোছলেন। এরপর 
সুভাষবাবূরা আর এক গ্রামে যান এবং 
এখানে তাঁদের এক 'বিষাদপর্ণ অভি- 
জ্তা হয়। এই গ্রামে প্রবেশ করে 
দেখলেন একগ্রান্তে গ্রামবাপীরা -এক- 
সঙ্গে জড় হয়ে দাঁড়য়ে অছে। তাদের 
কাছে যাওয়া বা বন্ধুর মত আলাপ 
করা অসম্ভব মনে হল। সুভাষবাব;রা 
ঘত এগিয়ে যান, এই দলও তত পেছনে 


১৯৬৬ সাল ফুড এণ্ড ফ্যামিন' 
প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ 

‘“Tmport-of food grains 
Irom other countries is only a 
short term palliative which 
helps to stave off starvation. 
But it ‘cannot be regarded ‘as 
a solntion of our basic prob- 
lem. Tf anvthing imports nn- 
der PL 480, even in normal 
years, have prevented as much 
emphasis heing placed on 
agricultural production as 
Tonld have been necessary in 
thejr absence .» 

যে ছোট ছোট জমির টুকরো 

চাষ করবাব অন; 
কথা, চাষীদের আশক্ষার কথা, এবং 
এই সবেব প্রতিষেধক কো- 
অপারেটিভ সিস্টেম প্রবর্তনের কথা 
রবান্দ্রনাথ সে আমলে বলে গেছেন, 
আঠারো বছর স্বাধীনতা লাতের পরও 
শ-সব ব্যাপারে কোন উন্নাত হয় নি 


চিতা জল 
সীিহিকী বত 

আমাদের দেশে। হীরগেশনের জন্য 
এখন পর্যন্ত আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ 
ভাবে নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির ওপ্রর 
সুতরাং যে বছরই ঠিক সময় বৃষ্টি 
হয় না, তারপরেই দেখা যায় ফসল না 
হওয়ার দরুণ দেশে দারুণ খাদ্যাভাব 
দেখা দিয়েছে। ২রা জুন ১৯৬৬ 
সালের স্টেটসম্যানে ‘ফুড এন্ড ফ্যামিন, 
প্রবন্ধে ডঃ কে, এন, কাটজ্‌ এই সব 
কথাই নরমভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ 
করেছেন। ডঃ কাটজু লিখেছেনঃ 

“Many parts of India are 
Still very ill developed from 
the irrigation point of vievw. 
For instance in Madhya Pra- 
desh, with its vast area and 
enormous acreage of cultivated 
18705, irrigation extends only 
to about seven per cent of the 
cultivated area. Similar is 


the situation in several other . 


states, including Uttar Pra- 


0951), 


৬৩ চি এ 


“One greft difficulty is the 
unscientific development of 
our production programme. 
Big zamindaris have been dis- 
rupted and cultivable land has 
been distributed to thousands 
of small cultivators with small 
holdings. ... These cultivators 
are mostly illiterate people 
unacdqnainted with modern 
agricultural methods. 


চে + 5৩ 


“Onr illiterate small culti- 
yvators are very suspicious of 
the ‘joint co-operative farming 
movement and are exceedingly 
reluctant to form such co- 
operative societies because 
somehow they apprehend that 
once they hand over their 
Small farms to a co-operative 
society they will lose it al- 
together for all time and will 
be deprived of their proprie- 
tory Tights over their land, 


“The Government must...» 
do its utmost by offering finan- 
cial assistance to introduce 


১৪৯২ 


. ব্যবহার করদন, 


and develop the joint ০০৭ 
operative farming movement 
in rural areas and make the 
villagers co-operative minded 
on a big scale.” 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯২৩ সালে 
বাভিন্ন প্রবন্ধে এবং পরে রাশিয়ার 
চিঠিতে গ্রামের উন্নয়ন এবং কৃষকদেরু 
শিক্ষা, সমবায়নীতিতে চাষ করা প্রভাতি 
{বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বার বার যে-সব কথা 


তুলতে হলে কাঁবর এই সব উপদেশ 
অনুসারেই সরকারের কাষক্রম ঠিক করা 
দরকার! তা. না করতে পারলে সরকার 
যতই বড় বড় কথা বলুন, ফারটিলাই- 
জারস ইমপোর্ট করুন, পোস্টসাইডস্‌ 
আসল কাজ এতটুকু 
এগোবে না। 

এরপর রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যের 
জের টেনে বলেছেন £ “বৃদ্ধির সাহস 
এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই 


. উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দঃ 
আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন 


হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্য 
কাউকে দোষ দেওয়া যায়না। কেননা, 


বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই-জন্যই 
আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ 
কংগ্রেসের গ্যান্ডালে এবং খবরের 
কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্র- 
খাঁচ্ছল। আমাদের কলমে বাঁধা হাত 
দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই 
পারলেনা 1৮. 

বৃটিশ. আমলে ভারতীয়দের “শিক্ষা 
দেবার উদ্দেশ্য এবং ভারতীয় 'িক্ষা- 
নশীত (ব্টিশদের দ্বারা 'স্থরীকৃত)-ও 
শিক্ষাপদ্ধাতর একটা স্পষ্ট ছাঁব পাওয়া 
যায় কবির এই 'নিভশীক উক্তি থেকে। 
দেশের কৃষক এবং চাষীদের জানবার 
জন্য তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বোঝা” 
বার জন্য, দেশের উন্নীতসাধনে, কৃষি- 
প্রধান দেশকে কিভাবে গড়ে তুলতে হয় 
এসব কথা উপলাব্ধ করবাব মত মেন্টাল 


হয় কাগ্রেসের হোমরা-চোমরাদের বড় 


বড় বন্তৃতায় এবং কংগ্নেস-প্রভাবত 


খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায়। 
গাঁণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁর 'দ 


ড়সকভারণ অব ইণ্ডিয়া'র এক জায়গায় 
লিখছেন ঃ 
“Russians are not a new 


people, and yet there has been 
a complete break from the 


‘old, like that of death, and 


they have been reincarnated 
Anew, in 8 manner for which 
there is no‘example in history. 
They have become youthful 
again with an energy and vita- 
Titty that are amazing. They 
are searching for some of their 
010 roots again, but for all 
practical purposes they are a 
new people, a new race and a 
new civilization. The Russian 
example shows how a people 
Can revitalize itself, become 
youthful again, if it is pre- 


- pared to pay the price for it, 


and tap the springs of sup- 
pressed strength and energy 
Among the masses.” 

আর তুলনায় স্বাধীনতার পর আমা- 
দের অবস্থা ক হয়েছে? দৃঢ় মনে 
কোনো কিছু ভাববার বা কাজ করবার 
শান্ত যেন আমরা হারিয়ে ফেলোছি। 
আজ সরকারের সমস্ত কাজেই আমাদের 
সদ্দেহ এবং সংশয় জাগে। মেরুদণ্ড 
খাড়া করে কোন কাজ করবার শান্ত 


আমাদের আজ নেই--ভারতবাসীরা, 


আন যেন আর রন্তমাংসের মানুষ নয় 


সবাই যেন চু মত এবং 
ঘল্দবৎ উদ্দেশ্যহশন পন করে 
চলেছে । এই আঠারো বছরের হীতি- 


হাসের the futility of mere exis- 
tence And death যেন প্রকট হয়ে 
উঠেছে ভারতাঁয়দের জীবনে । টি, এস. 
এলিয়ট ‘হলো মেনে বর্ণনায় এক 


জায়গায় বলেছেনঃ Shape without 
form, shade without colour, 


paralysed force, gesture with- 
Sut motion.» 


অসম্ভব । সে-ক্ষেত্রে সামান্য কিছু করা 
ঘায় কি না এই কথাই কবি ভাবতেন। 


< পান্তাহ্‌কু-মুসুমতা 


ছিল এ ভার 


লন এখানে চাষী ও করমাদের 
ভেতর শিক্ষার পরিমাণ অনেক বেড়ে 


ক্রমান্বয়ে বাঁড়য়ে তুলতে ৷ 
রাশিয়াতে এই সময় এ্য লবার্ট পি 
পিক্কেঁভচ্‌ ছিলেন প্রোসডেণন্ট অব দি 
সেকেন্ড স্টেট ইউানভাঁ্সাট অব 
লিপ 5 


পিয়াল রিপোর্ট হিসাবে নেওয়া যেতে 
পারে। রাসেলের মতে এই বইটিকে 
সোভিয়েট শিক্ষা 

সাংগঠনিক এবং “শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য- 
সমূলকতা বিষয়ক একাট প্রামাণ্য গ্রল্থ 
হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এ বই 
পড়ে এদেশের অনেক লোকই আশ্চর্য 
হয়ে যাবেন যখন লক্ষ্য করবেন যে, 
ওয়েস্টার্ন কান্ট্িজের সঙ্গো রাশিয়ার 
'শিক্ষাপদ্ধাতির বহু বিষয়ে মিল আছে। 
শিশুদের পড়া, লেখা এবং অঞ্ক করার 


ব্যাপারে এদের ইকনামক 
২৪৩ 


সংযোগ করা হয়েছে এবং নতুনের 
'দিকটাই সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। 
সোস্যাল সিস্টেমের সঙ্গে একটা ঘানিজ্ঠ 
যোগ স্থাপন করা হয়েছে 'শিক্ষা- 
পদ্ধাতর। এ বিষয়ে অবশ্য সব 
জোব থাকেন। 
ওয়েস্টার্ন ক্যাঁপটালস্ট স্কুলগুল 
সম্বন্ধে লেনিনের এই উক্তিটি তুলে 
দিয়েছেন িঙ্কেভিচ্‌ তাঁব বইতেঃ 
The more cultnred was a 
bourgeois strte, the more 
subtty it deceived, asserting 
that the school can remain 
outside of polities and thus 
serve society as a whole. In 
reality the school was wholly 
an instrument of class domina- 
tion in the hands of the hour- 
geoisic ; it was throughout per- 
meated with the spirit of 
caste; and its aim was to give 
to the capitalists obliging serfs 
and competent workers.” 
কমিউনিস্ট স্টেটে ছাৱ-বিদ্যালয়- 
গুলো খোলাখুিভাবেই শ্রেণী আঁধ- 
পত্যের অস্ন হিসাবে ব্যবহৃত হবে 
প্রীলটারিয়েটদের দ্বারা । এবং এখান- 
কার নৈতিক শিক্ষার একমাত্র বন্তব্য 


“We deny any kind of 
morality which is taken from 
the non-human and mnon-class 
conception; and we regard 
such morality as a fraud and 
a deception which blocks the 
minds of workers and peasants 
in the interests of landownerg 
and capitalists. We say that 
our morality is entirely ৪0 
Sservent ta the interests of the 


it 


-্ 


class গল of the মল 
riat.” 


জোর দিয়ে বলেছেন £ 

“Tlie aim of nurture and 
general. .instruction’ in Soviet 
Russia is to ‘did in the all- 
round development of a 
healthy, strong, actively brave, 
independently thinking and 
acting man, a’ creator and a 
Tarrior in the interests of the 
proletariat and consequently 
In the final analysis in the 
interests of the .whole of 
humanity.’ 

ওপরের উান্তটি থেকে 
tariat” শব্দটি উঠিয়ে দিলে আমরা 
শিক্ষাপদ্ধীত সম্পর্কে একটি চমৎকার 
নৈতিক আদর্শের ইঞ্গিত পাই এবং 
তার ভেতর প্রকটভাবে কাঁমউানিজম 
প্রচারের প্রচেষ্টাও দেখা যায় না। কিন্তু 
যে সময় পিক্কোভচ উক্তিটি করে- 
ছিলেন তখন রাশিয়াতে চলেছে একটা 
ট্যানীজসন্‌ পিরিয়ড এবং সে সময়ে 
ব্লাষ্টিক গঠনে প্রপাগান্ডার একটা 
during this period the aim is, 
৪০ to speak, the introduction 
of the youth in the prole- 
tarian philosophy.” 

' িত্কেভিচের মতে শৈশব এবং 
বাল্যই হচ্ছে . চাঁরত্র সংগঠনের পক্ষে 
সবচেয়ে উপযোগী সময়। তাঁর দৃঢ় 
বিশ্বাস যদ শিশুদের কোন প্রাতি- 
তাহলে তাদের নিজেদের তো ভাল 
হবেই, উপরন্তু সমাজতান্দিক রাষ্ট্র 
নারশদের আজেবাজে কাজের দাঁয়ত্ব 
থেকে মুস্ত করে নিয়ে, পর্ষদের 
পাশাপাশি দাঁড় কাঁরয়ে সাঁত্যকার 
দায়িত্বপূর্ণ কাজে এবং প্রভাকাটিভ 
ব্যপারে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়! 
শিশুদের ক্ষেত্রেও বাড়তে মানুষ হবার 
থেকে স্কুলের আওতায় মানুষ হওয়াটা 
সবাঁদক দিয়ে ভাল।, পিক্কোভচ 
{লিখেছেন $ 


‘With children who. 


সাপ্তাঁহক বসসত 

«Our chief ariticism of the 
contempérary ৪০০০] 3s that 
it deals with children’ lo 
spend three-fourths of their 
time outside and away from 
the influence of . the school, 
come to 
school with certain informa- 
tion, certain habits, and at 
a disposition 
certain outlook . upon the 
world. Without the slightest 


doubt the children’s home, . 


which boys and girls enter in 
infancy or early childhood and 
where they remain until the 
approach of manhood and wo- 
manhood, provides a more per- 
fect from of education.... 
In the children’s home, we 


Can crete without hampering. 


Circumstance the kind of 
education environment to 
Which we teachers of today 
aspire. But in.ordinary day- 
Schools, because of the su- 


perior strength of the home. 


and other outside  177- 
fluences, we often find ourse- 
1৮2৪ powerless.” 

মনে হয় এই একই মতবাদে 
করেছিলেন। যাতে শিক্ষায়তনের পাঁর- 
বেশে মানুষ হয়ে ছেলে-মেয়েরা আদর্শ 
নাগরিক হিসাবে বড় হয়ে উঠতে. 
পারে। 

বালক-বাঁলিকাদের শিক্ষা দেবার 
সময়টার_তা সে দশর্ঘকালের জন্যই 
হোক বা স্বল্প সময়ের ব্যাপারেই হোক 
_ বাশিয়ান স্কুলগুলোর পাঁরচালন 


পদ্ধাত অন্যান্য দেশের স্কুলের থেকে 


সম্পূর্ণ আলাদা । আলাদা এই কারণে 
যে রাশিয়ান স্কুলে কেতাবী বিদ্যার 
ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাঁ_ 


অন্যান্য দেশের স্কুলে ছাত্রদের জ্ঞান- 


দানের ওপরই সমাঁধক জোর দেওয়া 
হয়। রাশিয়ান ' বিদ্যালয়ের কর্তৃ- 
পক্ষীয়েরা মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য 
জ্ঞান বিতরণ করা নয় -- in must ra- 
ther be the natural and inci- 
dental product otf a definite 


২৪৪ 


towards. a 


পঃ drganizition of the - life of the | 


‘children in. “the . 


Pinkevitch speaks of ‘“Tremen- 
dous social and political roje 
of labour....Our pupil must 
feel himself a member of ane 
8 worker in labouring 
ety.” This is one of the 7709 
important features in Russia . 
education. 

পিহ্কেভিচের লেখা থেকে জানা 
যায় যে, এ সময় থেকেই শহরের 
স্কুলের ছেলেদের ফ্যাক্টর বা মিলে ' 
প্রডাকসনের কাঙ্ছে অংশগ্রহণ করতে 
হোত কেতাবী পাঠের সঙ্গে সম্গো। 
আর গ্রামের জেলাগুলোতে স্কুলের - 
পড়ার সঙ্গে অবশ্যকরণীয় হিসাবে 


যুক্ত করা হোত ফার্মের কাজ। 


'িজ্কেভিচ বলেছেন লেখাপড়া করাটা 
নিশ্চয়ই দরকার। কিল্তু সঙ্গে সঙ্গে 
বাস্তবজশীবনের কাজ-কর্ম শেখাটাও. 
অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নিতে হবে। _ 
ভুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষার 
ব্যবস্থাটা ভাবতে গেলে ভয়ে শিউরে 
উঠতে হয়! নাম সই করা 'শাক্ষিতের, 
সংখ্যা শতকরা চাঁব্বশজন--তার মানে 
স্কুলে পড়ুয়ার দলের সংখ্যা আরও 
কত কস! আর স্কুলে পাঠ নেবার 
সৌভাগ্যও যে সামান্য সংখ্যক ছাত্রের 
হয়েছে তারাও শুধু কেতাবী শিক্ষাই 
পাচ্ছে। বাস্তবজীবনের কোনরকমের 
কাজের সঙ্গেই ছান্রাবস্থায় কোন 
পাঁরচয়ই তাদের হচ্ছে না। এ ধরণের 
অসার শিক্ষা পেয়ে ভাঁবষ্যৎ জীবনে 
নাগারক হিসাবে বর্তমানের ছাত্রেরা 
কি কাজে লাগতে পারে যার দ্বারা 
দেশের এবং জনসাধারণের সাত্যিকার 
উপকার হবেঃ ক্রেসশ্ঃ) 


ZS 


ফলে সেই মূল রু সামান্য 
অদল বদল হলেও হতে পারে--কিন্তু 
মূল সুর একই । মেচ, গারো, প্রভীত 
অন্যান্য যে সন্ধান পাওয়া 
যায় তদের বেলাতেও ওই একই কথা 
প্রযোজ্য । 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে_রাজ- - 


ধংশ জীবনধারার মধ্যে যে লোক- 
সংস্কাত, পল্পীগণাীত এবং ধর্মীভাত্তক 
সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া রি 
৮ 
কা 
৮71 


চনৰ তার মূল উৎস হল কোচবিহার । 





রাজধানশীভিত্তিক সংস্কৃতিবানদের 
সৌখীন কানে ঠিকমত পৌছায় না বা 
পেশছালেও তারা এ বিষয়ে আগ্রহী 


নন। অথচ যে বিপুল প্রাকাতিক 
সম্পদে ভরপুর উত্তরবঙ্গ এবং তার 
আদিম ও আধনীনক আধবাসী তাদের 


নির্ভর ধরংসস্ত্প এবং দূর্গ, মান্দর, 

ধ্বংসাবশেষ, এই সবের 

মধ্যেই মূল বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন 
আজও কান পাতলে শে.না যায়। 

কোচাবহার তার ব্যাতিক্রম নয়। 

একদা দেবতার পদস্পশধিন্য এবং লীলা- 

বলেও 


5 
গেছে এই পণ্যভূমিতে-- 
সংস্কৃতির 


প্রাবল্য ছিল এবং এখনও তা সমভাবে 
বহমান। 
শিব এবং দর্গাকে কেন্দ করেই 
কোচবিহারের দৈনন্দিন লোকসংস্কীতির 
যে সন্ধান পাওয়া যায় তার বোচত্রয এত 
বেশি যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। 
ন্দন জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখের 
ভাগী শিব। কোনও কোনও সময়ে 
এই সব দুঃখ-দৈন্যের জন্য শিবই দায়ী। 
কখনও বা শিব নিজেই নায়ক হয়ে 
কোচবিহারের সাধারণ মানুষের জীবন- 
যাত্রার ছবি তুলে ধরছে। 
শুধুমাত্র তাই নয়_যখন জ্যোৎসনা- 
লোকত স্বচ্ছল ণগার'র গৃহপ্রাঙ্গণে 


তখন গান হয়ে ওঠে দারুণ 
অর্থবহ। গানের মধ্যেই সহজ মনের 
রাজনীতি! বস্তুত শিব এখানে আর 
দেবতা নন। সমগ্র উত্তরবঙ্গ কেন, 
সমস্যা নিয়ে আজ লক্ষ লক্ষ 
মানুষের যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের জবাব 
দেওয়ার যে আধকারণ, তানি শিব নন, 
এই যুগেরই এক গণতান্দিক সরকার! 
কাজেই কোচাবহারের 


উল্লেখযোগ্য, হলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 

নটবর দাস, উপেন্দ্র রায়বর্মণ প্রভৃতি । 
এই সব নৃত্যগতে সাধারণত যে 

সব যল্ম ব্যবহার করা হয়-তার মধ্যে 


সাধারণ -মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পাঁরম্মণ 
প্রবাদ ও প্রবচন প্রচলিত আছে। কোচ- 


{বহার কৃীষানর্ভর জেলা কাজে কাজেই 


235... 
9020৮ উই হি 
ert Pour Fyre 


UST ঠহা 


+ eT GH ঘি? 


- প্রবাদ বা প্রবচনগুলিও কৃষি সংরলান্ত 
বেশি। টা: 
১। উত্তম কৃষ মদনবাণ, 


ধানে ধন তার আধেক গাই 


৩। যার জমির চতুরপাকে ঘুরে 
*. ঈশ্‌ 


৪1 


সন্ধান পাওয়া ষায়। মেচদের মধ্যে 
মুখোস নৃত্যের কথাও জানা গেছে এবং 
কোন - বিশেষ পূজা বা উৎসব ছাড়া 


পভ 


ভাষাতেও ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়ে ৰ 


থাকে। আর এর থেকেই সহজে অনুমান 
১ যায় কোচবিহারের রাজ- 


“ঝাড় খিক্যা বাঁশ কাইট্যা আইন্যা 
বানায় দাঁড়ের কুড়ো!! 

দেইখ্যা গেলা ভরা ঘধৈবন 
. আইস্যা দেখবা বুড়ো!! 


বুগপূত্র অণ্তলে চট্কা গানের মধ্যে 
অ*্লণজতার সন্ধান পাওয়া যেত। তবে 
এখনও পর্যল্ত সাধারণ্যে এবং সর্ব- 
সময়ে চট্‌কা গানের আসর বসে না। 


২৪৬ 


" বিশেষ উৎসবে বা উপলক্ষে চট্‌ফা গান 


গাওয়া হয়। 

সাধারণ মানুষের 

লক গানের প্রচগন আছে 

aa সাধারণত এগ্ীল ভাঁন্তাবষয়ক ! 
কোচবিহারের 


ও সে আড়ে দীঘে চৌদ্দ পোয়া ॥ 
জত দিয়েছে দুই খ্ুটির পর॥ 
ঘরের নয় দরজার একজন দ্বারা, 

চৌকী দেয় সে অষ্ট পর!!! 


যায় কিনা সন্দেহ। 1 
প্রাতাঁট শাখাই . এমান৷ + 
বৈচি্যপূর্ণ এবং বিস্ময়কর । এ সব 


উত্তরবঙ্গের দার্জীলং ও জলপাইগুড় 
অঞ্চলে যেমন রগঙপাচাজশী নামে এক- 
প্রকার গানের উল্লেখ আছে--কোচবিহাতরে 
তা বিরল, নেই বললেও চলে। এ, 
ছাড়াও ‘গারাম ঠাকুরের গান’ যা গ্রাম 
পূজার একটি অঙ্গ 
ধরা যায়-_তাও প্রায় এই পর্যায়েই পড়ে॥ 
কোচবিহারে প্রাত ঘরে গিয়ে পারবেশন-) 
যোগ্য কোনরূপ গানের সাক্ষাৎ পাওয়া 
মায় না। অথচ দাজশীলং জল্‌পাইখ 
এমন কি, 


অণ্চলে 





আগামণ সংখ্যা থেকে 
জেলা। কোচবিহারের সমদ্ত 
পেল্দ; পালচৌধ্যরী 











গান্ধা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশীপ্রয় to thei 
যতান্দ্রমোহন, নেতাজী সূভাষ প্রভাতি Officer. His reply was 
আজকের কংগ্রেসে সাঁভ্যকার মানুষের eggs can’t be cho 
মত মানুষ কোথায়। কল্লোল নাটকের 0 monday, Feb. 18th, the 1 
টা Ron আর ngs in the barracks 
ৰ বড় সত্যের টি ১ ও strike and by 
শদয়েছেন_ বড় সত্য হলেও প্রয় sere joined by the ৫ 
সতা-এই জন্যই বর্তমান সুরক্বপ্ের 9৫ fhe Talwar... ... 
খয়েরখাঁ কাগজের সমালোচকদের তা. পুত 50৭6 সঞ 
ভাল লাগে ধন। ক বলতে the আসা 
ইতি 1 ihe এল anchored 
দেখা যাবে যে, এ লুকে ধা ধাপে মত ot 
nl id রড চি es ! ratings spread to othe 
; } and towns. In Delhi-a 
সৃভাষচন্দ্রের আই এন এ-র কার্যকলাপ ॥ এ 
এই. জাতীয়  সতাপূর্ণ বিশ্লেষণে 
স্বাধীনতালাভে কংগ্রেসের অবদানকে 





























6. the 














p cutta, Visakhapatanam 

খতে গিয়ে বিস্ময়ে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামে কোনো other ports joined ‘in 
ছণ যানে : CRE নান yes. And by 25 চাও 
হলের. 5 খাছ সেই fhe entire RIN had joi 
তাঁর শিল্পজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ কথাটাই কল্লোলের নাবিকটি নাটকের the movement. 


পোড়াতে দর্শকদের কাছে ‘নিবেদন In the afternoon of 
নে February, at the call of th 


‘Communist party of India, 
hartal in solidarity with 1 














striking naval. ratings 


করাও তারাই উদন্দেশ্যপ্রণোদিত.হয়ে এ সব declared” in. Bombay, 
(democratic masses ol 
















ররর 






মাথা ঘামান কারণেই নানা ধরণের অপপ্রচার সত্বেও ২ 
নয়। দেশের প্রতি অভিনয় রাত্রে কল্লোল ফুল হাউস Muslim Leag 
তালাভে এই সব আন্দোলনের পাচ্ছে। threugh the 
কার অরদানকে মিথ্যা প্রচারের যে কাহিনীর ওপর কল্লোল রচিত (7৪৪০5 410-413) 
রা ইতিহাসের পাতা থেকেও মুছে তার পেছনে যে এঁতহাসিক সত্য আছে ছে 
যাহ ৷ তার প্রমাণস্বরূপ adem ০£ কাঁহনীর বিবরণ পাওয়া যাবে এই সর 
বাধীনতার সংগ্রামে কংগ্রেসের 90160689 of U. S. 5. R. থেকে তদানীন্তন পাত্রকায় ঃ 
ঠ প্রকাশিত 4 Contemporary His- (৯) Strike. The story al 
tory of India (Edited by ছা. ঘি the strike in the Indian Navy 
Balabashevich and - A.-M. Bombay 1946, pages 13 & 


Dvako+) বইটি থেকে কিছুটা ভুলে. (২) Bombay Cironicle, 
দাচ্ছি ও i9th February 1946. (ga 


5৭ 

















চলচ্চিত্রে ঠা্তা লড়ার্থ 


সংবাদপন্ধে প্রকাশিত একটি সংবাদ {বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। 
ডোঁভড লীন পরিচালিত ‘ডাঃ জিভাগো'র ছাড়পত্রের ব্যাপারে নাকি ভারতস্থ 
সোভিয়েত দূতাবাস আপত্তি জানাচ্ছিল। এ কারণে ছাঁবাঁট এতাঁদন ভারতে 
প্রদর্শনের ছাড়পত্র পায় নি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ সোভিয়েত 
১ Ras জি ১878 
কারণেই বইটিকে তাড়াতাঁড় চলচ্চি রূপ দিয়েছে। ভারতের সেল্সার বোড' 
উভয়সংকটে পড়োছল। সোভিয়েতের বির্দ্ধতা এবং আমোরকার তাগাদা 
এই দুয়ের কোনটা প্রক্ষা করবে? অবশেষে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় শেষ সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে ‘ডাঃ িভাগো'কে ছাড়পত্র দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।. একটি 
চলাচ্চর নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে--এ যাত্রায় আমোরকা জয়লাভ করল।. ইতিপূর্বে 
আর একটি ছবি ‘ফ্রম রাশিয়া উইথ. লাভ'-এর ব্যাপারেও সোভিয়েত দূত আপত্তি 
তুলেছিলেন, এবং সেই আপত্তির জন্য ছবির নাম. পাঁরবর্তন হয়োঁছল “ফ্রম ০০৭ 
মিড ১ বাড বৃ দা সাত রনির ভিন ফট 

|| 


এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ে সোভিয়েতের পরাজয়ের সঙ্গে টাকার মূল্যমান হাসের 


পারত না। ডলারের শাল্তিকে 'গিয়ে_রুবলকে আপাতত অসন্তুষ্ট 
করতে হয়েছে। ভলারির উন বাপি করতে ব্যাক ছবির তত 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমি মন্তব্য করেছিলাম। যা সম্ভাবনা 
মনে করেছিলাম তা সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে আরও 
একটি সংবাদ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, টাকার মূল্য হাসের সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েকটি মাঁক্কন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ও ভারতস্থ মার্কন ছবির পাঁরবশক 
প্রাতষ্ঠান_মার্কন ছবি আমদানশীর কোটা বৃদ্ধির দাবি করেছে। সুতরাং আমরা 
যা আশহ্কা করেছিলাম তা যে অমূলক নয় এতে তা প্রমাণিত হচ্ছে। হয়ত 
শশঘই দেখা যাবে মার্কিন ছবির কোটা বদ্ধি হয়েছে। সোঁভয়েত ও পূর্ব 
ইউরোপীয় দেশের ছবির জন্য কেবলমাত্র ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বার খোলা 
থাকবে, তার বইরে নয়। করণ আমোঁরকানরা এদেশে সাংকৃতিক জগতে 
আধিপত্যের প্রয়োজন অনূভব করছে। সংস্কৃতিতে প্রভাব সৃষ্টি করতে না 
মন রাজাতুক বি সম্ভব নয়। তারই ফলে মান ছবির 
প্রভাবে ভরতে টুইস্ট, বিটল, নাইট ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। 
বাদ! শান্তর পোয়াবারো । 
টু সম্প্রাত যে মন ছবিগুলি কলকাতায় মুন্ডি লাভ করেছে তার মধ্যে 
ছবিতে সোভিয়েতের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ পেয়েছে, মাঁকন ছবিতে 
আজকাল আনন্দ উপাদানের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারের মাত্রা বাড়ছে। যেমন 
উমরা টাকার মূলামান হাস করতে বাধা হয়েছ, তেমনি নিরপেক্ষ বলে নিজেদের 
জাহির করেও মার্কন প্রচারমূলক ছবির অবাধ ক্ষেত্র করে দিতে কৃশ্ঠিত হচ্ছি 
না। পিন Lot dnc lit Pllc nt shal ht rac nse 
বাড়াবাড় থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমাজতাত্রক  চেতনাসম্পন্ন 
সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি আপত্তি জানাতে পারত। কত হার এ 
প্রভাববৃদ্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: কছুঁ্দনের মধ্যে ভারতীয় ছবিতে ও সমাজ- 
জীবনে এর অনাকা্কিত প্রাতক্লিয়া দেখা যাবে। চিত্ৰ 


আমাদের জাতাঁয় ও সংস্কৃতিক দিক থেকে শুভ হবে না। 


২৪৮ 


ছান্ররাজনশীততে অংশ গ্রহণ এবং ওটেন : 
সাহেবের উক্তির প্রাতবাদ ও সংগ্রাম | 








(ইতাল?), পিয়েরে ব্রাউনবার্গার (ক্রাল্স)। 
বিভিন্ন দেশের চিত্র পাঁরচালকরা উৎসবে 
উপস্থিত থাকছেন। 
দর্শক সম্মেলনের তারিখ পাঁরবর্তন 
“বাঙাল! চলচ্চিত্র ও না্াদর্শক সম্মেলন”- 
এর সাধারণ সম্পাদকের গুরুতর অসুস্থতার 
জন্য ২৩শে ও ২৪শে জুন-এর পরিবর্তে 
২৩শে ও ২৪শে জুলাই '৬৬ অনুষ্ঠিত হবে। 





অনুষ্ঠান পালন করেন ১২ই ও ১৩ই জুন 
বালণগঞ্জ শিক্ষা সদনে। 

প্রথম 'দনের অন্ষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
শ্ৰীগোপাল দাসগৃপ্ত। স্বৰ্গত গায়কের ছাত্র- 
ছান্রীবৃন্দ তাঁর প্রিয় গানগ্যাল পারবেশন 
করেন। এই শিল্পিগোণ্ঠাঁর সভ্যারা এই দিন 
মণ্তস্থ করেন রবীন্দ্রনাথের ‘শেষ রক্ষা’ নাটক। 
সংগীত শিল্পীদের এই অভিনয় অতাল্ত 
প্রাণবন্ত হয়েছিল। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ 
করেন খনা দাসগুপ্ত, গীতা ভট্টাচার্য, ইন্দুনিভা 
রায়, রুণা, উমা দাস, ইন্দুরেখা রায়চট্রো- 
পাধ্যায়, কল্পনা মজুমদার, শেফালণী ভাদুড়গ, 
জয়শ্রী গৃহ ও শুক্লা রায়চৌধুরী । শুক্লা 
রায়চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয় সকলকে মৃদ্ধ 
করে। 


দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত রবান্দ্ 
সংগীত শিল্পী শ্রীসুনীলকুমার রায়কে 
সম্বর্ধনা জানানো হয়। এইদিনকার অনুষ্ঠানের 
সভাপতি শ্রীসৌমোল্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরায়ের 
সনিষ্ঠ সংগীত সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
বলেন, যে মহত্তর উদ্দেশ্যে অরূপ শিজ্পি- 
গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা তা যেন পূর্ণতা পায়, 
সংস্কৃতি-অনুরাগণীদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় । 
এইদিনকার অনুষ্ঠানে পাঁরবেশিত 
বাল্মীকি প্রাতভা, নূত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ 
করেন নরেশ কুমার, রামগোপাল, পরেশ দাস, 
স্মতিরঞ্জন. পিন্মকা রায়, দেবতোষ চকুবতঁ 


ও বট; পাল। সংগীতে অংশগ্রহণকারশদের 
মধ্যে ছিলেন, - রঞ্জিং সেন, শ্যমল মুখো* 
পাধ্যায়, চিন্তাপ্রয় মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা 
ঘোষ, রুণা মাঁতলাল, মীনক্ষী ভৌমিক 
প্রভৃতি। অন্ষ্ঠানের অন্যান্য শিল্পীরা হলেন 
ডালিয়া মুখাজঁ রত্না চক্রবতঁ, ছন্দা, শিবানী, 
স্দামতা গাঙ্গুলী প্রভাত 

সমগ্র অনুষ্ঠানের পাঁরচালক এবং অরুণ 
'শাজ্পগোষ্ঠীর সম্পাদক হিমঘ! রায়চৌধুরণ 
জানান, শিল্পীদের নিয়ে সংগশতের বাবসা- 
দারেরা আজ যে ছিনামিন খেলছে, তার 
বিরুদ্ধে সকল শিল্পীরই আজ সজাগ হওয়া 
দরকার। গিরাঁন চক্তবতাঁর অকাল প্রয়াণ 
'শিল্পী-্জীবনের আর একটা অসহায় দিকের 
ছবি তুলে ধরেছে সকলের সামনে । এই শিল্পি 
গোষ্ঠীর তরফ থেকে তিনি ঘোষণা করেন, 
স্বর্গত চক্ষবতাঁর একমাত্র শিশকন্যাটির 
বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার বায়ভার বহন 
করবেন এ'রা। প্রয়োজনে দুঃস্থ শিল্পীদের 


পাশে দাঁড়ানো অরুপের অন্যতম কার্যধারা হবে 
বলে তিনি জানান। / 


ঝঙ্কার মিউজিক সার্কল 
ঝজ্কার মিউজিক সাক্ল সঙ্গীতরসিক* 
দের কাছে পাঁরচিত। সঙ্গীত প্রাতষ্ঠানটি 
গত ১৮ বছর যাবৎ ভারতীয় ক্লাসক্যাল 
সঙ্গীতের সমজদারদের মিলিত করে আসছে, 
এবং নিয়মিত সঙ্গত আসর সংগঠিত করছে॥ 
এই সংগঠনের উদ্যোগে প্রতি মাসে একটি করে 
সঙ্গীত আসর হয় এবং তাতে সারা ভারতের 
গুণী শল্পীরা কন্ঠ ও যল্সঙ্গীত পার 
বেশন করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের উদীয়মান 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিজ্পীদের সাথে পাঁরচিত 
হবার যথার্থ স্থান এই সঙ্গীত আসর। প্রতি 
বছর এই সাকলের বার্ষিক আধবেশন আরো 
আকর্ষণীয়। 

৯লা জুলাই থেকে এ'রা নতুন সদস্য 
গ্রহণ করবেন। সাধারণ সদস্যরা মাসিক 
আসরের জন্য দুটি করে কার্ড পান এবং 
বার্ক সভায় ভোট দানের ও কার্যকরী 
কমিটির সদস্য হবার আঁধকারী। ফেকাল্টি 
সদস্য ও ছাত্র সদস্যরা একটি করে কার্ড 
পাওয়ার অধিকারী । চাঁদার হারঃ সাধারণ 
সদস্য মাসিক চার টাকা, ভার্ত ফি ১০ টাকা, 
ফেকাল্টি সদস্য ত্রৈমাসিক ৭॥০ টাকা, ভর্তি 
ফি ৩ টাকা; ছাত্র সদস্য ত্ৰৈমাসিক ৩ টাকা এবং 
ভর্তি ফি ২ টাকা। ফাইন আটনস একাডেমি 
হলে ঝঙ্কার মিউজিক »্সার্কলের কার্যালয়ে 
প্রাত সোমবার সন্ধ্যা ৭--৯টায় ভর্তির ফ্রম 
পাওয়া যাবে॥ 








আছে। বড় টিমকে নাকাল করতে তারা 
ওস্তাদ । এদিনের খেলায় তার ব্যাতক্রম 
হয় নি। ‘বিশেষ করে রক্ষণভাগের খেলার 
এ যোগ্য পূরস্কার। সকল খেলোয়াড়ই এক 


সন এক প্রাণ হয়ে গোলের পতনকে রক্ষা 
করেছে। এরয়ান্সের এই এঁকাবদ্ধ প্রাত- 
রোধের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করতে হয়। 
পক্ষান্তরে ইস্টবেঞ্গল দলের পুরোভাগের 
খেলোয়াড়দের নিদারুণ ব্যর্থতা সমর্থকদের 


সাপ্তাহিক বসমতণ 


হতাশ করেছে। এই পয়েন্ট হারানোর ফলে -. 
মোহনবাগান ও ইস্টবেঞ্গোলের অবস্থা আবার 
সমপর্যায়ে এসে দাঁড়াল। লীগের এই পর্যায়ে 
আরও অনেক অপ্রত্যাশিত ফলাফল ঘটবার 
সম্ভাবনা রয়েছে॥ 


ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় টেস্ট 


ক্রিকেট দুনিয়ায় আজকের মানুষ 
গারাফ্ড সোবার্ঁস। ক্রিকেটের কলোসাস॥ 
্রযাডম্যানের পর ক্রিকেট-প্রাতভার এমন 
হীরকদ্যতি বিস্ময়কর। ব্যাট, বল, ফিল্ডিং 
সমস্তই অতুলনীয়। প্রথম টেস্টে ইংলশ্ডের 
দর্শকদের উপহার দিয়েছেন মনোরম একটি 
সেন্তুরী ৯১৬৯ রানের। ২য় টেস্টে দিলেন 
অপরাজিত ১৬৩ রানের একটি মালকা। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ডেভিড হলফোর্ডের 
প্রথম শতরান ২য় টেস্টের আর একটি প্রতিভার 
উন্মেষ। দলপাঁত সোবার্সের স্নেহচ্ছায়ায় 
যেন এর 'বিকাশ। 

ইংলণ্ড দলের মিলবার্ন শেষ দিনে 
দৃঢ়তার পাঁরচয় দিয়ে প্রথম টেস্টে সেণ্চুরীর 
অমূল্য সম্মান অর্জন করেছেন। প্রবীণ 


খেলোয়াড় গ্রেভনীর মনে পরম তৃপ্ত। নর্বা- 
চকরা তাঁকে নির্বাচন করে দুঃসাহসের পারিচয় 
তিন তাঁর ক্ষায়ফু শান্তর 


দিয়েছিলেন। 


সবটুকু নিংড়ে সৃষ্টি করলেন সৌন্দর্যের 
শতদল-_মাতত ৪টি পাপাঁড়র জন্যে তা রয়ে 
গেল অসমাপ্ত। ৯৬ রানে আউট হয়ে গ্রেভনী 
প্রমাণ করলেন এখনও তাঁর কিছু দেবার 
আছে। শুধু কি তাই, ২য় ইনিংসের খেলায় 
৩০ রানে নট আউট থেকে মিলবার্ন-এর 
কাঁধে হাত 'দয়ে তানি প্যাভিলিয়নে 'ফিরলেন। 
নবীন ও প্রবীণের মিলনে ইংলশ্ডের ক্রিকেট 
আজ নতুন শান্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
প্রশ্ন হচ্ছে এ কি হঠাৎ আলোর ঝলকানি 
না এর দীস্ত কিছুদিন চলবে। এই সঙ্গে 
ডি আঁলাভিয়েরার প্রশংসা না করে পারা যায় 
না। দুর্ভাগবশত তিন একটি 1বশেষ 
অবস্থায় রান-অউট না হলে তাঁর কাছ থেকে 
উ'চৃ দরের ব্যাটিং-এর পাঁরপূর্ণ পারিচয় 
পাওয়া যেত। ২য় টেস্টে হিগস্‌ ৮টি উইকেট 
দখল করে শ্রেষ্ঠ বোলারের পুরস্কার লাভ 
করেছেন। ২য় টেস্ট ড্র হবার ফলে-_বাকণ 
রইল আর ৩টি টেস্ট এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
দল ১টি ম্যাচে অগ্রগামী রইল। 

টেস্ট খেলায় আঁধনায়কত্ব একাঁটি ঝাঁকর 
ব্যাপার। অভিন্ঞ ক্যাপটেন মাইক “স্মিথকে 
সরিয়ে দিয়ে ইংলণ্ডের নির্বাচকরা কিন 
কাউড্রেকে সুযোগ দিলেন। যাঁদও ইংলণ্ড 
২য় টেস্টে যথেষ্ট উন্নততর ক্লীড়ানৈপৃণ্য 
দেখিয়েছে__বিশেষ করে প্রথম ইনিংসে তাদের 





ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের “দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে হগসের বল রোহান কানহাই 


বাউণ্ডাঁরতে প্াঠাবায় 


চেষ্টা করলে ইংলগ্ডের অধিনায়ক কাউড্রে প্রশংসনীয়ভাবে বলটি প্রতিহত করছেন। 








জয়দঈপ মুখাজ+ 


যোগদানকারী দলের সংখ্যা ছাঁটাই করবেন। 
দলের সংখ্যা হবে তেইশ জন এবং কোচ ও 
পারচালকদের সংখ্যা হবে সাতজন। টাকার 
মান কমে যাওয়ায় বৈদেশিক মৃদ্রাও কমে যাবে। 
পৃতরাং পূর্বে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন_- 
1কন্তু এই ব্যয় সত্কোর্চের ফলে পরিতান্ত হলেন, 
তাঁদের মনে হতাশার স্টার হবে। অর্থের 
মান পাঁরবর্তনের আগে প'য়তাল্লিশ জন দল- 
ভুক্ত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দলে যাঁরা 
টিকলেন, তাঁরা আগামী বিশে জুলাই 
দিল্লীতে সমবেত হবেন এবং ছাব্বিশে 
কংসটনের পথে রওনা হবেন। চৌঠা আগস্ট 
থেকে 1কংসটন শহরে এই প্রতিযোগিতা সবর 
ছবে। 


* * - 
লন্ডন শহরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক 
সারাহ 
সম্পাঁদকা_ জয়ন্ত সেন 


পক্ষে ১৬৬, বাপনাবহারণ 
বসহমতা প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গৃহমজুমদার 


ধসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর 


স্পোর্টস প্রাতযোগিতায় রাশয়ান দল ইংরেজ- 
দের পরাজিত করেছে। পুরুষ বিভাগে 
রাশিয়া পয়েন্ট লাভ করেছে ১৩৪ এবং 
মহলা ‘বিভাগে ৭১। পূর্ষ বিভাগে 
বৃটেন পেয়েছে ৮৭ পয়েন্ট এবং মাঁহলা 
বিভাগে ৫৩ পয়েন্ট। পয়েন্টের অনুপাতে 
বৃটেনের মাহলারা পুরুষদের চেয়ে ভাল ফল 
দেখিয়েছেন। 


বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপেশাদারী টেনিস 
প্রাতষঘোগিতা 


বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপেশাদার টেনিস, প্রাতি- 
যোঁগতা উইম্বলডেনের খেলা গত ২০শে জুন 
হতে সুর্‌ হয়েছে। শকুবার ২৪শে জুন 
অবধি খেলার যা অবস্থা তাতে ভারতীয় 


২৫৬ 


বলেছেন যে, প্রেমাজং টেনিসের উন্নত ছলা- 
কলা দৌখয়ে যেভাবে হার স্বীকার করেছেন 
তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। জয়দীপের খেলা 
সম্বন্ধে আখতার আলি বলেন যে, নিজের 
ওপর পাঁরপূর্ণ আস্থা রেখে জয়দীপ যেভাবে 
খেলে চলেছেন, তাতে আশা করা যায়, তিনি 
এই প্রাতযোগতায় ভালই ফল প্রদর্শন 
করবেন। 

এ পর্যন্ত খেলার ফলাফল যা দাঁড়য়েছে 
তাতে বাছাই তালিকায় ৩নং খেলোয়াড় ফ্রেড 
স্টোলের পরাজয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। গত 
তিন বছরের রানার্সআপ স্টোলে বব 
িউটের নিকট পরাজিত হন। উইম্বলডেন 
টোনসে একটা ম্যাচে সর্বাধিক গেমের দিক 
দিয়ে একটা নয়া রেকর্ড প্রাতষ্ঠিত হয়। 
ডাবলসের খেলায় ষুগোশ্লাভয়ার এন পিলি 
ও আমোরকার জি স্কট বনাম ডেনমাকের 
জট সি িচে ও টি উলারচের খেলায় 
৯৮টি গেমে খেলার ফয়সালা ঘটে। প্রথমোস্ত 
জুটি শেষ পর্যন্ত ১৯-২১, ১২-১০, ৬-৪, 
৪-৬ ও ৯-৭ সেটে জয়লাভ করেন॥ হাতি 
পূর্বে ১৯৫০ সালে আমোরকার বি পো 
ও ট ট্রাবার্ট অস্ট্রেলিয়ার কে ম্যাকগ্রেগর খ্‌ 
এফ সেজম্যানকে ৯৪টি গেম খেলার পঞ%জ 
পরাজিত করেন। 


উইম্বলডেন টোনস প্রাতযোগতা পরি 
চালনা করার জন্য আম্পায়ার ও লাইল্পম্যান 
সমেত যে মোট ১৬০ জন বান্জতকে মনোনীত 
করা হয়েছে, তার মধ্যে একজন ভারতীয় 
রয়েছেন। তান হলেন শ্রী এ কে পণ্ডিত। 
চৌত্ৰিশ বছর বয়স্ক এই ব্যান্তটি ১নং কোর্টে 
{জি আর সটওয়েল বনাম জি সি 'রচের 





Sah," 7" 
সিকি ee 








বিষয় ন্ষ্টো 
সম্প কয় ৪ us a? রর ন্‌ fa Ds ২৫৯ 
আজকের মান; i Y ॥ ৃ রঃ ২৬০, 
ভারতদর্শন ? uu io 5 Fa 3 i ২৬ 
আন্তর্জাতিক ৮ হি a i; ia ১২৬৪৫ 
চ্বাদোঁদ, তাক রবাল্দ্রলাখ & - অশোক সেন নর a ২৬৮ 
গ্রন্থমেলা »- জয়ন্তী সেন রা নি A ২৭২ 





কাঁলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র- প্রাসদ্ধ আইনাবদ 
ইঃসনংকুমার ব্রায়চৌধুরণ প্রণাত 


হিন্দুন্ম পরিচয় 


ম্বতীয় সংস্করণ_ মূল্য দেড় টাকা 


বাংলার বিদ্যালয়ণযীলতে 'হন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত 
হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যন্তিগত, পাঁরবারক ও সামাজিক 
জীবনের ভাত নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া 
আমাদের গৃহসমাজ ধংস করিয়াছে য়ুনান! সভ্যতা । বাংলার 
অন্যতম শ্রেম্ট হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি 
করকমলে যে পাব নৈবেদ্য তুলিয়া ধারয়াছেন, তাহাতে জাতি 
কৃতাৰ্থ হইয়াছে: 

প্রাত বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। 

কয়েকাট বিশিষ্ট অভিমত-_ 
{বিহারের প্রান্তন প্রদেশপাল শ্্রীমাধব শ্রীহার ইনি 'লীখয়াছেন-_ 

“চমৎকার বই। খাঁষদের প্রচারিত হন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
স্পষ্ট ধাবণা হবে বইখানি . পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও 
কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা 
পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে ।” 

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা পপ্রবাসী'র আভমত-- 

“স্বধমেরি মূল ও সার কথার সঙ্গে পাঁরচিত না হওয়ায় 
সন্তান-সন্ততিগণ কলমে বিদ্রান্ত ও আদর্শভ্ম্ট হইয়া উঠে। 
ইহার ফল ইদানীং আগরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ কারতোঁছ। 
এ সময এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।” 





1কশনোর-সাহিভ্যের আঁভনধ জাকর্ঘণ 


হেমেন রায়ের গ্রস্থাবতী 


শ্রীহেমেন্দ্রকুসার রায় প্রণীত 


যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহন'গুলৈ পাণ্ড করিয়া বাংলার কণোয়- 
দকশোধনরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা 
বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রকুসার রায়ের 
শ্ৰেষ্ঠ রচনাগ্ঁজ চয়ন করিয়া এই গ্রল্থাবলণ প্রকাশ কারিলাম। 
-গ্রহ্থাবলীতভে আছে-- 
১। যকের ধন, ২ প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩! রহস্যের আলোছানা, 
8! ক্ষযাদরামের কীর্তত &1 যেসা দেওগে তেসা পাওগে, 
৬1! বুড়োর খামখেয়ালশ, ৭! গোয়েন্দা কাছিনীর সঞ্চয়ন_ 
চাবি ও খিল, একরাত্ত মাঁট, চোরাই বাঁড়, ছেলেবেলার 
একদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮। ভৌতিক কাহনীী অণয়ন- এক 
রাতের ইতিহাস, কতকাল সাবাঁথ, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা 
৯। নতুন বাংলার প্রথম কাব, ১০। জগন্নাথদেবের গুপ্তকথা, 
১১। হালউডের টাকার পাহাড়। 
শল্য তিন টাকা। 





বসুমতট প্রাইভেট িলামটেডঃ ১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঞ্গুলৰ স্ট্রীট, কজি-১২ ৪ 

















ধবষ ক | শক্য 
মাশার পীড়ন (অনুবাদ... - হাঁরপ্রসন্ন চক্রবর্তী se ঠা সৎ. ২৭৩ 
গমন্রেনের সাপ্তাহিক রি a রর ন ডি রি র্‌ ২৭৬. 
জদে্রীলিয়া থেকে লিখছি ৪ -- স্রেশচন্দ্র সাহা জ পর ২৭১. 
দুর্ঘটনার পরে গেপ) - ) = নীরদ ভট্টাচার্য 5 3 ২৮২: 
ৰকগদশন ss চারার রি টি ১৮২৮৫ 
গ্রামরাংলার কথা Hi --. পারুল, ভট্রাচায়ং 4 টু ২৮ 
আগ্নযুগের একটি অধ্যায়, ত - অনন্ত সিংহ ৰে রি 2 ২১ 
স্মবর্ণলতা (ধাব্াবাহক উপন্যাস) ... -- আশাপূর্ণা দেবী 2 ২৯ 
বিপ্লব প্রচেচ্টার.এরুটি বিদ্ম্ত অধ্যায় -_ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **। রঃ ্ ৩০২ 
আমরা, এখন: কোঁবত্া). রঃ --- ব্রবীন আদর = ডৰ ৩০৭ 
দুরশা, (কবিতা) ৮৮1 শা সন্আষকুমার অধিকারী ০ রি ৩০৭ 
অঙ্গন6--ওদেশে: এবং এদেশে ৯০, -- লাল জি Fe ৩০৮ 
শাঠকমন রিং he রঃ 20 ৫ ‘0১০ 
প্রৎ্গজগণ ec রঃ 825 ৯০ ৬ঞএ hee aa ৩১১ 
খেলাধ্‌লো- . ত 7 শ্ৰীঅমিত্ভ রর ৫ 2 ৩১৭ 

ডক্টর পণ্টানন, ঘ্লোষাল এম, এন, প্রীত . _ উপন্যাস-সাম্রাজ্যের সর্বজনপ্রমোদন-অমর- 


আমার খা মেয়ের 


। বহস্য হোমাণ্ডের। স্বর্ণখানি )। 
্স্তনদীর ধারা 'অপরাধ বিজ্ঞান, ও “বখ্যাত 'বিচার 
'কাণহনী" নামক পুগ্রিদ্ধ গ্রন্থগলর লেখকের, সতাঘটনামূলক 
' বিভিন্ন ও বাচনত নারী-চরিত্রের' রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ 
ব্রপদান,। মেয়েদের, মন। আর. মতি, স্বষং দেবা, ন, জানন্তি,! 
'আভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের, রচনার বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশের 


নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সস্পড্ট - 


রত্রমুকুট)_ সেই 
কাতি উপন্যাপক_লবপ্রাতনঠ,নাট্যকার- শক্তিমান রস-শিল্পণ 
'ভারতাঁ' সম্পাদক শ্রীযন্ত সৌরান্দ্রমোহন' মুখোপাধ্যায়ের 


গৌরী প্রস্থারণী 
€ম ভাগে £-বাদলা, মমতা, নির্ঝর, অতঃপর, পরদেশখ 
সূরা, যবনিকাল অন্তরালে, লেখার; গলদ, পারিবারিক উপন্যাস; 


প্রগতি; অনাগত- যুগ; 
সমালোচনা; সম্পাদকেব্র' দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে; মোট.ন 


প্রীতিভাত হয়েছে, পড়তে, পড়তে বই শেষ না' করে: ওঠা বায়: কাশ্মীর; এক- যাত্রায়, কুলকাঁটা; দ্ঃখীরাম, পান-সুপারিণ। | 


না॥ বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধ্বালা উদ্বেগ; ও) আনিঃচরতা,- 
উপন্যাসের, চেয়েও. সুখপঠ্যি॥ 
মূল্য চার চাকা 





নাইরে, অহন সতের 


মাইকেল প্রস্থাবনী 


প্রথম ভাগ" £_ মেঘনাদবধ কাব্য: বীরাঙ্শনা' কাব্য, পল্মাবত?' 


মানু" ১॥০ টাকায়? 





ছঃ মতিলাল, দশে. প্রগতি, 


মতিন ্্থাব্নী 


গুল দুই টাকা 
ইহাতে আছে-_ 


নাটক, বুড়ো শাঁলকের, ঘাড়ে রো একেই' কি বলে. 


সভ্যতা? _তন: ট্রকা)।' 
LEE নাটরু, শমিষ্ঠা, নাক 


-সম্ভব কাব্য, ব্রক্রাত্গনা কাবা. চতুদ্শশপদী 
কবি দিনার মারা হেকটত বধ. 
_দৃই. টাকা । 


51" চলার পঞ্ে: (উপন্যাস 

হ'।: মনীষা (উপন্যাস ), 

৩1! বিদদুর্ধীশখা (১১. খানি গলপ: সর্মা চ্ট) 
সরা: দীপশিখা। (করিতা সঙ্কলন”” 

&।; চার্বাক' (নটরু),. 





বসল? প্রাইভেট লিদিটেড, 


5৬৬. বাপুনাবরিহারা। গাংগুল! স্ট্রীট. কাল:5 ২: 


আদর্শ এডসটোরয়াল, আদর্শ" &. 











৭১ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা-সূল্য ২৫ পয়সা 
বৃহস্পীতিব র, ২২শে আধাঢ়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 





বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পত্রিকা - 


Price : 25 Paise 
Thursday, ৭৮) July, 1966 





শিক্কা কমিশনের রিপোর্ট 
হবে এক মাইলের মধ্যে এবং উচ্চ প্রাথামক .. 
প্রাথমিক . 


. একুশ মাসব্যাপী অনুসন্ধানের পব কেন্দ্রীষ 
[শক্ষামন্ত্রণ শ্রীচাগল র আগ্রহে ও ডঃ ভি এস 
কোঠাবীব নেতৃত্বে শিক্ষা কামশন কর্তৃক যে" 
[রি-স 6 পেশ করা হযেছে তা -যুগ্রান্তকারী 
বললেও খ্দুব বেশ বলা হয না! এই” 
ববপোর্ট' এ্রতহাসিক দাললের মতোই, সূল্য- 
মান্‌। (এখনও পর্যন্ত আমরা রিপোর্টের 
ক্কাঠামোঢই দেখোঁছ, সমগ্র রিপে'টর আমাদের 
চস্তগত হয নি।) তব; ভয় হর, পাছে এই 
গিপো্টও ইতোপূর্বে প্রকাশিত শিক্ষাসংক্ান্ত 
অন্যান্য রিপোর্টের মতো ইতিহ্‌সের - কচ্তু 


4 হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট: কার্যকর করার : 


জন্যে -যাঁর আন্তাঁবকতা । সববাধক-__তাঁনই 
অর্থাৎ, শ্রীচাগলা বলেছেন,_আি 'চাই না ষে 
এই রিপোর্ট ইতিহাসের অংশরূপে মহাফেজ- 
' খানায় ফাইলবন্দশ হয়। 

শিক্ষার প্রসাব, প্দনীবন্যাস, সংস্কার 
. এবং উন্নয়ন সম্পর্কে এমন ' পুঙ্খানুপুঞ্ধ 
রপোর্ট এর আগে প্রকাশিত হয়েছে 
বলে মনে হয় না। সৃতবাং কমিশনের জন্য 
ধ্যাত যোল লক্ষ টাকা জলে যাবে না, যাঁদ 
সরকার 'রিপোর্টাট সত্য সত্যই কাজে লাগাতে, 
পারেন। অবশ্য কাজে লাগানোটাও অত সহজ 
ব্যাপাব নয়। যে পরিমাণ অর্থ হলে সমগ্র 
রিপোর্ট কাজে লাগানো যায়, তা কোথা থেকে 
আসবে_ এ প্রশ্ন উঠতে পারে।' শিক্ষা কাঁমশন 
আগামী কুড়ি বছবে দেশ. থেকে নিরক্ষরতা, 
দূর করার- সুপারিশ , করেছেন - শিক্ষা- 
কাঁশনের অন্যান্য - সৃপারিশও, চমকপ্রদ । 
যেমন, ভরতের স্বর একই, ধরণের শিক্ষা 
ব্যকুথা চাল; কবতে হবে; বেসরকারখ, সরকার 
স্থানীয় সংস্থাসমূহের কর্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়-' 
গুলির শিক্ষকদের বেতন আঁভন্ন করতে হবে; 
সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের বোশি বেতন -দিতে 
হবে; চলতি পাঠাসূচী ও. পরাক্ষা পদ্ধতির, 
আমূল সংস্কাব করতে হবে;, চতুর্থ বোজ্নার 
মধ্যে বিনা বেতনে প্রাথামিফ শিক্ষা ও লক্ষ্য 
থাকবে সব শিক্ষাই বনা ‘ বেতনে হবে? 
প্রাথমিক ' বিদ্যালয়গুলি” ছাদের; বাড়ি "থেকে 
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{বিদ্যালয় হবে তিন মাইলের মধ্যে। 
পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ জোর 
দেওযা দরকার। বিদ্যালয়ে ' বুক-ব্যাংক 
গঠনের প্রশ্নোজনীয়তা, সব ্কুলের রোজস্রী- 
করণ, স্কুল থেকেই ইংবোছ্ শিক্ষা, এীচ্ছক 
হিন্দী শিক্ষা এবং .প্রাতাট ধাপে শিক্ষা কি 
রস হবে-সে, সব সম্পর্কে -- পুঙ্ধান্পৃত্খ 
সপাবিশ শিক্ষা কমিশন করেছেন। 
শিক্ষা কমিশনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
সম্পর্কে মত.মত বিশেষভাবে ', অন্ধাবনীয়। 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় _স্থাপন, ব্াত্মূলক শিক্ষা, 
কলেজে শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ 
সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সুপাবিশ করেছেন 
যা মৌলক এবং দেশের সামাগ্রক -উন্নাত্র 
জন্য অবশ্যই গৃহীত হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই প্রস্তাব 
কার্ষকর করার জন্যে দরকার যথেষ্ট শিক্ষক। 


+ একাদশ শ্রেণীর স্কুলের অভিজ্ঞতা থেকে বলা 


যেতে পাবে যে, একমাত্র অল্প বেতনেব 'জন্য 
সেখানে উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ কবা অসম্ভব 
হব। বলা বাহুল্য, একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর 
পাঠ্যাববষের সঙ্গো কলেজে পঠিতব্য বিষয়ের 
পার্থক্য খুব বেশি, না - হলেও" বেতনের 
পার্থ ক্যটুকু সতর্কতার সঙ্গে বজায় রাথা হয়। 
যা হোক কমিশনের; রিপোর্টে. স্নাতকোত্তর. 
যোগ্যতাসম্পন্ন, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের 
বেতন জুনিয়র স্কেলের লেকচারারদের 'সমান 
করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবু অন্যান্য 
দিক দিয়ে বিচার কবলে" পার্থক্যও” কম নেই 15 
যেমন শিক্ষণ-প্রাপ্ত 'না হওয়া পর্যচল্ভ তাদের: 
বেতন বৃদ্ধির -কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ- 
সম্পকে যে. অন্যান্য: পার্থক্য তা , 'ব্দ্যারত, 
করার জুপারিশ, কই? , ুতরাং দ্বাদশ 
শ্রেণাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করার আসে সব দিক 
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পুরুষের- একাবন্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করা 
হয়েছে বড় বড় সংস্থার মালিকরা দাষা 
বিক্রির নহল রানার রান 
কবার অন্য। ্ 

রা টি বাঁধবে 
কে'?..অর্থ ছাড়া কোনো কিছু করা বখন 
অসম্ভব--তখন সরকার সিদ্ধান্ত দিন তাবখ 
দেওয়া সত্বেও ঠিক সময়ে জানা যাবে কিন 
বলা মুস্কিল। আর জানা গেলেও হয়তো 
{রপোর্ট তখন মহাফেন্জখানায় বদ্দিত দশা 
লাভ করবে। এই দশায় অর্থাভাব দূর কবতে 
রবীন্দ্রনাথই স্মরপীষ। তান বলেছেন, 
শশক্ষাকর চাই বই কি, নইলে খরচ জ্রোগাবে 
{কসে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের বন্য যে কব, 
কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না। 
{সান .সার্ভস আছে, 'মাঁলটারি লাঁভ'স 
আছে, গরভর্নর-ভাইসরয় ও তাদের সদসাবরগ 
আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত 
দেবার জো নেই। "তাঁরা ক ওই চাষীদের 
অন্বের 'ভার্গ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন 
নিয়ে অবশেষে দেশে গয়ে ভোগ করেন না। 
পাটকলের, যে-সব বড় বড় বিলাতী মহাজন 
পাটের চাষীর রক্ত. দিয়ে মোটা মুনাফার স্টি 
করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের 
শিক্ষা, দেবার জন্যে তাদের কোনো দাধিত্ই 
নেই ?£ ইত্যাদি। -রবীন্দ্ুনাথ ঘখন লিখে- 
ছিলেন, তখন ভারতবর্ষ ছল [বদেশশব অধপন। 
স্বাধীন "ভারতে যেখানে শিক্ষাটাই সবচেয়ে 
বেশি দরকার_তখন অর্থের অভাবের কথা 
বলা হবে নিরর্ঘক। আশা কারি সরকার 
রিপোর্ট সম্পর্কে সত্বর সিদ্ধান্ত জ্ঞানাবেন। 
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ভাঁর- পড়ে পাওয়া, ময়, করে-পাওয়া? 
কোকা স্দন্বা যাও গোড়া থেকেই মেধাবণ 
ছা, , দর্শনশাস্ম নিরে পড়তেন তান 
মাদ্রাজেরে আটন- কলেজে । খেলাধ্‌লায়ওঁ 
হি As |  টীমের সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে বিপক্ষ 
3৭ : | দলকে তিনি কম নাম্তানাবুদ করেছেন? 
আর্ক, দিক থেকে আমাদের দেশের দাড় দিয়েছে বে, কেনো হাঁফ লা, নে রান হা হয 
লাক গরীব, শিক্ষার দিক দিয়ে তারা ওঠে কিংবা গরুতরভাবে অস্যস্থ না হয়ে... খেলোঁছলেন তিনি। " 
|পশ্চরপদ, রাজনৈতিক, দিক থেকে নিজেদের পড়েন বা এ-ধরণের একটা গুরুতর কোন . রত রাত 
অধিকার সম্পর্কে তারা “সচেতন নয়! - তারা কারণ না ঘটে, তবে স্যত্বা রাও-এর কাছ থেকে অসাম, সন্দেহ নেই। প্রাতপক্ষ দলের গোলে, 
- ঝ্ামটেরে সঙ্গে. কিংবা কোন - সরকারী. - মামলা মূলতুবী আদায় করা, যাবে না। - বল গঠানোর জন্য_ তাঁকে পারকজ্পনা করতে * 
পাস সং, মল হে নাড়াতে = সাইন-বিবয়ে তাঁর সপাণিডতাই মানসিক, হয়, বিস্তর জাস্ট দিবে খেলতে হয়।* 
'পারে না, এককভাবে "তো নু, বোঁধিশকি শিক থেকে স্যর, বলাওকে এভুটা শক্তিশালী সেদিন ‘ফুটবল ' মাঠে ফে-সাফল্য ক্হুতা রাও 
য়ে না। এ অবস্থায় আদালতেরই কর্তব্য ; ফরেছে। রি বা আদিম "জন করেছিলেন, আজ ' হাইকৌটে বিচার 
হলো নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণে দাঁড়ানো। (বিন বা ্যপোলেট | | বিভুগেই নয়, প্বাতর আসনে বসেও সমান বা ত্তাঁধক 
ফথাগ্যাল, সুন্বা'বলাও-এর,:. ভারতের সুপ্রীম. ৪ আইনের এমন কোন শাখা নেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ওই জাজমেন্ট-এব ব্যাপারে ! 
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যেদিকে সা, রাও-এর জ্ঞান ও. পাণ্ডিত্য নাগরিকের অধিকার প্রা হা 


উটের নবম যান“ বিচরপাঁত হিসেবে বি পা নয: ৪8 | 
শপধ গ্রহণ, করলেন। !' . জন্যে সধব্নের ৩২ ধারা অন্বারণ সপরম: 

- j চা ফা অনা লা ক কোর্টের উচিত তাঁদের আপণল গ্রহণ করা 
কত আইলা ফলে সো রাও নি তি 2 ৬০225 -75 একথা ভো-আ্টন্া রাও-ই বঙ্গতে- পারেন। 
জনপ্রিয়তা “সাধারণ “লোকের” বিচারক’ “বলে তা, সী কম ০:০২. ০ শাল আইন কলেজ থেকে ল' পাশ 


ধন ও গ্ণতাঁদিক দেশের জনতাব বিটার-: 
পাঁত। পূর্বতন প্রধান বিচারপতি শ্রী. এ. 
ছক সরকারের, মতই: স্মন্যা রাও-এর খ্যাঁতিও 
dissenting judge যা দ্ব্মতা “বিচারক ৷ 
হিসেবে, এবং বি মামলায় তাঁর আলাদী 
লা আইনজাবদের:.মধ্যে, প্রচুর. আগ্রহ ও 
কৌত্‌হলের' সৃষ্টি 'করেছে। এমনে একট 
আদা রায়এ সা যাও বলেছিলেন, বাষ্-- 
পাঁত দেশে জর. অবস্থা ঘোষগ্য করলেও 


ফরার 'পর সুব্বা রাও মাদ্রাজ বার-এ যোগ- 
দান করেন ২৪ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে। 
আইনেব. বিভিন্ন শাখার তাঁর, দখল _ও' 
প্াণ্ডঅ . তাঁকে পুরস্কৃত “করতে ছোঁর' 


জজ ননযুস্ত হলেন 2 তিনি । : অন্মপ্রদেশে- 
হাইকোট' গঠিত হলে: সূন্যা রাও-ই হলেন 
ভাব প্রথম 'প্রধান " বিচারপাঁত। হায়দ্রাবাদে 
অম্ধপ্রদেশ হাইকোর্ট গঠনে সুন্বা রাও-এর 
অবদাল অনস্বীকার্য. যেমন গু"টুরেব হাই 

রি তি কোর্টের সামান্য. - অবস্থা. থেকে তাকে; 
আদালতের আঁধিকার আছে হোবয়াল, কর্পাস-.. ২ ১ ০৯৭৮০ পা ঠা 
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আর "আবেদন"গ্রহন করার' বলাই! বাল্য '-৭ 77:1৮ ২ 731, ৪.০, অন্বাসী তাঁর কাছে যথেষ্ট ধ্রণা। 
পি ডি তির "»। বিল, রড এ 8৪ ০ te ৪ - ন - - i 
ভারতের) আইন _.. জগতে . সুক্বা, রাও-এঁর সা রাও রা পীভোক টিকা. js 
৮.5 তক বৃ রি ৯১৯১১ ০২০] হত, ০২ 5৮ রর ক ১1, oY এ ts ভাইস 

ঘর প্রভূত, চাগল্য বৃষ্টি করেছিল), +॥ £ 7, 11 ,.৮২ ,, 24 চ্ুল্দেলর পদে তিন কিছুকাল কাজ করে” 


এতটা  প্পন্টবাদী করেছে, তোষণ, তিনি! ESTE গাজা কেরন নিবে হনে কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত হলো, . নতুন দিলা 
টা তন দা, তে ক পি ন জি ঘা এ নি ফী দে কর 
বক. এসম্ভাবনাপর্, জুননয়য়দের উৎসাহ. একজন .লক্খপ্রাতি্ঠ এডভোকেট, চুটিয়ে সম্মান পেলেন তনি। ' আর আজ আট বছর 
দেবার ;জন্যে তান প্রস্তুত, : সব: সময়েই, প্র্যাকটিস করে 'গয়েছেন 'তনি।' তাঁর ম্বশূর' পরে সেই স্প্রাম কোটোর;” ভারতের ' প্রধান 
ফিল্ছু- তাই “বলে ':তাঁকে, দিয়ে উকিল; শ্রী, পি ভেশ্কটুৱমন্রাও নাইডু ছিলেন মনা বিচাব্লয়ের, প্রধান 'বিচাবপাঁতব ভি 
ধ্যারিস্টারবা নিজেদের ব্যঞ্জিগত' বিষে আদায় হাইকোর্টের জজ এবং পরে মহাশর হাই- মৰ্যদা! . .. 

রে নেবেন তা 'হবে না: এদেশৈ”বিচার্রে' কোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনও অতক্কৃত RE CEE দানি 
ঘাতি, বৈ অস্যাভাবিক্‌ রকমের দল এবং এ- করেছিলেন। “আঁবাব ' মাদ্রাজ হাইকোটোর অমায়িক, সম্পূর্ণ অপারাঁচত লোকের সঙ্গেও 
কারণে সাধারণ, “বিচরপ্রার্থীর অস্বীবষে: প্রান্তন প্রধান, বিচারপতি ডঃ পি তি রাজা-' তাঁর ব্যবহার সহদয়, ষদ্ধৃত্বপূর্ণ। চমৎকার 
হয়রানির চড়ান্ত-হয় এ-খবর সমর রাও-এর সা্ায়ও তো তাঁর শ্যালক .. কাজেই আইন বলতে 'পারেন, কিন্তু বলার চেয়ে তিনি 
“অজানা ছল মান্য কাছ থেকে ব্যবসায়ে খ্যাতিতে, তো: তাঁর জন্মগত ও রন্তের অপরের কাছে শুনতেই ভালোবাসেন বোঁশ! 
হার বাঁর মলা শন পেছানো তাঁকে দিয়ে সম্পবর্গিত আধকার।: 717০০. লতি এক্‌ উহ 1৪ এক কন্যাকে- লিয়ে ফল 
হতো খুবই কম। আদালত মহলে প্রবাদ ঠকল্ত ভুলে বেন, যাই যে, এ-শ্যাতি পরিবার সুন্া রাওয়ের ৪ 


১৫৪ 


করলো না, ১৯৪৮" সালে- মাদ্রাজ হাইকোর্টের ৮ 


নি রা শুরু 
ফ্ররেন ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর 
ব্য পৃজ্ধানপুজ্থ 
গ্রশ্লেষগসহ তাঁদের 'সুর্‌হৎ (দেড় 
হাজার পঙ্ঠা, পাঁচ লক্ষ শান্দ-ও তিন 
গাজার পহ্ঠার বাখ্যা )গ্র1তিবেদনাঁট গত 
&৯শে জুন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীএম 
হম চাগলার কাছে পেশ করেছেন 


ধায়, তরে আমরা এক বদ্ধ প্রকোচ্ঠের 


* বিষয়ে কারও মনে সামান্যতম সন্দেহ 


[বিশেষ তারই বে সংক্ষপ্তসার সংবাদপত্রে 
প্রকাশত হয়েছে, দেশব্যাপ] তাই নিয়ে 
চাহ ও উদ্দাপনার যথেষ্ট লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে। এই প্রকাণ্ড সহাজারতের 
$রশেষ সুপারিশগ্ুলি নিম্নরূপ £ 
বিনা বেতনে শিক্ষা ৫ সংবিধানের 
ধনিদেশ অনুসারে ১৯৮৫-৮৬ সালের 
গ্ধ্যে চোদ্দ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও 
উ্যারাশ্যর +শক্ষান্র রারষথা॥ . সর্বস্তরের 
ছাক্ষ্য। তরে চতুর্থ ঘোজনারাজেই বিন 
করত প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা 
হায়েছে। আগামী দশ বছপ্ হাতে 
ঠুশক্ষার মযোগ পায় সৌদিকে... দুণ্টি 
রাখার জন)ও সুপারিশ করা হয়েছে। 


_ অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে বিনা মূল্যে 


প্রাথীমক পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যপ্রস্তক 


গবশেষ উল্লেখ করেছেন এই যে, বড় বড় 
সংস্থার মালিকগণ তাঁদের সকজ কমণীরে 
সাক্ষর রূরার্‌ ব্যাপারে : দায়া এ্দকবেন। 

শিক্ষায় স্যাঞীনতা £ শেন বলির 
প্রথাবদ্ধ কদর ঠেলে 'সন্মিয়ে কাঁমশন 
প্রস্তাব করেছেন; প্রতিভাবান ছাত্রদের 
জন্য অবাধ মত প্রকাশের পরিবেশ গড়ে 
তোলা প্রয়োজন। 

ফেল পাশ এগ্রগেট কোনটাই নয়, 
কমিশন মনে করেন, - পদ্ধক্ষরর শেষে 


বাদশদের মুখের 
সাময়িকভাবে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন 
প্রঃথাঁজক পর্যায়ে মাতৃভাম্মকেই শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে ব্যবহার, পরবর্তী পর্যদয়ে 


৯৬৯ 





শির মগ রা জল চান ১০০০ 
প্রা করছেন। 


মাতৃভাষা ও ইংরেজি এবং হহিন্দীঝে' 
এীচ্ছর ভাযারুপে গণ্য করা হয়েছে। 

শিক্ষাথাতে ররাদ্দ রুদ্ধির প্রস্তাব 
করে কাঁমশন নতুন পর্যায় আর একটি 
কেন্দ্ররাজ্য _কোন্দলের পথ পরিষ্কার! 
করে দিয়েছেন। কেন্দ্রকে টাকা ছাড়ত্রে 
হলেই টালবাহানা এরং রাজ্যকে টাকছ। 
এদেশে গ্রচালত রাঁতি। কমিশন 
সুপারিশ করেছেন, ?শঙ্ষাবাবক মাগা- 


শপছু ব্যয় বার টাকা থেকে টেনে 
চয়াল্ন টাকায় তুলতে হবে। এর জন্য 
কাঁড় বছর সময় ধার্য করা হয়েছে। 


অর্থাৎ বানের ছয় শত কোটি টাকা 
বরাদ্দকে চার হাজার কোটি টায় 
তুলতে হবে।॥ 

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজসেবাকে তব- 
শৃশ্যক শীবষয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে ।? 

শিক্ষকগণের নতুন দায়িত্ব ও 
মর্ষাদা বিচার 'শক্ষার আমূল পাঁর- 
বর্তনের ফলে . শিক্ষক জম্প্রদাজের 
দায়ও বহুলাংশে. রা” পারেন 
কাঁমশন 'বিষয়ডি বিশেষভাবে বিবেচনার 


আঁ্তারন্ত বায়ে আশ শতাংশ দাগ 
কেন্দ্রের ওশর এবং বেসরকার কলেজের 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায়ের, পারমাণ আল 
আন৷ কর প্ুস্ভার রাখা হয়োছে। 
শিক্ষকগণের যোগ্যতা সম্পারুি 
কাঁষশন্দে. প্রাতিরেদনে বিস্তারিত 
ক্মালোচনা আচ্ছে ॥ িক্ষকহালের পাস্তা- 
‘ন বেতনহার দাঁড়িয়েছে এই রকম ৪] 


৩০০.-২৬-৬০০২ f 
৪০০২-৩০২-৬৪০২-৪০১-৮০০, 


০০০০৪০-১৯০০২ 
2০০:৪০,-৯১০০৬ 


৮০০৫০২৯২৫০১: 
৯০০০.-৫০২-১৫০০, ১ 


রক কার করছ কব) ৮ 


৪০০-৪০.-৮০০২ -€&০ ৯৫০৭ 


7 ৭০০৮৪০১২৫০২ 


৯১০০২৫০৯৩০০, -৬০-৯৬০০২ রন 





সঠিক অনসম্ধান সর্বদা সম্ভব নয়। 
এখানে সাঁঠক অন্,সন্ধান-প্রাতিব্দেন 
রচনা বরং প্রত্যাশিত। তদন্তের: প্রাতি- 


£ ১৩1৬1৬৬। ' 
£ মাতৃঙ্গা, বোদ্বে। 

আহত £: শতাধিক: টন 

্ £ আটষাঁটু। 

২। তারখ £ ১৯।৬।৬৬। 

নু £ আজমাঁঢ়, রাজস্থান 
£ একষটি। নিহতঃ পনের। 

। তারিখ £ ২৮।৬।৬৬। 

্ উঠ £ ওয়াদালা। ' 

[হত £ পণ্মনিশ। ' 
০০৬ একজনও নয়। 
ট্রেন দুর্ঘটনার এহেন দ্রুত পৌনঃ- 

পরীনকতাই' শুধু নয়, সংখ্যায় বর্তমান 


বংসর ট্রেন রেকর্ড .সৃজ্টি 
মনা ইা _কংগ্রেসাফুগে একজন রেল- 
i স্ট করে গেছেন, 





প্রথম» লালবাহাদুৰ শাস্ত্রী ।: ট্রেন 
দুর্ঘটনার সংবাদে মর্মাহত শাদ্ভ্রীজগী 
কারো কোন কথা গায়ে না-মেথেই 
পদত্যাগ. ডি ০ 













নি যদিও আপনি, এসে “ডে 


২৬২ 





EX 
Ed 





কাঠগড়ায় দাড় করাতে কেউ উৎসক 
নন, কিন্তু উপযুপাঁর দুঘটনা বা, 
রণের জন্য দায়িত্বশীল মন্ত্র মহোদয় 
কোন জন্ধবদস্ত উপায় অবলম্বন করছেন, 


"তা জানার ওৎসক্য আপামর জন- 


সাধারণ সকলেরই । কারণ জতোকেই 
ট্রেনের সঙ্গে কোট মানুষের ও পপি 
ধারের সংযোগসত্র গ্রাথত আছে। 

রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল ওর 
হয়েছিলেন। তাঁকে নিরস্ত করা হয়েছে। 
দ্বারা ট্রেন দলা বন্ধ হবে না। ট্রে 
ঘুরি নিবারণের “জনয চাই: কর্ত'বোর 


দুর্ঘটনার কারণ পৃঙ্খানুপৃজ্খভাবে 
অনমন্ধান করে সেই: কারণের 'পুনরা- 


বত রোধ করাতেই রেলমন্দীরসকতষ্ঠ 


প্রকাশ পাবে, পদত্যাগে নয়। 
দ্বারা" সম্ভব । শাশকতামলক .. কার্ষৎ 
কলাপ, কর্মশোথল্য.-অথবা যান্বিক 
পারে। এবং, আনতেই হ হবে। কেন ন 
প্রতিটি ট্রেন দুঘটনার সঙ্গে অজ 
পাঁরবারে কুৎসিত ভাবষাতের অন্ধকার 
নেমে আসছে। সরকার, তা বসে বসে 


দেখতে পারেন না? - 

আমরা অবশ্যই জানি, ভারতবর্ষে 
মানুষের জীবনই সব থেকে সস্তা& 
বছরের পর বছর ধরে -ভারতের ' সবন্ধ 





তৎপরতায় লমহান সারি ₹ তে’ 









সার্ভিস ত্যাগ করে. জনসাধারণ ভেড়ার 
র মতো লারতে উঠে পৈতৃক প্র 
বাঁচাবেন ৷. _ ট্রেন .দুঘটন্মু, . 
EE AR 

অনন্য পন্থা, তবে. তাতে 

থেকৈ রেলকর্মচার্রাঁ কারও ‘পদার্থ তাই 

প্রমাণত হবে না। সে দ্‌্দন দরে 

রেখে বিভাগীয় অনুসন্ধানের চাতুর্য 

ত্যাগ করে কড়া তদন্তের বরস্থা ৷ 


'নারশসমাজ 


ক দেশীয় নেতৃবর্গ 


il ইীন্দির/ভী, কেমন 
hl as নিবি একটা চি বেছে, 


দি 


গয়ে 
তা কা 411 হতে 
অনন্তকাল... সময়, ল্যগবে।, - দেশের 
৪১ নেতৃবর্গই..ব্মাপ্মরটা ty 
হালে পাঁন পাচ্ছেন ন!।. এখন 
দের কতব্যুটা দেশঝসীঁর ওপর চাঁপ্ররে 
দিয়ে সরে দাঁড়িবার নানা উপায়, খুজে 
এমন, অবস্থায়. আজকের 
উন্নতিশীল দেশের 
প্র টেনে. নারীসমাজকে 
করার যথেষ্ট ফয়দা হৃদয়ঙ্গমে অক্ষমতা 
না জানিয়ে উপায় নেই।, 
মূদ্রামূল্যকে এপাশ-ওপাশ হেলতে- 
দুলতে না দেওয়ার জন্য ্ল্যান- 
প্রোগ্রামের আর অবশেষ নেই। 


ন। . 


আব্র শশাঁক্ষতা নারীসমাজকে আহবান 
জানিয়ে বসলেন, - অনেক চিন্তার গরও 
তার উদ্দেশ্য বোঝা গেল না। শ্রীমতণ 
গান্ধী অবশ্য আহৰানই জানিয়েছেন, 
উদ্দেশ্যে পেৌঁছাবার এক, দুই, তিন 
কোন পথ বাধলে “দেন নি। আর 
সেটাই স্বাভাঁবক। তবে আমরা জানি 
(শ্রীমতাঁ গান্ধী জানেন কি ?), শিশ্ষিতা 
বাজার কক্ময় যতদুর 
উৎসাহণ, বাজারমূল্য নিয়ে বচসা করায় 
ততদ:র পারদার্শনশ নন। বরং এ বিষয়ে 
প্রধানমন্দূ খেটে-খাওয়া নারীসমাজের 


ক্রেতা, 


৯১০১৯ দিলে মনে জু 
ফল অনেক বোশ ফলত জর 
কৌ একটা যুন্তির, ফাঁক 

যায়, কসমেটিকসের দরদস্তুর ১৯৭ 
প্রায় অজ্ঞত। 

যাই হোক, মোদ্দা কথা এই যে, 
রোম্বাই, বন্তুতায় জাপান কেন, হংকং 
থেকে হোক্ষাইডো, হনলুল: থেকে 
হস্ডরাস ঘত্রে আসা যত সহজ, এদেশে 
বেসরকারণী পর্যায়ে মূল্যমান প্রাতরোধ 
ততটা, সম্ভব নয়। 

কেন না এখানে যে কোন্‌ আকৃতিতে, 


“দমদম দাওয়াই”-এর পরই “কাল- 
বাজার” দাওয়াই আনিবার্য। 
মানকতার প্রশ্নে 

প্রধানমন্ত্রীর মত সমগ্র ভারতযাসাপ্ত 


উত্তর ভিয়েতনামে কোমাবর্ধণের বিরুদ্ধে 
আমাদের মনোভাব ব্যস্ত 


পক্ষে অপর. কোন, দেশের সর 














































কৰে না একথা জানিয়ে 
দেওয়াই হয়েছে 

,. এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই 
বে, মানবতার . প্রশ্নে ' আন্তজাতিক 
গতে ভারত ষে ভূমিকা গ্রহণ করে 
আসছে ভিয়েতনামের ব্যাপারেও আজ 
পর্যন্ত সেই মনোভাব অক্ষুপ্লই আছে। 


ঈলসাধারণ (এদের মধ্যে খাস আমে 


সাধারণ মানুষ আছেন) ভিয়েতনামে 
করেছেন৷ বৃটিশ দার্শনিক বার্রাণ্ড 
জনগণের আদালতে মাঁক্নি 


করতে গিয়েও, সে. কথা কারুরই 

ভ প্রদর্শনই সাধারণের মনোভাব 
করার পক্ষে ষথেম্ট। সে ক্ষেত্রে 
| সংস্থা 
ক্ল ণ করে বসা নিতান্তই 'মাথা গরম' 






বিশ্বের বহ: রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন দেশের, 
বিকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নি্বিশেষ 
বোমাববণের 'তাঁর প্রাতবাদ ও নিন্দাবাদ 
ক যুদ্ধাপরাধী বলে আভিয্ত, 

.. সমগ্র দুনিয়ায় তা 
হচ্ছে এক একাটি উচ্চাকাতক্ষণী দল এই 


রই ধাীরভাবে, 

জন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন, 
ংসাত্ক কার্যকলাপের মধ্যে যে 
আছে মানবতার প্রশ্নে বিক্ষোভ, 


হওয়া উচিত নয়।, শান্তিপূর্ণ 


সম্প্রতি = 


এ প্রসাদ, গণেই তাড়াতাড়ি রন 
দল গঠন করে 









নেতা। কংগ্রেস সরকার গঠিত হওয়ার. 
পর কেন্দ্রে রাজ্যে তিনি দীয়িত্বপূর্ণ 


মহতাব ডীঁড়ষ্যা কংগ্রেসে 


আপনাকে 


বিদেশীর ন্যায় কোণঠাসা বলে অনুভব 


করে আসছিলেন। ডঃ মহতাব কংগ্রেসের 
পারবাত্তি নীতির সঙ্গে খাপ 
খাওয়াতে অক্ষম বলে তাঁর পত্রে উল্লেখ 
করেছেন। তিনি কংগ্রেসের ক্ষমতা- 
দ্বন্দের কথাও একই সম্গে উল্লেখ 
করেছেন। 

জাতীয় কংগ্রেস শাসকের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হওয়ার পর ক্ষমতালোভাদের 


চক্রান্তে কংগ্রেস থেকে যেমন একাধিক 


বিশিষ্ট নেতাকে সরে আসতে হয়েছে, 


তেমনি ক্ষমতা না পেয়ে ও মতাদর্শ গত” 


পার্থক্য হেতু অনেকেই কংগ্রেস ত্যাগ. 
করেছেন। এদের অনেকে নতুন দল 
গড়ে নেতাও হয়েছেন। হত্গ্রেস থেকে 
এক একটি তারকা ঝরছে আর সৃষ্টি 


ঘটনাপারম্পর্য লক্ষ্য করেই বেশ ধোকা 
যায়, জাতীয় কংগ্রেসের সৌদনে এনে, 
কী আকাশ-পাতাল তফাং। সেদিন 
একটিমাত্র লক্ষ্যই ছিল মূলধন £. 
ইংরেজকে ভারত থেকে সরিয়ে দেশে, 
দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। এই সরানর 
পদ্ধাত নিয়ে বিসম্বাদ উপস্থিত হওয়ায় 
সেদিনও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দার্শনিক 


মানবেন্দ্রু রায়-এর মত স্ব স্ব পার-. 
মণ্ডলে, ' দ্বিতীয়বিহীন বাস্তিন্বকে 


নিজের পথ নিজে বেছে নিতে হয়েছে। 
আত্ম শাসনক্ষমতা লাভের পর ক্ষমতা- 
লোভদের সঙ্গে একর দেশসেবায় 
অসবিধা দেখে অনেক প্রকৃত কম” সরে 
এসেছেন। আবার ক্ষমতা কুক্ষিগত 
করতে না পেরে অনেককে বেরিয়ে 
আসতে হয়েছে। 

শ্রী সি রাজাগোপালাচারর মত 
নৈতারা আবার কংগ্রেস মনোভাবে 


সেদিনের কংণেসের মলে লক্ষ্য ছিল 


তি রূপায়ণে 

একদল আগ্রহী, প্রতিশ্রুতি ছ:ড়ে 
ত একদল, ঢেলে 

চারও একদল । আজ 

গ্রেস ত্যাগের পেছনে ওঁ সমস্ত 

মূল প্রশ্নই জাঁড়ত। কংগ্রেস থেকে 


বাহচ্কারের পেছনেও তাই ॥ 


২৬৪ 


গবন কি-না জানান 8 
কোন কোন নশীত পরিবর্তনে টার 
আপত্তি সংবাদে তারও স্পন্ট উল্লেখ 


নেই। অবশ্য কংগ্রেসী ক্ষমতাদ্বন্দের্ 
অভিশাপের কথা তান বলেছেন) 


উত্তরপ্রদেশ $ 


একটি ছোট্র সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশ 
মোটর ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের 
জনৈক মুখপাত্ৰ জানিয়েছেন যে, মিউানি- 
সিপ্যাল ও পলিশ অফসারগণ প্রতিটি, 





তক 
তদানীন্তন নবাবের ধর্মীয় নীতির 
ফসল। 

কংগ্রেস আমলে ব্যান্তগত তহবিল 
পূর্তির এই ইতিহাস কি লিপিবদ্ধ 


হবে। এই দুনাতির ফসল ধ্বংসের 
বাঁজ উত্ত করবে। 
মিউনাসপ্যাল :- ও পুলিশ 


আঁফদাররা কি বিশেষ বিশেষ কংগ্রেস 
নেতার হুকুমদাস যে, ব্যক্তিগত. 
তহবিলের জন্য মানুষের গলায় গামছা 
দিয়ে তাঁরা কর আদায় করবেন। এমন. 
বর্ণ আজও দেশে আধপত্য বিস্তার, 
করে: আছেন. এটাই : আশ্চর্য । টি 

"আর গুপ্ত নেই, আপন দাগে 
সপ্ত মানুষকে. জাগিয়ে তোলার পক্ষে 
সে যথেষ্ট প্রকাশ্য দাপাদাঁপ শর 
করেছে। সুতরাং নিরীহ - জনগণকে, 
যাতে এই তহবিল সংগ্রহের দাপটে 
উত্তেজত করে তোলা না. হয়, 
সাংগঠনিক প্রশ্ন ছাড়াও : এই প্রশ্নে: 
কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সচেতন হওয়া, 
উঁচত। আর উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারও 
তো চু'টো জগন্নাথ নন। জনগণের 
সরকার চালাতে হলে এই সব সংগুপ্ক 
সরকারী মেজাজকে বাগে রাখার দায়িত্ব 
যে তাঁদেরও আছে।.. সি বি গুপ্তের 
দাপটে কি সকলেরই মাথা ঘুরে গেছে॥ 
আজ এ প্রশ্নই জনসাধারণকে চিন্তিত 
করে তুলছে। 







ীতয়েতনাম £ 


. উত্তর ভিয়েতনামের ঘাজখানশ 
ছ্যানয়ের উপকণ্ঠে ও হাইফং বন্দরে 
মাঁক'ন জেট বিমানের প্রচণ্ড বোমা- 
ধর্ষণের সংবাদে বিশ্বের সর্ব ক্ষোভ ও 
ক্রোধের সপ্থার - হলেও, রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের কাছে ঘটনাটি একেবারে 
ভাগ্রত্যাশিত মনে ইস দই; কিছুদিন 
ধরেই মাকন যৃ্তরাট্তী বায় কথা- 
{বরাদ্ধ ্ক্ষামকে আরও শক্তিশালী 
* ধরতে হযে। 
|: এবারের  বোমান্ধণের সিদ্ধান্ত 
প্লাষ্রপাতি জনসন নিজে নিয়েছেন। 
অবশ্য পররাষ্ট্রমল্তঘী ডিন রাস্ক ও 
ঈম্গাত ছিল এ ব্যাপাদ্ে। বোমা- 
ব্নণের পূর্বে সায়গনের দক্ষিণ ভিয়েত- 
নাম সরকারকেও জানানো হয়েছিল। 
২৯শে জুন ৪৬টি মাকনি জেট 
{বিমান হ্যানয়ের উপকণ্ঠে, গগয়ালামে ও 
হাইফং বন্দরে প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ 
ক্করে। এই এলাকাটি অত্যন্ত ঘন- 
ধসাঁতপূর্ণ ও শিজ্পাঞ্চল। মার্ক 
বোমাবর্ষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল জহালানী 
তেলের 'ডিপোগুলি। বোমাবর্ধণের 
ফলে অনেকগুলি তেলের ডিপো পুড়ে 


গেছে। 


৩০শে জনও আবার বোমা- 


ধর্ষণ করা হয়। 


পক্ষ থেকে খুব ভালভাবে 


পাল্টা 


আক্রমণ করা সম্ভব না হলেও তারা 
৭টি মাক্ন বোমারু বিমানকে ধংস 
ধরেছে । 

উত্তর ভিয়েতনামে মা্কন বোমা- 
ঘর্ষণ অনেক দন হল সুরু হয়েছে। 
গাত বছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে চলছে 
এই বোমাবর্ষণ। মার্কিনি য্‌ন্তরাষ্টরেল্ 
ঘন্তবা, দক্ষিণ ভিয়েতনামে বদ্োহ?ী 
গভয়েত কং-দের রসদ, গোলাবারুদ ও 
মাম। ‘হো চি মিন টেল’ দিয়ে এই 


সাহায্য আসছে। 


ভিয়েতনামের এই 


সাহায্য বন্ধ করাই সমাঁ্কন 


নশীতর 


উদ্দেশ্য। তব্‌ এতদিন তারা লোক- 
ঘসাঁত পর্ণ এলাকায় বোমাবৰ্ষণ কঘে 


জেমস মেরেোডিথ 





দন। এবার লোকজনের ওপর এবং: দিকে মার্কিন যযন্তরাম্ট্র ও জায়গরনের যুন্তরাণ্টর দ্বিতীয় পথটিই বো 
খাস রাজধানী ও প্রধান বন্দরের ওপরেই কাও কাই স্রকারই বিপর্যস্ত হয়েছে। নিয়েছে। j নন 
বোমাবর্ষণ সর, হল। সূতরাং, মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মাঁকন সমর বিশেষজ্ঞ লক 
দেড় বছর ধরে বোমাবর্ষণ করেও এখন দুটি পথ খোলা রয়েছে। হয়, বুঝিয়েছেন, গিয়ালাম ও 

মাঁ্কন যুন্তরাষ্টরের উদ্দেশ্য সফল হয় সামরিক পল্থা ত্যাগ করে আপোর তেলের ডিপোগুলি ধংস ৯ 
নি। ভিয়েত কংদের জন্য উত্তর. পথে ভিয়েতনামের মীমাংসা ও ভিয়েত- পারলেই উত্তর ভিয়েতনাম রঃ 
ভিয়েতনামের সাহায্য প্রেরণ : এতট;কু.. নাম থেকে মার্কন সৈন্যের অপসারণ। সাহাষ্য আসা বন্ধ হবে। নব 
ফমে নি, বরং বেড়েছে। উত্তর ভিয়েত- আর নয় তো, উত্তর- ভিয়েতনামের চলতে সদা চলে, সা এবং আক ন 

৮৭ চললে ঘসদ, অস্ছ-শস্য ঠক আসতে 
মাম কিংবা ভিয়েত কং-দের- নৈতিক বিরদ্ধে আরও জোরের সঞ্গে আক্রমণ পারবে না। জনসন ল্য তালি নি 
মনোবল ভেঙে পড়ে নি। বিপরীত ' চালালো । দুঃখের বিষয়, মার্কিন দাতাদের কথার ওপর : রর ps 
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তে সা অভযুখান ও এক- 
াক্রতন্ত, এই যেন স্বাভাবিক: হয়ে 
4 
ঘটেছে 
আজেরশস্টনায়। আজেন্টনা দান্ষণ * 


এখানে দ্বিতায়বার অভুগান 
থেকে সপন 


ইীলয়ার সঙ্গেও 
দের বাঁনবন্ম- হল না৷ 


জেনারেল . পাসকুয়েল 1পদ্তারঃজর 
নেতৃত্বে সৈন্যরা বুয়েন্স এয়ানে’ রাম্তরপাত্ত 
প্রাসাদ. ‘পিক. হাউস' অররোধ করে 
রম্ট্রগাঁতর রক্ষঈঝহিনশ কিছুটা বধ 
দেবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের, 

য় -স্বাঁকার করতে- হয় প্স্ত- 


নৈতিক অবস্থাও খ্্ৰ জীবধার নয় 


প্রত্যক্ষভাবে 
অংশ গ্রহণ করছে। তার . ফলে 
স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রশীত-নীতি 


খুশি নয় কেন? সা A হয় নি। বরং এই জাতীয় অসোজন্য- 
রুমানিয়া বব য়দরোপের - মুলক র্‌মানিয়ার নেতারা যে 
পাকিল্তানঃ গুলির ওপর সোঁভয়েট পদন্দ করেন নি, সে কথা 


বানিয়ে দিয়েছেন, ভারত ও পাঁকি- পথে চলতে চায় রুমানিয়া। এই কারণে আলবানিয়ায় করার চীনা 
পা ০ পারিকল্পনা মাঠে মারা গেল। 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র £ 





পা দেয়ে্ডিৰ আহি 
আয়ুব বলছেন, কাশমীর প্রশ্নের চি অবসানের সথ্গে হয়ে নিউ ইয়র্ক চলে যান, কিন্তু সমগ্র 
+আশীমাংসা না হলে আর কোন আলো- সঙ্গে ওয়ারশ চুক্তি ও কমেকনেরও দেশ থেকে হাজার হাজার নিশগ্যো এসে: 


আয়ুব এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বেও তার নয়, পিকিংএর মত তো নয়ই। মেরেডিথ শেষ দিকে আবার অভিযানে 
জ্য়েছেন।- কিছুদিন আগে সোভিয়েট- কামউীনস্ট এসে যোগ দেন। 
" পূর্ববঙ্গ স্বায়ভ্তশাসনের আন্দোলন পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ জ্যাকসন এই আঁভযানের উদ্দেশা 
যেভাবে তার হয়ে উঠছে তাতে' ব্ৰেজনেভ  বৃখারেস্টে -এসে ' রুমানায় বর্ণনা করতে গিয়ে কলেছেন. “ভয়ের 
ঘআয়ুবের পক্ষে কাশ্মীর নিয়ে একটা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নিকোলাই বিরুদ্ধে এই যাত্রা”। শ্বেতকায়দের 
গোলমাল না পাকালে চলবে না, এ সোসেস্কুর সঙ্গে দঈর্ঘ আলোচনা করে আধিপত্য শেষ হবে, এই আশা প্রকাশ 
রেশ.বোঝা- যাচ্ছে । আয়ুবের ১লা গেছেন। এই. আলোচনার ফলে.:দুই করে মেরেডিথ বলেন, “গভনণ্র থেকে 
াই-এর, ঘোষণার ঠিক পর্ব মুহুর্তে দেশের মধ্যে, অনেক ভুল. বোঝাবুঝি. স্ঢুরু করে" সবাইকে এখন  “িগ্রোদের 
-এন-লাই-এর রাওয়ালপিন্ডি = হায়ছে। দিকে নজর দিতে হবে” * 






















থাকরে। The teacher should take 
“Hato consideration. the personal 
99985500885 of the .child. and 
ও by organizing an. orchestra 
and. collective. singing. should 
\proy ide him. with. the. neces- 
Bary musical experiences. 

. এরপর . রাসেল_ : ঠাট্টাচ্ছলে_ বলেছেন, 
{এ ব্যাপারটা খুবই প্রশংসনীয় বাটে, 
তরে. আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই 
ফে, ইংলণ্ডে যদি কমিউনিস্ট রেভো- 
হয়, তরে ইংলন্ডের লোকেরাও 
হাশিয়ানদের মতই মিউজিক্যাল হযে 
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দবাশিয়ান জনসাধারণের: ভেতর ফুদ্ধ- 


ফরবার মনোভাবটা জাগিয়ে ঝাখা দর- 





তিতা পর) 


5 মত কিক 
উটস্‌দের মতই একই ধরণের আইল- 
কানুন এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণ, করতে হয় । 
চা ৮ 
শপথ, গ্রহণ করেন-আমিক 
আমার কমরেডাদের সামনে: এই পৰৱ 
শপথ নাচ্ছঃ (১) আমি শ্রামক শ্রেণির 








ভে নেক দর ইনি 


দেওয়া। খেলাধূলা, ব্যায়াম, দৈহিক 
শ্রম, বুদ্ধির কাজ, পাইওনিয়ার মুভ- 
সেক নিয়ে বিশেষ মাথা খামারে না? 
কো-এডুকেশনস অনুমোদন করা হয় 
এই কারণে যে, সহশিক্ষার ফলে বালক- 
কাঁলকার ভেতর সেক্স এ্া্রাকশন কমে 
যায় 

দরকার। আমি এখানে সোভিয়েট 
রাশিয়ার যে শিক্ষাপদ্ধততির বর্ণনা 
শিক্ষাপদ্ঘতির কথা লয়। রবীন্দ্রনাথ 
যে সয় ‘রাশিয়ার চিঠি রচনা করেন 
তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধাতির কথাই আলো” 
চলা করা হয়েছে। তারপরে সোিয়েট 
রাশিয়ায় শিক্ষাপদ্ধীতিতে অনেক কিছ 
বিবর্তন এবং পরিবর্তন যে হয়েছে এ- 
কথা সহজেই অনুমান করা ষায়। 
এরপর কৰিগুরূ বলেছেন কে. 

২৬৬ 


এর নিজেদের গড়ে তুগেছে অত্যাপ্চফৎ 
ভারে-এর জন্য রাশিয়ানদের প্রচন্ড 
বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে: 
ঘরে-বাইরে । এৱা সম্পূর্ণ একশ 
কারণ অন্য সব রাষ্টই ছল এদের সতি 
বিরূপ মনোভাবাপন্র। এদের নিজেদের 
কোন দিসি জন ছিল উনি 
পা রত ধের -বা' sul 
স্তালের মত - জীমোঁরকা EE 
বা বা 
সাহাফাও্. কোলকালে পায় নি। দেশ 
যথেষ্ট: কলকারখানা: না" থাকাতে 
রাশিয়ার পক্ষে সে: সময়ে অর্থ-উৎপাদনা 
করা খুবই. কষ্টসাধ্য হয়েছে--পেটের 
তাত +বাক্ি করে এরা দেশের শিপ 
রাষটব্যবস্থায় সবচেয়ে অন.ংপাদক কে 
সোঁনিক' বিভাগ, তাকে কার্যকরী রাখবার 
জনয এদের প্রচুর অর্থের অপচয় করতে 
হয়েছে-কারপ, অন্যান্য সমস্ত মহাজন 
রাষ্ট্র ছিল এদের শরচপক্ষ এবং তারা 





আত্মরক্ষার জন্যই এদের নিজেদ্কে 
রাখতে হয়েছে। এত বাধা-বপা্জি 
সত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার নেতারা 
অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দেশকো 
গড়ে তুলেছেন--তার কারণ তাঁরা তো 
বিলাস-বাসনে দিন কাটান নি। দেশের 
প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের মতই লোনিক 
জালিয়ে সেছেন। আর আমরা? হস্ত 





পল বোকে বল নে কান 
দদর্শার জর 





নতা লাভেক 


(য়ে ব্যস্ত। প্রধান গাম্ধশবাদশ শ্রদ্ধেয় 
প্রান্ত সতাশচন্দ্র দাশগ্প্ত তাঁর রাষ্ট্র 
ঘাঙ্দীতে (১০ই আষাঢ়, ১৩৭৩). 'কান- 
রাজ কংগ্রেসে এ-আই-সি-াস। বৈঠর' 
প্রবন্ধে যা লিখেছেন তার থেকে কিছুটা 
এখানে. উদ্ধৃত করলে অপ্রাসাশগক হবে 
না। শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধীর কৃচ্ছও- 
সাধন সম্বন্ধীয় বন্তুতার বর্ণনায় সতাশ- 
বাব লিখেছেনঃ 

“কে থায় কৃচ্ছুসাধনের বন্তুতা, আর 
, কোথায় ইন্দ্রপ্রীর জমকাল পাঁরবেশে 
* ক্কূপে, গন্ধে, মাল্যে শোভিত হলো 
হাজারো ভোগের আয়োজনের পাঁরবেশ। 
এত বড় জৌল.স সাধারণ লোক সহ্য 
কাঁরতে পারে না। এই যথেচ্ছ ভোগ 
উপকরণ, এই নাট্যমণ্ডের সক্জুত পাঁর- 
বেশ, কিন্তু নাটক নহে, - মৃত্যু-বিভনী- 
[কাম্য এক ট্রাজেডির আঁভনয় হইতৈ- 
গছিল। 

“সভ'র কাজ তো ছিল সামান্যই ? 
খানাপিলা, রূপসজ্জা, ভোগ-জৌলনসই 
প্রায় সবটা । সন্দসোরা একটি জাহাজে 
প্রমোদ সফর করেন। জাহাজেও খালা- 
%&পনার সেই কল্পলোকের পাঁরবেশ। 
জাহাজখাঁন 'চৌগুজীদগের নুতন 
আলা 'রোহণঁ' নামক জলফান। 
চৌগুলি কোম্পানী ঘ্দারয়া-ফারয়া 
অআতথ্য সমাদর ক:রুতোছিলেন এবং 
জঞানাইতোঁছলেন যে, সময়কালে তাহারা 
যেন চৌগ-লিকে স্মরণ রাখেন। 

“জ্ঞাহাজখ্ান বেম্কে বন্দরের 
আলোকসাঁজ্জত জহাজঘাটায় ধীরে 
পাঁরক্রমা কারিতেছিল। ইন্দ্রলোকের 
বর্ণন সার্থক কাঁরয়া ধনাঢোর ভোগ্য 
আস্নোজনের জদ্বাবহার এ-আই-সি-সি 
সদসোরা কাঁরলেন-ইহারাই নগ্ম-বৃভৃক্ষ-- 
দু্ভশ্ষপাডিত ভারতের জ্তনপ্রাত- 
নিধি। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এক 

একখানি আলাদা মোটর গাড়ির ব্যবস্থা 
'ছিল॥ সভার স্থান ছিল আর এক 
নন্দনলোক সম্মৃখানন্দ হল। হলের 
নৃতন রং সম্প্রতি শেষ হইয়াছল। 
যাহাতে রং-এর গন্ধ সদস্যদের পাড়া 
না দেয় সেজন্য ঘৃথিকার আতরে উহা 
1সাশ্চিত হইয়া যাাঁথকা-গদ্ধে সৌরভে 
হলটিকে প্লৃত রাঁখিয়াছিল। ভারতের 
সর্বনায়কদের আগমন হইবে জানিয়া 
'বাম্বের দীন-দারদ্র বঞ্চিত স্বর্ণকারেরা 
অভিষোগ জানাইতে প্রসেশন করে, 
ধান দেয়। কিন্তু ওঁ দৃশ্য দেখিলে, 
এই ধ্যান শুনিলে সদস্যদের মন মলিন 
হইতে পারে! তাহাঁদগকে 'বিতাড়নের 
যথাষেগ্ ব্যবস্থা হয় লাঠি-চার্জ, টিয়ার 
গ্যাস. পরে ভ্যানে পুরিয়া, মারাঁপট করা 
এ-সবই এমন সব্যবস্থায় কংগ্রেসী 
পৃলিশ সম্পন্ন করেন এবং সদস্যাদগকে 





ন্্রের সাহায্যে বরফ্ষাকৃত ফ্যালো ল্যাপ্ড "লাউ কর। হচ্ছে 


এমন গোপন দ্বার. দিয়া প্রবেশ করাইয়া 
দেন যে তাঁহারা জানতেও পারেন না 
যে কি হজ্প॥ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য করা হইতেছে এবং পুলিশ কি 
জুব্যবস্থয্স তাহাদগকে সিধা কাঁর- 
সংবাদপত্র 


আশঙ্কা হয় যে, আমাদের মত ডেখ্বো* 

ক্রেসী সার্থক কাঁরতে হইলে সমাজবাদ! 

সমাজ গঠন করা চাই।” 
“ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকিয়া এই 


প্রকার উপদেশ বর্ষণ যেমন বার্থ, তেমান 
নিষ্ঠুরতার পারিচায়ক। এককালে 


দৃছ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হচ্ছে এই-, 
নভেম্বর বিপ্লবের পরই লেনিনের 
নেতৃত্বে. মোভয়েট রাশিয়াই প্রথম 


যুদ্ধাবরোধী আন্দোলন এবং আন্ত- 
জাতকতাব দের প্রচার শুরু করেন। 
প্যাসাঁফস্টদের থেকে এ*দের দজ্টি- 
ভঙ্গ এবং বলবার ‘বিষয় একেবারে 
অন্য ধরণের 'ছিল। এদের মত ছল 
যে, শুধু যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলেই 
যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আসলে 
সাম্রাজ্যবাদের থেকেই যুদ্ধের উৎপত্তি 
ছয়। ওয়াল্ড মার্কেটে এবং কলো- 
নাইজেশনের ব্যাপারে শক্তিশালী দেশ- 
গুলোর মধ্যে যখন গণ্ডগোল বাঁধে 
তারই পাঁরণতিতে দেখা দেয় যুদ্ধ। 
এতে লাভ হয় শুধু ক্যাপটালিস্টদের ৷ 
নভেম্বর বিপ্লবের পর বলশেভিকরা 
যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে জার্মানী ও 
অন্যান্য যুদ্ধরত দেশগুলির কাছে 
সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন । 
ধঁকন্তু তাঁদের কথায় কেউ কান দেয় নি 
লেনিন বলেছেনঃ 

The slogan ‘Down with the 
war’ ! is, of course, a correct 
one. But it fails to take into 
account the specific nature of 
the tasks of the present 
moment and of the necessity 
of approaching the masses in 
8 different way....The war 
eannot be ended ‘at will’, It 





সাপ্তাহিক বসমতশ 
cannot be ended by ‘sticking 
your bayonet in the ground; 
as one soldier a defencist, re- 
pressed it. 

The war cannot be ended 
by an ‘agreement’ between the 
Socialists of the various coun- 
tries, by the ‘action’ of the 
proletarians of all countries 
and so forth.. 

The war is not a product 
of the evil will of rapacions 
capitalists although it is un- 
doubtedly being ‘fought’ only 
in their interests and they 
alone are being enriched by it. 
The war is a product of halt 
a century of development of 
world capital and of its hilli- 
ons of threads and  connec- 
tions. It is impossible to 
escape from the imperialist 
war at a bound, it is impossible 
to achieve a democratic, non- 
oppressive peace without the 
overthrow of the power of 
capital and the transfer of 


state power to another class, 


the proletariat. [V. IL. Lenin— 


Selected Works. (Moscow)— 
Vol. TI. 
রবান্দ্রনাথের মতে নিজেদের প্রতাপ- 


বর্ধন বা রক্ষণ সোভয়েটদের লক্ষ্য নয়-_ 
এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা- 
প্রকৃষ্ট প্রণলীতে ব্যাপক করে গড়ে 
তোলা, এদেরই পক্ষে নিরৃপদ্রব শান্তির 
দরকার সবচোঁয় বোঁশ। 

ত রপর রাশয়'র ভয়াবহ দভি“ক্ষে 
(১৯২২ সল) কথা উল্লেখ করে কবি 
মল্তব৷ করেছেন যে, এই ধাক্কা কাটিয়ে 
উঠে সোভয়েটরা মাত্র আট বহর সময় 
পেয়েছে নতুন ধুগকে গড়ে তুলতে । 
এই দূভিক্ষের বিষয় "রাশিয়ার চিঠির’ 
পারশিষ্টে বলা আছে। রাশিয়ায় যে 
দুর্ভক্ষ লেগেছিল তার জন্য রাজ্য 
শাসনের অবাবস্থাকে কোন কারণেই 
দায়ী করা যায় না। অথচ দেশের এই 
নিদারুণ সঙ্কটের কথা তারা পাঁথবীর 
অন্যান্য দেশের কাছ থেকে গোপন করে 
ঘাখতে চান 'নি। আজ আমরাও তো 
এই অবস্থার সম্মৃখীন হতে চলেছি__ 
আর তার একমান্ত কারণ এই আঠারো 
বছরের কুশাসন আর অবাবস্থা। পূথি- 
বীর সব দেশের কাছ থেকে ভক্ষে 
চাইতে এবং নিতে আমাদের লঙ্জা নেই 


-* উরটা-বোজাঁচ্ক পাম্প স্টেশনের বেজারভয়ার-এর ১২০০ হেকটেয়ার তুলোর 


চাষের জমিতে জল সেচন হয় 
২৭০ 


১" 


স্মঅথচ, দেখা য়ে আজ দুভিের 


' মুখোমুখি এলে দাঁড়িয়েছে লে কণা 


আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাই 
‘Il 

‘লখ্ডলের পরায়" প্রতিকার 
ল্লীস্থ সংবাদদাতা 'সারিল ডান গাত 
খরা আশ্রিল তাঁদের কাজে “8 0197৪ 
4A ‘Real লাঢা6:2 শিরোমামার 
ই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার "খেকে 
দার কছ্‌ অংশ "তুলে ভাবানুবাদ 
কিরে দেওয়া শেল 


৭... নিউ বদল্লশ- খরা এগ্রল 


ভারতে 'এখন ন্দুভিক্ষ চলছে দক 
মা? প্রেসিডেন্ট জনসন 'গত-সপ্তাহে 
“ঘোষণা করেছেন -যে, 'ভারতে “যে 
{৬৫;০০,০০০ টছনর শস্য পাঠাবার কথা 
ছিল তা-বাঁড়য়ে দশ শিমলিয়ন টন-করা 
হবে। আরও বলেছেন, সারা 
ঈ্ধবীন্যাদ এণসময় ভারতের সাহায্য 
জন্য এগিয়ে "না আসে তাহলে "ভারতে 


একথা তি অবশ্য আগেও বলে- 
ছলেন--যে তাঁর ওয়াশিংটনে আগমনের, 
সময় ভারতে কোন 'দুভিক্ষ “ছল 'না। 


পশার্ব'পোষণ করেন এবং দেশের সুনাম 
ক্ষুন্ন হবে এমন কোন ক্ষারণ দেখা “দলে 


ডা 
বোধই. তাঁকে -এ-রণের করা বলাতে 
উদ্দীপনা -যোগাচ্ছে রলে :মনে হয়া 


ফেক দোহা সবল কান উপর 
থাকবেনা!" ও 

খাদ্যমন্ত্ীই আবার "প্রচ “খাদ্য সর. 
বরাহের “জন্য আমোঁরকার কাছে আবে- 
দন "করেনা 'তাঁর ভঁই আবেদন যথেষ্ট 
'সাফল্যমন্ডিত হয় ছিল।।- কারণ, "শরণ! 


আর্মোরকান: ' 'গভ্নমেণ্টই নয়: "দারা - 


পৃথিবীর জনসাধাবণের :কাছ ' থেকে 
ভারতে সাহাষ্য আসতে শুরু-হয়োছিল। 


_ এর ফলে কংগ্রেস "ান্নমেন্টের হোল 


সমূহশীষপদ? কারণ, -কীম্উনিস্টদের 
বাদ দিয়েও "আনক" ভারতীয় অত্যন্ত 
লজ্জাবোধ “কবতে  'লাগলেন--তাঁদের 
করতে হচ্ছে নডাচ, ও "ইটালীয়ান শশশু 
দের সেলফ: স্যীরুফাইসের ওপর" 


-গ্র'দের় মহৎ ত্যাগ এবং মহানুভবতার 


কথাটা ভারতীয়রা অন্তন্প থেকে-অন্ভব 


করছিলেন বটে, তবে তাঁরা কংগ্রেস ' 


ম্যাট 


সরকারকে দোষারোপ করাছিলেন সমগ্র 
“ভায়তবর়কে ভিক্ষুকের রযত্ত অবলম্বনে 
বাধ্য ক্ষররার অন্য। 

স্লাইয়ের. [লোরের আনে হতে পায়ে 
প্রাকতিক দনুর্ষাঙ্গাই ভারতের এই বর্ত" 

আনা রিঙ্গযায়েরবলারণ॥ তীর 
মনে করেন আঠারো বছরের কংগ্রেস 
শ্রাসনের গারও ড্ারতের 'বোশর ভাগ 
ক্নয়িস্ভীমরে এখনও 
সমাজের মত, জলসেচনের জল্য সম্পূর্ণ 
ভাবে নিভ'র করতে হয় ব্ষ্টর জলের 
ওগর॥ তাঁরা আরও বলেন, দেখো যখন 
খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য: হয় তখন গভর্ন- 
মেট “তিরুভারে খাদ্যের স্টক করনা যা 
ভালভাবে রাখার 'র্যরস্থা ক্রেন না, এবং 
যখন প্রাদ্যশক্ষ্যের অপ্রতুল হয়, নে 
সময়েও -ন্যায়সত্গতভাবে বংটন-ব্যবস্থা 
করতে গায়েন না। (্ত্ৰস্স] 





॥ ম্ল্যঃ দু 
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: “নবদদাতকোর সম্পাদিকা রাত 
/8৩। ১, পাম ' গ্যাভানউ, ” কাঁলফাতা-১৯। 
দু টাকা। CTR 


বত শা For 








1 
1 


' “নবজাতকের * স্ম্পাঁদকা নিষমিতভাবে 
বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে প্রকাশ করার জন্যে যে 
সফল আয়োজন দ?-বছর হোল সর করেছেন 
»সেই চিন্তাধাবার সার্থক পাঁরচয় 'আমবা 
লাভ করলাম দ্বিতীয় বর্ষের পণ্চস ও ষণ্ঠ 
যুপ্ম-সংখ্যাটিত। - বলা বাহুল্য, আলোচ্য 
সংখ্যাটি রবপন্দু-সংখ্যা। আর সম্পাদকীয়তে 
ধলা হয়েছে 'আজকেব দেশের এই দুর্দিনে 
ঈবশন্দ্রনাথের : কর্মপরিকম্পনাগুঁলি' - দেশের । 
জানের মনে পড়া দরকার। সত্য ক; 
আমর! সেদিকে তাকাই £ সেদিকে ভাকাজে . 
" আমাদের চিস্তা-ভাবনা সহজেই পথ খুজে? 
পেতে পারে। অথচ বিপরীত পথই আমরা ? 
গ্রহণ ফাঁর। রবীন্দুজয়ল্তী পালনের" নামে ! 
পরিচয় দিই নিজেদের অজ্ঞতার! সেই অজ্ঞতা : 
্রাঁকরণের ভরতে সম্পাদিকা ববানরজীবলের . 
ধহু খবর “ নবজাতকের ' মাধ্যমে, তুলে । 
ধরেছেন। পল্রিকাস্য প্রবজ্ধগ্যীলব মনোনযনেব : 
ফ্কালে সম্পাদিকার কৃতিত্ব যেমন অনন্যসাধারণ . 
তেমনি, তান প্রবন্ধগুলিকে 'বিজ্ঞানস্‌লভ ' 
মৃ্টিতে পর পর সা্মিবোশত করেছেন। " সেই ; 
লঙ্গে দূর্লভ বহ্‌- ছাঁব,_যেমন প্রজাদের : 
ল্চে। ' রবীন্দ্রনাথ . নবগারুণস্ত : রবাল্দরনাথ ' 
টত্যাদি। বখাস্থানে -. স্কেচ কিংবা কাবির ! 
পাশ্ডুলপির মুদ্রণ নতুন -. অর্থে: : অভিনব ; 
হাজনায় সার্থক! পরব সাজানো হয়েছে; 
এইভাকে-ঠাকুরবাঁড়ি' 'দ্বোরকানাথ' ঠাকুর, | 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সারদা 'দেবী, 'বংশপবিচয়, : 
হিন্দ: মেলা, কিশোর রবান্দ্রনাথ)! দ্বিতীয়টি ! 
হচ্ছে রবল্নাথেব জন্ম, মৃত্যু -ও বাল্যকাল | 
মম্পকিতি। এর শর , ন্বীন করিতে | 
আছে গৃহস্থ কথা, হেমলতা-দেবাক সংসারী } 
বান্না, রী ন্রন'্, ঠাকুরের মাস ) 
তারপর “মানসী ও সোনার “তব এবং “এবার ' 
গিরাও মোরে”, কাবাগ্রল্ের ' কবিতা লেখার | 
ষাবতাঁয, তথ্য ।, পরে, " সংযোজিত হয়েছে: 
আন্তরিক . ভাবনায়, ভাবিত মি 
কবির ' গ্লামো্নয়ন পরিকল্পনা। ; 
পাই জাঁমদার রবীন্দ্রনাথকে ও 
প্রসঙ্গে 'অতুল সেন ও তী্দনাথ' বাগচপর 
য়চনা ইতিহাসতুল্য। "কাব, ও- কুসংস্কারে' : 
ব্যস্ত হয়েছে-কবির ধর্মবোধ ' ও" জপবনদর্শন। 
পরপর পাই স্বদেশী সমাজ: ও দল্গাভল্লো : 
বন্দে আরেক পারচয়। ‘বশ ও অপযশ | 
হাবিজীকনে- - কিভাবে -এসোছিল উন্নত নামের : 


1 
t 
] 
{ 






রোলার 


গোস্পী,.. ৪1১, ্রীনাথ দাস লেন, | কাল- 
ফাতা-১২। , মলা, পরত সংখ্যা ৫০ পঃ। 


এ শবে মহিলা সংস্কাতি 
1 পাঁরযদেন্র পক্ষ থেকে মাসিক, পরিকারপে 
প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সংখ্যাটি রবদন্দ্রনাথ 
1 সম্পার্কত রচনায় সমদ্ধ। লিখেছেন 


২ টে গন , 





রি 
ঠাকুর, : প্রীতিময়শ ফর, গোর দত্ত, ইরা 
মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি। আলোচ্য বিষরগুলি 
রবপন্দু-জীবনদর্শন - উপলব্ধির : সহায়ক! 
জখতা- দেবীর ন্নাশ্রম' স্মাতিকথার ভরপুর! 
এছাড়া এ সংখ্যাটিতে -গঞ্প কাঁবতাও" আছে। 
কিন্তু মহিলাদের পক্ষ থেকে লিখিত ' হলেও 
পাহহিথ্য জীবন,'বা বর্তমান জবন-সষ্কটের 
পর্ণ প্রতিফলনের অভাব লক্ষ্য করা গেল 
চলার পথের পাথেক্সর ' অনুসন্ধান আছে। 
77858 
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দেন . 
এ (হাত দ৮ 
-- অন্ধ পাঁতিরে আঁখি- দেয়- যেন 

- তোমার সত্য আচরণ” - 
- আশা করি, বর্তমান যুগ সমস্যা ও 
জধবন “সমস্যা -নারশদের -চক্ষে কিভাবে ধরা 
পড়েছে, তার পারিচয় “আমরা -'জর়ড, থেকে 
লাভ করবো! পর্লিকাটি তাহ্‌লে- মাঁহলা- 
জগতে নতুন জালোডন - টি করতেও 
গারবে॥ ৮... . 
৩৯৭৭, 


--. জত্যকেরই জন্য উচিত). 


শীষ্যায়। 
লং ১৪, চমন ) 
সিভি মূল্যঃ এক টাকা। :. 


' পণ্তম বর্ষে পদাপর্প করেছে। বর্তমান পাঁর- 


বেশে কেবল সাহত্যের, উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 
পাঁৱকা বাঁচিষে- রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। 
তবু সাহাত্যক সম্পাদকের অতুলনীয় কাতিত্বে 
অসম্ভব, ব্যাপার: সম্ডবে পারণত হয়েছে। 
এই প্রসণ্যে বলা, দরকার, এই প্রত্িকাট .এখন 
সম্ভাবনার পর্ষায়ে-.নেই।: ব 
পত্রিকাটির অর্থনৈতিক দিকটি ম্লান হলেও 
এর দীপ্তি, অঞ্গলৌন্ঠব, মুদ্রণ এবং সবোপণি 
বহুবিধ রচনা যে কোনো সাহিতারাঁসকের 
চিত্ত জয়, করতে সক্ষম! দ্বিতীঘত পাঁচ 
বছরের মধ্যে এই. পত্রিকাটি অনেক নতুন 
শক তৌর-কবতে পেরেছে। বাংলা দেশে 
শিরিন নতুন লেখক তোর করা যে, ক কঠিন 
তা যে কোনো 7 অভিজ্ঞ - সম্পাদক জানেন॥ 
কারণ, বর্তমান পাববেশে সঠিক; চিন্তা ধারণা 
যখন লোপ, পেতে-. বসেছে - তখন নতুন 
লেখকরাও ..দিশেহারা।- - এই - “দিশেহাবা 
লেখকদের 'দিশদর্শন , হচ্ছে - -“বৈতানক’॥! 
আলোচ্য সংখ্যার..সম্পাদকীয়া্- ব্দ্ঘিজশবাঁদের: 
পাঠ করা উচিত। ন্মাজকের বাপ্ধিজ্রবশী 


কাছে, মেলে, দিয়ে গেলেন, নিজেদের মূড়তার় 
তার. সাঁহমা-মাধ্ুর্য কোনাদন আবৃত হবে নাঃ 
ডঃ আশুতোষ ভট্াচার্য তথ্য ও. বসমূলক 
লিখেছেন, _প্রবাল্্রনাট্য ও - লোকসাহিত্য! 
'সাধক-শিল্প নন্দলাল বসদতে মনোিৎ বস 
শরি্পীর, ব্যক্ধিজীবন ও 'শহপজশবনের বিকাশ 
দ্বখিয়েছেন। শতবার্ধকণী স্মরণে অচিন্ত 
কুমার সেনগুপ্তের, কাব্য-প্রবন্ধ বিচিত্র তথ্যে 
ডরপরর। ' সেই, সঙ্গে প্রকাশিত , চিডিও 
মূল্যবান৷ এছাড়া . ভিন্ন জাতের -ও ভিন্ন 
ভাবের প্রবন্ধ “লিখেছেন ডঃ সধীর কবণ, 
সৌবীন্দ্রকুমাব ঘোষ প্রড়ীত।. মৌলিক গৃহপ 
গল স্বালীখত।_ আলোচনা বিভ্গগুলির 
জন্য সম্পাদক _ধন্যবাদাহ। সুকুমার, বাধ 
“আধুনিক বাংলা গান ও নজরুল’ প্রবদে 
নতুন অদ্লোকপাত কবে যযত্তিসহ তিনি পরমৃল 
করেছেন, | নলবুল “আধুনিক সম্গাঁতের 
আত্গিকের - পথিকৃৎ বিদেশ গল্পের 

অনুবাদে এই পত্রিকার সাহায্যে বাঁচি ধারার 
ইস নারি 
ভবানী মুখোগাধ্যাষেব. 'সস্রস্টে মম’ জশবন- 
প্রসমগৃটি তাঁর সাহিত্য সাধনার, জটিল িক- 
টিকে এমনভাবে প্রকাশ করেছে--বা আমাদের 


ববং বলা; যার * 


একটি অন্ধকারময় কারাকক্ষেব 
বিশাল দরজার কাছে এসে ওরা দাঁড়াল । 
একটু পরেই তালার ক্যচি ক্যাচি শব্দ 
শোনা গেল আর ওরা চারজন ধাঁর 
পদক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করে কয়েকটা 
লশড় ভেঙে নিচে নেমে গেল। ঘরের 
ভিতর কোন আলো নেই, উপর থেকে 
কোন 'ঁকছুর ফাঁক দিয়ে একটা সরু 
ফিতের মত আলোর দাগ এসে পড়েছিল 
ঘরের মেঝের উপর। সেই ক্ষীণ 
অস্পষ্ট আলোর রেখায় দেখা গেল খড়ের 
চতূপের উপর একটা মানুষ বসে রয়েছে 
যার বয়স ঠিক বোঝা যায় না এবং যার 
পায়ে লোহার শৃংখল এবং গলায় 
লোহার বেড়ি, লোকটিকে দেওয়ালের 
সঙ্গে লোহার শৃংখল দিয়ে বেধে বাখা 
হয়েছে। তার পরণে কয়েক খণ্ড ছে'ড়া 
ন্যাকড়া এবং ত্রাসে তার মুখ বিবর্ণ 
এবং ভয়ংকর ৷ 

লোকটি একজন বন্দী, নাম র্যান্পি 
গ্যাসের গ্যাবারব্যানেল, জাতিতে 
ইহুদী । তার পেশা চড়া সুদে লোককে 
টাকা ধার দেওয়া, একটি পয়সাও সে 
গরীবদুঃখীকে দান করে না, মানুষকে 
ননর্যাতন করে টাকা রোজগার করে আর 


লেখক £ হরিপ্রাসত্ন চকুব্পী* 
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জমায়! সেই অপরাধে তাকে পর 
অন্ধকরময় কারাকক্ষে বন্দ করে রাখা 
হয়েছে এবং "এক বছরের উপর প্রাতীদন 
- তাকে “অমান্নুযিক শারশীরক - এবং 
মানসিক-ল্মণা দেওয়া. হচ্ছে, কিন্তু 
তাতেও তার 'মতের পারিরর্তন হচ্ছে না। 
ঘরং সে যে একজন স্বধর্মীনষ্ঠ ইহুদশ 
প্রবং এক সন্্রান্ভ উচ্চবংশে তার জল্ম 
লেজন্য সে গর্বিত। 

'ভয়ে থরথর করে কাঁপাঁছল বন্দ । 
পোদ্দ্রা সজল-নেন্নে তার দিকে - এগিয়ে 
"গোল, এতবড় একটা ' নিষ্ঠাবান মানুষ 
যে মুক্তি পেল না সেজন্য মঠাধ্যক্ষ মনে 
মনে খুব দুঃখ-বোধ ক্রল। .কিল্ত'লে 
নিরুপায়, কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করলে 
ভার চলবে না। তাই সে. বন্দীকে-- 
সম্বোধন করে বলল, "হে আমার বাপ্রর 
সন্তান! আনন্দ কর, তোমার শাস্তি 
ভোগ শেষ হয়ে এসেছে? তোমায়. 
মন পাঁরবর্তন' করবার জন্য, 


করেছি এবং সেজন্য সাম“ অন্যতপ্ত+ 
কিন্তু সব ধঁজনিসেরই “একটা লাগা 
আছে। অনেক চেষ্টা করেও দেখল ' 
তোমার মনেধ কোনরূপ পাঁরবর্তন হল 
না। তুম একটি ফলহশর্ন বক্ষ, এইবার: 
তুমি সমূলে উৎপাঁটিত হবে।।' কিন্ত 
ধংস, আমি কেউ মই. একমার ষাশ্‌ই, 
তোম র ত্রাণকর্তা, জাশা করছি ' চরম? 
মূহূর্তে পরম দৃপতার কৃপা ॥ । ত্রোমার। 
ওপর বার্ধত হাবেঃ. সতরাংত | 
মনে এবং পরম শান্তিতে আকার 
প্লাতটিতে তুমি ঘুমাও কাল সরুযলে' 
ভূমি পাপদগপ্ধকারী সেই.) স্বগাীয় 
শ্নাশিখার সম্মুখীন হবে। ধার তপে ' 
এবং স্পর্শে তোমার দেহমনের' সব 
ক্ষালমা দূর তয়ে বাবে। বংস, ভয় 
পেষো না, দন ঘণ্টার মধ্যেই পরম 
শাঁতল মত্যু এসে তোমাকে আ. আলিঙ্গন 

করবে৷ একটু সময় লাগবে বৈকি, 
কারণ তোমার কণা, এবং বৃকখান যে 
ভিজে কাপড়ে; মোড়া থাকবে |) তবে 


তুমি একলা.. নন, ‘| তেসীকে! নৈয়ে " 


তেতাপ্বিশাট বন্দী আর তোমার না 
সকলের শেষে। সুতরাং তুম প্রচল্প 
সময় পাবে ঈদ্বরক্ে। ডাকবার আর তাঁর 
কৃপা লাভ করবার!' ভাই বাল, সেই 
সবগরষ লোকে আস্থা রেখে তুম 
ধূমাও ” | 

এই বলে মঠাধ্যক্ষ বন্দীকে গাড়ভাবে ' 
মালঙ্দান করল। তারপর এল 'প্রধান 


আমি... 


আঁনচ্চাসত্বেও তোমার। ওপবু(ব্রলপ্রয়োগ বাবরি ত 


(গা কা সে ve 
বন্দা সাত অগৰ 
সা “মঠাধ্যক্ষ সহকঘীর্দের ' দিতে দিতে দেওয়ান জুরে-ছুয়ে- 
কারাকক্ষ ত্যাগ করল । 159৮ 
নির্বাক, তার কণ্ঠতালু শক্ক, ল্রণা, মারা দেহে. ক্ষতের রাহ, তবু 
প্রাত্যাঁহরু নির্ধীতুনের ফলে তার সারা- , বন্দী রুহুকিনন আশায় উন্মত্ত হয়ে 
দেহ ক্ষত-বিক্ষত ‘তবু যন্দ]ী তালাবদ্ধ এীঁগয়ে চলল 
দোরের দিকে অলিমেষ নয়লে তাকিরে বুকন্তু যেতে যেতে চমকে উঠল 
রইল। ঘরের ভিতর 'সূচীভেদ্য “বন্দী, তার মনে হল কে মেন স্যান্ডেল 
অন্ধকার তধু বন্দর সনে হল যেন প্রায়ে তার রিকে এগিয়ে আহাক্রে। 
দোরের ফাঁকে একটু ' আলোর রেখা . তাহুল্লে 'প্রহরীদের কেউ ইক তার 
চিকাঁচক কল্পছে। বন্দীর স্নায়ুগুলো - অনুসরণ করছে? কয়ে তার বুকের 
একেবারে অবশ হয়ে পুড়েছে! তবু ' বরন্ত জমাট . রেখে গেল, যে ঠক ঠক 
কেন জানি না ভাব মনে“এক আশার করে কাঁপতে লাগ্রল, আর শ্রাস-প্রশ্রাস 
গৰ্কালিক খেলে দোল । ঘৃটীটর ধারে বন্দী রম্ধ হরার উপক্রম হল আর সেই সুঞ্গ 
উঠে দাঁড়াল! 'কচ্তু তার পা দুটো বার দটান্টও 'রাখজ্া কয়ে গেল) সে 
12 তখন, তর. সংকুচিত ‘দেহস্ানাকরে আও 
“দাঁড়াতে ' পারল না, বসে .ন্বংকঁচিত করে ফেলল । প্রহরীটি রোধ 
ক্রয়েক মুহুর্ত দম শনয়ে হয় অন্ধকারে ষব্দীকে দেখতে পেল বা, 
. দোরের দিকে . অন্ধরারের মক্কেই যে অদৃশ্য হায়ে গেল 
করতে লাগল। সমানেই শক তরু বন্দীর, অন, জয়মৃন্ত হজ লা, 
'সশড়, কত্রেকটা ধাপ-কোন রকমে উঠতে সে 'গাঁতহুীন হযে পড়হা .এরং . এক্স 
. প্ারলেই'তো দোর :স্পর্শ করা' যাবে। ঘণ্টার মধ্যে সে আর একটি প্রা-এ 
বন্দী আর বিলম্বঃকরল না, হাঁফাতে অআধ্রুসর হতে পারল নাও ন্বম্দী জানে 
হাঁফাতে হামাগ্ড়, দিতে দিতে সে বাদ সে ধরা প্রড়ে তাহলে তব নয়ন 
দৌরের কাছে এসে পড়ল এবং হারে চতঙ্াুগন কল্তু তাকে যে আক 
পল্লা দুটোর ফ'ঁক ..পোলাতেই: তবে, এমন বের -স-ফেগে 
দিয়ে আঙুল চালিয়ে ধদল। বনী তো, আর 'অঙ্রে না. তার জাঘনো। 
বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল বখন সে দেখল সই কুঙণরুনশ, আশ্যা .তাকে প্ররেচ্চত 
দোর খলে গেল। বন্দী বুঝে নিল করল এাগয়ে যাবার জন্য? বন্দ'আর 
'চাঁব ঠিক তালায় লাগবার আগেই চাঁব চুপ কার বসে থাকতে পারল না. সে 
বার করে নিয়েছিল। “আবার দ্রিগূগ উৎসাহে হরামাগ-ডি দিতে 
একটু উচু ভয়ে বাইরের দিকে শ্ব: কবল। ক্ষুধা, তষ্কা এবং দৈহিক 
তাকাল বন্দী । ‘বিস্ময়ে আর ভয়ে দিনযাতনে জজশীরত হয়েও বন্দী এগিয়ে 
তার সারা শরীর কাঁপতে ল্রাগূল॥ঃ চললখ 'কল্তু আশ্চর্য, যতই সে 
চোখের সামনে জমাট অন্ধকার: তবু, এগোতে লাচল ততই তার মনে হতে 
বন্দী লক্ষা করল অর্ধবান্তকার স্সাগল করিডর "আরও দশর্ঘতর হচ্ছে। 
দেওয়ালের সঙ্গে সংষন্ত ঘোরানো কিম. লন্দগ ' দল না, ক্রমাগত সে 
সপড়। তার মনে হল উপরে 7 এগিয়ে চলল, পলায়নের পথ সে আঙ্জ 
তবে যেখানে সে দাঁড়িয়ে যব খ’জে পাবেই, পথই তাকে 'পথ দেখিয়ে 
থেকে স্পষ্ট বক দা বায় নী । বদ দেৱে 
তখন দেওয়াল ঘেষে; ঘে'ষে ' উপবের' বঁকন্তু এ শক] এ যে আবার 
দিকে উঠতে ল্রশ্ল। শ্যাঁ! লন্দঈ, আন্হষ্ের প্রদয়বনি! বন্দশর সুকে ভয়ে 
কারুর ॥এসে পড়েছে। কিন্তু এ বো কেপে উঠল? 'স-লক্ষ্য করল অদূরে 
“এক “বর ট কারড্য, এক প্রান্ত শোকে প্রেতম্নীর্ত'র মত জুজন প্রহরী তার 
আর এক প্রান্ত দেখা যায়না? বন্দীর. দিত চেয়ে হাত নেড়ে কথা কইছে) 
'আনে হল যেন করিডক্লের উপর ক্ষ : ভস্মে ফন্দশ তাদের কে আর 
মীনা গআলেগ্প।' রেখা পড়েছে, কিন্তু . তাকাতে পারল লা, চোঘ- দুটো 
"বু রেল ভয়কে . অন্যকারের ঢল তার বুজে গেল. তার হযাপস্ডের 
'নেমেচ্তে.এক সঙ্গে এত অন্ধকার-বন্দশ স্পন্দন, বীর থেয়ম গেল, 'তার সারা 
তার জীবনে দেখে নি। সর ক ভীষণ -- সেহাম্যরসান্ত হয়ে উঠল। বন্দদ দেওয়ালের 


নির্যভকণ "বন্দীর মযান্তর,জ্রন্য সে যে/। লীরবতা, তবু _ বন্দীর মন আশার, পাশে নিশ্চুপ হয়ে, শ্যয়ে ভয়ে ভরে 
ভাকে,নানাভাবে নির্যাতন “করেছে সে” নেচে উঠল্‌-তার যনে হল এই দুবদিল্যা, “তার ঈশ্বরে -ডারুতে_ লাগল? কয়েক 
এন্য.ঘ্তার কাছে “ক্ষমা প্রার্থনা করল। . আঁধারের মধ্যেই ' তার. অন্তর ।পথ হতে আগ ককা. দৃজন তার 
সবলোষে এল লপ্ঠনধারশ দু'জন মঠের 'জর্াকযে প্রয়েছে। '' ত" আমলে" -এসে . হল এবং 
কর্মচারী, তারাও বন্দীর কাছে ক্ষমা “৬ স্ুইযু্তকাল নষ্ট না করে নিজেকে অনিমেষ নয়নে তারা বন্দীর দিকে 
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না 


' যে আজ এগিয়ে যেতেই হবে। 


মাসছে সেইদিকে হাঁটতে লাগল ৷ বন্দর 
আশা হল প্রহরী দুজন বোধ হয় তাকে 
দেখতে পায় ন, 'নষ্প্রাণ মানুষকে আর 
কে লক্ষ্য করে? 

কিন্তু বন্দী এাঁগয়ে চলল, তাকে 
মুক্ত 
তো সামনে, আর মাত কয়েকটা পদক্ষেপ, 
ভার পরেই তো তার আশা পূর্ণ হবে। 


. শ্রখন তার দ্‌ঢ় বিশ্বাস জন্মেছে কেউ 


‘যেন আর পড়তে চায় না! 


টাকে দেখছে না। একট: এগিয়ে যাবার 
পর সে অনুভব করল একঝলক ঠান্ডা 
ঘাতাস করিডরের শেষপ্রান্তের দোরের 
ফাঁক দিয়ে ছুটে এসে তার গায়ে ভেঙে 
পড়ল। আশার নেশায় বন্দীর মাথা 


ঘুরতে লাগল! হামাগদাড় দিতে দিতে 


বন্দী দোরের কাছে এসে পড়ল এবং 
হাট; গেড়ে বসে হাত দিয়ে দোরাঁট 
পরীক্ষা করতে লাগল! তাই তো! 
তালা নেই, খিল নেই, শুধু একটি 
ছিটকিনি! বন্দী এবার সোজা হয়ে 
দাঁড়াল, আনন্দ আব ভয়ে তার সারা 
দেহ রোমাঁণত হয়ে উঠল। স্পর্শ 
মাত্রেই ছিটকিনি খুলে গেল। এ কি! 
কোথায় এল বন্দ? দোরের ফাঁক 


"দিয়ে সে অবাক বিস্ময়ে বাইরের দিকে 


তাঁকয়ে রইল। তার চোখের পলক 
হল যেন স্বর্গ থেকে একঝলক আশট- 
বদের আলো তার মাথাব উপব বার্ধত 
হচ্ছে। | 

দুটো দোবই খুলে গেল । সামনেই 
বাগান। তারাভরা আকাশ। মার! মার! 





,এ যে স্বর্গ! এই তো বসম্ত- স্বাধীনতা 


সত্যিকারের জীবন! সে কি লাফ 
দেবে? লেবগাছগলিব তলাষ সাবা 
রাত সে ঘরে-বেডিযে সৌরভ গ্রহণ 
করবে, আর কে নরকমে বাঁদ সে পাহাডে 
গিয়ে পেশছতে পারে তাহলেই তো সে 
নিরাপদ। বন্দী রান্রেব তাধাল- 
ভরা সতেজ পবিত্র বয় ফুসফ-স গ্রহণ 
কবতে করতে কল্পনার জ্ঞাল বনতে 
লাগল। বন্দী দুহাত বাডল্য দিল 
আকাশের দিকে, তারপব সাশ্রুনেত্রে 
ভগবানের কছে প্রার্থনা করতে লাগল। 


কিন্তু হঠাৎ বন্দশর, বুকথানা ভরে 


কেপে উঠল, সে ঠিক এই মুহূর্তে 


পা ne ন 


দেখল যে এক দ'’ঁঘদেহধারী পুরুষ 


তার দিকে এগিয়ে আসছে। এ যে 
মঠাধ্যক্ষ পেড়্রো স্বয়ং! নিমেষের মধ্যে 
আগের মত সে আবার কু'কড়ে গেল । 
ভাবে আলিঙ্গন করে ভর্খসনার সুরে 


আপনার অধ 
সুরক্ষিত ও 


নিৱাপদ্‌ থাকবে। 
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বলল, ণক করছ, বংস? কাল তোমায় 
মুন্তির দিন আর আজ তুমি আমাদের 


সকলকে নিরাশ করে ফেলে রেখে 


পালাচ্ছঃ ফিরে এস তোমার কক্ষে । 


(Count Villiers (1838---1889) 
De LisLe Adamag ‘Torture 


by hope’ গল্প অবলম্বনে) 











aac eae ee — ৮ টিসিপাপশীািশপী পিঠ 


পাল দত এ 


ডা টালোকা, সুরের. --ঘটালাটা -: সংঙ্গেপে_ এই $ জা বাগচী 
ইন্সারাম্স কেস দেখতেন! একট! ফিতে 
বুকের ছাতিব মাপ, মক্ধেলেব জম্বন্থেব মাপ, 
নিকটবত [সিনেমা হল থেকে ওজন-মোসনে , 
একটি পুবোনো মডেলের আঁস্টন ড্রাইভ তুলে-নেওয়া দৈহিক ওজনেব বেকর্ড সংগ্রহ 
করছেন যার ক্যাম্বিসেব হুডে বেশ কয়েকটা এবং চৌন্দ পুরুষের জন্মমৃত্যু ।'শারীবিক 
নতুন তালি নিন রহ -অবস্ধর্‌ ইতিহাস সংগ্রহ ছিল এ' জাতীয় 
ফরছে। কেসের ডীঙ্তাব্ণ। স্টেথেস্কোপ না (ধরে, এক 
' ডাঃ সুরের এতীবৎকাল বেসরকারী কলম মিক্সচাবের-পপ্রসক্লিপশন না দিখে এবং 
পাঁরটয় ছিল, ‘'আম-কাটা’ ডান্তার।*- -ভদ্লোক- - পাখার: ব্যবস্থা-না কবে এমন সদুপায়ে ডব্ত'র' 
ঘখন; পসার জঙ্গাতে নিতান্তই: অক্ষম. হলেন. . আর. কোন ক্ষেত্রে. সম্ভব! নয। ডা বাগচাঁব 
পু ডা্কারপ় যেদিন, 'তোমারু এল্‌ এম এক নামডাক পসার আছে, তান বিবরণ: সংগ্রাহক 
দাঁটাফিকেটে কাটা বলে সরোধে পিতালয় ডন্তারীতে লক্্জা পেতেন; তাছাড়া এজেন্টদের 
মনা করলেন [সদিনকাৰ ডাঙ্কারবাষুর সণ্গে চাপে অনেক শমাণানয্যতীকেও ‘যমবাজেব 
আজকের ভাঙার সর বেকর-াকার এন্তিযাবের বাইরে ' বলে এসব কাজে ফিট 
ভফাং। 1 “ সাটিফকেট লিখে দিতে হয়। ডাম বাগচাঁ 

আমাকে দেতখ একগাল হৈয়ো একটা: সাং বাড়ি বসেই 'এজেস্টের মারফত, কেসেব 
দাস সগাবেটের প্যাকেট বাড়িয়ে: ধবে ডা বিববণ, সপ্রহ কবে, ইনসনরাল্স কোম্পানীর 
সুর বললেন, “হ্যালো, '! . ছাপা খাতা ভরাতেন। কৈন না কোল বিশেষ 

' আমি ফ্যাল ফ্যাল কবেই তাকাচ্ছিজাম,. পথে -মা লক্ষী. ঘরে আসতে চাইলে তাঁকে 
বললাম, “গাডটা! কিনলেন?" . __. ... সাদর. আহবান, লা-জানীনোটা ডাঃ! বাগচরশ 
'ডাস্তার গাড়িতে তুলে নিলেন আমায়। গাহ্ত কাজ বলে মনে করেন। ' সুতবাং 
বার কয়েক অবাধ্য এ্জনে গরর গরর আওযাজ নামডাক সত্বেও এ কাজটি তান ছাড়েন নি॥ 
তুলে হে'পো ঘোড়ার ল্যাজ মুড়িয়ে ছোটানর অথচ অশবশীরে এমন প্রাঞ্জল ডাক্তারীতে মনটা 
মত; দুলকিচালে শেষ পর্যন্ত বৃষ্ধ গাড়িটাকে তাঁর খচখচ করত। সূতবাং ডাল্তাব, বাগচঈরা 
গাঁডয়েও দিলেন রাস্তাব ওপর, তাবপর হেসে '- একাঁট 'শ্রতশষ উপাস্থাত প্রযোজন হয়। 
বললেন, “ট; স্টার্ট উইথ। তবে আপনাদের, এবং আমার প্রয়োজন হর ডাস্তারের। আসি লোক, 
সিসেস সুর এটা বিশেষ পছন্দ করছেন:লা। 'পাকড়ে লেকচার দিয়ে তখন দুপয়সা কামাচ্ছি ॥ 
‘প্যাকাটিসটা’ আব একট; তুলুতে পাবলে এটাকে (যাক অধিকাংশই এখন কোম্পানীর ঘবে,. 
বদলে; ফেলব...বেচে থাকুন" প্রফুল্ল সেন আর ' 'কেন-লা কেস সংগ্রহ করতে না পেরে বর্তমানে: 


“কিল, হল, 
পোষাক-আসাক, আচাব-ব্যবহার মায় দৈনন্দিন 
বন ও জগৎ সম্পর্কে হঠাৎ স্যর পাববর্তন 
লক্ষ্য বলাছতত্ঘ। সেদিন দেখি ডাক্কারবাবু 


তাঁর, মল্তিসভা...” আমার এজেম্নী নাকচ হযে গেছে। আর কেস; 
“তার , মানে!" : আমি সমীহ - কবে - পাব কোথায় মশাই, রেকারিং ডিপোজিট 'স্কীম,: 
তাকালাম। ; ও ইউনিট ট্রাস্ট, স্মল সোভংস, দুব্যস্ল্য, বৃদ্ধ, 


“এসব আমার '. ডাক্তারী .সক্রেট। -তবে : প্রভৃতির ঠেলা কি আব সহজে লোকে' লাইফ: 
আপনাব কাছে তো গোপন কারি নি কিছু। ইন্সযুরাল্স: করেন। মোটা আবে : 'মানৃষ, 
মনে: আছে, বীমা কোম্পানীব ব্যাপারটা মনে' যাঁরা মৃত্যুর পরের ব্যবস্থাও করে যেতে" 
আছে। খুব জোর সেদিন আমায় বাঁচিয়ে- * ৮87 
ছিলেন।* পর্যন্ত পেশছাতে পারে নি। 'সৃতবা 

‘সনে পড়ল! ডান্তারপত্রীকে পিশ্রালয় থেকে এজেন্সী গেছে।) কর 
ভান্তারলয়ে আনয়নের ব্যাপাবে আম কিপ্িৎ মাঝে মধ্যে বেয়াড়া কেস হাতে. আসত। 
সাহায্যে ভাসতে পেবোঁছলাম। ডাঃ সুর মকেলরা এক ছিলে দুন্পাথ মারতে চাইতেন।" 
তাঁদেরই একজন যাঁরা উপকাবণকে শৱুজ্ঞানে অর্থাৎ ইল্চ্যবান্সও করবেন ডাক্তারও দেখাবেন, 
পারত্যাগ করেন না। মনে বেখেছেন। সেদিন না ফীজে। এদের ইতিহাস কাগজ্জে টুকে 
ইস্সারাম্সের তাঁলিকাভুন্ত ভান্তাব-াঃ বাগচব নিলেই চলে না, সঙ্গে ডাক্তার নিয়ে যেতে? 
শাবীরক প্রক্ির একটা কাজ আম ডাঃ হয! জুথচ ডাক্তার বাগচী সশবাঁরে উপস্থিত! 
সুরে জুটিয্তে দিয়েছিলাম॥ হয়ে রাকা খেলাতে নাল! ০০০১০ 

২৭৬ 


CES 


1 যান বাঁড়া 
.দোরে, হেলাতেনা- বোগে, বিশেষজ্ঞ বলে_.রোর্ড' 
। টাঙিরেও একটাও রোগণ সংগ্রহ করতে পারেন 
না 'দশ পাবসেন্ট' বখুবায় এই ডাঃ সুরকে 
“সৌদন আমি ডাঃ বাগচীর --শারপরপ প্রাক্সর 


: ক্জিটা। জুয়ে. দিই) ' সেই" সময়তক, ডাঃ 
দুর আমন, প্রতি সব্বীতজ্ঞঃ আছেন ।, 


গাঁড়তে-ডা সব তাঁর বিজনেস দিকে 
অরাধে--ব্য্ত করে ধরুলে ' ধরুলে হাসলেন, 
বল্লেন, “বেচে থাক আপনাদের 


6) 


“কংগ্রেস সরকাব। আমার গিন্নী তে প্রকল্প- 


ডাঃ সরের' এই বিজনেস সক্রেট আজ 
[ফাঁসি করছি কেনা লী ভীন্তার' নিজেই আমাকৈ 
“তাঁৰ. ম্ত্যুলয্যায়ন এ অনুরোধ কবে : গেছেন 
-গত পবশূ দন। :যাবাব, সময় 'বন্গে গেসোন, 
-্ব্যাপারটা বেশ. -করে . লিখে, দেবেন -.মুশায়। 
বড .কষ্ট দেখেছি আমার ক্লাফেপ্টদেব! . দশ্টা 
টাকা, কাঁ অমূল্য সম্পদ গুদের, কাছে, অথচ 
গুণে তাই আমীকে দিযে গেছেন। বাবার 
সময়, শাপ-শাপান্ত, করেছেন জান, ' কত 
এও জানি, ' আঁভশাপ' জামার লাগে 1ন। 
লৈশেছে, (আঙুল তুলে মাল্াভূষিত' প্রফরর 
সেনেব ছবির প্রতি ইত কত 
সইদের। " ” রী 
আম নিঃসন্দেহ যে, আজ এই নিবদ্ধ, ভাই 
সূরের- বিজনেস কোনভাবেই এ্যাফেই করবে 
না। (আরও যাঁরা এইভাবেই “আম-কাটা' 
ডাক্কাব চাঁলিরে ষ্চ্ছন, তাঁদেবও অভ দিই, 
তাঁবাও বহাল তবিষতেই থাকবেন, কৈন না-এ 
প্রসঙ্গ চেব আগেও একবার 'সাপ্তাহক 
বস্দুমতশী" কতৃপক্ষ তাঁদেক 'বধ্গদর্শনে ছেসে- 
ছিলেন] পিল্তু সবকাব কািল্সার় সঙ্জাগ 
হন নি তাতে?) 

রে হতভাগ্যদেব মুখের গ্রাস কেড়ে 
খাওয়র ডাঃ সুবেব সত দবিদ্র ব্যক্তিও শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগের সময় অনুতপ করে 
গেছলেন, তাঁদের সাম্প্রদায়িক নাম, সবকাবশ 
কর্মচাবী। মাস মাহিনা বৎকাণ্িং, পোষ্যবগ" 
একাধকা এদের মুখ চেয়ে কল্যাণরতা 
সবকার' একটি. কালাকানুন তৌঁব করেন ঝর 
নাম, সৌজক্যাল লী । বাবুদের, জন্য 
সম্বংসরে গুণে পশ্চত্তর টাকা, অর্থাৎ স্নসিক 
সওয়া ছর় টাকা। এই মাসিক ছ' টাকা পণৃচশ 


পপ 
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নিসার্চঃ আমি “আ্যাস্প্রোপ রিসার্চ ইনষ্টিটুষেটের একজন। আমাদের কাজই' হচ্ছে ব্যথা 
'বা' অস্থাচ্ছন্দী'দূর কবার নতুন' নতুন পন্থা উদ্তাবনা/করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই 
রিসার্চে নিয়োজিত আছে আমরা তাদেব-মধ্যে অগ্রগণ্য) আমরাস্থিব'জানি যে ব্যথা বা শারীরিক 
[আচ্ছন্ন দূর করার সর্বাধুনিক উপায় “ত্যাসূত্রো” ফু লাতেই পাওয়া যায়। f 
শ্রুতি ইউনাইটেড স্টেটস্‌ গভর্নমেশ্টের' উদ্যোগে ফেলব পরীক্ষানিবী্ষা হয়েছে তাতে পরিষ্কার 
ঢেধা'গেছে যে তামরা *র" সঙ্জিয্ন উপাদান গড়ি'ও কার্ষকারিতাব বিচারে সবচেযে.শ্রেষ্ঠ' ব্যথা 
)*দিবারুক! তাই পৃথিবীর'সর্কত্র বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডাক্তাররা 'ত্যাদ্প্রো’ ব্যবহার করে 
(থাকেন। 

শারীরিক বেদনার। কি কারণ? আমাদের দেহে মেটাবনিক বম! হ'ফেনানা জায়গায় 
গুলে ওঠে। নার্ভের ওপব চাপ. পডলে' আমরা ব্যথা বা শাবীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। 


চত্যাস্প্রো? কিস্তাকে কাজ করেঃ “আ্যাস্‌প্রো মুহূর্তের মধো. দেহের বক্ত চলাচলের 
গে মিশে যায়_ফেোল! কমিয়ে--লাতের ওপরংচাপ, দূর করতে সাহাবা করে--শবীরের. 
অন্বাচ্ছন্দ্য দূর করে। 


খল: ‘জ্যাসূপ্রো? গহণ, করবেন$: বাধা বেদনা মাথাধরা * গা ব্যথা * দীড ব্যথা, 
গাটে ব্যথা * গ্রা-জর জর * ফু * ডেঙু অরে,‘ ভ্যাস্প্রো” গ্রহণ করতে পারেন। 


খু 








শরসা ভপান করতে কমচারবৃন্দকে যাতে 
নাকেব জলে চোখের জলে করিয়ে ছাড়া যায়, 
ঘাস্থা নাথবদ্ধ করলেন। অর্থাৎ বছরে প'চাত্তর 
)াকাই চিকিৎসা খবচা দেওয়া হবে তা তার 
পন্য কমচাবাঁর বাৎসরিক তিনশত টাকা ব্যষ 
হলেও অন্কটা -পণ্চান্তরই থাকবে! 

সরকার বললেন, পশ্চান্তর টাকা পাবে 
মদ ঝচন্তর দফা জোজ্চুরণ করে বলতে পার 
আম আদর্শ নাগাঁরক তবেই। কেন না 
পঁচাত্তর টাকা পেতে হলে ‘বলের সঙ্গে 
দিতে হবে ওষুধের ক্যাশমেমো এবং এই 
ওযুধও তালিকাভুক্ত ওষুধেব কোঠায় পড়লে 
চলবে না। বলা বাহুল্য, তালিকাভূত্ত ওষুধের 
ঈধ্যে সাধারণ ওষুধের সংখ্যাই বোশ। বলা 
খল, সঙ্গে ভাটারের প্রেসক্রিপশন ও ফশী বাবদ 
গৃহীত টাকার রাঁসদ চাই, চাই ছাপা ফরমে 
সার্ট ফকেট, তবে ডান্তারের ফশ কোনক্রমেই 
সাধারণ চাকুরের ক্ষেত্রে চাব টাকাব বোশ 
হবে না। তুমি যোল টাকার ডান্তর দেখাও, 
পাবে 'চাব টাকা হারে পেমেপ্ট। তুমি চাবশ 


টাকা চিকিৎসা খবচ কর, পাবে অনধিক 
(আধা সরকারী আঁফসেও 


লচান্তব টাকা। 
শ্রী একই কথা)। " 
'বুঝুন, যে কোন পরিবারে , চচাঁকৎলা 
ধবচের, হিসেবটা সবকার কাঁ চমংকাব বিচার 
করেছেন। অবশ্য সবকাবী কর্মচাবীব আবার 
চকিৎসা খবচ এব বেশি হবে কেন। শ্রেপী- 
দশ সরকার তাঁব কর্মচারীদের লাটসাহেবা 
এসখ-বিসুখ বরদাস্ত করবেন কেন! কর্ম 
ঠাবীর চিকিৎসা খবচ ওর বেশি হতে পারে 
না, হলে তাঁদের কালোবাজারগ হওয়া উাঁচত। 
দারভাইভাল অব. দি ফিটেস্ট। . অস্বীকার 
করে কাব ঘাড়ে কটা মাথা। 141 
আমি মশাই আপাতত মাথা বাঁচিষেই 
ধলি, : মহাজনের কৃত ব্যবস্থয় কবাঁণকয়হলই 
ঘখন চেপে গেছেন তখন অধিক ঝঞ্চাটে: যাচ্ছি 
মা। ' তবে একটা প্রশ্ন কর্মচারী দীঘশ্বাসকে 
ভাঁৱ .করে, তুলেছে, তা. হলা, মহাজনের পথে 
চারা পা বাড়াতে /একযোগে সকলে বাজ? নন। 
মর্থাৎ সধে পথেই তাঁরা সবকাবেব ! কাছে 
রিলে চান, জোচ্চুরণীর মাধ্যমে নয়। : বছবে 
গ'ান্তবটি টাকা ক্লাস ফোর -স্টাফেব মত 
শ্বাহনার সঙ্গেই যোগ করে দেওষা যেত। 
য়কার বাঁকা পথে গেছেন শুধু, জব্দ কব'ব 
ভ্রন্য।' পণ্চান্তর টাকার" কিল আদায়ের জন্য 
কর্মচারণদের খুজে। বার করতে হচ্ছে, অনেক 
ক্ষেত্রেই, ডাঃ সুরের 'মত 'ভাগ্যবিডম্বিত .কিছ্া 
ডাঃ বাগচখর:মত মা: লক্ষী সচেভন “চিকিৎসক। 
মর্যাদাবান ডান্তারকে- সাঁটিশফকেট- সবই: করতে 
দলে .অথবা' ফেব রসদ. চাইলে তাঁরা ক্ষেপে 
চঠবেন। ওঠবারই কথা। বছবের শেষে 
2 
সবে অপ করিবেন রে সময প্ীচাট বেগ 
ভান বি বে লি য় না 
করছেন। তাছাড়া ভান্তারবাকুকে.. (বিশেষ 


bd 'লান্ধাহক বদ মেজ | 


ক্ষেত্রে) সাঁত্য কথা বলতে গেলে ইনকাম 
ট্যাক্সের বিপদ ডেকে আনতে হয় (অবশ্যই 


" একান্ত তেমন বিভ্রাট বাঁধবে কিনা ভা 
ভবিষ্যতে লক্ষণায়)। যান ষোল চাকা ফাঁজ 


নেন এবং যতবার নেন, ততবারই তত টাকা 
ভায়ারতে যাঁদ লেখেন তবে সরকারপ অর্থকোষে 
কিছু আয় বৃদ্ধি হতে পাবে। কিন্তু বসে 
সকলের থাকে না। সুতরাং রোগীকে সত্য 
কবুল করে সারটিফকেট ও রাঁসদ . কন্জনা 
দেবেন। ডান্তারবাবু হাঁকিয়ে দিতে পাবেন 
অনায়াসেই। কিন্তু বোগশ তার বিশ্বস্ত 
ডান্তার ছেড়ে বাবে কোথায়। অথচ সরকারী 
দানই বা অবহেলা -করে কি করে। সুতরাং 
দলে দলে সাটিফকেটের. জন্য এখন তাঁদের 
ডাঃ সুর অথবা ডাঃ বাগচশদের সহ্ধান কবতে 
হচ্ছে এবং দশটি করে টাকা এ'দেব টেবলে 
রেখে আসতেও হচ্ছে। ডাঃ সুর মৃত্যুকালে 
এই দরিদ্র কর্মচারশকুলের দুঃখ অনুভব করে 
শেছেন। চ্বিতীয় কোন প্রাণী এদের দুখে 
অশ্রু; মোচন করবেন! " 

“দেশে যাঁদ সং লোকের সন্ধান করতে ' 
চান, তবে তাদের একাংশকে এ অনাহারা 
কর্মচাবশীদের মধ্যেই থঃন্দে পাবেন। সংপথে 
ছাপোধা জীবন বাপনেব নেশাতেই জান- 
ভাঁর্সাটর সাটিফকেটে ঘুণ ধরিয়ে শুরা 
দরশটা-পাঁস্টা মাথা গুজে কলম পিবে চলেছেন। 
চালের বদল পাথর পেষাব পেশা সংগ্রহ করে 
উঠতে পারেন নি। আব ওদেরই ওপর সব- 
কাব ব্যবস্থা মিথ্যাচারের কর্তব্য চাপিয়ে 


দিয়েছেন। . সরকারের এতে লাভ হয় নি এক , 


অনেক। সরকারের হাতে হাতে গড়া নয়া 
দুনধণতর রাস্তা তোর হয়েছে আরও একটা। 
তবে-হ্যাঁ, ডাঃ স:বদেব জন্য পরোক্ষে সরকার 
একটা স্থায়শ ব্যবস্থা কবে 'দিরেছেন বটে। 
। অথচ . এতো - হাঞ্গামার আদৌ কোন ' 
প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন ছিল. কি 
এজন্য কাগজ কর্মচারী দপ্তর বাড়াবার ও সেই 


সঙ্গে মেডিক্যাল বিল খাতে. প্রশাসনিক: খরচ : 
বৃষ্ধিব 7২ কয়েক লক্ষ মৌডক্যাল বিল সার্টি 


ফকেটের জন্য কয়েক লক্ষ বিম কাগজ, কালি 


ও ছাপার কাজের “জন্য সময়েব অপব্যষ ই, 


কমরদের এই বিল স্কুটনা করার অন্য 
ইরা 5 ভাটির সার বাহ ক. 


-চাপ সমষ্টি করার? রর 


* কিছুই দরকার ছিল না।; 


থাকে, বোশ -বই কম নয। তব; সরকার 
নতুন' একটা দুনাণতব পথ উন্মত্ত কবে দিয়ে: 


প্রশাসানক দুনণততে সমতা রজ্জায় বাধলেন।-- 


একে কাঁ বলা যাবে, দুন্শীতীপ্রয়তা না কি 


আছে, কনভেয়াল্স বিল, টিফিন বিল, ওভার- - 


তি 
8৭৪ 


* পাশ’ হুকুম পড়ে! 


হিরন 2 
বছবে' একটা মানুষেবই চিকিৎসা খরচ হয়ে 


টাইম বিল, টি এ বিল, টৌলফোন বর 
প্রভ্ভাত। উপরোন্ত িলগ্লর ক্ষেতে কর্ম 
চারার -পকেট কাটা নয়, পকেট প্ার্তরই 
ব্যবস্থা আছে। বহু ক্ষেত্রে ওভার টাইমে 
চিনেবাদাম চিবিয়ে বিল নেওয়া চলে। 'টাফিন 


(যে আঁফসরেব বাডিতে বেগার দিতে পারে 
তার তো কথাই নেই) ভাবতে হয় নাং 
আঁফসে না থেকেও তার বিলে আফসরের 
টি এ বিল ট্রাভেল না 
করেও পাওয়া যায় আর টেলিফোন বিলের 
(স্বয়ং মন্ত্রী পর্যায়ে) নানা প্রসঙ্গ তো হালেই 
সংবদপত্রের স্তম্ভ অধিকার করোছিল। 
মেডিক্যাল বিলে এতো ফরকট কেন? 
জবাব বোধ হয় একটাই! ভাতা বাড়াঞ্জে' 
হলে সরকাব যেমন মুষ্টিমেয় দেখে ওপর 
খাতে বৃদ্ধিতে আপত্তি তোলেন না, কেন নচ' 
মোট ব্যয় তাতে কম হয়, এ ক্ষেত্রেও যেহেতু ও! 
সমুদয় গবলেব অর্থ - মুষ্টমেয়েরই - লভয) 
সেজন্য এবং বড় বড় বিল বড়কর্তাদেরই 
পকেট ভাবী করে সে কারণে ওগনাল, নিয়ে! 
সবকারকে আইনী পাচি বোশ সৃষ্ট করতে 
হয় নি। 'চাঁকৎসা বলটা সাধারণ কর্মচারীকে ' 
দায়ে পড়ে দিতে হয়েছে, সুতরাং চোখের 
জলও তাদের টেনে আনতে হবে বৈ কি! 
এই দুনীশতগ্রস্ত প্রথাটি বন্ধ হলে ডা! 
সূরদের আয়েব পথ বন্ধ হবে বটে,: কিন্তু! 
হাজার হাজাব কর্মচারীকে গলা টিপে 
দুনর্শীতর পাঠ পড়াতে হবে না। 

সমাজে ঘৃষীনরোধ দৃবে থাক, ঘুষখোষ্ক 


+ সূম্টিই ক 'আমাদেব নত, হবে! :. 


লেখা 'প্রেসে দিতে যাওয়ার সময জনৈক 
রাজ্য সবকারণ কর্মচারণীব সঙ্গে দেখা, করেক, 
ণকস্তি কথার পবেই” তান জানালেন, তিন 
মহা তাক গা 
শঁবল ক্বতে পা: দাম. না, ডান্তারেই; 
আটক দাবি লে হগলে। জবার 
বলুন। -. | 
বলা বাহুল্য, ভদ্রলোকের নাকের ডগা 
চশমা. ছিল লক্ষ্য কবেছি, এ টাকা চেক আপ’ 


-বাবদ। তবে দশ টাকায় চেক-আপে লাভ 
হয় না। অথচ দশটা টাকা হারাতে "তান 
রাজা নন। ডাস্তারের দোরে তাই ' যেতে 
হযোছল। : ডাক্তারের “মিথ্যা কবুল ফঁ'-এ 
পোষায় নি। । " | 
, এরপব-কি বলবঃ 
অন্যায় যে শেখায, 
অন্যায় যে ভাঙাষ, ' 


= জা তারে বেন আশ বাগে পর? 
pl A t 
পাঁরশিষ্ট 
[প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো, উাঁদধত 
-২চাগ্যালর, বান ;কাবুরই অস্তিত্ব রেই। 
“তাঁদের সঁনান্ত করার দায়িত্ব সুতরাং, অন্ত} 
করে যেন, না চাপানো হয়।] 


৬ লিন পি 


RY 


খাচ্ছে, যার তর সূশ্গো খ্যরছে। কাল 
কি খাবে কোথায় যাবে এমন সম্ভব 


(হতে, কালকের ভাবনা আন্ত লা ভাবতে। 
'এ যুবককে দেখে কিন্তু মনে হল. সেই 

্ ন্পৃহ জাঁবনের 
আহ্বান ওর কাছে যেন সত্য হয়ে ধরা 
দিয়েছে! | | 


' আসরে আভ্ডার রাস্তায় রোয়াকে 


ভিলহেন যা কিছু বলে, তার যে একটা 


ওর আপাত বেকার দশায় , 
এখন যে কথা অত্যন্ত অল্প ভেবে 
বোৌঁশ করে ও বলছিল সে হচ্ছে এই, যে 
অদ্দ্রৌলরা দেশটা ঠিক ভদ্র সন্তানের 


গ্ৰ ছুটছে বিবাগণ হয়ে বাইরের কোন 
দৈশে- অথচ যাওয়ার মত কোন উপায় 
করে উঠতে পাবছে নী। 

সঙ্গাপরে হয়ে ভারতবর্ষের পথে কি 
করে পাড় জমান বায় এখন ও শুধু 
সেই স্বপন দেখছিল। িলহেন নক 
শুনেছে, ইউরোপীয়রা যখন গাছের 
কোটরে পাহাড়ের গুহায় বাস করত. 


Ed 


SES ডর 


ভারতবাসীরা তখন সভ্যতার উচ্চ- 
শিখরে! এমন দেশ ওর দেখা চাই, 
নিজের বুদ্ধিতে যাচাই করে জানা চাই 
সে দেশের অবস্থাঁট আজ কেমন 

কাছে. তেমন মধুর নয়, তেমন করে মনে 
রাখার কোন কারণও ঘটে নি। 


মংস্যজীবা-পিতা বিস্তর টাকা রোজ- 
গাব করত। আর -মা রান্না করে স্বামী 
আর নাবকদের খাওয়াত। 

. সেই বরফ-জমা শীতের সাগর 
'িলহেনের ভাল লাগে নি: উত্তর আট- 
লাশ্টিকের বঞ্চাক্ষুন্থ ঢেউয়ের বিভী- 
শিকা আজও তার কাটে 'ন। আব তাল 
না-লাগা সে-্ীবনের কথা আরও স্পষ্ট 


দেশ সেবায় নিয়োজিত, 





করে ও বুঝতে শিখোঁছল ওটি বছঃ 
বয়সে সুইজারল্যান্ডের বোর্ড 
ইস্কুলে পড়তে এসে। সেই তার মাটির 
প্রথম স্পর্শ, সেই প্রথম তার মাটির 


হঠাৎ একদিন ডিলহেনের 
এ ঠিক তক পছন্দমত বিদ্যা নর । তখন 
ওর আঠারো বছর বযস়নস। পড়া ছাড়ল; 
সুইজারল্যান্ড ছাড়ল! হাতির হলা 
গ্রঁসে। তারপর ইটালী, জার্মানী, 
ফ্রান্স হযে প'রানাজ্র পাব হল । এলো 
স্পেনে । সেখান থেকে আবাব ফ্রান্সে 
ঢুকে ক্যালে বন্দবে খেয়া পার হয়ে 
গেল লণ্ডনে! জ্ঞারখ থেকে লণ্ডন 


ef ৰ, 





i) 


এযালবাট ডেভিড লিমিটেড 


কলিকাতা_৫০ 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ওঁষধ 


প্রস্ততকৱণেৰ এগ্রণা 


| 


ব্রাঞ্চ সমুহ 


বোনে - মাদ্রাজ - শ্দিজ্পী - নাগপ্রত্র 
গোনাটী 


: বেজওসাড৷.. - 


শ্রীনগর - 


| 











থেকে কেরাণাঁর কাজ করতে . করতে... রে তারি হয়।- অর্জনের ধন ত’ আম হাত 


সাপ্তাঁহক বসন্ত 


মাটির জীবনে আবার বিতফা এলো। ত’ আমার নয়। ওকে বল- ফস্কাবার উপায় নেই। 'বচিত্ বা ০ 
তখন ভাবল সাগরে গেলে. কেমন হয় £. লাম-ত্োমার € মাবাসের কাহি-- গানিতেও িলহেনের স্রামায়ক সাঁজ্গানশী' ” 
এবার -ডিলহেন ক্যাপটেন-বর.. নীতে শোনাবার মত কিছু থাকে, ত'২ জুটোঁছল।- অস্ট্রেলীয় সুন্দরীদের, - 


ধিন্ডু মুিকল হল খাবার নিয়ে তোর - 
ফরার লোক নেই। জাহাজের বাব্ার্ট- 
গাল মদ খেয়ে পড়ে আছে ত' আছেই, 


উঠবার নাম নেই। -ক্যাপটেন একাদিন . 


- প্রসঙ্গে বার বার সে বদল-বিরে করে 
" ঘরে রাখতে চাও।ত” সে এদেশী নয় 
' প্রতিবেশী নিউগনির 


মেয়ো' 


৮ 


"অস্ট্রেলীয় মেয়ে সম্বন্ধে ডিলহেনের ' 


: -তারা.. বিলা-" 


nl 


5 ধারণা_ অপারবর্তনায়, 1. 


দল আর জাহাজে 


অস্ট্রেলিয়ার  উত্তর-দাঁক্ষণ,. পূর্ব-পাশ্চ 
মের মানব বাসোপযোগ+” হেন ' জায়গা 


টি 
তার সঙ্গোও ত’ মলী একাঁদন এমান 


শ্রদ্ধানত ভাবটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 
আর ম্ু'্'না করলেই বা কি। কন্যার 
একুশ বছরের জন্মাদন তখন পার হয়ে 
গেছে। . সাবালকত্বের' ছাড়পন্র-পাওয়া 


তার বিষোম্গার। আসলে তা নয়। এমন .. 
মেয়ে তার. জীবনে অনেক এসেছে। 


4 । বাম বিরদ্ধে আভযোগ করে বলে; 
'শিশ্চিন্ত বিশ্রামের পালা ।' খাওয়া আর নারীর মূল্য' সম্বন্ধে ধারণা ' 
পাবে গিয়ে মদ গেলা।- এমনি করে বড় শোকাবহ। অথচ প্রায়-আদিম . আম বলোছিলাম এখন সন্তান এনে” 
‘ভক থেকে ডেয়ারণ, খামার থেকে খান, আঁধবাসীর দেশ নিভীর্গানর নারী- :' ফাজ নেই; আমাকে 'যোঁকা রা 


করে রেখেছে, আর 


স্বামী, বলেছিল- তোমাকে 
. ভাবতে হবে না। সব ঝামেলা রা 


দুই বছরে পর পর দুইটি সন্তানের 


,জল্ম দিয়ে, এখন আমাকে সন্তান 
' সংসারের মহা বিপাকে ফেলেছে।- বাপ 
ক্লাব গল্‌ফে যাওয়া আমার খতম করে: 


শ্রই নিদারুণ -পথ-ক্ষেপা যুবক তারই গণ্ডা: শুর চাই। * নিউাঁগননির বড় ' দিয়েছে। এই 'সব " ক্ষেত্রে কিল্তু| 
'ঞ্ন্তসীমা থেকে সবে যাতা শুর | লি হয ন অসাৰ তে । জ্বামীরা অনেকে ' টি es 


'ৰুরেছে। 


এত তি ই "+" 


ডি হয দা হু করতে 
Se ২৮০ | 


চা 


"লেশ আর .. ভাঙার 


J 





িললাম__এমন দেশ কোথাও পাবে? 


২ শ্রই যে যখন খ্যাশ চাকুরি ছাড়ছ_এর 
৯ ই 
1 


যাও দোঁখ অন্য দেশে, বুঝবে 


ভিলহেন এখন আর ফিনল্যাস্ডে 





তুমি কোন্‌ জাহঙ্বামে যেতে চাও 
খল ত’? এবারও িলহেন নীরব । 
দঁহিক উদারিক বহু ক্ষুধা সিটিরে 
্ডলহেন ক সাঁত্য আবার পথের মাঝে 
ফিরে যেতে চাইছে, না কি অস্ট্রেলিয়ায় 





দাপ্তাহিক বসমতাণ 


কান পেতে বসে আছে কারও ফাছে 
সেই কথাটুকু শোনার জন্য-তুস- আমায় 


ধন্য করেছ। 

কিন্তু ভিলহেনের মত মানুষরা 
ত’ চিরকালের তরে কাউকে ধন্য করবা 
জন্য নয়, স্থির হয়ে যাবার জন্যও নয়। 
এরা বার বার বিবাগ হয়ে বাহামা 


শপ শিলা 









্নায়ামন্তিষ) 


অধ্যক্ষ যোগোধাচন্ ঘোষ,এম,এআযুর্বেদশান্রীওফসি,সসলেশু) , 
এমনি, ভাগলদুৱ কলেজের 


লয়ায় আসবে- ভারতবষের পথ এদের 
হাতছাঁন 'দয়ে ভাকবে। এরা ভিন্ন 
ধাতুতে গড়া মানুষ_-থামতে জানে না, 
আপন পঠাীজ জাঁময়ে প্লাখতে জানে না। 
পথের বিধাতা পাগল করে এদের 
বিশ্বের পথে পথে ঘোরায়। 





আঁ আপাত 


অতিমাৱায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে 
করেছে। 
আমার খুব ভালো ঘ্‌ম হয়োছলো। 


কাল রাতে আনাকে একবারও জাগতে 


ছয় নি। কারণ, মাঁণকা এখানে নেই, 
সে বাপের বাঁড়। মাঁণকা থাকলে 
অন্তত দুবার ওকে জাগিয়ে দিতে হয়। 
ওর নক ডাকায় আমি অস্বস্তি বোধ 
কার। ঘুম আসে না 1কছুতেই। 
ওকে বললে ও 'ব*্বাসই করতে চায় না 
-আসলে এ-সব তোমার বাড়াবাঁড় ॥ 
মণিকা বলতে চায় এ-ব্যাপারে আমার 
নাক এডভাস্ট করবার ক্ষমতা নেই । 

মস্ত জীবন ভেোনার সঙ্গে 
কাটাব কী করে? 

আম এডজাস্ট করে নিয়েছি। 
ওর নাক ডাকলে সরাসাঁর মাঁণকাকে না 
দিয়ে ওকে নাঁড়রে দিই! ঘুম পাতলা 
ছলে নাক ডাকা বন্ধ হয়ে ষায়। কাল 
মাণকা বপের বাঁড় যাওয়ায় 
অনেক দিন পর িনরুপদ্ূব একটানা 
ঘুমিয়োছিলান আম । ঘুম ভেঙে জানতে 
ঘান্রাভিছ্কি ঘুমের ওষুধ খেয়ে। 
আমার সমস্ত মনটা আচমকা নাড়া খেয়ে 
ঠ্টল হরে উঠলো। বা শ্লেমা 
গলার কাছে দলা পাকিয়ে আটকে 
দ্ুইল। ঢোক গলে বাঘ বার চেষ্টা 
ধরতে । সঙ্জেরে মাথা ঝাঁকিয়ে মনে 
মনে বললাম,_“অসম্ভব, নিল্পঞ্সন আত্ম" 
হত্যা করতে পারে না। সে ছেলেই ও 


“_সুইল্যইড ৷ 
সুইসাইড? কী করে জাললেন ? 
প্রেমঘাঁটিত ব্যাপার না 
ফা? 
--তাই-ই তো মনে 
চ্‌য়। | 
-কেন, কেন? 
কেন হাবর ক? 
মনে হয় তাই। আর 
যে কারুথ এটাই মনে 
হওয়া স্বহ্যনিক। 
মিথ্যে ক্ঘা। 
নিরঞ্জন কোনাঁদন 





* ফ্লাউকে তেমন করে ভালোবাসে 'নি। 
ঈীর্ঘ সতেরো বছর ধরে: ওকে আম 
ধচান। ওর সঙ্গে. গভখরভাবে মিশে 
জেনেছি ওর মধ্যে সাঁত্যকারের ভালো- 
ঘাসার বড় অভাব। ওর শিক্ষা, দীক্ষা, 
সুচি এবং ওর চেহারা ও সচ্ছলতার 
2772582777৮ 
মর্যাদা দিতে পারে নি। 
পার হা অতানত প্রয়কাটি- 
শ্কাল। ওর শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি-সোন্দর্য 
,ক্মেধ যাকে গভীব্রভাবে ভালোবাসতে 
পারে তার কাছে কখনও নিরঞ্জন যায় 
ধীন। নিজের চেহারা এবং সচ্ছলতা 
- সম্পর্কে ও খুব সচেতন বলে ও জানতো 
ওখানে ওর ভালোবাসা মর্যাদা পাবে 
না। নির্ঘাৎ একটা কঠিন আঘাত খেয়ে 
জীবনভের অসুখে. ভুগতে . হবে? 
বুদ্ধিমান নিরঞ্জন তাই সেখানেই 
গৈছে যেখানে ভালোবাসাবাসর ' কোন 
ধ্যাপারই নেই ; 
্র্ন। নিজের মুখেই পন্নরজনকে' বলতে 
শুনেছি £-- 

“যা পাওয়া যাবে না তার পিছনে 
“জনর্থক ঘুরে ঘুরে সময় ন্ষ্ট করে লাভ 
কী? ও আমার.ধাতে “সহ্য হবে না। 
ছাংগার ইজ ' ওয়ান 'কাইণ্ড অফ 
ডিজিজ আসখে প্দযে রাখার কোন 
মানে নেই। - : 

1. টার ৰ দর ত না 
/শ্পর একটা ঘটনা আমার .. মনে পড়তে 
ল্লাগলো। ভালো ছিল 
“নিরঞ্জন স্কুলের সমস্ত প্রতিযোগিতায় 


ওর টে 


টা শনি 
গ্রক্ষীরাজের মত উড়ে উড়ে, চলবে. এতে 


এত সনদ্দর নরম 


একদিন ওসব . নিরঞ্জন ছেড়ে দিল। 
ক. আমরা দঃ দুঃথু করে ওর কাছে প্রতিবাদ 
“ ছ্জানিয়োছ। এক কথায় জবাব দিয়েছে 

: A, ৩ 


সেখানে প্রয়োজনের 


4 


না। তবে ওর খেলার মধ্যে যে জোঁলুয 


এ সমস্ত নিরঞ্জন এত সুন্দর রপ্ত 
করোছল! তার ওপর সটের গাঁত ছিল 
খুব তীর। প্রারই লক্ষ্যত্রম্ট হতো না। 

শরীর টিকলো না এই অজুহাতে 
খেলাধূলা ছেড়ে তারপর ও গিয়ে 
ঢুকলো স্থানীয় ব্যারামু সাঁমাঁততে ! 
সৰ্বসাকুল্যে পাঁচ-ছয় বছর নিয়মিত 
ব্যায়াম করেছে --ন্রঞজন। এর 
মধ্যে একটানা বছর তিনেক রব'ন্দ্রজন্ম- 
দিনের ফাংশনে ওকে যোগ দিতে 


মাদুরের পরে মাথার তলায় হাত মুড়ে, 
চিৎ হয়ে শয়ে। পাশে টোবল, তার 
ওপর চেয়ার চেয়ারের হাতলে দাঁড়য়ে 
প্রাবন মাস্টার। হূইসেলের সঙ্গে সঙ্গে 
রাঁবন মাস্টার নরঞ্জনের পেটের ওপর 
লাফিয়ে পড়লো। নিরঞ্জন স্বাভাবিক, 
ও-সুস্থ। উপস্থিত সকলের প্রশংসা 
কুড়িয়ে পুরস্কার প্রেল1 ওর পেটের 
গুলী ছিল 'দেখবার 'মত। পেটের 
মাসেল রোল করাতে সমস্ত 'খাঁদরপুর 
এলাকায় নিরঞ্জনের ' জুড় মেলে নি। 

. পখাদরপুর শ্রী” দেহসৌন্ঠব-প্রীত- 
যোগিতায় নিরঞ্জন যেবার _দ্বতায়: 
স্থান অধিকার করলো সেই বারের পরে 


ওকে আর ব্যায়াম সামাততে দেখি নন।, 


ব্যায়াম করা নিরঞ্জন ছেড়ে দিল। 
তবলা শিখলো, ফুলের 
বাগান করলো, গান শিখলো ) ও 


নের ৯ থেমে: i 
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"ইচ্ছে -হোক অনিচ্ছে হোক; 
১৮ গেল তাকে. 
আর .কোনাঁদনও, জাগান যাবে না! 
চিরদিনের, জন্যে ওর. হাত বন 
হয়ে গেন। -. 4 


গত ‘বছর তোন্রশে পা 1পঝোছল 
নিরগন। দ।ড়য়ে দাঁড়য়ে চরাক' 
বাঁজর মত বার কয়েক ঘুরে এবছদ 
নিরঞ্জনকে চোৌত্রশে শান্ত হতে দেখোছ। 
যে মানুষটার জীবনে কোন ট্র্যাজোঁভ 
ছিল না, ষাকে রাঁসকতা করে প্রায়ই 
আমপ্রা বলতাম £ 
_ বুঝলে হে, তুমি একটি মার্তি- 
্র্যাজোডর 


মান ডিপো? 

-অর্থাৎ? - 

অর্থাৎ আবার কী? তোমার 
জীবনে কোন ট্র্যাজেডি নেই এটাই হচ্ছে 
মস্ত বড় একটা দ্র্যাজোড। 


খুব শীগাঁগা্থ এর পাঁরবর্তন হতে 
বাধ্য। 

ওর সঙ্গে দেখা হলে এখন আমি 
ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছি। আমাবে 
কখনও নিরঞ্জন এড়িয়ে চলে নি। 
ণল্তু যে নিরঞ্জন আপনাতে আপাঁন 
সম্পূর্ণ ছিল তাকে কেমন যেন ইন" 
[িফারেন্ট মনে হলো? . তেমন মুখর 

হতে চাইল না। 'হাস-ঠাট্রা-রসিকত।র 
ধা রনির বি) প্রাণপণ 
গ্রেট টানে! বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল- 
দিয়ে, মধ্যে মধ্যে নিজের ঘাড় চেপে. 
ধরে। চাহনির মধ্যে খাঁনকটা কঁতিমতা 
এসে গেছে। আমাদের সেই নিরঞ্জনের 
সঙ্গে এই নিরঞ্জনের পার্থক্য আমার 
চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়েছে। 
মনে মনে যতবারই এর কারণ নির্ধারণ 
করতে চেয়েছি ঠিক ততবান্নই আমার 
মনে হয়েছে-ও কিছু না। নিরঞ্জনের 
চরিত্রে এর পরিবর্তন ঘটতে সময় 
লাগবে না। ' 

কখনও সখনও ওকে প্রশ্ন করোহ। 


রুমালে-চশমার কৃ, কপাল, 
ঘাড়, কানাপঠ মুছলো। নৃতুন করে 
আর্‌ একটা গসগ্রেট ধরিয়ে তারপর ও 
চলে গেল। 


সম দাঁড়িয়ে ছিলাম- অনেকক্ষণ 


ডু ff OEE ত্র 
ক্রেছি। এই মহে আমান কেন 
যন মনে হলো “এতদিনে নির্ঘাৎ 
নিরঞ্জন কাউকে : গভীরভাবে ভালো" 
ঘেসেছে। ' ' নচেৎ ও "ওর স্বভাব এমন 
রে পাল্টালো কঈভাবে? 
পরে জেনেছিলাম দে লব কিছু 
OAL ৮ বিঃ 
-তবে...ঃ 


তো কম হলো না এখন 
উ:-গম্ভীর নাহলে মানাবে কেন? 
ই তো ' ছুটলাম এবার দবৈ-থা' 
করে তাবাছ তোদের'দলে মিশে যাবো॥ 
‘শেষের দিকে ওর “ববিয়ে! “করবার 


| 1 হয়েছিল! প্রায়ই: + আমাদের 


4 ফ্রাটো দেখাতঃ 


১ এনে দেখব... ৮ 


- চা না হয় লাগবে! িল্তু..... 
ঠা. “হর মধ্যে আরকোন রদ্তু চিনতু 
নই রাদার। নাইস্টি পারসেণ্ট ধৃঠক? 
লামনের আরাছ়েই ঝুলে পড়বো 'ভাবাছি। 
মিড উনি 'শ্মনোছ 
বাড়ি বি করে, ‘নাক, 
bi করেছেন... এমন * . এরুটি 
মেযেকেই আমি পল বন | 
' ছবিটি ' 'সবক্লো”বুকপকেটে রথে 
[দল সগ্রেট ধরালো।'” শনালিস্তিভাবে 
টানতে লাগলো যেন এবিষয়ে িরঞ্জুনের 
মার কোপ্রক্র ভাবনা, নেই! . 
আমার কেম্ন-:একট: সন্দেহ হয়ে, 
লোন ,নারয়ে করাটা ব্এম়ন : ভয়ানক 
পার নয় যে“নিরঞ্জনকে থু সাধারণ 
চাবনাহাীন-, দেখল” বিপরীত - ফোন 
চন্ভা, হতে পারে। অথচ’ আমি জান 
বিয়ের আগে হৈলেমেয়ে , দুজনকেই 
খাভায়ভাবে -ভাবন়ে । তোলে৷ আমি 
ভাবতাম আমার রূথা,, স্তর, কথা, 
সামার পাঁরবারের কথা: মাণকাংনান্জানি, 
ক্মনহবে! আমাকো ৷ কাঁ আদশেই 
ঠালোবাস্ত পাবে? উংসারে মানিয়ে 
তে না পারলে: আমার কর্তব্য পক 
চই আসি ঠিক "করে উঠতে। পীরত্যম 
Mi টিটি সা ছে 
চলন * 


" মাঁণকার' মুখে শুনোছ,'ওর মধ্যে 
জি a Rh 
বাইশ বছরের পারিচিত গণ্ডী অতিরলম 
করে 'সম্পর্ণ এক নতুন পাঁরবেশে 
নিজেকে কেমন করে মানিয়ে নিয়ে 
সেই “চিন্তায় প্রায় সময়ই ওকে চণ্ল 
করে, রাখতো । মৈরেদের কাছে, 
মণিকার- ধারণা, এটাই হচ্ছে 'নারণক্বের 

সর্বপ্রথম পরণক্ষা। 'সসম্মানে উত্তীর্ণ 
হতে পারলে:প্রেম নামক : বস্তুটি চির- 
দিনের জন্যে তোমার ঘরে বাঁধ-থাকবে। 
পরাজয়ে : দির? ডা নি আর 
অশান্তি : 

" শনরঞ্জনের' ভাবনা নেই দেখে 
সুতরাং আশ্চর্ম না হয় পার নি? 
এ.ভার আমার কাটতে মা কাটতেই আর 
একাদিন-আর, একটি মেয়ের, ছি 


ন্‌ নেশা লাখো ।. সংজকৃতে, এন 
নিয়ে বা, ‘এ পারসক্ষা {দিয়েছে৷ - মোটা 
মনটি 5এই. 'পাতরীকেই শেয়পর্যন্ত, দন 
মনোনীত করলো "! 


০1 মোটেই এমন 


কংপনা করে ওর ভাবিষ্যৎ “সম্পর্কে খবৰ 
একটা আগান্বিত হতে, পারবি নি 
বেচারা নিরঞ্জন! - শেয়য়েশ না কোন 
দুটা সিয়ে বসে? ER, 

ছ"-দ্বুরটনা: প্রটালো ৷. দনরপ্জীন আত্ম- 
হত্যা' করেছে গালির-মনখে পর, পর 


নিরঞনদের বাড়ির দিকে হে'টে গৈলো 
হ5৪ 


একট; পরেই ওরা ওকে য়ে বাব" 
' শরীর 





ভয়ে আমার লোম” 
ক 
উঠলো । আমার মৃতদেহটার ওপর-। 
কিছুতেই এমন অমানুষ অত্যচার। 


এই'দেহটা পড়ে: ছাই- হয়ে ' 

কেমন গা. শির শির. করে৷ 
উঠে] স্থ্রিভাবে, বসে এখন আফু 
অনুভব. করলাম যেন . পঁথবা সাক 


_ ওপর" ছাড়িয়ে টানটান.” শুয়ে দয়েছি 


এক বিশেষ গণ্ডাঁপ মধ্যে আমাদের" 
ক্মীগত পাক খেয়ে খৈয়ে ঘুরছে। 
রর অন্য এক কেন্দাবন্দতে আশ্রয় 
ঘজুছে। দলা svat Los 
কিদ্বা হেনা, মীরা, সতপা ক 
অর্জালর মধ্যে দম ফুরয়ে একাঁদন। / 
নিরঞ্জনের 'মত টানটান. অনন্তকালের 
জন্যে স্াসকে পড়বে, চগ্চল নিরঞনু। 
তার আগে যে. ক কারণে এমন অসম্ভব) 
কাজ,রুরে বস্ল্যো. ভারতে পারলাম না 
প্যালগের * ভারী - বুটের - শব্দ 
পেলাম" ওরা প্রকে নিয়ে আচ্ছে 
কৃতিম সাহস লপ্টয় বরে জানলার পর্দা: 
সারয়ে শেষবারের মত নিরজনকে 
দেখবো বলে '. শগেলিতে " চোখ. রেখে 
প্রতীক্ষা. রত _স্রা্থলাম ৷ দেখলাম | 


চল নিরঞ্জন শারত। রেমন গ্ভণর ঘুমে, 
ঘুমিয়ে "আছে৷ ২ একটা - সাদা টি 


76575 Tes 
১ নরকে নিয়ে ' দুখান গাড়ির 
শব্দ করে ছলে গেলো!" পেট্রোল পোড়া] 
ধোঁ়া এবং খুলোর একাকার.হয়ে গেলো! 


বাঁড় থাকায় 
ত সৰ আস আখ নি 
উঠতে '্টারেও না! ++” 





যে, তা হচ্ছে নেহরু-নুনচুক্তিণ প্রাকি- 
স্তান 'সর্বপ্রকার, চু 


নয়া. 


সময়, এসেছে 1, পাশ্চমবন্গ সরকারেরও 
এ-বিরয়ে তৎপর..হওয়া, প্রয়োজন! তা 


ছাড়া. বে মানদুষগীল, বেরুবাড়তে নৃতুন' 
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" তাদের নতুন করে 
উল টি মানকিরুতার দক 
থেকেও অনভিপ্রেত “বস্তুত -পার্টি 
শনের - আগে যাঁরা প্রৃতিশ্রাত "দয়ে- 


ছিলেন যে, প্ররু্বিশ্গের “সংখ্যালঘুদের - 


স্ে-প্রতিশ্রতি পালন করেন নি। রেরু-. 
বাড়ি, হস্তান্তরের কল তাঁরা শুধু 
কয়েকটি পরিবারকে বিরশ্রয় ছিন্নমূল 
উদ্দাস্তুতে গাঁরণত করবেন্‌,-আর খারা 


নিরাগেতার র্যবস্থা:- করতেও সঙ্থপারগ্ন. 


হবেন। পক্ষান্তরে নেহরুনুন চুক্তি 


সত বার বার, 


কা 
নিরাপত্তার যে প্রাতশ্রুতি; 

নিকট পাওয়া গিয়োছল তাও যখন 
- রক্ষিত হয়িন - হেজরতবালের ঘটনার 
পর -গ্রুবরিঙ্গের সংখ্যালঘু “পাঁড়নের 


aac সংখ্যালঘুদের: 
পর্ীকস্তানের, 


কাহিনণ : 
ভাবেই 'সে.'চুান্ত, বাতিল হয়ে গেছে। 


! হাতে ভারতের: 
ভূখণ্ড তুলে দেবার -চেষ্টাকে কোনো. 


দিয়ে পাকিস্তানের 
মতেই -সমর্থন করা যায় না। মাতৃভূমির 
দ্বিতীয়বার অঙ্গচ্ছেদ কান -য্যান্ততেই 
মেনে নেওয়া যায় নাথ. ৮ 


টেকনিক্যাল ছাদের সদ্য 


জ্যগত প্রধানমন্তা ্লীজওহরলাল. 
নেহরু একদা আক্ষেপ করে বললোছিলেন 


বে, ভারতে টেকাঁনাঁসরানের . অভাবের 
হচ্ছে, এবং “তান ছাব্রসমাজকে যান্তিক 


কুশলতা অর্জন করার জন্য উদ্দধপ্ত- 


করোছিলেন। - সে আহ্বানে. যে: সাড়া 


পাওয়া যায় নন তাও, নয়, রি 


সালে রাংলাদেশের : আকুল 


কলেজগনীলতে যে সংখ্যায় যন ছা ভিড়” 


করত+্তার অন্তত দশগুণ ভিড় ১৯৬৬ 
সালে হচ্ছে যা থেকে রোঝা যায় বাংলা- 


পারছে না" এরং পাশ. করা ছাত্ররাও 
ভাবষ্যৎ অন্ধকার দেখছে। = - 
করি 


ভাগে "ভাগ করানায়, 0১) ডগা কোচ 


(২) ডিপ্লোমা কোর্স এবং (৩) -সার্টি 


কেট বা:ট্রেড কোর্স ৷ প্রঞ্চমোন্ত কোর্সে 


ভার্ত হওয়া বা শড়াশোন্য করা -সাধা- 
রণ: মানুষের নাগালের বইরে। যার 
বিতর অগ্রাধ্ধ পয়সা আছে “সে ছাড়া 
সাধারণ লোকের ছেলেদের পক্ষে 


২৮৪৫ 


, স্মতব্যি),- তখন স্বাভাবিক-. 


সেখানে পড়াশোনা করা প্রান অসম্ভব 
ব্যাপার! ' শেষে দুটি কোর্স সাবারণ 
পাঁরবারের। ছেলেদের ভগ্যে জুটতে 
পারে, তাও সকলের ভাগ্যে নয়, কেননা 
বাংলাদেশে টেকনিক্যাল শিক্ষ,প্রাতিজ্ঞান- 
সমূহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, এবং এই 
সকল 'স্থানেও ঢোকযার জন্য যে £4তত- 
যোঁগতা হয় সেখানেও অপেক্ষাকৃত 
ধনীদের সম্তানেরই সুবোগ হয় বোঁশ। 
যাই-হোক, বহু সাধ্যসাধনার শব ভাত 
হবার সুযোগ পেরেও এবং বহু পাঁর- 
শ্রমে পাশ হে পরেও 'সকলেব ভাগ্য 
চাকুরীর্প ফলটি আসে লা, এবং 
সেটাই সবচেয়ে 'বিড়ম্বনার ন্যাপাৰ। 

. আমরা এমন অনেক ছেলোর কথা 
ক্যাল পড়তে গিয়োছল এবং ভলভাবে 
পাশও করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে 
তাদেঘ্ চাকুরশ 'জোটে ন। একাও যুবক 
গত দুবছর যাং বেকার বসে থেকে শেষ 
পৰ্যন্ত ব্যান্ডেলের নিকট একট পেট্রোল 
পাম্পে কেরানীর কাজ করছে, য'দও. 
তার সাভল হীঞ্জনীয়ারং (জহা) 
পাশ করা আছে। আর এক্াট ছেলে 
মেকানক্যাল ইিনীয়ারং তেহানয়ার 
ডিপ্লোমা) পাশ করে শেষ পর্যন্ত স্টেট 
বাসের কণ্ডাই্রের কাজ করছে। সার 
একটির কথা জান যে মেকানল্যল 
ইঞ্জিনীয়ারং পাশ করে এখনো পর্মগ্ত 
বেকার হয়ে বসে আছে এবং প্রাইভে১- 
টুইশানইর বারা দিন কাটাচ্ছে! কেউ 
কেউ হায়ার 'সেকেপ্ডারী স্কুলে এস 
শত" পচ টাকার বাণময়ে গচ্ট'রাী 
ক্রছে।,: এই রকম -বে -কত উদাহরণ 
তুলে ধরা খায় তার সাব নেই। 

- "তাই. ছাৱদের জিজ্ঞাসা, যাঁদ টেক 
ক্যাল- শিক্ষার এই ভাষ্য হয় তাহলে 
টেকনিক্যাল পড়ে লাভ ' কিঃ 


বাবদ উদ্ভাবিত ' দ্বাওয়াই 


তাঁদের পরাঁক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার- 





সাধনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবদদের 
দিয়ে যে কাঁমাঁট গঠন করেছেন সেই 
কাঁমাট সাত দফা সুপারিশ করেছেন, 
(১) তিবার্ধক ডিগ্রী কোর্সের পরাক্ষা 
দুই পার্টে নেওয়ার পরিবর্তে তিন 
বছর অন্তর একেবারেই নেওয়া হবে। 
(২) এক্সটারনাল পরাঁক্ষার্থদের পরীক্ষা 


টেরিয়াল ক্লাসের প্রবর্তন এবং অনার্স 
পরীক্ষায় মৌখিক প্রম্নোত্তরের ব্যবস্থা । 
{সিলেবাসের ভার লাঘব। (৭) 


অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং (৯) ছুটির 
মেয়াদ কমানো। ২... 

, উপাঁব উত্ত সুপারশগুীলর মধ্যে 
প্রথম, চতুর্থ, পণ্চম, ষষ্ঠ, জপ্তম এবং 
নবম সংখ্যক সুপারিশ 
জানানো ধায়, কেন না এগ্ালর দ্বারা 


এক্সটারনাল ছাত্রদের প্রাতি ইচ্ছাকৃত 


অবিচার, কেন না এর দ্বারা রেগুলার - 


এবং এক্সটারনাল ছাত্রদের মধ্যে অন্যায় 
পার্থক্য টানা হবে। এবং এই নীতি 
বলবৎ হলে একই ডিগ্রী পাওয়া রেগু- 
লাব এবং একসটারনাল ছাত্রের বাজাব- 


মূল্যের পার্থক্য ঘটবে, চাকুরী ইত্যাঁদ. 
ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য. কার্যকর হবে। . 


- এন্সটারনাল ছাত্রদের অপরাধটা. কি? 
ইতিপূর্বে তারা রেগুলার ছাত্রদের 


সন্গে একই সিলেবাসে একই প্রশ্নপত্রে * 


পরণক্ষা দিয়ে এসেছে। এবং বহঃক্ষেত্রে 
এক্সটারনাল ছাত্ররা ভ'ল ফলও করেছে । 
এমন কি এম-এ পরণক্ষাভেও একসটার- 


নাল ছান্ প্রথম শ্রেণীতে. প্রথম হয়েছে: 


তারও নজীর এসাছে। সচরাচর ভাগোর 
দোষে যাদের প্রথম জীবনে পড়াশোনা 
করার সুযোগ হয় না, যাদের কলেজে 
পড়ার সঙ্গাতি থাকে না, যাদের অল্প 
হয়সেই পেটের দায়ে চাকুরখ করতে হয়। 


গুলিকে স্বাগত: 


শাপ্তাহক বসমত 


পরবর্তী জীবনে তারাই নিজেদের 
বিদ্যাগত যোগ্যতা বাড়াবার জন্যই প্রাই- 
ডেটে পরণক্ষা দেয় এবং সাফল্যলাভও 


পড়াশোনার পরিধি রেগুলার ছানুদের 
চেয়ে বেশিই হয়, কেন না রেগুলার হার 
স্পর্শে 


সাধারণের চোখে খেলো করে দেওয়া 


হবে। 

বিশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বোধহয় এটাই 
ভেবে থাকবেন যে, এক্সটারনাল ছান্ররাই 
বোধহয় পরীক্ষাগৃহে গণ্ডগোল করে। 


এর চেয়ে ভুল ধারণা আর 'কছু হতে: 


পারে না। গুণ্ডামী তারাই করতে 
পারে যারা সম্ঘবন্ধ, যেটা রেগুলার 
ছাত্রদের পক্ষেই সম্ভব৷. এক্সটাবনাল 
ছাত্র 'নঃসঙ্গ একাকণ হয়ে ' পরাক্ষা 
দিতে আসে,. হয়ত সে কোন আঁফসে 
দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কেরানী- 
গার করে, তার পক্ষে ক্ষেপে উঠে 
পরীক্ষার হল তছনছ করা সম্ভবপর নয়। 
যদি পরীক্ষার প্রশ্ন তার প্রতিকূল হয়, 


. সে হয়ত সেবারে পরীক্ষা ড্রপ কবে, 


কেন না সে চাকুরী করে পরাঁক্ষা দিচ্ছে, 
ফেল করার কোফয়ৎ তার কাহ থেকে 
কেউ চাইবে না। পরাক্ষাগৃহে হাৎগামা 
করে পরীক্ষা ভণ্ডুল ত.রাই করতে 
পারে যারা সারা বছর লেখাপড়ার ধার 
ধারে নি এবং যাদের ফেল কর'র জন্য 
বাড়তে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তার" 
নিঃসন্দেহে রেগুলার ছাত্র, এক্সটারনাল 
নয়। RAE 

অতএব, আমাদের বন্তব্য, বশ্ববিদ্যা- 
লয় কর্তৃপক্ষ যেন সিলেবাস ও প্রশন- 
পত্রের ব্যপারে রেগুলাব এক্সটারনালে 
ভেদ না করেন। জনৈক বিখ্যাত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়েব অধ্যাপক বর্তমান বঙ্গদর্শন 
লেখককে বলেছিলেন যে, যদি কোন 


এক্সটারনাল ছাত্র তুলনামূলকভাবে পরণী-- 


ক্ষায় ভাল ফল কবে, তাহলে সেটা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও তার অধ্যাপকদের ভিস- 
ক্রেডিট, কেন না তাহলে এত খরচ কবে 
বিশ্বাবিদ্য 


'য়ের . অধ্যাপনা বিভাগ. 


রাখার প্রয়েজন'য়তা বক? বলা বাহুল্য, 


সুযোগ থেকে বণ্চিত করতে হবে। এ 
রকম কসাইয়ের মত সিদ্ধান্তে তারা থে 
কিভাবে পেশছুলেন ভা ভাবতে গেলে 
বিস্মিত না হয়ে পারা মায় না। আর 
সবচেয়ে মজার কথা, এই সিদ্ধান্ত * 
যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুর্তি 
মান থার্ড ডিভিশন আছেন, তাঁরা কি- 
ভাবে আজকে এই ফতোয়া দেবার অধি- 
কারী হতেন, যদ ম্যাট্রকুলেশনের পর 
ভাঁদের কলেজে ঢুকতে না দেওয়া হত! 

নানা কারণে ছাত্র থার্ড ডাভিশনে 
পাশ করে। কেউ স্কুলে পড়াশোনায় 
ফাঁক দেওয়ার জন্য, কেউ পারিপা্রবিক 
কেউ হঠাৎ অসুখে পড়ে, আবার কেউ . 
ভাগ্য দোষে। কিন্তু তার জন্য তাদের ' 
এই রকম শাঁস্ত দেবার আঁধকার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে কে দিল? আমরা চোখের 


থার্ড" ডিভিশনের কাঁটাঁট খচ্‌ খচ্‌ করে 


করেছে, কলেজ জাবনে গিয়ে সে একে- 
বরে বদলে গেছে, প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হরেছে। তা ছাড়া ভাগ্যচক্রেও 
অনেকে থার্ড 'ভীভশনে পাশ করে 
পরবতীর্কালে পরাক্ষয় রীতিমত ভাল 
ফল করেছে এমন উদাহবণও অপর্ষাপ্তী। 
বর্তমানে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা এমন 
স্তবে এসে পেশছেছে ষে, গরীবের ' 
ছেলের পক্ষে থ.্ড ডাভশন ভিন্ন গাঁত 


শেখানো অসম্ভব। স্কুলে -মাপ্টার- 
মশাইদের যে পারবেশে এবং যে অবস্থায় 
কাজ করতে হয় তাতে. [ি-টি ডিগ্রণ 


w 


হর বত, 


থাকা সত্বেও, লেকচার দেখ. ভিন্ন। অন্য, : কাম যাঁর, অলংকৃত করছেন, তাঁদ্রে , হওয়া .উচিত॥ যা মন্দ, তা সকলের - 
কোন গতি নেই, এবং, এই. পল্ছাতরি।-। মধ্যে-(ন্মরয,.করতে বড় একটা, ভরসা “ক্ষেত্রেই 'মল্দ।, আশা কার রাজনসাতির 
দনবচের্ে' অবৈজ্ঞানিক ৮ ' মন্রার্সশাই, '" হয়: না)" িশকাবদলয়ের..সব; বড় বড় প্রবণ: “কাররারীর৷: বিষয়টি ভেবে, 
গাঁক গকিকৱর লেকচার দিয়্ই ঘণ্টা." নামকর্য 'অধ্যগ্রদের দিকে, তারান এ দেখবেন. . 


গার ' করেন, ছন্ের' এ-কান দদিত।ভ.. অনেক, রড়' বড় 'লমহিতিচক ও. রঞজ-.-. ০, ১, 
চোকে অপর কান দিয় জা ফোরয়ে ফাক্৮ - নীতির কারবারীদের সঙ্গে মোল্/রাৎ-ও ,বশয়ের য়ে, পশ্চিসবতে বর, 
আসলে. ছেলেদের পড়? জিজ্ঞাস্য করতে ;: হকে। অন্রশতোষ., মুঝ্ডং-এক্র, তিন ২.২) অ ৃ 


হবে, ক্লাসে: এবং র্দীড়র “জল লেখান্র " তলার “কোণের, স্টাফুর্রম 'থেকেই, শর ০ ০,০ শত 
কাজ দিতে হবে সেগ্যাজ। দেখো সো করুন, ভ্ারপর ,সোজ্জা,চলে ফন ভানু. সংবাদে প্রকাশ যে, - পশ্চিমব্, 
ধন, করে দিতে হবে, এবং মাস্টাবরশ্যই। ': দিকে-ফঃকানিট অফ অআর্টসের ডনের . সরকার, এক চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে 
এর দেওয়া কাছছ' ছন্র না করতে তালে « ঘর, পর্যন্ত ৮ সেকালে. অনেক, ছলামখ..: আবর্তে পড়েছেন কেন্দ্রীয় সবকারের 
ধ-চার ঘা উত্তম-সধ্যম দিতে হবে (কটি : পারেন» তাহলে, ব্যপারটা, মিন, কাছে পশ্চিমবংগ: সরকার যে-সব সাহাযা 
ওয়পলার বাই' বনে! না কেন), আগে যে, :শিক্ষযুক্ষত্র, থেকে রাজ্ুলতিকে।.. দার করেছেন তা. পাবার, বোধহয় 
এই: রাত অনুসৃত ছত 'বলেই স্কুলে 1 বহ্্ত করতে হলে ।.কলর/ত বিঃবছ:। সম্ভাবনা নেই। কাজেই পাঁশ্চমবৎগ 
ছাতনরা। কিছ শিখ্ত। এখন ক্লে ছান্ত = বিদ্যালয়ের অন্তত বারো, আনা অধ্যা-.: সরকারকে হয় পারিকজ্পনা ছাঁটাই, 
অত্যধিক; মাপ্টারশ্ইদের, রূসও জভ্ডা-. : পব্কে.. ছটিই '. করতে: হয... আরও, . করতে. হবে)-না হয়.নতুন কর বাঁসয় 
ধক, ছাত্রদের লেখার কক্ষে, দেওয়া এবং... একট কথ এক্ষেত্র.স্মরণীয়, লেকে - অর্থের সমান করতে হবে। কিন্তু 
তা' সংশ্মেষন কনে, দেবর সময় 'তাঁরা' সভচ টিবধনেজ্জভার, মত বিশ্ববিদ্যালয়ের .- করা বসাবেন্ন আর কোথায়? এ-দিরে 
গান না" ফলকে বন্তুত্রবান্জি করেই তরিচ ' অধ্যপকমহ্লও শাসরুদলের, প্রাধ-ন্যই .. মদ্রামূল হাসের ফুলো বিভিন্ন প্রকল্পের 
দিনগত, গ্শেক্দয়। - করেন ৮ কাজেই বেশ OL ০৮০ 
হা ফদের) প্রইন্ডেট টিউটর আছে দরের ছা্র-সংগঠন. আছে। কংগ্রেস. কেন্দ্রীয় সরকার. নিতে নার জ্র। রাজ্য 
তাদের পচ্ক্ষেইা ভাল ফল কনর, 'সম্জা- কামউনিস্ট, প্রত্যেক .দলের্ই। এইসূর, সরকারের অর্থ স্কট চুড়ান্ত অবস্থায় 
রহ নে ate সংগ্রজনের মেক, উপরতলার নেতারা. পেশছান্যোক্র , জন্য এ .বছর এড হক 
নেই . ভারা বন্ধ প্ুটরভরমে। 'ছাবশ্য-' ছাত্রদের রিক্রুট করবার জন্য কম্পিটিশন পাঁরকল্পনার মোট ৬৭ কোট টাকার 
পরাক্ষায় তরে যায়, কিন্তু থয [ভিভ-. লাগ্য়ে দেন, জবর, তাঁরাই মুখে বড় মধ্যে রাজ -সুরকানের। অংশ সহ. ৫৭ 
শলের: বেড়ঃ কাটাতত্ত গতর ,না।-. «বড় কথ রলেন যে” ছাত্রদের, রাজনীতি, কেট; টাকার রেশি' ক্রোগাড় করার 
- কাজেই : উচ্চতর শিক্ষার আমা * কর্য অন্দুচিত।, ছাদের দলে নাভেড়াতে . সম্ভাবনা না থাকায় বাঁক ১০ কট 
থেকে থার্ড ন্ডিচ্ডিশনরে- বাল্সিত কর: পারলে, তাঁদের; যে পািটিক্যাল . অকু-.. টাকা রাজ্য সররুর কেন্দ্রের কাছে দ্য 
নেহাতই অন্যায়, কেন: না৷ কর্জে “ পেশান বকল, হয়ে, যায়। কান্দে মুঞ্ষে। করেছেন। কে এই ট.কাও দিতে 
য় তাদের' মধ্যে, অন্যেকই”- স্কুলের : যতই বল হোর..না কেন ছাত্রদের নারাজ্ঞ। 
শো পরীক্ষা এই: 'ক্ষতচিহটং অনুচ্ছে ': রাজনীতি করা, উঠত, নয়, ষাঁরা,এ কথা, হু 
ফেলতে * সক্ষম: ' হয়” "কাজেই, ছন ' বলেনু.-তাঁরা কেউই, এ ব্যাপারে. আন্ভ-.. চাব্রের ক্মহানী আজ নতুন নয়৷ পাঁন্ম- 
ভার্তর : ব্যাপারে: : বিম্ববিদ্নলর, : যে « বিক' নন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গের বাভিন্ন প্রকল্প সম্বন্ধে কেন্দ্র 
সিন্ধান্ত করছছেন-তা উরুন। অংশেই... খোলচূত্লিভারে,ব্লতে হচ্ছে, যত- যেন কোন আগ্রহই নেই ৷ কেন্দ্রে দীর্ঘ- 
সমর্থ নযোগয নক্ক। তথ্য দিয়ে" এট৪% দিন দলতন্য আছে” গণতন্ত্রের নামে সন্রতার জন্যই ফরাক্কা প্রকল্পের কান 
শিস " দল্ট্য় বাজনীতি আছে, ততাঁদন রান্র- প্রায় বন্ধ হত. গেছে। হলাঁদয়া, সম্বন্ধে 
“নিয়ে৷ প্রেসিডেন্সি”! কলেজ ফাল : নৈতিক দলের স্বার্থে ছাদের নিয়োগ ওই একই কথা৷ জনসংখ্যার জিত্ততে 
ৱেল কে, নলের মক" করা বন্ধ করা যাবে: না। ' শাসকলই' কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবি পশ্চিনবৎগ' 
দ্বলের অখয্মত কলেজ থার্জ' ডিভিশনের * বলুন," আঁর . বিরোধী’ “দলই' বলুন, বহুবার করেছে; কিন্তু কেন্দ্র: এই 
পাল :নিয়ে-খ্দুব- একটা খারাপ রেজাল্ট - “ছাত্র” নামক' বিশেষ : হাঁতয়ারাটকে. - দাবিতে কান:দেয় নি, যাঁদও কোন কোন 
করে: নক। এ" তথ্য; তো 'বিশ্বদিদ্যালয়ের - হাতক্ষড্রা-করতে কেউই চাইরেন না।.« রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্র জনসংখ্য র ভিনি 
রোড প্েওয়া বে) সি 1--- ফলে ছন" রজনগীত' ছাড়তে চইলেও' তেই আহাধ্য দিচ্ছে। পশ্চিমবগরকে, 
; :7-4 - বাজ্জনৃনটীত- ছাত্রকে ,ছাড়বে.লা ॥ মুখে যে... ্যায্ু অংশ দিতে গেলে যেন কেন্দ্রীয়, 
তর: "7 বলা, হচ্ছে, ছাত্র, র্ুজনশীতি করা ছেড়ে. . সর্কারের জবর. আসে অথচ পশ্চিম 
ও এ -. * দিক, এরও. পেছনে, রাজন'্ত্র-খেলা বঙ্গ থেকে কেন্দ্র যে পরিমাণ মুনাফা 
কর্তৃপক্ষের আট নম্বর- সুপারিলং আছে, কেনু না আজকের দিনের সমাজ: লোটে, অন্য কোন রাজ্য থেকে তা পায় 
হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলহ্যীলর ” সচেতন বোঁশর ভাগ ছান্রেরই বোধহয় না। আরকরের, ক্ষেত্রে এই রাজ্য থেকেই 
অন্যপ্রবেশ-বন্ধ করতে 'হবে ॥ কাস্তাঁককই মনের ঝোঁকটা বাঁদিকে! "7" কেন্দ্রের সর্বাধক 'আয় হয়, অপ্রচ 
তঃ 'যাঁদ করা, যায, তাহলে তার; চেয়ে ,  রাজনগীত্র-সচেতন, একট; ছাত্র এই - পশ্চিমবঞ্পের বরাতে. পড়ে, সর্বান্ন। 
অনেন্দেরবিষয়-আর কিছুই হুভেপ্নরে. প্রস্ত্সেই একবার আমায় বলো ছিল,ছান্র- শতাংশ; 'পাটজচত দুরের, উপর কর্ত- - 
না, কিন্তু একজটু,িক জাদে হবেঃ, দের মে রল্নীতি করতে লিয়েঞ্চ করা!- মালে যে রপ্তানী, শ্রুক:বস্গানো হয়েছে, 
। যিনি, এই, কুিটুর সভাপতি, তিনি , হয় শিশুই, তা, গাঁহতে বললে ৮ এরা্কু-: পািচ্য়বঙ্গ .সর্কারু তারু আনুপাতিক 
তো বহুদিন রাজনীতির সঙ্গে. জড়িত ; নাতি যাঁদ গাহ'ত হয়, তাহলে, ছাত্রে.. অংশ দাবি কুরেছেন। এক্ষেত্রেও কেন 
আছেন; এমন কি: বা্ধক্যেও “রাজনীতি ' পক্ষে যা গাঁহতি, ছাত্রের পিতা বা িতৃ-: ' পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একজোড়া অপক্ক 
থেকে বানপ্রস্থ নেবার ইচ্ছা তাঁর নেই। তুল্য লোকদের কাছেও তা" প্াঁহ*'ত কদলী দোঁখয়েছেন। - 


৮০ হল 


২৮৭ 


জপতে হহতিকেই শন্তের ভক্ত, নরমের 
যম, ব্য ক্ষেত্রে ষা.সত্য, সরকার যা 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ' তার কোন ব্যাতিক্রম. 
নেই। এই কথা মনে রেখে পশ্চিমবহগ 
সরকারকে জোরের সঙ্গে নিজেদের 
পাওনা-গণ্ডার ন্য ষ্যদাবি কেন্দ্রের কাছে 
ভুলতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার তা করতে সক্ষম হবেন কিঃ 
পশ্চিমবংগ সরকারের অকর্মপ্যতা 
কেন্দ্রের এত বোৌশ ধরা পড়ে 
গেছে যে, যথেষ্ট জোর দিয়ে কথা 
বলতে গেলে ধমকের সম্ভাবনা আছে! 
এমন রেকডও অনেক আছে যে, রাজ্য 
সরকারকে" কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে 
টাকা কেন্দ্র মঞ্জুর” করেছে--সেই টাকা 
ব্যয় না হবার দরুণ পুনরায় তা কেন্দ্রের 


কাছে ফিরে গেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়" 
নজীর দেখিয়েই কেন্দ্র, 


বে. এইসব 
পাস্চমবঙ্গকে পাত্তা দেয় না। সে. যাই 
হোক, কেন্দ্রের এই আবিচারের বিরুদ্ধে 
পিচদরক্গ সরকারকে অধিকতর দৃঢ় 
তা সেচ রি 


রী তত তত 


চারের আর একটি নমুনা হচ্ছে কংসা- 
ঘতশ সেচ পাঁরকহ্পনা। এই পাঁর- 
ধরুপনায় কাজ শুরু হরেছিল আজ 
থেকে দশ বছর আগে ১৯৫৭ সালে। 
এতদিনে এই প্রকল্পাট সম্পূর্ণ হয়ে 
যাবার কথা। কংসাবতাঁ সেচ পাঁর- 
কল্পনায় দুইটি বাঁধ নর্মাণের কথা 


ছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি বাঁধ 


তোর হয়েছে, এবং তাও সম্পূর্ণ নয়। 
এখনো পর্যন্ত বহু খাল কাটা বাকি 
বুয়েছে। 
ধংসাবতাঁ পরিকল্পনার ফলে আট লক্ষ 
একর. জাঁমতে জলসেচ সম্ভবপর হবে! 


কিন্তু কাক্ষেত্রে ১৯৬৫ সালে কংসা-, 


বতীর জল শেপছ্ছেছে ৭৫ হাজার-একর 
জাঁমতে। আসল কথা, দশ বছরে 


যেখানে পাঁরক্পনার কাজ সমাপ্ত হয়ে ' 


ধাবার কথা, সেখানে অর্ধেক কাজও 

হয় নি। 
সংবাদে প্রক/শ, কংসাবতী সম্বন্ধে 
্কদ্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয় পক্ষই 
দায়ত্ব এাঁড়য়ে ষাচ্ছেন। তা ছাড়া 
- বৈর্দোৌশক মুদ্রা অভাবেও নাকি কাজের 
অগ্রগতি হচ্ছে না। কেন্দ্রের কতদের 
কাছেও এ বিষয়ে আবেদন করে কোন 
‘লাভ হচ্ছে না। কেন্দ্র এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
। সংবাদে আরও প্রকাশ কে 


ঘোষণা করা হয়েছিল. ষে, ' 


কেন্দরের- প্রভাবশালী কোন; কেন; সৃহব্া- 
রা 


তা করে. আসছেন। তায় উপরে 
আছে বিভাগীয়: কর্মচারীদের জুষ্ঠু 
পারিক্পনার এবং প্রয়োজনীয় ষোগ্য- 
তার অভাব। 

কংসাবতী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 


ইয়ে গেলেও তার দ্বারা এক লক্ষ একর 


জাঁমও 'উপকৃত হবে না, এই রকম 


ধারণা আজ অনেকেরই মনে হচ্ছে। 


অথচ আট লক্ষ একর জমতে জলস্চে 
করা সম্ভব হবে এই রকম কথা পূর্বে 
বলা হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় 
বর পাঁরকজ্পনাকরদের বুদ্ধি ও 


অভাবের জন্যই আজ আমাদের প্রাভাঁট 
পারকজ্পনাই এ মার খাচ্ছে। 
কোন লক্ষ্যে উপ- 


কারণ খ:জে পাওয়া বায় না। কেন্দ্রীয় 
কর্তাদের আগ্চলিক চ্বার্থবোধই কি এই 
জ্ঞাতীয় সনোভাবের' মূলে কাজ করুছে 2 


অখ 1ভ-ভি-দসি সমাচার 
পশ্চিমবঙ্গের একদল সরকী 


বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করেছেন ষে, মে হারে 
বিভব. িজ্পপ্রাতিষ্ঠানগুলির জলের 


; চাহদা মেটানোর জন্য ভিনভ-প'র 
জল ব্যবহাব্র করা; হচ্ছে, আতে: আঙগাক্সী- 
দু’ এক*বছত্রর মধোই 'কৃঁষিক্ষেত্রের জন্য 


জল যোগাবার ক্ষমতা ভি-ভি- সির সুপ্ত 
হয়ে ধাবে। উক্ত মহল আরও মনে করেন 


" ষে, ভিবভ-স'র জল না পেলে দুর্শ- 


পরের মত শিল্পনগরী গড়ে ওঠা 
সম্ভব ছিল না, অথচ প্রশাসানিক ব্যর্থ 
তার ফলে 'শজ্পপ্রাতিষ্ঠানগুজির [নিকট 
থেকে খুবই সামান্য পাঁরমাণ অর্থ 
আদায় করা হয়। এদিকে এরই ফলে 
সেচেয্ন জল সরবরাহের লক্ষ্যে উপনীত 
হতে পারছে না। 

এদিকে, খন. এই অবদ্ধা, অন্য , 


২৮৮ 


বঙ্গের ন্যায় বিদ্যুৎ 


দিকের চিত্র .আর. এর" ররুম। ডি-ভি- ' 
?স'র লোকসানের টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদে 
পশ্চিমবঙ্গোর ঘাড়ে বিশ্রীভাবে চেপে . 
বসেছে। একে তো পাঁশ্চমবঙ্গের 
অর্থনীতির আজ এক চরম সম্কট। 
তদুপরি গোদের উপর এ এক আভনব 
বিস্ফোটক। এই বাবদে পশ্চিমবঙ্গের 
ঘড়ে দশ কোটি টাকার বোঝা চেপেছে। 
সেচ ও বন্যা নিয়ন্মণ প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় 
সরকার লাভের উদ্দেশ্যে নিষূন্ত করতে 
চান। হিতন্রতী রাষ্ট্রের ব্যাপারই 


আলাদা । 

,ডি-ভি-স'র পরিচালন ব্যবস্থার , 
বহু গলদ একটা বহু আলোচিত . 
সমস্যা । পাশ্ববতর্ঁ রাজ্যের স্বার্থে ' 
ডি-ভি-সি পুনর্গঠনের ব্যাপারেও 


মনে করেন।-কণট পল্লগগ্রামে ডিড- 
[সর বিদ্যুৎ গিয়ে পেশছেছে 2 পাশ্চম- - 
সমস্যাসঙ্ফুল - 
রাজ্যের প্রয়োজন ডি-ীভ-ীস কতদূর - 
টি পাঞ্জাবে যেখানে প্রীতি, 
প্রতস' প্রাভিটি ঘরে- বিদ্যুৎ্এর, বেগান 
দেওয়া, সম্ভব হয়েছে, সেই; তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গে কি হয়েছে? ডীভবস'র 
সেচের জল এ পর্যন্ত চাষণর প্রয়োজনে 
কতটুকু লেগেছে? অনাবৃষ্টির সময় 
ভি-ভ-সর জলের কোন পাত্তা থাকে 
না,.অথচ বর্ষাকালে, যখন বাইরের . 
জলের কোন দরকারই নেই, তখন 
ডি-ভি-স জল ছেড়ে দেওয়া হয়।- 
এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ্চমবহ্গ' সর- 
কার কোন মৌলিক লাভই তুলতে ' 
পারেন নি, অথচ পশ্চিমূবণ্গের ঘাড়ে _ 
ডি-ভি-সি একাট বোঝা হয়ে আছে। ., 
(৮১০: ৯৭৬৬, 


পাশ 


8 হগলী (উত্তর প্রসঙ্গ) ॥ 


ছাওড়া থেকে দূরত্ব প্রায় ৩৮ কিলো- 
&সটার। [টিকিট-ভাড়া ৮২ পয়সা। ছোট 
জন্টপন হুগলশ। ছোট আকারেও বটে, 
গ্রকারেও বটে। কুলীন মেল গাঁড় দিক্‌ 
ফ্ষাঁপয়ে চলে যায় ঝমাঝম শব্দে; এক্সপ্রেস 
ঘ্রেন দূকপাতও করে না, এমন ক দূরপাল্লার 
প্যাসেঞ্জার ট্রেনও থামে না এখানে। থামে 
শুধু লোক্যাল দ্রেন, ব্যাণ্ডেল আর বর্ধমান। 
ছোটখাট চেহারা, ঝকঝকে রং, আসে যায় 
গুড়গ্ড় মল্থর গাঁততে, থামে প্লাটফর্মের 
কোল ছ:য়ে-একটি কি দ্যাট মিনিট মাত্র। 
পপ পো, সুরেলা বাঁশ উচ্চ আওয়াজ 
তুলে চলে যায় আবার। দুধারে লম্বা 
টানা লাল কাঁকরের প্লাটক্র্দ। কাঁকড়া 
.ক্ষাকড়া গাছের  ছায়াকপ-ঢাকা গোল 
লাল {সমেণ্টের বাঁধানো বেঞ। 
একট;থানি বুকিং কাউণ্টার। ছোট এতট-কু 
প্রতীক্ষা-গৃহ। কিন্তু সবই ছোট ছোট হলেও 
ঘাত্রীদংখা খুব সংক্ষপ্ত বলে মনে হলো না। 
সাঁঠক সংখ্যা দেওয়া গেল না কারণ কুণ্ডত 
জ্র্‌ বিরস্ত মুখ এক ভদ্রলোক বললেন-_বিনা 
নোটিশে ষখন-তখন, ষাকে-তাকে এসব খবর 
সরবরাহ তাঁরা করেন না। (বযাঁদও খবর 
যলতে আম জানতে চেয়েছিলাম মানত হাওড়া 
থেকে দূরত্ব, টিকিট ভাড়া এবং প্রতিদিনের 
যাত্রী সংখ্যা) আড়ালে বতসব আপদ-_বললেন 
{কনা তা অবশ্য বোঝা গেল না। যাই হোক 

স্টেশন থেকে বোরিয়েই কাঁকড়া উচু 
গান্ছের ছায়ায় আড়াল করা শহরমূখো পাকা 
রাদ্ভা। দুফারে ঝাঁকবাঁধা দোকানের সারি, 
যেমন নোংরা তেমনই কুদ্‌শ্য। চা পাওয়। 
যায়, বিস্কুট, কেক, চানাচুর, পান, প্রয়োজনে 
ডিম ভাজা কিংবা পরোটাও িলবে। সদ্তা 
টেবল, নোংরা বেণ্ড আর আশপাশের মাছি 
ভনভন অপারিচ্ছল্নতা। দেখলেই একট! 
ধৃবতৃষ্চা জাগে মনে। 

- হাঁ ৰিজ্সাই নিতে হবে আপনাকে। 
হুগলী স্টেশন থেকে শহরমুখো যাবার কোনো 
যাল সার্ভিস আজও চাল; হয় নি এখানে। 
ফলে বাত্রীদের হয়রান আর 'রক্সাওয়ালাদের 
পৌধ সাপ। হুগলী স্টেশন থেকে পিপুজ- 
পাঁত-কম বেশি এই পোনে এক মাইল 
স্বাস্তা স'ধারণভাবে ভাড়া দশ আনা; আলো- 
জবুল। সন্ধ্যায় কিংবা রোঁদ্র ধৃ-ধ্‌ দুপুরে এই 
ভাড়া চড়তে চড়তে দাঁড়ায় বারো জানা চৌন্দ 


ছাতিরও নাঁজর আছে। এ নিয়ে আবেদন- 
গিবেদন কম হয় নি। “হুগলী চচড়ায় 
রজ্সাওয়ালার” অত্যাচার হেড লাইনে 
সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট সংবাদপন্রে॥ 
ফল যে ছু হয় নি তা তো চোখেই দেখা 
গেল। অথচ এই ক’ পা এাগয়েই জি টি রোড। 
৭, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, প্রভৃতি নানা 
নম্বরের নানা রুটের বাস অহরহ আসছে 
যাচ্ছে সেখান দিয়ে। এদেরই যে কোনো 
একটিকে ভায়া হুগলখর [হিসেবে বেধে দিলেই 
চুকে যায় ঝঞ্জাট। কিন্তু তা হয় নি। ফলে 
নিত্য যাত্রী কয়েক শত মানুষের দূভেণগেরও 
হয় নি কোন প্রতীকার। 

[জি টি রেড ছাড়িয়ে ডান দিকে সমবায় 
নগর, হুগলী টেকনিক্যাল স্কুল, বাঁ হাতি 
মস্ত উশ্চু ব্যান্ডেল-নৈহাটশ রেল লাইন। 
গছ আগে গঙ্গার ওপরে মহারাণী [ভিক্ঠো- 
{রিয়ার জুঁবলী বর্ষে নামত জ্বলা 





পার্ল ভট্টাচাথ 





বীজের ওপর দিয়ে সংযোগ সাধন করেছে 
গঞ্গার এপার-ওপার চব্বিশ পরগনার সঙ্গে 
হুগলনর। সামনেই পপৃলপাত চৌরাক্তা। 
ডানদিকের রাস্তা শহরমুখো বাঁদিকে চলে 
গেছে হুগলনর পানে। আর ঠিক সংযোগ- 


স্থলেই প্রকাণ্ড জাঁমর ওপর সুন্দর সুউচ্চ 
সুপ্রশদ্ভ আয়তন দাঁড়িয়ে আছে হুগলী 
প্রতিষ্ঠা কাল 


কলেজ। ১৯৪৯ 


মাঁহলা 





প্রথম দিকে 6২541 ডাফ স্কুলের পূর্ব দিকে 
মিশনারী হাউসে কাজ চলতো কলেজ্াটর। 
পরে ১৯৫১-র তংকালাঁন রাজাপাল 
শ্রীকৈলাসনাথ কাটজ্‌ ভিত্তি স্থাপনা করেন 
বর্তমান ভরনাঁটর। ভবন তোর হতে 'কিন্ 
সময় লেগোছল। তারপর থেকেই কেবল ষে 
স্বতবনে সংপ্রাতাষ্ঠত হয়েছে কলেজ তাই 
নক, শিক্ষাক্ষেত্রেও একট সুস্পষ্ট মানের 
স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে এখানকার 
ছাত্রীদল। মোট ১২টি উচ্চ মাধ্যামক 
1বদ্যালয় আছে হুগলন-চ;চড়া পৌরসভার 
এলাকার মধ্যে। হুগলী ত্রাণ) স্কুল, মল্লিক- 
বাটা পাঠশালা, বিনোদিনশ বাঁলকা িদ/ালয়, 
ডাফ স্কুল, দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাই স্কুল॥ 
সোম প্রোনং একাডেদ৭, মাধামক 'শিক্ষাগ়তন, 
হুগলী কলোঁজয়েট স্কুল। গড়বাটাী উচ্চ 
বিদ্যালয়, কাঁলতা বাণী মান্দর, বালিকা 
শিক্ষা মান্দর, হুগলী গাল'স হাই স্কুল। 
বেশ কয়েক হাজার ছাত্রছারন পড়াশুনা 
করবার সৃষোগ পাচ্ছে এই বিদালন্নগ্‌লিতে। 
এদের মধ্যে কতকগ্াল বিদ্যালয় শব; বে 
শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চ মান রক্ষা করে চলেছেন তাই 
নয়, একাঁট অম্লান অতীত গোৌরব্রও তাঁরা 
আঁধকারী। যার মধ্যে প্রথমেই নাম করা 
যেতে পারে হুঙ্গলশ ব্রাণথ স্কৃলাটির। 
১৮৩৪ খস্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এই 
বিদ্যালয্াটর। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে 
ইস্ট হইীশ্ডিক্লা কোম্পানীর উদ্যোগে এবং যুগ- 
স্রচ্টা পুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের প্রতাক্ষ 
চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে পাকে 
দেশে। সেই সম’দেইট ভাগঈরথণর উভয় তাঁর 








ঘা গিট নং কে হোলে বৰ্তমানে এটি হন বি. টি, 
দ্রোনিং কলেজ হয়েছে। 


ছল এই জব বিন্বালয় পারছাধনার জন 
ইংরাজ অধিকারের আগে €লন্দাজ্জ আমল 
ঞথকেই চ৮ভ্াতে যে চবচডড়ু॥ স্কুল ফোসাইডি 
ছন যেই ফেস্হাটির হাতে ম্যঁষক ৮০০ 
ছক সাহা দিতেন ইস্ট ইন্ডিয়। কোম্পানী ॥ 
চাই টির পক্ষ থেকে রেভারেন্ড ডা, এই 
ষ্টক, নেতেন। পরে এই ষাহায। আরও 
গণ্াশ টাকা বাড়ান হয়। ১৮২৪ খস্টাব্দের 
২৫শে মার্চ কেম্পানাঁর পক্ষ থেকে একাউ- 
এই টাকা দেবার নির্দেশ দেন॥ 


{ক কারণে জান যায়৷ না ১৮৩২ 
খ্স্টাব্দের ১লা কোম্পানী এই অর্থ 
ঈ্গাহায্য বন্ধ দেন। এবং কোমেং 
চ্কান'য় ব্যন্তি যদ লিজ ব্যয়ে বিদ্যা চালাতে 
চান তহলে তাঁকে দেওয়া 
হবে বলে _ ঈকল্তু সংস্কৃত ভাষার৷ 


একেবারে অপন্ত্ তখনও ঘটে নি এশ, 
আরবাঁ ফারসীও শারত্যন্ত নয় 









সে সব ছেড়ে দিয়ে নিত্তল্তই নবাখভ ইংরাজা 
ভাষা সম্বল করে৷ টিজার চালাবার মতে৷ 
সাহস বা সাধা, তখন ছিল৷ : ক্ছুৰ বাশি ১৯ 
মান্বের। ফলে এক 
স্বল্থই হয়ে যায়। i be 
জনে উঠলো তা? চা 

জর্বপ্রথম নন হা জন 
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ধারণ । ১৮৩৪. খস্টাব্দে হুগলীর তৎকালীন 
জজ ম্যাজিস্ট্রেট [মিঃ স্মিথের চেষ্টায় এবং 
বর্ধমানের মহারাজ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
রাষনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রীত অর্থশাল? 
ব্যান্ধদের দানে ও উদ্যোগে এবং তৎসহ জনতার 
দানে সুরু হল বর্তমান ব্রাণ্ড স্কুলের ভবন 
নির্মাণের কাজ্র। ভবন নির্মাণের, জন্য প্ুয়ো” 
জনায় প্রায় আড়াই. বিঘা, জাম. (দুয়ো ছজেন। 
স্ৰিথ , ফাহেক।. প্রথমে এর নাম. ছল 
যারম্‌ক্লিপষন, স্কুল, পরে ৯৮৩৬. মনে 
হুগলী কলেজ্ব . প্রাতাষ্ঠত হলে ৯৮:৩৭-এ, 
একাঁট নতুন {সিদ্ধান্ত অনুসারে, এট্রকে তার, 
ঝা করে, নেওয়া হয়। এবং তখন থেকেই, 
বা স্কুল নামে প্রাসাদ্ধ ঘটলো, স্কুলাটির॥ 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীপ্যারীচরণ সরকারের 
অগ্রজ ্রীপার্বতীচরণ সরকার 1ছলেন এই 
ফ্কুলের প্রথয প্রধান 'শিক্ষক॥ এককালে 
হুগলী তথ বাংলার বহু মনাই: তাঁদে 
করেছেন৷ এরই: প্রাঞ্গণে॥ ব্যংলার আবস্যরণীয় 
কথাশিল্পী শ্রীন্দ্রংচন্্র চটরোপাধ্যাক্লের নাম 
যাঁদের মধ্যে সবণগ্রে উল্লেখ কর, আনত পারে। 
অঙ্গন 


ক 
বিষয় কলা ও বিজ্ঞান। 
হুগলী গার্লস হাই চ্কুল, প্রাতষ্ঠাকাল 


দের জন্য সংরাক্ষত। 


৯১৮৫১ খস্টান্দ। ছাত্রী সংখ্যা তাক । শা 


মানও মন্দ নয়। 


বক ক্কুলের ঠিক প্রশে, হুগলী পোস্ট 
ভফিসের গায়ে লাগোয়া হুগলা গভর্নমেন্ট 
ট্রেনং কলেজ। স্নাতকোত্তীর্ণ শিক্ষক- 
'শিক্ষাঁয়ন্রীরা {শিক্ষণ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন 
এখানে। আসন সংখ্যা খুবই কম। মাত্র 
১২০টি) তার মধ্যে কাঁড়াট আবার মাহলা- 
প্রাত বৎসর আবেদন- 
পন্প যা পড়ে তরু সংখ্যা শত শত না বলে 
হাজার হাজার বললেই তিক হবে। কৃ 
পক্ষতকও প্রাত বছরই : নানা কউিকোৌশজ 
উদ্ভাবনের চেষ্টায় হিমসিস্ব বেতে হর এই. 
অসংখ্য সংখ্যক আবেদনকারীকে বসব করে 
নিতান্ত সাঁমত সংখ্যক করেকজনক্কে।' 
সৌভাগ্যের অধিকারী ঘোষণা করতে। কড়া 
পক্ষেরও মাঁতগাত বোঝা ভার। দেশে যখন 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন এবং চাহি 
দুই রয়েছে, তখন অনর্থক এই ফাউকা বাজার 
পাঁরবেশ সৃষ্টি ন করে আসন সংখ্যা কিছ 
বাড়ালেই হয়॥ নতুন একটি-দট ‘ কেন্দও 
খোলা যেতে পারে শিক্ষণ শক্ষার। তা নয়ঃ 
হাজার হাজার স্নাতক উপ্যাধধারী তরুণ 
তরূঘশীকে ভিক্ষাকৃন্তির চেয়েও দ.ঃসহ এক৷ 
অসম পাঁরবেশের মধ্যে নিক্ষেপ করে জাতির 
অগ্রগাঁতির কোন পঞ্চ ভাঁরা প্রশক্ত করছেন তা 


তাঁরাই জানেন। কিন্তু যাক-_এমন ভস্ম 
লোচন গভরননষেন্ট কদ্ধাচিধ দেখা যায়। এর 
ফা করেন তই সম্ভৰ॥৷ আর এ'দেরঃ 


স্‌দ্্‌ষ্টির আলোকে যা৷ পড় সেখানেই হায়। 
হায় হাহাকার । শিক্ষাক্ষেত্রে যে তাই” হকে 
এতে আর আশ্চর্য কি 

হুগলীর আদি আদালত ভবনে ক্লাস হয়৷ 
িক্ষণকেন্দ্রের ॥ ছত্রছান্রীদের বসব সের জনয 
নতুন একটি হোস্টেল বাড়ি নিত হয়েছে 
অনেক দিন। কিন্তু বিগত ভারত-পাকস্জন 
সংখ্ঘর্ষের সময়ে চন্দননগরের মাহলা 'শক্ষণ 
'শিক্ষাকেন্দ্রউকে উঠিয়ে আনতে হয়েছে 
এখানে। শিক্ষপকেন্দ্রে ছাত্রচ্ত্রীরা আবার 
ফিরে গেছেন তাঁদের পুরাতন. আবাসে। 
ঘোসে দেশবন্ধু পড়ককা। দেশবজ্ধূর মর্ম রন 
ম্টার্ত প্রতিষ্ঠিত তাঁরই স্মৃতিসম্বলিত: 
কলাঁড়াঙ্গানে। পাশেই ফকির সৈরদ চাঁদের ঘাট 
স্মথ সাহেবের ঘাটও বলে কেউ কেউ 
ফাঁকর সৈয়দ চাঁদ্ের অনেক স্সঁতি আশে- 
পাশে সৈয়দ চাদের ঘাট, সৈরদ ঢাঁদেক 
বাজার ইতাঁদ। কে ছিলেন তান ঠিক 
কোন সময়েরই কা মান্য আজ আর সঠিক 
করে তা জানবার কোনও উদ্গায় নেই, তকে 
কথা-কাহিনী এবং কতক িংবদল্তীর মাধ্যযে 
মোটীমুটি অনূমান করা! যায় সহী সম্প্রদায় 
ভুক্ত ম্‌সলমান ফাঁকির সৈয়দ সম্ভবত হুগলী 
শেফ নবাব খঞ্জা খাঁর সারের যাম_ৰ। ছিলেন৷” 
আপন জলোিকি ক্ষমভায়, সন্তুষ্ট করে৷ 1কছটু 
ভুূসম্পাঁত্তও পেয়েছিলেন তত্কালীন, সরকারের 
ne: © 
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কাছ থেকে। (এই ভূসম্পাত্তগলির কিছু 
দলিলপত্র আজও - পাওয়া যয়। ফকির, 
সৈয়দ সম্বন্ধে এইগ্ডালই সবচেয়ে প্রক্ষষ্ট 
প্রমাণ) চাঁদ ছিলেন তাঁরই অভিন্ন হৃদয় এক 
ধন্ধ। কোনো এক সময়ে সম্ভবত দ্নান- 
ফালে চাঁদ ডুবে যান জলে। খবর পেয়ে 
বন্ধং-বিরোগশঙজ্কার আকুল উন্মন্ত সৈয়দ 
অগ্রপশ্চৎ ববেচনা লা করেই ঝাঁপ দলেন 
জলে। জাীবত উঠে আসেন নি কেউই আর। 
উভরেরই মৃতদেহ তুলে এনোছল হুগলাীর 
মানধ। সমধস্থ করোছল বতমান সৈয়দ 


* চাঁদের দরগায়। বন্ধপ্রনীতর অমর নিদর্শনকে 


অক্ষর করে রেখে দল নানা নামকরণের 
চবাক্ষরে। বে ঘাটে.স্লান কালে চাঁদ ডুবে- 
ছিলেন, এবং সৈয়দ ঝাঁপ 'দিয়োছলেন জলে 
সেই ঘার্টাটরই নামকরণ হলো সৈয়দ চাঁদের 
ঘাট। পরে ব্রা স্কুল প্রাতিষ্ঠায় উদ্যোগাঁ 
দস্মথ সাহেবের নামানুসারে এটিকেই পুনঃ 
মামকরণ করা হয় স্মিথ সাহেবের বাট। 
জন্ভবত এই ঘাটাটিই ছিল হুগলীতে (বিদেশ 
ধঘপিকদের জাহাজঘাটা, আদি বন্দর। ঘাাটর 
{বিশাল চওড়া এবং সুদীর্ঘ সেপান- 
শ্রেণী, স্তম্ভগৃলির গাঁথক্‌ নির্মাণে সউচ্চ 
রাজকীয় গাম্ভীর্ধ দেখে সেই কথাই মনে 
হয়। বিশেষত পাশেই গোলঘাট, পতু'গণীজদের 


ভাঙাচোরা কারখানার প্রায় অবলৃস্ত আঁস্তত্ব - 


আজও যেখানে আবষ্কৃত হয়। 

- পুরানো হয়েছে ঘাটাঁট। স্তম্ভগু'ল 
প্রাচীন। 'সিশড়গুলির খাঁজে খাঁজে শিশু 
বনস্পাতর অব্যাহত আক্রমণ।  এখানে- 
ওখানে ফাটলের মৃদু রেখা। 

। গ্রীষ্মকালে জল নেমে যায় অনেক 
খুনচে। কিল্তু বর্ষাকালে এ শীর্ণ ধারাই 
চ্ফাঁত হয়ে আছড়ে পড়ে ঘাটের - কোলে, 
সোপানশ্রেণীর বুকে। হয়তো বা ডুবিয়েও 
নেয় কিছটা। যাঁদও সর্বাচ্গে প্রাচটনতের 
ছাপ, অধক্রের মালন্, তথাপি খুব বেশ 
কিছ, ক্ষত হয়তো হয় নি এখনো। কিন্তু 
হতে দোঁরও লাগবে না বিশেষ। সময় থাকতে 
এখনই কিছ; যত্ন মেরামত না করলে ভাগন- 
গ্লথীর আগ্রাসী আহবানে হয়তো তলিয়ে বাবে 
হ্নাঘাটের এই সুন্দর  নিদর্শনাটিও। সে 
পরশাতি রোধ করা দরকর। কারণ শুধ্‌ 
প্রাচীনত্বেই নয়, প্রসার (বিস্তার এবং আঙ্গিক 
সৌন্দর্ষেও এমন ঘাট খুব বেশি দেখা যাবে না 
গঙ্গার এপারে কিংবা ওপারে যত্রতত্র । 

কাছেই সৈয়দ চাঁদের বাজার, মসাঁজদ এবং 
দরগা। এই বাজার এবং আরও কিছু হু- 
জম্পান্তর আয় থেকেই মসজদ-দরগা এবং 
ধম উৎসব অনুষ্ঠানের কাজ চলে। 
অসাঁজদাট ভাল।.. দেখাশোনা মেরামত. হয় 
মধ্যে মধো। মাতোয়ালী আছেন। - প্রত্যহ 
জাঁঝ-সকালে শোনা যায় সুদূর সঞ্টার 
আজানের আওয়াজ দোয়া নেমাজও হয় 
গনয়ামত। 

ভা স্রুলের ঠিক সামনে, চক - বাজার 
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হ্‌গলাঁ বালর মোড়ের একটি রেশন দোকানে ভিড়, এ চিত্ত আজ শহরের 
সর্বত্রই দেখা ঘায়। এ এলাকা বাধবদ্ধ রেশনব্যবস্থার অক্তভূর্তি। 


চৌরাস্ভার কোপগাকুণ প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম 
বাড়ি একখানি। অঙ্গে অঙ্গে জরার জণর্ণতা 
যতো অধঙ্কে বনষ্টির ছাপ তার চেয়ে অনেক 
বেশি। না, হানাবাড় কিংবা ভূত-ভবন নয়। 
এইটিই বহু আলোচিত হৃগল'র রেক্স হাউস। 
আগাগোড়া পাঁচীলে ঘেরা বাগানে সাজানো, 
প্রকাণ্ড বাঁড়াটি কেবলমাত্র দেখাশোনা আর 
বসবাসের অভাবেই নষ্ট হয়ে ভেঙে পড়ছে 
দিনের পর দিন। অথচ বাড়ির মাঁলক 
নাকি সরকার স্বয়ংই। যেখানে প্রয়োজন মত 
একাটি বাঁড়র অভাবে জেলার সমগ্র স্বাস্থা- 
দপ্তরাটিকে ভরে ফেলতে হয়েছে আড়াইখানা 
মা কুঠুরীর ভেতরে। জায়গার অভাবে 
স্কুলগীলর কাজকর্ম হতে চাইছে অচল এবং 
হাসপাতালের সিশড়তে পর্যন্ত রোগী শুইয়ে 
করতে হচ্ছে স্থান সঙ্কুলান, সেখনে এতবড় 
একটি বাঁড়র ব্যবহারের অভাবে এমন অপচয় 
অসহাই বটে। কবে কতৃপক্ষের টনক পড়বে, 
কবে তাঁরা বাঁড়াটকে ব্যবহারের বন্দোবস্ত 
করবেন তা তাঁরাই জানেন। 

হৃগল' রাইফেল ক্লাব। জেলা শাসকের 
কুঠির মধ্যে প্রত রাঁববার অভ্যাস করেন এর 
সদস্যরা। ১৬ বছরের পুরানো প্রাতিষ্ঠান। 
প্রাতষ্ঠা কাল ১৯৪৯। সদস্য সংখ্যা অবশ্য 
উল্লেখ করবার মতো খুব বেশি নয়, আগে 
এদের খ্যাত ছিল প্রচুর, কার্ধকারিতাও ছিল 
অনেক বেশি। ইদানীং সবই কিছু কিছু 
স্তিমিত হয়েছে।  যাঁদও কাল গত হয়েছে 
ক্লাব হয়েছে পুরানো, স্বাধীনতার সংকট - 
ঘানয়েছে দৃ-দৃবার, জর্রণী অবস্থা আও 
বর্তমান দেশে, তথাপি আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় 
যথাযথ রকমের সাড়া পাওয়া যায় [নি দেশের 


৯৯৯ 


সম্ভবত এর বৃহৎ ব্যয়ভার। ক্লাবের মাসিক 
চাঁদার অন্ক বেশ মোটাই__তার সঙ্গে জঙাস- 
কল্পে প্রয়োজনীয় বুলেটের দাম যোগ করলে 
যা দাঁড়ায়, সাধ থাকলেও সে ভার বহন কা 
সাধ্যে কুলোয় না অনেকেরই। ফলে শপ 
শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি অভিজাত ধনা 
কুলেরই আয়গ্তসাপেক্ষ হয়ে রয়েছে আলসও। 

হুগল' জেলা রামকৃষ্ণ সেবাসঞ্ঘ একটি 
পাঁরচিত প্রতিষ্ঠান এখানে। ১৯৫২ সনের 
২৯শে ফেব্রুয়ারী প্রথম গঠিত হয় সঞ্ঘাট। 
ওঁ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৬০ সনের 
২১ আইন অনুসারে রোজস্্রী হয় এদের 
সংবিধান। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী শত শত ওক্স- 
বন্দের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দানে, চেদ্টায 
এবং সাহায্যে গঠিত হয় এদের তহবিল, এব 
পারচাঁলত হয় কম ধারা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ, জননণ স'রদামাপ, দ্যান) 
বিবেকানন্দ প্রভীতিদের জন্মোৎসব, দ্বা+জণর 
আদর্শে ছাত্র তথা যৃবসমাজের চাঁরর গঠন, 
রামায়ণ, বেদ, গীতা, উপনিধদ প্রভাত এন- 
গ্রন্থের নিয়ামত চর্চা কাঁতন, কথকত; আদি 
লোকাঁশিজ্পের পুনরুজ্জশীকন এবং দা্র- 
নারায়ণ সেবা সুখ্যাত এইগুলিই কাজ এ'দের। 
স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষকীতে বিবেকানপ্দ- 
ভবন নামে একটি ভবনের নির্মাণ কাজ সক 
করেছেন এ'রা। প্রথমে আন্ত ১৯০৩ টকা 
নিয়ে আরম্ভ হয়োঁছল কাজ, এবং এখনও 
পর্যন্ত প্রায় ৩৩০৮৫ টাকার নত দান 
সংগ্‌হণত হয়েছে তহাবলে। ভবন এখনও 
অসমাপ্ত, কিন্তু এই অসমাপ্ত ভবনেই একটি 
নার্শারী কাজ সূরু করে দিয়েছেন এ'রা। 


, যার, ছাত্র সংখ্যা এখনই. প্রায় ৫০-এর.কাছা- 
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মানবসমাজ। 
হুগলী সংস্কৃত পরিষদও 
পুরোনো প্রাতিষ্ঠান। সংস্কৃত 
তথা সংস্কৃতিকে জীইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই 
প্রতিষ্ঠা এই পাঁরষদের। দুঃখের বিষয় 
এই ছীর্ঘ দিনেও নিজস্ব একটি বাড়ি হয় ন 
এদের। হওয়া উচিত। মূল্যবান গ্রন্থ 
তথা পহাথপর রক্ষা করবার মতো এক) 
পাঠাগার । কিছু পত্রপত্রিকা, এবং উচ্চম৷ণ- 
সম্পন্ন একটি সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন 
রয়েছে হুগল' জেলায়। সংস্কৃত ভাধা.ক 
মৃত ভাষার পর্যায়ে ফেলে নির্বিকার বস 
থাকবার দিন আজ : নেই। খতে 
হারিক জাঁবনে তার মূল্যমানের কিছ ইতর- 
বিশেষ হলেও কোথাও না কোথাও 1৮; 
মূল্য তার থাকেই। বিশেষত সংস্কৃতের মতে 
ভাষা__-যে ভাষায় অতুলনীয় , সা'হতাসম্ভার 
ছাড়াও খগোল, ভূগোল, জ্যোতিষ, গঁণত এবং 
ইতিহাস পদবাচ্য অমূল্য প্রল্থরাজি রয়েছে। 
এমন এশবর্যশাল?ী ভাষাকে মৃতজ্ঞানে পাঁরত্যাগ 
করায় জাঠিতর অদবরদার্শ তাই _ স্মৃচিত হয় 
শশ্ডিত -কাশীলঙথ বিদ্যানাঁধ  অশ্রক্জ- 
পর্রিষন্ধের -সহ : সম্পাদক ৷ শিষ্বাস্রউ্র 
ধার? অনাড়ুন্বর ব্রাহ্মণ। যে বয়সে বনে যার, 
কথা। সেই গণ্চশোর্ধেও রোদ, কৃষ্টি, হিম, খড় 
সৰ ৰুছ মায় করে পাণভত মশায় ঘুর 
বেড়াচ্ছেন পারিষদের নানা কাজে। ব্ছরে বছরে 


পিষ্ট 
অনেক দনের 
ভাষার চচণা 








হ্যগজ ঘ্‌াচম.ৰাজাৰর শমশানঘাচের দুরবস্থা । 


গক্সার ভাঙনে ছাট 


ব্ভন্চে পড়েছে । লংক্কারের কোল ব্যবঙ্। লেই। 


২৯২. 


শত্রজ্ঞানী নর, একালের বিজ্ঞানী, রাজনশ1তিক, 
অর্থনাতক, সমাজতত্বীবদেরও সাক্ষাৎ (মিলৰে৷ 
এখানে। ফলে সম্মেলনগ্ছাল পাশ্ডিত্রের। 
কচকঁচ কণ্টাকত না হয়ে সাতাকারের মনোজ্ঞ 
অনুষ্ঠানে পাঁরণত হতে পেরেছে একথ 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

অভাৰ এবং অসুবিধা হুগলতে অনেক & 
বিশেষত রাছ্তাগলি তো যান্রনসাধারণের বারো” 
মাসের -শিরঃপটাড়া বললেও  চলে। আ+স্থ” 
পঞ্জরে ঝঞ্চনা ধরঃনো এমন খানাখন্দ, উচু 
নী গর্ভ গহবরে সুশোভিত র্তা আর 
কোথাও পাওয়া যাবে কিনা, সন্দেহ । 

হুগলী গোলষাটের পাশ কাাচয়ে।. জেল 
খানার সামনে দিয়ে চচুড়া আভমুৰাী কে 
রাচ্তাটি সেটির তে অস্তিত্বই ব্যেধহয় খরক্ 
পাওয়া যত্ৰ না আর৷৷/ কয়েক বহর: প্র 
মা ভাগীরখনর কৃপাকট ক্ষ পাতে ইতিআঞখেছই " 
তান প্রাক অর্ধাংশ অবলূপ্ত  কাকীউুকু ফ্যেতও ' 
আর খর বোঁশ দোর নেই। 

একে রোধ করতে হলে প্রয়েজন গণক 
কল বরাবর জলের “ধার ঘো'জে লম্বা চালা 
একটি বাঁধ ৷ অন্যথায় শুধু রাস্তা কেন হূগল 
শহরের অনেক অংশই নষ্ট হে যেতে পার 
ভাগগরথগর ভাঙনে। - মহজীলের ইমানন্যড় 
ব্যাশ্ভে জানের কতৃকাহশ,. স্সিঞ্চ ঘাট এমন. কি 
হুগন্দী স্টেশনের মতো. জাতীর সম্পাঁকঝ্ 
নত্ড হওয়াও আন্র্য নয়। 

মোট গোট চারেক শ্মশান ঘাট আম 
হুলগী চ:চুড়ায়। ভার সব্যে দি প্রান 
ঘাট হুগলী ঘ:ডিয়াবাজার শ্মশান ঘাট এৰং 
চডূডভ়ায়। শম মৰাৰুর শ্মশান ক্ষাটন। এমনই 
জরাজীর্শ অবস্থা হয়েছে বে; জলকারার সঞ্চে 


যুৰে আর কতাদন খাড়া কত পার্ক 
সন্দেহ হয়। পৌর কর্তৃপক্ষকে অৰাহত্ত 
হতে বাঁল। 


এ ছাড়াও অছে অপ্রচ্র জল সরবরাহ 
ব্যবস্থা, মাটির নিচে বর্রত ভাত ভ্েরনেক 
আকাঁস্মিক আন্মপ্রকাশ। গঞ্দা পারাশ্ারের 
অতান্ত তুটিযুক্ত খেয়-জবস্ধা। এসবই 
চড়া উত্তরকাল প্রসঙ্গে বিপদ আলোচিত 
হবে। আপাতত বক্তব্য এই বে, এমন অনেৰু 
সমস্যাও হুগলী চ:চুড়ায় জাছে যা কেবলনার 
সরকারের সধ্যাক়ত্ত নয়, কেবল জনসাধারণের 
পক্ষেও সম্ভব নয় তার পূর্ণ সমাধাল। 
তাতেই সুষ্ঠ; সমধান হতে পারে সেগুলির 
আর সমস্যা যতো গূরুতরই হোক চেষ্টায় 
তার শিকড় উপড়ে ফেলা অবশ্যই সম্ভব ॥ 
নিশ্চয়ই সম্ভব । 


৪ পাতি 


(লক্ষি লেখিকা কতৃক গৃহাঁভ) 
ছা পর পর্ম“য়ে ছংচ্‌ড়া উত্তরকাল ॥ 


জাবশ্বাস্য-৩৭, সত্য$ 


এখন যে 'িষয়াট লিখতে যাচ্ছ 
তা' লেখার আগে আম খুব ভেবোছি 
'আমার এই সম্বন্ধে আদৌ লেখা উচিত 
ছবে, না তা" জীবনে অনন্ত রেখে দেব? 
আমার মনে হচ্ছে যে রুট সত্য নিদারুণ 
অভিজ্ঞতার মধ্যে লাভ করোঁছ তার অংশ 
ভবিষ্যতের বিপ্লবী যুব-সমাজকে 
করার অধিকার আমার নেই। 
ুগের যে অধ্যায়টি লিখাঁছ তা 
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মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্যে। 
ষব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও সুদড় 
'সংগঠনেব জন্য ষে অব্যর্থ চাঁব লাভের 
সুবোগ পেলাম সে কথাটি এখন বাঁল। 
'আমর বধু, আমার সর্বকাজের সঙ্গী, 
আমার এক,ত বিএবাসভাজন প্রেমানন্দ 
-জেলেব মধ্যে বার ব্যবহারে আমি 
আন্তারক ক্ষুণ্ন হয়েছিলাম, তর সেই 
৬. অবোধ্য চিঠির ভাষা, মাস্টারদার মুদু 
স্বগত মন্তব্য-অবই যেন ধীরে ধীরে 
পরিষ্কার হয়ে এল জামার কাছে যখন 
হল ম চারুবাবু এবং জেলের অন্যান্য 
বন্ধুদের কছে প্রেমানন্দের বাচন 
কাহিন। '' 





' ফৃথা শুনে বিশ্বাস করতে মন চায় নি, 


[তিনজন ডেপ্যাট .জেলোরকে পৃথক 
পূথক ডেকে একই প্রশ্ন করলাম। 
তাঁরাও আমার বন্ধুদের কথা সমর্থন 
করলেন। কিন্তু সব শুনেও বিন্দু 
মাও অসন্তুষ্ট হই, নি সোঁদন 
প্রেমানন্দর ওপর, ' বরং তার প্রাত 
সমবেদনায় মন ভরে গেছে। 

যশোর জেলে আসবার পর 


প্রেমানন্দের ব্যবহারে অস্বা 
লক্ষ্য করেছেন সবই। কাঁ যেন ভাবে 


ও সারাক্ষণ, চিন্তা' করে আর পায়চার 
করে। সব সময় ভাবে তার জেলের 
বন্ধ তিনাট তাকে সন্দেহ করছে। 
পরে হঠাৎ একাদন তাদের 
ডেকে সে বলল ₹_ 

“আম কোন কিছু গোপন করতে 
চাই লা। সব বলে দিচ্ছ । আমিই 
প্রফল্পকে বলে দিয়োছিলাম কোথায় 
অনন্তকে পাবে। আমই ওকে ধারয়ে 
'দিয়োছলাম। আমার পক্ষে ভাল হোক্‌ 
চাই মন্দ হোক্‌ আমি বলে দিয়েছিলাম 
প্রফুল্পকে। কিন্তু দেশের আম এই 
উপকারটি করোছ ষে পঁলশ আর তার 
দলালদের কখনো বিশ্বাস করবে না। 
দয়োছ, আবার তর প্রায়শ্চিত্ত করবার 
জন্য আমিই প্রফুল্লকে হত্যা করে ফাঁসি 
যেতে চেয়েছি। কিন্তু এতেও আমার 
মনে শান্তি নেই। ভয় হচ্ছে এখনো 
আমার বন্ধুরা আমাদের সন্দেহ করে 1” 


গেলাম 
থেকে একটা পর্দা সরে গেল। এই 
জনই, হ্যাঁ এই জন্যই প্রেমানল্দ আমার 


২৯৩ 


ফাছে বিষ চেযৌছল আত্মহত্যা করবে 

ভেবোছল আম ওকে সন্দেহ 
করাছি। কিন্তু সাঁত্য সত্য আগ তো 
তাকে ঘুণাক্ষরেও কোনাদন সন্দেহ কারি 
নি! সন্দেহ করবার মত মনোব্াস্তই 
[ছিল না তখন; বিশেষত সে আমগাব 
গ্রেপ্তারের জন্য দায়” সাব-ইনস্পেইর 
প্রফুল্ল রায়কে হত্যা কবে বিচাব্রে 
বরণ কবতে হবে তাকে, সন্দেহ বা 
অবিশ্বাসেব কথা আসতেই পারে না! 
বুঝলাম এই জন্যই আমি যখন তা 
লিখলাম--আত্মহত্যা না করে বরং লর্ড 
{লটনকে হত্যা করবাব চেম্ট- কন-- 
আমার কাছে পিস্তল আছে, তা 
তোমাকে দেব',তখন সে এব সবল 
অর্থ না করে মনে কবল আম তাকে 
পরীক্ষা কবে দেখাছ: দেখাঁছ জেলে 
অস্ত রাখবার কথা সে প্রকাশ কবে দেয় 
কি না পুলিশের কাছে! এই জন্যই 
মাস্টারদা তার চিঠি পড়ে মনে মনে 
প্রশ্ন কবেছিলেন, “কেন? কেন সে 


প্রফন্লর সঙ্গে অতক্ষণ ধরে কথা বলত ? 


প্রফুল্ল কী পেত একজন বিপ্লবীর ব স্ব 


-থেকে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নট 


করত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে?” 
আপোষহখন নাতির অন্যসরণ 


জীবনে কত বড় একটা অভিজ্ঞতা 
হল! প্রেমানন্দের মত বন্ধূকেও যণ্দ 
বিশ্বাস করতে না পার তবে বক 
বিশ্বাস কবতে পারব? কাউকে নয। 
কাল যে ছল খাঁটি বিপ্লব, অকাত্রম 
বন্ধ-আজই হয়ত সে হয়ে দ'ডাবে 
দলত্যাগী বিভীষণ! সুতরাং আমার 
নতুন নীতি হল_কোন মানুষকে বিচার 
করতে হলে প্রথমেই তাকে আঁবন্বাসের 
চোখে দেখব। তারপর নান্না ধবণের 
পবাঁক্ষা করে কবে যাচাই করে দেখে 
নেব সে সত্যই সন্দেহের অতাঁত ক 
না,-ভারপর তাকে বিশ্বাস করল, বা 
ভাগ করব, অথবা অবিশ্বাসী জ্রেনেশ 


আমাদের কাজের স্বিধার . জন্য :' 
{ . আমার এই লেখা পড়বাব সুযোগ সে 
পায় নি। যাঁদ প্রেমানন্দ একবার আমার, 
লেখাটি পড়তে. পারত. তবে সে বুঝতে -. 
পারত যে, তার চরম কলঙ্কের স্বীক- 


শ্বাসের ভাণ করব । কাজেই পীলশেব 
সঙ্গে বন্ধুত্বের ছল করে তাড়াতাঁড় 
মাস্তি পাবার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
যখন দেখলম : আম্বকাদা এবং 
নির্মলদাওমবৃন্ত পেয়েছেন তখন: ও*দের 
সঙ্গে একত্রে কাজ করতে কোন 'দ্বধা- 
বোধ কার নি।' 
ওদের আঁবম্বাসই করব তারপর 
আসবে বিশ্বাসের প্রশ্ন। সেই বিশ্ব'স 
[ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত খেলা মন 'নয়ে 
ওদের ক'ছেও যেতে পার নি। কাঁ 
কঠোর নীতি-কশী আপোষহীন মলো- 
ভাব!...এককালে [বস্লবাঁ সাথ! ছল'ম 
. তং বলে জেল থেকে মযান্ত পাবরি পরও 
, সেই আগের মত বিপ্লবী থাকর তারই 
, ধা কি 1স্থরতা আছে? পরণক্ষা হওয়া 
চাই--প্রমণ পাওয়া চাই। আমি যেমন 
অন্যদের পরাক্ষা করেছি : তেসান 
আম.কেও পরক্ষা করে দেখবার পূর্ণ 
, সুযোগ দিয়েছি তাঁদের । 


মর প্রেমানন্দ! 


ভার 
. তার জন্য কিন্তু আম তাকে কোনদিন 
দোষ দিই নি বা অবিশ্বাস বলে ঘুণা 
কার নি। একদল লোক থাকে বি*বাস- 
হীনতা যাদের মজ্জাগত। 
তারা দেশের শত্রুতা করে, বন্ধুত্বের 
মুখোস পরে শন্দুর কাজ করে এবং 
তারজন্য অন্তপ্ত হর না কোনাঁদন। 
প্রেমানন্দ তো তাদের দলে নর! জানি 
না প্রফয্ন রায় তাকে ক আশা 'দিয়ে- 
মৃহূর্তে তাকে দারুণ পাপে লিপ্ত করে- 
ছিল। কিন্তু এটুকু জানি কোন 
ন'নুষই সর্বাংশে দেবতা নয়। কে আছে 
লন্তমাংসের মান্য . নিজের বুকে হাত 

বলতে পারে যে, কোনাঁদন কোন 
দুর্বলতা ক্ষাণকের জন্যও তার চারত্রবল 
হাস করতে পারবে না? অত্যন্ত দূর্বল 
মুহূর্তে সে ষা করেছে তার প্রায়াশ্চত্ত 
কি সে তার নিজের জীবন দিযে করে 


যার নি? অনুতাপের আগুনে দগ্ধ 
হয়ে তার সমস্ত কলঙ্ক ক সোনা হয়ে 
ওঠে নি? রাঁচির মানাসক চিকিংসা- 


লয়ে সে তার ল:প্তজ্ঞান নিয়ে ক চরম 
পরির্ণাতর জন্য অপেক্ষা করে দন 
কাটায় ন? তবে কেন সো বধাতার 
ক্ষমা পেল নাঃ যখন আগ্নযুগের 

'বশ্বাসঘাতর্কের দল এই স্বাধীন ভারতে 
দেশাহতৈষী সেজে ধন-মান-প্রাতষ্ঠা 
নিয়ে সমাজে বাস করছে, তখন মহৎ 
প্রাণের অধিকারী প্রেমানন্দকে কেন 
অন্বরা সমস্থ শরীরে : অক্ষত চেতনায় 


কারণ প্রথমে তো 


" তাকে 


আজীবন 


সাপ্তাহিক বসমত’ 


আর ফরে-পেলাম না আমাদের মধ্যে? 


তির পরেও তার এক৷ন্ত সূহূদ অনন্ত 


, সিং অথবা তার কোন সহকম কোনদিন 


তার প্রতি 'বর্‌প মনোভাব পোষণ 
করে নি। সন্দেহ, আব্বাসের পার- 
বর্তে সমবেদন.-স্হান্দভূতিই ছিল 
তাদের মনে। মুক্তুকশ্তে দেশবাসীকে 
জানাতে পার প্রেমানন্দ হিল সাচ্চা 
[বগ্লবী। 
সংসাহস-ছিজ-তার, ছিল পাপের প্রায়- 
শ্চত্ত করবার 'মত মহৎ প্রাণ। জেলে 
থাকতেই নিজের অপরাধবোধের জনা 
প্রেমানন্দের মধ্যে মানাসক বিপর্যয়ের 
লক্ষণ দেখা দের। জেল থেকে ছাড়া 
পাবার পর ক্রমে ক্রমে সে ঘোর উল্মাদ 
হয়ে যায়, অবশেষে তার আত্মীয়ের 
রাঁচির মানসিক হাসপ্রাতালে 
পাঠাতে বাধ্য হন। প্রায় এক বছর 
আগে প্রেমানন্দ রাঁচর হাসপাতালে 
প্রাণ বিসর্জন দয়েছে। বাংলার বলব’ 


TE 


থাকবে। 
আমডাঙায় অন্তরীপ 


আগেই লিখেছি আম্বকাদা ও 
নির্মলদা প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই 
জেল থেকে ম্যান্ত পেয়ৌছলেন। আমলা 
তিনজন জেল থেকে মুক্তি পাবার পর 
গ্রামে অন্তরীণ ছিলাম।' কিন্তু মাস্টার- 
দা ও গণেশকে গ্রামে অন্তরীণ করা 
হয় নি। তাঁরা দুজন সোজা জেল 
থেকে ছাড়া পেয়ে এসোছিলেন। 

যশোব জেল থেকে আমাকে অন্ত- 
রীণ করা হল চাঁত্বশ পরগনার আম- 
ডাঙা গ্রামে। সরকার থানার কাছে 
দুট, ঘর আমার জন্য ব্যবস্থা করল। 
একাট শোবার ঘর অপরাঁট রাত্রাঘর। 
রাম্নাঘরাঁটকে ঘর বললে অত্যুন্তি করা 
হয় ৬ফুট*৬ফ:ট*৫&ফুট ঘব, সোজা 


" হয়ে দাঁড়ান যার না। শোব র ঘরে 
একটি খাট, একট, টেবিল ও একটি 
.চেয়ার।  ঘরাটতে দরজা বলে কিছু 


নেই, বাঁশেব কাণ্চর ওপর খড় সাজ্জানো 
একাঁট ঝাঁপ দরজ.র কাজ কবে! 
সন্ধ্যে থেকে সকল পর্যন্ত আমাকে 
এই ঘরটিতে, বন্ধ থাকতে হবে। একশ" 
গজের মধ্যে থানা-দুবার করে সেখানে 
গিয়ে হাজিরা দিতে' হবে। থানার ভার- 
প্রাপ্ত আফসার এবং অন্য কর্মচ,রীঁদের 
সঙ্গে ভাব জাময়ে কেললাম। এ'রা 
আই, বি, পালশ্‌ নন।- এদের সঙ্গে 


২৯৪ 


, দুর্বলতা স্বীকার করব 


ভাব জমানো সোজা। নানাভাবে ঘুষ 
দেওয়াও চলে. এদের, রা 
কারো সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ। - 
পারভিন 
শীল 'ছলেন_ অর্থাৎ সহানুভূতিশশল 
করে নিয়োছিলাম। বড় মাছ, তাঁরতর- 
কারা, পাঁঠা, প্রভৃতির ভেট : ম্যা।ক্রক« 
করতে পরে। গ্রামের মধ্যে থানা, 
সতরাং দারোগাবাবুর অখন্ড ক্ষমতা । 
ওপরওয়ালার অজ্ঞ,তে তান আমাকে 
অনেক সুবিধে করে দিতে পরেন-- 
দিতেনও। থানার দারোগার কাজ চোর- 
ডাকত ধরা, স্বদেশীদেব ধরা নয়। তাই * 
তাঁর সহাননভাতি পাওয়া সহজ হয়ে-' 
ছিল এবং আমি সুযোগ করে যনে 
ছিলাম অনেক দূর দূর গ্রামে বেড়া” 
বার ও প্রয়োজনে সান্ধ্য-আইন অমান্য 
করবার। সরকারের বর.ন্দ মাসিক 
পণ্চাশ টাকা ভাতা। ত'র ওপর বাঁড় 
থেকে কিছু কিছু টাকা আন তাম! 
আমার. মা,১দাদা, বৌদি একবার এসে 
কাছেই একটা ডাক-বাংলোয় রইলেন 
তিন দিন-অবশ্য এটা সরকারের অনু- 
মতি নিয়ে । -তারপর কয়েক মাস পরে 
আমার বাবাও এসে কণশদন রইলেন॥ 
দারেগাবাবুকে উপহার পাঠানো কখনও 
বন্ধ কাঁর নি। আমার বাবা-মাও তাঁর 
সঙ্গে ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করতে 
কার্পণ্য করেন নি। , 
এক বছর 'ছিল।ম আমডাঙা 





ওয়ারের সহায়তায় একাঁট নৈশ-বদ্যুঃ 
লয় স্থাপিত হল। গ্রামের নু 


কীর্তনদল হল একটি । নিয়ত ' 


তার্থ সাহায্য করতাম । 


সাব-ইন্সপেক্টর_ oy দার 
দিতেন প্রামের য২/৬ তখনকার 


ete TERE UE 


- মাইনে ছিল মাসে পশ্মতা'ল্লশ-্টাকা। 


কাজেই আম.র মাসিক পণ্চাশ ঢাকা 
ভাতা বেশ বোঁশ বলেই মনে হত! 
উপরন্তু বাঁড় থেকে আসত টাক। 
“কাজেই গ্রামের এই সামান্য সংগ্ল- 
'প্ুলিকে 'চলনবার জন্য খুব: একটা 
:অর্থাভাবের সম্মুখীন হাত হয় নি। 
Ls নখ He ৮48 


ও গোপনে সাক্ষাৎ, 
AE sd Lt te ০ br 
'.. একেবারে ' সম্পূর্ণ মৃস্তি পাবার 
"আগে আমাকে নঁনজের বড়িতে কিছ.- 
'ধ্দন অন্তরণ করে র.খা হল। " আমার 
ওপর আদেশ 1ছল সন্ধ্যে থেকে সকাল 
“পর্যন্ত বাড়তে থাক র। {িউ।নাসি- 
' প্যাল ' এলাকা ছেড়ে কখনো যেতে 


"পারব না, সপ্তাহে 'দুবার কোতয়ালিতে ' ম্থ-স্পম্ট ভেসে ওঠে। ' 


(সদর থানা) জের উপস্থিতি জানিয়ে 


- 'ভসব আর ": যুবক, ছাত্র, শিক্ষক ও 


"হল: 
আমি নিজের আনন্দে নিজেই মশ- ১১১ 


অধ্যাপকদের সম্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে 
"পারব না? 

“এই সময়-' টা ONE 
রক মাসের ছাট পেলেন: মৃতাশধ্যায় 
: ভীঁর- স্লর সঙ্গে, দেখা করবার জন্য। 
বোৌঁদ মারা 'গেলেন; তারপরে শ্রাদ্ধ 
পযন্ত গ্রামে ছিলেন মাস্টারদা। মাস্টার- 
_ /দাদের গ্রাম শহর থেকে ১৫1২০ মাইল 
_দ্ুরে। শহর থেকে সোজা নৌকায় 
অথবা নৌকা করে নদী পার হয়ে হাঁটা 
পথে ওদের গ্রামে যাওয়া বায়। ' ঠিক 
করলাম একাঁদন মাস্টারদার সঙ্গে দেখা 
.করব। রাতিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর 
লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলাম। অধেন্দি 
দত্ত নামে একজন খুব:বিষ্বাসী যুবকের 
হান রায়ে নিযে অনি না 
‘দেখা করলাম । , টি 

. কতদিন পরে. মাল্টারদার সঙ্গে 
রেখা | তার ওপর আবার.এমন অস্রা- 


'_ ভাবিক পাঁরবেশে, সবেমানত বৌঁদ. মারা 


:থেছেন। ভার জন্য মারি 
,মান্ত . দ্বিধাবোধ .নেই।, 
রসদ SE 
রা স্বামী-স্তীর সম্পর্কের 
অনুভূতি সম্বন্ধে এত 
নারে একথা ভাবতেও 
এখন লজ্জা হয় যে, প্রথম সাক্ষাতেই 
সামি মাস্টারদাকে অভিনন্দন জানালাম 
তাঁর পক্সী-বিয়োগের জন্যঃ 
: “বেশ ভাল হয়েছে, খুব, ভাল 
হন্ন। এবার আপাঁন একেবারে স্বাধীন 
য় 
না বোঁদ পাঁথবী, ছেড়ে চলে, গিয়ে 
। আপনার নবধে)করে বারা 


gs ৩৯ ৭৯! 


দাপ্তাহক' বসংমতাী 


'গঢ়ল:৷. . একে, এতদিন পরে -মাস্টারদাঈ 
দেখা পেয়েছ ' কত' কম্টে, তারপর 
অবার একেবারে ঝঞ্জাট চুকে গিয়েছে 
খুব ব্দাশ আমি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের বহুদিন পরে জেলে বসে 
“বসে একদিন আমার এই ঘটনার কথা 
“মনে পড়ে-গেল 1” তখন মানুষের মনের 
“কোমল: অনুভূ'তগয়ল সম্বন্ধে বুঝতে 
“শখোঁছ, তবতে :- শিখোঁছ, মানুষ যে 
‘শুধু কঠোর কর্তব্যের বেড়জাল দিয়ে 
“ঘেরা থাকতে পারে না'সে জ্ঞান হয়েছে। 
হঠাৎ 'মস্টারদার সঙ্গে এ সাক্ষাৎ ও 
“আমার আনন্দের আতিশয্যে তাঁর পত্রী - 
বিয়োগে এরূপ মন্তব্যের কথা ' মনে 
‘পড়ে 'গেল।. “ আজও" লেখার "সময় 
আমার চোখের সামনে মাস্টারদার সেই 
মনে পড়ল 
:আমার এঁ' নির্বোধের 'মত আনন্দ 
‘প্রকাশের ভঙ্গা "দেখে ' মাস্টারদা' যেন 
' প্রথমটা হতভম্ব হয়ে শিয়োছলেন এবং 
'সঞ্গে সঙ্গে নিমেষের জন্য 'খুব সামান্য 
"একটা কালো” ছায়া যেন "তাঁর :মুখের 
‘ওপর 'এসে পড়ল!" পরক্ষণেই সেঁটা- 
'মন থেকে বেড়ে ফেলে আবার স্বীভা- 
! কথা বলতে শর করলেন 
তান 


তারপর থেকে বার সেদিনের 
কথা মনে পড়ে, আমি যেন 'নিজের 
মনেই লজ্জীয় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। 
তবে একথা ঠিক, 'মাস্টারদা আমাকে 
ভুল বোঝেন নি। এই নির্ব্বাদ্ধতা যে 
‘আম্মার অজ্ঞতা এবং অনাভিজ্ঞতার পাঁর- 
চায়ক তা তিনি বঝোছিলেন।' আর এ 
বুূঝেছিলেন ' বলেই পরৃক্ষণে ' তুললেন 
'ভাবষ্যতের কথা। দুজনে, আশা করীছ 
'সমস্ত রাজবন্দশদের শুই মন্ত দেওয়া 
হবে! মাস্ারদা খাশ হলেন জমার 
মনোবল অটুট' আছে দেখে; আর আম 
জানালাম একেবারে, নতুন ধরণের 'পাঁর- 
কল্পনা মনে মনে, আঁচ কুরে রেখোঁছ। 
'বিস্তারত'আলোচনার'  সৃময় ছলু না। 
ভোর হবার আগেই বাড়ি ফিরে এাম। 


কানে এসে পৌঁছেছে অন্য ' কোন 
আহবান সে শুলতে'.পায় না।, চির- 


আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনার পার ছিলেন। 
.স্বামীর প্রাত :কোন বিরূপ মনোভাব 
ছিল না তাঁর, নিজের ভাগ্যকেই হয়ত 
পার দিয়েছেন চা হয়ে শ্ষৈ 


a 


হয়ে গেল। এখন আপনার বলতে রইল 
“শুধু দেশ, রইল শুধু দেশ-জননীর 
শৃঙ্খল-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য অটল 

৷ ন 


প্রধান সংগঠকদের খোঁজে 


যাঁদও শেষ পর্যন্ত আমরা সকলেই 
মুক্তি পেজাম-প্রায় এক বছর পরে 
EEG ss nal na Ble 
কি এতাদন কারা সংগ- 


১ ঠনের প্রধান দায়িত্ব নিয়োছল এবং 


কার কাছে অস্বগ্ীল আছে, তা' খ:জে 
বার করা। 
অস্বগ্যাল-যে সদস্যের কাছে রাখা 
হয়েছিল এখনো যাঁদ তার কাছে সেগুলি 
থেকে থাকে তবে বুঝতে হবে 
যে সে প্জিশের চর নয়। তাকে 
পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা চলে! সে 
হোল অর্ধেন্দ; দত্ত- চট্টগ্রাম সরকার 
কলেজের দ্বিতীয় র্ষে পড়ত! একে 
আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলাম কিন্তু 
'বার বার - সাবধান করে" দিলাম যে 
আমার সম্বন্ধে ' কোন কথা সে যেন 
‘দলের দ্বিতীয় কাউকে না বলে। দলের 
'ভগ্নাংশ যা’ পড়ে ছিল তার ভার বহন' 
করছিল ওরা শচিজন। ভারকেশবর 
আদ্র রামকৃষ্ণও ছিল এদের মধ্যে! 
তবু আমার নিজস্ব গোপননীরতা রক্ষা 
করবার নতি অনুসারে আর কাউকে 
তখাঁন বিশ্বাস করি নন বা বিশ্বাস কতা 
সমীচীন হবে 


সঙ্গে যুক্ত আছ এ-কথা যেন সে ছাড়া 
আর কেউ না জানে; তাহলে আমার 
উদ্দেশ্য বিফল হবে। আর তাকে 
সাবধান করে 'দয়োছলাম যে ঘাঁদ কেউ 
জানতে পারে তাহলে বুঝব 'অর্ধেন্দুই 
'তার জন্য দায়ী 
এই সাবধানতা অবলম্বনের একান্ত 
প্রয়োজন ছিল। কারণ পুলিশকে আম 
বোঝাতে. সমর্থ হয়েছিলাম যে আম 
আর বিপ্লবী গৃপ্র-সামীততে লিপ্ত 
থাকবার বাসনা রাখি না। এইরুপ 
অবস্থায় যাঁদ পৃদীলশ খবর পায় বিভন্ন 
সতে যে 'আম আবার সত্গোপনে 
সশস্র প্রস্তীত চালাচ্ছি তবে পুলিশের 
কাছে আমার সব আগেই: 
ফাঁস হয়ে যাবে। 'মাস্টারদা আর 
দণেশ ছাড়া, আঁম আব বউদের মধ্যেও 
বাল নি যে আবার সশস্ম 
আকমণের প্রস্তুত করব বা করাছি। 
যত দিন! মাস বা বছর পূর্বন্ত পারার 
বুঝ নিযে যার কাছে কথা বলাছ তার 


সঙ্গে পালিশের সংযোগ থাকা সম্ভব 
ময় ততক্ষণ আম তাকে বিভ্রান্তির 
মধ্যে রেখোছ। সব সময় বলোছি-_- 
“এই তো এলাম, সব দেখিও নি। 
, মাস্টারদ।রা সব আসুন, আর পর ভাবা 
যাবে কি করব। তাশ্ছাড়া কংগ্রেস 
ক কর্মপন্থা নেয় তাও দেখা 
উচিত... ..” ইত্যাদ। যখন সাধারণ- 


ধূম্জাল সৃষ্ট, করছিলাম তখন খুব 
কঠোর পরশক্ষা করে একজন, দু'জন, 
তিনজন খুব বিশ্বাসী ও নির্ভ'রষোগ্য 
যুবক নেতা--যারা তখনও জেলে 
যার নি বা প্যলিশের সঙ্গে কোন 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে 'ি-তাদেরু 
তোর করে সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজ 
সুরু কাঁর। 


মুক্তি পাওয়ার পর রিভলভার 


অর্ধেন্দুর হেফাজতে দ্রাক্ষত একটা 
[রভলভার খুব গোপনে আনালাম। 
জেলে বসে ্রিভলভারের কাতু'জ তৈরি 
করবার একটা নতুন পদ্ধাত আবিষ্কার 
করোছিলাম। সেই পদ্ধাততে কার্তুজ 
বানাবার চেষ্টা করে পুরোপ্যীর সফল 
হলাম। অধেন্দুকে এ কথা বলায় 
সেও খুব খুশ। তখন বার বার সে 
আমাকে অন; রোধ করল যেন আম 
তারকেশ্বর দাঁস্তদারের সঙ্গে সর্াসার 
যোগাযোগ কার। আমাদের অনুপ- 
তারকই এখন দলেত্র 
প্রাণকেন্দ্র সুতরাং তার মতে আমার 
তাকে বিশ্বাস করা উঁচিত। বিপ্লবী- 
কর্মী হিসাবে তারক অর্ধেন্দুর চাইতে 
অনেক বেশি ক্ষমতা এবং গণে 
আধকারী। ' বলতে গেলে তারকের 
লঙ্গে অধেন্দুর তুলনাই চলে না, 
কিন্তু প্রথম অবস্থায় আমার তখন 
প্রয়োজন ছিল এমন একজন লোকের 


প্যীলশের চর। 


দাপ্ডাঁহক বসমঙ 


করলাম তারকের সঙ্গে দেখা করে কথা 
বলব। 


মনে রাখবার মত ঘটনা 


এই সময়ে একটা মনে দ্রাখবার মত 
ঘটনা ঘটে। আম্বকাদা গ্রাম থেকে 


থেকে শহরে এসেছে? সেটা এই এই 
তাঁলখে 'আস্কার খাঁ দশীঘ'র পারে 
কোন একজন লোকের কাহে ছল? 
আই বি ইনস্পের সারদা ভট্রাচার্ষ 
এ খবর পেয়েছে। পুলিশ ক করে 
জানল এ কথা?” 

অর্ধেন্দ; বা আম্বকাদা ভাবতে 
পারেন নি যে ইতিমধ্যে আঁম পুলিশ 
সংগঠনের মধ্যে খানিকটা অনুপ্রবেশ 
কর্ধোছ এবং তাদের সংবাদ সংগ্রহের 
ধারা সম্বন্ধে আমার স্পম্ট ধারণা 
হয়েছে। আম্বকাদার আঁভযোগ শুন- 
বার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেললাম কে 
অধেন্দ নয় তাদ্র 
কারণ, 'অর্ধেন্দুর কাছ থেকে খবর 
পেলে সব অস্ত্রের কথাই পুলিশ জানতে 
পারত, শুধু 'আস্কর খাঁ দপীঘির' কথা 


জানবে কেন? আর দ্বিতীয়ত এতাঁদন 


ধরে সব অস্ম রয়েছে অর্ধেন্দুর কাছে, 
কাজেই আমার মতে তার আঁ্নিপদবপক্ষা 
হয়ে গেছে। আস্কর খাঁ দীঘির কাছে 
যে কোন অস্তাদি রাখবার গণপ্তস্থান 
বা সেইরূপ কোন বাঁড় আছে তা' 
আমি এখনও জানি না। এই রক্ষণ- 
স্থান ও সম্বন্ধে জানত 
একমাত্র অর্ধেন্দু। তাহলে কে এ কথা 
বলল? নিশ্চয়ই যার কাছে রিডল- 
ভারাঁট ছল সে নিজে। আস্কর খাঁ 
দশীঘর কাছে যে  “দায়ত্বশাল” 
পবস্লবী বন্ধু” আমাদের সাহাষ্য করার 


ভান করে চলেছে এতাঁদনে তার প্রকৃত 


পাদিচন্ন জানবার জন্য গোপনে চেণ্টা 
করতে লাগলাম ৷ 

প্রায় দুই বছর পত্র চট্টগ্রমের ষুব- 
বিদ্রোহের মান ছয় মাস পূর্বে এই 
বিশেষ “বন্ধৃটির” মৃখাসপরা কার্য 
কলাপ ধরা পড়ল আমাদের কাছে। 
দেখা গেল সে লোক ডি এস পর 
সঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ রাখে ৷ কল্তু 
একটা কথা আই 'ব ইনস্পেক্টর সারদা 
ভট্টাচার্য ক কারণে বা কিসের আশায় 
আম্বকাদার কাছে বিভলভারের বৃত্তান্ত 
প্রকাশ করতে গেল? কেউ জানত না 
আমি প্ীলশের এই চালের রহস্য 
জাঁন। সুতরাং তাই বুঝে আরও 


২৯৬ 


সাবধানতা অবলম্বন কক্সতে সরু 
করুলমে। 


গোপনে ও প্রকাশ্যে 


বিপ্লবী পাকে আত সষঙে : 
বন্ধূবেশী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা 
করে একটি বিপ্লব প্রোগ্রামের জন্য 
সর্বাংলে তোর করা সে যুগে, বটিশের 
কড়া শাসনে, একাঁটি অত্যন্ত দুরূহ 
কাজ। দীর্ঘ স্তক পদক্ষেপে যখন 
এইভাবে দল গড়ে চলেছিলাম গে'পনে 
তখন বাইরে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নানা প্রাতি- 
জ্ঞানের মধ্যেও আমরা কাজ করে 

, যেমন ৪ 

(১) কংগ্রেস যা 
বোসের নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেস কাম 
আমরা সংখ্যাগ্রুত্ব স্থাপন করবার 
চেস্টা করাছলাম । 

(২) বব-সংগঠন 

(৩) ছান্রসাঁমাতি 

(৪) শরীর চর্চা কেন্ছু 

(৫) মাহলা সংগঠন- এই ক্ষেত্রে 
বা ফ্রশ্টে উপয্যস্ত কম্মদের ওপর দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছিল৷ 


“The prosecution evidence 
may he divided into two parts, 
the first relating to the period 
irom September, 1928, to April 
1867) 1930, which may be des- 


০0050 as the period of genesis 


and preparation, and the 
second relating to the period 
from April 18th to September, 
1930, which may be described 
28 the period of fruition and 
overt acts. ...” 
ও প্রকাশ্য আরুমণের ইতিহাসকে দুটি 
নিদিষ্ট সময়ে ভাগ করেছে। তারপর +- 
তাদের বহু স ক্ষ্য-প্রমাণের মারফৎ এই 
সিন্ধ ন্তে উপনশত হন ৪ 

“Thins by the end of March 
these six ex-detennes (Surya 
Ben, C= sh Ghosh, Ambika 
Chakrabarty, Ananta Singh, 


পা 


ui 


Nirmal Sen and Lokanath 
Ball) by prominently asso- 
ciating themselves with every 
movement calculated to appeal 
to the youth of the town, and 
particularly the student com- 
munity, had come into close 
touch with them and acquired 
manifold facilities for securing 
recruits to a secret revolution- 
ary organisation of their own 
under the cloak of these osten- 
sibly innocent activities.” 

ট্রাইবুনালের জজ_ মিঃ জে ইউনণ 
নাহেবেব দুঃখ বাখাব আর জায়গা ছিল 
মা! আমরা ছয়জন আপাতদৃষ্টিতে 
সরল নিরীহ: যুবক বিভিন্ন জনপ্রিয় 
সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুব 
মাকের ডগায় গুপ্ত বিপ্লবী “সংগঠন 
গড়ে তুলতে সমর্থ হই। কি আর 
ক্ষার-_শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! 


আগে যে এক্যবদ্ধ, পার্ট গড়বার 
প্রচেষ্টা চলেছিল সারা বাংলা জুড়ে, 
এই সময়ে তা’ একেবারে ব্যর্থতায় 


,/পর্যবাসিত হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা থেকে 


আরম্ভ করে সব জেলায এবং প্রাদেশিক 
কেন্দ্রে কি গুপ্ত গবগ্লবীদল, ক প্রকাশ্য 
সামাত সর্বত্রই দুটি পৃথক পাব 
অস্তিত্ব দেখা 'গিয়েছে। প্রধানত 
অনুশীলন দল প্রকাশ্য সংগঠনে 
ঘতীল্দ্রমোহনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে 
আর যুগান্তর দল অনুসরণ কবছে 
সুভাষচন্দ্রকে। আমাদের টট্টগ্রাম গ্রুপের 
যোগাযোগ ছিল যুগান্তর দল এবং 
সুভাষচন্দ্রের সত্গে। তখন সূভাষ 
পই বঙ্গীক্স প্রাদেশক কণ্গ্রেস 

অধিকার করেছিল সংখ্যা 
গুরুত্বের জোরে । 

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস 
অধিবেশন উপলক্ষে আমরা জেল ফেরৎ 
প্রায় সকলেই, চট্টগ্রাম থেকে এলাম। 
এখানে এস শেষবারের মত জুল,দাব 
সঙ্গে আমাদেধ ঘরোয়া বৈঠক বসল। 
এবার পরিচ্কার জানা গেল যে জুলুদা 
বিশ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ 


কথা ভলে যেতে হবে। আপনারা সবাই 
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সারা বাংলার সমবেত পার্টিতে 








(প্রধানদের) যোগ দিন. আপনাদের নামতে পাঁর। | 
এখন কংগ্রেসে কাজ করতে হবে। আমি হাত দিলে সফল হতে পার......৮$. | 
এখন "থেকে একেবারে সরে এর পর থেকে জুলুদার সঙ্জো 
যাব। যখন পঢলশের মনে ধারণা হবে আর আমাদের কোন বিপ্লবী সম্পর্ক 
যে আম আর কোন রকম বিপ্লবী কাজ রইল না। (ক্রমখ) 
0 yo) 
প্রত্যেক বার ব্যাঙ্কে 
যে জমা দেবেন এক একট? 
করে ইট স্থাপন! করা 
হবে আপনার শ্রমের সৌধ 
গড়ে তুলতে । আজই 
একটা আযাকাউন্ট খুলুন 
একটি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে, 
গড়ে তুলতে শুরু করুন, 
একটি করে হনে 







আমর। সেবার সাথে 
পশ্চিমবঙ্গে ৭৫টিৱও 


৯৭ 


ইউনাইটেড বন্যা) 
আব ইণ্ডিয়া লিঃ 


রেজিট্টার্ড অফিস £ 
8, ক্লাইভ ঘাট ষ্রীট, 
কলিকাতা-১ & 


ঘাসনমাজা ঝ হারদাসশ পুক্ষোয় 


পাওয়া কাপড়খানা, বাসায় নিয়ে গিয়ে . 


আবার ফেবৎ দিতে এল। বলল, 'নাট্ু- 
মার্কা কাপড় চলবে 'ন ঠাকুমা ও 
{বালাত কাপড় আমাদের বাঁদততে 
বারণ হযে গেছে? 

সন্ধ্যের দিকে ইদানীং মুক্তকেশী 
চোখে একটু কম দেখছেন, আর কানেও 
যেন কিিৎ কম শুনছেন, তাই 
সহসা ঠাহর করতে পারলেন না 
ব্যাপারটা ক! চোখ কুচকে ঘর থেকে 
গলা বাড়িয়ে বললেন, শক বলাল? 
{কসেব ক হয়েছে 2" M 

‘বাবণ হয়ে গেছে গো ঠাকুমা, 
বিলিতি কাপড় পরা বারণ হয়ে গেছে। 
ও পবলে নাঁক দেশের শত্তুরতা করা 
হবে৷  £ 

মংৰকেশণী চোখে কানে যাঁদই বা 
কাণ্ঠং খাটো হয়ে৷ থাকেন, গলায় 
খাটো হন 'ি। ক্লুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 
'কাপড়-ফেবং 'দতে-এসৌছস ? এতরড় 
আসপদ্দা! বাজারের সেবা কাপড় এনে 
শদয়েছে মেজবাবু, আর. তুই-কই পেধো 
কোথা গেল দেখে যাক ছোটনোককে 
‘নাই’ দেওয়ার ফল। কাঁচা পয়সা হয়েছে 
তাই দুহাতে পয়সা’ ছড়াচ্ছেন বাবু । 
ঝয়েব কাপড চোদ্দ আনা! ওই যে 
পাঁরবাব বার্তাদন বলেন, “ঝি বলে 
ঠক মানুষ নয়। গরীব বলে কি 
মানুষ নয? তারই ফল! তখনই 
বলেছিলাম. এত “বাড়াবাড়ি ' ভাল নয় 


পেবো, যা রয়:সুযন তাই কর।-ও কাপড়. 





(পূব প্রকাশিতের পর) 


বদলে -আট-ন আনার একখানা কাপড় 
এনে দে। সেকথা শোনা হল না, এখন 
দেখে যাক আসপন্দা! সেই কাপড় 
অপছন্দ করে ফেরৎ দেওয়া 

বেজার মুখে বলে, 
‘অপছন্দ আম কার নি ঠাকুমা, বলেছি 
পরা চলবে ন? 

“লো থাম থাম তুই আর কথার 
কায়দা শেখাতে আসিস ন! যার নাম 
ভাজাচাল তার নামই মাড়, বুঝলি! 
ছোটমূখে লম্বা লব্বা কথা! 

হরিদাস আবো বেজার গলায় 
বলে, 'ছোটনোকে কথা কইলেই তোমা- 
দের কানে ‘লম্বা’ ঠেকে ঠাকুমা! বদলে 
না দেন কাপড় চাই 'না, ' গালাগাল 
কোর না! 

গালাগাল! গালাগাল কার আম?’ 
মুন্তকেশী ঘর থেকে বোঁরয়ে আসেন, 
বলেন. ‘বোঁরয়ে যা। বেরিয়ে যা আমার 
বাঁড় থেকে! ভাত ছড়ালে কাকের 
অভাব? 

তা’ কালটা তখনো তাই ছিল। 

জাত তা 

না। তবু কে জানে কোন দুঃসাহসে 

হাবিদাসী চাকরশ যাওষার ভয়ে কেদে 

পড়ে বলে উঠল না, ‘কাল মা দুগগার 

পুজো, এই বছবকার দিনে তুম আমার 
জন্নটা খেলে ঠাকুমা ৮ 

না, বলে উঠল না। 

কে জানে কোন শান্তিতে শান্তিলাভ 
করে অগ্রসম্ন গলায় বলে উঠল, 'অন্যাই 
বাগ করলে .নাচার .ঠাকুমা। তোমার 

১১৮ 


sh 


একখানা কাপড় পরে তো বাসায় জাতে 


ঠেকা হয়ে থাকতে পাঁর না? দেখগে 
যাও না রাস্তায় কাঁ কাস্ডটাই হচ্ছে! 
পৃলিশের হাতে মার খেয়ে মরছে, তবু 


' মানুষ বন্দে মাতং! বলছে। এতটুকুন ১ 


টুকুন ছেলেগুলো পর্যন্ত মার খাচ্ছে 


তোলপাড় কান্ড চলছে। খাল এ বাঁড়র 
বাবুদের চোখে কানে ঠুলি আঁটা! 
রানাঘর থেকে আসছিল সুবর্ণলতা, 
দাঁড়ষে পড়েছে কাঠ হরে। বাটিট। 
কাং হয়ে গয়ে বার্ল পড়ে গড়াতে 
সুরু করেছে সে খেয়াল নেই! 

এ বাবুদের চোখে কানে 


চোখে কানে, 


! ভাবছে, সেকথা ওর চোখেও ধরা গড়ে 


ঠুলি আঁটা! রাজরাস্তার-_মুখর হাওয়া 
এ গাঁলর মধ্যে ঢুকে আসে না, বাঁস্ততে 
হায়, যায় গাছতলায়। শুধু এ গলির 
মধ্যে ঢুকতে চাইলে গাঁলর বাঁকে বাঁকে 
ভাঙা দেওয়ালের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে 


উপর দিয়ে ঝরে পড়ে, সে বার্তা স্বর্ণ- 
লতার গায়ের চামড়াকে জালিয়ে ফোস্কা 


আসছে বছর কাজে লাগবে! 


ঘলে স্বর্ণর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে 
এক বোঝা যথারীতি বালতি কাপড়ই 


এনে ফেলেছিল প্রবোধ। এনেছিল 


ষম্ঠীর দিনে যখন নতুন কাপড়ের 
কথা উঠবে. সুবর্ণ বলবে পূজোর পূণ্য 
দিনে অশুচি বস্ত প্রবার প্রবৃত্তি নেই 
তার। কোনো দিনই নেই! সে ত্যাগ 
করবে এবারের পূজোর কাপড়। 

কিন্তু হারিদাসঁঁর্র ধিক্ধারে" সে 
সন্কল্পের পাঁরবর্তন হলো! 

দাও দাও আগুন জেহলে জবালিয়ে 
প্যাঁড়য়ে খাঁসয়ে দাও ওই ঠুঁলি। নয়তো 
মুক্তি দিক সবর্ণলতাকে- এই নাগপাশ 


পড়ে দেখবে সূবর্ণ পাঁথবশর পারাধটা 
কোথায় ? 

কতাদিন কল্পনা করেছে সুবর্ণল্তা 
এরা সবর্ণকে তায়ে দিল, সুবর্ণ 
সাহস কবে চলে গেল। 

বাইরের লোকেব কৌতৃহলঈ চোখকে 
এডাবার জন্যে ঢুকে পড়ল না তাড়া- 
ভাঁড মুক্তকেশীব শক্ত বেড়ার মধ্যে) 
তারপব স্বর্ণলতা পথে পথে 
ঘুরছে, ঘুরছে তীর্থে তাঁর্থে ঘুরছে 
ওই সব মহাপুরুষদের দরজায় দরজায়, 
যাঁরা স্বদেশী’ করে! 


চোখজবালা করনো ধত্ত্রকুন্ডলী, 
পাক খেতে খেতে নাচ নমছে. - তাব- 
সঙ্গে নেমে আসছে তীর আর পাঁরাচিত- 


একটা গন্ধ । 

এ বাঁড়ব ছাদেব আকুলতা আকাশে 
ওঠবাব পথ পাষ না..তাই নিরুপায় 
ধোঁযাগলো ছদদব অলাস টপকে 
পাতালের দিকেই নামতে চাষ ৷ 

প্রথমটা কারো খেয়াল হয় নি. খেয়াল 
হলো চেখ জলা! ত'রপব পোডা- 
গান্ধ। ন্যাকডা পোড়াস গন্ধ তো আর 
ছাপা থাকে না» | 

ছোটদের চেণচামোচটা নতুন নয এ 


বাড়তে, কাজেই সবশেষে অনুভবে এল ' 


সেটা ৷ 


রাধার হি সিন হছে গালা 
গুলো। 

জা উমা- 
শশীই এদিক-সোঁদক তাঁকয়ে দেখতে 
দেখতে আ'বিচ্কার করল ঘটনাটা! 
রান্নাঘরের ছাদে ধৃম্রলেক, জড়-কবা 
চারাট কাপড় পুড়ছে, তার ধাবে-কাছে 
কটা ছেলেমেয়ে চোখের জবালা নিবারণ 
করছে চোখ রগড়ে রগড়ে, তার সত্গে 
করছে হৈচৈ। 

কিন্তু শুধুই কি ছোটরা? 

তার সঙ্গে নেই পালের গোদা মেজ 
গিন্নী? 

উমাশশ' ‘থ’ হযে দাঁড়িয়ে পডল। 
উমাশশশর মুখ দিয়ে কথা বেরোল 
না৷ 

"ইচ্ছে করে এ কাঁ পোড়াতে বলছে 
মেজবো? কাপড় না ভাঁবষ্যং» তা 
সে তো পোড়াচ্ছেই জবনভোব। আ- 
জশবনই তো ধদংসকার্য চালাচ্ছে । তব 
সে আগুনটা ছিল অদশ্য, এবাব ক 
ব1ডিটাতেই আগুন ধরাবে মেজাবো ? 
কিছক্ষণ স্তব্ধ হযে দাঁড়ষেই বইল 
উমাশুশশ! তারপর আঁচল 'দয়ে চোখটা 
মূছল। জল পড়ছে চোখ 'দয়ে, জদালা 
করছে। | 

ধোঁয়ায়? 

না স্‌বর্ণলতাব অসমসাহাসক 
দুঃসাতসেব ল্পর্ধায? 

তাঁববত এই রকম করে চলেছে 
সবর্ণলতা. তবু তার ভগ্য উথলে 


উঠছে দন দিন। দু হাত খরচ কবছে, 
চাঁদর জুতোয় সবাইকে কিনছে, সোনার 





রে গোহন দাদ পরাং 
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্রীট 





চি 


ঠাল দয মুখ বন্ধ করে রাখছে 
লোকের ' 

মেজব ঢা করেন? 

""! সেটা. তা বাইরের হাত। ** * 
-' ভতলেরু ঘরের 'আধিকারটা, কার? ; 
মেজঠাকরপো যখন সকজের 
পজোর কাপড় কিনে এনে মায়ের কাছে 
477 


“ন অনেক দুঃখে আর অনেক-ধোঁয়ায় 
হি 
শশা রস্ধকণ্ঠে বলে: ওঠে, ‘এ কাঁ হচ্ছে 


আর পরা হবে না. পুড়িয়ে ছাই .করে 
দিয়ে, সেই ছাইয়ের টিপ পরবো আমরা! 


ছাইয়ের টিপ! * 
4 


এ-সব কাঁ কথা! 

কোন্‌ ভাষা! ' 
7 উনাশশণী দিশেহারা হয়ে ভারি 
দেখে মেজবৌয়ের দিকে! ধোঁয়া উঠছে 
ধবলক্ষণ, তবু আগুনও জ্বলছে দপ 
দপ্‌ করে, আর সেই আগুনের আভায় 
আনন্দের আভাব মত জল জল করছে 
লুবর্ণলতার মুখু। 
খোলা, গায়ের কাপড়ও, অবিন্যন্ত, এ: 
বাড়ির এ্রীতৃহ্য অগ্রাহ্য করে সোঁমজ 


পরে এই যা! 
মনে. হচ্ছে না। . ওকে. ধিক্কার দেবে 
উমাশশী? 


কাঁশ্পতকন্ঠে উচ্চারণ করলো, 'ধঞ : 


ধাঁ কথা মেজবো ? | 
সুখে বলে. ‘হোম হচ্ছে? } 


জানব কে ৃঁ 


মা কে জানে. তবে কথা থামাতে হল। | 
মাথার ঘোমটাটা দীর্ঘতর করতে হল। 
ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সুবর্পলতাও মাথায় 
আঁচলটা তুলে দিল। [ও 
ভাসুর নয়, দ্যাওর! তবু বরাসটবড় : 
বিজ্ঞ পুরুষ দ্যাওর। ভাসুরের মতই 
সমাঁহ করা দরকার বৈ ক! সেটাই 
বিধি৷ 

"প্রভাস চলে এসেছে ছাতে, ভার হাতে 
হাত- জড়িয়ে চাঁন্দ। চাঁপার চোখ 


মাথার কাপড় 


্রন্দনারন্তু ! lS 
ডেকে এনেছে সে, মা তাদের পূজোর 
কাপড় জ্যুগনে,জেবলে পড়ে দে 


এরি বিচারকের, পোস্টটা সেজ- 
কাকার, সেটা জানা আছে বলেই পাকা 
মেয়ে চাঁপা তার কানেই.তুলেছে খবরটা! 
“ক কচ্ছে মা?' 
ধমকে. উঠোঁছল সেজ্কাকা! - 
‘পূজোর কাপড় পণড়যে, দিচ্ছ, 
সব কাপড়! - 
.. হু হ, করে কেদে উঠছিল, চাঁপা? 


অস্বীধধে হর-না তার! 'কারণ, পথে: 
ঘাটে এ ব্যাপার ঘটতে দেখছে যে! 
. শকন্তু বাঁড়িতে। , ,-- 
* বাড়তে সেই থিয়েটার? . 


' আর সেই a AEG 


বাড়ির, বোঁ। 

"বড় ভাজ! কানে হাত দেওয়া চলবে 
না, অতএব, তার ছেলেটাকেই কান ধরে 
টান মারে প্রভাস যতটা জোরে টানলে 
শুধু ছি'ড়ে পড়তে বাকি থাকে। ... 

'পালটিক্সের চাষ হচ্ছে বাড়তে? 
পাঁলটিক্সের চাষ? লীডার কে? মা. 
জননী? তা বাড়তে শাঁড় পরে বসে, 
ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচ নেচে ছেলে- 
কার কি? কোঁচা কাছা এংটে রাস্তায় 
বেরিয়ে পড়লেই হয়! ইংরেজ রাজকে 
+ খবর পাঠাই, তোমাদের অন্ন, এবর 
উঠলো! 


স্বর্ণলতা যে স্রেফ পাগল হয়ে 
গেছে তাতে আর সন্দেহ কি” নচেৎ 
অতবড় দ্যাওরের সামনে গলা খুলে 
। কথা বলেঃ আর তাকেই বলে? 
বলে কি না 'যার যেমন বুদ্ধি, তার 
।তেঘাঁন কথা। ' এ বাড়ির পুরুষদের 
' চেয়ে হারিদাসীর ভাইও . অনেক উচ; 
। দরের মানুষ! 

হঠাৎ উমাশশণী দ্রুত পায়ে ঘুরে 
দাঁড়িয়ে দুড়দুড় করে চলে যায়। 
. দ্যাওরের হাতে বড় ভাজের মার. 
খাওয়া দেখতে পারবে না পে! 


আর _ ততক্ষণে তো আরো. সবাই 
তার মানে সভা. 


য়ে জুটছে ছাদে! 
স্থলে লাঙ্ছলা! 
৯০০ 


/ 


NAS ০ 


বো মটৰ করে প্রভার 


, কিন্তু আশ্য। - আশ্চয! --- 
“ লাঞ্ছনা হল নাঁ সৌদন সুব্ণলতার়! 
.বোধ কাঁর মুক, হয়ে গেল, সবাই 
স্বৰ্ণ লতার . বুকের পাটায়! কদ্বা 
ভাবল পাগল হয়ে গেছে। সবর 
ব্যবহারে এরা যখন বাক্যাহত হয়ে যায়, * 
তখন "এরা বলে, ‘পাগল হয়ে গেছে! 
মাথার চিকিৎসা করা দরকার তে 

“আজও বলল! - ৬: 2 পু, 

" প্রভাসই বলল। .:.7 ০ 2, 

০24 
.. মারতে. গেলে “ ফিরে. উল্টে" মার 
খাওরা অসম্ভব নয়ন ».জার, সাঁতাই 
{কিছু আর একটা শিক্ষিত ভদ্রলোক, বড় 
ভাইয়ের. স্বর গায়ে হাত তুলতে পারে 
না! 7 - 

'এক, মারানো, যেত,মেজদাকে দিয়ো 
... কিন্তু তাই বা.হচ্ছে কই? - * 
. + মৈদ্দদাকেও যে গশতৃক করেছে। " 

সংসারে যখন ভয়শুকর.কোনো ঢেউ 
তোলে সুবর্ণলতা, মনে হয় এবারে 
আর-' রক্ষা নৈই.তার। এবারে সাঁভা 
সত্যই মাথা মাড়রে ঘোল ঢেলে গলির 
বার করে দেওয়া হবে তাকে। 

: কিন্তু, নাঃ. সে আশঙ্কা গাল 
করতে করতে তেড়ে এসে হঠাং ভেঙে 
গিয়েই ' কেমন . ছাঁড়িষে -পড়ে।! : 
ফেলার': রাশির মত * পস্তামত হয়ে 
মিলিয়ে ষায় বালির স্তবো।  , " *' 

প্রবোধচন্দ্র এসে সব ঘটনা শুনলো 

মুন্তকেশী কথাটা, আর এক সরে, 
বললেন। বললেন, 'বছরকার দিনে 
‘লক্ষণ’ করে কেনা - পূজোর :কাপড়- 
চোশপড়ে আগ্ন. সেই অবাধ ভয়ে 
আমার বুকেব কাঁপন থাগছে না বাবা! 
না' জান কী দুর্ঘটলা আসছে. কী 
অলক্ষণ ঘটবে সংসারে! কাপড়ের একটা, 
স্‌তো উড়ে আগুনে পড়লে ক্বস্তেন* 
করতে হয়. আর এ কী! তোমার প্রা 
বার.ষখন এমন দুদ্দন্ত তখন তোমার 
উচিত হয় বন ওর অমতে কাজ করা? 
প্রবোধ মরমে মরে যায়। | 
প্রবোধ ঘটা করে ভাইদের ঈঞ্গে 
পবাদর্শ করতে যায় বহরমপরের 
পাগ্লাগারদে - পাঠাতে . হলে কি কি 
উপায় অবলম্বন করা দরকার । 
তারপর প্রবোধ মার হাতে একশো* 
খানি. টাকা তুলে দেয়। .বলে, “দা 
কাপড় কেনায় দ্েম্না. ধরে গেছে আসার, . 
এ-টাকা থেকে 'প্রকাশকে দিয়ে যা হয়. 
করে “কিছু কিনিয়ে নিও -... 


যেন 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


স্বদেশী চিরুণপ, স্বদেশী সাবান! 


সবাইকে বিলালো। বললো, "পুজোয় 


এবার ঢাকাই কাপড় কেনা হবে। ঢাকাই 


হেরেও কোন উপায়ে [জিতে যায় 
সুবর্ণ, মার খেতে গিয়েও, মাথায় চড়ে 
বসে. এ এক অদ্ভুত রহজ্য। - 

বে যতই তড়পাক, শেষ পর্যন্ত 
কোথা যেন ভয় খায়। 


(প্রথম aii 


লাভজনক ব্যবন্। 
এই ভাবে টাক। খাটকে 


এতে সেই একই লাভ পাবেন 


জার বিজগ্িনী স্‌বর্ণলভা খানিক" 
করে এগিয়ে যার়। এ বাড়ির বোনা 
সেলায় যাবে, একথা কেউ দরদ 
আগেও কঙ্পনা কয়তে পাবতো? 

অথচ সেই আকিপত ব্যাগাব ঘটান 
দুবর্প। আন আহনাদে ভাসতে ভাসন্বে 
বলল, 'জাসছে বারে আমিও মেলা 
দোকান দেব।”' 
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ভারাতর ষ্টেট ব্যান্ত এবং এর সতকারী ব্যাঙের 





'শাধাগুলিতে পাবেন 


রা, হয়োছলেন রামভজন সং নামে এক 
49 ৮5724 9777625 পদলশ কর্মচারী । আর . গুরুতর 
ডা Re ৃ 2 স্হৃত হয়েছিলেন আরো তন জন, 

০ সেই সময় বা পরে- নাম, মনোরঞ্জন 
এরর রে Lay? ০ চরুবত্ণ, সোমেশ্বর দত্ত এবং হরাবলাস 
: 'দয়ে।* তবে. শোনা যায়, উত্ত আক্রমণের - ঘোষাল। শ্রদ্ধেয় ! প্রবোধ বিশ্বাস 
.. ল্যান ছিল নাক আরো . গভশরে। বলেন_এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ :করে- 
শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্ৰৰোধকুমার বিশ্বাস$ বলেন .- ছিলেন যতদুর মনে, পড়ে; শ্রীপ্রফুল্ল-' 
- সৌঁদনকার আক্রমণের জন্যে ডবল কুমার বিশ্বাস ভরীবোধকুমারের 
স্কোয়াডের বাবস্থা হয়েছিল। মতলব জ্ঞোচ্ঠ). নগেন্দ্রনাথ সেন, আর. কালি- 
“ছিল প্রথম দল বোমার-সাহায্যে আরমণ বাবু নামে আর একজন বলবা (তাঁর, 
চালাবার পরে. আরো বড় বড় অফিসার সারনেম তথা কুলনাম তন ভূলে 
সহযোগে পৃলিশদল যখন ইনভেস্টি- গ্রেছেন)। এ'রা সকলেই ছিলেন অনু- 
গেশনে তথা তদন্ত ইত্যাদর কাজে শলনের সভ্য। এই আক্রমণের সময় 


। হয়েছিল. : 111171৮1৭15. - স্থান:থেকে সরে পড়েন। শেষে! 


দারা sls elds, িস্মি লেন বরাবর পেশীছে অচৈতন্য 
হি “ভাট তাঁদের পথম আক্রমণ যায়. উদ্দেশ্য ছিল, লেনে 
জা পে সপত লো নিত আৰত ত লন লে 
1১ হাসাঁছিল বলল্তবাবুর সেই ঘরটিকে আশ্রয় নেওয়া, কিন্তু তা’ আর সম্ভব ৷ 
'প বসন্ত চ্যাটাজা।€-বৃসল্তবাবুর লক্ষা কলা - 1 * ইয় শন। পরে অনুসন্ধানরত পালশ ১৯. 
বার্থ-মত্ততী আর তাঁর লোভের উলঙ্গ «nf the tro bombs ০ne তাঁকে দেখতে পায় এবং একট 
মৃত্য সেদিন বাংলাষ বিপ্লব -প্রচেন্টাকে ৪ চাটা throngh the 098. গিরিভলভার সহ নগেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার 
বিপর্যস্ত করে ডুলেছিল। বিশেষ করে street anor into a গা] Pf the করে। অপরাঁদকে আহত কাঁলবাবৃকে 
‘হাওড়া গ্যং কেসের সময় থেকে বাংলার 10758 No. 10-4-1. Mussalman বিপ্লবীরা ছিদাম মুদি লেনে অবস্থিত 
বিপ্লবীদের প্রাতরুদ্ধ কবার দ্বার nara Lane, the other strurKk  শদ্ধেয়্ অতুল ঘোষের বাঁডভে 
চেষ্টায় ব নতবাব'র ‘রোল’ .বিপ্লবাদের the frant wall of the honse to  স্থানান্তারত করে তাঁর শ-শ্রযার' 
ফাছে সেদিন দুঃসহ হয়ে ওতে। - এ he Wet of that dans? — ব্যবস্থা করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রাবাধ বিশ্বাস 


রঙ্গমণ্চ nl দিকে খোলা ' দরজার ভিতব দিয়ে শশ্রষার দলে ভাঁজর ছিলেন ৷ শ্রদ্ধের 
টি ধন নতি রা ১৭-৪-১ নং মুসলমান পাড়া লেনের _ শরীপ্রফুল্লকমার বিশ্বাস অক্ষত 


হয়েছিলেন ইভাবেই বাড়িন ঘবেব মধ্যে শনাক্ষপ্ত তয়েছিল্স। গা ঢাকা দিতে সক্ষম হন। প্ালশ 
বি অপরটি দরক্ঞাব . - পশ্চিমদিক বাড়ির ভি এক 
১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সাল পযন্তি। সামানব  দওয়দল' রো রত মামলা সাজিয়ে 
আক্রমণের সূত্রপাত, যতটা জনা যায, '(ক্দ্লকাটা উঈকালি নোটসব'নাভেম্বর- . Salles টনি ভার্সাস 
১৯১৪ সালেব ২৫শে নভেম্বর, সন্ধ্যা তদন্টবৃব. -১৯৯৪77১৬: ভলম ১১: গল্দ্না' মামলাটি প্রথমে 
সাডে সাতটা আন্দাজ সময়ে তাঁর এমপাবার 'ভারসাস এন এন [সনগপ্তটা সোপর্দ করা হয় চীফ প্রোসডোন্সি 


১০1৪1১ নং মসলমন পাড়া লেনেব কিন্ত -দর্ভা্ীতাম, ঠিক সেই সময় 81579 
ঘাঁডিতে, আর-তার পারসমাপ্ত ৩০শে - -রস্নুল ..তন্দরমতলে থাকায় সে ক্লাম এই শনান স্পেশাল বে ঘরে 
জন. ১৯১৬ সালের সন্ধ্যায় - ৬-৩০ যারা নি রক্ষা গৈধে যান।' নিহত. তে ০ 
মা AS চিত জি তে তত এস: এল পালিত আর অরবিন্দ রায় --- 
পাড়ার বাড্ুতে আরো কয়েকজন কারবার তাল রর অপরদিকে বাজার পক্ষে ছিলেন' 
সহকর্মীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জগৎ সিং অর বটুকে্বর দত্তের দ্বারায় মেসার্জ এস সিংহ, এন গুপ্ত, কে 








বাবস্থা করছিলেন, বিপ্লবীদের র বিধানসভার বোমা ফেলার কথা। .. এন চৌধুরী এবং এ. সিংহ। মামলার 
বি বোন ড় চাদরের আলো নি সাবা হয়ছে 6 
টি বিপ্লবশদের প্রথম $ পরবর্তী আলোচনায় এই প্রবোধ-:১+. 


পি বি -তাঁকে-উদ্দেশ্য করে, - কমারকেই--দেখা-যাবে-_উত্ত-গ্রচেষ্টায়-- ১ আলোচনা, 
দুটি বোমার বিস্ফোরণের ভেতর সাঁক্য় অংশ গ্রহণ করতে ॥ প্রসঙ্গে শোনা ॥ 


(‘n> 


আচ ERR El হি. 
Ge appre SOLE 
আড়াল ৮৭ 12) ছিল- 
ধজাসাটস কনস,-জাসাঁটিস অুথাজ 
(আশুতোষ), ও জ্জাসাঁটস হোমউডের 


রুল প্রশ্ন ও উত্তরের দ্দ? গররূট এশ্মানে 
উল্লেখ করা অস্রাঙ্ত্থিক' হবে বলে বোধ 
হয় 'না।. অখিল, মস্ত লেনে পথের 
গালে পড়ে খাকাণজবস্থায় দেখে প্ীলস্ব 
ছিটে এসে: বা তি Lue 


+ ‘We have the lad’s posi- 
tive statement.that he had not 
fhe revokrer. On the sngges- 
tion ‘of its Tater- importation 
He 953 not throw any tight 


nor could. be. in_the_ collapsed. 


condition § Jn, hich, he as. ; for 
he as uactioally den. to all 
around him” {Calcutta 


হোত 


নাক বসত 


তু শে টনি কু ও 
edly Notes, Nov, te ot. 


91471, Vol. 2050৮ 

“অর্থাৎ ছেলেটির স্পন্টউততি-আমরা 
পেয়োঁছ.যে তার কাছে ব্রিভলভার ছল 
ন্মা..ঞ্রীটর পরব আমদানির সঙ্কেত 
সে ক; করে ন, 'আর তার সেই: সময়- 
কার অবসন্ন অবস্থার কথা ভাবলে বেশ 


“রাকা ঘায়-যে, জর পক্ষে সেটা সম্ভবও 


+“. the testimony .of : Me, 
Holmes of the Oxford Mission 
amply justified ‘our «dubt.. 


“Mr. Holmes speke with caution 


Amt “his testimony is, না, that 


“aeoount entitled 0 the ie 


WEEE 
* “অক্সফর্ড - হিনের স্টার 
হোমের সাকা প্রমাণ করেছে আমাদের 
আপন বন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু 
সৈই- কারণেই, তাঁর ' স্গাক্ষ্য, অধিকতর 
eS ম্পান্ত্য়ার উপযুক্ত 1? : ক্যোল- 
:উইকালি : নোটস. .নভেম্বর- 
a ১৯১৪-১৫, ভলুম: উদনশব 
সব্ধাসপারার বনাম প্রন এন সেনফা-স্ত) ৷ 


. . We ই ‘that he is a 
ভর গলা of. the ' Presidency 
College residing -in . Oxford 
Mission’ Hostel and 287 is 
apparent that‘he is, as for 
removed from the class - 
fegenerates as a lad well can 
be. We hold itt not to be sstal- 
lished that the accnsed was in 
2 বটি 2. হা 
০, এসে হযে প্রোসাডোক্সি কলেন্ছের- 
ছার নমর :অক্সফ্যের্ড িশ্বনে-থাকে এ 
কথা.'আসবর্য জালি, এবং- সেই-কাবগেই- 
এ..কথ্ন -সহর্জরে'ধ্য যে: অধঃপাভিত: 
ষব-সমাজ থেকে যত দুরে থাকা উচিত 


CAE ভি বু ভি, এই 
দৈইভাবেই তাপ অবস্থান... 
না কে ও 
“উর, সাকার অভিযোগ পাতাটি হর 

৭৮ 

"হাওড়া শ্যাঙ্গ কেসের' সময়ও চাঁঝ 
জ্রাসাটস জেনীকনসের বিচারে তেজো- 
দ্দীপ্ত রায় শোনা শিয়োছল ডিক একই- 
ভাবে! (সাস্তাহিক' বসুমতী--১১- 
৩-১৯৬৫ দ্রস্টব্য)। এখানে তান 
সারাংশ উদ্যত করা 'গেল।--“চাতির 
১. আমার পক্ষ সমর্থনের 


নোঁদন গর্জে উঠেছিলেন এই বলে যে_- 

“IT গোটা, strongly convinced 
of the absolute innocence of 
the accused. My deliberate 
conclusion is that the endea= 
00২ made to establish a 003৭ 
nection between the innocent 
Iad and dastardly crime by 
means of evidence tainted in 
a large measure by manifest 
untruths -and manufactured 
Incidents has been completely 
unsucecessfnl.” 

“আঁভিষুত্তের লিদেবিতা সদ্বন্যে 
আমার দন্ড ববদ্বাস জন্মে গেছে। 
আমার সুববেচিত সিদ্ধান্ত হজ্জে যে 
এ নিরপরাধ .ষুবকাঁটির সাশ্ জাঁপ 
পারিমাণে িথ্যা ও- লালান সাঙ্গষের 
দ্বারা, একটা কাপুরন্ষান্ডিত অপবধের 
সম্বন্ধ স্থাপনের ,'চেল্টা 'সম্পর্ণ লার্থ 


হয়েছে!” - ক্যোলকাট উইকি 
[6 টি নপৰে কু)! লাই দেখা নু ১) 


এ নবযৌবন গোষ্ঠীকে কারাগারে 


গুনানণী এইভাবে শেষ হয়েছিল ১১১৫ 


লালের ২২শে মার্চ ae 
সংবাদ বহন করে. oR 


acquitted” ‘বা 


- - সন্দ_৭ 1১১৬ । 
: ভার নিন তাল কা 
উন্ম করে দেবে, যেন জলাভাবে তারা 
বিপদগ্রস্ত হয়। গোপনে শতুকে হত্যা 
উপায়ে 


হন রত 


সংবাদে প্রকাশ ৩০শে 'জূন, 
১৯১৬ সাল,,সন্ধ্যা: .৬-৩০" মিনিটের 
সময় বরাবর 'সাইকেলযোগে " শম্ভুনাথ 


নেরে। রা ছারা 
যুবক কোথা. হতে তাঁড়ং বেগে এসে 
তাঁদের ঘিরে ফেলেন, আব সুরু: হয়ে 


যায় --আগ্িবর্ষণণ :- 55 
দূশট গুলখতেই গার্ধত ডি এস পি'র 


দেহ ধুলায়-লুটিয়ে পড়ে .৩০শে জনের 


কই ক শত হা? 
'বিগ্লবাদের ' অপ্রত্যাশিত :- 


বসন্তবাবূর অঞ্গপ্রত্যঙ্গ রে সময় 
সম্ভবত অরসন্ন হয়ে পড়েছিল, গলা 
তাঁর শ্কিয়ে -গিয়েছিল, আর দেহ 
রোমাণ্টিত-হয়েছিল। কারণ তাঁর কাছেও 


উপস্থিত হবেন, এটা যে ছিল তাঁর 
কাছে কল্পনার অতশত। একেই বলে 
-_ডুঅরুভডাই' শব্দের সত্য সংকল্প? 


বা টেরারজমের 'অন্তভূ্ত কবা ঠিক হবে, 
না গেরিলা যুদ্ধের একটি বিশুদ্ধ নীতি 
বলে ধরা যাবে, সেই বিষয় বিচারের 
ভার পাঠকমনের কাছে দেওয়া রইল! 
আর_সেই সঙ্গে ‘সবলতা ও দুর্বলতা" 
নামক গন্ধ থেকে দ্বামাঁ প্রজ্ঞানানন্দের 


oN 


‘গেল-॥-“দেশদ্রোহঁ; সমাজদ্রোহণ' 
শাসন উচিত কি না?" না তাহার প্লাঁত 


(পৃঃ: ৪৭) এইভাবে নানা দিক থেকে 


কয়েকাট প্রশ্ন এখানে সাঁঘবোশত ফ্রা 
ব্যাক্কর 


এর 


তসক্ষয়ভ করে 
স্বামীজীর :»- সিদ্ধান্ত হচ্ছে -- 
“'তেজ্ঞীয়সাং. ন." “দোষায় ইহাই 


মানবের নৈতিক. মানদণ্ড? (পঃ 6১) 


এখন প্রশ্ন, সেই দিনকার এ গেরিলা 


* “Perpetrators Escaped 
Unhurt”..“The five youngmen 
ran down Elgin Road and then 
turned into a side . lane off 


: Elgin “Road after which: they; 


টি Jost ‘to’ sight.” 


The EY picked up 
were of the familiar Manser: 
type.>— 

'টোটা (তথা টোটার খোল) যা 
কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল তাও সেই বহন 
পরিচিত_মশার ধরনের? 

" এই ব্যাপারে যাঁরা ধৃত হয়োছলেন 
তাঁদের মধ্যে নিন্দোন্ত নাম্‌ উল্লেখযোগ্য ৷ 
“বাবু নরেন্দ্নাথ শেঠ ও নৃপেন্দ্রনা্ধ 
শেঠ, নৃপেন্দ্রবাবুর . দুটি ছোট ভাই, 
দুই ছেলে ও জামাই। "ছদায় মদ 
লেনের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১)ও কমলার 
প্রমথনাথ নন্দী । ১১ নং বৈঠকখানা 
রোডের এক মেস থেকে পাঁচজন যুবক 
সহ মৃত্যুঞ্জয়' গোন নামে একটি 
'বি'এস-সি ছা, 'বেঙ্গলণ- দৌনকের 
বাব শ্যামস্ন্দর চকুবতাঁ ইত্যাঁদ। এই 
সকল খবর দেখা যায় ৪1৭1১৬, 
১১1৭1১৬ ও ১৫1৭1১৬ তারিখের 


(৯) সম্ভবত এটা মনদ্রণের মুদ্রণের ভুল 
“ঘোষ হওয়াই স্বাভাবিক। 


টিটি 


মমৃতবাজার পাঁকায়। . তবে, এই 
গ্রেপ্তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডাঃ যাদু 
গোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর ৩০1৭ 1৬৪ 


৯,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে- 
1ছলেন। - জেমৃতবাজার পীাত্রকা 
-১৭1৭1১৫)। এই টাকার লোভে, 
দন্দেহে ধৃত বহু লোকের ওপর পেশ 
-সোঁদন অকথ্য অত্যাচারও চাঁলয়োছল 
সত্য, (২) কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ 
তারা সম্ভবত একটি লোকের 
ওপরেও আরোপ করতে সক্ষম হয় নি! 
এখন ১৯৯৬ সাল, ৩০শে জুনের 
"আসল কথা। শ্রীগঞ্গানারায়ণ চন্দ 
তাঁর অধুনা প্রকাশিত “অবিস্মরণীয়' 


“১৯১৭ সালের ৩০শে জুন তাঁকে 
_ পেয়ে গেলেন সামনে । পরিষ্কার হ'ল 
তাঁর অবরুদ্ধ জাীবনাকাশ। সংগীরাও 
জীবিত রইল না। নিশ্চিন্ত নিরুছেগে 
চলে গেলেন নিঃসংশয় মতি শ্রীঅতীন 
ঘ্লায়, শ্রীশিশির ঘোষ প্রমূখ কমর্শরা ৷” 
lle পাঁরদ্কারভাবে 


ইচ্ছে মোটামুটি সত্য বর্ণনা ৷ তাই তার 


পাপ ০০ শস্য 


*_ (8) শোনা যায় এই প্রতিশোধস্পহার 
রেশ চলেছিল ১৯৩১, 


[J 


পদে 
দিছলেন  বসন্তবাঝুরই, কোন 
বিশিষ্ট বংশধ্র। , 


জাপ্তাছিক বসংমতা 


-সারাংশ এখানে উদ্ধত করা গেল।- 


১১১, 


নিয়ে উপস্থিত থাকাব 'নিেশ দেওয়া 


হল। ঠিক হয়, আবুমণকারণরা কার্য 
সমাধা করেই এঁ বাড়তে যাবেন এবং 
তাঁদের নিজ নিজ জামা-কাপড় বদলা- 
বেন ও তাঁদের অস্মশস্ম সব ওঁ বাঁডতে 
যে বন্ধুরা থাকবেন তাঁদের কাছে দিয়ে 


আকুমণকারাঁরা এরুদম খাঁল হ'তে, 


সাধারণ ভদ্রলোকেব মত 'নজ্ব নিল 
স্থানে বাভন্ন দিক দিয়ে পৃথক গৃথরু 


(৩) চট্টগ্রামের মোহন" ভট্টাচার্য ওরফে 
মান, (8) কুমিল্লার শ্রীঅতীন রায় ও 


৩০৫ 


Chatterjee, | 


২৫) ডাকার, শ্রীশাশির ঘোষ ওরফে 


পুলিশের লোক হয়।” (পঃ ১১৮ 
১২০)। 

অতঃপর শ্রচ্খেয় শ্রীপ্রবোধকুমার 
{বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যান্তগত সাক্ষাৎ ও 
আলোচনার সারাংশ উদ্ধৃত করা গেল। 


থাকবেন পাহারার কাজে। শ্রীশাশর 
ঘোষ ও. শ্রীপ্রবোধ বিশ্বাস তথা আম 
বসন্তবাবূর দেহরক্ষী যে কয়জনই থাক 
তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। বসন্ত- 


বাবুর দেহরক্ষী সেদিন একজন 


ছিলেন। অতন ও সুরেশ বসন্ত- 
বাবুকে আক্রমণ করা মাত তাঁর দেহরক্ষণ 
{ব সি ঘোষ তার রিভলবার বার করে 
এবং আম (তথা প্রবোধ বিশ্বাস) তার 


{ আমাদের সঞ্চে দাট মশার 


পারিনা করে এ নবগ্লবশী ববসমাঙ্্ 


গুরু গোবিন্দের গীতার মন্তেরই সায় 
প্রতিধ্যান তুলেছিলেন এই বল্ল 


“যাঁহা তাহা তুম ধরম্‌ িথ্যবো। 

দুষ্ট দোখন্কো পাকড় পছাড়ো॥ 
(The Gita, 
Sing, P—9) 


ঠিক এই ঘটনার পরেই ১লা জুলাই 
১৯১৬ সালের বাভিন্ন সংবাদপান্রে উত্ত 
খবর হয়োছিল হেন্ট বড় 
বািভন্ন হরফে । এখানে অমতবাছ্রায় 
পাঁৱকাব সংবাদই উদ্ধৃত করা গেল 

‘“Babn Basanta Wnmar 
Deputy ‘Superin- 
tendent, Intelligent Branch, 
Was Shot dead when he wav 
going hack to his honse at 52:8 
Harish Mukheriee Road.. 


of Gummgobinda 


19 le dane 1179" 18 Sita 
(5101৩, in’ théSainbhy ‘Nath 
‘Pindit Hospital” । নুন, “Hie 
“Deputy Supdt: “oF Police’ died 
last evening in the Piresi- 
gency. General “Hospital. > ,. 


1 January 80. 
.Deput ঠা, “Superintendent 
‘ Basanta “Chattapadhyaya 
"Bnd a Head “Constable “were 
‘Shot dead in, broad day ‘Tight 
near Presidency General 
"Fospital called Karnani 
‘Hospital) “South CEL 
‘utta.” পরী of “the 
Freedom' Movement in Tndia, 
আতা. II by Dr.'R.'C. নার 
২৯০৪9) 


- ধনবজাত্কে' প্রকাশিত « 
- . রবীন্দ্রনাথ পর ১৫)। 


পারাশষ্ট_স্যর' লরেন্স উজ 
জেনকিনসকে ভারতবর্ষে দেখা গিয়ে- 
ধছল মোটামুটি ১৯০৯-১১১২৫ সাল 
পর্যন্ত ৷ তানি ১৯০৯ সালে কলকাতা 


বাইওগ্রাফ’ থেকে সংগৃহীত তথ্যে: দেখা 
ঘায়_২২শে ভর ১৮৫৭ সালে 


2৮5) 


. * প্র্ধাশ হি প্রথম 
_শারতবাসী যাঁকে সদন : 

জন্যে প্রোসডোরিস জেনারাল হসাপ 
ব্ার্ত করা হয় , এবং এসেই: কারণে 
' ভারতের ইউরোপীয়, মহলে: কুটা 
বিশেষ আলোড়নের গচেনা হয়োছিল। 





” 


EEE tt 
পীপ্তাহক বস:মতা 


LER রা 


জম হোল ইল, 


কার্ড গান নামক স্থানে ৷: 

'uJenkins, ‘Sir’ Lawrence 
“Huge (1857-1928), India Judge 
was born at Eriory, Cardigan, 
22 ‘December, 1857... 


সলনিটর রিচার্ড . ডোভড 


'জেনীকনসের দ্বিতীয় পত্রী এল- 


'জাবেঘেব্র একমাত্র সন্তান ছিলেন 
লরেন্স জেনাকনস। অক্সফে ডের 
চেলটেনহাম কলেজ ও ইউানিভার্সাট 
কলেজে প্রড়ে অনারস স্কুল অফ 
-জুরিসপ্রডেন্স থেকে ফট ক্লাস 


পেয়েছিলেন তিনি ১৮৮১ খস্টাব্দে। ' 


১৮৯৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে 


“revolirtoionary:. 
‘terrorishy” তথা “বৈপ্লাবক, সল্বাস- 


বাদে? বাংলাদেশ ভরে, উঠোছল।. এই 
সময় তান.যে সমস্ত মমল্লায় 
এরি ld “আন্ত 


কনে) খারিন ঘোষ বনাম এমপারর, 


" (২) হাওড়া গ্যাং কেস, টি 

(৩), খুলনা কনস্পিরোস, কেন 
অন্যতম । বলা বাহুল্য প্রাক 
তি অধস্ুল 
ও. ফুরকদের -ঢ্বারায়.শরণীরচর্চার-জত্রে 
সংগ গঠিন, লাঠি .খেলা অভ্যাস: ইত্যাদি 
ব্যাপার বৃটিশ স্ররকার .কখতই -সননজরে 
দেখেন নি। কন্তু জেলাকনসূ সাহেবের 
"মতে, এইগীলি মোটেই দোষাবহ ছল 
শা। _ এইভাবেই, তান হাওড়া গ্যাং 


government, 
alarmed at the impossibility 
of getting convictions in face 
of the terrorizations of জলে 
nesses, . ৮০৫1৪ peer, under the 
Defence’ of India ‘Act to intern 
“suspects ithout trial. it 


“50৬ 





‘applied to; Jenkins. on ‘the 
“serv, 0951 or 8: ‘high court Judge 
‘to advise 90... the evidence 
which appeared in confidential 
trejortsj But this course 
Jenkins steadily refused to 
৭9715 halding that it would 
‘Compromise the jufrlicial office.* 
“সাক্ষীকে  সন্ভ্াসত করার 
পদ্ধতির সামনে গভননমেল্ট 
দুশ্ডদান ব্যাঞ্ত্ধে উংকণ্ঠিত অবস্থায় 


সঙ্গে একটা সন্ধির নামান্তর মাত্র 
এইভাবে জেনফিনস 'সেদিল মত- দল 
এনা্বশেষে সকলের ককাছেই- শ্রদ্ধা ও 
বিরহ হি এক 


রা পপ 


| দা লেখক সংগ্রহ 
কবতে সক্ষম হয়োছিলেন, তাঁর পিতদেব 
বর্তমান দ্ব্গত নকেন্দ্রনাথ গঞ্চোন ২ 
অফিস থেকে আঁদের ২৪শ্মে টম ১5৯৬৪ 
তারিখের চিঠির মধ্যমে। ' এচাঠির 
লাব্রাংশ এখানে উদ্ধত করা শ্বেল- '" 


- ‘India Office Records” 


‘Commonwealth Relations fb 
Office 


24 উঠ? 1905 


F 


‘R.- 4020/65 


Tear Mr. Ganguly, 


Thank you tor Four letter 
of 2. April. 


I regret to not that at the 
Hime you wi6te you were still 
confined to:bed but T trust by; 
this time you are tully 
recovered. | 

As regards Sir Lawrence 
Hugh Jenkins.I think I can 
not do. better than . send you 
the enclosed photo copy of his 
‘career 2371, appears in the 
Dictionary of National 
Biography. 1০... 


ie I hope "this Fil be of 


আমরা পধন ! : .-. 
রবীন আদক 


দ₹রাশা 
দুর্বিনিত মন থেকে বারে বারে ঝেড়ে ফেলে দিই 


বলি তাকে-এ' অরণ্যে ফুল নেই, বালি তাকে-_কাঁটা। 
হাত বাড়ালে বি'ধবেই। বালির পাহাড়ে ক্যাকটাস; 


৮“ আমতা এখন এক আভনব গণতল্যে আছি, 
ডালিমের ডালে গুল রন্ত ফোটে প্রাতটি কোরকে, ' 


[2 


লে লে বাবু ছে ছে আনা, ক্যারাভেলে কারা উড়ে যায়! 


অতএব ফিরে এস। তবু যে উধাও অনিকেত 


মোন মিছিলের মুখে অনুচ্চার উদাত্ত শপথ £ কি এক অস্বাস্ত নিয়ে সে শুধু যল্মণা পায়: মন। 
*আমায় সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ৷” | | 


(তুম কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, থা ৰ দল ভালো) 
প্রসিথ্‌সও আলো চেয়েছিল “ 
এবং অধুনা কারা চাঁদে যেন স্কুটার চালায়, . he 
শুন্য নাঁভচক্ত জুড়ে ঘূর্ণমান আগুনের 'চাকা। 1 2. 
৷ স্কুটারের. চেয়ে দৰত ছন্টেছিল 'ডালিমের ডালে. EX 
রিগারে সামান্য চাপ, ওঁ শান্তি, সউচ্চ মিনারে... , 
বিবার নে রর তিতা তি - 2 


assistance to you and with best - 
+ Wishes, I am, L 


ন arendranath Ganguly Esq. 


আপনার ৭ই ats পত্রের জন্যে - 


yours. dl Heer ৬ 
Sd. AH. Huntley. ; 


মাণুট;কু ভরে নাও শিশিরে; তৃষ্ণায় জবলে’ জ্বলে 
.ছুটোনাক অনুদ্দিষ্ট পথে। বাঁল-তাকে এ’ জীধনে 
তৃপ্তির আস্বাদ খোঁজা অলশক; কারণ তৃপ্তি নেই।, 


গত 


স্মারকাঁলীপতে দেখা ঃ এইভাবে 
স্বাধীন চিত্রে ভারতীয়দের বিরদ্ধে 


অভিযোগের বিচার করতে গায় রাশ 


গভনমেন্টেব. .. হাতে জেনাকৃনস 


সাহেবও,বেহাই পার নি - 
“Tt should not, be thought 


. that in doing this he escaned--- 


entirely unseathed. Qnest’onus 


! 





" আশা- করি এর দ্বারায় আপনর - 


এনা অর বল হণ বয় শুধু ছুটে যায়। 


"ছুটে যায় RO EIR 

* অসম্ভব ঘূণা তার। স্থাবর.জীবরে লাভ নেই.. 
কে. চায় নিবপর্ষ স্থির জলার মালিন্য? . তার চেয়ে 
কয ভালো অনিকেত দরাশার অঞ্গার জনলার। 





were asked in the Parliamen? 


Abont his pay and pension... 
Sir Lawrence resioened hi 


office in November 1915. 


“এটা মনে করা তিক হবে না 
যে. এই সমস্ত করে তিনি অক্ষত্ত 
তব্স্থায থাকল্ত- পেরোঁছলেন। পালশা- 
মেল্ট তাঁর মাতিনা ও পেনসেন সম্বন্ধে 
প্রশ্ন উঠোছল.. স্যার লরেন্স ১৯১৫ 


বট আনযবাদ র 
তা পা ও রঙ এ 
ও : স্যার ' লাবহস চিউ [লাজ সালেস নভেম্বর মাসে তাঁর পদে ইস্তফা 
৮০" * ইশ্ডিয়া অফিস রেকর্ডস - বিষয় তাঁব' জবনবতান্ত দ্দিকশন্যাি দিনাডিললন 1 
7". কমনওয়েলথ রিলেশন আঁফসা অফ, ৬1 তে যা লরি ৪ জাতে 
৯, ঠা + by ৮ লা -গ্রকাশিত ফোটো A সঞ্গে 
আর ৪০২০/৬৫ ২৪ মে. ১৯৬৫ সংযন্ত কাল আপনকে পাঁসিয দেওযা : এাঁলং- নামক স্পানে তানি দেহত্যাগ 
না ঠা ১8 : অপেক্ষা অধিক সাহায্য করতে পারলাম. করন: এই আলোচনা প্রসঙ্গে মনে 

দিসি ধপ্রয় গ্াঙা লী । AT না।' ৮48 ভর " পড়ে কাঁবর গান ট 


ধন্যবাদ! . ১7 ১1592) : কাজ চলে-বাবে। এর _"' সন্তি যাবে দাও বাঁহৰে 

চিলি জর eas ৭ সমভেচছার সমে চিত অসীম প্রেমের ভার _ 

. আপানি পছানার অবরুদ্ধ জেনে 15 নি 475 . একেবারে সকল পদ”. 

' দুঃখিত হলাম, তবে'-আমার' 'বিশ্বাস 7৮ অ ৭ 'ঘুচায়ে দাও তার! 
ভিন ভারা, নি 5৮ ৯২ We ‘এইচ’ ১0১ চি তি 
দ্ষরেছেন॥' 2135 1 ৮৮৮ *রেল্দ্রনাথ” রিড স্কোঃ এ ১০০-০ - তা ৬১ 


না 


yu 


, মলে শুনি নি? 





| মডেল। 
| আত্মরক্ষা কবুন। চড়ুইভাতি, শরম ও নাটকের 
| পক্ষে উগবোগস। ৫০ 


'[ বিপদ থেকে রক্ষা 





কিছুকাল পরে 'আর - একটি বাংলা 


দাপ্ত হকের ' জন্ম হয়। এতে "'প্লাজ- - 
নীত্রু..আলোচনার উপরই সমাধি .: 
গুবৃত্ব দেওয়া হয়। কাগজটিতে প্রাত 
সপ্তহেই পায় থিয়েটারের আলোচনা 
থাকিম . এ বিব্রে আলোচনা ' 
ফরেন তাঁর বন্তব্য পড়ে সময় সময় .মনে , 
ছয় এ ধরণের " মৌলিক . চিন্তাধারা; 
সচরাচর বাংলা থিয়েটারের সসালোচক- 
দের ভেতর দেখা বাত না। এ'র লেখা 
পড়ে আমার মাঝে দাঝে ব্রেভো! রেভো 
বলে হাততালি দিতে ইচ্ছা হয়। 
সম্প্রাত 'িস্লেটার সেন্টারে 
“লেবেছুডফ' দেখে হীন সন্তব্য করেছেন, 
যে, এ-নাটকের আঁভনয় হুয়েছে ব্রেখ্‌ 
টিযান: স্টাইলে ।' ব্রেখটের নাটকের 
বাঁলন্নির আসেম্বলের অভিনয়ের সঞ্গে 
শ্রীভরুণ ' রায়ের লেবেডেফ . পাঁটব্র 
কোন সাদশ্য অবশ্য আঁ 
খজে. পাই নি। ইনি কোথায় সে 
সাদ্‌শ? আবজ্কার করলেন জানি না। 
রচনার দিক থেকেও ব্রেখটের নাটকের 
সঙ্গে লেবেডেফের কোন দিল আছে 
তবে এ ক্রিটিক. ভদ্ু- 


আঁভনরের সমালোচনা প্রসত্গে একবার 


. লিখোঁছলেন বে, শিশিরবাব নিজে ভাল 


ৃ ৫০ শের ফোস্ডিং পিস্তল 


= "লাইসেন্সের প্রয়োজন নাই! আসৌয়কান 
চোর ও বনা জন্তুদের হাত থেকে . 


| শটঢের  ব্যবদ্থাসং, 
| স্বয়ংর্র। হাক্কা 
| ওজন ও স্প্রদসন্ত 


করে। মুল্য ৫০ শট 
জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫/৫৪! ভি-পি- 
খরচা টাঃ ২/৫০। চামড়ার কেস 


JAPAN AGENCIES (WBM-15) 
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-নাঁক সৃষ্ট-হয়েছে শীশরোত্তর যুগে। 


‘না। 





বাণত ও সমালোচক এবং তাঁর শ্রেণায 
অন্যান্য নাট্য-ক্রাটকেরা। যাই হোক 
রঃ এই আলোচনায় উপারিউন্ত সমালোচকের 
কথা মাঝে মাঝেই এসে পড়বে 
- এস্তরাং, এখন থেকেই তাঁকে বোঝবার 
জন্য তাঁর একাঁট নামকরণ করে রাখা 
ভাল_ আমরা এখন থেকে তাঁকে শ্রীষুস্ত, 


চি ‘:,  হযবরল বলেই আঁভাহিত ক্রবো। 
টা বটে, তবে তাঁর. - এ যুগের এক "বিখ্যাত, নাটামহারথাঁ 
28 -এআমাদের-- . শক্ছু 


j - নাট্য 
, কি. মৌলিক চিন্তাধারা ' বলল... 


ছিলেন বে: লিডার এ্রসোঁছিলেন 


ক গৃফউড্যালপ আবহাওয়া নষে- তান 


'ীতাঁন আরও, মন্তব্য. কুরে-:বুঙ্জোয়া ইত্যাদ। পবে অবশ্য. এই 
ছিলেন 'শাশরকুমারের দলের আঁভনেতা * " দেখলেন আখের ; 
আঁভিনেতীরা নাক ভাজ অভিনয় করতে হবে--সৃতরাঃ, তান “এক 
করতেন না। এবং দলগত অভিনয়ের ' ইলেকশনের সময় কোন 'কংগ্রেস স্রীত- 
শনাঁধর বন্তৃতা মণ্ডে গিয়ে লোকজনকে 
এ কথাটা অবশ্য ইংরাজদের থেকে ধার-, আমোদ দেবার ব্যাপরে অংশ গ্রহণ' করে 
করে. বলা। ওদেশে বলা হয়ে থাকে , জাবাত্র- এবং কাঁর্তা . পাঠ করতেন। 
যে বিগত যুগে অর্থাৎ আঁভং, বিয়ার- : এদিকে শিশিরবাবর.মতুর পর তাঁর 
বোম ট্রি থেকে শুরু করে আলেক- ' সম্বন্ধে দেশের” সেবা বিদগ্ধেবা নানা 


জান্ডার অবাধ এাকটর কাগজে নানাভাবে উচ্চ প্রশংসা করে 
ম্যানেজারের ধুগ-তখন বৃটিশ সমালোচনা এবং প্রবন্ধ গুকাশ করতে 


.. স্টার _এ্যাকুটরু-এ্যাকদ্রেসদবেরই . নাকি... শুরু---করলেন।- আর ' এটাই তো 
প্রতাপ দেখা বেত আভিনয়- স্বাভাবিক -- শিশিবকুমার ছিলেন 
কালে _ দলেব অন্যান্য সাধারণ 'জানয়াস-মিথ্যা বিরুদ্ধ প্রপাগান্ডা 


আঁভনেতা-আঁভিনে্রীদের ভেতর দলগত ‘করে কি তাঁকে নিচে নামিয়ে রাখা যায? 
অভিনয়ের স্ফুরণের প্রচেষ্টা করা হোত এই ভদ্রলোক দেখলেন এ তো ' মহা 
দর্শকেরা. .তাঁদের “প্রিয় ' স্টার মূুষ্কিল--রাতারাত.তনি শাশরভনে 
অভিনেতা এবং আঁভনেব্রীর পার্ট পাঁরণত হয়ে গেলেন। কাগজে কয়েকাট 
দেখবার জন্যই থিয়েটারে আসতেন এবং : প্রবন্ধ লিখলেন" শাশরকৃমারকৈ, সার্ট, 
তাই দেখেই সুখী হয়ে বাঁড়ফিরতেন। ফকেট দিয়ে! রঘবতর নাটকে মল 
অবশ্য স্টারস সর্বযুগেই অন্যান্য সহ *' পায়ে রঘ-বশরবেশপী শাশরকমারের 


‘অভিনেতা - আভিনেত্রদৈর” ছাপিয়ে আঁভনয় নাক তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 


উ্বেনই-_তা ' দলগত ' অভিনয় যত সম্প্রাত একটি প্রবন্ধে এই ভদ্রলোক 
ভালই হোক না। ইংলস্ডে এ ষুগটা আর একাঁট অন্ভত মন্তবা করেছেন। 
হচ্ছে দলগত আভনয়ের ষুগ-_তাই বলে শাশরকুমারের আঁভনয়ের স্টাইল নাকি 
যে নাটকে গলগুড. আলিয়ার বা ছিল হেরোযিক। এ কথাটার অর্থ 
র্যালফ শরচর্ভসন নামেন, সেখানে অবশ্য আমার বোধগমা হয় ন। ইন 


দর্শকদের দ7ম্ট যে সর্বাগ্রে তাঁদের কি বলতে . চান ,শীশরকুগার- দাশ্বি- 
ন উপরে পড়বে সে কথা তো বলা জয়শর নাদির শা বা রাজয়ার বন্তিয়ারে 


বাহুল্য যেভাবে অভিনয় করতেন ঠিক সেইভাবেই 


“-- আমাদের শিশিরোত্তর ' যুগের অভিনয় করতেন রমার রমেশের ভামিকায়_ ২. 
নাটাচার্ধ, নটস্ষ এবং নটতারকার দল এবং প্রফুল্লর যোগেশর্পে? 


তবে এ 
শাশির যুগটাকে, ও আর্ভং-্ যুগের ‘কথা ঠক শাশরকুমার কোন ভাঁমক'তেই 
সমগোরে ফেলে বলবার চেষ্টা করেন ষে, কখনও মেয়েলী ঢং-এ দডানো, চলা” 
শাঁশরবাব্দের -নাট্যগোস্ঠাঁগুলোতেও বা বা সংলাপ বাদন করেন ন কখনও । 
স্টার আঁতিনেতা-আভনেনীদের' প্রাধান্য তবে আমাদের লবলাটাচাষাঁট' মহা 
{ছল এবং দলগত . আভিনয়ের- মানটা পুরুষ ব্ান্ত-আর মহাপর্ষদের কথার 
অত্যন্ত নিচ: ছিল। জার এই কথারই . নানাবিধ অর্থ হয়৷ , নিশ্চয়, 'একী 
প্রাতধ্বান করবার, চেষ্টা .করেন উপরে যথার্থ কিছু ভেবেই োনি: মন্তব 


৩০৬ 


ne 


Ll 


দাপ্তহিক বসমতাঁ 


করেছেন যে, শিশির হেরোয়ফ- 7 াথাফি_মনোরজন: উটচা্ধ রঃ খোর শ্রেষ্ঠ আতিনেতা-লাট শল্ের 


চ্টাইলে অভিনয় করতেন! ... 


সেরা  অভনেতা-অ.ভি.নে ত্র, দে র 
সহযোগে. চ্বিজেন্দ্লাল রায়ের চন্দুগন্প্ত 
নাটকের আঁভিনয় যাঁরা দেখেছেন । একথা 


একথা বোধ হয় এ সমালোচক হযব- 
কল সশাই-ই বলতে পারেন) এই 
দলের যে কোন অভিনেতা না 
অভিনেরণর সঙ্গ আক্তকের যে কোন 


আঁভিনেতা বা অভিনেত্রীর কি কোন |. 
একই - নাটকের | 


ভুলনা ভতে পারে? 
দুপবাব আভিনর দেখবব পরও এগারো- 
বায় দেখতে গিয়ে একইরকম গ্রিল এবং 
আনন্দ অনুভব করতেন দর্শকেরা । 


ডিন (এ) . 
বৈতাজিক- কৃষণচন্দু এ 


[তান চলে যাবেন। কিন্তু. সতার 
আঁভনয় দেশবদ্ধূকে এত মৃণ্ধ করোঁছল 
ষে শেষ পর্যন্ত বসে তান অভিনয় 
দেখে গিয়েছিলেন। পরে বিখ্যত 
এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
দেশবন্ধু বলোছলেন,_ “ইনস্টিটিউটে 
শিশিরের চাণক্য দেখে প্বিজবাব: যে 
বলোছলেন,. শিশির এ যুগের শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতা, আজ দেখলাম তাঁর সেই 





মূল ধরে এমনভাবে বে নাড়া দেওয়া 
যায়, তা আজ শিশিরের অভিনয় দেখে 
আমি উপ্লাব্ধ করলাম ।” 

শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মশায় সীতার আঁভনর সম্লন্ধে লিখে- 
ছেন.ঃ. “তাঁহার সতা নাটকে কেবল 
বে. পোঁৱাণিক জগতের রপোজ্জবল 
সম্পূর্ণ পারবেশ ও ষথাযথখ ভাব 
তাহাই: নহে, সার্বভৌম, ষুগানরপেক্ষ 
মানাবক সরাটিও ধ্বানত হইয়াছে! 
পৌরাণিক পাঁরবেশকে 'িনখুতভাবে 
বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সর্বকালণন 
মানবহৃদয়ের আর্ত - প্রকাশ - শান্তই 
[শশির-প্রাতভার পাঁরিচয় |” 

কিন্তু শ্রীযুক্ত হযবরল মশার্ধ 
বলেছেন শিশিরবাবুর দল (শাশরণ 
কুমারকে বাদ দিয়ে) ভাল আঁভনয় 
করতো না-দলটা “কি শ্রেণীর ছিল তা 
উপরের ভূমিকালাপি দেখেই বোঝা 
যায়-সুতরাং তাঁর কথাই আমাদের 
মেনে নিতে হবে। কারণ তান 


ভবিষ্যদ্বাণী সত্য। স্তাই শিশির এ ক্রেসশঃ) 
সিরা বন্মতাঁর অমর অবদান 
হী অরবিন্দের . 


 AENANDEANW ATH 


খ্ষি তির অমর আনন্দমঠের ত মর হংরাজা ভলুবাদ 
এ আনন্দমঠ স্বাধীনতার সাক্তয় সংগ্রামের পর্কাভাষ ৷ 
পু আনন্দঘঠে__বদ্দেসাতরম”? মন্ত্রের পৃত-প্রকাশ . 
গু আনম্পমঠে_খ্াষ বাম ও ধাঁ অরাবন্দের আদশ সময় ) 
আনন্দসঠের এই মহামন্্রের অর্থ শতাকাীর লাধনে 
ভারতের স্বাধীনতা! অজ্জিত “ 
ভারতের প্রতি গৃহে এট পবিজ্ গ্রন্থ শোভা পাঁডিক 
দাঁমাতিন টাকা 
'বস্ুমতী প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬. বাঁপনাৰহাৰা গাৰ্ল" ইট, কঁলিকাভা-১২ 


টি বি 


আপনাদের বঙ্জাদর্শন আম গভশর 
আগ্রহের সাঁহত পড়িয়া থাকি। উহার 
মতামত শুধু যে দেশের রাজনৈতিক 
পর্রিস্থাতর বলিষ্ঠ যথাযথ ও নিভাঁক 
মতামত “হিসাবেই আদরণীয়, এবং 
শিরোধার্য তা নয়-মনে হয় যে, যে-সব 
ব্যাপার মনে অস্পম্ট ও  ধোঁয়াটে 
আকারে ছিল তাহারই তো পারস্ফুট ও 
সুস্পষ্ট প্রকাশ এখানে দেখিতে পাই। 
আপনাদের ১লা আধাঢ়ের সংখ্যার 
ঘঙ্গাদর্শনে_ “পশ্চিমবঙ্গ কি শিক্ষালাভ 


সম্বন্ধে যাহা “ঁলাখয়াছেন তাহা এক 
কথায় অপূর্ব : চমৎকার বিশ্লেষণ, 
মাতৃভাষার প্রতি : 'অনূরন্ত প্রত্যেক 
যাঙালাঁর প্রাণের কথা : এ-সম্বম্ধে 
আমার মতামত জানাইতোছি। আলো- 
চনা আরম্ভ হওয়ার ' পূর্বে পৃববিষ্গ- 
যাসীদের প্রাত আমার অভিনন্দন 
“সাবাস পূর্ববাংলা সাবাস্‌!! 

1” পূর্ববঙ্গের যুবকদের মাতৃভাষা- 
নিকট মাতৃবং: আদবণীয় ও” সম্গানণয় | 
ভাষার জন্য বন্তদান করিয়া প্রাণদান 
ধন্য পাব, উত্তরাধকারশদেব জন্য 
ক্লাথিয়া গিয়াছে দেবত্ব ও মহত্বের এক 
অপূর্ব আদর্শ ত্যাগোক্জবল, প্রশীত- 
পুত শহীদের গরিমাময় মাহমা। 
আবার দেখিলাম মাতৃভাষার সম্মান 
ব্রহ্ষায় তাদের আর একটি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ, গাড়ির নম্বরের বাংলা 
ক্ূপান্ত্ীকরণ। আগে যেখানে 
নম্বরের পূর্বে বাঁসিত ১ P. অর্থাৎ 
ইস্ট পাকিস্তান, এখন সেখানে 








বাঁসবে পূর্বধলা (বা পৃব)। পূর্ব 
বাংলার মাতৃভন্তু যুবকদের আমার 
নমস্কার জানাই। অথচ ভাগ্যের কি 
নিষ্ঠুর পারহাস! পাঁ্চমবঙ্গ নমধেয় 
যে ক্ষুদ্রুতর অংশাঁটকে আমরা বাংলার 
সংস্কাতিকেন্দ্র বালয়া গর্ব কার সেখানে 
বাংলা ভাষা মাতার মতই অবজ্ঞাতু, 
অবহোলত। এখানকার যুবকেরা 


,হন্দশর নিকট দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ 


করিয়া-সে জন্য লজ্জাবোধ করা বের 
কথা, গর্ববোধ করে, বাঙালশ ছেলেরা 
দুর্গাপূজা ও সবস্বতী পূজার 'নিরঞ্জনে 
প্ু্গ মায়িকী বা সরস্বতী 'মায়িকী 
জয়” .বাঁলয়া আকাশ-বাতাস প্রকাম্পত 
করে, রাজনৈতিক আসরে শতকরা' ৫ বা 
১০ ভাগ শ্রোতা অবাঙালী হইলে 
“মেরে ভাইয়া হো, বাঁহনো হো” বালয়া 


িন্দখভাষধদের মুখ থেকে একটি বাংলা 
কথাও খসাইতে পাবে না, এখন দক্ষিণ 
ভারতের কথায় আসি। সেখানে মাতৃ- 
ভাষার জন্য কা অসাম শ্রন্ধা ও প্রণীত 
মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মত্যাগে 
তারা কাঁ অশ্ভুতভাবে প্রস্তুত! [হন্লী- 


সুশীল আৱামদায়ক হাওয়া পা্রিবেশনে সুপার তিজু/ক 








৯১৭, কেশব সেন শ্ট্রীট, কালকাতা-৯ 
ফোন. £ ৩৫-৩০৪৮ 
শনিবার অন্ধ দিবস ও 
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল .১০টা 
- হইতে রা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে 





সাম্রাজ্যবাদের দাপটে বাংলা সহ সমগ্র 
ভারত যখন প্রকাম্পত, নিজের মাতৃভাষা 
যতশীঘ্র 'সম্ভব ভুলিবার জন্য যখন 
দেশের সর্বত্র একটা প্রবল আগ্রহ ও 
প্রাতযোগিতা, তখন মাতৃভাষাকে 
'স্বে মাহম্নি' প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ 
'ভাপ্ঘতের যে ত্যাগ-গরায়ান সর্বস্বপণ, 
তাহা ষে কোন দেশের যে কোন জাতির 
অনুকরণ ও অনুসরণষোগ্য। তাদেরও 


পরেই শাঁনযাঁছলাম বাংলাদেশে বংলা 
ভাষা- বঙ্কিম, রান, শরংচন্রের ভাষা, 
ভারতের শ্রেম্ঠতম ভাষাকে আপন 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। বড় 
বড় গলরজ্জুবন্ধ (Necktie) চুরুট- 
শোভিত বদন ?দশপ সাহেবেরা মাতৃ- 
ভাষায় চিপ লিখবে, মন্তব্য কারবে। 
(আহা বাংলা ভাষা সৌদন ধন্য,| 
কৃতকৃতার্থ), বিলাতশ য়ানা। 
অনকরণেত্র উগ্র মোহাম্ধতার যে প্রাবল্য 
তখন দেশে, , তাতে গবর্নমেস্টের এ 
সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়া; সম্বন্ধে 
স্বাভাবকভাবেই সন্দেহ ছিল। কিছু" 
দিনের মধ্যেই দেখা গেল সে সন্দেহ সত্য, 

সাহেবেরা নোটভ ভাষায় লেখর কোন' 
ছি কাঁরলেন 'না। উল্টে কেউ 
সাহেব বলিয়া সম্বোধন না করিলে খুব, 
মা বাললে প্রলয়ঃকব কান্ড। গল- 
রজ্জুওয়ালারা ইংরেজীকে এবং নেত'বা 
হন্দীকে সার কারলেন। আবার কিছু 
ফলে ঠিক হইল ১১৬১ সালের ২৫শে 
বৈশাখ. রবীন্দ্রনাথের জল্মাদন থেকে 
পশ্চিমবাংলার রাজ্য দপ্তরে লেখাপড়া 
সব বাংলাতে হইবে। অবাক হইয়া 
ভাবলাম উগ্র অশ্বেতকায় সাহেবরা ক 
মন্মবলে রাতারাতি দেশীয় হইয়া উঠিল ।' 
তবে সন্দেহ ছিলই। তার পর আর 
পাঁচটি ২৫শে বৈশাখ চাঁলয়া গেল/! 
কিন্তু অবস্থা পূর্কবৎ। াহেবিয়ানা। 
আরও উগ্রতর হইয়া উঠিষাছে, বাংলার 
প্রাত অবজ্ঞা আবও বাড়িয়াছে। শিক্ষা। 
ও সংস্কারের টানে ইংরেজশী এবং ৱ্াজ-' 
নৈতিক প্রাধান্যের কারণে হিন্দী জীবনে, 
আরও বদ্ধমূল, ময়ূরপুচ্ছধারপ দাঁড়- 
কাকের আঁভজাত্যগোববে স্কতবাক্ষে 






সপ ভাদুড়ীর মৃত্যুবাষি 
উপলক্ষে” ইউনিভাবিনিট এ সভা কলকা মেনন 





ক্তুতায় তিনি আরো ; 


Pl 


স্মরণীয় কারাতে হলে হাতার সানী [ করতে হবে। এই 
তবে সেই করতালির জোর এমন . 


হক্তুতায় শ্রোতারা অবশ্যই করতালি দিয়েছেন। 
ছি না যাতে মেয়র পূলাকত হতে পারেন. $; 

{শশিরকুমারের মৃত্যুর আট বছর পরে মেয়রের হঠাৎ টৈতন্যোদয় হয়েছে 
জাতীয় নাট্যশালা গঠনের ব্যাপারে। অথবা শিশিরকুমারের স্মৃতিসভায় এসে 
নেহ৷ং ভ'বানুবেগে কথাগুলি ?তন বলে ফেলেছেন। তা হলেও. তাঁর মত লোকের 
মুখ দিয়ে এরকম কথা উচ্চাপ্রিত হওয়াও ভাল ধকন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জাতীর 
দাটাশালা গঠনের বাধা কোথার এবং বাধা কে? তিন ১৯৬৩ সালের মধাকালে 

: আহহান জানাচ্ছেন জাতাঁয় নাট্যশালা গঠনের জন্য, 
তাঁদের বর কাছে আবেদন জানাচ্ছে পল্ঠাশ দশকের প্রথম' থেকে? 
রিরনার জানিরেছেন তারও বহু আগে খৈকে। 
এবং এাবং সাড়া দেন.নি। গত ১৮ বছর- 
২০৮৫ ককা কর্পোরেশন 1 করছেন যাঁরা তাঁরা এই আবেদনে কর্ণপাত 
হরেন নি। জাতশয় নাট্যশালা গঠনের ব্যাপারে সরকারণ উপেক্ষার প্রতিবাদে 
টিকে 'পদ্মশ্রী' সম্মান প্রত্যাখ্যানৈর পরও এ ব্যাপারে তাঁদের 
তন্যোদয় হয় । 
জ্ঞাধরণ ‘নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রেখে পটভূশি রচনা, কে জানো! 

. মেয় যদ. উৎসাহ হন. তবে কূপের্লেশনের টিসেই কত’ জতগয় নাটযশালা 
গঠন হতে পারে। বরে রেস রর প্রতি নাটকের দন্দের সঁহ্‌ 
য্ে।৯ত।- থাকবেই। 
১ পলিপ SV Shag” ০০০ TY এক সময় ডু! 
বিবানচ্্দ রায় জাতাঁয় নাটাশাল্য গঠনের আশ্বাস ? পিল 
রবান্ডস্মরণাী হবে জাতীয় নাটশালা ৷ 


উপস্থিত থাকতে পারলেন না: এন কি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তামাসা দেখার 
ঈ্য়োগও পেলেন না পুলিশের লাঠির গততোয়। যাঁরা রবসন্দ্স্মরণশকে 
জাতায় নাটাশাজ। করার দানিপন্ত নিয়ে উপস্থিত হয়োঁছলেন তাঁরা পুলিশের 
জ/ঠিতে আহত হয়ে. ফিরে এলেল। এই ত 
পারগসক দলের মক্োভাৰ! | 

২৯শে জুন যে সভা হল তাতে লক্ষ্য করার বিষয় কেন নাটকের দল, 
পেশাদার ক অপেশাদার আঙ্ান্ত হন. ॥ | 

কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্দিলারের জম. ত-ভ্াফণে সভার কথ্য সংবাদ- 
পরের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। সংবাদে দেখা গেল সেই সভায় এক নাটাচার্ষ 
ঈ্সতিরক্ষা কমিটি গাঁঠিত হয়েছে। কাঁসাটাত অনেক 'ঁৰাশষ্ট ব্যান্ির নাম আছে, 
কিন্তু যাঁদের থাকা উচিত তাঁদের নান নই। যাঁরা নাট্যজগতে 'শিশিরকুমারের 
উত্তরাধিকারী, যাঁরা 'শিশির-যুগের নাটামপ্টের:গোঁরব অক্ষগ্র রেখেছেন তারা 
ধামিটিতে নেই । (aE TE NUE গত 
অথবা স্ট্যাচু নির্মাণ নয় ; তাঁর শেক্ষ চিন্তা জ্তীয় নাটাশালার কথা ₹পছনে রেশে।" 
গ্গাতিরক্ষা হয় না। জাভা নটীশালায় জ্শতর পরিচয় তাঁর এই শেষ কঞ্চা.' 
দেশবাসী ভোলে ি। সপ পপ ৪৮১০7৬০-০ 
মানুষের স্মতিশতি 'দ-ব'ল নয় রি ৮১৫৩ _স্যজলা" 


৩৯১১, 
৮৫৩ 


কিন্তু দেশবাসী ' 
নাটযাটার্ঘ 
সেই আবেদনে তাঁর দল 
জোরে সরকার 


মেয়রের এই আহবান তাই চৈতন্যোদয় অথবা আপন 


এখব.কোন মেক্পর এই ই. উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি: বত: 


কিন্তু দাঁৰ্ঘ পাঁচ বছর. পারে যাঁদও বা. 
উরীন্দরস্মরণাঁর উদ্বোধন হল, নাটযামোদ] জনসাধ:রণ এই উদ্বোধন . অনুষ্ঠানে . 


"জাতীয় নাট্যশালার প্রতি সরক্যত্র- . 


দ্শকন্পূর্ণ : “প্রেক্ষাগৃহে 
আঁভনাীত হচ্ছে। নাট্যকার দেবনারারগ 
গুপ্ত ব্গাঁচন্তার সঙ্গে সমর মিলনে 


চাকাঁচকো সৃগ্ধ হয়; কিন্ত ক ছে গেলে 
দেখা যার সে জীবন নিষ্প্রাণ। সেখানে 
কেরল দম্ভ. সিথ্যা আর চাতুরী আছে, 
সত্যের" মর্ধাদা নেই, ক্ষার শেষ + 
নেই৷ 


কই শ্রেণীবিভাগে একাদদিকর 


িত-বশরেশ্বরবাবুর সংসার । ‘৪২’-এর 


আন্দোলনে পঞ্গন, জাংবাঁদক পর 
অরুণের প্রাণান্ত পরিশ্রমে আঁতিকম্টে 
সংসার চলে। এই অভাব তাদের সমাজ- 
সচেতন করেছে। তারা জানে জিনিসের 
দাম বৃদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধের হকারের 
একটা সম্পর্ক আছে। এই সংসারে 
মা-বাবার সঙ্গে আছে দুই বেকার 
ভাই, এক শাক্ষতা বোন মানসী । 
এদের গিবপরণত চিত্র মিঃ আচারয়ার 
বাঁড়। সেখানে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে। 
মঃ আচাঘিয়া মধ্যাবন্ত থেকে ধনী 


ছেলে 


গিয়ে বিয়ে করে-খেলার মত। জ্মবী- 
রের মা'র আপত্তি থাকলেও বাবার 
সম্মাততে মানসী সে বাড়তে স্থান 
শায়_গরীব বাপের বাঁড়র সঞ্চে 
সম্পর্কচ্ছেদের সর্তে। চার বছর যেতে 
মা যেতে মানসী-সূবীরের দাম্পত্য 
জগবন খেলাঘদ্ের মত ভেঙে পড়ে। 
সুকীর আবিষ্কার করে সে মানসীকে 
ভালবাসে না। তার মানসী 
অপেক্ষা অরুণিমার প্রাত বৌশ. কারণ 


এসেছে। যেখানে স্বামী-স্তীতে 
মানসিক ব্যবধান ও ঝগড়াঝাঁটি সত 
ধিবাহজশবন অটুট. রয়েছে। এই 





সোসাইটির অযোগ্য মনে হয়েছে। তার 
দেহের ক্ষুধা এবং প্রেমের নামে মোহ, 


ফুরিয়ে যেতেই মানসীকে অসহ্য মনে 
হয়েছে। ‘বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন না 


থাকলেও এই মনের ভাঙন রোধ করা 
যেত না। কারণ এই শ্রেণীবিভন্ত 
সমাজে দুই শ্রেণীর সম্পর্ক তেলে- 
জলের মত। সুতরাং নাট্যকারের এই 
ইঙ্গিত যথার্থ যৌন্তক নয়। 

এই নাটকের বড় গুণ সংলাপ॥ 
প্রথম দৃশোই মনে-লাগা সংলাপে 
দর্শকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ছোট 
ছোট কথায় দুই সমাজের বাবধান, 
শাসকশ্রেণী যুদ্ধের জাগর কেন তোলে 
ইত্যাদি কথার মধ্যে আজকালকার 
সংগ্রামশশল নিম্নমধ্যাবন্ত পরিবারের 


{চত ফুটে উঠেছে। আর সমাজ- . 


চেতনাহীন যে সকল যুবক-যুবতাঁ 
ধনীগৃহেদ্র প্রাত মোহ পোষণ করে 
এই নাটক দেখে তারা সতর্ক হবে॥ 
পাঁরচালক গহসাবেও নাট্যকার দেব" 
নারায়ণ গৃপ্ত কৃতিত্বের পারচয় রেখেছেন [ 
ছোট ছোট দৃশ্যে নাটকের গাঁত বৃদ্ধ 
হয়েছে। 'দাবগ' নাটকের সঙ্গীত পাঁর-' 


চালনা করেছেন কালপদ সেন। তাঁর 
কাজ প্রশংসনীয় ।২ নাটকের কণ্ঠ-' 
সঙ্গীত সূগশত। জানা গেল এই 


কোম্পানী রেকর্ড করেছে। দশাসজ্জা 
ও রূপসজ্জার কাজও প্রশংসনীয় ৷ 
আঁভনয়ে মানসী ও সবরের 
চাঁঘ্ধত্রে রূপ দিয়েছেন স্মরতা চো 
পাধ্যায় ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। অরুণ, 
বশরেশ্বর, মনোরমারূপে যথার্থ চাঁরন্র 
প্রকাশ করেছেন প্রেমাংশু বস, কান্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর্ণা দেবী । ভোম্বল- 
রূপে অনুপকুমার হাঁস-বেদনায় 


বর 





গায়ত্রী পিকচার্সের ‘বসন্তসেনা' 
ছবিতে শাঁমতা [বিশ্বান। 


দর্শকমনে রেখাপাত করে। মিসেস 
আচাব্রিয়ার মত আত-আধুনিকা দর্শক- 
জমর্থনহান চারৱকে নশীলমা দাস 
দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। মিঃ 
আচারয়া হয়েছেন অজিত বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। অর্াণমা সেজেছেন জ্যোৎস্না 
বিশ্বাস । যশোদাজীবন ও মাতঙ্গিনশর 
চাঁরত্রে ভান; বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণতা দে 
আঁতশয়তার দোষে অস্বাভাবিক। 
অন্যান্য চরিত্রে আছেন অশোকা দাশ- 
গৃপ্তা, আশা দেবা, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, 
চন্দ্রশেখর, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, 
শৈলেন ভট্টাচার্য, পণ্টানন ভট্টাচার্য 


প্রমুখ । 


'চলাচল'-এর নতুন 
জাগামী ১৭ই জুলাই “৬৬ 


রাঁববার অন্ধ্র এসোসিয়েশন হলে ‘চলা- 
চল' নাগোষ্ঠী তাঁদের নতুন নাটক 
শুঁকউবা' মণ্স্থ করবেন। 

সৌরীন সেন রচিত 'আখের দ্বা 


পাপ্তাহিক বস্‌ম্জ * 


নোনতা'র কয়েকাট অংশের সথষ্ে 
নাট্যরূপ দিয়েছেন, ভোলা দত্ত। 

পাঁরচালনা করছেন, রাব ঘেষ, 
অভিনয়ে আছেন, ভোলা দত্ত, নিমাই 
ঘোষ, প্রণব চক্রবতশী, তপেন ৮ট্রো- 
পাধ্যায়, হাষিকেশ চরুবতশী, অহন 
ভট্টাচার্য, তপন রায়চৌধুরী ও প্রাব 
ঘোষ। 


নাট্যোনয়নে সহযোগিতা 


বিশ্ৰর্‌পা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা 
পরিষদ একটি নতুন ক্ম‘সুচা গ্রহণ 
করেছেন। এই কর্মস্‌চাঁর নামকরণ 
করা হয়েছে “নাট্যোল্নয়নে সহযোগিতা”। 
এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী নাট্য- 
সংস্থাগ্লিকে একাধিক সুবিধা প্রদান 


করা হচ্ছে। অনধিক ৩০টি প্রগাতি- 
শীল নাটাসংস্থা তাঁদের পরণক্ষা- 


নিরক্ষামূলক নাট্যসম্ভার নিয়ে অংশ- 

গ্রহণ করছেন। প্রতি শানবার (ছুটির 

দিন বাদে) বেলা ২॥টা থেকে ৫টা 

অভিনয় আসর বসবে। এই কর্মসূচীর 

উদ্বোধন হয়েছে ২রা জুলাই ক্যালকাটা 

পারা “দেবী গজন” নাটাসন্ভার 
। 





ভলশুহাদেহোভভাত 


করস চলাচ্চন্র সেসন 


শুরা জুলাই ফেকে ফিল্ম সোসাইটি, 
ফ্যালকাটা সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা 


সিনে ক্লাব এবং ক্যালকাটা ফিল্ম 
সাকেল ও ফরাসী দূতাবাসের বৃণ্ম 
উদ্যোগে চারাট ফরাসী ছবির এক 
সেসন হচ্ছে। এই সেসনে ফ্রান্সের 
বিখ্যাত চলচ্চি্রপ্টা জাঁ রেনোরার 


‘ফ্ৰেন্স ক্যানক্যান', ‘লা কারোস ড' 
অপ্প' বা দি গোল্ডেন কোচ, এবং মাচেল 
কানের 'ড্রোল দাড্রেস' বা স্ট্রঞ্জ ড্রামা, 
রেনেক্লেয়ারের ‘লা বেলে দ্য নুই' বা 
নাইট বিউাট দেখান হবে। ৩রা থেকে 
৬ই জুলাই ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 
ও [সনে ক্লাবের সদস্যরা দেখবেন। নর্থ 


ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা 
দেখবেন ১১ই থেকে ১৪ই জুলাই 


প্রতাপ মেমোরয়েল হলে। 
ভেনিস উৎসবে 'চোঁশ্মন' 


ভোঁনস চলাচ্চন্ত্র উৎসবে রাষ্ট্রপতি 
গ্রস্কারপ্রাপ্ত 'চোম্মন' ছবিটি 


“দুষ্ট; প্রজাপতি' ছবিতে কশোরকুদার ও কেন্ট নূখাজ+' 


৩১৯৩ 


ল’গ নাগ পাঁরচাজিত 'বধ্বরখ' ছবিতে গাঁত। দত্ত 


প্রীতযোগত্া করবে। এই মালয়ালম 
ছবিটি দশ ক ও চলঃচ্চ্র সমালোচকদের 
অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। 


চির CF: 


পাঁদবেশক_স্মরঞ্জনা॥ 






1স্মট। ডাঃ 
৬ জগাপ্ড। জ্নিরেছেন রী! ব্রাতদের ছাব গণ- 





aed 


জার্মানীতে শিল্পী নিখিল 


স্ব বিশ্বাসের চতপ্রদর্শ'ন' 


জার্মান খণতান্দ্রিক িপাবাজরে 


এক বাঙালী শিল্পীর চন্প্রদার্শনা 
হচ্ছে। গ্রদর্শনীট সরব হয়োছল 


গশল্প-ন্গরণী ড্রেনডেনে, গত ১৫ই মে 


a 
4 || 


ছন কার্ল এরখনন্যলার ও ডাঁটার 
মুলার একটি চিঠি লিখে 


তান্ত্রিক জার্মানীর, {শিল্পীদের ভাল 


৩১৪ 


পারাচিত 
হয়েছেঃ 'ষাটের দশকে যেখানে ভারত 

সেখানে" তারই জধ্যে শনাঁখল “বিশ্বাসের 
[শজ্প-চেতনা মানবতাবাদী । তাঁর চরে 


লেগেছে। 'লাপতে লেখা 


পারপূর্ণ হয়ে রয়েছে. সংগ্রাম ও 
যন্মণার নাটকাঁয় ভাঁঙ্গমা, দুদশা ও 
অত্যাচারের ' “বিরুদ্ধে “বিদ্রোহ আর 
আলোর তৃষ্ণা। ঙগকালীন বিষয় 


বচ্তুরে - তিনি উপস্থিত করেছেন 
ইউক্লোপ ও এশিয়ার প্রাচীন পরুরা- 
ক্ঁহন'র রূপরের পোষাকে । বাঁশ 
খুস্ঠ তাঁর কাছে মানরতার একট 
রূপক. ছাড়া কিছু নয়। ঘোড়া ও 
যাঁড়ের লড়াই “নিয়ে ইউরোশয়ায় যে 
পুপ্রাকাহিনশী প্রচলিত, তাও 
শিল্পে উপস্থিত, থে লড়াইাকে মানুষ 
৪ আনাবিক বিবেকের অধ্যে রিরোধতার 
প্রকাশ হিসাবে" 

পূর্ব জার্মানী থেকে একজন 
গশল্পী ও একজন "চন্র-সমালোচক গত 
মালে কলকাতায় এসৌছলেন॥ 
তাঁরা হচ্ছেন কার্ল এঁরখমদুলাদ্ধ ও 
টার নস্মট এ কল্পকাতার বহু প্রবীণ 
ও. তরু [শিল্পীর দঞ্খে তাঁরা পারত 
এনএ 'নাখল, শ্বাসের আঁকা ছার 
তাঁদের মুগ্ধ করে... ?শ্লপীর শট 
এর তারা, সঞ্ে নিয়ে. যন, :,/ভ্রার্মান 
গণতাঁন্তুক সাধারণতল্তে ॥ 


ভাননরার 


EK 





‘হারানো প্রেম’ ছবিতে নির্ম'লকুমার 


্ নাটকাট : প্রথম 
আভনীত হবে-১২ই জুলাই মুক্ত অঙ্গন 
মগে। নাটকটির পাঁরচালক আঁজতেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রযোজক নান্দকঈকাব্র 
গোষ্ঠী’ 





ফেলল। এরও আগে থেকেই আমাদের 
“চিন্ত ভরপুর 
ঠাকুমাদের ছড়ায়, রূপকথায়। 


মত। কাজেই, আমরাও তাঁকে নীলমণি- 
কাকা বলে ডাকতাম। 
নীলমাণ দাস ছিলেন আমাদের 
অঞ্চলের প্রখ্যাত বাউল গায়ক। তিনি 
নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে গৃহে গৃহে 
বাউল গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষালব্ধ 
অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতেন। 
এই নীলমণিকাকা কত বাউল গান 
গাইতেন। এগ্যাল শুনতে শুনতেই 


৩১৬. 


বি, সি, মাইতি « কোং 


_ইলেকট্রে প্রোটিং সামগ্রী 
নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পাঁলশিং মোসন এবং পলিশিং 
করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রশর আদি সরবরাহক? 


Ed 
শো রূমঃ-৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রাঁট, কলি-১২। ফোন £ ৩৪-৩১৭৩ 
৩, রাধামোহন পাল লেন, কাঁল-১২ $ . 





ও সুপ্রিয়া চোধ্‌রা 


লোক-গণীতর ওপর অলাক্ষতে একটা 
আকর্ষণ এল। ভাবতে থাকি, আম্বা= 
দের ররেন্দ্র অগ্টলের লেোক-সঞ্গীত 
সংগ্রহ করা যায় কি না। ওদিকে ছল 
বহু বাউলের বাস। ভাবতে প্রাঁক, 
কিভাবে বাউলের গান, এদের আদর্শ 
ধারা, এদের জ'ঁবনপ্রণালীর কথা, এদের 
প্রকৃতির (সহধার্মণীর) জাঁবনধারা 
সংগ্রহ করা বায়। 

তখন কলেজে পাঁড়। ছুটির সমরে 
বাড় আঁসি। মাথায় ঢুকল কিভাবে 
বাউল গান সংগ্রহ করা যায়। নীলমাণি- 
কাকাই তখন ভরসা । তিনি গান লিখে 
নিতে দেন না। আমিও ছাড়ি না। 





জাঁফস-ফোন-__-৩৪-৪৮৪৬ 








গর গ্রামে একজন বৈফবী এসেছেন 
এবং সুন্দর বাউল সঙ্গীত গেয়ে 
থাকেন। 

আন্দদের বাড়ির নিচেই উত্রাইল 
ধুবল। তার ওপারেই রাধানগর গ্রাম। 


আম এবং অমরনাথ নৌকাযোগে 
সেখানে পেশছলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে 
ধৃগায়েছে। বৈষ্ণবাীর “আখড়ায় শান 
ুর। হয়েছে। / 

ভাবের আবেশে গান 
গ্লাইছেন। শ্রোতারা মনোযোগের সঙ্গে 
শুনছেন। আমারও শ্রোতাদের মাঝে 
বসলাম। আনন্দলহরীর সাথে “নুর 
। খুমালয়ে বৈফবনী কী চমতকার গান 
' গ্াইছেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত গানের 
আসর চলল । তার পর শ্রোতারা একে 
একে আপন গন্তহ চলে গেলেন। আমি 


গ্রবং অমরনাথ সেখানে রয়ে গেলাম ।, 


বৈষ্ণব তখন ব্ললেন_ তোমরা, ত' 
দেখাঁছু নতুন লোক। ব্যাপার কি? 


কথা পরে 
থাকার . ব্যবস্থা কর্দুনূ। 
এই বৈষবীর নাম গূক্তাস্মন্দরী। 





শুনব। 


তখন তাঁর বয়স তাঁরশের কাছাকাছ। 
পরনে গোরক শাঁড়। গলায় ছোট 
কাঠের মালা। কাঁচা সোনার মত গায়ে 
রঙ। সকেশা, সুলোচনা! সনুন্ত 
জুন্দরণী মুন্তাই বটে। দেখলেই মনে 
হবে কোনও বড় ঘরের কন্যা । স্বতই 


মনে হয. কন এ'্বা ঘোরেন বাউল 





হ'য়ে হাঢে হাটে। এ'রা “আপন কথা৷ 
কাকেও বলেন না। আমিও কৌত্হল! 
নিবৃত্ত রেখে জানবার জন্য জোর 
করলাম না। রারে আমাদের আহারের 
জন্য তিনি ফলমূলের ব্যবস্থা করলেন। 
তিনি 'নজেও ফলমূল আহার 
করলেন। 

পরদিন মুস্তাঁদকে সঙ্গে নিয়ে 
গৃহে ফিরলাম। তিনি ছয়-সাত দন 
আমাদের লোক-গণীত গবেষণাকেন্ড 
রইলেন। প্রত্যহ রাত্রে গানের আসর 
নতুন উৎসাহে কখনও 
একতারার সাথে, কখনও বা গোপী- 


 বশোনালেন। কোনও কোনও [দন নৃত্য 


ূন্তাদর 


প্রেমের বন্যা এসেছে ডাঙাঞ্ 
ডহর ভেসেছে রসধারায়। ্ 
শেষে মুক্তাঁদি তাঁর আখড়ায় চলে 

গেলেন। বিদায়ের সময়ে বললেন 


“কৃফপ্রেম কলঙ্ক তার অষ্ট অলঙ্কার ৷" 
পরে মুক্তাদির ওখানে কতবার 'গয়েছি 
এবং তাঁর কত গান শুনোছ, ঠিক 
ঠিকানা লেই । 


শালার দাস 





জাভন্তে। ছাঁৰ 


বিশ্বাস ন্‌ ত-সম্ভাত্ন সম্গত পারৰেশন করেন 
মকুলবা খর 8 ক 


+= 


নতুন মূখ 


$৯৬৬ সালের উইম্বলঙেন সমাপ্ত 
পথে। এবার £সগ্গলস ফাইনালে দুটি নতুন 
ম্‌খ। ও রাযালস্টন। স্পেন ও 
আমেরকা। অস্ট্রোলয়ার একচেটে আধিপত্য 
থেকে উইদ্বলডেন এবার মডন্ত। রয় এমাসনের 
আশাভঙ্গই এব 
দুর্ঘটনা । উইম্বলডেনের সৃচনাতে তাঁর 
‘হল বজ্ববিজয়ের ছাপ। 
পরিচয় 


EE CAE Fo চি দস্তা 
অতুলনায়। পর পর তিনবার 
I 


সাল্তানা 


র উইম্বলডেনের প্রধান 


1দয়েছেন__তাঁন 
[অন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফ্রেড পেরণর 
সমান রেকর্ড করতে চলেছেন। কেউ তাঁকে 
বাধা দিতে পারবে না-_তাঁর সাঁভস, তাঁর 
দ্রাইভ, তাঁর ব্যাকহ্যাণ্ড, তাঁর ভল, তাঁর লবিং 
সমস্তই নিখ্‌ত। তাছাড়া দীর্ঘ 1দনের 
অভিজ্ঞতায় মনের জোর তাঁর অনমনীয়। কিন্তু 
তবু পরাজয় এল-__-আকাঁস্মক ও মর্মান্তিক 
নবদেশের খেলোয়াড় ডোঁভডসনের 
লঞ্চে খেলছেন। খেলার ফলাফল সম্বন্ধে 
তাঁর মনে কেন দ্বিধা নেই। অত সহজেই 
তিনি ডেভিউসনকে হারাবেন এ-বিষয়ে তিন 
নিঃসন্দেহ । মাঠের সমস্ত দর্শক তাই 
আশা করে আছেন। দুর্বার গাঁততে এমা্সন 
প্রথম সেটটি জিতলেন মাত ১৫ মিনিটে। 
ম্যাটা খেলোয়াড় ভোঁভডসন অতিকষ্টে ১টি 
গেম জিতলেন ১ম সেটে। কিন্তু চাকা ঘুরে 
গেল ২য় সেট থেকে। ডেভিডসন বলটি 
সুন্দরভাবে কোটের সাইড লাইন ঘে'সে প্লেস 
করেছেন। এমার্সন বিদদৃগাততে সোঁটকে 
কভার করতে গেলেন। কিরাঁঝরে বৃণ্টিতে 
মাঠ ছিল পিছল। এমার্সন স্লিপ করলেন 
এবং আল্পায়ারের উচু চেয়ারের পায়ার সঙ্গে 
ঠোন্ধর খেলেন। এই আঘাতেই এমার্সনের 
কপাল ভাঙল। না জানি কর অভিশাপ তাঁর 
মাথায় নেমে এল। তিনি যেন খেলা ভুলে 
গেলেন--ভুলে গেলেন তূণের সকল অন্যের 
কথা। ডেভিডসন সেটের পর সেট জিতে 
চললেন। হয় সেটের ফল হল ৬--৩। 
ডোভডসন অনায়াসে 'িভলেন। দর্শকরা 
ভাবল “এমো” একটু আলগা 'দিয়েছেন__ 
ক্ষাণকের অবসাদ। খেলার বজ্গা আবার দ্‌ঢ় 
মুষ্টিতে ভিনি চেপে ধরবেন। িজয়রথ 
আবার দুর্বার বেগে ছুটে চলবে। ৩য় সেটও 


তরুণ 


শেষ হল। আবার ডেভিডসন জিতলেন 
৬--৩ গেমে। দর্শকরা তখনও 'বিশ্ব'স 
হারায় নি। তাদের প্রিয় এমার্সন চমকপ্রদ 


কিছু করবে এই প্রতশক্ষায় তারা অধীর হয়ে 
আছে। অন্যদিকে ডেভিডসনের মনে জেগেছে 
নতুন প্রেরখা_নতুন উৎসাহ । রুঢকেট তাঁর 
আসর মতন ঝলসে ঝলসে উঠছে প্রতিটি 
মারের সঙঞ্গে। চর্থ সেটে এমার্সন ১--৫ 
গেমের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন। সবছই 
তখন হতাশ হয়ে পড়েছে আর কোন আশা 
নেই। হঠখ জেগে উঠলেন এমার্সন। 
একটানা ৩টি গেম দিতালেন। দর্শকরা আশার 
দোলায় দুলছে। সেট স্কোর -৪--৫$। 





ম্যান্য়েল সান্তানা 
ডেভিডসন সার্ভস করছেন। ভিনি বেশ ও নিউকম্ব জুটির কাছে পরাজিত হয়েছেন। 
নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। ২ বার সার্ভিস ভূল প্রথম সেটটি তার প্রতিযোগিতামূলক 
করলেন। কিন্তু ভাগযদেবী শেষ পর্যন্ত অস্্রেলয়ান জুটি ১০-৮ গেছে ) 
তাঁর প্রাতই প্রসন্ন হলেন। ৪র্থ সেটাঁট জেতেন। ২য় সেটাট ভারতীয় দল তায 
জিতলেন ৬-৪ গেমে। অপ্রত্যাশিত এই জয় (িপক্ষকে উপহা'রই দিলেন। ফ্রেচার লি 





শ্রী অমিতাভ 





তরুণ ডেভিডসনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
স্বাক্ষর 

5র্থ রাউশ্ডে ভারতের আশা জয়দশপের 
খেলাও ভাল হয়েছিল। তাঁর প্রাতিম্বল্ 
অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় কেন্‌ ফ্লেচার। ‘তান 
একজন স্ূদক্ষ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় । খেলাটি 
খুবই প্রাঁতযোশিতামূলক হয়েছিল এবং ওম 
সেটে চুড়ান্ত ম'ঁমাংসা হয়। খেলার ফলাফল 
হয় ২-৬, ১০-৮, ৯-৭, ৩--৬, ৬--১। 

ভাবলস খেলায় ভারতীয় জুটি জয়দণপ 
€ জিত উর্থ রাউন্ডের খেলায় কেন: চার 


2১৭ 


৬--০ গেমে এই সেটটি দখল করলেন। শয় 
সেটটি ভারতাঁয় দল আঁধকার করেন €-॥ 
গ্েমে। ভর্থ সেচাট ৬--২ গেছে কত 
অস্ট্রেলয়ান জুটি সোমিফাইনালে উঠলেন। 
এবার ভারতের আগ্রগতি িষ্গলস ও ডাশলস 
খেলায় ভর্থ রাউণ্ডেই সীমিত হল। 
সোৌঁমকাইনছলে ম্যান্মুয়েল সাল্তানা এনসন 
{বিজয়ী ডেভিডসনকে পরাজিত কলেন। 
এদের খেলাটি দর্শকদের মন্তম্‌গ্ণ করে 


রেখোঁছল। প্রথম সেট (জিতলেন সান্তনা 
৬--২ গেমে। ২য় সেটে ভোঁভডসন প্রা! ৩.৭ 
নিলেন ৬-৪ গেমে। তয় সেটে গঠিত ৩- 


বোঁগতার পর সন্তান জয়ী হলেন ১-৭ 
গেমে। ৪র্থ সেচে ডোঁভভসন ঝড়ের গাঁতাত 
সাগ্তানাৰে হারিয়ে দিলেন ৬--৩ গেমে 
তার পর সুরু হল চন্ডাল্ত সে্টাঃ। 


|| 
রা 


চখ 


শেষ পর্যন্ত সান্তানা জয়ী হলেন। তাঁর 
দীর্ঘ দনের স্বপ্ন ও সাধনা আজ রূপায়ণের 
পথে। 

আর একপ্রান্ত দিয়ে ফাইনালে উঠলেন 
আমেরিকার ১নং খেলোয়াড় র্যালস্টন। সেমি- 
ফাইনালে সউথ আফ্রিকান খেলোয়াড় ক্রিফ 
'ড্রসডেল তাঁকে বেশ বেগ 'দিয়েছিল। প্রায় 
৩ ঘণ্টা সমান সমান লড়াই-এর পর র্যালস্টন 
জিতলেন ৬-:৮, ৮-৬, ৩-৬, ৭-৫ ও 
৬-৩ গেমে। 

১লা জুল ই পুরুষদের 'সিঙ্গলসের 
ফাইনালে সান্তানা র্যালস্টনকে ৬-৪, 
১১-৯, ৬-৪ সেটে পরাজিত করে 
চাম্পয়ান'শপের গৌরব অজন করেছেন। 
এ বছরের বাছাই ত.লিকায় সান্তানাকে চতুর্থ 
ও রালস্টনকে ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। 

৯৯৫৫ সালের পর স'ণ্তানা প্রথম ইউ- 
রোপাঁয় খেলোয়াড় হিসেবে পুরুষদের 
ঠঞ্খলসের খেল র যোগ্যতা অর্জন করেন। 


নিষ্প্রাণ চ্যারাট 
একটা রোলস রয়েস_তর পাশে একটা 
ঝরঝরে পুরনো মডেলের ফোর্ড। একটি 


নকশা - ৰ) 


সাস্তাঁহক বসমত? 


চট ৮০৭ ল্ৰাতুদ আক + 


চলতে ধংকছে। ২৫শে জুনের চ্যারিটি মাাচের 


খেলা দেখে এই উপমাই মনে পড়ে। ইস্ট- 
বেঙ্গলের খেলার তুলনায় মহমেডানের খেলা 
নেহাৎ ফিকে। ইন্টবেশ্গলের অনায়াস জরে 
তার পয়েন্ট লাভ হয়েছে বটে_তবে খেল৷ 
কোন সময়ই জমজমাট হয় নি, যাতে দর্শক 
ও খেলোয়াড়দের হূদয় ভরে ওঠে। সেই 
সার্থক খেলা, যখন জর-পরাজয়টা তুচ্ছ হয়ে 
ষায়__খেলাটাই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু গোল 
ও গোলমাল যেখানে বেশি সেখানে উন্নত 
খেলা ও আনন্দের ভাগটা কিছু কম! ইস্ট 
বেঙ্গলের বিজয়গোৌরব তর পুরোপুরি প্রাপ্য 
তবে, ক্লীড়া-মাধদর্ঘ আরও তৃণ্তিদায়ক হত 

বিপক্ষ দল কোন সময়ে তাদের সমকক্ষতা 
অজন করতে পারত। দুটি দলের পারচ্ছম 
খেলার সমান সমান প্রাতিষোগতয় সৃষ্টি হয় 
খেলার অমৃত যা পান করে দর্শকরা আলন্দে 
বিভোর হয়ে ওঠে। কিন্তু একদল খপ 
বিপক্ষকে সবক্ষণই কোণঠাসা করে রাখে-- 
এক পক্ষের গোলের সাঁমানায় যখন বলটি 
সীমাবন্ধ থাকে_-তখন খেলার প্রাণ ষায় মরে, 
আকর্ষণ যায় নষ্ট হয়ে। এ ধরণের গরমিল 


ক্রীড়ারীসকদের অপছন্দ__তারা চায় টযারট 
ম্যাচগুলি অন্তত উন্নত ক্রীড়া-মাধূর্ষে সাৰ্থক 
হয়ে উঠুক। গত শাঁনবারের খেলা দেখে এই 
প্র্নটাই জাগে_অতাঁতের এতিহ্য ভায়ে 
মহমেডান দলের জাঁক বজায় রাখার দিন বোধ 


হয় শেষ হয়ে াগয়েছে। লাগের কম'কর্তারা 
ভাবধাতে চাঁরাট ম্যাচ আয়োজন করার 
ব্যাপারে এ বষয়ে একটু চিন্তা করে দেখবেন॥ 

এই চ্যারিটি খেলার টিকিটের চাহিদা 
খুব বেশি না খাকলেও দর্শকে মাঠ ভরে 
গিয়েছিল। মাঠ একটু নরম ছল-_-তা সব্বেও 
ইস্টবেঙ্গল দল তাদের খেল.য় এত দ্রুতগতির 
সপ্টার করল-_বার যোগ্য প্রত্যুত্তর মহমেডানের 
জানা ছিল না। ১০ মানটের মধ্যেই মহমেডান 
দলের প্রথম পতন হল। হাবিব এই গোলা 
করলেন। পাঁচ মানট পরে সমাজপ?তর 
থেকে গুরুকূপাল {সং ২য় গোলটি করলেন॥ 
খেলার দ্বিতীয়ার্ধে বাকী ২টি গোল: হয় 
১ট করেন গুরুকপাল সিং, অন্যটি বদল? 
খেলোয়াড় সীতেশ দাস। মহমেডান দল কেন 
সময়ই ইস্টবেঞ্গলের রক্ষণভাগকে বিরত 
করতে পারে নি--তবে বদল খেলোয়াড় সালা” 
ডীদ্দনের রক্ষণব্যহ ভেদ করার প্রচেষ্টা উল্লেখ” 
ষোগা।  মোহনবাগান-মহমেভানের চ্যাবটির 
ফলাফল হয়েছিল ৪--২ গোল। কিন্তু মহ” 
মেডানের দৈন্য সোঁদন এত প্রকট হয় নি- 
যেমন হয়েছে ইস্টবেঞ্গলের হাতে গড়ে ২৫শে 
জুন। 


ফযটবল লীগ 


মোহনবাগান রাজস্থানের কাছে পয়েন্ট 


নষ্ট করার পর আর কোন লোকসান দেয় নি॥- 





৩১৮. 
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আরও, ঘটা পয়োট পেয়েছে বালাঁগ্রাতিভাকে 


পা 


| 


nd 
LL 


তার উল্লেখযোগ্য জয় যাটার বিরুদ্ধে ৫--১ 
গোলের ব্যবধানে এবং . কালাষাচের বিরুষ্ধে 
8-৯ গোলে। এঁদকে ইস্টবেঞ্গল দলও 
সমান তালে পা ফেলে চলেছে। 'খাঁদরপূর 
দলকে ৩--০ গোলে পরাজিত করে তারঃ 
পুরো পয়েন্ট লাভ করেছে। এাঁরয়াল্স দল 
ইস্টবেঞ্গলের কাছ থেকে ৯ পয়েন্ট জিতে 


গোলে হাঁরয়ে। মহমেডান দলের 
সাল্বনা, তারা গত ৪ বছরের মধ্যে প্রথম বাটা 
দলকে হারাল ॥ অতাঁতে বাটার 'ক্রিক্ধে 
যতগ্বলি। খেলা হয়েছে তাতে মহমেডান, এ 
সৌভাগা লাভ করে নি॥ এ বহর ভারা 
লাঁগের প্রথম খেলায়, বাটার সঙ্গে পয়েন্ট 
ক্করে। 

এ সপ্তাহে ইস্টার্ন রেল দল দুটি উল্লেখ- 
যোগ্য জয়লাভ করেছে। ২৩শে জুনের 
তাঁর প্রতিযোগিতার পর ৰ এন আর দলকে 
তারা গ্রাজিত করে। অতি দ্র্যোগপূর্থ 
আবহাওয়ার খেলাটি অনুণ্ঠিত হয়োছল। 
২৭শে জবা এরিয়ান্স দলকে তারা, ৯০ : 
গোলে হারায়॥ এরিয়ান্সের নিতান্ত দুভণগ্য : 
যে, তারা পেনাল্টি পেয়েও তার সদ্ধাবহার 
_ ধরতে পারল না। এস কুণ্ডু পেনাল্টি নটি 
গোলকীপারের হাতে তুলে দিলেন। ইচ্টর্ন 
রেল দল এ বছর দুটি খেলাতেই এরিরান্স 
দলকে পরাজিত করলেন্‌। .. লগ তালিকায় 
রেল দলের অবস্থার কিছু উন্নতি হল বটে 
তবে তারা প্রধান দুটি দল থেকে অনেক 


পিছিয়ে আছে। 
েশটান্রজের ওয় চেন্ট 


টেস্ট খেলা & দিনের । কিন্তু তার বহু 
আগে থেকেই চলে: জক্পনা-কজ্পনা, টিমের 


+ ভাঙা-গড়া, দলপগাঁত শনর্ধাচনের পালা! তাই: 


৩য় টেস্টের আগেও ইংলশ্ডের শীনরববচক-. 
মণ্ডলীর চিন্তার বিরাম নেই। - তাঁদের সার 
এক সমস্যা বে প্রথম শুটি টেষ্ট খুব ভাল্ডা * 
হুড়া করে শেষ করতে হচ্ছে। কারণ জুলাই: ” 
মাসে ইংলশ্ডে এ বছর বিন্ক কাপ প্রতিযোগিতা: 


সূদ্টি না কারে তাই এই ছৃততা। ফলে এ 


টিম গঠন করবার সুবিধা পাচ্ছেন না। আঁধ- 
নায়কের সমস্যা এখনও মেটে নি। মাইক 


[স্মিথকে বদ দে; ফান .. কাউকে. ফালহাই এলেই: 
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অধিনায়ক কাউদ্রেও এবার যথেষ্ট মৃন্সিয়ান। 


দেখাবেন। 
79০ জুল - - নটিংহামের : স্রেণ্টারজ।- 
৩য় টেস্ট। সোবর্সা আনার টসে জিতালন। 


ও ল্যাসল" খেলা সব করলেন। হাণ্ট মার 
৯ রান করে শবদায় নিলেন হিগসের বলে। 
বতৰ ₹17,8327 8114, 54 


৬১ 
১৮৪ 


: শোচনীয়। 


গাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিভিকিতয়। ৩২ রান করে 
হিগ্‌সের বলে তিনিও আউট হলেন। 
ওগ্নং ব্যাট ল্মাসলী ৪৯ রান করলেন। 
কিন্তু ইংলশ্ডের বোলারদের প্রাধান্য কাটিয়ে 


উঠতে পারল না ওয়েস্ট ইশ্ডিজ দল। হিশ্স 


ও স্নো দুজনেই ৪টি করে উইকেট দখল 
করলেন। সবচেয়ে বাহাদুর স্লোর। 'তিনি 
একই ওভারে ল্যাসলণ (৪৯) ও অধিনায়ক 
সোবার্স (৩) এই দুজনকেই ‘বিদায় করলেন॥ 
তাছাড়া সেমুর নর্স, যিনি ৯৩ রান করে 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজকে এ-যান্রা রক্ষা করলেন_তাঁর্‌ 
উইকেটও স্নো পেলেন। নসের দঢ়তা ছাড়া 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অবস্থা হত বড়ই 
ইংলস্ডের সমর্থকদের আনন্দের 
সীমা রইল না যখন ২৩৫ রানে ওয়েস্ট 
ইণ্ডজ দন পয ফিরে এল। 
দিনের শেষে ইংল'্ড ব্যাট করতে নামল। 
হাতে সময় মাৱ ৫৩ মানিউ। বয়কট ও 
মিলান" খেলার সমন. করংলন। মেস 
প্রথম ওভারের ২য় বলে৷ বয়কঙকে জাউট 
করলেন। দ্কোর বোর্ডে তখনও রান ওঠে ।ন। 





বার উপযোগী নয় বলেই 
বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করছেন। 
ইংলণ্ডের . বোলাররা আশতাত সাফল্য লভ 


তবে যে মাঠে 


_ করেছেন--সেখানে ওয়েস্ট { ইণ্ডিজের বোলাররা 


কম সাফল্য লাভ করবে সে আশা দু রশ্দা॥ 


বর্তমান অবস্থায় ১ম ইনিংসে ইংলণ্ডের সৰু 
বেপরেন৷ মার সা: করলেন কিছু আশা-ভাসা কাউল্রে ও যৈভন!। 


মাচার দর্পণ 

জাই এন এ-র ল’গ কমিটি গত ৯5শে 
জল ক্যালকাটা রেফার এসোসিয়েশনের 
ভাঁধূতে একট) সভা ডাকেন। এই সভায় 
ঘেফাত্মীদের অ?ভযোগকুমে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের 
বিরুদ্ধে শাল্তমলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
জাভঘূত্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে মোহনবাগান, 
ছস্টবেঙ্গল, মহমডান প্রভূত দলের নাম করা 
কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন। মোহন- 
বাগানের স গুসাদদ ও মহমেডানের সারমাদ 
খাঁকে ?িছুদনর জন্য সাসপে'ভ করা হয়েছে। 
ছ্কশ দব খে য়াড় যথা পি সিংহ, দেবনাথ, 


দাপ্তাঁহক বস্‌মতশ 


গুরুকৃূপাল ‘লিং, জারনাল সিং, এস ব্যানাজ" 
এ'দের সকলকে সতর্ক করে ম্যান্ত দেওয়া 
হয়েছে। সভায় ১৭ই জুনের মহমেডান ও 
ইস্টার্ন রেল দলের অসমাপ্ত খেলা সম্বন্ধেও 
আলোচনা করেন কিন্তু আঁধক-তদন্ত-সাপেক্ষে 
সিন্ধান্ত মুলতুবি রাখা হয়। 


* নং * 


পতৌদির নবাব বব বি সি-র প্রর্তানাধিয় 
সঞ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেছেন-_ওয়েন্ট 
ইন্ডিজের ফাস্ট বোলাররা ভারতবর্ষের [পচে 
{বশেষ ভ্রাসের সঞ্চার করতে পারবেন না; 





্র্যালস্টন উইম্বলডেন টৌনস প্রাতিযোঠগতার তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় ভারতের 
ফ্ন্ান)। কৃষ্ণাপের একটা জোরালো মার ফাঁরিয়ে 'দিচ্ছেন। 





শ্তোৌদির নৰাৰ 


যেহেতু ভরতের ক্রিকেট পিচ ইংল'ঙ খ 
ওয়েদ্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট পিচের মত ফাস! 
বোলারের সহায়ক নয়। এই প্রসঞ্গে [তানি 
বলেন এই বছরের শেষে ভারত সফরে ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজ দলকে দ্পিন বোলারের ওপর বেশি 
নর্ভর করতে হবে-_বিশেষ করে দোবাস' ও 
দগবসের ওপর। ভারতায় আঁধনাম্নক বর্তমানে 
ইংলণ্ডের সাসেক্স দলের আঁধনায়কত্ব করহেন 
এবং কাউন্টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইীশ্ডজ দলকে 
পরাজিত করবার গৌরব অর্জন করেছেন॥ 
আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতাঁয় দল 
বর্তমানে অনেক পোস্ত খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত্ত 
এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তারা ভালই 
খেলবে। সফরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে [তান 
চমকপ্রদ কছ্‌ কল্পনা করতে নারাজ ॥ 


৮৮৮৮৭৬৮০৯৮৮ 


ক নত! 


(প্রাঃ) লঃ-এর 
বসুমতখ প্রেস হইতে শ্রীসংকুমার গৃহমজ.মদার 


সম্পাদকা-_ জয়ন্তী সেন 


পক্ষে ১৬৬, বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী 
মাদ্ূুত 


কর্তৃক 


৩৯৩ 


স্ট্রটস্থ কাঁলকাতা-১২ 
ও প্রকাশিত ॥ 


ন্দিবা-কোসিগিন বৈঠক 








আমা বগা, 14 uly, 1966 * V (০. ( 
৭১ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৃহস্পাতবার, ২৯শে আবাঢ়, ৯ বঙ্গাব্দ +s Ak (#0 140) Jul | 





_ ঘঙ্গদর্শন 
আমি যাঁদের দেখোঁছ 


1৯ ০) হেমেন্ররুমার বায়? 


বঙ্িমনের 


প্রথম খণ্ড £-রাজাসংহ, বিষব্ক্ষ, যুগলাজগুরীয়, ম: 
রজনী। [সা] রর মলা, 


{দ্ৰতায় খণ্ড £-€১ম ভাগ অনুশীলন ), 
বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। 








সাহত্য-জগতের গোরবপ্রন্ভা--হাষ্রসবতার-_ 
নট্যসাহত্যের প্রবর্তর-রস-সাহিত্যের প্রস্টা-" 
রায় দীনবন্ধু মত বাহাদুরের 









সর্ব পুরাণ, সর্বন্দ্ধ, সর্ব উপনিষদ, সমস্ত. ভন্তিগ্রল্থ হইন্ডে অন্কাজিত 






১ম ভার্গে-_জীবনী ও ক সনে শ৮% 
রিয়া 2 * ক্রমলে কাঁমনী। ৃ্‌ 
ত গত ২. আংআনবোঁদত প্রাণে তন্ময় ২য় ভাগে_সধবার একাদশ, যমালয়ে জীবন্ত মান্য, | 
স্তব পাঠে যে লাভ হয়--জাগাঁতিক শান্ত তাহার নিকট পোড়মহেবর কুড়ে রর ভিন্ন গো, বত, ফুরধনা | 
তুচ্ছ। দ্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব- কাব দ্বাদশ কাঁবতচ গত হও | 


. মলে পাঁচ ঢাকা । | 
 শ্াবীর তর-ণ-সমাজের, হদয়জয়া : 


ny: 


|র ওয়াণ্ঠার টের রন 
[দ্ৰৃতটয় ভাগ | 
শরৎচন্দ্র মত অনুদিত 
মেড অফ বার্থ সাজনিস: ডটার 
নস ২:০০ 
তত জরোজলাথ দোষ অনাঁদত = 483 
- দ্ধ স্রাইড ভু জআান্রমূর, লিজেন্ড, আব ভালা, 
| দি এান্টকোয়ার 


মূল্য ১॥০ টাকা 




















এরুপ সহস্রধারে উৎসব মত কোথাও প্রোংসারিত হয় নাই। ঢ 
এমন স্ন্দর কারের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ | 
আর কোথাও. পাওয়া A Al 
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আমরা কেন কালোবাজাৱীদেৰ হাতে? 


আমাদের দেশের মানুষ কোন অবস্থার 
অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর কারণ এই যে, 
সাধারণ মানুষের দুরবস্থার আসল ছবি যাঁদ 
প্রকাশ করা হয়, তাহলে তা হবে কারো কারো 
কাছে চক্ষ;পাঁড়াদায়ক! কারো কারো বলতে 
আমরা ব্যাঝ তাঁদের যাঁরা কল্পনার চোখে 
দেশের মানুষের সমৃদ্ধির ছাঁব দেখতেই অভদ্ত 
অথবা যাঁরা মাঠে, ময়দানে, শোভিত সভায় 
সোচ্চারে দেশের মানুষের কল্যাণের কথা 
ঘোষণা করেন। যাঁদ জনসাধারণের দুরবস্থার 
অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় কিংবা সব কিছ 
জেনেশুনেও তাঁরা আসল কথা চাপা দিয়ে 
বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলেন। এ'দের 
কাছে সত্য ঘটনা প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার 
প্রকাশ করে থাকেন_-তখন তাঁর পিঠে মারা 
হয় দেশদ্রোহতার ছাপ। অথচ চোখের সামনে 
সারা ভারতের সাধারণ মান্ষগ্লির দিকে 


তাকিয়ে ক দেখতে পাই? স্বাধীনতার সুখ « 


ও আনন্দ থেকে বাণ্িত এই সব মানুষ নিলে 
{ক আমাদের ফ্বাধীনতার বনিয়াদ দঢ়তর 
হচ্ছেঃ এক-একটি সাধারণ মানুষ দেশের 
এক-একটি অসামান্য সৌনক। দুঃখের সঙ্গে 
বলতে হচ্ছে-এই সোনিকরাই আজ ক্ষুধার্ত, 
নরল এবং একান্ত অসহায়। 

. স্বাধীন ভারতে এখন পোয়া বারো হচ্ছে 
কালোবাজারীদের। এদের দাক্ষণ হস্তের 
প্রচ্ছন্ন দাঁক্ষণ্যে পার হতে হয় ভোটযুদ্ধের 
_বৈতরণী। সুতরাং এদের গায়ে হাত দেবার 
মতো শান্ত আছে কার? এরা শাসক নয়, 
॥/শোয়ক। তবু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে 
এদেরই সযরে পোষণ করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে 
জনতার রায় যে দৃ-একবার স্ফুলিষ্গ আকারে 


দেখা যায় নি, তা নয়। রাষ্্রশান্তর ফুংকারে 


নিভে গেছে সেই স্ফ্ালঙ্গ। গণতান্ত্রিক 
প্রতিবাদ যা কিছ; উঠেছে_তা নিবারিত 


হয়েছে বার বার অগ্নি-নালিকার মখে। 
রাষ্ট্রের যথার্থ শান্ত হয়েও আঁশক্ষার কুফলে 
ও নিরন্ন অবস্থায় এরা ষেন ঠ:টো জগন্নাথ! 
হয়তো এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে 
বলার মতো সংসাহস দেশ থেকে লোপ পেতে 
বসেছে। কারণ, প্রায় সর্বত্রই যেখানে ্বার্থ 
জড়িত সেখানে কে কার কথা মুখ ফুটে 
বলেঃ 
যা হোক ভারত রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, [বিজ্ঞ 
ও দাশশীনক হিসেবে যাঁর আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত এবং যাঁর বিবেক সত্যের পথ 
থেকে কখনোই বিচ্যুত হয় নি-আমাদের সেই 
রাষ্্পৃতি ডঃ রাধাকৃষণ লুখিয়ানায় পাঞ্জাব? 
ভবনের 'শিলান্যাস করার সময় গভগর খেদের 
সঙ্গে বলেছেন_দেশের আজকের দ.ুরবস্থার 
জন্যে কোনো গ্রহ কিংবা অন্য দেশ দায়ী নয়, 
আমাদের অপূর্ণতার জন্যই এই অবদথা। 
এই অপূর্ণতা “আমাদের, বলা হলেও 
দেশের শাসকব্ন্দকে লক্ষ্য করেই রাম্ট্রপাতর 
এই বাক্যবাণ বর্ষণ তা বলাই বাহুল্য। যে 
দেশের সাধারণ মানুষ অশ্াক্ষত, অজ্ঞ, নিরন্ন 
তারা দেশ শাসনের কতটবকু বা বোঝে? 
তারা পরম বিশ্বাসে নির্ভর করে শাসকবন্দেত্ 
ওপর। কারণ এই শাসকবন্দই ত’ জনদরদণী 
সেজে সর্বদাই দরবিগাঁলতচিত্ত। কিন্তু দর- 
বিগাঁলতচিত্ত থেকে উৎসারিত যে কুদ্ভীরাশ্র 
বের হয়-তার আসল স্বরূপ বোঝার মতো 
শান্ত দেশের ক’ কোটি মানুষের আছে? 
এই তথাকথিত বরেণ্য নেতাদের দেশ- 
হিতৈষীদের কাছ থেকে জনসাধারণ কত কথাই 
না দীর্ঘ একযৃগ ধরে শুনে আসছে! তবু 
দুঃখের লাঘব হয় নি, তাদের সামনে যা তুলে 
ধরা হয়, সমৃদ্ধ সে ছাব নাকি ভবিষ্যতের! 
কল্তু দেশ থেকে যাঁদ কালোবাজারী দূর করা 
সম্ভব না হয়, ব্যান্তদ্বার্থের বিলোপ যাঁদ না 
ঘটে তা হলে ভবিষ্যংও কোনোদিন সুখকর 
হবে না। বরং বলা যায় এখন যে অবস্থা 


৪২৩ 


তার চেয়ে আরও 'বপর্যয় অবস্থার সম্মুখান 
হতে হবে সারা দেশটাকে। 

অবশ্য ভবিষ্যতের কথা শুনতে আমরা 
অভ্যস্ত। কিন্তু ক্ষুধত পেট সে বন্ধা 
শুনতে চায় না। দেশে আকাল নেই এ তো 
সবাই দেখতে পাচ্ছে, তব্‌ নাকাল হতে হস 
বাজারে গেলে। নাকাল হবার প্রধান কারণ 
কালোবাজারীদের করালগ্রাস। অথ মলে 


দমন করা নিয়েও কত কথা আমাদের কানে 
প্রাতানিয়ত বর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু 'নজ্ফলা 
সেই বর্ষণ! সেই ক্ষোভেই রষ্ট্রপ'ত 
বলেছেন, “আজও আমরা কালোবাজারশদেব 
প্রশ্রয় দিয়ে আসছি।” সেই সঙ্গে এ কথাও 
তান বলেছেন, “গত পনের-কুঁড়ি বছর ধরে + 
বলে আসছি, আমরা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারব। কিন্তু সততার অভাবে আমরা তা 
পার নি--আমরা বার্থ হয়েছি।” 

কী অসীম বেদনাতরা বার্তার কথ 
উচ্চারণ করেছেন রাষ্ট্রপাত! সততার অভাব 
আজ কোথায় বা কার? জনসাধারণ যেখনে 
আজ বিচার চায়-_আঁবচার যাঁদ সেখানেই দানা 
বাঁধে-দল ও স্বার্থরক্ষাই যদ বড় কথা হয় 
তা হলে নেতাদের নৌতিক দায়িত্ব বলেও 
কি সেখানে কিছু থাকে? জানি না, রাষ্ট্রপতি 
যে কট.বাক্য প্রয়োগ করে বিবেক জাগ্রত করার 
কথা বলেছেন, সেই বিবেক কি শুধু কথায় 
কোনোদিন জাগবে? 


এঝাদকীঠর- 








কোরয়া থেকে কণঞ্গো কিম্বা কেনিয়া তান প্রচূর। স্টেট ভিপার্টমেশ্টে আছেন 


থকে কিউবা অথবা জাপান থেকে ভিয়েতনাম প্রায় এক যুগ ধরে, ১৯৪৬ সালে যখন 


"মত যাঁদ, কোথাও. সাফল/নাণ্ডিত হয়ে থাকে 
“তো তার জন্যে কৃতিত্ব রাস্কেরই প্রাপ্য, 


পর্যন্ত যে নীতি মার্কিন যন্তরাষ্ট্র অনুসরণ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তরে সহকারণ 
ফকরে চলেছে তার পিতৃত্বের জন্যে দাবি করতে প্রধান হয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় 
দ্যান পারেন তাঁর নাম ডাঁন রাস্ক। পররাম্ট্র- তখন থেকেই। পরের বছরেই সমরসাচিবের 
সঁচবের গদি. এখন. যাঁর দখলে। মার্ক বিশেষ সহকারীর পদ নিয়েছিলেন রাস্ক: এক 
বছরের জন্মে, কারণ এর পরে তাঁকে আবার 
ফিরে অসতে হয়োছিল স্টেট ভিপাট'মেশ্টে 
,ফ্যর্থতার দায়িত্বও তাঁকেই ক রব 
হচ্ছে। ৯, 
আমেরিকার রাজনৈতিক রর 
ক্লাস্কের আঁবভভাব উ্কার মত নয়, তাঁকে ' 
ধারে ধারে, হাঁট হাঁটি পা পা করে উঠতে , 
হয়েছে উন্নতির  শৈলশৃঙ্গে। হোটেলে ১. ৮. 
“্বয়'-এর কাজ থেকে ব্যা্কের - কেরানগ?গাঁর : ২ 
পর্যন্ত সবই রাস্ককে করতে হয়েছে একদিন; 
জাটির পখবীকে কঠোর বাস্তবকে চিনতে 
হয়েছে দেখে দেখে, ঠেকে ঠেকে । ক্লাল্তিহান 
পাঁরশ্রম করতে পারেন তিনি সপ্তাহে সাত দিন, 
গদনে চান্বশ ঘণ্টা খাটতে পারেন। বহির্বিশ্বে 
ছয়তো ডাঁন রাদ্ক তাঁর. নাতির জন্যে, তাঁর ..+ 
মতবাদের কারণে ততটা সমাদৃত. নন, কিন্বা ' এ 
&খাদ মার্কিন মন্াকেও হয়তো. তাঁর শতু- ; 
ফ্লাজ্টসংঘের প্রয় সমস্ত সদসারাষ্ট্রের পর- 
াষ্মন্তীদের সঞ্চো তিনি বন্ধুত্বসু্রে আর্ণ। 
এ. কথাও নাদ্বধায় কবুল করা যায় .বে, 
ভীন রাদক আজকের দুনিয়ার. একজন ড্রেরা 


BE! ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘ বিষয়ক 
দপ্তরে ডিরেক্টর পদ্ম লাভ করলেন তিনি, তার 
পরের বছরই ওই বিষয়ে সহকারী পররাম্ট্র- 


ফুটন! তবিদ। ! 
তা নইলে ন্যাটো, সীয়াটো, সেণ্টৌ ডান রচ্কে 
জযঞ্জাস, ওয়াস (0A 51} স-যতগুলি 


সামাঁরক জোট স্থাপিত হয়েছে প্রতোকটিতে 
আমেরিকর কতৃত্ব এমন করে কে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারতেন? আমোঁরকাকে এই জোট- 
গল সভা-বৈঠকে ডান রাস্কই প্রাতানিধিতর 
গ্রাথায় তিনিই এটা ঢোকাতে পেরেছেন যে 


সচিবের পদে উন্নীত হলেন। 
মাকনি প্রাতনিধিমণ্ডলণর 


রাম্ট্রনংঘে 
তিনি ছিলেন 
প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিশ্বদরবারে। 


কিন্তু ডীন রাস্ক গুরুত্বপূর্ণ নীতি 
নির্ধারণ করতে লাগলেন ১৯৫০ সাল থেকে 
ঘ্া্কন যুন্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মেনে না নিলে যখন 'তাঁন সুদূর প্রাচাবিয়ক সহকারণ পর- 
তাঁদের সমূহ বিপদ। অবশ্য প্রাতানিধিত্ব রাষ্ট্রসাচব নিযুন্ত হলেন। উত্তর কোরিয়াকে 
যাঁদ কৃতিত্বের প্রতীক হয় তবে তা উজ্জল আক্রমণকারশী ঘোষণা করে দাঁক্ষণ কোরিয়ার 
ছয়ে থাকবে মস্কো পারমাণবিক চ্ান্ত স্বাক্ষরে সমর্থনে রাষ্ট্রসংঘের সেনাবাহিনশকে নিয়োগ 
আমেরিকাকে প্রতিনাধত্ব করার জন্যেই। করার পেছনে ডান রাস্কেরই ভূমিকা ছিল 

রাজনশীতি পররাষ্ট্রনীতি গলে খেয়েছেন প্রধান। তাইওয়ান প্রণালশতে মার্কিন সপ্তম 
গ্রাস্ক, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও সণ্যয় করেছেন নৌবহর প্রেরণের 'সিদ্ধান্তেও রাস্কের হাত 


৩২৯ 


-বিশেষ রাজনৈতিক বিবরক- দপ্তরে ডিরেউর, : 





টাটা তখন ভার উপমা হিসেবে িরে- 


ছিলেন কে? --রাদ্ক সাহেবই তো! 
'রিপাবাঁলকান দ্বলভুন্ত আইসেনহাওয়ার 
যখন প্রেসিডেন্ট ছুলেন তখন ডেমোর্যাট 
রাস্ককে বিদায় নিতেই হুলো। বেকার হলেন 
না তান, রকফেলার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট 
হয়ে কোঁট কোটি ডলার লেন-দেন করলেন 


৮. 


রাসক। তারপর জন কেনেডি যখন প্রেসিডেন্ট) 7 


নির্বাচত হলেন রাস্কের ভাগ্যের চাকাও 
আবার গেল ঘরে। এবার সোজা পররাণ্ট- 
সচিবের চেয়ারাট দখল করে বসলেন রাস্ক, 
এই তো তান চেয়েছিলেন জরবনভোর॥ 
এ-স্বপ্ন ছিল তাঁর ছোটবেলা থেকেই॥ 
বাবা ছিলেন প্রেসবাইটোরিয়ান পাদ্রী, স্কুল 
মাস্টারীও করতেন, আবার ছোট একটা তুলোর 
খামারও ছিল। তাঁর দেশ জাজ'য়া হাই স্কুল 
থেকে .গ্যাজয়েট হয়ে দু বছর কাজ করে 
উচ্চতর শিক্ষার খরচ -যোগাড় করলেন। 
তারপর উত্তর ক্যারোলিনার কলেজ থেকে 
রাষ্ট্রাবজ্ঞান নিয়ে পাশ করলেন। কিন্তু সাধ 


২ মিটলো না, ব্যাঙ্কে কাজ নিলেন, বোর্ডিং 
: হাউসে 'য়-এর কাজও করতে হলো অক্স- 
সু ফোর্ডের কলেজে পড়বার জন্যে। এখানে 
: ২. পড়লেন রাক্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শান। ॥ -4 


এম-এ ডাগর নিলেন রক. ১৯৩৪ সালে, 


_ আবার ছুটির সময় বান [বিশ্ববিদ্যালয়ে 
[য়ে আতিরিস্ত পড়াশবনোও করলেন। এরর 
পরে আইন পড়ার পর তিনি সরস্বতীর কান্ধ 
. ‘থেকে বিদায় নিলেন ১৯৪০ সালে। 


ইতিমধ্যে অবশ্য রাস্ক কলেজে অধ্যাপনা। 


ডীন রাস্ক অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি, প্রাতি* 
পক্ষের সাননে নিক্ষেপ করার মত যুক্তির অভাব 
হয় না তাঁর। তা যাঁদ হবে তবে তিনি আজ 
যখন উত্তর ভিয়েতনামের হ্যানয় ও হাইফগু 
উপকণ্ঠে বোমাবর্যণের জন্য বিশ্ববাসী মাঁকন 
যুক্তরাষ্ট্রকে নিন্দা করছে তখনও তিনি কেমন 
করে বলতে পারলেন যে আমোরকা এশিয়ার 
বুকে পারমাণাঁবক বোমা ফেলতেও ইতস্তত 
করবে না। ধন্য তাঁর রাজনশীত শিক্ষা, ধন্য 
তাঁর পররাষ্ট্রনীতি» 


পা 





এ 


অর্থনূল হাস সম্পর্কে কংগ্রেস পার্লামেস্টার। পার্টির সদস্যদের আলোচনা 


দেশ্দ্রোহীর সংজ্ঞ ১ . 


আঁভষোগ সাধারণের তরফ থেকে 
প্রাতদিন বান্ত হচ্ছে। আজ স্বয়ং রাষ্ট্- 
পাতি সেই সর্বসাধারণের আঁভযোগকেই 
অন্রান্ত বলে রায় দিয়েছেন॥. শ্ষ্দ 





ডঃ রাধাকৃষ্ণ 
৩২৬ 


বাহকদের মধ্যো। রাষ্ট্রপতির এনা 
জাজ্ঘাঁতিক বন্তব্কে যতদ্‌ব প্রাধানা 
দেওয়া উচ্চিত, এ সংবাদ যেন ত্র 
প্রাধান্যই পায় নি॥  খ্বই দংবখের 
কথা ৷ 

মনে পড়ছে, রাষ্ট্রপতির 'বদ্েশ 
সফরকালে তিনি যখন ভারতের বৈদে- 
শিক নীতি সম্পর্কে তাঁর একটি 
আঁতিমত ব্যন্ত করোছিলেন, তখন টক 
অর্বাচীন একযোগে রাম্ট্রপতর এমত 


লাজ 
লূখিয়ানায় যে আঁত বাস্তব সত্য ভাফা 
দান করেছেন, সেই বন্তৃতাদ্বানের আঁফ- 
কার আবার কোনা পাস্ভতপ্রবররা 
চ্যালেঞ্জ করে বসবেন! 

একথা খাঁটি সত্য যে, রাষ্ট্রপাতর 
প্রগাঢ় পাশ্ডিত্যের ধর কাছ ঘোষে 











মো মো করছে। সৃতরাং শাক দিরে 
মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা আর নয়। বরং 
দেশদ্রোহী মান্রেরই সচেতন হওয়ার 
সময় উপস্থিত হয়েছে। এবং রাষ্্রপাঁত 
যেমন বলেছেন,-কি করে আমাদের 
ভাই-ই প্রধান প্রশ্ন হওয়া উচিত ॥ 


দেশপ্রেমের দৃম্টিভঙ্গৰ 


 রস্ট্র শাসন যন্তের যিনি সর্বোচ্চ 
কর্ণধার তান যা-ই কেন না বলুন, 
আসলে দেশটা যাঁরা পাঁরচালনা 
করছেন তাঁদের পক্ষে শুধুমাত্র আদর্শ 
আঁকড়ে থাকলে চলে না। বাস্তব 
ততে হাওয়া যোঁদকে বয় 
তাঁদের বাণী-টানীগুলিও সেদিক লক্ষ্য 
'করেই ছংড়তে হয়। সুতরাং তাঁদের 
গমন ফসফস করে সত্য স্বীকার 
করলেই চলে না। দলের মুখ চেয়েই 
তাঁদের মুখ খোলা ও বন্ধ করতে হয়। 
সত্য কবুল করলে ত অয় না। 
রাজনীতিতে যা সয়, প্রধানমন্ত্রী 
তাঁর কালিকট বন্তৃতায়। এন“কুলাম 
থেকে তান সেখানে গেছলেন। পথে 
করে হেসে প্রাতি-অভিনন্দন জানিয়ে 
কৃষ্পত.কার আন্দোলনকে নস্যাং-ও 
করে গেছেন। 
': কালকটে তিনি 
ধশ্যক পণ্যাদর 
নৈতিক প্রশ্ন 


বললেন, অত্যা- 
মূল্যবৃদ্ধকে রাজ- 
হিসেবে গ্রহণ করা 





সুরাহা করে উঠতে পারেন। সরকার, 
রাষট্রপাতির বন্তব্য অনুসারে ১৯ বছর 
ধরে তা পারেন নি, এখনও পারবেন না। 
পারবেন না তার কারণ, সমগ্র দায়িত্ব 
সরকার এককথায় জনসাধারণের ঘাড়ের 
ওপর চাঁপয়ে দিতে চাইছেন, ক্রেতা 
গালভরা হৃজুগী বন্তব্যে। 

ক্রেতা প্রাতরোধ ব্যাপারটাই একটা 
সোনার পাথরবাটি বিশেষ। ক্রেতা 
কোথাও জোটবদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ শান্ত নয়। 


অশ্নিদাহন হয়েছে) সে সুযোগ নেই। 


কেন-না একের বদল আর এক গ্রহণের : 


সুযোগ নেই। কিনব না বলে হাত 
গুটিয়ে বসে থাকারও.. উপায় নেই। 

হবে, তবে প্রশ্ন হল, ন্যায্য 
দামে কিনতে হবে। আর তা হলেই 
ক্রেতা প্রতিরোধ রাজনোতিক আন্দোলনে 
রূপ নিতে বাধ্য। বাস্তবকে রাজ- 
নৈতিক কৌশলণ কথা দিয়ে ভোলানো 
যায় না। চোখ বুজে উপেক্ষা করা 
যেতে পারে। এবং তা করলে মূল্য- 
বৃদ্ধি শুধু চড়তেই থাকবে গান্ধশ 
সরকার তা নামাতে পারবেন না। 


মোরারজ' ফরমূলা 
চোখ বুজে কেমন করে চোরাকার- 


বারী ও মজ্হুতদ্বার মুন্যফা উত্তোলনের 





নিব বর কোনও 





নেওয়া দরকার। 


ভালো করতেন। 
পান্ধা বিজ্ঞানী, তাই মূল্যবান প্রাণের 
: ওপর হস্তক্ষেপে তিনি জুং পান নি। 












রূলে একেবারে কাত করে দেবেন। 
তবে একথা হয়ত বলা যেতে পারে যে, 
খেতে না দিয়ে খাটানোর এই পদ্ধাতটা 
দেশাইসাহেব নিজের ও তাঁর “বগ 

" ওপর একবার পরখ করে 
দেখে তারপর ফরমূলাটা প্রচার করলেই: 


দেশাই সম্ভবত 


সাধারণ: গানাপিগের ওপরই পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা চালাতে চান। এ ক্ষেত্রে 
তাঁর. জানা: উচিত যে, জন- 
সাধারণ নামক ভারতীয় জাব 
গোষ্ঠীর ওপর এ পর্যন্ত পরীক্ষা 
শলাকা-একাধকবার বিদ্ধ করা হয়েছে, 
ছিদ্র. করার মত ভরাট শরারত্ক 


তাঁদের মত নেতার জীবংকালে খুজে 
পাওয়া হয়ত আর সম্ভব হবে না। 


দেশাইজী তাঁর ফরমুূলায় একই 


সঙ্গে উল্লেখ রাখতে ভোলেন নি বে, 


শিল্প সংস্থাগুলির ওপর থেকে করহার 
কয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ মুনাফার 
ঢালাও সুযোগ এবং শ্রামক শোষণের 
এলাহি ফিরিস্তি। : 

বিচিত্র এই যে, এই সমস্ত তথা" 
কাঁথত নেতবর্গের কণ্ঠস্বর যংকালে 
শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে এবং যাঁরা 


ক্ষমতাসীন দলে ক্ষমতার ওপরই বসে 
আছেন, : 








| এইচ নি মাথ, এইচ নস হেন্ডা, সি 
ভি পাণ্ডে এবং হময়ুন কবীর; 


উন্নয়নশীল দেশ ক্ষতিগ্রস্ত টি 


সম্প্রসারণের কোনই সম্ভাবনা জন 








শবষয়ে  আঁযকতর 
লে না অনেক বাই এন 
কথা বললেও সরকারী সিদ্ধান্তের 
সে বিলের জেন, বব অমাদের 
মত সাধারণ মানুষের জানা নেই। 





শি 


আপু 


সায়চার্জ বলবৎ হইবে। 


স্২৭ 





জন্য নি হচ্ছেন। শ্রীবাউই 
ইতিপূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নের হোই 
স্বতন্ন মিজো রাজ্য দাবি করেছিলো 
মিজো ইউনিয়নের তরফ থেকে ১৯৬৩ 
সালে! বর্তমানে সিজে পাহাড়ের 
সামারক গর ত্ব অনুভব কারে ইউনিয়ন 
আলো বররন কিছুদিনের জন্য 
মিজো পার্বত্য অষ্তল কেন্দ্রীয় শাজনা- 
ধানে থাকা উচিত। কিন্তু তাই বলেই 
টা তাঁদের দাবিকে পরিত্যাগ করেন 
t 
সরকারী স্দত্রের সংবাদেও জানা 









০: : 
{নিজে দাঁব করেছেন। তিনি নাকি 
বয়ে 
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রঃ  প্রাভবেদনটি পর্বতীয়াগণের মনঃপৃত 
টা হি নে (৩৯-৩-৬৬ সংখ্যা দ্রঃ)। : 
পৰ 'তীয়াগণের যে দ্বন্দ্ব ছিল বর্তমানে 
Le নাক. অপসারিত হতে শুরু 
করেছে বলে শ্রীনন্দা মনে করছেন। 


পাবতা সমস্যা সমাধানে যাকে শুভ- 


লক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। 
ৃ ৯৯৬১৯ সালে নেহরু ' প্রস্তাব 


কাঠামো গ্রহণ করে। কিন্তু রাজ্য সর- 


_ক্ষারের গঁড়িমসিতে এ বিষয়ে আঁধক 
দুর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। এখন 
যেহেতু শ্রীনন্দার বন্তব্য অনুসারে) 
_আবর অনূকূল বাতাস বইতে আরম্ভ 
করেছে, এ বিষয়ে সুতরাং আরও সময় 
অপহরণ না করে সম্ভাব্য দ্রুত সমা 

ধানের দিকে এাঁগয়ে যাওয়াই উচিত। 
বিলম্বে পুনরায় কমিশন তৈরির প্রশ্ন 
উঠতে পারে। কিন্তু [মিজো পাহাড়ীয়া 


দের জ্রানধাতির হর বিবেচনা 


করে যথাশীম্্ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা 
করা প্রয়োজন। 


কালার ও 

রাষ্ট্রপাতির শাসন 
অবশেষে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন 
প্রবাতিতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাম্টর- 


পতির পক্ষে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ 
করলেন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর, প্রশংস- 


য় কীর্তিতেও সক্ষম প্রশাসক 
হিসেবে যান সুপাঁরাচিত। আগামী 


ইরা অক্টোবর প্রস্তাবত পাঞ্জাব 
বিভন্তিকরণ পর্যন্ত রাষ্ট্রপাতির শাসনই 
চাল; থাকবে। পাঞ্জবে রাষ্ট্রপতির 
শাসন প্রবতনার আবশ্যকতা কেন ঘটল 
যখন মাদ্রাজ বিভাগের সময় তার প্রয়ো- 
জন. হয় নি, এমনতর প্রশ্নের উত্তরে 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসাচব শ্রী এল পি সিং 
জানন, পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতি মাদ্রাজ থেকে স্বতন্ত্। . 
চণ্ডীগড় সম্বন্ধে জানা গেছে যে, 


রর উন্ডীগড় থেকে লোকসভায় ও রাজ্য- 


সভায় জনপ্রতিনিধি থাকবেন 


টি কিন্তু 
পাঞ্জাব আইনসভায় চণ্ডীগড়ের প্রতি- 


তি 
!_ শ্ৰীযুত ধর্মবীর কোনও পরামর্শ- 


রাজের 
বণ্টন, সরকারী চাকরীর বন্টন এবং 


পারবেন । পটাশকর বু 





বিক্ষোভ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
সবিশেষ লক্ষণীয় । কেন না, তাদের পাঁর- 
শ্রম এবং পেট দুই আক্লান্ত। আজ বলে 
নয়, গুজরাট সরকার কর্তৃক সৌরাশ্ 
১৫1 
বণ্চনার অভিযোগ পুরাতন। 

সম্প্রীতি ব্যাপারটা রঁতিমত চিত 
কারণ হয়ে উঠেছে। চিন্তা সৃষ্ট করে- 
ছেন রাজকোট জেলা কংগ্রেসের সহ- 
সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে 
শ্রীরতিলাল তান্না তাঁর দাবিকে জোর- 


পক্ষে বড় রকমের 
কোন আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব 
হবে ক না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 


নন। সোরাল্ট্র খেদূত সমাজ সম্মে- 
লনে তিনি দঢ়ভাবে তাঁর দাবি 


উত্থাপিত করে সৌরাম্টরর প্রাত সমগ্র 
ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 

অসন্তোষের উৎস £ গুজরাট সর- 
কারের বিরুদ্ধে সৌরাম্ট্রীয়দের 
অসন্তোষের মূলে আছে সৌরান্টরের 
প্রধান উৎপন্ন বাদাম নিয়ে গুজরাটের 
মালিকানা মনোভাব। দেশের প্রায় 
তিরিশ শতাংশ বাদামই উৎপাদিত হয় 
সৌরান্ট্রে। সৌরাম্ট্রেরে ৭০1৮০ ভাগ 
জমিতে বাদাম আর তুলোর চাষ হয়। 
মোটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সোঁরাষ্ট্রের 
5255 
করে। 

বাদাম ও বাদাম তেল-এর ওপর 
গুজরাট সরকার ক্রমাগত নিষেধাজ্ঞা 
প্রয়োগ করে রাজোর বাইরে এ দুই 
বস্তু চালান নিয়ন্নিত করা হয়েছে। 
যার ফলে সৌরান্ট্রের কৃষক সম্প্রদায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একশ কে।টি টাকার 
ওপর বাদাম উৎপন্ন করে সোঁরাষ্ট্র। 
গত ১৯৬৪ সালে যখন বাদামের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জার করা হয় তখনই 
সারান্ট্রের কষক সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী ও 


৩২৮ 


ভাবে 
. আদান এখন চুপচাপ । সম্ভবত আব- 


রাষ্ট্রবাসীর মনে অসন্তোষকে 
আরও একটু উস্কে দেন। এই ডাভি- 
সনাল কমিশনারের আঁফস রাজকোটে 
অবস্থিত হওয়ায় সৌরাম্ট্র কিছু পার- 
মাণে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্য ভোগ করে 
আসছিল। রাজ্য সরকার তাতেও বাদ 


সাধলেন। 
আঁত সাম্প্রতিক ধাক্কাটা এসেছে 
শাক্ষত মনে। সৌরাশ্ী টি 


করে দনোট চিল যান ক. দর লয় 
রাজকোটেই অবাস্থত 


যথাযথ রাখা হয় নি বলে ষে 
দাবি ও আভযোগ বর্তমানে শ্রীতান্না 
উত্থাপন করেছেন তার স্বপক্ষে অবশ্য 
যথেষ্ট যুক্তির অভাব আছে। কেন না, 
সাতজন ক্যাবিনেট 


শ্লোগান করে তুলবেন এবং প্রয়োজন 
হলে বাংলা ও কেরালা কংগ্রেসের মতন 


"== স্বতল্ম কংগ্রেসও গঠন করবেন। 
শ্রীতান্নার 


আহবানে সোংসাহে 
সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত আছেন 
সৌরাম্ট্রেরে বাদাম উৎপাদক ও ব্যব- 
সায়ীরা। তবে এ বিষয়ে দুই প্রান্তন 
মন্ত শ্রীরিকলাল পাঁরিখ ও শ্রীরাই 
ভাই আদানির সমর্থনের ওপর বিশেষ- 
নির্ভর করা হচ্ছে। পারিখ- 


হাওয়ার গাঁতপ্রকৃতি লক্ষ্য করাই তাঁদের 
সি ত ত 


ধর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। হ্যানয় ও 
হাইফং-এর তেলের ডিপোগ্দালই 
আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। মান যুন্ত- 


্লাষ্ট্রেরে রাষ্ট্রপাঁত লণ্ডন ক জনর্সন 
গর্বভরে বলেছেন, মাঁক্ন বোমায় 
{বমান মোট তেলের ডিপোর শতকরা 
৮৬ ভাগের ওপর বোমা ফেলেছে, এবং 
*তার মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগ ধ্বংস 


সৈন্যদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। 
সত্য, এদের আচরণে তানি 'বস্ময়বোধ 
করেছেন। ৫ই জুলাই দেশব্যাপী এক 
টোঁলভিশন-সাংশাদিক সম্মেলনে জনসন 
এই মন্তব্য করেন। এই সঙ্গে জনসন 
বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেন, ভিয়েত- 
মামে তাঁরা আরও সৈন্য, আরও বিমান, 


সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছে। 


হচ্ছে। হ্যানয় থেকেও অসামারক 
দেৱ সারিয়ে নেওয়া হট ভা 
{ক তা হলে এবার উত্তর ভিয়েতনামের 
সমর্থনে প্রকাশাভাবেই নামবে? 
এদিকে বোমাবর্ষণ বন্ধ ও শান্তি 


যাবেন। 





ইন্দিরা-নাসে র বৈঠক 


আবিলম্বে ১৯৫৪ সালের জেনেভা 
সম্মেলনে যোগদানকারী দাষ্ট্রগুঁলির 
এক বৈঠক আহবান করতে হবে। এই 
বৈঠকের পূর্বে মাঁকিনি য্স্তরাষ্ট্রকে 
বোমাবৰ্ষণ বন্ধ করতে হবে। এই 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
শ্রীমতী গান্ধী জেনেভা সম্মেলনের 
যুগ্ম-সভাপাতি বৃটেন ও সোভিয়েট 
ইউনিয়নকে অনুরোধ করেছেন। শ্রীমতাঁ 
গান্ধী বলেছেন, শান্তিপূর্ণ সমাধানের 
কোন বিকল্প নেই-_ভিয়েতনাম সমস্যার 
ই obi 2c 

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত 
গরুদ্ের সঙ্গেই এই প্রস্তাব করেছেন। 
- তান 


ইউনিয়নের 
কোসিপিনের পদে বাজৰ বিষ নিয়ে 
আলোচনা করবেন। তবে তার মধ্য 
ভিয়েতনামের প্রশ্নই প্রাধান্য. লাভ 
করবে। কায়রো থেকে শ্রীমতী গান্ধীর 
সফর ও নাসেরের সঙ্গে তাঁর কথা- 
বার্তার যে সংবাদ এসেছে, তাতে দেখা 
যায়, নাসের শ্রীমতী গান্ধীর শান্তি 
প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। মস্ক্যেতে 
গ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে হ্যারল্ড উইল- 
সনেরও সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। 
সম্ভবত দু'জনের মধ্যে এই প্রস্তাব 
{নিয়ে আলোচনা হবে। 

মাঁ্কন যাত্তরাম্ট্র ও দক্ষিণ 'ভিয়েত- 
নাম ইতিমধ্যেই শ্রীমতী গান্ধীর শান্তি 
প্রস্তাব সমর্থন করেছে । এই প্রস্তাব 
অনুযায়ী জেনেভা সম্মেলনের ব্যবস্থ 


৬২১৯ 


হলে তারা খুশি হবে বলে জানিয়েছে 
কিন্তু গান্ধী-প্রস্তাবে মলে 
সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ॥। 
১৯৫৪ সালের জেনেভা সঃ 
যোগদানকারশদের নিয়ে বৈঠক বসলে! 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের ‘বিদ্রোহী 'ভয়েত। 
কং অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি ফণ্টরা 
প্রাতানাধিত্ব থাকবে না। আর এদের 
বাদ 'দয়ে কোন বৈঠক হলে ভিয়েতনাম 
সমস্যার কোন মীমাংসা হবে না। 
সুতরাং, মৃত্তি ফ্রণ্টকে বাদ দিয়ে কোন 


বৈঠকের প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
রাজী হবে বলে মনে হয় না। জাবার 
বিপরীত দিকে মার্কন যুক্তরাষ্্ও 


কিছুতেই 'ভিয়েত কং-দের সঙ্গে বসবে 
না। এ অবস্থায় শান্তি সম্মেলনের 
আশা বিশেষ নেই। 


যগোদ্লাভিয়া £ ন 
যুগোস্লাভিয়ার উপরান্ট্রপ পতি 


আলেকজান্ডার প্যাত্কোঁভক দল ও 
সরকারের সকল পদ থেকে পদত ্যাশা 


করেছেন। উপরাষ্ট্রপাঁত ছাড়াও তান 
যুগোস্লাভ সরকারের নিরাপত্তা ? বভা- 
গের প্রধান ছলেন। র্যাত্কোভিক 
যুগোস্লাভিয়ার কাঁমউানিস্ট দল ‘লাগ 


অব্‌ কমিউনিস্টস'-এর যুগ্ম সম্পাদক 
ছিলেন। 

র্যাঙ্কোভিক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ 
করেন 'নি। দল তাঁকে পদত্যাগ করতে! 
বাধ্য করেছে। এই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় 
নিরাপত্তার ব্যাপারে র্যাত্কোভকেন্ 
সহকারী এম, স্টিফানো পদ- 
ত্যাগ করতে হয়েছে। 'ব্রয়নি দ্বীপে 


২ কপ রঃ 
ভকাকও 








করত 


শগিরির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। টিটোর 

পর তাঁর স্থলাভাঁষন্ত হবার জন্যও 

১0 

তবে তাঁর সহকার? 

নব দরদ লি নিরাদতয ভাণ 
নায় কোনরূপ অন্যায় করে 


থাকেন, তার জন্য ‘নৈতিক ও ব্রাজ- 
নৈতিক" দায়িত্ব তিনি অবশ্যই গ্রহণ 
কিরবেন। 
.করেছেন। 


এই জন্যই তিনি পদত্যাগ 
কেন্দ্রীয় কাঁমিটির সদস্যরা 
তাঁর এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হন নি। 
তাঁরা স্থির করেছেন, দ্যাঙ্কোভিক ও 
স্টফানোভিকের কাছ থেকে সকল 


_ ক্ষমতা কেড়ে নিলেই চলবে না, তাঁদের 


বিরুদ্ধে পূর্ণ তদন্ত করা হবে। 
সভায় জোসেফ ব্ৰজ টিটোও 
উপস্থিত ছিলেন তান তাঁর দীর্ঘ 
নিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে এই রকম 
কাণ্ড হল, সে বিষয়ে ভালভাবে তদন্ত 
করার প্রস্তাব তিনিও সমর্থন করেছেন। 
দিয়ে টিটো বলেছেন, র্যাত্কোভিকদের 
অপসারণের ফলে কেউ ষেন মনে না 
করেন যে, যুগোস্লাভিয়ার কোন নীতির 
পাঁরবর্তন হবে। 
যুগ্োস্লাভ রাজনীতিতে র্যাত্কো- 
কের প্রতিষ্ঠা বোশ। সবাই প্রায় 
ছাঁকে টিটোর উত্তরাধিকারী বলে মনে 
তাই. র্যাত্কোভিকের পতনে 
বীতিঘত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে । তবে 
বেশ ভালভাবেই সুরু হয়েছে? টিটো 
পর কে. এই প্রশ্ন নিয়ে বিরোধের বি 
ঠক র্যাত্কোভিক ? 





হক ১৯৬৩ সালে সোয়ে- 
কনে কে আজীবন রাষ্থীপতি পরে বরণ 
জো 


শেষ করতে হবে। 





মং 
আরও দুই বৎসর সোয়েকানেণ 
রাষ্টরপাত পদে থাকলেও তাঁর হাতে 
কোন ক্ষমতা থাকবে না। কংগ্রেস 
জেনারেল সুহাতেোর সঙ্গে পরামর্শ 
করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে হনে। 
এই মন্ত্িসভাই দেশ শাসন করবে। 
কানের অনুপস্থিতিতে বা সোজে- 
কার্নো অক্ষম হয়ে পড়লে, সহাতে 
রাষ্টপাতরূপে কাজ করবেন। 

'সোয়েকানেণর শিক্ষা" বলে ইন্দো- 
নেশীয় রাজনীতিতে যা খ্যাতিলাভ 
করেছে, সে সম্পর্কে বিস্ভৃতভাবে 
পর্যালোচনা করে দেখার জন্য একটি 
কমিটি গঠন করা হবে। কংগ্রেসের 
ফলেই আজ ইন্দোনেশিয়ার এই 
দুর্গাত। 

মালয়েশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন 
এবং যে সর আন্তজাতিক অর্থনৈতিক 
সংগঠনের স্ঙ্গে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্ক 
ছিন্ন করেছে, সে সব প্রতিষ্ঠানে পুনরায় 
যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে! 

তবে কংগ্রেসের সব চেয়ে গুরু্ব- 
পূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, ইন্দোনেশিয়ায় 
কমিউনিজম 


নয়। তবু তাঁর পক্ষে আজ আর এ না 
মেনে উপায় নেই। ৩০শে সেপ্টেম্বরের 
ব্যর্থ অভ্যরথানের পর থেকে ইন্দো- 
নেশিয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত- বাং 
করনের ক্ষমতা হাস সুরু হয়েছে। 
কংগ্রেসের এবারের সিদ্ধান্তে তা প্রায় 
পূর্ণ হল। কংগ্রেস কতৃক এইসব 


৩৩০ 


কিরন কো তিনি সব কাট সত 


মেনে নেবেন। সোয়েকার্নো বলেন, 
তান রাজা হতে চান না, জনসাধারণের 
সেবা করাই তাঁর একমাত্র ইচ্ছা! 
চরমপন্থী ছাত্ররা কিন্তু এততেও 
খুশি নয়। তারা এখনও জাকার্তার 
পথে সোয়েকার্নো বিরোধী মিছিলের 
অনুষ্ঠান করছে। সবশেষ সংবদে 
দেখা যায়, সৈন্যদলের একাংশও এই 
ভে যোগ দিয়েছে। এরা সেয়ে" 
কার্পণেকে আর এক দিনের জনও 
রাষ্ট্রপতির পদে রাখতে চায় না। 
সোয়েকার্নো বা পাকংপল্থী ইন্দো- 
কাঁমউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ 


যাঁরা সমর্থন করেন না, বহিরিশ্বের 


এমন অনেক লোকের কাছেও আজ 
ইন্দোনোশয়ার ছাত্র ও সৈন্যদলের এ 
ড় অসহ্য মনে হচ্ছে। সামরিক 
একনায়কতন্ত্, দক্ষিণপন্থী ও সাম্গ্র- 
দায়কতার মিশ্রণে ইন্দোনোশয়ার 
আজ আর এক চরম 
তর পথে অগ্রসর হচ্ছে। 
নিউ 


ক্যানবেরাস্্র শসয়েটো' মান্িপারিষ- . 


দের বৈঠকের পর ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, 
তাইপে হয়ে মাক্ন পররাষ্ট্রসচিব ডিন 
রাস্ক ৫ই জুলাই ওসাকা আসার সঙ্গে 
সঙ্গে পাঁচ হাজারেরও বেশি জাপানী 
নরনারী রাস্কের বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করে। 
বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
বিষয়ক মাঁর্কন য্যন্তরাষ্ট্র ও জাপানের 
যুন্ত কামটির মন্তিপর্যায়ের বৈঠকে 
যোগ দেবার জন্য ডিন রাস্ক িয়োটো 
যাবার পথে ওসাকা এসোছিলেন। রাস্ক 
ছাড়া আরও চারজন মাকন মন্নী এই 
বৈঠকে যোগ দেবার জন্য এসে 
| Wl 
= ওসাকার পর কিয়োটোতেও 
জাপান [বিক্ষোভ প্রদর্শন - করেন 
বামপন্থী ছাত্র সংস্থা 'জেঙ্গাকুরেনের? 
নেতৃত্বে ছাত্ররা এই বিক্ষোভে প্রধান 
অংশ গ্রহণ করে। ছান্তরা সপন ত্যের 
মধ্য তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। 
কিযোটেয় রক যে হোটেলে ছিন্দেন, 
[ভকার ॥ be) 
SL HEL ACh EL 
বহ্‌জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। 

র. ভিয়েতনামে মাকিনি বেদ্যাঃ 
বর্ষণের বিরুদ্ধে জাপানীদের 
বিক্ষোভ। তাছাড়া তারা জাপ-সমা্ক'ন 
বৈঠকেরও বিরোধিতা করে। জাপানের 
অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মার্কন 


এই 








LY 


০ 


খাদের "বরে ভারা প্রাতবাদ 


জানায়। 

জাপান সরকারের হয়েছে ভারি 
মুশাকল। মাঁকন প্রভাব অস্বীকার 
(ফরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার 
তারা চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য প্রসারের 
জন্য চেষ্টা করছে। এই কারণেই জাপানী 
সরকার প্রত্যক্ষভাবে মাকন যযডন্তরাষ্ট্রের 
ীভয়েতনাম নীতি সমর্থন করতে পারেন 
রঃ এই উভয় সঙ্কটের প্রমাণ পাওয়া 

গিকয়োটো 


সন্ত এটসসাবুরো 'সনার বন্তৃতায়। 


গত সপ্তাহে বৃখারেস্টে সোভরেট 
ছউনিয়ন ও পূর্ব ফুরোপের আর ৬টি 
কাঁমউানস্ট 


ননাধ উপস্থিত 


করার জন্য প্রস্তাব করেছেন, তাতে.কোন 
সন্দেহ নেই। বৈঠকের শেষে প্রকা'শত 


ও নিরাপত্তার 
করেছেন। 
সোভিয়েট 


ন্যাশনাল ইউনিয়ন’ বা “কান; থেকে 
প্রান্তন উপরাষ্ট্রপাত ওগিজ্গা গাঁডংগা- 
সহ ২৯ জন সদস্যের 
পদত্যাগের ফলেই নির্বাচনের প্রয়োজন 
হয়েছিল। i 
এ 


পপলস 


ওাগষ্গা ওডিজ্গার 
সদস্যরা 


ইউনিয়ন' বা 'কেপৃ* দল গঠন করার 
পর কেনিয়াট্রার নির্দেশে পালনমেণ্ট 
আইন পাশ করে, দলত্যাগী সদস।দের 





জে।মো কোঁনয়াষ্টা 
৬৩১৯ 


এইসব সদস্যরা 
তোর ছিলেন না। এর ফলে অনেকেই 
আবার 'কানু'তে ফিরে যায়। তবঝে 
দাঁড়াতে 


সেনেটের ১টর মধ্যে 'কান্‌' ৭, আর 
“কেপ মাত্র ২। সৃতরাং_এখন কেনিয়া 
পার্লামেন্টে সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল 
কান্‌_-১২১॥ 


সাফল্যলাভ 
তান তাঁর নতুন দল গড়েছেন। তাছাড়া 


কম নয়। 

'কানু'র পেছনে রয়েছে কেনিয়ার 
অপ্রাতিদ্বন্দবী নেতা জোমো কোন- 
য়াট্রার প্রভাব। আসল জড়াই সূর্‌ হবে 
কোনিয়াট্রা্র পর! তখন দলের দ্বিতর 
প্রধান নেতা টম এম্বয়া ওাডজ্গাকে 
দ্বাবয়ে রাখতে পারবেন কি না, চেটাই 
ছল প্রশ্ন। 





দের! বলোছল সব্ণলতা আহত্রাদ 
ছল্স ছল করে। ভেবোছল এইবার বীর 
বন্ধনমুস্তির মন্ত্র পেল সে। ভেবোছল 
আলোর রাস্তায় হটিবার আঁধিকার 





















আসবে রাজপথে। 
চাঁগাকে আর্থ ঘৃণা করে, চাঁপা 
যেন তার মেয়ে নয়। ছেলেদের ওপর 
অনেক আশা! এ আশা ও পোষণ 
কদ্ছছে এখন থেকেই, আর একটু বড় 
হ্যেক ভানু, ওকে সঙ্গে নিয়ে কাশী 
দে দেশকে রন 


আজ পর্যন্ত তো নিয়ে থেল না 
প্রবোধ। খুব ভাল ম্বানীঁসিক অবস্থায় 
কখনো কি ইচ্ছে প্রকাশ করে নি স্বর্ণ? 
_- বলে নি ক, ‘ন’ বর বয়সে সেই শেষ 
. মাকে দেখলাম । আর এক বাঁচবেন মা? 
. জীবনে আর দেখা হবে -না। 
. বলেছে। 
২: প্রনোধও প্ররোধ দিয়েছে, 
? বাঁচবেন না। ধ্যং! কত বয়েস তোমার 
মার! আমার মায়ের. থেকে তে. আর 
হার এই এড 







১৯) ব্যঞ্ের ৷ হাঁস হেসে, 





বজতো, ওগুলো বড় হলেই শখ মিটবে 
তোমার? রেহাই দেরে? 
চিত? আভমান্যহত 


জপ পূরন 
দিন আমার সেজভাই | 
মতন স্রভার খারা করতে যাই নি 
দেখত না সুবৰ্ণ! 

বরং বলতো, খিরাই জগতের. 
আদর্শ পুরুষ নয় 






গলার বলে ছা; eR 
তা বিষের কথাদীয় কান, দেয় নি 


‘আই হও তুমি! আম বাঁচি! 


 ধকন্ছু খারাপ হতে যাবার জনো. 


যে সাহসের দরকার তাই বা কোথায় 


করেছে, আর লমন্ঞরত্বার ভর নেই, 
তার তাই আহ্নাদে ছলছলিয়ে বলে 








বাচত মাঃ বলেছেও তো কতনরার ররকে॥ 





লাঃ!, 
প্রাসাদের! 


তারা :.যান্তরাস্তার, তারা 


স্বর্ণ যাঁদ নিজের ওজন বুঝতে 
না শিখে তাদের রাস্তায় হাঁটতে চায়, 
তাদের .আকাশে চোখ তুলতে চায়, 
স্ববর্ণর কৃপণ বিধাতা ঘা-মেরে সচেতন 
কারয়ে দেবেন বোকি। 

সুবর্থর মাকেও তো 'দিয়েছিলেন। 

সংবর্ণর মা যখন ভেবোছল, ‘আম 
পাই নি, তু আমার মেয়ের জন্যে 
মুঠোষ ভরে আহরণ করে নেব সেই 
আলো, আর সেই আলোর সাজে 
সাঁজয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব ওই 
রাজপথে । যেখান 'দিয়ে হেটে যাচ্ছে 
আর এক পৃথিবীর মেয়েরা । 

তখনও কি সুবর্ণ মায়ের বিধাতা 
বড় একটা হাতুড়ি বায়ে দেন নি তার 
ধুন্টতার উপর? 

সবর মা যাঁদ বাকী জীবনটা 
শুধু এই কথাই ভেবে ভেবে দেহপাত 
করে-_ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, প্রতারকের 
প্রতারণায়, অহঙ্কারীর 1নলজ্জ শাক্ক- 
মত্তায়, যে কোনও ঘটনায় ঘাটত বিয়েও 
শচবস্থায়িত্ব' পাবে কেন, মানুষকে নিয়ে 
মানুষ পুতুল খেলা করবে কেন, 
তবু সুবর্ণর তাতে কোন্‌ লাভা হবে? 
2 দন পরবর্তীকাল লাভবান 
হবে? 

সুবর্ণ যাঁদ ওর সরু গলির 
শিকলটা ভাঙবার দুরন্ত চেষ্টায় 
নিজেকে ভেঙে ভেঙে ক্ষয় করে, কোনো 
একাঁদন শিকল খসে পড়বে? 

কে জানে সেকথা! 

সুবর্ণ অন্তত জানে না? 

সুবর্ণ পরবতশীকালকে জানে না। 
.. সুবর্ণ নিজে চায় শিকল ভেঙে 
বোরয়ে গড়তে । চায় আলোর মন্দিরের 
$টকিট ত! 


ভাবতে ভাবতে নিশ্কুস রুদ্ধ হয়ে 
এল তার, বিস্ফারত হয়ে এল চোখ 


. াপ্তাঁহক বসুমতী 


দো, অট কিন হার 
দুটো আপাঁন মুঠো হয়ে গেল। 
আসি থাকলে, দেখে চমকে 
যেত, চেশচয়ে উঠত । 
এর পর আদ্র ক করতো স্বর্ণ 


আড্ডায় লোকসংখ্যা বোশ 


মুঠোপাকানো হাত, আর সে হাতের 


সাঁত্য বলতে এমানতেই সবর্ণকে ভয় 


গুলোকে বুঝতে পারা যায়, পারা যায় 
না শুধু নিজের স্তীকে! এ কি কম 
যন্ত্রণা? 

অথচ ওই বুঝতে না পারাটা 
স্বীকার করতে রাজ নয় বলে, না 
বোঝার জায়গাগুলো চোখ বুজে এড়িয়ে 


< যেতে চায়, ভয় করে বলেই শাসনের 


হাট; মুড়ে বসে এককাসি চচ্চাড় দিয়ে 
এক গামলা ভাত খাবে, এই তো জানা 
কথা। ভাত বাড়া দেখে ঘরের পুরুষরা 
মুচকে হেসে প্রশ্ন করে, “বেড়াল 
ডঙ্োোতে পারবে কি না" তাই পর 
ষের চোখের সামনে কখনো ভাত 
বাড়বে না নিজেদের। এই স্বই তো 


কেটে পড়ে, কিন্তু হল না। চোখো- 
চোখ হয়ে গেল! অগত্যাই একটু 


৩৩৩ 


এগিয়ে এসে বলতে হল, কাঁ ব্যাপার ? 
শরাঁর খারাপ হচ্ছে না কি? 
সুবর্ণ শুধ চোখ তুলে তাকালে, 


এবার, তীব্র এ ই 'বড়বো 
বুঝবেন বুঝবে নাঃ 
উর 


কেমন? িথ্যুক, জোচ্চোর 1 

প্রবোধ ওই আরন্ত মুখের দিকে 
তাকায়। 

প্রবোধের ব্যাপার বুঝতে দোর 
হয় না। 

আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই ভবটাও 
কাটে। ওঃ! শবীর খারাপ নয়, রাগ! 


নিতে নিতে কথার এ 
যাচ্ছে। একমাত্র ওই তাসের 


যা ইচ্ছেমত মুখ খুলতে an 
স্ৰী তো নয় যেন গুরুমশাই! 


বায়। 
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গুরুমশাইয়ের ভঙ্গীতেই ধমকে 
ওঠে তার স্তর, “খবরদার বলাছ 'দাঁদকে 


মত বাঁপয়ে পড়তে চায় সুবর্ণ স্বামীর 
উপর। যেন নখে করে ছি'ড়ে ফেলতে 


ফাছ থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে, 
ভাই একটা সাজানো হাঁস হেসে বলে, 
‘হলো করে বাবা! থেকে থেকে যেন 


ভূতে পায়। তাসজোড়াটা কোথায়? 
দেরাজে আছে? 

প্রশ্নটা বাহুল্য ৷ 

ঘরে ওই দেরাজটা ছাড়া আর 
কোনো আসবাব নেই৷ 

না আরও একটা জিনিস আছে। 

ইট দিয়ে উচ্চ করা একটা চৌকণও 


আছে। যাল্প নিচে বাক্স-প্যাটরা চালান 
করবার জন্যে ওই উচ্চ করা! যে 
চৌকীটার উপর অনেকদিন পর্যন্ত 
দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়েও আড়াআড়ি 
শুয়ে এসেছে সুবর্ণ আর প্রবোধ। আর 
তিনটে হবার পর থেকেই সেটাকে ছেড়ে 
মাটিতে শয্যা 'িছিয়েছে সুবর্ণ । 


চৌকাঁটায় এখন সারাদিন গাদা 


করে বিছানা তোলা থাকে, আর রাত্রে 
প্রবোধ একা হাত-পা ছড়িয়ে শোয়। 
কাঁচ-কাঁচা নিয়ে শুতে পারে না আর 
সে, বয়েস হয়েছে, শরীর ভারী হয়েছে, 
তাছাড়া--কাঁচা পয়সার গুমোরও 
ছয়েছে কিছু! 

মনে জানে আরাম চাইবার দাবি 
জন্মেছে তার! * 

স্বর্ণ: মাটিতে বিছানা 'বাছয়ে 
শোয় ছেলে-মেয়ে নিয়ে, গদনের বেলা 
মাদুরে। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত 
অবাধ বিছানা কাঁথার সমাবেশ, কে 


:, জানে অদ্রভবিষ্যতে : ₹ আরও একটার - 


জায়গা সঙ্কুলান হবে কোথায়। 


থাকবে। বি নহ নিলালট 


বলল, ‘আবার তাস» 


কিন্তু ভাসুরের নামোল্লেখেও দমে 


‘বাট হয়েছিল! তাই উচিত ছল! 
প্রবোধ বলে ওঠে, “জিভ তো নয় 
ছুরি।’ 


প্রবোধ ঝনাৎ করে দেরাজ টেনে 


" তাসটা বার করে। 
‘তাস নেবে না বলাছ ভাল হবে না! থৈ 
সেদিনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে নেই? _ 


ছিলে নাঃ বেহায়া নিলজ্জ। 
জোচ্চোর 


অথচ অপদার্থ তাটা স্র্ণর মাপ- 
কাঠতেই। অন্য অনেক মেয়েমানুষই 
অমন বব পেলে ধন্য হয়ে যেত। 
প্রবোধ পালায়। 
স্রেফ পালায়। 
জানোয়ারের ভঙ্গীতে ৷ 
শুধু বলে যায়, ‘ওঃ কবে কি 
বলছে হঃশ নেই কেমন? নিজে নিত্য 
ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবেন, আবু মেজাজ 
হবে যেন আগুন 
'কবে কি বলাই বটে॥ 


৩৩৪ 


তাড়া-খাওয়া 


রি তং 





প্রবোধচন্দ্র ততো নিস্তেজ হয়ে যায়। 
পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। 
কিন্তু সুবর্ণই বা কাঁ? 
তার মধ্যেই কি পদার্থ 
আর? . যেটুকু. ছিল, এই ওমা 
সংগ্রামে ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে না? 


সুবর্ণলতা যতো উগ্র হয়ে be 


প্রবোধ গুঁছয়ে বসে বলে, প্রবোধণ, 
চন্দ্র অমন গিক্সশ-ফিবশর ধার ধারে না। 
দের হল তাসটা খুজে পাচ্ছিলাম না 


একজন হেসে ফেলে বলেও 
‘আরে দেখে দাও তোমার গুমোর । 
ওঠায়, কান ধরে বসায় & 
। রণ 
হাঁসই একমাত্র মুখরক্ষার ঘোমটা ।। 
তাই হাসতে থাকে প্রবোধ তাস! 
ভাঁজাতে ভাঁজাতে, ‘নাঃ তোমরা আর. 
মান-মর্ধাদা রাখলে না 
এই সময় প্রকাশের বড় ছেলে দো" 
এক ডাবর সাজা পান 'এনে আনান” 


পপি 
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Feat 


শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমদের জন 
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌম 
উপভোগ করবার অন্তঃ 





াপনিও-স্থাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাযনার জহর ডাঃ যোশেশ চা দোষ, এম-এ, 
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর আকা, এফ,সি,এস, (লণ্ডন)! 
- দুইবার করে ছু'চামচ স্ৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে ৫৮ 
চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের ছি অধ্যাপত ৷ 
পুরাতন) খাবেন । এতে ক্লান্তি দুর করে, ও ফলিকাভা কেন্দ্র ডাঃ নঘেল চত্র ঘোষ, 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাশি এম-বি, বি-এস. আধুর্ক্রোডা্য) ৪ 


থেকে রেহাই পাবেন । 


| ৩৬, সাধনা গুঁষথালয রোড 
পলাল] ভু স্স্বালজ্ঞ ঢাকা 


সাধনা নগর, কলিকাভা &» 
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চে 


ছঘসরের খিদমদগারী খাটতে হয়। 
বিশেষ এক-একটা ভার যে কেমন 

হরে বিশেষ এক-একজনের ঘাড়ে এসে 

চাপে, সেটাই বোঝা শল্ত। 


এবং যে তাদের ফর- 
মাস করবে তাকেও রেহাই দেবে না; 
এটাও জানা। তাই বাড়িতে ভানু 
কানু নামের দু-দুটো বড় ছেলে থাকতে 
বৃদোর ঘাড়েই' সব বোঝা! 

প্রবোধ বলোছল, “ওরা কিছু করে 


মা, এক 'পেকা'র ছেলেটাই খেটে মরে 
এটা স্বার্থপরের মত দেখায় না? 
‘দেখায়! সুবর্ণ বলোছল, “ক 
ফরা যাবে, দেখাবে ॥ 
“তোমারই যত ইয়ে, কই ওর মা তো 
আত রাগ করে নাঃ 
‘ওদের মা মহৎ! 
তা’ মহৎই ৷ 


নইলে ওই ডাবর ডাবর পানই বা 
সে একা সেজে মরে কেন? 

জনৈক আড্ডাধারী পকেট থেকে 
জর্দা কৌটো বার করে তাঁচ্ছল্যের 
গলায় বলল, ‘পান কে সেজেছে রে 
বদোঃ তোর মা বুঝি? 
হলে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার সুর 
মেশাতে হয়, এটাই রশীত। ভদ্রলোক 
সে রশীততে বিশবাসীও। 

বুদো এ প্রশ্নে কৃতার্থমন্য হয়ে 
শএ্কগাল হেসে বলে, হ্যাঁ? 

“তোর মাকে শিখিয়ে দিগে যা 
বাপ, পান দিলে তার সঙ্গে একট? চূণ 


কটা পান তুলে নেন ভদ্রলোক! 


পূৃথিবাঁটা এদের কাছে করতলগত 


খবর এরা রাখেন, এবং সমালোচনায় 
তৎপর হন। এবাড়ির 
রা অগ্রাহ্য করেন, মেজটিকে ব্যলা 


লাপ্তাহক বসমতশী - 


করেন, 
ছাছক্কার করেন, এবং ছোটাটিকে অবজ্ঞা 
করেন। 

গুণানুসারেই করেন অবশ্য; এবং 
মনোভাব চাপতেও চান না। 

শুধু পাড়াপড়শীই নয় অবশ্য, 
ওঁদের আড্ডায় কাটা পড়ে না এমন মাথা 
নেই। এ'রা ব্রাহ্মকে বলেন 'বেম্ম' 
ব্ৰাহ্মণ পঢুরুতকে বলেন ‘বামনা’, বিদুষী 
মেয়ের নাম শুনলে বলেন, ‘লাীলাবত''! 

এরা দেশনেতাদের ‘পাগলা’ আখ্যা 
দিতে দ্বিধা করেন না, '‘পরমহংসের’ 
বুজরুকাঁর ব্যাখ্যায় আমোদ পান, 
ধববেকানন্দের আমেরিকায় গিয়ে হিন্দ 
ধর্ম প্রচারের বার্তা নিয়ে হাসাহাসি 
করেন, এবং মেয়েদের লেখাপড়ার অগ্র- 
গাঁত লক্ষ্য করে সকোৌতুক ব্যঙ্গে যখন- 
তখন ঈশ্বর গৃপ্ত থেকে ‘কোট: করে 
বলেন, ‘আরো কত দেখবে হে! দেখবার 
এখনি হয়েছে কি? এরপর সব-- 

এ, বি, শিখে বাব সেজে 

বিলাত বোল কবেই ক'বে। 
আর হট বলে বুট পায়ে দিয়ে 
চুরুট ফ£কে স্বর্গে যাবে 

বাঁড়। বাজার আর আঁফস, এই 
ন্রিভুজ তাঁতে আনাগোনা করতে করতে 
মরচে পড়ে গেছে গুদের জীবনের 


মাকুটা। 
এপ্রাই সুবর্ণলতার স্বামীর বন্ধব। 


মাঝখানেও কি টিকে নেই এরা তাদের 
অলস গাঁত, আর অসার আড্ডা নিয়ে? 
আজও কৈ যাদের জানার জগতে শুধু 
এই কথাই আছে ‘মেয়েমানুষ’ জাতটাকে 
ব্যঙ্গের আর অবজ্ঞার দৃম্টিতে দেখতে 
হয়, তারা পানের পাশে চ্ণ ল্লাথতে 
ভুলে গেলে তাদের সমবে দিতে হয়। 
ওরা যে 'অধুনিক, নয় এই ওদের 
অহামকা, এই ওদের গৌরব। 
নাঃ একেবারে নিশ্চহন হয়ে যায় নি। 
আজও আছে বৈকি কিছু িছু। 
আছে দাঁজ্পাড়া আর কিন; 
গোয়ালার গাঁলর, ছিদাম মিস্ত্রীর আব 
রাণশ মুদনীর লেনের অন্তরালে । 
এখনো এরা জানে পুরুষ জাতটা 
{বিধাতার স্বজ্গাত বলেই শ্রেষ্ঠ! 
এরা আছে। 
হয়তো চিরকাল থাকবে। 
পাঁথবীর দুরন্ত অগ্রাঁতর পথে 
‘বাঁধ’ দেবার প্রয়োজনে বিধাতাই এদের 
সৃষ্টি করে চলেছেন, কম-বোঁশ হারে। 


৩৩৬ 


অথচ আবার হয়তো ওদের 
অন্তঃপূরের রঙও বদলাচ্ছে, ওরাই 
আব্রর কড়া শিকল 'শাথল করে 
ফেলতে বাধ্য হচ্ছে, ওরাই ওদের মেয়ে” 


এরাই নাক সমাজের কাঠামো! 


কে র্যা জগ নাক?’ j 
মনুন্তকেশী জপেল্প মালা হাতেই, 

বেরিয়ে আসেন। , 
হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তা’ 


‘ও সর্বনাশ এতখানি বেলা হয়ে গেল 
এখনো তুমি মালা ঠকঠকাচ্ছো 2, 
পঢণ্যর ছালা দ্বাখবে কোথায় ? 
মুন্তকেশন এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে” 
বলেন, শক ব্যাপার? এত কলা কিসের ?' 


বিললাম 


হচ্ছে আজ। 
কথাই বলতে এলাম। মা ঠাকলুণ পই-' 
পই করে বলে দিয়েছেন | 

মুক্তকেশী যাকে বলে বিস্ময়; 
াস্ফারিত লোচনে বলেন, ‘মা জিতেছে! 
তার মানে তুই হেরেছিস?' 

‘তা’ শ্যামাস্ুল্দরী দেবী জিতলেই: 
আমাকে হারতে হবে, এ তো পড়েই 
আছে কথা! ‘বাদ’ প্রাতবাদী'র সম্পর্ক 


কালশঘাটে। পূ্বজন্মে কত মহাপাভক 
ছিল তাই এক পৃত্তুর হয়ে জন্মোছ। 
যেও তাহলে । 


বাপের বংশধরকে বশ্িত করে বৌ 


আপিল 


ড্যাং ড্যাং করে মামলা জিতে “সামন' 


2 পর i & 


দেবে, আর আমি সেখানে পেন্নাম ঠুকতে 
যাবো? আমা এক প্রাণী যাবে না! 


ঘোড়ার গাঁড় ভাড়া করে ঝি সঙ্গে করে 
শাশুড়ীকে নিয়ে যেও সন্ধোবেল।। 


চা ধলে দিয়েছে, ভার 
ঘটার 'সশ্লি।...ভাইরাও যাঁদ পাদ্ধে তো 


কোথায় ‘ছিল সুবর্ণলতা, কট্‌ ফরে 
বলে ওঠে, “এ বাঁড়র কর্তারা যদ 
ওবাঁড়র যটঠাকুরের পায়ের নখের 
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হ্যাগ্যও হতেন, তাহলে দুবেলা তাঁদের 

পা-ধোওয়া জল খেতাম । 
সেজবো অনেকাঁদন 'মেজাদর' সঙ্গে 

বাক্যালাপ বন্ধ রেখোঁছল, আজ মেজ- 

দিই যখন ভাঙলো সেটা, তখন উত্তর 

'দিতে বাধা রইল না। 

- বলে উঠল, শক বললে মেজদি 2 


মিললে ক ভরসন্ধ্যেবেলা একা 
একটা ঝিয়ের সঙ্গে একখনা ভাড়াটে 


ঘোড়ার গাঁড়তে গিয়ে উঠত ? (ক্রমশঃ ) 


লিলা 


শে ১০১ 





দে অনেক দুঃখে। 


হোমরা-চোমরা দারোগাবব হলে 
অকারণ অত্যাচারের কালা হাতের 
আক্রোশ থেকে হয়ত বা রক্ষা পাওয়া 
যেতে পারে, আঁশসবাণী উচ্চারণের 
সময় এমন একটা মানাঁসকতা ঠানাঁদর 
দুর্বল মনে নিশ্চয় স্থান পেত হয়ত 
ধা। নাহলে অমন শাঁখের করাত চাকারিতে 


হওযা। র্‌ 
জেলখানায় নিজেকে সপে দেষ ? কিল্তু 
এ বৃত্তিতে তাই দিতেই হবে৷ না হলে: 


চোর” এমন করে এ প্রবাদ আর কার 
জীবন অভিশপ্ত করে।- প্রধানমন্ত্রীর 
মনোদঞ্জনের সদন্দেশ্যে মাদ্রাজ পুঁলশ- 
বাহনী রতারাতি 'তিনশ' নাগরিককে 
জাল ফেলে চারাপটি শিকারের মত 
গ্রেপ্তার করে হাজতে পুবলেন। 
কেন না আটক নাগাঁরকরা তাঁদের 
নাগাঁবক উত্মা প্রকাশের জন্য প্রধান- 
মন্লীর মাদ্রাজ সফরকালে কালো পতাকা 
ভাজন অর্থাৎ জেলে, পরে প্রকাশ্য 


রা 
কেউ বলবেন না। 
সুনজরের অভাব হবে না. কিল্ভ 
সুনজরাটি আদায় করতে দেশজোড়া 
ব্যঙ্গের কশাঘাত সইতে হল মাদ্রাজ 
পুলিশকে । কথায় বলে, 'জুতো 
মেবে গরু দান'! পুলিশের .ভাগ্যে 
প্রকাশ্য তিরস্করের ফলেই প্রশংসা 
প্রাপ্য হয়ে খাকে। এ হেন একাঁট 
বাত্তর গ্রাত সমবেদনা অনুভব কবাছ। 
সাদ্রাব্গ প্ীলশের মাথাউষ্টু কিছু 





নাদ্াজে কৃফপতাকা প্রদর্শনের 
আভল সন্দেহে পলিশ তিনশত 
ন্যাস্তকে গ্রেপ্তার করার শ্রীমতী গান্ধী 
বিরন্ত। ভাগ্যের ফের জার কাকে 
বলে। হৃতভাঙ্য অদ্রাজ প্যাঁজশের 
পক্ষে সমবেদনায় আন্র গিত্রেনকে তাই 
সওয়াজে নামতে হল বর্তমান সপ্তাহে । 


আঁফসর নিশ্চয় পুনের মাথার হাত 
EU 
হও, দারোগা (প্‌াঁলশ) হয়ো না! 

কিল্তু পুলিশের পক্ষে অতটা 
উত্তেজনার বস্তুত বোধ হয় কোন 
কারণই নেই। কেন না, পাঁলশ যে 
নণীত গ্রহণ করেছে, মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনে সেই নীতির আশ্রয় গ্রহণের 
ভাবি ভূর প্রমাণ আমার হাতে আছে? 
প্ীলশের স্বপক্ষ সওয়ালে এবারের 
সাপ্তাহকী তাই (বিনা 'ফী'-এ) উৎ- 
সর্গ করলাম। 

মাদ্রাজ পুলিশ যা করেছে বেশ 
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পদোন্নতি না হল,. 





দের শয়ে শয়ে যে জেলে পোরা হ’ল. 
তাতে অন্তত রজপথে কালো পান্ুকর , 
আন্দোলন রোখা গেল। বাস্তব যা-ই 
হোক, অবাস্তব মর্যাদটা- তো রক্ষা। 
পেল। 
কাব-টাবরা অবশ্য গোল বাঁধ" 
সোরগোলপ তুলে £ 
দ্বার বস্ধ কবে দিয়ে 
ভ্রমটাকে প্খি, 
সত্য বলে আগ তাৰ 
- কোথা 'দিয়ে ঢাক" 


গকল্তু িন্রেনেব মতো ভ-কবিবা 
বলবে, সত্যকে খামকা গণুতোগত্গীত 
করে ঢোকবার জন্য কে মশয় মাথার 
দিব্য দিয়েছে। শ্রেতা নয়, দ্বাপর নয়, 
স্রেফ কাল। সংত্যর এহেন 
7. সত্যাশ্রপীর দাপট ঢের দেখা 
আর কেন? 


রাজা বলে মান্ত্রগণ করিলা শ্রবণ ৷ 

সকাল ত’ জানি আম নাহ বিস্মরণ 
জানয়া না জান আম লোকাচারে ডাঁর। 
লোকে বাঁলবেক এই কোথাকার নারী ॥ 


'_ শ্লীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবানস্বর্প 
হওয়ায় তাঁর এ জাত'য় ফ্যাসস্ট উক্কি 
অবশ্য সমালোচ্য হয় নি এবং লক্ষণ 


হয়। 

গোগোলের সেই আবিস্মরণীয় 
ইন্সপেক্টর জেনেরালের আগমন 
উপলক্ষে কণ কান্ডটাই না ঘটে গেছল। 


শুধু এদেশেই বা কেন, বিদেশেও । 
বিদেশ আঁতাঁথর দ্রম্টব্যস্থানগৃলি ও 
গন্তব্যে পেশীছাবার রাস্তাটি স্বদেশশ 
সরকার বাছাই করে দেন। 
চোখের আড়ালে রেখে অবাস্তব তুষ্ট 
নিন এই বা কম 


বাস্তবকে 


ছেন। একাডেমশ অব ফাইন আটসে 
ছবিগুলির খাণ্ডিত- 
কেন হলঃ 


লালের বা গঙ্গর ছবিও হষত টুকরো 
টুকরো করে বাতাসে ভাসানো হবে) 
উপায় নেই। তাও মুখ বৃজেই সহ্য 
করতে হবে আমাদের! 

যে মানষের রাজ্যে নোবেল 
পুরস্কার জয় করেও তা হাত বাঁড়য়ে 
গ্রহণ করার উপায় নেই: আপন মত 
প্রকাশ করলে লক্ষ লক্ষ পাঠকবন্দ্িত 
সংবাদপত্রের আঁফসে তালা পড়ে: কিম্বা 
পাঁজধএর চেটে পাঁজাকোলা করে 
তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বিরুদ্ধবাদীদের ; 
সেখানে মাদ্রাজ পুলিশের -কান্ড- 
কারখানা কেন, “অনাহারে এদেশে 
একটাও লোক মরে না” জ্ঞাতীয় 


. অবাস্তব ভীন্তকেও নির্দোষ বলতে তথ্য 


, নাঁজরের দ্বারা আবদ্ধ. বর্তমান লেখক 


ন্যায়ধর্মানুসারে বাধ্য! 


লক্ষ্য করে ছ'ড়ে দেন, তখন তাঁব নিঃস্ব 
ফণগ্রস্ত কপর্দকশন্য বাস্তব অবস্থা- 
টাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যটাই কি 
প্রকাশ পায় না। 

আপনার আঁতাঁথর ম্খানঃসৃত 
বাণীর সঙ্গে কিপিং মুখরস আপনার 


আড়'ল করার জন্য সামনে ঝড় দেখে 
বাল:তে মুখ লুকায় যে জানওয়ার তার 
কীর্তিকলাপেব বিশেষণ, বাকাম?। 
আর বুদ্ধিমান মানুষের বেলাঘ এই 
দনবূপদ্ধতারই অন্য নম. ঠাট অথবা 
অনুশাসন, রাজনীতি কিম্বা ভবাতা। 

বরং কৃষপতাকা প্রদর্শন অনেক 
সুশ্রী ব্যাপার ছিল, পুলিশী তংপরতায় 
ব্যাপারটা প্রকাশ্যে আরও কুৎসিত হয়ে 
দাঁড়াল। কিন্তু উপায় কি! 

এদেশেরই অনুশাসন মেনে ব্রীড়া- 
বনতা ভ্রাতবধ্‌ যখন ভাসুরঠাকুরের 
সঙ্গে সাক্ষাতে বিড়ম্বনা থেকে 
নিজেকে রক্ষা করতে দেহেব সমস্ত 
আচ্ছাদন একাতিতি করে মুখ ঢাকেন, 
তখন. অসতর্ক মুহূর্তে এককুল রক্ষা 
করতে অপরকুল দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। 
তা হোক! ke 

ঠাট তো বজায় রইল ৷ 

এহেন দেশে ঠাট রক্ষার দায়ি 
যথাযথ পালিত হয়েছে। মাদ্রাজ পুশ 
এবং' ' ঠাট- বজায়কারী সরকারকে, 
জুতরাং, ধন্যবাদ! 





খাওয়াদাওয়া যেমন 


প্রণব তাই বার বার বারণ, 


করেছিল তাকে।: 
এখানে এ জিজ্ঞেস করোঁছল সে পারবে কি না! 


অবাঙাগলপ্রধান জায়গায় এইটেই একটা - 
প্রকট। নিঃসঙ্গতা এখানে একটা মত 


অফুরন্ত অবসর-- 


গলাধঃকরণের পর যেন অলস অশন্তরায়। 


ব্‌ 
রোমশ্থন! 


এ সময়টা বড় ফাঁকা। 


রিস্তা একবার সকালের দিকে একরাশ কাজের পর এ মস্ত সমস্যা। 
বাব বেজে 


রোদটা বেশ গা নাড়ল। 
অথচ রোদ দেখে কাজের পর যেন 


দুটোই 


পর 


কদিন বাঁ্টর 
হয়ে উঠেছে। 


চাচ্চড়ে 
উপক মেরে ঘর দিকে তাকাল। সবে সময়টা বন্ড বেমানান। ঘাঁড়র কাঁটামাপা তেমন, থাকার অসবধেটা এখানে 


মনে হচ্ছে একটা ক 


এগারটা বেজেছে। 
গেছেন 


অনেকক্ষণ বসে বসে 'রন্তা একবার 


তবু - িরুপায়। 
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দি 
ওখানেও ..তৌ.. সেই: কাজ, সেই 
খনঃসগ্গতা। _ বাঁড়ীত বলতে শব, 
*বশর-শাশুড়ী আত. একরাশ ননদ- 
দেওর। বিস্তা ওদের একদম পছন্দ করে 
সা। ও একলা থাকতেই ভালবাসে। . 

থাকার অভ্যেসটা যে ওর বরাবরই 
একা একা! বাপমায়ের একটা মেয়ে 
ধাক্িবামেলা ছিল না কোনাদন। এ 
জন্যে প্রণব ওকে রেখে আসতে পারে 
ন। তা ছাড়া প্রণবের দিকটাও ভেবে 
দেখেছে 'রিন্তা। ওই বা ক কম কষ্ট 
ফরে থাকে! সারাদিন অমানুষিক 
পারশ্রমের পর নিভাঁজ একাকীত্টা 
টমাটেই স্বাস্থ্/প্রদ নয়। তার ওপর 
টাপরাশর রাম্না। 
পারে। 

কথাটা অস্বীকার করে নি প্রণব। 
1বভাত ডান্তারের মেয়ে হিসেবে রিন্তার 


এ সহজ সরল চিকিংসাতে তার মন. 


বেশি বিরোধিতা করে. নি। সবশেষে 
সৈ তাই ওকে আনারই মতলব করেছে। 
বাবা আপত্তি না করলেও . মা একটু 
থুতখদৃত করেছিলেন। 


পর্যন্ত নানান .যানবাহনে তাদের এই 


ছোট্ট সংসারটি উঠে এসেছে : এখানে ।. 


কলকাতা থেকে :নখ'তভাবে মাপলে 


শপতন মাইল হবে। কিন্তু প্রণব বলে: 


মাল দেড়শ” মাইল. , অসম্ভব - মনে 
হলেও 'ঁরন্তা কিছু বলতে পারে না! 


খড়গপুরে পাঁচ বছর পড়াশোনা -করাব, 


যে আলাদ। মর্যাদা আছে-সে কথাটা 


দবীকার করার ভ্রন্যেই সে চুপ করে 


থাকে। 

দূরত্ব. মার যাই হোক মনের দিক 
থেকে এক হাজার মাইল। এটা 
অস্বীকর করতে পারে না প্রণব । পকেট 


থেকে ফিতে বের করে তো আর এর, 


মাগাল পাওয়া যায়-না। রিক্তার এই 
একটা সুযোগ । কলকাতার চাল- 
চলন সবই যেন আলাদা। পাহাড়ে, 
থেকে থেকে এখানকার লোকেদের মন- 
গুলো যেন কেমন উদ্ধত, উন্নসক। 
কথা বলাৰ সংযোগ নেয় না এরা। মাঁট- 


-- কোদাল-গাঁইতি, লোহা পাথর, আর 


কাজ। ব্যস..ওই ওদের চরম পারাধি। 
বাড়তে সকলেরই সংসার আছে। শন্ত 
সমর্থ একটা মেরেম্ানষও। কিন্তু 
ওদের কাজ ওই 'জাগুনতাতিই। মন" 

খেলতে জানে না 'গরা। "৮"; 

ভাবল বির বের নাই: 
বা খেল. একাঁদন।: একাদনও তো না 


সহজেই রোগ হতে. 


গাপ্তা[হক.বসুমতশী:-: 


খেয়ে দিনটা গল্পগুজব করে কাটাতে 
পারে! . ও নিজে. একাঁদন কেন--দুচার. 
দিনও থাকতে পারে। এখানে আসার 
আগে সমীর-মিলু-কত করে রাগাত-_ 


' বৌঁদ,- ওখানে যাচ্ছ-আসার সময় 


দেখবে ইয়া মোটা হয়ে গেছো! 'িন্তা 
প্রথমটায় একটু ভয় পেয়োছল। অনর্থক 
মেদ বড় ভয়ঙ্কর। বশেষ করে 


অসময়, অল্প বয়সে। কিন্তু মনে মনে- 


সে ঠিক করে রেখোঁছল পাঁরাঁমত 
আহারের কথা! বেশি 'ক্ষধে হলেই 
বা! সে নাখেলেই হল! 
8 
| 
রা 
মা'র তাড়া আর ভৈরবের অনুনয়-বিনয়। 
সব মিলিয়ে খেতেই হয়। "- সবাইকে 


কোনরকমে ঠোঁকয়ে রাখলেও ভৈরবকে 
ওর ওই- 


চুপ করানো খুব শল্ত। 
আঁতরিস্ত মা-মা করাটা অলঙ্নীয় ঠেকে 
রিস্তার কাছে। 
. চেয়ার থেকে মাথাটা তুলে রা 
একবার নিচের দিকে তাকাল। ওদের 
কোয়ার্টারের পাশেই বস্তাঁ।-এ সময়টা 
প্রায় ফাঁকা । পুরুষরা এখন কেউ 
নেই। কয়লার খাদ, কারখানার ষন্দ্র- 
পাতি আর সাভেয়ারদের সঙ্গে ঘুরে 
ঘুরে বেড়াবার সময় এটা! ' 
ওরা .এখন ফিরবে না।; 
মাথাব্যথা হলে কিংবা তাপমান্রা 
আটানব্বই থেকে এক ধাপ ওপরে 
উঠলেই প্রণব. ইচ্ছে করলে চলে আসতে 
পারে। 





চুল ভালো থাকে 


আনুর্বেদীয় 
কেশ €তল 
। ' সুগন্ধ ও-উৎকর্ষে - 
। - গত পঞ্চাশ বহর - 
ধ’বে অদ্বিতীয় । 


প্রস্ততকারক £ 


. কলিকাতা;২; 


এক একাঁদন সে আঁনচ্ছা: 
প্রণবের আগ্রহ, লছমণর- 


একটু: 


টা ছি 





টি 


এই চেয়ারে, ক ওই খাটটায় শয়োসে 

গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারে। ীন্তু 
টা 
শরপরের ' সব রন্ত মাথায় উঠে দর 
কাঁভংস করে দিলেও ওরা বাঁড় আনতে 
পারে না। অন্তত ছুটির নাম নিয়ে 
তো ওদের কাছে স্বপ্ন। 

সেজন্যে ওরা কেউ বাড়িতে কে 
না। জবরজবালা যাই হোক কাজে বায় 
ঠিক। ওখানে গিয়ে একটু অব 

পর যাঁদ নেকনজরে শড়ে 

কারো, তবেই এক ঘস্টার ছুটি অর্নাং 
পাঁচটার ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার বোনস। 
কাঁটামাপা কাজের সময় থেকে খানিকটা 
বরাদ্দ অনুগ্রহ! 

কিন্তু মেয়েগুলো! ওরা ৬সব 
খেয়াল.করে না! দিনদৃপঃরে প্রণকে 
আসতে দেখলে ও 'নজে যতটা ত্শ 
হয়--ও মেয়েগুলো মোটেই তা হয় না। 
ওরা বরং চমকায়। ওরা বরং চোখর 
মাঁণদুটো ঠিক রেখে গোপনে কোলে 
জানতে চেম্টা,করে এই অহেতুক লাজত 
ফাঁকির কারণটা । পাথর-কোঁদা শর" বলটা 
যত চোখ দিয়ে দেখে, তার চেয়ে ঢেশি 


দেখে শব্ত সবল হ'ত দুটো। ন্ডড়া 
পরা মোটা মোটা আঙুল দশটা । 
বিন্তা তাই দুপুরের এই 


নি্জনতাটা বরদাস্ত করতে পারে না! 
ওদের- এই নিভেজল বিশ্রামটাকে খ 
যেন তাই কৃপার চোখে দেখে । এক দর্ন 
তাই প্রণবকে সে জিজ্ঞেস করেছিল- 


পদুরো দশটা কি বারটা দিন... সব মেয়েগুলো কেন কাজে বেরোয় না! 
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প্রণবের উত্তরা শুনে সে নাহেসে' 
পারে নি। ওদের আবার আন্ন! কেউ' 
কেউ নিজের স্তীকে কাজ করতে দিতে 
চায় না। 
টির 
ঘেন্না ঠিকরে উঠেছিল। কাজ তো 
দুটো- কয়লা টানা আর রুটি পাকানো । 


দৈখতে পাচ্ছে। 
একটা খাটিয়া। এ ছাড়া ওরা আর কিছ; 
বোঝে না! 


' ঘাঁড়তে ঢং করে একটা বাজল। 
আবার একপ্রস্থ ফাঁকা 
ছল।. লছমীর মা এবার বাঁড় ষাবে 
ভাত 'নয়ে। ভৈবব তেলাচিটে পড়া 
রামায়ণটা মুড়ে এবার সি 


চে 


রেখে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। 
জলের টাবটা থই থই করছে জলে । 
বাথরুম থেকে ভিজে কাপড়ে 
বোঁরয়ে নানারকমে শরশীর বে'কাল রিস্তা। 
অনর্থক পৃথ্লতার হাঁদশ খোঁজার 
চেষ্টা করল। তারপর সুন্দর কয়েকটা 
এসে বসবার সময় এটা। দ্বিতীয় 
যৌবনের আকাঙ্ক্ষা । পকেট থেকে টেপ 
লামিয়ে সাইকেল থেকে হাসতে হানতে 


বস্তণটা 
দেহাতগলোর এবার বাঁড় ফেরার 


কাছ বসানো হল। রোঁডওটা মুছে 
ঝকঝকে করল তারপর ভৈরবকে চায়ের 
জল চাপাতে বলে, ও নিজে কেক আর 


রুটির থালাটা নোংরা করে একবার 
বীভৎসভাকে চিৎকার করে উঠল। 
রিন্তা আতংকে চোখ দুটো বুজল। 
ভৈরব ছুটে এসে মুরগণটা তাঁড়য়ে 
দিয়ে সাফাই গাইল । 

ন্তা যে এর আগে বহুবার 


,  ওগ্‌লোকে দেয় করতে বলেছে এ 


কথাটা মনে করেও ভৈরব চাপা দেবার 
চেস্টা করল! 
দুটো আঙুল থেকে চোখ বের করে 


রিস্তা তাকাল ভৈরবের দিকে! ভৈবব 
মাটির দিকে তাকিয়ে গলাটা নরম 
করল-- 


-আজ বিকেল থেকে ম্ূুরগ'ণটা 


দি লন মোরগাটা আক্ত ফেরে 
| 
গেছে! কঠিনভাবে 
রিল নিন 8 
-কি করে বলব। রোজ যেমন 
বাইরে যায় আজও গেছল। ভৈরব 
আতিমাত্রায় গলাটা কাঁপাল। 
_বেশ হয়েছে! তোর চা হলঃ 


বাবু এসে পড়বে খেয়াল আছে! রিস্তা 


ঘাঁড়তে সাতটা বাজল। বেতের 
চৈয়ারটেবিলগুলো ওপরে তোলা হল । 
প্রণব এখনও ফেরে নি। 'রন্তা আলো- 
গুলো নিভিয়ে দিয়ে সামনের বারান্দায় 
এসে দাঁড়াল! উৎকর্ণ হয়ে শুনতে 
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লাগল সাইকেলের পরিচিত আওয়াজটা? 

কিন্তু কান দুটো হয়তো যদ হয়ে, 
গেছে। জেগে জেগে কি মানুষ দুঃস্বপ্ন রঃ 
রিস্তা ভয়ে আলোটা জ্বলে 


ওরা যেন আরও একটা সম্পর্কের জন্যে 
ছুটছে মনে হল! দগ্ধ, অর্ধদগ্ধ কুলি- 
গো চিৎকার করে আগুনের হহ্কাটা! 

যেন আরও খাঁনকটা বাড়িয়ে দিয়েছে 


ওই তো 


কিন্তু এ মানুষটা গেল কোথা! 
ন-টার বোশ 


ওর হাঁসর সঙ্গে সেই খাদে পোড়া 
কাঁলগুলোব হাঁসর কোন তফাৎ নেই 
{রন্তা বেশ ভয় পেল। আর সেই 
ভয়কে চাপা দেবার জন্যেই ওপর থেকে 


আওয়াজে ওপরের ৪ ছুটে এল 


ভৈরবকে মুরগণ জোড়া ঘরে ঢোকাতে 
বলল। 
ঘাঁড়তে এখন দশটা বেজেছে! 


রা 
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করা হয়েছিল কিন্তু এ পর্যন্ত মোট 
সাড়ে বারো কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ॥ 
প্রকল্পের জন্য মোট -১৫ কোটি চাকার 


৪৪০, 


শ্রী এন সি চ্যাটাজঁ সরষুপ্রসাদ কাঁমশনের রপোডের অন্যালাপ শ্রীজজিত দত্তের 
হচ্তে অর্পণ করছেন। 


বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, কিন্তু মঞ্জুর 
হয়েছে মাত্র ৫ কোট টাকা । ইতিমধ্যে 
মৃদ্রামূল্য হাস পাওয়ায় প্রকল্পের 
কতৃপক্ষের সামনে নতুন সমস্যা দেখা 
দয়েছে। পর্বে যে পরিমাণ টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছিল এখন তার দেড় 
গুণ টাকার প্রয়োজন ॥ বরাদ্দ টাকা 
না পৌ্ছানোর জন্য বিভিন্ন - কাজের 
অগ্রগাঁত স্তব্ধ হয়ে গেছে ।. ২৬ মাইল 
অধ্ধেকও এখনো সমাপ্ত হয় নি। -বাঁধও 
ও সেতুর জন্য ১২২টি থম নির্মাণের 
যে কথা ছিল তার মধ্যে মার ২২ টি 
নির্মিত হয়েছে। যাঁদ অর্থের যোগা- 
নের অভাবে এভাবে প্রকল্পটিকে ক্ষাত- 
গ্রস্ত হতে দেওয়া হয় তাহলে অদ্ন 
ভাঁবধ্যতে ৰুলকাতা বন্দর তথা সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এক চরম 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্টি হতে বাধ্য। 
যে পরিকল্পনায় বহু বছর আগেই হাত 
দেওয়া উচিত ছল তা দেওয়া হয় নি। 
এখন শুনেক বিলম্বে হলেও  পশ্চিম- 
বঙ্গের অর্থনীতক জীবনে বিপুল 
৩৪৩ 





গুরুত্ব সম্পন্ন এই প্রকল্পটির যে কাজ 
সুর্য হয়েছে তা ক কেন্দ্রের নূর- 
দ্শিতার অভাবে অগ্কুরেই বিনষ্ট হবে? 


ইংরাজীতে ক্যালাস বলে যে কথ্থাটি 
আছে বাংলায় সেই কথাটির প্রয়োজনের 
বেশ অর্থাবনাঁতি ঘটেছে, এবং কেন না 
ঘটেছে সেটা বিচার করার দায়িত্ব অবশ্য 
ভাষাতাত্ুকদের। কিন্তু এই টাম্ণীট 
মাঝে মাঝে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর 
আরোপ করতে ইচ্ছা হয়, কেন না 
পাঁশ্চমবঞ্গ সরকারের এই চাঁরঘ্রের জনা 
কেন্দ্র তাকে তার হকের পাওনা দ্বেঝে 
বাণ্টত করতে সাহস পায়। 

নম্নাজাখত কাহিনী থেকে 
বিষয়টি পাঁরজ্কার হবে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে একট 
কাগজ কল নির্মাণ প্রকল্প চালু করার 
কথা ছিল। এই বাবদে কেন্দ্র গেকে 
পনের লক্ষ টাকাও পাওয়া গিয়েছিল, 
কিন্তু রাজ্য সরকারের এক দপ্তরের 
প্রাপ্ত সাহায্যও ফরে যাচ্ছে এবং টাকাঁট 
মহীশব্বের ভোগে লাগবে। রাজ্য 





৮85৬ 
তোর করা সম্ভব। মোট তিরিশ 
হাজার একর জামতে ইউক্যালিপটাসের 
চাষ করার কথা ছল, কিন্তু বন-দপ্তরের 
কর্মকুশলতায় মার সাত হাজার একর 
জমিতে এই চাষ সূর্য হয়েছে। এত 
অল্প উৎপাদনে কাজ হবে লা, অথচ 
ঘাঁকুড়া ও মোদনীপুর জেলায় ধান বা 
অন্য চাষের অযোগ্য প্রচুর জম পড়ে 
আছে যেখানে সহজেই ইউক্যালিপটাস 
উৎপাদন করা যেত। 

এই সব দেখে শুনে মনে হয়, 
চমবঙ্গ সরকার ও তস্য আমলাবর্গ 
: ০ ভিতর এন এক Hanan 
. পেশছেছেন যে, এখানে কোন কিছু ভাল 
টি রও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে 



















হয়েছিল সেই কমিশনের রিপোর্ট গত 
ওরা জুলাই প্রকাশিত হয়েছে। এই কামি- 

শন গঠিত হয়েছিল রাজস্থান ও আসাম 
হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচার- 
১৬ এবং কলকাতা ও 
তন জর এন. দি চাটা ও ই এ 
এন মোল্লাকে নিয়ে। এই কাঁমশন 
কলকাতায় এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন 
স্থানে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই 
সময় সারা দেশব্যাপী এমন এক 
আগ্রহের স্‌চ্টি : হয়েছিল যার তুলনা 
সমসামায়ক ভারতের ইতিহাসে নেই। 
যেখানে যেখানে কমিশন গেছলেন 
সেখানে সেখানে জনসমূদ্র ভেঙে 
পড়েছিল, অসংখ্য মানুষ স্বেচ্ছায় কাঁম- 
শনের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন, এ- 
রকম ঘটনা এদেশের ইতিহাসে অভূত- 
পূর্ব! জনৈক বৃদ্ধের ভাষায়, জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর যে 
বেসরকারী তদন্ত কাঁমশন বসেছিল, 
তখনও এ রকম দেশব্যাপী আগ্রহের 
সমষ্ট হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এই কমিশনের তদন্তকার্ষে কোন 








ধন? ব্যবসায়ী এদের কাছ থেকে কার্যত 
লেভি আদায় করেন নি, বরং বলা যায় 
স্নেহবশে এদের কাছ থেকে না নেবারই 

করেছেন। সরকার সরবরাহ 
ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে পাঁরচালনা 
করতে পারেন নি এবং ধান চালের 
ন্যায়সঙ্গত দাম স্থির করা তাঁদের পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। ফলে সাধারণ নিম্ন- 
ধিত্ত কৃষকের ওপর যেমন র 
হয়েছে, ঠিক তেমান বহুসংখ্যক জোত- 
দার অবাঞ্চত সুযোগ পেয়েছে। 
কাঁমশন 'দ্বিধাহীনভাবে এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
দূরদর্শতার অভাবই বিগত আন্দো- 
লনের মূল কারণ। তাঁরা খোলাখুলি- 
ভাবেই বলেছেন যে, “পাশ্চমবঞ্গের 
জনসাধারণ আর অনাহারে মরতে দ্বাজী 
মন। ১৯৪৩-এর বেদনাময় 
পুনরাবৃত্তি আর হবে না, কেন না 
মানুষের কাছে আজ না খেয়ে মরার 
চেয়ে বিদ্রোহ করা বাঞ্থনশয়। যাঁদ কোন 
রাজনৌতিক দল মনে করে থাকেন যে, 
দেশের নামে জনগণকে অনাহাররূপ 
ত্যাগ ও তিতিক্ষার আহ্বান জানালে 
জনসাধারণ শাসকগোষ্ঠীকে দঃ হাতে 
করতে হাসিমুখে প্রস্তুত থাকবে, তা 
হলে সেই দল নিঃসন্দেহে মূর্খের স্বর্গ- 
রাজ্যে বিচরণ করছে ।” 

চু 


সাক্ষ্য প্রমাণ অনুধাবন করে যে 
সিদ্ধান্তে এসেছেন তা তাঁদের চিন্তার 
যথাৰ্থ বাস্তবতার পাঁরচায়ক। কমিশনের 
মতে যেভাবে বাঙালী পুঁলশের ওপর 
নির্ভর না করে পূর্বাহেই ভিন্ন রাজ্য 
থেকে পৃলিশ বাহিনী আমদানী করা 
হয়োছিল তার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয় যে, সরকার পুলিশের দ্বারা এমন 
অত্যাচার চালানোর সিদ্ধান্ত করে 
দিলেন, যা বাঙালী পুলিশের দ্বারা 
অস্ত, 'নার্বচারে 
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তা চালানো 


আগে যথোপযুন্ত উধ্বতন অফিসারের 
আদেশ নেওয়া হয় নি,মৃতদেহ আত্মীয়- 
স্বজনের হাতে দেওয়ার ব্যাপারে 
অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছে, যে 
ক্ষেত্রে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়লেই কাজ হত 
সেখানে নিছক প্রাতাহংসার মনোভাক 
নিয়েই হত্যার উদ্দেশ্যে গুলী চালানো 
হয়েছে। সন্দেহের বশে পুলিশ অসংখ্য 
ব্যান্ত ও পাঁরবারের ওপর অকথ্য 
অত্যাচার করেছে। 

সর ডি 


অবাক হয়েছেন, কি করে একাট সাধারণ. 


ঘটনা থেকে এ আন্দোলন অতি দ্রুত 
সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করল এর কারণ 
অনুসন্ধান করতে অনেকে অনেক মন- 
গড়া ধারণার আশ্রয় নিয়েছেন, অনেকে 
রাজনীতির গন্ধ পেয়েছেন, অনেকে 
মতে এই আন্দোলনের মূলে কোন 
আকস্মিকতা নেই। প্রথম পর্যায়ে 
মানুষ সম্পূর্ণ গণতান্রিক উপায়ে 
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ জানিয়েছে, তাথ্বা 
আভযোগগাঁল তারা যথাস্থানে পেশ 
করেছে; বলা বাহুল্য তার দ্বারা 
কর্তাদের কানে জল ঢোকে নি। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে বাংলাদেশের বহু গ্রামেই জনতা- 
পুলিশে খণ্ডযৃদ্ধ চলেছে দীর্ঘাদন 
ধরে। তৃতপয় পর্যায়ে জবলেছে আগুন, 
দু-একটি স্থান থেকে যার সূত্রপাত, 
কিন্তু যা নিমেষে সারা বাংলায় পাঁরব্যাপ্ত 
হয়েছে। 

কমিশন এ কথাও স্পষ্ট উল্লেখ 
করেছেন যে, বিগত খাদ্য আন্দোলন 
কোন রাজনৈতিক দলই সুরু করে নি, 
এবং আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে কোন 
রাজনোৌতিক দলের সমর্থনও আসে নি! 
সরকারাবিরোধী দলগুলি অন্প্রবিজ্ট' 
হয়েছিল অনেক পরে। সরকার জন- 


ত । পশ্চিমবঙ্গের জন- 
তাদের র মূল্য না দিয়ে, 


কাজের 'দিকে চড় ন্তভাবে ঠেলে 
দিয়েছেন। এমন কি যাত্রীহীন দ্রেন 


তদন্ত কাঁমশনের 
কৃতিত্ব যে তাঁরা বিগত খাদ্য আন্দোলনের 
1প্রকীণ্ডশনের বা পূর্বসর্তগঁল আঁব- 
হকার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই 


না, সেই দিনই বোঝা গগিয়োছল এ 


কোনই অস্মাবধা নেই। 

পাঁশ্চমবঙ্গের গ্রামে আর চাল নেই। 
ক্ষেত-মজুর অনাহারে ধুকছে। নিম্ন- 
{বিত্ত কৃষকদের ঘরেও চাল বাড়ন্ত। 
জোতদারদের ঘরে মজুত চালও চোরা- 
চালানক, মারফৎ শহরে চলে 
এসেছে, আজও আসছে। গ্রামের 
লোকেদের গ্রাম থেকে চাল সংগ্রহ করার 
উপায় নেই৷ আংশিক রেশনভুত্ত এলাকা- 
গুলির অবস্থাও শোচনীয়। 


দেড় টাকা থেকে দহ টাকায় উঠেছে। 
বার্নপুর, মাজাদয়া, কৃষফগঞ্জ, বগুলা, 
প্রভাত স্থানে কলো প্রাত দু টাকা 
ঘ্যয় করেও চাল পাওয়া যাচ্ছে না। 

তমলুক থেকে যে সংবাদ এসেছে 
তাও বড় মর্মান্তিক। এই মহকুমার 
দশ লক্ষ আধবাসীর মধ্যে শতকরা 


বা গমের জন্যও হাহাকার পড়ে গেছে। 
নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্যের দ্রুত 
উধর্ধগাতর সঙ্গে মধ্যাবন্ত শ্রেণীর 
মানুষও এ'টে উঠতে পারছে না। ঘরে 


উপায় নেই। শহর ও আধা-শহর 
অঞ্চলে চালের দাম আরও বোশ।॥ 
সরকার থেকেও ব্যাপকভ বে ধান ও গম 
দেবার কোন ব্যবস্থাই হয় ন । ঝাড়গ্রাম 
মহকুমার প্রায় সর্বত্র, গড়চিতা, খল্গাপুর, 
কেশপুর প্রভাতি থানায় অভাব-অনটন 


২৪ পরগনার গোপালনগর থেকে 
যা সংবাদ এসেছে তাতে দেখা যায় ষে 
সেখানকার বাজারে চালের দাম ২২৫ 

আকাশছোঁয়া 





ক্ষখন্নো শুক্ল শা লল্চ্ক তেমশাস্ম লনা 


ফি ক'রে আমার চুলের চটচটে ভাব চলে গেল,--চুলে এমন কমনীয় 
আভা ফুটলে!? আর এমন সুন্দর চুলই বা হোল কি ক'রে? 


আমি যে নিয়মিত কেয়ো-কাপিন তেলই মাখি। 


কেয়ো-কাপিন ব্যবহার করলে চুলের গোড়া শক্ত হয় 
আর মাথাও ঠাও! থাকে। আজই একশিশি কিনুন। 


একট AAR &েশ তন 
পরা অর 
কলিকাত1 * বোস্বাই * দিল্লী * মাজ্রাজ * পাটনা! * গোঁহাটি 
ফটক * ভ্রয়পুর * কানপুর * মেকেন্রাবাদ * আবাল! * ইন্দোর 
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_ ঈিনে ভেঙে পড়বে।. 

দর দরে চলর দাম রাত: 
বেড়ে যাচ্ছে। 
করে বাজারে বহু পাঁরম দি চাল এলেও, 
চালের দাম কমবার কোনই লক্ষণ নেই 
ধর্ষার. আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বার্নপনুর 
আঞ্চলে চালের দাম রাতারাতি বেড়ে 
গেছে, এবং বাজার থেকেই চাল অদ্য 
হয়েছে । হাওড়া জেলার বাগনানেও 
চাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। যাঁদও 
কে গোপনে কিছ পাওয়া, যায়, 
তাও আবার আড়াই, টাকা কে জি দরে। 
আধকাংশ বাড়তেই মান্য বেজ 
লালি: খের ছে? 

মেখালিগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত ' সংবাদে 
জানা যায় যে, ধাপরাহাট, খড়খাঁড়য়া, 
ঞ্রাণরহাট প্রভৃতি. অপ্চলে.অনাহার আর 
অর্ধাহার মানুষের জাঁরনকে পশ্গু করে 
কোনগ্বাতকে জীবন কাটাচ্ছে। অভাবের 







































ৃ গ্রামের অনেক মানুষ তাদের 
চলর ক বক কব দিশছে। j 






tee লাইনে, তারকেশ্বর-. 


হাওড়া লাইনে এবং ব্যান্ডেল-কাটোয়া 





বনের. 


৩৬২ নং এন বসান প্যাসেজারে 


পথে অন্যত্র সাচার: হচ্ছে? ১ গতংকর়েকা Ja Feats 
সপ্তাহ যাবৎ EY ডাউন লাল- 


= খুরেছে যে, কোন 'কছু র নং 
Mele alga দরকার তা প্রয়োগ 
জ্োতদার TRE আর | 


উজির 
ঘাট প্রভাত রাস্তা "দিয়ে নদীয়া জেলায় 
প্রত্যহ পাচার হয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে 
স্থানীয় অনেক প্রভাবশাল? ব্যক্ত এই 
চাল পাচারের পিছনে লিপ্ত আছেন। 
শত -২৭শে জুন . তারিখে 
চাকদহ স্টেশনে পুলিশ কিছু চাল 


আটক করলে একদল চালপাচারকারীর : 
সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় যার ফলে 


দু'জন কনেস্টবল সহ এ-এস-আই 
আহত হয়েছে। ট্রেনে চাল পাচার 
স্্রেনষান্রীদের সঙ্গেও বচসা ও সংঘর্ষ 
নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
একটি দৈনিকপত্রে জনৈক প্রত্যক্ষদশ+ 
একটি পত্র লিখেছেন যার সার মর্মাট 
এখানে জানানোর প্রয়োজন আছে বলে 
মনে হয়॥ ভদ্রলোক গত ২৪-৬-৬৬ 
তারিখে কাঁশমবাজার স্টেশন থেকে 









এল হচ্ছে অপরদিকে অসাধু 


ছে এই" সময় ২৫1৩০ জনের কর্তন আইন ভঞ্গ করে বাইরে চাল 


দল গাঁড় “থেকে নামল, এবং : 
7১ এদের PATS একজন 
দের... অগ্রসর, হয়ে প্রকাশ্য. দিবালোকে জনৈক : 
চ্ছে। _ এন-ভি-এফ-এর হাতে এবং আর এক- অন্ত নেই। 
ন্‌ রী, জনের পকেটে কিছু টাকা গুজে দিল। 
ব্যস, সব সমস্যা মিটে গেল।. 





বস্তুত, যে কথা আমরা বার বার 


. বলে আসছি, সরকারের হাজার সদিচ্ছা 
থাকলেও, যে যন্ত্র দিয়ে 


সরকারের 
খাদানীতি চলছে, সেই যন্তে এতই ঘুণ 






হবে না। 
৩৪৬ 









lel bara 
রাজী নন। : তাঁরাও আজ সেই জন্য 
আন্দোলনের পথে পা বাঁড়য়েছেন।] 
আজ গ্রামে গ্রামে সর্বত্র জনসভা হচ্ছে 
বিভিন্ন গ্রামে খাদ্যের দাঁবতে গ্রণ- 
আন্দোলনের পটভূমি তোর হচ্ছে। 

কিন্তু বিষয়াট শুধু জনসভার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। গণ আন্দোলনের 
পরবতশী ধাপ শহসাবে খাদ্যের দাবিতে 
বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারী প্রাতিষ্ঠান- 
গুলি ঘেরাও করা হচ্ছে। কাজ ও 
খাদ্যের দাঁবতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার জন্য গ্রণডেপনটেশন Lic 
হচ্ছে। 

সমগ্র বিষয়টির ভি 
হচ্ছে না। সকলেরই ধৈর্য সমান 
নয় আর তা. ছাড়া যেখানে 
পেটের জলা 'আঁত বেশি প্রকট, 
সেখানে অবস্থা অন্যাঁদকে মোড় নিচ্ছে 
পৃশ্চিমবঞ্থের গ্রামাঞলের দুগত মানুষ 
জোর করে মজুত ধান-চাল ছিনিয়ে 
নিয়ে যেতে সুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট 
ব্যান্তদের বিন্ুদ্ধে ডাকাতি করার 


বর  অঁভযোগ করা হলেও আসলে এই সব 
' ঘটনা ক্ষুধার্ত মানুষের দ্ুলিবাত্তর 


চেষ্টা ভিন্ন কিছুই নয়। একদিকে 
এইভাবে যেমন ধান-চাল ছিনিয়ে নেওয়ঃ 
জোতদাররা 
পাচার করছে। দুঃখের বিষয় পুলিশ 
প্রথমোন্তদের গ্রেপ্তার করতে যত তৎপর, 
শেযোল্তদের প্রতি তাদের যেন দরদের 


এ পর্যন্ত মোঁদনীপুর জেলায়, 


ৃ ২১টি, বাঁকুড়ায় ২টি, চব্বিশ পরগনায় 


১টি এবং মুর্শিদাবাদে ২টি ধান চাল 
ছিনিয়ে নেবার সংবাদ জানা গেছে। এ 
থেকে একটা সত্যেরই প্রকাশ হচ্ছে, 
সরষূপ্রসাদ কাঁমশন তাঁদের রিপোর্টে 


যা বলেছেন, জীবনধারণের উপযোগী 


খাদ্য, পাওয়ার আঁধকার থেকে বাঁণ্ডত 
করতে লোই জনতা বদ্োহ করবে॥ 
চ ৭ ৬৬: 
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৬৯৩, 


(১০) হেমেন্দ্রকুমার গায় 
(১৮৮৮-১৯৬৩ ) 


‘ কালের স্রোতে ভাসতে ভাস 
চলেছি। এই ভেসে চলার পথে কত 
মানুষের দেখা মিলল, কিন্তু তাঁদের 
সঙ্গে একে একে সরাইখানার আঁতাঁথর 
মতো সাময়িকভাবে একটুখানি মিলনের 
পরেই তাঁদের মাপা সময় ফুরিয়ে যায় 
কাউকে ধরে রাখা যায় না। 
একখান জাহাজের উপরের ডেকে 
বসে মন হঠাৎ এই জাতীয় তা 
মেতে উঠেছিল। 
‘ জাহাজখানা নানা জাতীয় শিল্প 
নিদর্শন বোঝাই। কত িউারও-- 
অদ্ভুত সব মাতা, পেণ্টিং, চাইনীজ 
স্কোল, যেখানে যা মিলেছে ?কউাঁরও 
সংগ্রাহক তা সংগ্রহ করে এনে জাহাজ 
বোঝাই করেছেন। 


জলের উপরে নানা জাহাজে, নৌকায়, 
আলো জলে উঠছে একে একে । জাহাজ 


[ছ'ড়ে যাচ্ছে ঢেউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে।। 
চলেছি কোথায়? চারদিকে সপ্ত 
পৃথিবীর স্তব্ধতা। 

এ রাত্রির পারে আবার কি দিনের 
আলোয় জেগে উঠবে সমস্ত প্রাণী? এ 
চলার কি কোনো দিন শেষ হবে? 

চু ভাদ্র 
ভাঁত এবং একটা অস্পষ্ট চিন্তার হঠাৎ, 
মাথা তোলা এবং হঠাৎ ডুবে যাওয়া 
একটা অবর্ণনীয় শিহরণ। মন লদ্ঘব 
পাখা বস্তার করে এ আকাশের জন্ধ- 
কারে উড়ে গেল, মলিয়ে গেল। একটা 
“না্বকেল্প সমাধিতে বাইরের জ্ঞান 
লুপ্ত । 


} ২ g খ ২১, রা 


MS 


ভেসে চলার মধ্যে এই মোহ আছে। 
শত্ত মাটিতে এর থাকে না। 
বলা যায় না, তবে এর আরম্ভের দিকে 
যে একটুখানি দার্শানক তত্ব জেগোছিল, 
একটুখানি পরে তা আর ছল না। 

হঠাৎ সমাধি ভেঙে গেল। 

আমার পাশে হেমেন্দ্রকুমার রায় 
আমার সঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে আলাপে রত। 
আমি তাঁদেরই আঁত কাছে বসে রেলিঙে 
নিচের প্রশস্ত গঙ্গা দেখাঁছ। বাঁড়- 
খানার এই জায়গাটায় বসলে জাহ 
বসার ভ্রান্তি ঘটায়। িপরীতগামণ 
হয় বাড়ির জাহাজখানাও চলছে। অপ- 
রুপ সুন্দর জায়গাটি । ৮০ ০8 

শহরের কম ব্যস্ত ১৯ 
করে এমন অভিজ্ঞতা সহজে হয় না 


55859180558 [7১ 
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১৬০ bend 
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. হেমেন্দ্রকুমার রায় 
৩৪৭ 


ফোটো $. লেখক 











বসে যে আনন্দ পেতেন, সম্ভবত আমরা 
তাঁর তেতলা্র বারান্দায় বসে তার চেয়ে 
বেশি আনন্দ পেতাম মা । আনন্দ ব্যাপার- 
শতটা মনোনিভবরি। 

“হেমেন্দ্রকুমার কিছ্াদন একা থাক- 
তেন এ প্রকাণ্ড রহস্যময় ত্রিত 
ম্যাড়তে। অদ্ভুত, জীবন) ঘর প্রায় 
মানা মর্তি। থরে নানা, শিল্পীর পেন- 
টং, নিজের আঁকা ছবিও আছে? - এই 
গারন্মও ছিল এরই মধ্যে। কি গভীর 
প্রেম ছিল: এদের প্রতি তা না দেখলে 
{বিশ্ব স করা শস্ত হত৷. শিল্পের সকল 
বিভাগে ছিল তাঁর সহজ প্রবেশ । তিনি 


পর লা 
দিন সঙ্গত শিক্ষা করেছিলেন। নিজে 
ধান লিখেছেন হাজারের বেশ, তার 
ভঅনেকগুলর সুর তাঁর নিজেরই দেওয়া। 
1চরশিল্প বিষয়েও পড়াশোনা, তাঁর 
শ্বথেষ্ট। অনেক রচনাই লিখেছেন এ 
বিষয়ে ৷ উপরন্তু তাঁর “যাঁদের দেখেছি” 
ও “এখন যাঁদের দেখছি” এই দুখ 
বইতে গগনেল্দরনাথ ঠাকুর ও অ 
তিনটি র 


একাট রচনা, $ 






দইয়েতেই তান চু য় উঠে- 
ছিলেন। শিশিরকৃমার ভাদ 
শনি এক যুগ 


প্রতিষ্ঠায় হেমেন্দকুমারের রচিত গান 


প্রাচত নৃতছন্দ ও নৃত্য 
অনেকখানি সাহায্য করেছিল। অভিনয় 
এবং গান ও নাচ এমন অঙ্গাঞ্গ মিলে 


ভিন ভি বাবে 
গ্রহণ করেন নি। -নাচগানে তাঁর এই 








বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। 
বারোয়ার উপন্যাসে যান প্রথম অধ্যায় 
- লেখেন, তাঁর দায়িত্ব সবচেয়ে কম, এবং 
বয়ান সব শেষের অধ্যায় লেখেন তাঁর 


& উদর এবং না 


ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থাঁ। 
এর সঙ্গে কাঁবতা লেখা, গল্প” 


উপন্যাস লেখা যোগ করলে হেমেন্দু- - 
কুমারের বহন্মুখা প্রতিভা বিষয়ে আর 


সন্দেহ থাকে না। 

চতুর বুদ্ধিও ছিল। ১৯৪১ সালে 
অল ইন্ডিয়া রোডওর কলকাতা 
স্টেশনের ডাইরেক্টর 'ভঙ্টর 
ব্যবস্থাপনায় পনেরোজন লেখকের বারো- 
যার উপন্যাস পর পর অধ্যায়গুলি 
ব্লডকাস্ট করার ব্যবস্থা করা হয়। এর 
উদ্যোন্তা ছিল আমার অনুজোপম বন্ধু 
প্রীমনোমোহন ঘোষ--তৎকালীন প্রোগ্রাম 
আযাসস্টাণ্ট। এই উপন্যাস পান্বিকজ্পনাও 
তারই। সে ছিল গুণী এবং উৎসাহী 
যুবক! 
-. উপন্যাসের: নাম হয় পঞ্চদশ 
পণ্চদশ লেখকের রচনা, তাই। লেখক- 
দের নাম পর পর ছিল এই রকম-- 
চৌধুরী, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখো- 
পাধ্যয়, - প্রবোধকুমার সান্যাল; পাঁরমল 
গোস্বামী, প্রেমাৎ্কুর আতা নরেন্দ্র 


দেব; শৈল্জাবল্দ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ 


মুখোপাধ্যায় (বনফুল), 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সজননীকান্ত দাস, তারা- 


এরি বদ্ধ ও জনি দ্র সেন- 






হেমেন্দ্রকুমার এই প্রস্তাব করে খুব 
কারণ, 





দায়িত্ব সবচেয়ে বৌশ। এই সবচেয়ে 
সেনগুপ্তের উপর । প্রথমে পর পর তিন 
বৈদ্য পণ্চদশীকে আলোর মুখ দেখালেন, 
এবং সর্বশেষে মৃত্যুর হাত 
থেকে বাঁচালেন এক প্রবীণ বৈদ্য 


নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত । মাঝখানে আর বৈদ্য 


ডাকতে হয় নি? 
প্রথম অধ্যায় লেখার দাঁয়ত্ব যেমন 
সবচেয়ে কম, সম্মান তেমনি সবচেয়ে 


5৪৮ 


উল সে রব তা ৰ 


পা 





নিবে চা লে বারা রি 
শছলেন হেমেন্দ্রকুমার তাঁদের অন্যতম 








বোশ। অনেক বই তান লিখেছেন 
তানের জনয তা তা ধান 
আকর্ষণ। এই সরলতা এবং মাধূুর্তুঃ 
তাঁর চাঁরত্েরই প্রাতফলন। একটি শিশু 
মন তিনি বয়ে বেড়াতেন বয়স্ক মগজের 
মধ্যে। সে পাঁরচয় বৌশ পাওয়া যাবে 
তানি আমাকে যেসব চিঠি লিখেছেন 
তার মধ্যে। সে চিঠির কথা পরে বলছি। 

“হেমেন্দ্রকুমার সম্পর্কে আমার একটি! 
দূরকালের স্মাত- আসি যখন ৩ণনং। 
কনতিয়ালিস স্টরটের দোতলায় বাস কা 
(মেট্রোপালটান কলেজের মেস) সে সময় 
ব্োরর মালিক বরেন্দ্র-ঘোষ নতুন বই' 
বেরুলেই মাসে [তিন-চারখানা করে 
পাঠিয়ে দিতেন। আদম সব পড়ে পছন্দ 
মতো দৃ-একখানা িনতাম, কখনো বা 
সবই ফেরৎ দিতাম। বেশ মনে আছে 


আনি কিনোছিলমম। ১1৬ 
ভঙ্গি এবং গল্প জমাবার ক্ষমতা আমার 
সেই আঠারো বছর বয়সে খুব ভাল 
লেগেছিল। এই দুখানা বইয়ের কাঁহনী 
এখন আর আমার কিছু মনে পড়ে না। 
: রোডওর-১নং গার্সাটন গ্লেসের 
বাড়তেই তাঁর সঙ্গে ঘানজ্ঠ হবার 
সুযোগ পাই, কারণ-সে সময় (১৯৩৫৮ 
৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১) আমাদের 
প্রায় সকল কাঁথকা প্রচারকের 
বাসর বসত সেখানে 
2১১৯৪ সালে যখন আমি যুগান্তর 
ম্যাগাঁজন সেকশনের সম্পাদনার ভার 
পাই, তখন গুণদের ডেকে ছিলাম 


আমাকে সাহায্য করতে। প্রমথ চৌধুরীর 


কথা তাঁর সম্পাকতি রচনায় বলোছ। 
অতঃপর হেমেন্দুকুমার রায়কে ধারা, 
বাহক 76 
করে দেওয়া গেল। 


) 


নূপেন্প্কৃফের “অবিস্মরণীয় মৃহূ্ত”, 
নালনশকাল্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' ও 
'আমার ঘরের আশেপাশে’ ও. অজিত- 
কৃষ্ণ বসুর 'যাদ্‌কাহনী'। এই শেষের 
হবার পর পুরস্কার লাভের অধিকারী 


হয়েছে। ‘দাদাঠাকুর' 
সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। 

* হেমেন্দ্রকুমার রায়ের “যাঁদের 
দেখোছ” (নিউ এজ ১৯৫১) অতি 
Ent এবং উৎসাহিত 


আরম্ভ করেন, এবং 


এদের মধ্যে নয়জনকে আম 


“ur” 


Foy করলা 


লাপ্তাঁহক বসমতশ 


শুধু একটি ঘুটি, অধিকাংশক্ষেতেই 
তারিখের অভাব। ইতিহাস নয় ভেবেই 
হয় তো তারিখ মনে করবার দরকার মনে 
করেন নি। 
এই বইখানা তিনি আমার নামে 
করে আমাকে গৌরব দান 
করেছেন। 
পরবর্তী বই “এখন যাঁদের 
দেখছ” (ইণ্ডিয়ান আযাঃ ১৯৫৫) 
এখানাও খুব দামী। এবং “এখন” আর 
অনেকের ক্ষেত্রেই “এখন” নেই, এ বই 
সময়েই কয়েকজন মারা 
গিয়েছিলেন, এবং এখন (১১৬৬) 


a 
Ed 


হেমেন্দুকুমারের “এখন যাঁদের দেখাছ”তে 
কোনো একজনের সম্পর্কে যে প্রশংসা 
করা হয়োছল, সে প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য 
নয়, এমন এক 'নিয়ে 

আমার কাছে এসে 
হাজির। আমি বললাম, তাঁকে আমি 
চান না, অতএব প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য 
ধক না তা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন। 





হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা হলে 
তাঁকে বলেছিলাম সে কথা। সে।রঈনদা 
আভযোগ করেছেন আপনি কোনো 
ব্যাস্ত সম্পর্কে বাঁড়য়ে বলেছেন। 
হেমেন্দ্রকুমার সে কথা শুনে 
হাসলেন। এর পর সোবীন্দ্রমেহন 
হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা করেন। 
তার ফলে যা দাঁড়াল তা স্মরণীয়। 
হেমেন্দ্রকুমারের. এখন যাঁদের 
দেখছি' পর্যায়ে এর পর সোরদন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায় বেরোল। আগাগোড়াই 
তাঁর প্রশংসা ।. এর পর সৌব্রীন্দ্রমোহ্‌ 
এসে আমাকে বলে গেলেন, 
হেমেন্দ্ুকুমারের উপর তাঁর অগ্র রাগ 
নেই। তান ভুল বুঝোঁছলেন। . ওর 
স্বভাবটাই এ রকম, কারো দোষ দেখতে 


২০ 
এক ৬৭ 


সেইটকু 


আমার চেয়ে চার পচি বছরের বড়। 
কিন্তু এখনও বালকোঁচত স্বভাব ছাড়তে 
পারেন নি। থেকে থেকে কেন যে তিনি 
অভিমান করবেন, তার হদিস পাওয়া 
কাঁঠন। হঠাৎ রাগেন, আবার হঠাৎ 
ঠান্ডা হন। বৈশাখের চড়া রোদ, আবার 
আষাছের মেদর ছায়া। শেষ যেঁদন 
তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেদিন তান 
বৈশাখী তপ্ততার দ্বারা আক্রান্ত। আমি 


সৌরান্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ফোটো £ লেখক 


৩৪৯ 





আজ জাবনের প্রান্তদেশে এসে পড়েছি, 
যা আঁকণিংকর, তা নিয়ে মাথা ঘ্ামাবার 
বয়স কি আর আছে?” 






















= দেখাছ, ১৯৫6)। 

হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত 
যাঁদের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন ছিল, তাঁদের সঙ্গে 
আমিও ঘানজ্ঠভাবে মেলবার সুযোগ 


পেয়ৌোছ। শিশিরকুমার ভাদুড়, 
প্রেমা্কুর আতর্থী ও প্রভাতচন্দ্ 


গঙ্গোপাধ্যায় । এদের মধ্যে এখন বেচে 


_ লেখা একটি ছোট গল্প যথাসম্ভব 
সংক্ষিপ্ত আকারে আগে বলে নিই। 
কারণ এই গল্পের সঙ্গে আমার বন্তব্যের 
_ কিছু সম্পর্ক আছে। 

এক রায়বাহাদুর অবসরপ্রাপ্ত জীবন 


কাটানোর জন্য. ভাবলেন বাংলা. বই. 


পড়লে কেমন হয়। তিনি দোকানে গিয়ে 
জানতে পারলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় যে 
বই তখনকার পাঠকেরা পড়ছে তার নাম 
কলকাতার পাতাল। কিন্তু বাড়িতে 
এসে সে বই পড়তে গিয়ে দেখেন 
কলক তার নানাজাতীয় অপরাধীদের 


নিয়ে লেখা বইখানা অন্লীলতাদোষে 
দুস্ট। অবশ্য তাঁর এ বিষয়ে জ্ঞান অত 
সামান্যই ছিল। নর 
প্রথমে ভেবে- পেয়ে 
কু তাঁর 


প্রায় ক্ষেপে গেলেন? 
ছিলেন কলকাতার মাটির 


পাইপ ইত্যাদি নিয়ে লেখা মজার বই ' নজের; 
হবে। তু ভুল খন জাতী সানি । 


তান উত্তোজত। 


সঃ পে 





(এখন যাঁদের 





অংশ 


মাঝে মাঝে 
পড়ায় ডুবে, যাচ্ছেন - আবার চমকে 
উঠে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছেন কেউ 





দেখে ফেলল কি না। দরজা বন্ধ করে 


তিনি এ বই পড়েন। এক সময় স্ত্রী 
বাইরে থেকে বললেন দরজা বন্ধ করে 
সারাঁদন কি করছ তুমি ?......ভাবলেন 
স্বীকে সব খুলে বলাই ভাল। . সব 
বললেন তাঁকে, এবং এ বই যে তিনি 
পুলসে পাঠাবেন সে ইচ্ছার কথাও 
প্রকাশ করলেন। স্ত্রী পুলিসের নামে 
চমকে উঠলেন। বললেন ওগো, আবার 
প্যালস-ট্যালস কেন? ও বই. খারাপ 
আছে তো আছে, তাতে তোমার কিঃ 

রায়বাহাদুর ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর 


মাথায় তখন উনবিংশ শতকের নীতির, 


আগুন জবলছে। বললেন তাঁকে এ 
কাজ' করতেই হবে। স্ত্রী. বললেন, ও 
বইতে এমন কি আছে 

ঘায়বাহাদ'র ক্ষিপ্ত হলেন। পড়েছ 
তা হলে এ বইঃ 


পড়েছি তো পড়েছি, কিন্তু তাতে - 


এমন কিছ? সর্বনাশ হয় নি। কিন্তু 
রায়বাহাদুর নাছোড়। তিনি যাবেনই 
লালবাজার। স্ত্রী পথ আগলে 
দাঁড়ালেন। রায়বাহাদুর বললেন একটি 
সংকাজ করতে যাচ্ছি, তুমি তাতে 
বাধা দেবে স্বপ্নেও ভাবি নি। 


বললেন, ও বই তাঁদেরই পত্রের লেখা, 


এবং যতাঁশই “নিশাচর,” এবং সবচেয়ে . 


বেশি- বিক্রি হওয়ায় প্রথমে পাওয়া দশ 
হাজার টাকা সে এনে দিয়েছে তার 


মায়ের হাতে তখন তার কি প্রাতাক্রিয়া 
ঘটোছল | 





ঘটনা। মল অংশ । 





‘নিশাচর’ 


বইখানা আমার পড়বার সুযোগ ঘটে নি - 
কিন্তু তখন শুনেছিলাম এ : প্রতিভ কে 
না, তার, রি এমন চকৰি লি “জব 
টা আগে 
নি [| 


কখনো। 
বইতে কলকাতা শহরের নৈশ জীবনের 

্‌ আঁকা হয়েছে। তখন 
র সঙ্গে আমার পরিচয় 







রি এ করে কথা। ভি ও হন্মনাম কার তাও 


+ 





জানতাম না।. কথাটা হে 


মুখেই প্রথম শুনি ।- তানি: বলোছলেন লে 


এ বই তাঁর লেখা, কিন্তু তাঁর আঁভ- 
ভাবকেরা কেউ সে কথা জানতেন: না। 
এ কাঁহনী শোনামাত্র এ ছোট গল্পের 
্লটটি মনের মধ্যে চকিতে এসে * 
[গিয়োছিল। 

প্রেমাঙকুরের মতো ভবঘুরে জাঁবন 
না হলেও হেমেন্দ্রকুমার রাতের কল- 


কাতার সঙ্গে পরিচিত-ছিলেন। $তনি 


রাতের কলকাতার লেখকরুপে নিশাচর 


হেমেন্দ্রকুমারের পরিবারের এক 
খানা। হয মন বল 


জাঁবনে। নাম সহ্য করতে পারতেন না। 
তাঁর তখন. গুরুদেব ' বণ্কিমচন্দর 
চট্টোপাধ্যায় তারপর  প্রেমাৎকুর 
আতর্থী ও প্রভাতচন্দ্রের সঙ্গে দিনেত্র 
পর দিন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তর্ক করার 
ফলে শেষকালে হেমেন্্কুমারের "মন 
থেকে রবীন্দ্রবিরোধ সম্পূর্ণ দূর হয়ে 
যায়। এবং এমন হয় যে, হেমেন্দ্রকুমার 
রবান্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কাউকে গুরু 
বলে মানতেন না। হেমেন্দ্রকুমার এক- 
স্থানে লিখছেন-_“শরৎচন্দের একাঁট 
মজার শখ ছিল। তিনি যেসব লেখককে 
নিজের শিষ্যস্থানীয় বলে মমে করতেন, 
তাঁদের প্রত্যেককে উপহার দিতেন একটি 


পেন দেব 1... বললে, 
‘আপান আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু 


= আমার গুরু ব্বীন্দ্রনাথ। আর কারুকে 


তো গুরু বলে মানতে পারব না।” 


(‘এখন যাঁদের দেখছ, ১৫১ পু) 


বহুদিনের তকোর ফলে হেমেন্দ্র- 
কুমারের এই পরিবর্তন ঘটেছিল। এ 


. সবই . অবশ্য তরুণ বয়সের - ব্যাপার । 
গত. যুগে রবীন্দ্রনাথের আবর্ভাব ক 


দেদার আল্োডুন- স্কুলোছিল। বড় 


ভতভার.. আবভা বহে - সমকালের 


- সবাই. প্রস্তুত - থাকে না এর 


জন্য। 
. ঘটেছিল। 


“বুবান্দ্রনাথের বেলাতেও. তাই 
তবে - রবান্দ্রসমর্থক দল 


. ও রবীন্দ্রাবরোধী দল নামক দলের- 


কথা কল্পনা করতে এ যুগে অবশ্যই 
হাস্যকর মনে হবে। তখনকার এ দুই 
দলের কোনো দলই অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে 
এীগয়েও দেন নি, টেনেও ধরে রাখেন 
গন রবীন্দ্রনাথ {নিজের পথে নিজের 


শাল্ততেই এ্রাগয়ে গেছেন-সকল বড় 
এ একই ইতিহাস! প্রথম 
রায়ও রবান্দ্র- 


Tec, এবং তাঁর আভযোগ 
ছল দ্াববাব্‌ অশ্লীল কাবতা {লিখে 
দেশের আনম্ট করছেন। 


শাশরকুমার ভাদঁড়র মৃত্যু হয় 


৩০শে জুন ১৯৫৯1 তিনি হেমেন্দ্র- 
কুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধ ছিলেন, সীতা 
নাটকের 


“তোর :করে রেখোঁছ ভাই মনটা * 


সাড়া দেব বাজলে পরেই ঘন্টা? 


হৈমেন্দরকুমারেরও শেষের দিন এলো 
১৯৬৩ সালের ১৮ই এপ্রল। আম 
খবর পাওয়ামাত্র সন্ধ্যায় গেলাম তাঁর 
২৩০!১ নম্বরের বাঁড়তে। 

মেঝের উপর শাঁয়ত, আত্মীয় স্বজনেরা 
ঘিরে দাঁড়য়ে আছেন। তাঁর পৃথিবী 
তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। জীবন- 
মৃত্যুর মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে হাজার 
হাজার বছর ধরে নানা মানুষ নানা ভাবে 
চিন্তা করে গেছেন, অতএব এ নিয়ে 
আমি আর কোনো দার্শনিক তত্ত্বের 


অক্টোবর ১৯৬৪ । টোলিফোনে 


MEER Sb 
স্রাপ্তাহিক বসুমতা 


সংবাদ শুনে আমার মুখ থেকে -কোনো 
কথা বেরোয় নি। 

মৃত্যু যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, ঘটনা, 
এবং সংষ্টির অগ্রগতির পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয় এব ₹ অনিবার্য ঘটনা, এ 
সে দুঃখ 
খুব বৌশ হবে না। অবশ্য অকাল 
মৃত্যু শোচনীয়। কিন্তু পাঁরণত বয়সে 
যাঁরা- মরা- বান, তাঁদের মৃত্যুর পর 
“মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষত হল” এ কথা 
অর্থহীন। কোনো ক্ষাতই অপূরণীয় 
নয়।' এবং যাঁদ অপৃরণীয় ক্ষাতই হয়, 
তবে সেই ক্ষতি প্রকৃতির আঁভপ্রেত। 
অর যে ক্ষতি পূরণীয় তাও তো দেখা 
গেল কয়েক হাজার বছর ধরে। মানুষের 
এতে কি উপকার হয়েছে কেউ বলতে 


ক এত 









চা 
৫৫ 


এবং এর পাতায় পাতায় রি 


প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেরেছে তা যেমন 
ষুক্তিস্গত তেমান দুখপাঠ্য। শাশর- 
কুমার নাট্য শিক্ষকরূপে যে কত 
ধৈর্যশীল এবং ব্যান্তত্বসম্পন্ন ছিলেন এবং 
আঁভনয়ক্ষেত্রে নবাগতদের 


আঁস।. 
দয়োছিলেন, তার িলখনভধ্গির মধ্যে 
যে মধুর উদার স্বভাবটি প্রকাশিত 





হেমেন্দ্রকুমার শীশরকুমার তাদ্াড়কে হয়েছে তা সব'রই ভাল লাগবে। আত 
প্রাণ দিয়ে ভালবেসৌছলেন, এবং সে সাধারণ বন্তব্য, কিন্তু তা তাঁর মনের 
কথা তানি কতভাবে যে লিখেছেন এবং “রঙে রঞ্জিত! পদ্যে লেখা! 
আমাকে বলেছেন। আমরা দুজনে বসে প্রকাশত লেখার জন্য দাঁক্ষণা কবে 
'শাশরকুমারের অসামান্য -প্রাতভা' পাওয়া যাবে এই ছিল প্রশ্ন। লেখা 
বিষয়ে কত আলোচনা করোছ। সে যুগান্তর “দমার়কী'তে। 
সবই তান অবশ্য লিখে প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ ম্যাগাজিন সেকশনে । তার 
BD PL জন্য কাব্য- 
রঙ্গালয় ও শাশিরকুমার” নামক তদ নিল; রণ 
লেখা একখানা সুন্দর বই (ওরিয়েন্ট প্রিয়ংবদ রানের 
বুক কোঃ) ১৯৫৫ সালে আমাকে ২ | i 
'দিয়োছলেন, সে বই পড়ে "থয়েটার বাঁদতে পার কি বন্ধু, 
সম্পর্কে বহু তথ্য আমি জানতে পারি, , বিনাত- 
REE SNE CASTS AEE Tha ~ ro পু 
কেশ পরিচর্যায় 
i অপরিহাধ্য'.* il 
বেঙ্গল “| 
; AL 
: ..১ ! 


চুলের গোড়া হু্থ ও 
গবল-রাখে, চুলের গোছা ।, 






টি 
+ 


§ 
NERO তি 


মাস গেলে আশা কৰে মাঝে মাঝে হয় ভাই 

হবে ব ? হেন মাত গাঁত 

গূহ্য কথা জান সখা এক ছুটে বনে ঢুকে 
ধনপতি হয়ে পাড় ফতখী। 

টাকার দুর্ভক্ষে সদ্য কিন্তৃ সে শকত কোথা & 

দুদম্য দুগাতি॥ এবে বৃদ্ধ আত! 


দেশের সেবায় উৎপাদনশীল, 
গতিশীল, 

ছুটি 

অর্টনৈঠিক সম্পদে গরিণত হয়। 


HR dye 
ব্যাঃ 





৩৫৯ 


নিজস্ব.উদ্ভাবন।- 
; আর একখানা চার (৭-১২-৬০) 


বাজারদরের কথা লেখেন, তবে তার 
পাঠকও এ যুগে আগের যুগের পাঠকের 
মতো ছিন্নপত্র পাঠের আনন্দ পাবেন। 

হেমেন্দ্রকুমারের এই যে শিল্পপ্রেম, ' 
এই যে আপন দুখকে নিয়ে রসসৃষ্টি, 
এই যে বন্ধুদের প্রত উদার মনোভাব, 
এ বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজস্ব! তাঁর মৃত্যুতে 
দুখ করব না, আমার প্রাতি তাঁর 


. স্নেহপ্রশ্াতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ 


করব) 


সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক 


১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে 
ধাংলাদেশের বিস্লবী যুবকরা সুভাষ- 
চন্দ্রের নেতৃত্বে ঠিক বৃটিশ 
মত সুসাঁত্জত হয়ে বিরাট এক স্বেচ্ছা- 
সেবকবাহনী গঠন করল। তাদের 
মধ্যে ছল অশ্বারোহী দল, মোটর 
সাইকেলবাহিনী, এ্যাম্কুলেন্সবাহনী 
প্রভাঁত। ভারতীয় কংগ্রেসের হীতহাসে 
এ রকম সংগঠন এই প্রথম। এই রকম 
প্রকাশ্যভাবে সৈন্যবাহনীর অনুকরণে 

গঠন প্রত্যক্ষ করে 
বাংলার তরুণ বগ্লবীরা উৎসাহে অধীর 
হয়ে উঠল। 

চট্টগ্রামে ফিরে এসে আমরাও 
শহরের তরুণ উৎসাহী যুবকদের নিয়ে 
মাসখানেকের মধ্যে একটি সাল্জত 

তোর করে ফেল- 
লাম। এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে 
প্রথমে আমরা খাকী পোষাকে সজ্জিত 
করতে পার নি। 
১৯২৮-এর : ভিসেম্বরে কংগ্রেস 
সমাপ্ত হল, আর ১৯৩০- 
এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস 
পালন করা হবে সারা ভারতবর্ষে । 
জেল থেকে ম্যান্ত পাওয়ার পর এবার 
আমরা খুব জাঁকজমক করে চট্টগ্রামে 
“ স্বাধীনতা দিবস পালন করলাম। সাদা 
পোষাকে ভলান্টিয়ারবাহনী জমায়েত 
হল; 'ালটারশ ব্যান্ডের অনুকরণে 
ব্যান্ড বাজল, কামানের পারবে 
এফুশীট দেশী বোমা ফাটান'হল, বন্দে- 
মাতরম্‌ ও ইনকেলাপ জিন্দাবাদ ধ্ানর 
মাঝখানে জাতীয় কংগ্রেস পতাকা 
উত্তোলন করা হল। স্বেচ্ছাসেবক- 


ধাণহনী পারচালনা করল গণেশ। চট্ট” 
গ্রামে প্রথম এই স্বাধীনতা" 'দবস 
পালত হল। শাসকবর্গের কাছে এই- 


এইভাবে সাড়া জাগান সেই যুগে একান্ত 
প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয় আমা- 
দের বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এরূপ 
বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবাশ্বিত করতে সাহায্য 
করছিল তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা নাক 
চাইীছলেন 4০ depend perma- 
nently on legal activity.” 
(সব সময় কারক্রম আইনের গাঁণ্ডিতে 
সীমাবদ্ধ রাখতে)! 

এই অনুষ্ঠানের পর থেকে চলতে 
লাগল সভা-স্ামাত, ব্যায়াম শিক্ষা, 
সামারক কায়দায় কুচকাওয়াজ আর 
গোপনে গুপ্ত বৈপ্লাবক দলে সংগ্রহ 
হতে লাগল বাছাই করা ষ্বকদের। 


প্রদর্শনীগৃলি সে যুগে সাধারণ লোক 
এবং উৎসাহী ফুবকদের কাছে বিশেষ 
আকর্ষণীয় হত। শারীরক ক্ষমতার 
নিদর্শন হিসাবে দেখান হত মোটর 
গাঁড়র গাঁত-রোধ, ভার উত্তোলন, 
বুকের ওপর দিয়ে ভারী রোলার 
চালান, লোহার শক ও পাত দুমভানো, 
ইত্যাঁদ। লোকনাথ বল, নরেশ, রজত, 
মনা, বিধু, মাখন এবং আমাদের দলের 
আরো অনেকের সাহায্যে ও অন 
শীলন পাঁ্টর বন্ধুদের সঙ্গে মিলে 
অসংখ্য প্রদর্শনী দৌঁখয়োছি আমরা । 
আমাদের আর একাঁটি বৈশিষ্ট্য ছিল 

দ্ধ এবং যুযুংস। জিম- 
ন্যাস্টক চর্চার সময় আমরা অবশ্য 
ব্যালেন্সের খেলার চাইতে বোশ নজর 
দিতাম শারীরক গাতি বৃদ্ধিব কৌশল? 
খেলার 'দিকে। অনুশীলন পাটির 
বন্ধুবা ছোরা এবং লাঁঠ খেলায় বোঁশ 
ওস্তাদ ছিল। তাদের মধ্যে উত্তর ধর, 
ব্রজেন, ধরেন দাশগুপ্ত, রবিন দত্ত 
প্রভাত বোৌশ অগ্রণশ 'ছিল। এইভাবে 
নানা ধরণের অনুষ্ঠান দিয়ে আমরা এক- 
একটি প্রদর্শনীকে সাফল্যমান্ডিত করে 





Box ছিল। অর্থাৎ হাতকাঁড় পায়ে, 
ভাল করে বস্তাতে পুরে বস্তার মুখ 
বন্ধ অবস্থায় সেই Illusion Box-g 
আমাকে বন্ধ করে রাখলেও নিমেষে 
দর্শকবৃন্দের কাছে বোৌরয়ে আসতাম। 

আমাদের শারীরিক ক্রিয়া ও শির 
প্রদর্শনীর সময় আমাদেব এক তরুণ 
বন্ধু নরেশ চট্টোপাধ্যায় এই খেলাটি 


দৈখিয়ে দর্শকিবৃন্দকে অবাক করে দিত! 
1115100 Box-এর গৃপ্তততথ্য শেখবার 
জন্য নরেশ যে কী' একান্তভাবে সাধনা 
ফরোছল তা আমার আজও মনে আছে। 

মজার কথা হল Illusion’ Box- 
‘এর খেলা প্রদর্শন করত নরেশ, আর 
সেই সময় আম একটি ছোট বন্ধুতা 


তখন এক 'বপদে পাঁড়। খেলা' দেখাবার 
পর রাতে খাওয়াদাওয়া ও তার-পর এক 


একটি যুবক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল, অত্যন্ত , উৎসাহশী ফ্ুবক। . 
চলাফেরা কথাবাত্ণা সবই .'বশেষ 
ধরণের--মনে ছাপ ফেলে যেমন 

দিকে. তার লক্ষ্য ছিল 
তেমনি আবার লাঠিখেলা- ছোরা- 
খেলাতেও সে-বেশ সুদক্ষ । -বন্তুতা দিত 


ভাল, লিখত ভাল আমার 
ইচ্ছে ছল তাকে দলে টানবার। তার 
নাম ধীরেন দাস্গ্প্ত। “প্রভাতের 


শছিল। তবু তার সঙ্গে আমার যোগা- 
যোগ ছল! তাকে ভাল লাগত-_বিশেষ 
করে সেদিনও দেখোছ, দে.যেন ঠিক 
অন্যদের মত নয্ন। তার বৈশিষ্ট্য ছিল 
সে চইত.সাযান্য গন্ডীর বাইরে 
থাকতেন সবার সঙ্গে খোলা মন নিয়ে 


আলাপ-আলোচনা .করতে সব: সময় 
প্রস্তুত ছিল। এই একটি 'রশেষ 
উদ্মহরণ 'দিলাম। তা' ছাড়া প্রত্যেক 


কেন্দ্রে, পাড়ায়,.স্কুলে কলেজে সাধারণ: 
ভাবে এই প্রাতিষোঁগতা লেগেই ছল । 
তবে ধীরেনের কথা বিশেষ করে উল্লেখ 
করাছ এই কারণে-তখন মনে হয়েছিল 
তাকে দলে আনতে না পারা-এ যেন 
আমারই পন্বাজ্র। আমার তখন আর 
সময় ছিল না। যাঁদ আরো লেগে 
থাকতাম তবে জান না শেষ পর্যন্ত 
কি নাঃ হতে পারে বাঁশ বছর পরে 
আমার এবং ধাঁরেনদার আজকের এই 
আকস্মিক যোগাযোগ হয়ত সেই লুপ্ত 
ইচ্ছারই প্রকাশ । 
j জেলা কংগ্রেস সম্সেলন ' 
১৯২৯ সালে, ১১ই, ১২ই ও 
৯৩ই মেতে আমাদের উদ্যোগে 'জেলা 
কংগ্রেস সম্মেলনের আরে'জন হল। 
দেই সঙ্গে আরও তিনাটি সম্মেলনের 
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ব্যবস্থা কাঁর-ছাত; 'ধূবক'-ও মাহলা 
সাঁমাতর সম্মেলন।” মহা সমারোহে 
আমাদের উদ্যোগে 9 নেতৃত্বে এই সব 
সম্মেলনের কাজ সপন্ন'হয়। যেহেতু 
নেতৃত্বের লড়ই সেহেতু তার স্বাভাবিক - 
র হাত থেকে আমরা 
পাই নি। অনুশীলন. দল আমাদের 
প্রতিদ্বন্বী। আমাদের উভয় দলের 
মধ্যে বৈপ্লবিক দৃম্টিভষ্গর অনেক 
তফাৎ 'ছিল। সেই অনুসারে . ও 
অন্যপ্রাতে সাংগঠাঁনক কাবধরা ও 
প্রচারের মধ্যেও মূলগত গ্রভেদ ছিল। 
সক্ষম বিচারের মধ্যে না গয়ে সাধারণ- 
ভাবে বা প্রকাশ পেয়েছে ততে বোঝা 
যয়,যে, আমরা দেশের স্বধীনতা 


এই সময়ে সম্মেলনের : মাধ্যমে 
আমরা তখনকার যখ্গর যে 
আদর্শ প্রচার করতে ,নৈরোছ তা’ 
, আমাদের বিপক্ষ দল জানতে পরে ন 
এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের একাঁট 
প্ল্যাকার্ড তাঁরা ছিড়ে ফেলেন । এই 
নিয়ে প্রকাশ্যে আসদের সঙ্গে তাঁদের 
একটু সঙ্ঘর্ধ হয়। আমাদের মামলার 
বার থেকে উল্লেখ করছি £ 

“On 1195 1900 and 13th 
May, four Conferences, viz, 
a District ‘Congress Con- 
ference, a Youth Conference, 
a Student Conference and a 
Ladies Conference were held 
in the organization of which 
these six detenus took a 
leading part. Surjya Sen and 
(ranesh Ghosh were secretaries 
of the District Congress and 
Youth Conference respectively. 
2৯83. Immediately before the 
Conferences posters bearing 
slogans ‘such as PARA- 
DHINATAR BEDANA (Ex. 
CCXCIX series) were exhi- 
bited. at prominent places 
throughout the town and leat- 
Jets of which, ~ (Ex. CDLX- 
XXI), is a specimen, were dis= 
tributed in the streets. This, 
starting with ithe invitation 7 
“Come Young Men” anda 
quotation from Tagore “Shall 
the alter of the Goddess of 
Bondage remain erect fom 
ever? Eoes. on to state 
in extravagently rhetorical 


cuUagngnage that 79012301813: over 
isthe ..,worlgd, the youth: have 
awakened: like a:dormant Vol- 
, 0809 to sweep ,away- all exist- 
ing evils and usher. ‘in a 
~ golden age, that the power of 
youth has changed the fate of 
। China, has awakened new 
] Aspirations in the hearts of 
‘ the Turks 


"decaying body. of Russia ‘and 
concludes. with. the moral “To- 
day your unhappy motherland 
eagerly. awaits the employ- 
ment of the energy slumbering 
in you. Join atonce the 
Chittagong Youth Association 
which is the meeting place of 
the servants of the country.” 

“Jnside the Conference 

‘paiidel were displayed other 
placards bearing mottoes of a 
similar character and one 
with the inspiration ‘Age desh 
pare nyay and dharma’ (The 
country first and thereafter 
right and religion). On the 
120) May, the concluding por- 
tion of this motto was . torn 
off... 

. ‘On the afternoon of the 
-l2th the volunteers appeared 
trmed with heavy cane lathis 
and that night some 20 or 25 
of 07901119007 Arxanta Singh, . 
‘Lokanath Bal, Naresh Ray and 
Tripura Sen 65981089599. - into 

“the. compound . of ‘- Radhika 
Dutta (P.W. 231) which was 

‘situated: ‘on the opposite side 


of the road from the Confere- 


‘nce  pandel . and ‘brutally 
‘assaulted : Radhika with 
'Jathis - on.-.the ‘pretest that 
‘brickbato had been thrown 
into the “pandel from the 
“direction of ‘his compound. A 
"0858 under section 147 I. P. C. 
Tas instituted in which on 
23-10-29 Ananta Singh was 
convicted and sentenced to 
undergo four month’s rigorous ' 
‘imprisonment while -Lokanath 
13215 Naresh : il and Tripura 
‘Sen were fined; S12 


and has infused - 
“new life into the weak and : 


[জেস্টোহিকাক্সমতণ সতী - 


[মামলার 'ব্রায়ে »্জজসাঁহেববলছেন' যৈ 
isfinrtheiorganisation. in-.. which 
these six. ex-detenus ; toaoka 
leading Part) ছয়জন প্রাক্তন ডেটি- 
নিউ-এর' সংগঠনের আওতায় (যাতে 
তারা নেতত্বও'-নিয়েছিল) এই 'চারটি 

কন্‌ফারেল্স অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য সেন 


ডিবি 


:ছড়ান হয় এবং বহহ- প্রচারপন্ন 
করা হয়। প্রচারপত্নে যুবকদের 
আহ্বান জানান হয় এবং কাবগুরু 
রবীন্দ্রনাথের কাবতা “শিকল দেবীর 
পূজাবেদী চিরকাল ক রইবে খাড়া...” 
ব্যবহার করা হয়। তারপর অলক্কার- 
"পর্ণ ভাষার:আতশব্যে সাজান প্রচার- 
পরে বিবৃত হয়েছে যে, ' আজ সারা 
-মত ফেটে পড়ে .আল্জনা-দুর করবে 
-ও এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। জাগ্রত 
যুবশীস্ত চনের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, 
-তুকর্ণ জাতির মধ্যে নব-আশার সন্যার 
‘করেছে এবং দুর্বল মরণাপন্ন রুশ দেশে 
জাঁবন: সৃষ্টি ক্রেছে। অবশেষে 


৮০85 
অনুশীলন দলের একজন সভ্য- এর 


শেষের অংশটুকু (ন্যায়. ও ধর্ম অনেক -' 


পরে) ছিড়ে ফেলে । এর কারণ প্রথমত 
আমাদের সম্পূর্ণ, নেতৃত্বে এই - কন- 


করতে পারাঁছল না।- দ্বিতীয়ত অনু- 
'শীলন দলের সল্গো অমাদের মূলগত 
পার্থক্য যে, আমরা সব কিছু এমন ক 
ন্যায় ও ধর্মের ওপরেও দেশের 

সংগ্রামকে স্থান দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু 
তারা সব কিছুর ওপুর দেশের মুক্তি 
সংগ্রামকে স্থান দেওনা 'ববেকাবিরুদ্ধ 
বলে মনে করলো এবং এর প্রাতবাদে 
‘সারাদিন, বিশেষ ' করে সন্ধোর পর 


“জন্য. বাধ্য হয়ে আমাদের কিছ, 'কঠোর 
‘ব্যবস্থা গ্রহণ রুরতে হয়। আম্বা কুঁড় 
,পপ্চশজন একসঙ্গে লাঠি য়ে ওদের 
আক্রমণ কার, রাধকাবাবু (প্রীরাঁধকা 
দত্ত) আহত হন। পুলিশ এই রকমই 
"একটা "সুযোগ .খজছিল। এই ঘটনার 
পর স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলশ- 
বাহন নিয়ে এসে শান্তিরক্ষার' নামে 
প্যস্ডেলের চাঁরাদকে পাঁলশ 
মোতায়েন করে দিল। পরান পযালশ 
কনফারেন্সে কোন রকম বধা সমষ্ট না 
-করে আমাদের গ্রেপ্তার করে এবং ব্যন্তি- 
গত জামনে মুক্ত দিয়ে চলে যায়। 
তিন-চার মাস পরে আমাদের বিচার 
হয়, বিচারে আমার চার মাস সশ্রম 
কারাদণ্ড এবং অন্যদের অর্থ দণ্ড হয়। 
এইভাবে জেলা কংগ্রেসের রাজ- 
নৌতিক সম্মেলন এবং ছাত্র ও যুব 
'সম্মেলনের' সমাপ্ত ঘটলো । সুভাষচন্দ্র 
(তখনও 1তাঁন ‘নেতাজী’ নামে 'পাঁর- 
'চিত "হন নি) সেই ' রাজনোতিক 
সম্মেলনে 'সভাপাতিত্ব করেন। অমাদের 
০8858 
“সুসজ্জিত - স্বেচ্ছাসেবক- 

বাহির! ভাতিজা 
দেখে খুশি হন। তারপর দুপুর বেলা 
ব্যাঙ্কের গোপন - কক্ষে 


'ভাবে মেনে চাঁল-এবং এই নন্‌- 
ভায়োলেন্স নীতির ' অন্তরালে সশস্বব 
যুব-বিদ্বোহের জন্য প্রস্তুত হতে চাই। 
বলা বাহুল্য, সুভাষবাবু আমাদের দড় 
মনোভাবের আভাস বুঝে আমাদের 
যুববিদ্রোহের পাঁরকল্পনাকে তাঁর 
নৈতিক সমর্থন জানান। কেবল আমা- 
দের কাছেই. তিনি অন্যের অগোচরে 
নোতিক, সমর্থন জানিয়োছিলেন তা নয়, 
এছাড়াও যখন কনফারেন্সে ভাষণ দেন 
শ্রদ্ধা ও"আস্ধা জ্ঞাপন করলেন তব্দ 


ভ্রাত আনুগত্য জানাতে পারলেন না। 
২. আমাদের মামলার রায়ে জসাহেব 
[| 


লিখলেন 2 = 


«That ৫৪9) (অর্থাৎ, সেই দিন রে 


১২ই মে, যোদন আমাদের পোস্টার_ 
‘দেশ আগে; ন্যায়, ধর্ম অনেক 
পরে ছি'ড়ে -. ফেলা... হল) 
the presidential. speech was 
delivered by Mr. Subhas “Bose, 
its tenor being that he had 
faith in Mahatma Gandhi but 
he.could not see how. the- Coun- 
try: ‘could be. sdved. by 0977 
violence. ” “(Printed J udgement 
of Ist Armoury ‘Raid Case, 


ভাষণে, জ্যোতিষদার। অনুকরণে ছার, 
যুরক. সৃম:জকে, দ্বাধাীনতার সংগ্রামে 
টমঘবদ্তারে দায়ি, নিতে এবং গিয়ে 
আসতে বলেন।, টা হ 

১ এতক্ষণ যে সব.তথ্য প্রকাশ করলাম 
তে. কোন সন্দেহ নেই, 'যে, আমরা 
'ধৃটশ সরকারের. বিরুদ্ধে তখনররুর 
শুনে আমাদের 'সাঁমিত এ শান্তর , ও 
মানের গাঁন্ডর মধ্যে যুব [বিদ্রেহের জন্য 
[প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তেজ 


জচভাষবাবুর বন্তৃতার মর্ম থেকে-উদ্ধার _. ; 
ফরে ts 


আমাদের জেলা থেকে বি পি 
5 
হবে এবং .জেলা কংগ্রেস কাঁমাটির ও 
করা হবে! শুধু আমাদের জেলায় নয় 
"বাংলার সব জেলায় ' এবং. প্রদেশের 
কেন্দুস্থল কলকাতায় দারুণ. উত্তেজনার 
সৃষ্ট .হল দুই বিবদমান দল বাগড়া- 
'ঝাঁটি এমন কি মারামারও সুরু: করে 
দল নিজ নিজ জেলা কংগ্রেসে, এবং 


. প্রাদেশিক কংগ্রেসে ফ্ব-গোষ্ঠর অধিকার 


রজায় রাখবার জন্য। ...প্রশন'হল কোন 
দল নির্বাচনে জয়ী-হবেঃ য়তন্দ্র- 
মোহনৈর সমর্থকরা লা সুভাষ. 'বোসের 
সমর্থকরা 2 বি পি সি সি'র সভাপাতি- 


রূপে . ককে ' নির্বাচিত.করা হবে; 
বতীন্দ্রমোহন না সুভাষ বোসকে? 
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জুরুঃহল। আমরা কছুতেই হার 
মানব না। সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত: শক্তি 
প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে ; পরাজিত 
করব-এই ছিল. আমাদের পণ। 
কংগ্রেসের সাধারণ : সদস্যদের ভোটে 
নির্বাচিত হবে কার্যানর্বাহক সামিতি। 
সুতরাং প্রীতবার নির্বাচনের পূর্বে 
-সদস্য-সংগ্রহ অভিযান সুরু হয়। আমরা 
চট্টগ্রাম মিউানাসপ্যালাটিবর 


j কুলিদের 
মধ্যে, বার্মা শেল কোম্পান'র শ্রমিকদের 
মধ্যে কাজ সুরু করলাম_তাদের কংগ্রেস 
সভ্য করলাম! ছাত্রদের মধ্যেও আভয়ান : 
চাললাম॥ দিবারান্র . ঘুরে "ঘুরলে 
আমাদের সমর্থকদের: ৷ কংগ্রেস সদস্য 
করতে, লাযা্লাম ৷, রি 


০৫৯ 


চি 


৫02 kl 


' ১” আমাদের এই এঁকান্তিক প্রচেষ্টা 
"ব্যর্থ হল না। নির্বাচনে জয় হুল 
আমাদের । আমাদের সফলতার সম্ভা- 
'বনায় বিপক্ষ দল "ক্ষিপ্ত হয়ে: টাউন হল 
-প্রাঙ্গাণে আমাদের বনর্বাচনীসভা পণ্ড 
করে দিতে এল" তাদের 'প্রচেন্টা ব্যর্থ 
করে আরও এক ঘন্টা ধরে আমাদের 
সভার কাজ চলল ৷. কিন্তু এই সঙ্ঘর্ষের 
ফলে আমাদের অনেকে আহত হলেন। 
ছোরা মারা হয়েছে' শুনে একা ছুটে 
যাচ্ছিলেন ' নিম্মলদা_তানও আহত 
' হলেন।' কংগ্রেস আঁফসে সমস্ত বিজয়ী 
'স্বেচ্ছাসেবকরা 'মাঁলত হলেন। তাদের 


, সাহস এবং দ্‌ঢ়তাকে ' আঁভনন্দন জানা- 


বার জন্য এগিয়ে এলেন মাস্টারদা- তাঁর 

‘মাথা দিয়ে তখনো রন্ত ঝরে পড়ছে! 

চি: ০2 হি eg. 2 

' ৷৷ অশ্ান্ত'হম 'শ্াল্ত! 

১ Ee Ed SS রি 
ডি নি সামা 

সে এক ভয্নাবহ অপূর্ব দৃশ্য! আমাদের 

‘ অর্ধ-সহন্র. বিক্ষনন্ধ অধীর আম্থরু 

'ক্রোধান্বিত স্ুসাঁজ্জিত . স্বেচ্ছাসেবক- 

বাহন! মাস্টারদার। সামান্য রব্তের বদলে 

,প্রাতিশোধ নেওয়ার }:জন্য দ্রপ্রাতজ্ঞ। 


এঘবন ঘন, তাদের he ls রব উঠছে 


“প্রাত্শোধ চাই? এপ্রাতিশোধ 
Ee Ue Fe 
ব্যর্থ করে টাউন হলে এক ঘণ্টার 
:ওপরে আমাদের" 'গূর্ণ অধিকার ছিল 
এবং..কংগ্রেস মনোনয়ন সভা ও 'মনো- 
নয়ন পালা সব . শেষ.:..করে তারপর 
টা প্রত্যেকের, হাতে লাঠি, 
2 ছু 
অঙ্ক সংগ্রহ 'রুরা সম্ভব হয় “নি তার 
“হাতেও আছে থান ইটা! য় 
ঘখন,.তাদের সামনে এসে 

“মিলে: রখ মাস্টার ক্ষতস্থান 
থেকে রন্তু ঝরার চিহ্ন দেখতে পেল সবাই, 
দাগ 
| 


এক মুহুর্তে নিশ্চল, শান্ত, স্থির হয়ে 
গল, “যখন, মাস্টারদা ॥..সরাইকে: ধর 
শান্ত ও দকণ্ঠে সুম্বেধ্ন করে বললেন, 


[শশ..একোগ্রেসের মমোনয়ন - সংানে 


জয় হওয়া. আমাদের একমার লক্ষ য়।. 
কংগ্রেসের :অন্তর্্বন্ৰে সর্বশাস্ত ক্ষয় করা 
{বিপ্লবীদের 


যার যা হাতি য়ার আছে সব ফেলে দাও: 


ল্াঠগুলি, এখানে জমা দাওঁ।” সকলেই 
আদেশ, অনুযায়ী কাজ করল। তার পর 
ছতুভঙ্গ হয়ে যে-যার.বাঁড় রওনা হল। 


হয়ে 'পড়ে। | 
হাসপাতালে নিয়, যাওয়া হল তাকে। 
সার্জেন-? 


দেওয়াল জন্য।» uh FS 
দিতে, ‘যাই 'ন।, ওটাকে তখন. বাজে ॥ 


= এ্যালবাট ডেডিড লিন্নিটেড 


থাকত তার, বাইপ্রের আড়ম্বর ছিল না। 


তার উজ্জল চোখ দুটি সরলতার ছাপ |: 


বহনকরত কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রিত 
ছিল বিপ্লবী দৃঢ়তা । আমি খ্ুব-পছন্দ 
করতাম সুখেন্দুকে। আমাদের দলের 


একজন সম্ভাব্য কৃতা বিশ্নবী ছিল সে। ০০ 


সে. প্রাণের এমন অযথা অপচয়. রোধ 
করতে হবে! সুখেন্দ/র মৃত্যু আমাদের 
[স্লবী... গ্রুপের ,. গৃতিপথের মোড় 
ঘুরিয়ে, দিল কংগ্রেস অধিকার করে 
কি হবে?' কংগ্রেসের. মাধ্যমে রুতটকু 
শান্ত অজ্ন...করর -আমরা? আর, 
সুখেন্দুর মত অমূল্য ঘুত্র হারাতে হয় 
তবে,সে।তো একটা 'বরাট, পরাজয়! 
তাই'আলোচনার-প্রর স্থর হল এখন 
থেকে আর.কংগ্রেস আঁধকার করার জন্য 
দেশের লোকের সঙ্গে রা বিদ্ধ, পার্টির 
জঞ্চে লড়াই-এর প্রোগ্রাম নয়; এবার 
সরশশান্ত প্রয়োগ... করা হবে 


ক্লীড়া ও শান্তসম্ঘ, ভলা্টয়াব বাহিনী, 
প্রভাত গড়ে তুলোছ। এটা সাঁত্য এবং 


প্রমাণিতও হয়েছে বে, আমাদের একাগ্রতা 


জা লে পার 


কনিকাতা--৫০. 


- রীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ও 


রস্তুতকন্রণের অগ্রণী 
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মাজা নই, রক 'সৰ্বপান্ধিবািত 
হোক সন্কারের শবরুদ্ধে। “আমাকে 
অনুমতি "দন 'প্মাগলার'দের কাছ 
থেকে অন্ত কিনতে চলে যাই” 


অনঃমতি কাজে লাগালাম 


মাস্টারদার অনুমতি পেলাম। 
হাসপাতাল থেকে সোজা চলে গেলাম 
সরোর্জ গুহর কাছে। আঁবিলম্বে টাকার 
হ্যবস্ধা করতে হবে। সরোজ গৃহ 
ধুব যে ধনীঘরের ছেলে তা' নয়। কিন্তু 
আমার বন্তব্য ছিল £ 

“প্রত্যেক কমরেড নিজ নিজ বাঁড় 
থেকে নগদ অথবা জিনিস দিয়ে দলকে 
সাহায্য করবে। নগদই হোক আর 
জানসই হোক, তার মূল্য একশ টাকার 
কম হলে হবে না আবার দু'শো টাকার 
বোশ হবার দরকার নেই। একমান্র 
সর্ত যে সে হাতেনাতে ধরা পড়বে না।” 

মাখন, হরিপদ ঘা'শ্রীপাতিদের মত 
ধনী ও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের 
হাড় থেকে বোঁশ টাকার ব্যবস্থা করতে 
ছবে। সেজন্য ভেবে-চন্তে . *ল্যান 
করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমি আজ 
ফালের মধ্যেই অস্ত্র কিনতে কলকাতায় 
যেতে চাই। 

সুখেন্দকে চিকিৎসার জন্য 
ফলকাতায় নেওয়া হচ্ছে। নির্মলদা, 
আম্বিকাদা, গণেশ ও আরো অন্যান্য 
ঘন্ধুরা সুখেন্দুর সঙ্গে. গেলেন। 
দ্বয়ং সুভাষবাবু সুখেল্দুকে কলকাতায় 
আনা ও তার 'চাঁকৎসার ব্যবস্থা তন্বাব- 
ধান করাছলেন। পর্ীলশ সহখেন্দকে 
নিয়ে আমাদের এই ব্যস্ততার কথা 


' আদ্যোপান্ত খুব ভালভাবেই জ্ঞানত” 


এই সুযোগে আমরা কলকাতায় 
আগমনের মূল উদ্দেশ্য যে অস্র কেনা 


' তা’ পাঁলশের কাছে যে গোপন রাখা -" 
(বে ডা 
' যাঁদ দলের বিভাষণ 


না করে। কাজেই দু'এক দিনের মধ্যে. 


' ফলকাতায় আমার যেতে হবে সুখেন্দুকে 


= 


, তো আলম িভলভার পিস্তল স্মাগ-. 


' উপলক্ষ করে। কিন্তু টাকা ছাড়া গেলে 


কোন কাজই হবে না। বিনা টাকায় 


- দাররা আমাদের দেবে না! সেই জন্য 


' হব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছ অর্থ .. 


সংগ্রহে জন্য তেমন দু-একজনকে বেছে 


। নতে হবে যাদের কাছ থেকে সহজে 
' গামায়ক 


* লংগ্রহ করতে পারি। 


প্রয়োজন অনুপাতে অর্থ 
এই উদ্দেশ্যে 
দিন গুহের 


৮ 


গুহের : বাড়তে ৮ 
৬ চে আসন্ন । - সেই. - 


টি ,সকলে - 
নৌকো করে দেশের বাঁড়তে যাবে, 
সেখানেই বিয়ে হবে। এই সুযোগে 
কাজ সারা 'চাই। 


করতে হবে_সে সবও বুঝিয়ে দিলাম। 
সরোজ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ/বুৃদ্ধি- 
সম্পন্ন ছেলে। তার সব কথা বুঝে 
নিতে খুব দোর হল না। তা" ছাড়া 
অর্থ সংগ্রহের বহু conspiratorial 


আনতে, সাহেদ 
সে যা নিয়ে এসেছে তা’ বিক্রি করে 
প্রায় হাজার টাকা পাওয়া গেল। 


-পঠিক আছে। আমার কাছে একটা 
আছে 'দাঁচ্ছি, - ‘কিন্তু টাকা এনেছ ?” 

“এনোঁছ।” 

-উপযুন্ত দাম- দিয়ে. পেলাম বেল- 
বনে সাতশট্‌ 'িভলভার 
একটান।, এই প্রথম আমি নিজের হাতে 


টাকা দিয়ে একটা 'রিভলভার কিনলাম 


বসু-রোজ্ দৃ'বেলা তাকে দেখে যেতেন! 
তাঁর পাঁটকে জয়ী করবার কাজে প্রাণ 
দিতে চলেছে সুখেন্দু।.., 


হাসপাতালে কোঁবনে যা 


বসৌছলেন। এ1সুখেন্দুর "হাতে 
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একটা থলেতে প্রায় 
পণ্টাশ প্নকম ট্রান্ক ও তালার চাবি এনে ' 


আঁতিশষ্যে - 


সি ০ 


- ইংরাজ-গভর্নমেন্টের: বিরুদ্ধে সশস্ত 
গ্রহণ''করতে চেয়োছল; চেয়ে. 
ছিল একটি 'দ্রিভলভার যা 'দয়ে সে: 
দেশের : শত্রুর সঙ্গে. লড়াই করতে ' 
- তার ,স্ব্নাতুর চোখ' দুটির ' 
সামনে থেকে পাঁথবীপ্প আলো ধারে 
ধীরে নিভে যাচ্ছে। আর সে পারবে না 
উঠে দাঁড়াতে, আর সে পারবে না, 
বন্ধুদের পাশে দাঁড়িয়ে একন্রে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করতে। পা দুপট অবশ 
খে বিক্ুহাডে কোনো কষ্ট 
নেই। দঃ হাত দিয়ে জাঁড়য়ে ধরল 
বলয়ে দেখল। তরুণ 'বপ্লবীর আজঙ্ম, 
আশা-একাঁট 'রিভলভার হাতে পাওয়া 
সেই রিভলভার হাতে পেয়েছে সুখেন্দু !- 
কি করে গুলী ছংড়তে হয়, কি করে 
টোটার ঘর করে নিয়ে আবার 
ভরতে হয়_সব দেখিয়ে দিলাম 
সুখেন্দকে। তার পর বললাম $ 
“সুখেন্দু, প্রিয় ভাইটি আমার ! এই. 
আমার কেনা প্রথম “রিভলভার--তোমাকে 


" দেখাতে এনোছ।- এরকম" আরো অনেক, 


কিনব আমরা। তারপর, -সকলে মনে 
গণ সরকারের 
সুখেন্দু, পার্টিতে ক্ষমতা 


ঘাঁটগ্ুলি।' প্ঃ 
শনর্বোধের মত দেশের 


দখলের জন্য 


“লোকের সহ্গে প্রতিদ্বান্দিবতা করে আর 


আমরা তোমার মত সারথীকে হারাতে 
রাজী, নই। এই নর্মলদা বসে আছেন, 
আম আছ, আমরা-তোমার বিপ্লবী 


‘ বন্ধুদের তরফ থেকে'তোমার কাছে শপথ, 
করছি, ইংবেজ, গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে 
- অল্প নিয়ে লড়াই আমরা 


করবই !” 
সি: সংখেন্দ্র 


বলল 'ঃ. 3 
“আমার কোন 'দঃখ ' নেই দাদা! 


, আর কোন দুখ নেই! আমি এই আনন্দ 


কয়েকদিন পরেই সখেন্দ্‌ ডু শেষ 


ননঃশ্বাস ত্যাগ করল। জখেন্দূর শব- 


দেহ কাঁধে বহন করে খাল পায়ে 
সারা পথ মরে শ্মশানে গেলেন 
আমাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র। 
228 
মৃত আত্মাকে । " y 
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দষ্ট এবং ভাবনাতুর মন 'বদেশীর। 
সুদুর উন্তরাঞ্চল থেকে পারভ্রমণ করতে 
করতে এসে পেশছেছেন. এই 'বাঁচতর 





মালদহের এক অপরর্ব পরা ক্র্ত জকোচযার দরওয়াজ, . 
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দেশে। কিন্তু এমন যম্‌দ্ধ দেশ আর 
কোথায়ও তাঁর চোখে পড়ে ?ন। 


পর্যায়ে নৃত্য সর করল - বমন 
সন্দিগ্ধ এবং সতর্ক-দুষ্টি তার বিনেশরী 




















আভ্যাকবং i জনের হস্ত প্রসারিত 
করলেন পশ্চাদভাগে। 


হল ন্‌ত্যমণ্ডে। 
মণ্চ তাগকরল। এবং দ্বিতীয় নত্য- 


বাদনরত এবং বিদেশী পর্যটকেরও 

_অভ্যাসবশে পশ্চাদভাগে প্রস্ারত হস্ত, 
: তখন অকস্মাৎ এবং অভাবনীয়রূপে 
্‌ সেই এ উঠে এল- সংসাত 
| তাকাল বিদেশী রন দেখল-- 
0 হাবেশ বারণ কৰে তাল 
করত্ক নিয়ে যে অপেক্ষা করছে-তার 
চোখের দাক্টতে সেই অপূর্ব বিদ্যুৎ 


র্‌ তুমিও ছদ্মবেশে নিজদেহ সুষমা 
আবৃত রাখলেও আমি কিন্তু তোমাকে 
চিনতে পেরেছি সুন্দরী! 
".. এদিক ওদিক ভাঁত-সন্বস্ত চোখে 
_ ভাকাল কমলা ৷ তারপর বিদেশীর হস্ত- 
ধারণ করে দর্শক সভা পাঁরত্যাগ করল। 
নিজগৃহে এসে কমলা বলল--আপনার 
পরিচয় প্রদন করুন। 
পরিচয় ? 

বাথাতুর হয়ে উঠল বিদেশীর মুখ- 
ভজ্গী। 


তোমার নিকট গোপন করব না 
জ্গন্দরী। আমি কাশ্মীররাজ জয়াপণড়। 
শ্রকদা আমার রব ললিতাদত্য 

সাম সিহাসন লাভ করবার পর 
ছলাম। বোরয়ে- 


তারপর £ কমলার চোখে নিদারুণ 
ডা 





টি পর টি | 
Sk damsel 


র 1 করে নিক 


দ্বিতীয় নৃত্যশিল্পী আবিদা 


শল্পীও যখন তার নত্যশেষে আঁভ- = 

















সু 


সা 
কত থামলেন কাণমাররাজ জয়া" 


রা থেকে মগধ-_মগধ থেকে 
বিদেহ, কাঁঙ্গ এবং অবশেষে পোঁড্র- 


এখন মনে হচ্ছে এক অপার্ঘব সম্পদের 


সন্ধান আম পেয়েছি। 


জিজ্ঞাস: দৃষ্টিতে তাকাল নগর- 
নটী কমলা। 
হেসে বলল,_আর এই সেই সম্পদ! 
আবেগে, অনুরাগে, অপাঁরসীম 


আবদ্ধ করল কমলা। 
শর গৃহে, কমলার ভালবাসার 
বন্ধনে বাঁধা পড়ে হতরাজ্য জয়াপাঁড়। 
পৌঁপ্ড্রবর্ধনের এই অপূর্ব শ্যামলশ্রী 
নারীর মধ্যে যে এত মাধুর্য থাকতে 
পারে-এ পর্বে কল্পনা করতে পারেন 
নি কাশ্মনররাজ জয়াপীড়। এ যেন 
শুধুমাত্র নারীদেহ নয়-_এ কাব্যসুষমা- 
মণ্ডিত একটি সম্গাত। আর এই 
অপূর্ব যৌবনাসব আকণ্ঠ পান করে 
কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ভূত-ভবিষ্যং 
বস্মত। . রোমান্টিত দিন-রাতির 
বত নে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন 
জয়াপ'াড়। 
এত সখ-এত আনন্দ ব্যাঁঝ 
কাম্মারের সিংহাসনেও ছিল না। 
কিন্তু সুখ ছিল না নগরণীর আঁধ- 
বাসীদের। 
কেন না কিছুদিন থেকেই পার্্ব- 
বতাঁ বনে একটি সিংহ এসে বড়ই 


-ধরুক। 


রিতার তি রে রা 


বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত করে 
জয়াপীড়। অন্ধকারের মধ্যেই 
রওনা দিলেন গ্রভীর বনের দিকে। 
কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে হল না। 
ক্ষুধার্ত পশ্য আক্রমণ করল জয়া- 
প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্ট 
আক্রমণ করলেন? নিহত হল 'সিংহ'। 
পরিশ্রমে এবং উত্তেজনায় সিংহের 
গণ্ডদেশে বিদ্ধ ছুরিকা উত্তোলন 
করতে ভুল হয়ে গেল। 
ধীরে ধরে ফিরে এলেন  জয়া- 
পীড়। ঈষং হেসে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন 


যাকে পুনর্বার নিজবক্ষে টেনে নিয়ে 


সার দেশে চুম্বন একে দিলেন। 
পরদিন প্রভাত হতেই অসহ্া 
উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সমস্ত নগরী । 
খারয়ারা সংবাদ নিয়ে এসেছে রাজা 
জয়ন্তের ই সিংহ is 
কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি। be 
-এ কি আশ্চর্য! এমন অপু 
সাহস বীরের কোনও সন্ধান পাওয়া 
যায় নি! | 
-শা মহারাজ। শুধু নিহত 
সিংহের গণ্ডদেশে বিদ্ধ ছিল এই 
স্বর্ণথচিত ছুরিকা !! 
জয়ন্ত তুলে নিলেন সেই ছবি 
খাঁন। অপূর্ব মণিমুন্তাখচিত “ছর- 
ক উৎকাঁণ' রয়েছে বিশাল বলশান, 


বংশ পরিচয়। উৎকীর্ণ রসে জয়া" 
পীড়ের নাম। 


বিস্মিত রোমাঞ্চিত | মহারাজা 


জয়ন্ত। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত অতি- 
বাহিত। 


_নগরকোটাল 


উপদ্রব সুরু করেছে। পূর্বদেশে সিংহ রাজ 


িরল। 


ই চলেছে। জয়াপীড়ের গোচরে 
আসে সিংহের অত্যাচারের কথা । 


জয়াপসড় বলে_-আম সিংহ শিকার 


করব! 

কমলা বলে-না। তে মাকে কিছ 
তেই একা ছেড়ে দেব না সেই বন্যজন্ত্র 
সামনে। 

কিন্তু অত্যাচার যে ক্রমশ বেড়ে 
যাচ্ছে। গতকাল প্রধান নগরকো্টাল 
হারবর্মদেবের গো-গৃহ থেকে একটি 


৩৬০ 


কজেই সিংহ শিকারের করছে 
এদিকে দিন দিন সিংহের উপদ্রব: 





দিন যায় আনন্দ এবং সুখের অলস 
গতিতে । রি 






জয়াপীড়। দুই হাতে বেষ্টন করে নিজ 


দেনা-গাওনা, কলহ-বিবাদের গ্লানিতে 


ঘললেন, 

-পৌঁন্ড্রবর্ধনে এসে স্নেহ, প্রেম, 
প্রীতি সর্বোপরি আপনার দেবদুলভ 
করুণা গ্রহণ করে ফিরে যাচ্ছি। কিছু 
দিয়ে যাবারও বাসনা দ্বাখ। আপনি 
ক আকাঙ্ক্ষা করেন আমার কাছে? 

বিনীত এবং ব্যাথত চিত্তে বললেন, 
সহারাজ  জয়ন্ত_আমার কোন 
শ্রাকাজ্ষষাই নেই মহারাজ জয়াপীড়। 
আমি পৌণ্ডরবর্ধনের একজন সামন্ত 
প্লাজা মাত্র। তোমার নিকট থেকে কোন 
দান গ্রহণ করলেও পণ্চ গৌড়াধীপ তা 
ভাল চোখে দেখবেন না। 

ভ্রুভঙ্গী বাঁঙ্কম হল জয়াপণীড়ের। 
কপালে চিন্তার কুটিল রেখা । দন্তে 


০৮২ ঠ লাপ্তাহিক বস্মমতণী রাজারা সখা 
টি ক চা 1) 4 
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মধ্যঘ্‌গীয় স্থাপত্য_মালদহ 


ওষ্ঠাধর পঁড়ন করে নিজ কক্ষে ফিরে 
এলেন জয়াপীড়। 

অতঃপর পাঁচখান পত্র নিয়ে 
পাঁচজন বিশেষ দূত দ্রুতগামী অশ্বে 
ছুটে গেল পণ গোঁড়-এর আঁধপাতি- 
দের নিকট। পরের বন্তব্য স্পষ্ট এবং 
সরল। 
লালতাঁদত্য বংশোদ্ভব। পোণ্ডু- 
বর্ধনের নৃপাতি জয়ন্তকে আপনারা 
সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে উপটঢোৌকন 
প্রেরণ করূন-_অথবা কাশ্মীরী সৈন্য- 
দলের সঙ্গে পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হোন। 

একে একে পণ্ট গোঁড়াঁধপাঁত 
জয়াপীড়ের সৈনাদলের নিকট । 

একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে পরাজিত 
পঞ% গোঁড়াধীপের উপস্থিতিতে 
জয়ন্তকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা 


করলেন রাজছন্ু। 
এটা অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগের 
কথা। 


গল্প কি ইতিহাস, তা নিয়ে আজ 
নানাবিধ তকের অবতারণা হলেও, 
এবং কহান রচিত 'রাজতরাঞ্গণনীতে 
এই ঘটনার বিশদ উন্বেখ 
অক্ষয় নৈতেয় সম্পাঁদত-_'গোঁড়রাজ- 
মালা’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে--'যতাঁদন 
না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহত্যে 
জয়ন্তের নামোল্লেখ দন্ট হয়, ততাদন 
জয়ন্ত প্রকৃত এতিহাঁসক ব্যক্তি, কিংবা 
জয়াপড়ের অজ্ঞাত উপন্যাসের উপ- 

নায়ক মাৱ, তাহা বলা কঠিন 
[ গোৌড়রাজমালা-_-প-১৮] 


৬৬১৯ 


থকলেও- 





থেকে ছাড়িয়ে 


পো ড্ুবধন ইতিহ সের কালগাৰ্ন্ত' 
মিলিয়ে গেছে। জয়ন্ত এতহাসিক 
ন্‌পাঁত কনা_তা নিয়ে মতভেদ 
থাক। কিন্তু একদা পৌশ্ডুবর্ধনের 
সম্‌দ্ধি এবং খ্যাতি যে ভারতবর্ষ 
পড়েছিল দেশ” 
দেশান্তরে-তা নিয়ে মতভেদের কোন 
কারণ নেই। মহানন্দা বিধৌত সমতল- 
ভাঁম থেকে করতোয়া নদীতট পর্যন্ত 
'বিস্তীর্ণ ভূভাগ আজও বদ্যমান॥ 
ইতিহাসের প্রয়োজনে_ সেই সব স্থানের 
কারণে নদী তার গতিমূখ পাঁরবর্তন 
করেছে, আর বরেন্দ্রের প্রাচীন ভঙ্না- 
বশেষ, দেবমন্দির, পাঁরখা, গম্বুজে, 
শিলালাঁপতে এক গৌরবময়, অতীত 
অসংখ্য জয়-পরাজয়ের কাহিনী বুকে 
নিয়ে মহাকালের সঙ্গে মিশে যাওয়ার 
জন্য  অপেক্ষমাণ। বরেন্দ্রভাষির 


কোথায় সেই স্থান_ যেখানে রাজাল্রী 
আগ্নকুণ্ড জেবলে আত্মাবসজনের 


মুহূর্তে মহারাজ হযবধন এলে 
উপস্থিত হয়েছিলেন ? 

এই বরেন্দ্রভীমিতেই রাজ্যবধ'নকে 
অন্যায় যুদ্ধে নিহত করোছিলেন গৌড়" 
অধাশবর মহারাজ শশাঙ্ক 


এ সংবাদ রাজধানী থানেশ্বৰ 
পেশছতে বিলম্ব হয় নি। শুন্য 
সিংহাসনে আরেহণ করলেন মহারাজ 


হর্বর্ধন। বাণভট্ট রচিত হফচারিত 
থেকে জানা যায়-সিংহাসনে _ আরো, 
হণের পর হর্যবর্ধন “পাঁথব নির্গেোঁড়' 
করবার সংকল্প গ্রহণ করেন 
সৈন্যদল নিয়ে গোঁড় অভিমুখে" 
করেন। মালবরাজকে রাজ্যবর্ধন ? 







ক, 


উকি 
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এবং দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর [তান 
গরিলেকগমন কবেন। 
অষ্টম শতাব্দীর তারপরের ইতি- 
হাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । বস্ভৃত -. তখন 
সমগ্র গৌড়ে (বিভন্ন. নরপাতর উদ্যান 
ডিস 
ভামর পৃথক কোনও ইতিহাস মেই 
বলে অনমান। থাকলেও তা. এত 








সম্প্রদায়- 
গত উদ্ধানপতন এবং প্রকৃতপক্ষে গৌড়ে 
তখন কেন্দ্রীয় শাসন না থাকার ফলে 
যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা 
নিবারণ করবার জন্য জনসাধারণই 
প্রথম উদ্যোগী হয় এবং হাতহাদের 
শি শবচিন্ত রীতি, অস্টম শতাব্দীর 
একেবারে শেষ অংকে গৌড়ীয় জন- 
সাধারণের মধ্যে প্রথম নির্বাচন মাধ্যমে 
জন-প্রাতানাধ নির্ণয়ের মত কাজ 
সাধারণ '‘বপ্যট' তনয় 'গোঙ্পালাকে 
গৌড়ের শাসক হিসাবে িযুন্ত করে? 
এই নির্বাচনের বিষয় ‘লামা তারানাথ” 
তাঁর বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেছেন । 
গোপাল শুধুমাত্র গৌড়ের শাসন 
মগধকেও বশীভূত করোছলেন। মাল- 
দহ জেলার খাঁলমপুরে গোপালের 
পুর ধর্মপালের যে তাগ্্রলীপ পাওয়া 
গেছে. তাতে এই নির্বাচনের বিষয় 


৩৬২ 





নু লগ হলনা ও 
রোমের _লীলায় চাগ্তল্যকর বইটি | 












রা কন্নরুবদরাজকে রাজভ্রী প্রদান 
কাঁরয়াছলেন।” ্‌ 
অনুমান, ধর্মপ্মল ৬৪ বছর কাক 
ক্ররোছলেন॥ তাঁরা, রাজ্য সমুদ্র থেকে 
পশ্চিমে “তালি” (দল) পযন্ত এবং 
উদ্তরে জলম্ধর থেকে দক্ষণে বিন্ধ্য 
প্ৰতি পর্যন্ত ব “ছিল! 
[-Indian Antiquary. Vol. ii 
Page 366 ] 





এবং তা 








জ্যোতিষ লা "এর ভগদত্ত বংশীয় বীরবাহর 
নামক নৃপাতি গৌড়াধিপাতি দেবপালের 
প্রাধান্য স্বীকার করে. নেন. 


(ক্রমশঃ ) 


অলোক সদ পালচোঁধুরণী 





' পরীর ভঞ্জদেও বাস্তারের আঁদবাসশ 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, প্রাচীন 
ক্াকতাঁয় বংশের কুলপ্রদীপ। ক্ষন্রিয়ের 
আমদানী কয়েক ঘর রাজপুত ছাড়া 
বাস্তারের লোকসাধারণ  আদ্বাসা__মাড়িয়া 
ঘুরয়া ইত্যাদি। 

কাকতণয়েরা বাস্তারে আসেন বর্তমান 
মন্ম দেশের তেলেওগানা অণ্ঠল থেকে! তাঁরাই 
রাজবংশের আঁষষ্ঠারশী দেব দন্তেশ্বরণীকে 
নিয়ে আসেন, প্রতিষ্ঠা করেন দন্তেওয়াড়াতে। 

এসব পঢুরোনো ফথা। আরও কাছে 
এগিয়ে আসা যাক্‌! | 


ব্রিটিশদের বাস্তারের ' প্রীতি প্রচণ্ড লোভ 
1ছল। এই ভ্রচ্গলে আছে লোহা, তামা, কাঠ, 
ধাঁশ, চাঁনেমাট। জঙ্গল আয়তনে প্রায় ইউ- 
রোপেব একটা দেশের সমান। 

কিন্তু কোনোরুমেই এই অণ্যলে দাঁত 
ধানো সম্ভব হয় নি। দুর্গম পথ। আদি- 
বাসাঁরা কাঠ কাটে, বাঘ মারে--কাঁষে কুড়ল, 


পিঠে ধনুকবাপ, হাতে সড়কাঁ, বল্লম, লাঠি। ' 


তবু, ওদের চেষ্টার হুটি ছিল না। বল যখন 
ধুনম্ষল হয় তখন ছলে অণ্যলটায় দখল 
যসাবার নানা কৌশল প্রয়োগ করা হত। এ 


কথা লেখা আছে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরই বার্ণত ' 


ইতিহাসে। 

বর্তমান ভীড়িয্যার অন্তগণ্ত অয়পুরের 
মাজা প্রতাপদেওদের সঙ্গে সেকালে কাকতাঁয়- 
শীজ্ঘদের ধনিবনা ছিল না। ' জরপুরেব 
মাজারাও ক্ষত্রিয়, . কিন্তু প্রজাবা আদিবাসী 
ধ্লয়পুরের জশমান্তে বাস্তাবের সামানা। 
রাজায়-রাজায় ছোট খাটো ধগড়া লেগে, থাকে, 


পরে না! 
বিটিশরা জয়পুরের সঙ্গ . ক্ধুতা 
পাভিলো। . 

রী 
মান্দরে নর দেওয়া হয়।- 


মঘ্াজ্োর' সমক্ষে নরবাল চলবে না): 


সঙ্গে সণ্যে 
আরম্ভ হল 'ৱিচিশ অস্-বনা। স্যরি" রর 


বাস্তারে ্লি৮শ বাজ্দত্র।তভ গেঁজভেণ্ট 
বসানো হল, যেমন হয়োছিল অন্য অন্য রাজ- 
পুত নৃপতিদের রাজ্যে। কিন্তু তবু ব্রিটিশ 
দখলে এলো না দেশটা। বেয়াড়া জাষগা। তবে 
ইংবেজ হার মানল-না। কাকতীয় বংশের শেষ 


রাজা মাবা গেলেন অপূুত্রক। - তখন' পৈতে 
ছ:যে ইংরেজ শাসকেবা ' বললেন, ' হিন্দু 
নিয়মে এ বাজ্যের শাসক হতে পারে পবলোক- 
প্রেত রাজার জ্যেষ্ঠ পূত্র--অবর্তমানে, অন্য 
কোনো পর। কিন্তু রাজা রেখে গেছেন কন্যে, 
তাকে সিংহাসন দেওয়া অশাস্মাঁয। 
. কন্যার স্বামী ছিলেন উড়িষ্যার অন্তত 
সয়্রভঞ্জ রাজ্বংশীয়। ময়ূরভঙ্জের রজা উঠে- 
পড়ে 5 ভ্রাতৃবধূর 
করচযত না হয়। পশ্ডিতের বিধান বেরোলো 
সোসাইটির পত্রিকা 190-এা তাতে 
দেখানো হলো, প্রাচীন ধর্মীবাঁধ অনুসারে 
অপুন্রক পিতার কন্যা "্পান্রকা' 
হতে পারে। বিবাহে পত্রিকা গোত্রাম্তারত হয় 
না! তার স্বামী তাকে স্বগৃহের গৃহিণী করে 


না। প্‌ত্ৰিকার পিতৃগূহেই স্বামী বাস কবে। ' 


ধপতার সম্পত্তি পুল্রিকায় বর্তে, এবং প্রকার 
প্র হলে পুৱিকাপুত্র মাতামহের গোতুভুস্ত 
হয়, এবং মাতামহের সম্পান্তর আঁধিকারণ হয়। 
অতএব বাস্তার বাজ্জবংশের উত্তবাধকাবশ 
পুঘকা-পৃঘ কুমার প্রবীব, এবং সে কাকভীয় 
বংশীয়! - 

ব্রিটিশ শাসক-পদানত ভাবত- 
সামঘাজ্যেব আদালতে, আকাতক্ষত রায় পেষে- 
ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধধন ইংলণ্ডের প্রতি 


প্রকাশিত: হিন্দু শাস্মীরবাধব ব্যাখ্যা তাঁদের 
হারিয়ে দিল। 

* পন্লিকাও ইহধাম ত্যাগ .করলেন। তখন 
প্রবীর অগ্রাপ্তবয়স্ক। এইবাবে ব্রিটিশ 


75855757783 
ba হাতে গৈল।” ts = 
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: জমে-বীরের বয়স হল। : 


৬৩. 





সাক্ষী প্রমাণে প্রতিপন্ন হল, ছেলেটি বিকৃত- 
মস্তিদ্ক। এই বিপুল রাজ্যভাব তাব হাঙে 
কণ করে দেওযা যেতে পাবে? নিবীহ আদি 
বাসীদের , অমঙ্গল হবে। কোর্ট অব 
ওয়ার্ডজের শাসনই চলতে থাকল। 
' তারপব অনেক কোর্ট কাছারস হল। শেষ ' 
পর্যন্ত প্রবীর বাজা হল। কিন্তু থাকতে 
পাবল না। সবকাব তাকে 'সংহাসনচযত করে 
সেখানে বসালেন প্রবশরের ভাইকে। 

এ ইতিহাস আধুনিক অতএব সর্বজন , 
বিদিত ys 
প্রবীব রাজ্য পেল এবং হাবালো এমন 
কালে যখন রাজ্যেব বৈষাঁয়ক কর্তৃত্ব আব রাজ + 
কুলে নেই। অন্তভূর্ন্ত আইনে প্রান্তন বাস্তাব 
রাজ্য আর রজ্য নয়, মধাপ্রদেশের বাষপন্র 
বিভাগের একটি জেলা! তার শাসক সরকার? 
কর্মচারী। তাকে জবাবাদাহ করতে হয় কমি 
শনারের কাছে--২৯৪ গকলোমটাব দরে 
অবস্থিত ' রাষপুব শহরে-স্বগ্রামনবাসটী 
মহাবাজা শ্রীবিজ্চন্দ্র ভঞ্জদেওর কাছে নয়। 
জেলাধ, সেই সর্বেসর্বা কালেকটর । 

তা হলে রাজ্য পাওষা' না পাওয়ার মাতে” 
কী? শুধু প্রাসাদে থাকতে পাওয়া? তা 
নয়। কাবণ, আইনের রাধ, প্রাসাদের একটা ' 
অংশ প্রবীরেব নিজেরই, রজা যেই হোক। 
মানে আদিবাসীদেব অন্তবে। . তাদের 
রাজা তাদের উপজাতীষ অন্তবেব বাজা। 
শুধু প্রীহক কর্তৃত্বের জন্যই যাঁদ তাবা আজ 
কাউকে মানে তো সে কালেকটব। কিন্তু তাকে 
তো ভাবা তাদেব রাজা বলে না। যাঁদ বলে, 
সবাই, সমস্বরে, তা হলে সে কালেকটবকে . 
আব বেশিদিন বাস্তাবের হুজুবাঁ কবতে হবে 


১ না। তর বদলী অমোঘ এবং অবশ্যম্ভাবী । 


পশ্ডিতেবা , বলেন, প্রবীধ  দন্তেশ্বরী : 
দুর্গার প্রধান পুরোহিত এবং অবতাব। 
আঁদবাসীদেব নমস্যা, দেবী, দচ্তেশ্ববগ। তাই 
প্রবীব আঁদবাসশদেব একটি “দেও"। 

রি TT নিবি 
নয়" 

আরবের sl ধরি পি 


a 


রা রাত 
ওয়াড়া মাল্দরের কালোপাথকের দল্তেশ্যবণ 
মূর্তির ছাঁচে গড়া কোনো মূর্তি তাদের 
ম্নদ্দিরে মন্দিরে নেই। 

কাঁ আছে? 

মাঁড়য়া প্রস্ভীত জাতের একটু সম্পন্ন 
ঘামে গ্রামে এক একটি দেবস্থান থাকে- তাতে 
একাধিক মান্দব থাকতে পারে। একটিতে 
থাকবে একখানা কাঠ। সোনপুর গ্রামে একটি 
মন্দিরে আছে এমাঁন একটি কাঠ-ভগবান, 
ক্ষশকায়, শুইয়ে রাখা। মাটিতে নয়, 
ধ্ানকটা উচৃতে। দুপাশে আরও দা 
শোয়ানো কাঠ-ষেন খাটিয়ার দুটো পাশ 
তাই থেকেই চামড়ার দাড় ঝোলানো, তাতে 
গুয়েছেন কাঠ-ভগবান্‌। 

হিন্দু চোখে দেখে মনে হয়, িনথালা 
ফাঠ দাঁড় কবালে দেখাবে দাবুভূত তিনটি 
'বিগ্রহের মতো। দুপাশের শক্তপোস্ত কাঠ দুটি 
চগনমাথ বলবাম। মাধ্যখানে তন্বী সভদ্তা। 

আরেক মন্দিরের চারপাশে দূরমা ঘেরা। 
সেখানে মাটির একটি বেদীর উপর সার্তাট 
মাটির টিবি। আঁদবাসণ বলে, মাঈ। রাহ্মণ 
পুরোহিত বলে সশ্তমাতৃকা। পতলে ঢালাই 
সাতাট মূর্তিও আছে পিছনে। পুরোহিত 
বললে, উৎসব বিগ্রহ । 

একাঁটি মন্দিরের চারদিক ঢাকা। দরজার 
ছালা। দর্শক চাইলেই দেখতে পায় না; গ্রাম- 
প্রধান, পুরোহত, বিবেচনা ক্ষয়ে অনুমাতি 
দৈয় বা দেষ না! 

এ মন্দিরে কে? 
1. আঁদবাসশ 'চাপা গলায় সসম্ছমে বলে 
মাঈ। মন্দিবে চুক্ষলে দেখা যায় উ্চু বেদশব 
উপব মাঁটব একটি বড় সড় িবি। কচ্ট- 
ফল্পনায় মনে হয় হাতা! ইনি সাক্ষাৎ মাঈ। 
পহনে, উৎসব বিগ্রহ, পিতলের একটি হাতশী। 
রূপসল্ছায় সজ্জিত। হাওদা থেকে কুলছে 
একাঁট দোলা। তাতে বসে আছেন 'পতলের 
ছোট্র একট; ম্ঢার্ভ। 

মাটির িবিটিকে শ্দম্তেশরীও বলে। 


বিজ্ঞ্নে মন্তব্য কবে, ওদের এ রকমই-সব - 


গ্যালযে গেছে। : 


জগদলপুরের কাছে এক গ্রামে আছে এক 
দৈবস্থান। তার মান্দির আছে (সব দেবস্থানে 
মন্দিব থাকে না)।  উঠোন্টাব অছে বৃহ 
একটি দোলনা, কাঠেব। সব আঁদিবাসীই বন- 
বাসী কাঠুবে-কাঠের কাজ সবাবই অচ্প- 
ধবস্তব জানা আছে। ' নিজস্ব ভাস্কর্য এদের 


কাঠেব খোদাই-এব উপবই, পাথর পিতলের ' 


ফান্দ বাস্তারে যা পাওয়া যায় তা অন্যে গড়ে 
দেষ। 

ই টির একনি নৈধজে রি 
লোকসমাগম! আদিবাসশরা জ্গদলপুবের দশ 
হয়ার জলসায় দূর গ্রাম থেকে এসোছিন, 
এখন 1ফরৈ যাচ্ছে। রাত্লিটা এখানেই কাটিয়ে 
ঘ্বাচ্ছে। তাদের ছিজ্ঞেন করা হল--এ 


পেস এই 


ভি 


১১-০ 


COE নার পথ করে দিপ। কেউ জখম হল না, কেউ 


দিল, কেউ বলল মাঈ, কেউ বলল দেই। 

আমবা বললাম, একজন বলেছিল মান্দরে 
আর্ত কালশর, তাই কা? 

আঁদ্বাসরা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। ওই 
তো--সবই দেঈ, সবই এক মাঈ। 

গুলিয়ে দেষ। কিন্তু বিশ্বাসটা ম্পন্ট, 
মোটেই ঘোলাটে নয়। সবই যেন এক, 
পৃথিবীর এই মাঁটর মধ্যে সব তালগোল 
পাকিয়ে এক হয়ে গেছে। এই মাটিতে কে ক 
হিল সেটা যেন অবান্তর। আসল কথা, সব 
একনণড় হয়ে গেছে। 

ধবাচত্রের বৈচিত্য নষ্ট হয় নি। যে সাঁড়য়া 
সে মাঁড়য়াই আছে, ম্‌রিয়া মরিয়া! কি্তু 
কোনো গরামলই যেন চুড়ান্ত নর, তারও 
তলায় কোথাও একটা মিলও আছে। ছংয়ো 
না ছয়ো না এদের জাতি ধর্মে নেই। এক 
বাটে এদের চলা, এক হাটে সওদা। 

প্রাত বংসরই জগদলপুরে দশহরার 
জলসা হয়। দৃর দূর থেকে আদিবাস্ণ আসে। 


কিন্তু এবারের ভিডুটা আরও ব্যাপ্ক, আরও. 


প্রচশ্ড। 

কারণ, ১৮ বৎসর বাদে প্রবীর এই প্রথম 
রাজন্প স্বীকৃতি পেল। এবার রাজা রথে 
উঠবে। পৃরশর রথের মতো রথ! আঁদবাসপ- 
দের গড়া! পুরীর মতই এখানেও নিয়ম বাঁধা, 
অমুক গ্রামের লোক চাকা গড়বে,. অমুক 
গ্রামের লোক রুথ, সাজাবে, অমুক অমুক 
গ্রামের লোক রথ টানবে-এক সারি পিছনে, 
এক সার সামনে। 

সাদ্‌শ্যটা আকাঁস্মক নয়। এ কথা মনে 


করবার কোনো হেতু নেই যে 'জাঁনসটা - 


গবেষকর্াও 


পুয়োপৃর আসলের মকল! 


দেখেছেন যে পুরীর শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ যে. 
নেই তার একটা কারণ, মান্দরটা এক জাতির , 


নয়। পাশ্ডারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আঁদবাসদেবও 


দেবস্ধানটায় এবং মান্দবের বিগ্রহে একটা. 


বংশগত অধিকার আছে। অতএব, দ্রগর্দল- 


পুবের সঙ্গে পুরীর যে সম্পর্ক তা শুধুই 


ময়ুবভঞ্জের রাজবংশ এবং বাস্তাব কাকতীয় 
বংশের কুটুশ্বতার দরুণ নয়! গোড়ায়ও যেন 
কবেকার বসন্তের সম্পর্কের আভাস তাতে 
পাওয়া যায়। 

এবারেব রথেব রাজাসনে রাজা বসবে। 
তায বকুলন্ত দোলায় ঝুলবে রক্কমাংসের 
দেও। আঁদবাসখদের উৎসাহের অন্ত নেই। 
' ধুভড় বেডেই চলেছে। মাঠে, বনে, পথে, 
শুধু আদিবাসী আর আঁদিবাসশ। জগদল- 


পুরের নতুন সভ্য আধবাসধবা "চন্তাকুল-- - 


এই ভিড়, একে কন্ট্রোল কববে কে? মজ্টমেয় 
পুলিশ? 

BENE সালে তর 
যাসীরাই। রাস্তা দিয়ে গাঁড় আসছে, ' লরি 
আসছে জয়পুরের বাস ছাড়ল__অক্রেশে 
ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেল। আঁদবাসীরা 


৩৬৪: 


চাপা পড়ল না। 
সিড়ি চলেছে। মেয়েরা যাচ্ছে, ছেলেরা 
যাচ্ছে! একটি সভ্য . বাঙাল মেয়ে একলা 
ভিড় ঠেলে চলে গেল একেবারে রাজপ্রাসাদে 
যেখানে ভিড়ের জমায়েত সবচাইতে ঘন। 
প্রাসাদ থেকে ব্রাঙ্জা বেরোবে, দ্বাবেই রথ, 
সেখান থেকেই শুব; হবে রাজার রথযাত্রা! 
মাড়িষা বর্গের রাজা নয়, মরিয়া বংশ*য় 
রাজা লয়, খাস ক্ষত্রিয় কাকতসয় রাজা। রথ 
টানবে আদিবাসীরা, বনে নিয়ে যাবে, বন 
থেকে ফিরিয়ে আনবে। তাই, প্রাসাদের সামনে 
মাঁড়য়াদের ভিড় অত ঘন। 

শ্রীক্ষেত্র। মাড়িয়া-সৃকিয়া-পরজাদের দেশ, . 
কিন্তু জাতভেদ নেই এই ভারতের মহামানবের 
মহাদেশের এই টুকরোটিতে। 
এদের সব গুলিয়ে গেছে। মহাজাতর 
সংস্কার এই উপজাতিরা স্বচ্ছন্দে 

য়ে নিয়েছে। যে-সংস্কারপৃলোকে এরা আজ 


' মানে তার কোনটা মূলে উপজ্যতাঁয়, প্রাচশন, 


আর কোনটা নবীন, হালে আমদানশ-কেন 
ফণভাবে এল কেন রয়ে গেল, তা নিয়ে এদের 
কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আজ এই তাদের 
সর্বসম্মত সংস্কার, এই, তাদের চলবে, . 
চালাবে। 


~ নং ফু ফা 

প্রথম দশহরা বিনা বঞ্জাটে কেটে গেল।, 
এবারে আসছে আরেক দশহরা। এতে একট? 
িঘ] হল।' | 

প্রবীর বিয়ে করে না। এটা আদিবাসীদের 
ভালো লাগে না। তাই, কতকটা প্রজ্ঞারজনের 
খাতিরেই -লাজার বিয়ে হল-রাজবংশে। 
প্রজ্ঞার খুশি । রাজা হয়েছে, এবার রাণও 
হল। 

কিন্তু, যেমন বেয়াড়া জায়গা বাস্তার, , 
তেমান বৈয়াড়া তাদের বাজা। বিয়ে-করা 
রাণী ঘবে আনে না। আবার, এলো নিয়ে, 
ধপধপে সাদা রোল্জ্‌ বয়স গাঁড়তে বাঁসয়ে, 
কিচ্ছু প্রাসাদ অবাধ নয়, জগদলপ্ুর অবাধ 
নয। মবপথে তকে রেখে এলো কাকের ' 
রাজ্মবাঁড়তে। 

আঁদবাসীদের হাটেবাটে গজর গর 
শৃবু হল। 

দশহরা এল। রথও তৈরি হল। আবাব 
দশহবায় রজপ্রাসাদ থেকে মালা পবে বৌরয়ে 


গোঁ়াবে গোঁধারে বাধল অহিংস ফাম্ধ।, 
রাজাও ,রাণী আনবে না,, আঁদবাসীরাও রথ 
টানবে না! ; 

শেষে হার মানূল রাজাই। অন্তরে অন্তবে 
সে বুঝল, সে আঁদবাসীদেব রাজা, 'কচ্তু 
প্রজা তাব অন্যায় আবদার সইবে না! ধর্মেও 
তারা পোঁত্তালক নয়_যে দেও বেইমান করে, 
আদিবাসী গৃহস্ধের, গ্রামের, গোষ্ঠীর, মঙ্গল 


জাপ্তাহিক বস্তা, 


irk 
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হু দি রঃ 


রি রনদা-রাপণকে বাঁসয়ে ' হল es পাঁরচয় জানিয়ে 5 নজ্নে 


উৎসব বিগ্রহ. তারা ঈদ, থেকে টেনেবার 
কারে মন্দিরের আবর্জনার স্তুপে- ফেলে 
দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বলে, ও অপদেবতা, 
ওকে ছলে, কাছে রাখলে অনর্থ হয়। রাজাও 
ঠিক তেমনি-রাজা তদের অন্তরের রাজা 
ঘাঁদ সে তার সংস্কার মানে। সে-সংস্কার 
প্রত্যক্ষভাবে আদবাসীদের সংস্কার হোক না 
হোক রাজ্জাব বংশক্রাত সংস্কার। তাকে সেটা 
মানতে হবে_এটা প্রজ্ঞার দাবি। ভাই রাজার 
চিবরশ সন আঁদ্বাসীদেব উপর চলবে না। 
1ও একবকমেব প্রজ্ঞাতল্ম-_আঁিম প্রজ্ঞাতন্য 

কাজা আন্‌ল রাপঁ। সঙ্গে সঙ্গে 


পরীক্ষা করে দেখা হল, কাপড় 
দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল- আবার দেখা হল 


কোথাও কিছ; আলা, ঢিলে আছে কিনা।, 
তারপর ' রাজা রাণাঁকে রথে তোলা হল, 


ঘাজা-রাণসী দেখছে, আবার ভিড়ের মধ্য দিয়ে ' 
ফিরে আসছে। ভিড় ২ঠেলে" হওয়া কথাচী 


এখানে থাটে না। গায়ে গায়ে মানষে মানুষে 


ছোষা প্রায় লাগে না।' কেউ সামান্য ঠেলে 
পাশ কাটিয়ে গেলেও যাকে ঠেলে গেলে তাব' 
চোখে ক্ষুত্খ অসন্তোষের ভাব ফুটে ওঠে ১১ 


ইভা বৈন সেংবলতে ‘চয় কে লোকা ! 
" 'কচ্তু ভা নিষে-ধগড়া বাধে না। 

রখ. টানছে একগ্চ্ছ আঁদিবাসণি- বৃবা। 
আধবুড়ো এক সাবতি'রথের 'সবচাইতে নিচের 


তলায় দাঁড়য়ে তাদের হুকুম "দিচ্ছে, চালাও. 


থামো! উল্টো 'আরেক পাল, ছোকবা, ' ভরা 
টানে যখন রথ. পিছের! ভাবী ”বৃথ ;. কিন্তু 
যারা টানছে তাদের. যে প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে:তা 


বোকা. যায না। টানছে যেন একটা টা 


শান্তি আনন্দ । ৯ তত 


রাভ্রাণ্রাপীকে নামানো হলো একটি রন 


একটেবে। এখানে কী হবে? এখানে আজ 
আঁদবাসীর সর্বসমক্ষে ০০852 
আঁভযষেক। টন 


বাঁশগুলোব “মাথা চুড়োর মত টেনে. বাঁধা।, 
চূড়োর ঠিক তলাটিতে রাখা আছে, জলভরা 
মাটির ঘট। সুসৃষ্ষে। একখানা নেহাৎ: সামূলশ 
হ্াঁশপাতার . ছাউানি' দেয়া! ঘর। 


এইখানেই, 


আঁদবাসী.বিয়ে। 
* 

বা লোড জেন ছি 

নৃতত্বৃবিভাগের একজন গবেষকের মুখে 
প্রথম শুনি প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বিবরণ। শুনলাম 
পাগলামব কোনো লক্ষণ তাব মধ্যে দেখা 
যায় নি! প্রবীর বিদপ্ধজন, অবহিত কথায় 
যান্তি আছে, স্গতা আছে। 

পুরাতন এক সরকার কর্মচারী বলে, 
প্রবীর ক্ষাত্রধর্শী-যারা তাব অনিষ্ট করে 
তাদের সে ক্ষমা করে না। কিন্তু প্রার্থীকে 
নিরাশ করে না। এর কর্মচারীর একবার 


হয়! তখন রাজার সঙ্গে সরকাবের সম্ভাব 


; ছিল না। প্রবীব জবাব দেয়--আম ; কে? 


আঁম তোকেউ নয়। এ রাজ্যের শাসক 
কালেকটর, সরকারী রাজা, আমার ভাই 
্রীবিজয়টম্দ।_ আমার কাঁ ক্ষমতা ?' 
কৃর্মচার নিবেদন করল, সে তুমি জানো, 
আর ' জানে আদিবীবা। আমাকে তাঁররে 
দেও, কাজটা তুলে "দই। তুমি না কথা দিলে 


রেঃ আমি তোমাক ছাড়চি নে, এইখানেই ধন্না দিবে 


পড়ে থাকবো । 

" রাজা বললে, আচ্ছা, আসুন। 

' রজার জীপ বেরিয়ে গেল। "সঙ্গে 'গেল' 
রাজার' অনুযোধ। 'তিখন গ্রাম-প্রধান' কর্মচারীকে 


বঙ্গল-_আচ্ছা” মহাপ্রভু,” আসি তোমাকে লোক 


জুটিয়ে “দিচ্ছ, তোমার কাজ সেরে দৈরে। '' 


প্রবাঁর হু দেবা রাজা ছিল না। সে 
ছিল আঁদবাসীদের 'আদরেব রাজা, শান্ত 
প্রেমের রাজা। সে প্রেম, গভশীব তাই . তাতে 


ছল - না উচ্ছৰাস উল্লাস, অন্ধভন্তি। ভাত্তব 


হত? রাজা পদ্য, পরে বেদাব উপর বরে 
গশতা 'পড়ে- যেত,” শেলাকেরপব. শ্লোক্‌।.. 


. সুমূথে হাজার আদিবাস? বসে শুনত। কেউ" 


একট: বসতো, তারপর - উঠে চলে বেত, কেউ ' 
বোশক্ষণ বসত। সংস্কৃত ভাষা, " বিশুদ্ধ 


উচ্চাবণ-ব্যাখ্যা টাকার বাঙ্গাই' নেই ॥:' 
"আদিবাসী | এক অক্ষবও বোবে 'না। কিন্তু 

অভিষেকের মন্ডপ এঁকেবাবে ন দিবস, 
ছাঁচেব! চারখানা _! চেরা বাঁশ, মাটিতে পোতা 


রাজার! ' ' দ্বধর্ম “পালন '_ আন্িবাসীরও ' 
একটা আন্ষ্ঠনিক সংস্কার: সেটা? ভাবা, 
স্বেচ্ছা, গবচন্দে মেনে নিত। নগরবে. | 

একবার লেখকের হঠাৎ এক . সযেগ্গে 
রাজার - সঙ্গে মুখোম্দরি দেখা হবে বার 
সন্ৰে' লোক এছল, কিল্তু-প্রবীর নিজেই নিজের : 


BSE YS 


পাঁরচয় দিল! 

দেখলাম, , তার কথায় বার্তায় স্বেচ্ছা 
চাঁরতা, উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো চিহ নেই, 
বরং আঁত নম্র, ভ্রু সে। কথার শ্রাঝে কথা 
বলে না, মন 'দিয়ে প্রাতিপক্ষেব কথা শোনে 
গলার স্বর নিচু, উচ্চারণ স্পষ্ট, ধঁর। 

কৌভূহলী। কোথায় কাঁ হচ্ছে ভু 
জানবাব আন্তাঁরক আগ্রহ! বিশেষ কনে 
জানতে চায় “তার” আঁদবাসীদের জন্য 
সরকারী প্রকল্পগুলো কী করতে চায়, করে। 
দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের স্বাস্থ্যাবভাগ যে 
তাদের সচন্স অচল ভিসপেন্সারতে আদিবাসণ, 
উদ্বাস্তু, 'নার্বশেষে রোগ চাকৎসা করে 
বিনামূল্যে, এ কথা শুনে প্রবীর খুবই খ্নীশ 
হল। একটু পরে ক্ষুতবস্বরে বলল, “স্থানীয় 
সরকারী সংস্থা তো আমার আদিবাসীদের 
জন্য, এত করে না!” 

“আমার” কথাটাতে কোনো স্বন্ববোধের 
দম্ভ ছিল না। মনে হল, তার মধ্যে যে ভাবের 
প্রাধান্য, তা শুধু অকপট, গভীর, 
ভালোবাসার। 





সবরাজ-_সবাধশনতার দশীপ্তাবষাণ_ বাংলা 
জাতীয়-জণবন. সংগঠনে নিবোঁদত প্রাণ 
. স্বদেশ-প্রোমক মনীষী 


। ._ যোগেন্দ্ৰনাথ 'বদ্যাভৃষণের 


(যাগেন্প প্রশ্নাবলী 


প্রথম ভাগে £_ম্যাটাসন', গ্যারিব্ডা 
বাঁরাঙ্গনা আযানিটা। 


যে মহাপুরুষদ্বয়ের জবলজ্ঙ 
উদ্দীপনা, প্রাণপণ প্রয়াস আত্মসখ, 
এম্বর্য-বিলাস উপেক্ষা-ত্যাগে সমুজ্জবল, 
আদর্শের প্রভাবে পদরাীলত-- 


১৬৬, , ীপনবিহারা গাঞ্চুলী স্পট, 
“_' 1 কালকাতাঁ-১২ র্ 





প্‌. 2 . - গ্রের্বপ্রকাশিতের পর) 


গশিয়ার চিঠি £ পির দেখা ৩ এর পর 
১৭০7 - অন্যান্য তিন মাসের গরমকালে মহা- 
শন, 'অনাবষ্টই: . মারী লাগবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । এই 


য়ন গেছে, 
ওদিকে আবার জাতীয় বিদেশ!" মুদ্রার . 
ভাপ্ডারও শুন্য আর “ তার 'কারণ- 
গুলোকে কোন : রকমেই: , আবহাওয়া. 
সঞ্জাত বলা চলে না।”' বিদেশী মুদ্রার 
ভাম্ড'র আগেই নিঃশেষ হয়ে এসে” : 
ধছল--ভারত এবং . পাকিদতানী যুদ্ধ . 
আরম্ভ হবারও আগে)" উপ তা 
যম্ধ লাগবার ফলে বিদেশী অর্থ- : 
সাহায্য স্থাগত' রাখা হল! . 
শিল্পের: সরবরাহের পাইপ লাইন 


‘Still needs the world’s help, 
that it is not foolish” for 


foreign children to practise. 


self-denial for the 
the Indian poor.” 

এরপর আবার কবির কথায় ফিরে 
আঁসি। কবি বলছেন £--“সবেমান্র আট 
‘ বছর এরা. নুতন যুগকে গড়ে তোলবার 
কাজে লাগাতে পেরেছে, বাইরের উপ- 
করণের অভাব সত্বেও! ূ 

“কাজ সামান্য নয় য়ুরোপ এশিয়া 


sake of 


শূন্যতার বুদ্ববদে ভরে গেল। পরের জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজা- 
দু-তিন মাসে সবচেয়ে বেশ চাপ মণ্ডলীর মধ্যে যত বাভন্ন জাতের 
পড়ল “ফুড ফ্রন্টে- ভারতের অনেক ; : মানুষ. আছে. ভারতবর্ষেও_ এত নেই। 
নতুন।নতুন শিল্প খুব সম্ভবত বন্ধ ' তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে 
করে হবে_ হাজারে হাজারে . পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তত 
শহরে শ্রমিকদের এরপর খাবার কেন- এদের সমস্যা বহু বিচিত্র জাতি- 
যার সামর্থটও থাকবে না এমন ক . সমাকীর্ণ, বহু বিচির অবস্থাসংকুল 


প্রচুর খাদ্যশস্য সরবরাহ করাও যাঁদ . বিশ্ব-পৃথিবীর. সমস্যারই -- সংক্ষিপ্ত 
সম্ভব হয়৷”? রূপ ৷” 
এরপর কেরলা এবং পশ্চিম বাশিয়াতে আট বছরে যা সম্ভব 


ধাংলার খাদ্য আন্দোলনের খানিকটা হয়েছে ভারতবর্ষে আঠারো . বছরেও 
যর্ণনা করে 'সারল ডান আবার তার কণামাত্ হয় নি। ভার গোল- 
লিখেছেন_-“এই অবস্থার প্রাতাবধানের মাল নিয়ে দেশেব বাভিন্ন অংশে গন্ড- 
কারিমের মূলে রয়েছে দুর্বলতা! গেল লেগেই আছে স্বাধীনতার প্রথম 
আমোরকন সাহায্যের বেশির ভাগ আমল থেকে। হিন্দ নিয়ে একসময় 
- পাঁরমাণটাই হচ্ছে গফ্চ-ভারতবর্ষের অত্যন্ত বাড়াবাঁড়র ফলেই এ -ব্যাপার- 


ধহ জায়গাতেই লোকে খাদ্য হিসাবে . টার উদ্ভব হয়েছে। তখন ফাঁদ নেতারা 


চাল খায়-আর চালের এখন “ওয়াজ জোর করে আহিম্দীভাষীদের ওপর 
সরটেজ'। ভারত চালকে খাদ্য হিসাবে. হিন্দী-চাপাবার উগ্র প্রচেষ্টা না করতেন 
ধ্যবহার করার পেছনে” ইমোশ্যনাল:- তাহলে দেশের ভেতর অনেক আগেই 
ফারণই সবটা- নয়। কারণ, শুধুমান্ন একটা এক্যবোধের ভাব জেগে উঠতো। 
চাল (ভাত) খেয়েই ভারতীয়রা রবীন্দ্রনাথের মতে রাশিয়ানরা 
ক্ষুধার “নিবারণ করতে পারে! শুধু শুধু শিশ-শিক্ষা, পড়ে রা 
মার গমের ম্বন্বা সেটা- সম্ভব নয়- হাতড়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে. নি।.. 

তোর সঙ্গে অন্য কিছু খাবারের দরকার . মান্য হয়ে উঠতে শিখেছে এই, কটা 
হয়। আর এই অন্য কিছুর জন্য :বছরেই। 


ভারতের, .থাকে “না, তার, মনে হয়েছে।.তুলনা, করতে গিয়ে কাঁব 
গুপর আবার." পানায় জলের অভাব : দেখেছেন বছর দশের আগে. এরা..ঠিক: 


৩৬৬... 


৯ 


‘স্বভাবতই, এরপর কাঁবর - 
“আলাদাভাবে খরচ. করবার্‌-.পয়সা . . নিজের. দেশের চাষাঁ . মজবদের কথা. 


আমাদের দেশের জন-মজৃরদের মতই 
নিরক্ষর, নিঃসহায়, নিরম্ন ছিল-- 
তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার এবং মূ 
ধার্মকতা। হাজার বছর থেকে এদের 
প্রথা-পন্ধাতর বদল হয় নি. যানবাহন 


নেতৃত্বে এই ম:ঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় 
অপসৃত হয়েছে-আমাদের দেশে এই 
আঠারো বছরে এর একটামার সাফল্যও 
আনতে পারেন নি আহি 
সরকার। 
রা 
চন্দ্র মহলানবধশকে লেখা । কাব 
বলছেন, “আমাদের দেশে যে শ্রেণীর. 


দের সর্বাঞ্গীণ উল্লাত দেখে এবং সে, 
জন্য সরকারের তরফ থেকে কতোটা? 
কাজ করা হচ্ছে জানতে - পেরে এবং 
যে কিভাবে জনসাধারণকে অনাদরে, 
অশিক্ষায়, অর্ধভুত্ত, অভুন্ত অবস্থায় 
রেখে দিয়েছে সে বিষয়ে কাঁব হীঞ্গিত 
দিয়েছেন “কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারত- 


" বর্ষে আঠারো বছর কেটে যাবার পরও ' 
অবস্থার এতটুকু পাঁরবর্তন হয় নি! ০. 


তখনও সাধারণ শ্রেণীর লেকেদের, 
অর্থাৎ যাদের বোঁশর ভাগই কাঁষজীব, 
যে অবস্থা ছিল, আজও ঠিক তাই. 
আছে আজও তারা আঁশাক্ষত, আজও . 
তারা অভুত্ত, আজও তারা অত্যা- 
চ্ারিত। মানুষের ভেতর, ষে-সংপ্ত শক্তি 


-. থাকে শিক্ষার: স্পর্শ, পেয়ে তা.জেগে ' 


ওঠে। দেশের জনসাধারণের ভেতর -যাঁদ ” 


বিশ্বাস করতে 
চাইতেন না। আর বণ্চিত, শ্রেপীকে 
ভারতবর্মে যেভাবে সব দিক দিয়ে 


লাভের পরেও হচ্ছে না এবং তার ফলে 
এদেশে মানুষের চিন্তসম্পদ কত প্রভূত 
পারমাণে অপব্যায়ত হচ্ছে সে কথ্ম 
ভাবতে গেলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। 
অথচ কি বিরাট দেশ এই ভারতভূঁম 
এবং তার সর্বত্র কত বিভিন্ন ধরণের 





Because of India’s food crs. milvons of men, women and 
Children face the threat of terridole Uunger and famine. 
You can’t help them all. 

But who can make that an excuse {or pot belpingany of 
them? Y 


Through Oxfam, your penny or your pound could help feed 
one child, one family. Perhaps many more. 

Already Oxfam has sent more than one bundred thousand 
pounds worth of as 














help families help themselves. But in a crisis this desperate, 
much more is needed. Urgently. Now. 


You can help. Will you— now? 
Observer Relief 
clo Barclays Bank Limited - Oxford 





আসন্ন দ্যার্ভ'ক্ষের হত থেকে ভারতবর্ষের ত্রাণের জন্য অহানভব ইরা জারি 
ণদ অবজার্রভার' পাত্রকার মারফং ষেভা বে দেশের লোকের কাছে িক্ষর কিল 
ভুলে ধরেছেন। 


এই সহজ কথাটা তাঁদের মনে হচ্ছে"না 
আগে রপ্তানী করে যে বিদেশ" মুদ্রা 


আমরা অজন করতাম এখন তা 


সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমাদের 'নিজে- 
সরকার বলছেন এতে রপ্তানী বাড়বে। 


৩৬৭ 


রোজগার করতে হলে তার প্রায় 
দ্বিগুণ দ্রব্য আমাদের রপ্তানী করতে 
হবে। আর আমাদের দ্রব্যাদর গুণাগুণ 
এমন নয় যে, মৃদ্রামূল্য হাস করলেই 
আমাদের দ্রব্যাদর রপ্তানী দ্বিগুণ, তিন- 
গুণ বা চারগুণ বেড়ে যাবে। আমাদের 
তৈরি জিনিসপত্রের সম্বন্ধে 

তেমন চাহিদা আছে কি না, আগে সে 
কথাটা তো ভেবে দেখা দরকার! 


বাংলা দেশের একটি প্রধান শিল্প 
হল এনামেল শিজ্প। কলকাতা এবং 
ভার আশপাশে যে সব এনামেল কার- 
খানা আছে তাতে পাঁচ ছয় হাজার 
শ্রামক কাজ করে। এই এনামেল শিল্প 
ঘাঁদ নষ্ট হয়ে যায় তবে পশ্চিম 


জাপ্তাঁহক বস্‌মতণ 


বাংলার অর্থনীতিক কাঠামোর মূলে 
গিয়ে আঘাত লাগবে। কিন্তু সেদিকে 
আমাদের জাতীয় সরকারের কোন 
দৃষ্টি নেই। তাঁরা তো মনে করেন, 
বাংলা দেশটা হচ্ছে প্ররেম স্টেট 
সূতরাং যাক না পশ্চিম বাংলা 
জাহাল্নমে। এনামেল শিল্পে প্রধানত 


আমাদের মন্দ্রামল্য ইাসের ফলে 





উজবেক প্রজাতন্ত্রের যৌথ খামারের একটি তলা সংগ্রহ কেন্দ্র 
৩৬৮৬ 


এর ফলে বেকার হয়ে পড়বে। কিন্তু 
সে কে চিন্তা করছেনা 


বিদেশী মূদ্রা 
অর্জন করতে পারে। কারণ ইউরোপ, 
আমোরকা এবং ইস্ট ও সাউথ 
আফ্রিকাতে এখন িম্নোস্ত এনামেলের্‌ 

(১) হাইজানক পোরাঁসলেন এনা 
মেল হসপিটাল গুড্‌স। 

(২) গ্লাস-লাইন_ড কুকিং পট্‌স। 

(৩) ওয়াশিং বেসিন্‌স ও বোলস 
এবং জল ও দুধের জাগ্‌স। 

(৪) এনামেলের ওয়াটার-স্টোরিং 

। 


(৫) ল্যাবরেটরীর ব্যবহারের জন্য 
গ্লাস-লাইন্ড ভেসল্স। 
পারে এইসব দুব্যাদর রপ্তানী থেকে। 
চাদর দেশের এনামেল ফাল্টরীগলোকে 
সরবরাহ করা এবং সরকারের নির্দেশে 
রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট ও টিন প্লেট 
এ কাজ সহজেই করতে পারে। 

এ তো মাৱ একটি উদাহরণ- আরও 
বহ; শিল্প আছে যেগুলো সরকারী 
জানস পৃথবীর অন্যান্য দেশে বাকল 
এবং দেশের আর্ক অবস্থার 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতর কারণ হতে পারে। 
কিন্তু এ নিয়ে কে ভাবছে? সরকার 
তো কানে তূলো এবং চোখে ঠুল? 
দিয়ে বসে আছেন। ক্রমশঃ) 





৯৯২৮ সালে যখন খালাস হয়ে 
এলাম, তখন দেশবন্ধুর দৈনিক 
ফরোয়ার্ড কাগজের সম্পাদক সত্যরঞ্জন 
বক্সী! ভূপতিদা [মজুমদার] একদিন 
সঙ্গে আমার পরিচয় কাঁরয়ে দেন। 
এর পর একটা এ আই সি সি 'াঁটং-এ 
আমরা অনেকে একসঙ্গে 'দল্লশ যাই। 


সেই সঙ্গে Independence League-.... 


এরও একটা মাটং হবার কথা। ট্রেনে 
ফাস্ট'ক্লাসে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ভেতর 
দিলেন সুভাষ [বসু], যতান্দ্- 
মোহন [সেনগুপ্ত ], বিধানবাবু [রায় ], 
কিরণশ্ঠকর রায়, সত্যবাবু [বক্সী]। 
আর আমরা বোধ হয় ইন্টার ক্লাসে 
যাঁচ্ছলাম। তার ভেতর ছিলেন হাঁরদা 
[চক্রবত], মধুদা [স্ুরেদ্দ্রমোহন 
ঘোষ], মনোরঞ্জনদা [গুপ্ত ], অরুণদা 


খাতিরে আমাদের সণ্গে। অরুণদার 


ইতিহাস 

ও তত্বের দিক দিয়ে । বুঝলাম, বিপ্লবাঁ 
সাহিত্য এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লব 
ইতিহাসের দিকে এখ্র অনুরাগ 
আমাদের অনেক রাজনোৌতিক .নেতার 
চেয়ে-বেশি। ঠি : 
এর পর, সত্যবাবুর সঙ্গে অন্য 
এক যোগসলেল্র কথা বাঁল। ডাঃ 
অমিয় বসন ১৯২৮ সালে যখন বিলেত 
যায় তখন অনেকের সাথে আমার 
পাঁরচয় কাঁরয়ে দিয়ে যায়। তার ভেতর 
একজন ছিল-নাম বলব না, ক্ষেত্র পাল 
ঘলে তার উল্লেখ করব। অমিয় আমায় 
বলে-এই লোকাঁটি তাঁকে বার বার 


গ্রুপগ্ীল সম্পর্কে। . একে একে 
দেখালেন, এদের ' ভেতর - বিপ্লবের 
আগুন যা ছিল নিভে গেছে। হেমাদার 
[ঘোষ] ও অনিল রায়ের উল্লেখ ক'রে 
তাঁদের দল সম্পর্কে বললেন যে দলাঁটিতে 
নেতৃত্বের দোষে এদের পক্ষে-?কছু করা 
সম্ভব হবে না। সব দলের ও নেতৃ- 
ত্বের চাঁরত্র বিশ্লেষণের, পর বললেন, 
“এক আপনাদের সর - প্রেস 
গ্রুপেরই আমাদের এ নামটি. এক 


সত্যবাবুর - মুখেই. প্রথম" ও, "শেষ 


শুনেছি) ভেতর মনে হয়, একটা ফায়ার 
আছে। ওখান থেকেই যাঁদ নকছু হয়৷? 
এর পরে সত্যবাবুর আর আমার 
প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ ছল না। 
এ সময় পর্যন্ত হেমদা বা ভুপেনবাবুর 
[রাক্ষতরায়] সঙ্গো. আমার 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। ক্ষেত্র পাল 
আমায় ইতিমধ্যে. ক্রমে যে স্ব কথা 
বলতে থাকে তার ভেতর শান তার 
দল ও সম্বল কোথায় ক আছে। 
আমায় বলে, “আপনার চিরকাল দৈবের 


৩৬৯ 


গেছে। 


ওপর আর টীকার জন্যে ডাকাতর ওপর 
নির্ভর করে এসেছেন। আম তা 
করব না এবং 71] leave nothing 
to chance. টাকার জন্যে আম একটা 
বাস করোছ (কলকাতায় তখন সবে 
বাস চলতে সুর করেছে) একট! 
ভাঙা রিভলবার পেলে তা মেরামত 
করিয়ে নেবারও সুযোগ আপনাদের 
ছিল না। তাই আম ছোট ছোট সব 
কারখানা করে যাঁচ্ছ_যাতে এই সব 
কাজ হতে পারে৷” এই রকম আরো 
অনেক কথা আমায় শুনে যেতে হয়। | 

তখন আবার আম অথৈ জলে 
পড়োছ বোমার খোলসের জন্যে! 
ইতিপূর্বে যখন আমায় ১৯২৭ সালে 
বর্মার ইনাঁসন জেল থেকে বোঁসন জেলে 
বদলি করে, সেখানে গিয়ে কয়েকদিনের 


জন্যে পাই দক্ষিণেশ্বর বোঘাব এবধ 


ভূপেন হত্যার মামসায় 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হাঁরনারায়ণ 
চন্দকে। তাঁর কাছে তাঁদের ও-সময়ের 
কাজকর্মের অনেক সংবাদ পাই। সেই 
উপলক্ষে ওুঁৱা ষে বোমা তোর করেনা, 
তার কথাও বলেন। হাঁরনারায়ণসই' 
ছিলেন ও-সময়ের 652 বোমার 
খোলসের কথাও তানি বলেন। আগে 
কার খোলসের সঙ্গে তার পার্থক্য এই 
যে এগুলো 92710 বা খাঁজকাটা। 
এর ফলে, বোমাটা ফাটলে অনেকগুলো, 
টুকরো ছুটে যাবে, তার প্রত্যেকটা 
এক-একটা বন্দুকের -গুলীর মতো? 
কাজ করবে। বললেন, গুরা যা তোর 
করৌছলেন তার কতকগুলো রয়ে 
আমায় একটু. খুজে বের, 
করতে হবে। হুগাঁলব হামিদের কাছে 
খবর পেতে পাঁর। হামদ ও সিরাজ 


দুই ভাইই আমার পূর্কপ রাচত এবং 


স্নেহভাজন কমর্ঁ। কোনও অসুবিধা 
হবার আশঙ্কা রইল না। কিন্তু 
প্রয়োজন যখন দেখা দিল, তখন 
হাঁমদকে বলতে, কোথায় সেগুলো 
গিয়েছে সে আন্দাজও করতে পারল 


অনেক সন্ধানের পর একটিই 
মান সে এনে দিতে পারল। আমিও 
অন্তত একটা নমুনাই চাইছি। 


আছে। কিন্তু এ এত ভারী যে কারও 
পক্ষে নিয়ে চলাফেরা করা বা ছোঁড়া 


অনেক বোঁশ' টাকা নিয়েছে ক্ষেত্র. পাল 
এবং 'নাখলবাবুদের কাছ থেকে 
প্রথমেই চেয়েছিল ছ' টাকা করে।. পরে 
কত নিয়েছে বলতে পাঁর না। অথচ 
টু আসলে যে তোর করে 
দিয়েছে তার যখন জেলে প্লাসকের সঙ্গে 
দেখা হয়েছে, সে বলেছে খরচ এক” 
একটার জন্যে পড়েছে এক টাকার নিচে 
এবং সে তাই-ই পেয়েছে। মানুষ 
চিনতে সব ক্ষেত্রেই সময় লাগে। 
অনেক কথা বলতে সরু করেছে। 
শুনে শুনে একে আমার এক রহস্যময় 
বলে মনে হয়েছে। বাংলার 
বিস্লবশ ক্ষেত্রে ১৯১১-১২ সাল থেকে 
বিভিন্ন গ্রণে যে ধরণের লোক দেখে 
অভ্যস্ত, তার চেয়ে এ যেন জঅম্পর্ণ 
পৃথক। পরে লক্ষ্য করি, ওর অনেক 
কথার ভেতর ব্যান্তগতভাবে হেমদার 
[ঘোষ] "এবং তাঁর গ্রুপের 'নন্দা 
প্রকাশ পায়।' মনে খুব খটকা লাগল। 
কিন্তু একটা স্রেরও সন্ধান পেলাম। 
ভুপেনবাবূর [ রাঁক্ষতরায়] সঙ্গে তত- 
“দিনে আমার হদ্যতা গড়ে উঠেছে. 
তাঁকে একাঁদন জিজ্ঞেস করলাম, 
“আচ্ছা, আগনি ক্ষেত: পাল’ বলে 
কাউকে চেনেন?” ভূপেনবাব. বললেন, 
“কেন জানব না? আমাদের দলেই 
ছিলগু।” তারপঘ ওর যা ইতিহাস 
বললেন, তা যেমন দীর্ঘ তেমনই 
'সাংধাতিক। সে সব কথা আর এখানে 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


টেনে আনব না।, তবে সব 
দশউরে উঠলাম! তখন কিন্তু বোমার 
খোলসেয় ব্যাপারে, ক্ষেত্র পালের সঙ্গে 
অনেক দ্র এগিয়ে পড়োছি। সুতরাং 
স্থর করলাম, ওর সঙ্গে ওই এক 


ব্যাপারে ছাড়া কোনও রাজনৈতিক রা . 


অন্যান্য ফোগযোগ রাখব না। ভূপেন- 
বাবুদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তা আমান 
পক্ষে সঙ্গতও হত না। 

আগেই বলেছি, ক্ষেত্র পালের কাছ 
থেকে বোমার খোলস পাওয়া যায় আম 
ধরা পড়বার পরে। জুন মাসে আসি 
ধরা পড়া পর্যন্ত ভূপেনবাবূদের সঙ্গে 
যে-সম্পর্ক ছিল তার মোটামুটি আভাস 
আশে দিয়োছ। জুন 'মাসের ১০ই 
ধরা পড়োছি। তারপর আগস্টের ২৫শে 


"ডালহোঁসী স্কোয়ারে . টেগার্টের ওপর 


বোমা পড়ে আর ২৯শে ঢাকায় ভূপেন- 


“বাবুদের দলের হাতে লোম্যান নিহত 


ও হডসন আহত হয়। এই রকম' সময় 


একথাও শুনলাম, মনোরঞ্জনদা [গুপ্ত] 
মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে যখন কাজের 
ভার নিলেন, তাঁর সঙ্গে 'সহযোগিতা 
তেমন সম্ভব. হয় নি। তার বিশেষ 

কারণ, বোমার কার্যকারিতা 
সম্পর্কে কিছ পরাঁক্ষার পর -ভূপেন- 
বাবুরা খানিক আস্থা হারিয়ে ফেলেন। 
এবং যেসব বোমা নিয়োছলেন, তা 
ফাঁরয়ে দিয়ে যান। এরা বিশেষভাবে 
নির্ভর করাঁছলেন 'িস্তল-িভলতারের 
ওপর। এই সময় বা এর কিছু. পরে 
ভূপেনবাকু আমায়, জানান, প্রধানত 
হরিদাস দত্ত অস্ত সংগ্রহ করেছেন 
এবং বেশ কিছু অস্ত পাচ্ছেন। এই 
হরিদাসবাবু আমাদের পূর্বপরিচিত। 
১১১৪-১৫ সালে ভারত-জার্মান ষড়- 
যন্ম সম্পর্কে তোমার দাদুর নেতৃত্বে 
যে-সম্মালত.যুশন্ত্র দল কাজ করে, 


ইনি তার একজন .একানিম্ঠ কুশল- 


কমশি। ইনি আবার বিপ্লব . প্রচেষ্টায় 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন, এ-খবর 
ভুপেনরাবুর. [রক্ষিতরায়) কাছে শুনে 
আনন্দ হল। পরে. আরও জান্তে পাই, 
পরবর্তী এ-ফুগের ঘটনাতে তাঁর, দান 
অসামান্য। এদের নেতৃত্বও ক্রমে - এয়ে 
পড়ে তাঁরই ওপর। " - 


শুনে { 


হচ্ছে যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করা, গোপনে দেখা করা, 
বাইরের খবর নেওয়া, প্রয়োজনমতো 
বাইরেও খবর পাঠানো, যারা কোন- 


রকম দুর্বলতা দেখাচ্ছে তাদের উৎসাহ 


জুটেছিল-দুটি ডেটিনিউকে 


জানতাম, তারা গুপ্তচর । তার একজনের 
চিঠি ভুলক্রমে আই বি অফিস থেকে 


চলে যায় ম্যাডালে জেলে। সুভাষ 
[বসু] সেঁচিতি খুলে ফেলে এবং 
দেখে যে তার কাছ থেকে পলিশ 


পাস 


যে-সাহায্য পাচ্ছে, তার বিনিময়ে ভত্ত 


বাড়তে তারা কত টাকা 
ক'রে দেবে-সেই সিদ্ধান্তের খবর. 
এই ডোটনিউ দু'জনের কান্জ ছিল, 
নতুন ছেলে কেউ এসেছে দেখতে পেলে 
আগেই গয়ে তাকে ধরা, এবং তাব কাছ 
থেকে খবর সংগ্রহ করা। বিশেষ করে 
এদের দু'জনের জন্যে আমাদের ফাথেজ্ট 
তৎপর থাকতে হ'ত। সময়টা প্রায় 
সবারই একটা উত্তেজনার ভেতর "দিয়ে 
কার্টাছল। এর মধ্যে অচেনা বা অলপ- 
চেনা অনেকের সঙ্গে অনেকের হদ্যতা 
গাড়ে উঠতে লাগল। ভূপেনবাবূর 
সঙ্গে সকলকে বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত 
কারয়ে দেওয়া তখন আমার কাজের 
মধো অন্যতম । 
ইতিমধ্যে শুনেছিলাম, বক্‌স। 
পাহাড়ে একটা ডিটেন্‌শন_ ক্যাম্প খোলা 
হবে, এবং আমাদের কাউকে কাউকে 
সেখানে পাঠানো হবো অক্টোবর -ম্যস্‌ 
অর্ডার এসে গেল- শুনলাম, - আমাদের 
ভেতর আমরা: পাঁচজন আছি প্রথম 
ব্যাচে £ মধুদা, অরুণদা, ভূপতিদা, 
কিনরণদা [মুখোপাধ্যায় ] আর আমিঃ 
কথা , আমরা চ'লে. গেলে . 
আমাদের দিকের সবাইকে কে দেখা- 
শুনো করবে, কার ওপর সব ভার- 
থাকবে। . ' যারা ধরা. পাড়ে 
জেলে এসেছে তাদের মধ্যে নতুন কর্মশী 
এবং ছোট ছেলেও অনেক ছিল, 
আমান প্রস্তার অনুযায়ী ভূপেনবাবকর"- 
[রাক্ষিতরায়] "সম্পর্কে, সকলেরই : 


4, 





গ্রাবণ ধেলা করে 


দৃ্গাদাল সরকার 


যৈন কার নাম ধরে আজ শ্রাবণ করে খেলা! 
দুয়ার ধরে কেদে গেছে অস্তাঁমত বেলা॥ 
যেন কার নাম ধরে আজ শ্রাবণ করে খেলা ।! 


গ্ষবাই গেছে, গেছে সবাই পাহাড়ের ওপারে। 
একাঁট ছোট ফুল ফুটে রয় আতিনার একধারেপ 
সবাই গেছে, গেছে সবাই পাহাড়ের ওপারে] 


নদীর জলে নৌকা ভাসে একা আপন মনে। 
পূর্ণ নদী, শুন্য নৌকা, পাল তোলা গগনে 
নদীর জলে নৌকা ভাসে একা আপন মনো 


ফবে যেন বসোঁছল এইখানে এক মেলা । 


দহ কিছুই নেই পড়ে আজ, ক'টা মাঁটর ঢেলা? 
যেন সেই নাম ধরে আজ শ্রাবণ করে খেলা।॥ 





পান 


সম্মতি আসতে দোঁর হ'ল না। ভুপেন- নিতে বাল! বেশ কিছু বছর থেকে বক্্‌সা বাধার কযেকাদন পর্নেছ 


বাবুর মনের আমায় বরং 
বেশ বেগ পেতে হল কিন্তু সবাই 
মতুন কমশী বা ছোট ছেলে নয়। তাদের 
ক্ষেত্রে এক কথাতেই ফ্যারয়ে যেত 


নেতৃস্থানীয় কেউ তখন প্ৌসডেন্দী 
জেলে ছিলেন না। এদের কাছে ভূপেন- 
ত! অনেক গ্রুপের 


সংহত ক'রে স্বতঃ- 
বা 
এ সবের অন্তত কছনাঁদনের অভিজ্ঞতা 
না থাকলে একইভাবে সব গ্রুপের 
কর্মীদের চালাতে ' গেলে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেবার সম্ভাবনা এসে পড়ে। 


সে-রকম দায়িত্ব দিলে ভূপেনবাবুকে ? 


[িবত্রত কা হবে। 


' এইসব ভেবে তাঁর সঙ্গে অন্তত ' 


উপাস্থত আর একজন দায়িত্বশীল 


ফর্মী রাখা আমরা উচিত মনে কাঁর।; 


ভগেনবাবুর [রিক্ষিতরায়] সঙ্গে দায়িত্ব 


রাখালের আমাদের গ্রুপের 
কমশিদের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে। রাখাল 
বুদ্ধিমান, দল চালাতে অভ্যস্ত পরমত- 
সাঁহফ;। আর, ভুপেনবাবুর এবং তার 
স্বভাব বিবেচনা করেও মনে হল দুই- 
জনে মনের মিল হবে। রাখাল দলের 


পরিচিত “revolt £৮০৪])৮-এ যোগ 
দেয়। এই revolt €:০৮-এর কথা 
তোমার বাবা তোমাকে কিছু বলেছে 
কিনা জান না। এর সম্পর্কে তোমায় 
পরে লিখব। উপস্থিত এটুকু ব'লে 
এ-প্রসঙ্গ শেষ করি যে রাখাল যে কিছ;- 
দিনের জন্যে আমাদের প্রাতি আস্থা 
হারিয়ে ফেলেছিল, তার জন্যে এখন 
সে লজ্জিত। তার কাছে সমস্ত 
প্রস্তাবটি খুলে বলতে নিজের মর্যাদার 
আসন ফিরে পাবাব মুখে আরও যেন 
সন্কুচিত, আরও যেন অপ্রস্তুত হয়ে 
পড়ল। প্রথমটা অস্বীকার ক'রে বসল। 
ভূপেনবাবুর যে অসুবিধা হতে পারে 
তা বুঝিয়ে বলতে এবং ভার নেবার 
মতো আর কেউ নেই বুঝে শেষ পর্যন্ত 
সে বলল যে যথাসম্ভব সে ভুপেনবাবুকে 
সাহায্য করবে।' দুক্জনেরই শিক্ষা- 
দাক্ষা-চারল্রে মনে হয়েছিল যে এদের 
সহযোগতায় কোন অসুবিধা দেখা - 
দেবে না। 

কিন্তু সবই ভেস্তে গেল। আমরা - 


৩৭১" 


ভূপেনবাহ্যবকেও ওখানে পাঠিয়ে দিল। 
বাখালও গেল। ক্রমে প্রেসিডেন্সাী 
জেল থেকে অনেককেই বিভন্ন স্থানে 
সারযে দেগ্ন। ওখানে এক যায়, আর 
আসে। ও "টা হয়ে উঠল একটা পান্থশালা। 
আগেই নলোছ, ওই ১৯৩০-৩১ 
সালে জেল থেকেও আমাদের 
করবার অনেক কছু 'ছিল। প্রোসিডেন্সী 
জেলে যে কয়মাস আমরা 

ততাঁদন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের 
আমাদের তেমন অস্বীবধা ছিল না। 
আইন অমান্যের বন্দীদের সঙ্গে 
অনেকেই দেখা-সাক্ষাং করতে যেত, 
পুলিশ থাকত না। তাঁদের ক্ষেত্রে 
পুলিশের অনুমতিরও প্রয়োজন হত 
না। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে দেখা 
করবার নামে জেল-গেটে ভিড় জমে 
যেত। তার ভেতব আমাদের মনো- 
মোহন ভট্টাচার্য, জ্ঞানাজন নিয়োগী, 
শরত্বাবূর [বস্ম] বড় ছেলে অশোক-- 
এদের এবং আরও কারো কারো মারফৎ 
আমাদের গুপ্ত সমিতির সংবাদ 
আদান-প্রদান হত। নিদেশিও পাঠাতাম। 
গোপন কাজের পক্ষে অশোকের চান 


ছিল নিখুত, কিন্তু এ-সময়টায় 


আমাদের নতুন ক'রে বলার বিশেষ ‘কুছ্‌ 
, ছিল না। খবর পাওয়ারই . প্রয়োজন 
ছিল। চভমলঃ] 





শরৎচন্দ্র লিখলেন £ 
শাবগত দুই রাঘি উপফপাঁর ও 


আদ্যোপান্ত মুগ্ধ হইয়া আম এই 
নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি। রঙ্গ রঞ্গ- 
মণ্টে ইহার-তুলনা নাই। আশ্চর্য, এই 
স্বল্পকালের মধ্যে শাশর: কি 


পারে নাই! 
সম্প্রদায়ের এই অভিনয়ের. অপ্রধান . 
অংশগলিই..আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে Le 

অথচ: -শ্ৰীষ্্ত SRS মশায় - 


তাঁর সুপ্তাহিকে লিখোঁছলেন ন, শিশির. 


ছখলেম-কেন না মন্দ দেখতে পাবো 
এটা” ষাঁদ বোধ করতেম' তো যেতেমই 
না; কিন্তু এই যে ভাল 'দেখলেম'' 
শব্দটি লেখার মধ্য দিয়ে আপ্রনার কাছে: 
পেবছুচ্ছে এটাতে আম কতখান যে 


জি 25 

লেগেছে 
SAE 5 লেখার 
মধ্যে বাঁধা পড়লে শুধু যে কথাটা 
নিজীব হয়ে বায় তা নয়। '' 


আমাল মনের কথা । ভাল, তাই হোক, 
কেউ উল্টা বুঝলে দায়-দোষ আপনাদের! 


ই str he RL A 


নেতা- খাতিরে তার উপরে 
আবরণ টেনে.রাখতে. যে ।কতখানি ধৈর্য 


নেতাকে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ সাঁতা- 


‘ভাল’ দেখলেম!. তা বোঝাই গেলনা, । ভনয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, 


এ কথ্য দুটো যদ কোন দিনে এখানে. 


.. চলা-বলার.. মধ্যে. আম 
৩৭৯. 


tase চা 


লক্ষ্য করে এসৌছি। এক এক সময. 
তাকে 'দেখে মনে হেল বুঝি এবারে)? 
বাঁধ ভেঙে মন আর বাগ মানে না। 
আঁভিনয় ব্যাপারে যারা নূতন, যারা ছোট 
তাদের উপরে এই মমতা অত্যন্ত মধুর 


'ঠেকলো আমার কাছে। চারুচন্দ্র নিপুণ 


চিরকর। তান দল্যপট সাজগোজ বয়ে 
আঁভনয়কে 


দয়া করে 
চারুবাবূকে। প্রথম দূশ্যেই এটা চোখে 
পড়ল অমার, তারপর যখন দম যখ 
প্রবেশ করলেন তখন এটা আরও স্পন্ট- 


শচন্তরঞ্জনের শিশিরকুমার এবং তাঁর 
দলের অভিনয় সম্বন্ধে মতামত তো 
এই জাতীয়, অথচ আমাদের মহাপাণ্ডত 
সমালোচক শ্রীল শ্রীযুক্ত হ-য-ব-র-ল 
মশায় 'দ্বতীয় দানয়েলের মত আঁভমত 
গিয়ে বসলেন-_-শাশরবাবূ ভাল আভি- 
নয় করলেও তাঁর দলের লোকেরা 
অভিনয় করতে পারতো না। 'ক অদ্ভূত 
সমালোচনা করবার শান্ত দেখুন তো? 
আর, এই শ্রীষ্ন্ত হ-য-ব-র-ল শ্রেণীর 
সমালোচকেই আজকাল বোশর ভাগ 


নেমে তিনি লেখেন) পাব্লিসিটি 
দিতে শুরু করেছেন। এ নাটকের একাঁটি 
অভিনয় দৃশ্যের কথা মনে হলে এখনও 
হাসি চেপে রাখা দায় হয়-অথচ দৃশ্য- 
টিকে প্যাথোটক করবার চেষ্টা করা 
হয়েছে নাটকে । তরুণ রায় নাট্যাচার্যের 
ভূমিকায় নেমেছেন-_তাঁর থিয়েটার পুড়ে 
গেছে। অন্য থিয়েটারের মালিক 
এসেছেন তাঁদের ওখানে এই নাট্যা- 
আপনের মুকুট আর পাঞ্জা 2” 
নাট্যাচার্য হুকুম 'দিলেন- এল পাঞ্জা 
আর ঘুক্ট। মুকুট পাঁরধান করে 
মাট্যাচার্য তরুণ রায় সাজাহান আওড়াতে 
লাগলেন_ভতাঁট তখন মহম্মদ। 
নাটকের পেথোস এবার বেথোসে 'গিয়ে 





তি 
“সীতা'র প্রথম আঁভনয়ের আরম্ভের 
আগে অল্প কথায় রসরাজ অমৃতলাজ 









২৩শে জুন, ১৯৬৬-র সংখ্যায় | 

"অস্ত তারিখাঁট 
মংশোধন করে সাঁঠক কাধ বাল 
হয়েছে দেখে সুখী হলাম। কিন্তু 
ধত'মান লেখাটিতে আবার কিছ; াট- 
বিচনাত লক্ষ্য হওয়ায় (হয়তো ছাপার 
দোষে বা অপর কোন কারণে) আপনা- 
দেৱ পাঁৱকার মাধ্যমে সেই বিষয়ে আবার 
২44 


1. ই৩শে জুন, ১৯৬৬-র সাপ্তাহিক 
ঘসুমতীর সংখ্যায় (পঃ ১৬২) 



















বরন প্রাণ পায় মত দ্স-রাগে 


রো চেয়ে নেৱ তাই কাবা মাগে। 


= স্ীদিলীপকুমার রায় লিখলেন $ 












পাধ্যায়ের বব্যাতও এই জনে ্রণিধান- 
যোগ্য। 

অল্প কিছুদিন আগে ১৩1৫ 1৬৬ 
তাঁরখে বিশ্লবী শ্রদ্ধেয় : শ্রীহেমচন্দ্র- 
ঘোষের সঙ্গেও আমার এই বিষয়ে 


আলোচনার সুযোগ হয়োছল। 


২০৪ Rr হা (ভলম ট্‌ পৃঃ 
আঁফ- 


টা ৪৭৭) নামক গ্রল্থে এই পু 
সারের নাম নন্দলাল বস; বলে উল্লেখ ” 
করা হয়েছে দেখা যায়। 


দিগন্তের নশলাকাশে হয় যে বিলীন 


নেপথ্য-লীলায় ধার’ নবতন সর, 
নয়ন-মোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর .. 


ছন্দ হেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান! 
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" ঁষগত ৯৬ই জুন সংখ্যায় কোচ* 
বিহার থেকে শ্রীনীরজ বিশ্বাস (মদ্রঘ 
প্রমাদে 'নীরদ') মহাশয় যে সব তথ্যগত 





বিশ্বাস এখানে পি আর ও।” পি আম, 
ওকে আম ‘জনসংযোগ অধিকর্তা" বলে 
উল্লেখ করোঁছ আমার রচনায়। ভুল 
হল ক? tt 
বাংলা প্রবাদবচন সত্য হোক আর 
না হোক আম রাজমাতার দায় 
কামনা কাঁর। 


চোমং লামা 


bed 
J 





“ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান < 
কি লেও ত ভনে ওত 
নেত্র দেখার সৌভাগ্য আমার হায়োঁছল 
এবং আমার মনে হয় যে, বিখ্যাত রুশ 
আঁভনেতা কাচালভ্‌ ছাড়া আর কোনও 
আঁভনেতাকেই ই: আছি ১৬৮৫, 
চেয়ে বড় আঁভনেতা বলে মনে কাঁর না। 
..“কাচালভের সমকক্ষ হওয়াও তাঁর 


১4০ বলতে 
1থ, শরংচন্দ্ু, দেশবন্ধু, 
নি রে 
বুঝবেন ক? তান এবং নব- 
নাট্যাচার্ষের দল যা বলবেন তাই তো 


হোল ভ্রামাটিক্ক: আর্ট সম্বন্ধে শেষ" 


ক : [কমশঃ ] 
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সর্বাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চণচ্িত্ৰ-সষ্ট৷ 
জত্যাজং রায়ের 'নায়ক' বার্লিন আন্তজাতিক চলাচ্চত্র উৎসবে জুরণীদের 
বরশেষ পরদ্কার (শ্বেত ভল্পক) লাভ করেছে। এই সঙ্গে নায়ক টচর-সমা- 
লোচকদের বিশেষ পূরদ্কারের অধিকারী হয়েছে। এই আন্তজাতিক সম্মান 
লাভের জন্য আমরা শ্রীরায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ পর্যন্ত সত্যাজৎ রায়ের 
দশাঁট ছাঁব তেরাঁট আল্তজর্শীতক উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছে। তাঁর আন্ত- 
জর্দীতক পুরদ্কারপ্রাপ্ত ছাঁবগুলির মধ্যে রয়েছে অপরাজিত . (ফানফ্রান্সিসকো 
“এবং ইউ, এস, এ--১৯৫৮), পথের পাঁচালী (ভান কুযুভার, স্ট্রাটফোর্ড, আফ্রো- 
ক্সাটস 'থিয়েটার_-১৯৫৮), জলসাঘর (মদ্কো--১৯৫৯), অপার সংসার (লন্ডন, 
বআমেরিরা--১১৬০), রবীন্দ্রনাথ (লোকানেণ-১৯৬১), সমাপ্ত ও পোস্ট মাস্টার 
(মেলবোর্ন_১৯৬২), মহানগর (বার্লিন_-১৯৬৪), চারুলতা (বার্ন 
৯৯৬৫) এবং নায়ক (বার্লন_-১৯৬৬)। নিজের দেশ ভারতে রাষ্ট্রপাঁত চলা্চ্চয় 
পপঢ়রস্কর প্রত্তিমোগ্গতায় স্বর্ণপদক, রোপাপদক অথবা সাটীফকেট অব মোঁরট 
লাভ করেছে শপথের পাঁচালী (১৯৫৫), অপর সংসার (১৯৫৯), দেবী (১৯৬০), 
ক্যান (১৯৬২), চারুলতা (১৯৬৫)। নিজ দেশে. এবং বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর আন্তর্জাতিক চলচ্চির প্রাতযোগতায় এত পুরস্কারের অধিকারী আর 
কোন পারচালক হয়েছেন কনা জানি না। ' যে কয়েকজন সর্বাধক পুরস্কারের 


4 অধিকারী গ্রীরায় সেই অগ্রগণাদের অন্যতম । লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৫৮ সাল 


- 


এপ 


থেকে ১৯৬৬ সাল পযন্ত তান স্বদেশে বা 1রদেশে প্রতি বছরই পুরস্কার লাভ 
ফরেছেন। এত বড় সৌভাগ্যের আঁধকার ৭ চলাচ্চর-স্রচ্টা আজ কেরল দেশের গৌরব 
নয়, আন্তর্জাঁতক জগতে মহত স্রষ্টার আসনে প্রাতাষ্ঠত। ভারতীয় চলাচ্চরের 
মাধ্যমে তান ভারতীয় জীবনধারা, চিন্তা ও সমস্যাকে গিশ্ববাসীর কাছে 
উপস্থিত করেছেন। 

বাংলার সাংস্কৃতিক এীতহাসম্পন্ন এক বিখ্যাত পাঁরবারের সন্তান জতা- 
নঁজং রায় প্রথম জীবনে ছিলেন শিল্পী । শিল্পী থেকে চলা্চ্চর-স্রল্টারুপে 
২৪ কবিতা লেখক এবং চলাচ্চত্র সঙ্গীত রচনাকার {হিসাবে তিনি বিস্ময়কর প্রাঁতি- 
ভার পরিচয় “দয়েছেন। সামাজিক ও রাজনোতক দষ্টভঙ্গীর দিক থেকে তিনি 
্রগ্গাতশশলতার জন্য সম্মানিত বিশ্বশান্তি আন্দোলনে, উপানবেশিক ম্বাস্তি- 
সংগ্রমে, দেশের জনগণের, খাদ্য আন্দোলনে, শ্রামক কর্মচারীদের সংগ্রামে তাঁর 
সমর্থন সর্বজনবাদিত। এ কারণে প্রতিক্রিয়াশীল এবং ্লাক্ন ডলারে ক্লীঁত এক 
ক্ষুদে চক তাঁর ওপর -রুজ্ট। : -লায়ক' সম্পর্কেও কানাকানি কম হয় নি; বার্লিন 
উৎসবের এই পারদ্কার তার এক যোগ্য জবাব! 
এবারের বান চলচ্চিত্র উৎসবে সতাজৎ রায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন 
নায়ক'-এর" নায়ক উত্তমকুষার এরং প্রযোজক আর, "ডি, বনশ্াল। শ্রীরায়ের আন্ত- 
ভ্রীবনশাল। শ্রীরায়ের ছবিতে গতানগাঁতক পণ্যাচত্রের জুয়া খেলার সুযোগ থাকে 
না। সুতরাং তাঁর পারচালনাধান ছাঁবর প্রযোজনায় সাহসের প্রয়োজন থাকে। 
&ই সাহসের জন্য আমরা প্রযোজক আর, ডি বনশালকে অভিনন্দন জানাই। 
৯": সর্ব চলাচ্চন্র সভায় 'নায়ক' ভার তের আর একটি গর্বের ছবি। সৃজন 
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দেখে। 
" এবার যে চারাঁটি ছবি দেখান হচ্ছে 
এগুলি বিখ্যাত 'চন্রপ্রষ্টাদের আহ 


র প্রকাশভঙ্গী এবং কোন 
কোন বিষয়ে তির্যক দৃষ্টি 
উপভোগ্য করে 


'তুলেছে। এই ছবিগ্ীলর নির্মণকাল 


৯১৯৩৭-১৯৫৫ সাল। 


| ফ্রেন্‌চ্‌ ক্যান ক্যান 


জাঁ রেনোয়ার এই ছবির 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কাল। b 
সের মধ্‌র সান্ধ্যজাবনের ছবি। যার 
আকর্ষণে পর্যটকরা আকৃষ্ট হয়। এক 
সান্ধ্য আসরের ইম্প্রেসারও ডাংলারড্‌ 
নিত্য নতুন ধরণের আনন্দ পাঁরবেশনের 

রে থাকত। গরীব অণ্চল থেকে 
ধোপাখানার কমাঁ* এক তরুণীকে নিয়ে 
এল সে তর নতুন ক্যান ক্যান নাচের 
জন্য ব্যালোরনা রূপে । এইস্উীগতে 


এসে তার হৃদয়ে নতুনের রঙ লেগেছে। 


*  'নায়ক"এ শার্মলা ঠাকুৰ 





লাপ্তাঁহক বস্‌মতণী 
পুরাতন ভালবাসার জগৎ থেকে এ 
জগতের মোহ তার কাছে বড় হয়ে 
। প্রথমে সে “ভল করল 
ডাংলারভূকে ভালবেসে । ডাংলারডের 
তৃপ্তির জন্য নতুন শিল্পী, নতুন নাচ 
এবং তার জন্য মেয়েদের হাতে রাখতে 
যা করা দরকার সেটুক্ই মার সে বোঝো । 
রেনোয়া এই ছবিতে নৈশক্লুবে 
, মেখানে যারা রঙ্গনসে মশগুল 
তাদের মানসিক গঠন- একটা গচ্ডালিকা 
প্রবাহ ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সথে 
প্রকাশ করেছেন। ছাবির সর্বক্ষণ পাঁর- 
চালকের তির্যক দৃছি উপস্থিত। এই 
উদ্দামতার বিরুদ্ধ মতামতটা প্রকাশ 
হয়েছে নানার 


করল। তাকে ঘিরে প্রেমিকদের প্রাতি- 
যোগিতা। স্বয়ং ভাইসরয় এদের মধ্যে 
একজন। 


এরা যখন ক্যামলার মোহে আচ্ছন্ন, 
এবং পরস্পর মুখোমুখি হয়েছে, এমন 
সময় নতুন চেতনা হল। 
অনুভব করল যৌনমোহাশ্ররী প্রেম 
ক্ষণস্থায়ী। মধুপানে মৌমাছির মত 
এরা চলে যাবে। এদের কাছে তার 
দেহটা যত আকর্ষণীয় হূদয় তত নয়। 
এই অনুভূতিতে সে যেন পথের আলো 
দেখতে পেল। প্রেমিকদের বিয়ের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে স্বর্ণানর্মিত 
গাঁড়ীট দান করে দিয়ে তার নিডস্ব 
'শিল্পজগতে আত্মনিয়োগ করে। সে 
অনূভব করে শিল্পের মধ্যেই তার 
জীবনের পূর্ণতা আসবে। 

ছবিতে অষ্টাদশ শতকের পাঁরবেশ ও 
মানুষ, তৎকালীন ইতালীয় মণ্চ 
রুপায়ণরীত ইত্যাদি চমৎকারভাবে 
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নায়ক-এর নায়ক উত্তমকুার 


প্রকাশিত হয়েছে। যৌনান্ধর্তী, 
আভিজাতোর হাস্যকর ঢং, কখনো 


শ্লেষে, কখনো গাম্ভীর্ে এবং রূপকে 
ফুটে উঠেছে। রূপক রচনায় এবং 
ছাবর বিকাশে রূপকাহিনীর মেজাজ 
ফুটে উঠেছে। এই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে এক মহৎ বন্তব্া। সঙ্গীত 
ছবিটির একাঁট আকর্ষণীয় দিক। 
1ভিভ্যালাডর খণ্ড খণ্ড সঙ্গত এই 
রূপকথার মেজাজ সৃষ্টির সহায়ক 
হয়েছে। ক্যামলার চরিত্রে আভনয় 
করেছেন আনা মাগনানি। | 


গবউটিজ অব নাইট 


িনরপ্রজ্টা রেনে ক্রেয়ারের এক কৌতুক 
ময় সৃষ্টি এবউাটজ অব নাইট'। এক 
শহরের গানের শিক্ষক ছবির নায়ক 
যে শিক্ষকের দিনরাতের চিন্তা ছল 
বিখ্যাত সংরস্ষ্টা হবার। এই কল্পনাকে 
নিয়ে সে অলক স্বপ্নে মশগুল হয়ে 
থাকত। নানা বৈচিত্যময় স্বপ্নের মধ্যে 
ডুবে থেকে শেষে একদিন সে বাস্তবে 
নেমে এল। গ্যারেজ মালিকের কন্যাকে 


4 


A 


আর বাস্তবকে মুখোমুখি দাঁড় 


এই ছাঁবতে ক্রেয়ার কখনো রূপকথার 
মেজাজে, কখনো স্টান্ট ছবির রীতিতে, 
ফখনো উগ্র যৌনরসাত্মক ছবির ঢং-এ 
কোঁতুক 'মাঁশ্রত শ্লেষে বন্তব্য উপস্থিত 
করেছেন। ছাঁবাট সঙ্গীত. বৈশ্ট্যেও 
উপভোগ্য । অভিনয়ে জেরার্ড ফিলিপের 


সাথে একটি যোগ্য ভূমিকায় রয়েছেন 
জিনা লোলোব্রিজডা। ছবিটি প্রদর্শন- 


কালে হলে দর্শকের ভিড় ও মন্তব্য 
থেকে মনে হল এটিই সদস্যদের বেশি 
পছন্দ হয়েছে। এ ছবিতে সকল রসের 
মিশ্রণ পাতে৷ 





ভরূণ অন;ছাক্ষ-« 'বাঁলকাবধ ছবিতে 
হমীসুমী চট্রোপাধ্যায়। 


চতুর্গের ‘আবত” 


চতুরঙ্গ সম্প্রদায়ের নতুন নাটক 
*আবত” একটি কালোপযোগী নাটক। 
এই বাঁলম্ঠ নাটকের সার্থক মণ- 
রূপায়ণের জন্য আমরা 
সদস্যদের অভিনন্দন জানাই। 
সমরেশ বসুর ছোট গল্প অবলম্বনে 
৬ নাটকের নাট্যরুপ লিখেছেন 
সন্তোষ দাশগ্ৃপ্ত ও বরুণ দাশগনপ্ত। 
নাটকের সব কয়টি চরিত্র গ্রামের কৃষক; 
যারা ভাগে চাষ করে অথবা ক্ষেত- 
মজুরী করে। গায়ের ঘামঝরা পাঁরি- 


শ্রম করে, সারা বছর অভাব-অনটনের 
সঙ্গে সংগ্রাম করে আশায় আশায় দন 
গোণে একটা সময়ের জন্য। মাঠের ধানে 
রঙ লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনেও 
আশার রামধন জাগে। নবান্নের মধৃ- 
গন্ধে মন উতল হয়ে ওঠে। সেদিন 





পা 


মেদ্রৌয় “দি ওয়াল্ড” ছবিতে রোজমেরণ 
ফরাসথ 


চাষে সোনা ফলাল। কিন্তু ধানের গায়ে 
রঙ লাগতেই ধান কাটা দরের কপ্রা, 
ধান ছোঁয়ার আঁধকারও সে হারাজ। 


রত; কৃষকরা 
নিরূপায় ৷ এই অবস্থায় স্রাঁপুতের 
হাত ধরে সে যখন নিজের মগতাভর৷ 
আর ধানের স্বপ্ন ত্যাগ করে 
শহরে যাবার জন্য প্রদ্তুত, এমন সময় 
খবর গেল তার দাদা সনাতন ছাটাই 
হয়েছে। শহর থেকে সে' ফিরে আসছে 
গ্রামের দিকে। 
এই 'আবতত” নাটকে বর্তমান সময়ের 
গ্রাম্য জীবনের এক খত ছবি তুলে 
ধরা হয়েছে। এই নাটকাঁট দেখে গ্রামের 


প্রধান কারণ। গ্রমাঞ্চলে শ্রেণীশোবণের 
তাঁৱতা যে কির্‌প-_“আবর্ত" নাটক তর 
একটি দলিল। ' এর্‌প নাটক আরে! 
বেশি আভনীত হওয়া দেশের পক্ষে 
মঙ্গল। 

“আবর্ত নাটকের প্রধান তিনি 
চাঁরন্র রাজা, সনাতন ও ব্রজর চারে 
রূপদান করেছেন যথারুমে মাহ 
চ্যাটাজীঁ, বরুণ দাশগৃপ্ত ও বিমল 
মুখাজাঁ। এরা সাজসজ্জায় সাধ্যমত 
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'মেরা সায়া’ হিন্দী ছবিতেসূনশল দত্ত ও সাধনা 
'মনোলগ' নাটক।, বন্বের শ্রী পপি এল 
দ্েশপ্যস্ডের কাছে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত 
শ্রীদত্ত এ নাট প্রচেষ্টায়: নিজেকে 


নিয়োজিত করেন ' এবং বাংলাদেশের 
জনসমক্ষে মহাজাতি সদন 'মণ্টে মণ্স্থ 


করেন। মূকাঁভনয় জগতের অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় এই নাচ্যরাত বাংলাদেশের 
মণ্ডে এই প্রথম সার্থক প্রকাশ । সর্বজন- 
সমাদ্ছ্ত মৃকাভিলেতার এই দ্বিতীয় 
পদক্ষেপের সার্থক পাঁরবেশনে' আবহ- 








‘হারানো প্রেম’ ছাঁবতে বিকাশ রয় ও নিমলকুমার 


৩৭৮ 


সঙ্গীতের ভার নিয়েছেন শ্রীহিমাং্ 
বিশ্বাদ। তিনিও প্রশংসার দাবি 
রাখেন। / 


সাউথ এণ্ড ক্লাবের বাৎসরিক অন্মষ্ঠান 


গত ২৫শে ও ২৬শে জুন সাউথ 
ক্লাবের বাংসরিক 'বাচন্রানূষ্ঠান 
স্জ্ুভাবে সম্পন্ন হয় 
শ্রীস্দধা 
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কে, এ, আব্বাস পাঁরচালিত ‘আসমান মহল'-এ প্থবীরাজ কাপর ও সংগণতা 


চালক স্বয়ং। "চন্রগ্রহণ £ বিজয় ঘোষ। 
সম্পাদনায় £ বৈদ্যনাথ চট্রোপাধ্যায়। 
রাজেন: সরকার এর সুর 'দিয়েছেন। 
হেমন্ত মুখাজরঁ ও সন্ধ্যা মুখাজাঁ 
নেপথ্য সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছেন। 
সন্ধ্যা রায়, অনুপকূমার, 

চ্যাটাজর্ঁ, সমতা সান্যাল, পাহাড়ী 
সান্যাল, জহর রায়, হাঁরধন, গঞ্গাপদ, 
শোভা সেন, বাণী গাঙ্গুলী, অমিয় 


সাফল্যে “নতুন 
একাঁট গবশেষ স্থান অধিকারের প্রাত- 


LL 


উত্তরী সঙ্গীত সমাজ 


গত ২৬শে জুন উত্তরী সঙ্গীত 
সমাজ তাঁদের ১০ম মাঁসক সঙ্গীত 
আঁধবেশন রাজা দ্বাজবল্লভ  স্ট্রীটস্থ 
“সান্যাল ভবন'-এ সম্পন্ন করেন। প্রথম 


শিল্পীর অনবদ্য গায়নশৈলী সমগ্র 


অনুষ্ঠানটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে । 


৩৭৯ 


{বাঁভন্ন অনুষ্ঠানে পাখোয়াজে এরং 
তবলায় সহযোগতা করেন শ্রীকাঁতক 
সান্যাল ও প্রীবশ্বনাথ দাস। 
সঙ্গীতে বালকার কৃতি? 
ইথারকণা সাহা এ বছর (১৯৬৬) 
সূরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সপ্তম বা্ষ ক নীখজ। 
ভারত সংগীত প্রাত্তষোগতায় 'ক' 
গবভাগের খেয়ালে প্রথম এবং উন্ত 
গবভাগের ভজন শাখায় 'দ্বতীয় স্থান 


এবং ’৬৫ সালে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন 
জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 


ব্যালে নৃত্যে জন ক্র্যান্কো 


লক্ষে পৃথিবী থেকে ব্যালে 
রাঁসকরা এখানে সমবেত হয়েছিলেন। 

নৃত্যে বিশেষজ্ঞদের অভি” 
সন্ত এই যে, ওইরটেমবের্গ স্টেট 


তুলোছলেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যালে 
শিল্পী জাঁ জার্জ নোতারকে তান 
নিয়োগ করোছলেন। আজ ক্র্যাঞ্কোকে 
“বর্তমানের নোতার” বলা চলে কারণ 
তানি পৃ্‌থিবাঁর চারজন শ্রেষ্ঠ ব্যালে 
শল্পাীর একজন। 

পণ্জাশজন শিল্পী নিয়ে গাঁঠিত 
চ্্যাণ্কোর' দলে পৃথিবীর সব দেশের 
গশল্পীরা স্থান পেয়েছেন। ক্্যাঞ্কো 
গে ইংরাজ হলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
তাঁর জন্ম। তিনি অতি শীঘ্র জার্মা- 
নীর নাগাঁরকত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন॥ বহু বিদেশী ক্র্যাঙ্কোর 
দলে থাকলেও জার্মানীর তেইশজন 
ব্যালোরনা ও ব্যালে শিল্পী তাঁর দলে 
৷ আছেন। এদের মধ্যে অনেকেই একক 
মৃত্যে ও মুখ্য ব্যালোরনা হবার 
যোগ্যতা অর্জন করেছেন । 
| এ বছরের উৎসব সপ্তাহে মোৎ- 
সার্টের - কনসার্টের অন্মুসরণে - য়ে 
ব্যালে : ক্র্যাত্কো উপস্থাপিত : করে” 
গছলেন তা সমালোচক ও আন্তজর্পাতক 
দর্শকদের যুগত" আঁছনন্দন পেয়েছে। 
উৎসবের শেষ দিনে. . লণ্ডনের বয়ান 
ব্যালে থেকে নয়জন একক নত্যাশজ্পী 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মে থেকে 
জুন মাস পর্যন্ত ক্র্যাঞ্কো ও তাঁর 
দলবল দেশ-বিদেশের “বিভিন্ন শহরে 
দের নত্য-কোশল প্রদর্শন করবেন। 








* জর্‌প শিল্পণগোষ্ঠী আয়োজিত ন্বর্গত সংগাতশিল্পণ গিরণন চরুবতণ'র প্মৃতিসভায় গিরা্্র সংগীত 
পারবে শন করছেন শ্রীরামপ্যরের সংগীতায়নের শিক্ষার্থী) 


৩৬৮০ 


ষ্খা 


ময়দান ফুটবল লশগ 


সমান্তরাল গাঁততে চলেছে ময়দানের 


৷ প্রধান দুটি দল। এই চলার পথে ইস্টবেঞ্গল 


বেশ শন্ত একটা বাধা কাটিয়ে উঠল ১লা জুলাই 


' শব প্রন আর দলকে ১ গোলে হ্াঁরয়ে। 


দুপক্ষেরই খেলা ‘বিশেষ ভাল হয় 'নি--তবে 
ইস্টবেণ্গলের সমর্থকরা হষ্টাচত্তে বাঁড় ফিরে- 
ধছলেন কারণ পুরোপুর ইট পয়েন্ট তাদের 
লাভ হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল দলের এই 
মূল্যবান গেলাঁটি করেন গারুকৃপাল সিং। 
এই গোলাঁটি ঘোষণা করার আগে শব এন আর 


* ঘর্টলর গোলকশপার রেফারীর কাছে প্রাতবাদ 
"ক্রেন যে সার বদলে হাত দিয়ে গোলটি 


করা হয়েছে। লাইনসম্যানের মতামত নিয়ে 
রেফার শেষ পর্যন্ত গোলের “সিদ্ধান্তই বহাল 
বাখেন। এ বছর ইস্টবেঙ্গল বি এন আর 
দলকে দুটি খেলাতেই পরাজিত করব সম্মান 
জন করল। প্রথম খেলাটির ফল হয়োছল 
২--০ ও দ্বিতীয় খেলাটির ফল হ'ল 
৯১-০ গোল। 

ইরা জুলাই মোহনবাগান ও হাওড়া 
ইউীনয়নের খেলায় ময়দানের বুকে নেমে এল 
গোলের প্রশ্রবণ। অসীম মৌদিক ও চুনী 


: গোদ্বামণী তাঁট করে গোল করে হ্যাট্রিক কলার 


করাত অর্জন করলেন। মোহনবাগান ৬-০ 


"গোলে হারাল হাওড়া’ ইউনিয়ন দলকে। প্রথম 


খেলা মে হলবাগান ‘জর্তোছল ৪--৯ গোলে। 
এদিন মোহনবাগানের খেলা খুলে গিয়েছিল। 
তাদের আক্রমণ রচনা, বলের আদান-প্রদান, 
গোলে শট-সবই অনবদ্য, সবই আনোরম। 
ক্লাহনবাগানের এই উল্লত ক্রীড়াধারা না জাঁন 
কোথায় হারিয়ে যয় ঠিক প্রয়োজনের সময়। 
গাত ৫ই জুলাই উয়াড়ী দলের বিরুদ্ধে 
মোহনবাগান হালে পানি পাচ্ছিল না। এ যেন 
গ্যলর বর্ষণের পর নিদারুণ খরা । বৈ-হিদাবী 
খরচের পর. বেজায় টানাটানি প্রথম খেলায় 
হাদের ৫ গোলে অনায়াসে পরাজিত করা সম্ভব 
হুয়েছিল--তারা যেন পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ 
নেবার জন্য কোমর বেধে দাঁড়াল প্রথমার্ধে 
সমর্থ করা রতিমত ঘাবড়ে “গয়োঁছল দলের 
নৈরাশাজনক খেলা দেখে। তবে "দ্বিতীয়ার্ধের 
৫ মিনিটের সময় চুনণ গোস্বামীর নিখুত 
পাশ থেকে আশোক চ্যাটজশী ১টি গোল করে 
মাঠের স্তন্ধতা ভঙ্গ করলেন। এদিন উয়াচ্ডী 
দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই অপূর্ব দড়তার 
পরিচয় ঠ্দয়েছেন। এই সব নাম-্ডাকহণীন 
খেলোয়াড়রা মোহনবাগানের খ্যাতনামা খেলো- 
যাড়দের বিরূদ্ধে বেশ দাপটের সঙ্গে 
লড়েছেন। 

৪ঠা জুলাই ইস্টবেঞ্গল-জর্জ চৌঁলগ্রাফের 
খেলার একই দশা। এ যেন একই ছাব, ফ্রেম 
আলা। অনেক কষ্টে ১টি গোল করে ইস্ট- 
বেঞ্গল রেহাই পেয়েছে । প্রথম খেলায় ইস্ট- 
বেঞ্গল জিতোঁছল ৩--০ গোলে। ফরাঁত 
খেলায় এই কমা দল সেরা দলকে বেশ নাকাল 
ফরেছে। ২টি পয়েন্ট পেয়ে সমর্থকরা খুশি 
ছয়ছেন বটে তৰে খেলার নমুনা দেখে তাঁরা 


তির করলা 


লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হচ্ছে। 
পুলিশের সাহায্যে খেলাটি শেষ 





রেফার" জস্বশ্য 
করার 


পক্ষপাত। 
&খলোয়াড়রা বেংকে বসলেন। শেষ পর্যন্ত 
জাত মিনিট আগে খেলাটি বন্ধ হয়ে গেল॥ 


সফল চ্বগ্ন 


হাতে উইম্বলডেন 
গভশর আবেগে সান্তানা 
ওষ্ঠ স্পর্শ করছেন। আট বছরের চেষ্টায় 
দ্বপ্ন তাঁর সার্থক হয়েছে। মাদ্রিদের দারদ্র 
ধালক অজ যৌবনের প্রান্তে টেনিসের 
প্রয়সীকে লাভ করলেন। 

তৃতীয় সেটের শেষ গেমটি তিনি 
বপক্ষকে একটিও পয়েন্ট না দিয়ে জিতলেন। 
'টানসের ভাষায় এটাকে লাভ গেম বলে। 
মাম্পায়ার ঘোষণা করলেন ১৯৬৬ সালের 
সংগলস উইম্বলডেন ‘বিজয় হয়েছেন স্পেনের 
ফানুয়েল সান্তানা আমোরকার ডোনস র্যাল- 
উন পরাজিত করে। উল্লাসে ছুড়ে দিলেন 


ছবিটা ভারি সূন্দর। 
1বজয়ের ট্রফ। 


সাপ্তাহিক বসমতণ 


সান্তানা। 
সবুজ ঘাসের ওপর ছাড়িয়ে দিলেন মন 
ভোলানো খেলার মায়া। তৃণাচ্ছাদত কোর্ট 
দেখলেই সাল্তানা বিরন্ত হয়ে মন্তব্য 
করতেন_ঘাস ত' আমাদের দেশে ষাঁড়ের 
খাদ্য। মোট কথা গ্র্যাস কোর্টে তার 
খেলা ভাল খোলে না। তবুও নিরাশ 
না হয়ে তান সাধনা করেছেন সকল বাধা 
অতিক্রম করতে । তাঁরই প্রাতিভায় স্পেন 
ডোঁভস কাপের ফাইনালে খেলার সম্মান 
অর্জন করে। যাঁদও অস্ট্রোলয়ার কাছে 
স্পেন পরাজয় স্বীকার করে তাহলেও এই সব 
খেলার মাধ্যমে তান অমূল্য আভজ্ঞতা সণয় 
করেন গত বছর। তারই ফলে আজকের এই 
সফলতা । 

১লা জুলাই, ১৯৬৬, সাল্তানার জীবনের 
একটি স্মরণীয় দিন। র্যাকেট হাতে মাঠে 
নামলেন জাল্তানা_বিপরীত দিকে ডোনস 
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ছলেন . কন্ডু রাজস্থানের * হাতের র্যাকেটটা আনন্দের একটি লাফ 'ঁদয়ে র্ালস্টন। উইম্বলডেন. ফাইন্যাল-খেলা হচ্ছে 


সেণ্টার কোর্টে। প্রথমেই সাল্তানার, মনে এল 
দ্বদেশের কথা। এর আগে স্পেনের কোন 
খেলোয়াড় উইম্বলডেনের ফাইনালে ওঠে ন। 
আজকে তাঁর জীবনের শেষ সৃযোগ। ঈশ্বর 
প্রোরত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে 
আপশোষের সীমা থাকবে না। একাঁট নবীন 
অনুপ্রেরণায় তিনি খেলা সুরু করলেন। 
প্রথম সেটাট জিতলেন ৬--৪ গেমে, দ্বিতীয় 
সেটাট ১১-৯ গেমে ও তৃতীয় সেটাট ৬__৪ 
গেমে। ১০৪ মিনিটে ইতিহাস রচিত গুল। 
স্পেনের নাম যুক্ত হল 1বশ্বের সেরা অপেশা* 
দার টোনসের সঙ্গে। 

মাহলাদের বিভাগে আমোরকার বাপি 
জিন মাঁফট কিং ব্রেজলের মরিয়া বুনোকে 
৬--৩, ৩--৬, ৬--১ সেটে পরাজিত করে 
প্রথম উইম্বলডেন বিজয়ের গৌরব অভ্র 
করেন। 


্রেন্টাব্রজের তৃতীয় টেস্ট 


দ্রেপ্ত্রজের তৃতীয় টেস্টে সোবার্দে'ধ্ 
দলবল অদ্ভূতভাবে জয়লক্ষনীকে নিজেদের 
অনুকূলে টেনে আনল। ইংলণ্ডকে ১৩৯ 
রানে পরাজিত করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রমাণ 
করল যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা সত্যই তাদের প্লাপ্য। 
ট্রে্টব্রজের টেস্টে জয়লাভের ফলে ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজ দুটি খেলায় অগ্রগামী থাকল। 

প্রথম থেকেই তৃতীয় টেস্টের চলার গাঁত 
ছল বৈচিত্রে এবং অনিশ্চয়তায় ভরা । খেলার 
প্রথম দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে ইংলণ্ড 
যখন মাত্র ২৩৫ রানে প্যাভোলয়ানে 'ফারয়ে 
দিল তখন কিন্তু ওয়েস্ট ইপ্ডিজের আতিবড় 
সমর্থকও হয়ত কিপিং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। 
ল্যাসলে ৪৯ রান সংগ্রহ করেন এবং কানহাই 
৩২ রান সংগ্রহ করেই তাঁবুতে ফেরেন। 
সোবার্স, হলফোর্ড, হান্ট প্রভাতি নিরভ'রযোগা 
ব্যাটসম্যানরা বার্থ হওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
কািঁণ্চং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু 
ন্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন সেমূর নার্স; 
মাত্র সাত রানের জন্য তিনি সেঞ্সুরীর কাতিত্ব 
থেকে বাঁণ্চত হন। ইংলশ্ডের স্নো এবং 1হগস 
চারটি করে উইকেট দখল করেন। 

ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু 
করে কিন্তু সুরুতেই 1বপর্যয়ের সম্মুখীন 
হয়। মাত্র ১৩ রানের মধ্যে তাদের [তিনটি 
উইকেটের পতন ঘটে। এর পর টম গ্রেভন 
এবং কলিন কাউড্রে দলের বিপর্যয় রোধে 
আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন এবং সফল হন। 
ইংলণ্ডের চতুর্থ উইকেটের পতন হয় ১৮২ 
রানে এবং রানও উঠতে থাকে। গ্রেভনন ১০৯ 
রান করে সেঞ্চুরী করেন কিন্তু ৯৬ রানে 
আউট হয়ে মাত্র চার রানের জন্য কাউদ্রে শত- 
রান লাভের কৃতিত্ব থেকে বাণ্চত হন। কাউড্রে 
এবং গ্রেভনী বদায় নেবার পর ইংলণ্ড দলের 
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রান তোলার গ্রুদায়্ব বহন করেন সাউথ 
আফ্রিকান খেল্েয়্ড অলিভিয়েরা। তিনি ৭৩ 
স্নান সংগ্রহ করে বিদায় নেন! ওয়েস্ট ইশ্ডিজের 
দলশয় রানসংখ্যার চেয়ে ৯০ রানে অগ্রগামী 
হয়ে ইংলণ্ড দল প্রথঘ ইনিংস শেষ করে 
৩২৫ রানে! ওরেন্ট হাঁ-্ডজ বোলারদের 
মধ্যে স্যোবার্স এবং হল চারটি করে উইকেট 
সংগ্রহ করেন। 

ওয়েন্ট হাণ্ডজ্ দল প্রথম হীনংসের দোষ- 
ঞুটি কাটিয়ে খেলতে সুর করে॥ -কানহাই 
এবং বোষিল বুচযর প্রথনপর্বে রান তোলার 
দায়ৰ গ্রহণ করেন। এই ম্যাচ বোঁসল 
কুচারের জীবনের স্মরণীয় খেলা। তানি 
অপরাজিত ডবল সেঞ্সুরী করার কৃতিত্ব অঙ্গন 
করেন এবং ২০৯ রানে অপরাজিত থাকেন? 
সোবার্ঁ ৯৪ রানে অউট হবার ফলে মাত্র ছয় 
রানের জন্য সেঞ্চুরীর সৌভাগ্য থেকে বাণ্যত 
হন। 'আর দুটি উল্লেখযোগ্য বানম্তগত অবদান 
ছিল রোহান কানাহাইয়ের ৬৩ রান এবং সেম্র 
নাসের ৫৩ রান! ওয়েস্ট ইাণ্ডজ দল ৬ 
উইকেটে ৪৮২ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের 
মাপ ঘোষণা করে। 

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা স্দর্দ করে 
বোলিংরের সন্মুখে নতিষ্বীকার করতে বাধ্য 
হয়। এক এক করে ইংলণ্ড দলের ব্যাটস্‌- 
ম্জানদের পতন ঘটতে থাকে । বয়কট ৭১ রান 
এবং আলভিয়েরা ৫৪ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেন। গ্রীফ্থ ৪টি উইকেট এবং 
গবস ৩টি উইকেট সংগ্রহ করেন। ইংলণ্ড 
দলের পতন ঘটে ২৫৩ রনে। ওয়েস্ট ইশ্ডিজ 
৯৩৯ রানে জয়ণ হবার কাঁতত্ব অর্জন করে। 


সমাচার দর্পণ 
শবশ্ব হেভশী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টযোদ্ধ৷ 
ক্যাঁসিয়াস ক্লে সার্মায়ক দাঁরিদ্যু ঘোষণার জন্য 
আদালতের কাছে আবেদন করেছেন। তাঁর 
প্রান্তন স্ত্রী সোনজীঁকে খোরপোষ বাবদ পর্শচশ 








ৃ বিজি জিন মাঁফট কিং 
হাজার টাকার মুচলেকা. দেবার নির্ধারিত দিন রেশনের সভায় ইংলণ্ড পুনরায় উর 


আরও "তিরিশ দিন পেছিয়ে দেবার জন্য ক্লে 
তাঁর আয়াউনশীর মব্যমে আদালতের কাছে 
আবেদন করেন৷ তাঁর. বন্তবঝা যে ইংলস্ডে 
কুপারের সঙ্গে লড়াইয়ের অর্থ এবং পূর্বের 
আরও ' দু'টি লড়াইয়ে ভাঁর প্রাপ্য টাকা 
কোটেরু আদেশে আকে আছে। ইতিপূর্বে 
তান এপ্রিল মাসে ফাট দিনের জন্য অব্যাহতি 


পান ওই খোরপোবের মৃচলেকা দেবার 
ব্যাপারে॥ 
+ + * 
ব্যাডামণ্টনে উড সট ১৯৬৩ সালের 
পূর্বে অবৈধ বলে গণ্য হত, কিন্তু ১৯৬৩ 


সালের পর অজুতজ তক ব্যডানণডন ংস্থার 
সিদ্ধান্তে, পাঁররার্তত নিয়মে ৬ভ. সট বৈধ 
বলে স্বীকৃতি প্যয়। কিন্তু এ বছর ল'ড়নে 
জন্ৃষ্ঠিত আন্তজাতিক ব্যাডাম'্টন ফেডা- 


৩৮৩ 


সট ফাউল হারে গণ্য করার প্রদ্তাব 


আনেন 


কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ভোট প্রস্তাবের দ্বপত 





না থাকার ফলে তা নাকচ হয়ে যায়৷ 





রর ক শ 

নিখিল ভারত ক্লীঁড়া পরিষদ ১৯৬ 
স্যলের সেরা সাতজন ক্লাড়াবিদ এবং তীয় 
এভারেস্ট আঁভযাত্রী দলকে অর্জুন কার 
প্রদান করেছেন। পরদকার প্রাণ ধ্যে 
ছিলেন কে পাওয়েল (ওএ্যাথলেটিক” ধম 
সিং (হকি), বলবশীর সিং ভাটিয় 
কোলন), দানেশ খালা (ব্যাডামণ্ড ণ 
খোধ (ফুটবল), মিস ই যু 
মঞ্জরেকার ('ক্রুকেউ), যাবৰ 
দলের নেতা লেঃ কম্যান্ডার এম এস কোহলাী 
এবং এভারেস্ট আভযন্রী দলের অন্যানা 


সদনার।। 


লাপ্তাঁহক বপৃমতশ 


বিয়েল মাদ্রিদের (সঃ “বল বয়? 


গআটাশ বছরের প্পা'নয়ার্ড ম্যানুয়েল 
জ্লান্তানা দা্ঘাদন নারব প্রতীক্ষার পর নতুন 
সূর্যের সে নাল আলোর ছটায় এসে দাঁড়ালেন। 
একদিনের “বল বয়' আজ টেনিস সাম্রাজ্যের 
ময়দানে বমলেন। সত্যই ম্যানুয়েল সাল্তানা 
প্রায় হাল ছেড়ে 'দিয়োছলেন। 

১৯৬৩ সালে অনেক আশা নিয়ে 
সান্তানা স্পেন থেকে উইমবলডেন এসেছিলেন 
কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে উইমবলডেনের 
সম্মান তুলে নিয়ে গেলেন আমোরকার চাক 
ম্যাকনলে। পরের বছর রয় এমার্সন ভেঙে 
দিলেন সাল্তানার ফ্বগ্ন। উইমবলডেনে 
পরাজয়ের পর হার্ড কোর্টের বিশ্বশ্রেচ্ঠ 
খেলোয়াড় সত্তানা অনেক দুঃখে বলেই 
ফে. লেন ঘ তাঁদের দেশে ঘাসের কাটে" 


hier শে ~ 
উউকত৩০৩০৬৩৩৪৩৯৩কাাাতও 


* ম্যানুয়েল 





টেনিস খেলা হয় না, ঘাস সেখানে গরুর খাদ্য; 
তাই উইমবলডেনের ঘাসের কোর্ট স্পানিয়ার্ড- 
দের জন্য নয়। ১৯৬৫ সালের উইমবলডেনে 
পারিবারিক কারণে তাঁর আর এসে যোগ 
দেওয়া সম্ভব হয় নি। 

উইমবলডেনের ব্যর্থতার আঘাতে এক 
সময় সান্তানা চিন্তা করছিলেন অপেশাদার 
জগৎ ছেড়ে পেশাদার জগতে প্রবেশ করবেন 
বলে। তখন অর্থের প্রয়োজনই তাঁকে দারুণ- 
ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল, আর অল্পদিন আগে 
আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। 

স্পেনের টেনিসের এক বিরাট অংশ জুড়ে 
আছেন ম্যানুয়েল সাল্তানা। স্পেনের ঢোনস 
বলতে সারা বিশ্ব একমা ম্যানুয়েল সান্তানা- 
কেই বোঝে। টেনিস কোথায় ছিল স্পেন 


সান্তানা 


একমাত্র টোঁনস %/কেট হাতে দেশ-বদেশের 
মাঠে সাল্তানা বিজয়মাল্য লাভ করে বিশ্ব 
টোঁনসের দরবারে উচ্চাসনে প্রার্তাষ্ঠত করলেন 
স্পেনকে। 

স্পেনের রাজধানী রিয়েল মাদ্রদেই 
সান্তানার জল্ম। সান্তানা ছিলেন এক দার 
পরিবারের সন্তান, তাঁর বাবা ছিলেন রিয়েল 
মাদ্রিদের শ্রেষ্ঠ টেনিস ক্লাবের মাল। অল্প 
বয়সে বাবাকে হারিয়ে ক্লাব পাঁরচালকদের দয়ায় 
সান্তানা ওই ক্লাবে ‘বল বয়'-এর কাজ পানু । 


ছোটবেলাতেই পেটের তাঁগদে কাজের 
পথে নেমে যাবার ফলে স্কুলের পথে আর পা 
বাড়ান হল না সাল্তানার। ক্লাবে বল 
কুড়োনো আর ফাই-ফরমাস খাটার মাঝে আর 
কাজের ফাঁকে সময় পেলেই সান্তানা র্যাকেট 
নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। এইভাবে সাহস করে 
অল্প অল্প টেনিসের অনুশীলন সমর করে 
দিলেন তান। অল্প কিছুদিন পর দেখা 
গেল যে টেনিশ বেশ আয়ত্ত করেছেন সান্তানা, 
শুধু তাই নয় ক্লাবের কেউই এ'টে উঠতে 
পারছেন না তাঁর সঞ্গে। ক্লাবের পাঁরচালকেরা 
সান্তানার স্বাভাবিক প্রতিভা দেখে তাঁকে 
উৎসাহ দিতে স্‌রব করলেন আর ধীরে ধরে 
অনেক সুযোগ করে দিতে লাগলেন 
সান্তানাকে। মাত্র {তন বছরের কঠোর সাধনায় 
অসাধ্যসাধন করলেন রিয়েল মাদ্রদের সেই 
অখ্যাত ‘বল বয়'। আঠারো বছর বয়সে সেই 
‘বল বয়’ ম্যানুয়েল সান্তানার ছবি ছাপা হল 
স্পেনের সংবাদপত্রগ্লিতে | 

স্পেনের কোন খেলোয়াড় বিদেশের আসর্‌ 
থেকে টোনসের সম্মান দেশে আনতে পারেন 
নি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে প্রথম লাভ করলেন 
জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ট্রাফ ফ্রেন্খ লন 
টোনস চ্যাম্পিয়ানশশপ। 
কলা-কৌশলের সাহায্যে তানি একেবারে প্রথম॥ 
সারতে স্থান পেলেন এমা্সন, স্টোলে ! 
ম্যাকনলে প্রমুখের সঙ্গে। 


১৯৬৬ সালের উইমবলডেনে কিন্তু 
সান্তানা এক প্রবল সংপ্ত উদ্যম নিয়ে উপস্থিত 
হলেন। অন্যাদকে অস্ট্রেলিয়ার দুই বীর 
এমার্সন তৃতীয়বার জয়ী হবার আশায় এবং 
দ্টোলে একবার চ্যাম্পিয়ান হবার আশায় দূঢ়- 
প্রতিজ্ঞ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এক 
একটি বাধা আঁতিক্রম করে সাল্তানা তাঁর পরম 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অবশেষে তান 
উইমবলডেন ফাইন্যালে আমোরকার  ডেনিস 
র্যালস্টনের সম্মুখীন হলেন। স্ট্রেট সেটে 


র্যালস্টনকে পরাজিত করে বিশ্ব টোনসের পুণ্য- 
তীর্থ উইমবলডেন চ্যাম্পিয়ানশশপ লাভ 
করলেন। 

-স্যদর্শন 


৯০ 


১ ধসুমতী (প্রাঃ) লঃ-এর 


সম্পাঁদকা- জয়ন্তী সেন 
পক্ষে ১৬৬, 


বাপনীবহারী গাঙ্গুলী স্্রীটস্থ কাঁলকাতা-১ 


সমতা প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গৃহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশত। 


5৮5৪ 


এরপর তাঁর নিপূণ; 


টা 


a 
ud “7 
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, বিয়য় লেখক পৃষ্ঠা 
দম্পাদক'য় « ৩৮৭ 

'ঘাজকের মানস i ৩৮৮ 
ভারতদশ'ন"' ৮ ৩৮৯ 

আন্তজাতিক . ৩৯৩ 
_সৰেণলতা ধোরাবাহিক উপন্যাস) ... আশাপূর্ণা দেখা টা se মর ৩৯৬ 

পাখির নাম (কাঁবতা) . নর - সুনীতি, মুখোপাধ্যায় ie রি রর ৪০9 

. অপ্লিষ ও, একটি অধ্যায় SE -- অনন্ত সংহ - ৪৩ us es 80১ 
৪০৬ 


ডা (ভিয়েতলাস-১(কবিত7), চির - বৈদ্যনাথ চক্রবতশৃ* EL) হৰ চে 


কলিকাতা ভূতপর্বে মেয়র-প্রীসম্ধ আইনাবিদ 
ট্রীসনংকুমার রারচৌধুরশী প্রপাত ' 


হিন্দ্ধন্ন পরিচয় 


রে 


বাংলার বিদ্যালয়ণচলতে হিন্দ; সংস্কীত প্রতিষ্ঠা যোদন লুপ্ত 
হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর, বান্তগত, পারিবারিক ও সামাজিক . 
জীবনের ভান নষ্ট হইয়া গেল। . তাহারই' সুষোগ' লইয়া ' 
আমাদের গহসমাজ ধ্রংস্‌ করিয়াছে ফুনানী সভ্যতা ৷, বাংলার . 
অন্যতম শ্রেষ্ট হন্দহ নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি" 


প্রতি বালে এই গ্রন্থ, অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। : 
কয়েকাঁট বিশিষ্ট আভিমত-_ 


| বিহাবেৰ প্রান্তুন প্রাদেশ্বপাল শ্রীমাধব-্ীহার ইনি লিখিয়াছেল-- ! 


«চমৎকার, বই । খাঁষদের .প্রচাদ্বিত.হিন্দুধর্ণ সম্বন্ধে 

স্পষ্ট ধাবণা' হবে বইখানি পড়লে । প্রত্যেক কিশোর ও 
হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা: 

পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে?” 

সুবিখ্যাত গস পতিকা ' প্রবাসীর আভিমত-- 

“্ধধমের মূল ও সার কথার ,সঙ্গে-পরিচিত না হওয়ায় 
সম্তান২সন্ভূতিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত, ও আদশন্রম্ট হইয়া উঠে। ! 
ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতোছি। : 
দৰত! যায তা হাল কা সে 


1কশোর-সাহিভ্যের অভিনদ আক 


হেয়েন্্ রায়ের গন্থাবলী 


শ্রীছেমেন্দুকুসার রান প্রণীত 


যাঁহার চাগচল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ কাঁদিয়া বাংলায় কিশোর- 
গকশোন্পীরা জাতঞ্ে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাফ হয়, আমরা 

বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিকপণ শ্রীহেমেন্দকুমার রায়ের 
শ্ৰেষ্ঠ রচনাগুলি-চয়ন কাঁররা এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ কাঁরলাম। 


পরস্ধাবলীতে আছে_ 


ৃ ১। যকের ধন; ২। প্রদীপ ও. অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, 
| ৪1 ক্ষুদরাসের করাত, ৫1! যেসা দেওগে ভেসা পাওগে, 


৬1 বুড়োর খামখেয়ালখ, ৭। গোয়েন্দা কাহনশর সয়ন-- 
চাবি ও খিল,: একরাত্ত মাটি, চোরাই বাঁড়। ছেলেবেলার 
একাদিন ও বন-বাদাড়ে। ৮! ভৌতিক কাঁহনশ সণ্ঠয়ন_এক 


রাতের ইতিহাস, কত্কাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা 
| হচি, শয়তান, তেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জায়া। 
| ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথদেবের গপ্তকথা, 
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৫ম ভাগে, £_বাদলা, মমতা, নিঝ'র, অতঃপর, পরদেশী | 
সুরা, ব্বানকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, 
তাত, অনাগত যুগ, আদর্শ . এঁডটোরিয়াল, আদশ | 
সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপনের দৌলতে, মোটর | 
কাশ্মার, এক হামার, কুলকাঁটা, দুঃখীর্যম, পলা 
' মার ১১ টাক 
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ট্রাম ও সেটট বাস চলে কাদের ধামধেয়ালে ? 


ls 
- কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থা এমন এক 
পর্যায়ে এসেছে যেখানে বাত্রীসাধারণের 
দুঃখ-দুদশ্ার লন্ত নেই। সাধ রণ মানুষের 
পক্ষে উপর প্রধান যানবাহন হচ্ছে, (১) ট্রাম, 
এবং (২) স্টেট বাস। 

সাকুলার 'রলেব কথা আপনতত স্থাগত 
॥থাক। তাৰ প্রয়োজ্গনীযতা সর্বাধিক বিবেচিত 
'ছলেও তা এঞ্চনা পর্যন্ত পাবকল্পন,র স্তরে 
=-ববং বলা উচিত কল্পনাব স্বর্গে। সুতরাং 
অগাঁতব গাঁত-স্ত্রীম আর স্টেট বাসের ওপর 
শনর্ভর করেই আপস-আদালত, স্কুল-কলেজ 
প্রভীত স্থলে চাকুবিা বা ছাদের 'নার্দন্ট 
সমযে উপস্থিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই 
ট্রাম আব স্টে বাসের হালের খবর যাঁরা 
রাখেন_ তাঁরা সনুভব করেন যে, খ্রাম বা স্টেট 
বাসে চড়ে বারা ঠিক সময়ে কাজে-কর্মে 
উপস্থিত হতে পারে_সেটা তাদের পক্ষে 
1 যতোটা সৌভাগ্যের কথা--ততোটা কৃতিত্বের 
“কথাও বটে। নকন্তু এই কাতিত্বের জন্য প্রত্যহ 
চরম মূল্যও যে দিতে হয় তা দৈনিক সংবাদ- 
[পত্র দুর্ঘটনর তালিকা দেখেই বলা যায়। 
(তবু স্বল্পসম্বলাবিশিষ্ট শ্রমিক, কেরান, ছার 
প্রত অন্য গতি নেই। এই গতির যুপে 
{ীস-বাসই তাদের পরমগোত! 
'_ অথচ ট্রাম ও স্টেট বাসের কতৃপক্ষের 
টু সঞ্চে ক্রমাগত বেড়েই . চলেছে। 
ট্রাম কর্তৃপক্ষ ৩১নং রুটে অভিনব ট্রাম 
আমদানী করে যাত্রীদের প্রতি রসিকতা 
করেছেন বললে খুব বেশি বলা হয় না। 





দ্ধের ব্যপল, কর্তৃপক্ষ ভুলে: গেছেন বে, 


।ফ্লুলকাতা একটা শহর--প্রাক জব চানকি যুগের 
গ্রাম নয। হতাৎ এ ধরণের খেয়াল যে কেন 
(হোল--তা বকে ওঠা আমাদের পক্ষে দ্বোধয। 
'্ীমওয়ে কতৃপিক্ষের এই সময উচিত ছিল 
(আসল গলদ দয় করা। অর্থাৎ ঝর্‌করে 
'মগিকে দায় করে নতুন গাড়ি চালানো। 
ঘাতীসংখ্যার অনুপাতে গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি 


কর্য। ক্ষয়প্রাপ্ত লাইনগুিকে সরিয়ে নিয়ামত 
নতুন লাইন বাঁসয়ে গাঁড়গুিকে যখন-তখন 
লাইনচ্ত হবাব দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করা। 
আরো অনেক কিছুই ব্যবস্থা করা যায়। 
কিন্তু যাল্লীদের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় ভাড়া 
আদায় :কবেও যথাসময়ে নিদিষ্ট স্থানে পেশছে 
দেওযাব দায়িত্ব ট্রাম কোম্পানির এখন আর 
আছে বলে মনে হয় না। সেই দায়িত্ব পালন 
করতে বধ্য করার জন্যে আমাদের পশ্চিমবধ্গ 
সবকারও কেন বীতিমতো 'নিশ্চূপ্ এবং 
নিা্বকার_তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার ৷ 

, আমাদের জ্রাতায় প্রতিষ্ঠান স্টেট ট্রীন্স- 
পোর্ট কর্পোরেশনের কাছে জনসাধারপের তাই 
অনেক আশা। এ আশার সুরু সেদিন থেকে 
যেদিন বেসরকারশ বাসগৃিকে সরিয়ে সর- 
কারী বাস চালু করা হোল। চাকার পেল 
বাঙালী ষূবক। বাঘ-মার্কা সেই বাসগ্দালকে 
দেখে সাধারণ মানুষের আশার সঙ্গে আনন্দ 
কম হয় নি।, 

কিন্তু আজ কোথায় সে আনন্দ? বাঘ- 
মার্কা গাড়গুলর ক্রমিক অচ্তর্ধানের সঙ্গে 
আশাও আজ চুপসে বাচ্ছে। আর কর্পোরেশন 
কর্তৃপক্ষের হিসেবে ক্ষাতর অন্ক প্রাত বছর 
এমন দাঁড়াচ্ছে যে, খণ পাঁরশোধ করতে শেষ 
পর্যন্ত হয়তো কর্পোরেশনের অবস্থা চরমে 
উঠবে। বর্তমান সময়েই কর্তৃপক্ষ বহু বাস 
মুক্তির পথ খংজছেন। আর ব্যদ্ড়কোলা 
যা্রীরা তার কুফল ভোগ করছেন। যাত্রীদের 
পক্ষ থেকে স্টেট, দ্রী্লপপোর্ট কর্পোরেশনের 
ধবরুণ্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগ এই যে, গাড়ি 
চলাচল অত্যন্ত আনয়ামত অর্থাৎ একাঁটি বাস 
আসার পর আর একাঁট বাস কখন আসবে_ 
তা বলা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার । দ্বিতীয়ত বার 
নণ্টার পর সময়ের যেন কোনো ঠিকই নেই 
এবং প্রত রুটে গাড়ির . সংখ্যা নগণ্য মার, 
কলকাতার মত কর্মমুখর শহবে রারি এগারো 
বা সাড়ে এগ্াক্রেটার আগে শেষ গাড় ডিপোয় 


৩৮৭ 


ঢেকানো হাস্যকর ব্যাপার। শেষ কথা, কথ্য 
যে কোনটা বেচাল হবে, বলা অসম্ভব! 
তাছাড়া বারীসংখ্যার তুলনায় দিন-দুপুয়েও 
বালের সংখ্যা অভ্যন্ত কম। 
যাল্লশসাধারণের এই সামান্য আঁভষে 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা অবশ্য 
উচিত। তবে সমস্যাটা তাঁরা কিছুটা গলাধঃ- 
করণ করেছেন বলেই হয়তো- লোকসানের দায় 
এড়িয়ে প্রাইভেট বাস চালানোর পক্ষপাতী! 
তাঁরা যে সময়ে প্রাইভেট বাস স্টেট বাসের 


আমবা জীন না, তাঁদের এই অভিযোগ কতদ্র 
সত্য। তবে তাঁদের যৃক্তি এড়ানো যায় নাং 
যে সব বাস চালু করা হচ্ছে নাকেল হচ্তে 
না তার একটা তদন্ত হওয়া উঁচত। কর্পেণয়ে- 
শনের ভাঁবষ্যতের কথা ডেবেই আজ একা 
আমাদেব বলতে হচ্ছে। কর্পোরেশনের মনে 
রাখা উঁচিত--কলকাতার কাছেই বা বুকেই 
বেসরকারী বাস দুতিন মাঁনটি সময়েয় 
বাবধানে চলে, লাভও হয বীতমত। স্টেট 
ট্া'্সপোর্ট কর্পোরেশনের আইন কড়া, আইনেয় 
ফাঁকও তাই অনেক। সেই ফাঁক পর্ণ করতে 
পর্ধূদস্ত হচ্ছেন নিরীহ যাবী। দেখে শুবে 
মনে হয়, শেষ পর্যন্ত পাছে স্টেট বাসেরও 
অগস্অবাত্রা হয়। . 





সমাজতন্নের প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের কহ হিল জোর শৃরব্হারা 
বিঘোষিত অদর্শ হলেও কগ্রেসীদের মধ্যে নিয়ে দল পাকাভেন। জালিয়ালওয়ালাবাগেব 
এ-আদর্শে আস্থাবান সদস্যের সংখ্যা হাতের হত্যাকান্ড কামরাজের মনকে ভয়ানক চন্যল ও 
আগুলের মধ্যেই সীমাবধ্ণ। বেশির ভাগ কক্ষপ্ত বকে তোলে, দেশ ও দেশবাসপ সম্পর্কে 
(নেতার কাছের, সমাজতন্ তাঁদের ' সেঠে" সেদিনই বৃ তান প্রথম চিন্তাম্বিত হয়ে 
‘বস্তুতার প্রধ ন 'বিবয়বস্হু হাড়া আর কিছুই পড়োছিলেন। | 
!ন্য়, তাঁদের মানানক চি্তাধারার সঙ্গে সমাজ- সেদিনের দল পাকানোর, সংগঠনের পালা 
০485 


আসলে তাঁবা ধনতদ্টেরই ': “শির 8৭ 
৮ বা ক, সং সমযনরত্রকে হাতে। 


মনি বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখ. করতে হয়, . প্রতিষ্ঠানের সভাপাত 
শ্রীকামরাজের। মজাটা এখনে যে. দলের 
প্রধান চাইলেও কংগ্রেসের অনেক নেতারই 
বেন এটা অভিপ্রেত' নয় যে সরকার দেশে 
অর্থনশীততে সম্তন্মের প্রতিষ্ণলন ঘটান! 
1 অবশ্য তাই বর্লে কামরার বিরুদ্ধে 
অনাস্থা ঘোষিত হয় নি, দলের মধ্যেই তাঁর 


গবং নাঁতির প্রীতি অবিচল নিণ্ঠা। 
৪ অনডড়ম্বর জশবনযা্যা, গণতাম্রিক সমাজ- 
দের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁকে লক্ষ 
গক্ষ ভারতবাসীর কাছে প্রিয় ও শ্রশ্ধেয় করে 
চছলেছে। 

ব্যাদ্ধ-বিচক্ষণতা -যে প্াথগত . কিলোর 





কিন্ত তা সত্তেও কামালের". 
নত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও চতুর ব্যাক্তি দেশে? | 
‘কজন ৷ আছেন? আসলে জনগণকে যাঁর " "1 এ 
নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের জনজঁকনের সপ্োই বংগ্রেসের স্গে তাঁর সম্পর্ক কি আজ থেকে? 
খনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার, জনচরির সেই ১৯২০ সালে সুরু করেছিলেন, আজো 
বোঝার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। আর কাদরাজ তিনি ক্লাল্তহদন, বিবামবিহীন কর্মী প্রুফ । 
যে. সেআঁভজ্ততার একটি স্বর্ণ খা্নাবশেয় সে- দতামিলনার ফেলা কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ 
খবরে কোন সন্দেহ আছে, নাঁক? _ কবলেন' তরুণ বয়সেই, এ-অই-সিসির 

, অথচ আজকেব ভাবতাঁয় বাজন'তর হাল সদস্য মনোনীত যেদিন হন্দেন সেদিনও তাঁর 
মার হাতে রাজনশীতক্ষেতে তাঁর, আঁবর্ভাব কক্স 'ভাবশের নিচে। এবপর ১৯৩৭ সালে 
অনেকটা , আকাস্সক। . মার হ' বহর বয়সে যখন কংগ্রেস বিভিত্ব প্রদেশে শাসনভার নিল 
বে-সাধারণ পরিবারের ছেলেকে বাবাকে হারাতে কামরাজ মাদ্রাদ্দ িবধানসভার সদস্য নির্বাচিত 
হয়, ভার সামনে অনিশ্চয়তার অন্ধকার ছাড়া হলেন। যুদ্ধের -পরে অবন্তর্বভর্গকা্জধন 
আর {ক থাকতে পারে? . লেখাপড়ায় ইস্তফা নির্বাচনেও কামরাজ কংগ্রেসের টিকিটে সহজেই 


কৃ hs 


দ্দয়ে' তাই কিশোর কামরাজকে ,খুড়োর জক্সযুপ্ত ' হলেন। গণপরিবদের সদস্যপদও 
১ ৯ গেলেন "তানি: ১৯৪৭-৩, ' ত সান 
তো! পাঁর্বারিক :.-ব্যবসাটিকেও নির্বাচিত হলেন। ' - 

শানে রাতে হী EE দোকানে বসে 1 অন্তরা কামরাবের কাছে বিশ্যেভাবে বশী 


উফবল খন্দের বৌঝানোতে কিশোর কামরাজের ভঁকে মামনি হিসেবে পেকে। “সাল খন 
“৩৬৪ 
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আজো বদলাব . নি কামবাজের,- ভারতের - 
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না, বন্ধ টি প্রকাশম পেরে উঠাছলেন না 
র' সামাল 'দয়ে। কামরাজ সেই বিশেষ 
আসম সংকট থেকে বাঁচান, কমিউনিস্ট প্রাত- 
পাঁত্ত অনেকাংশে খর্ব করেন তাঁর জনদরদশ 
ও জনদ্বার্থ উপযোগ কর্মসুচী গ্রহণ করে॥ 
তাঁর আট বছরের শাসনে মদ্রাজেব সার্বিক 
উন্নত ঘটেছে। 

জনতার সাঁত্যকাবের প্রাভাীনধি কামর, 
জনতার বঙ্গে ভাঁর নাড়র যোগাযোগ । ভার 
কাছে সেবা আগে, শাসন পরে। মন্দ 
গঠন করতে না পারলে শাসন ব্যর্থ হাতে বাধ্য, 
তাই সংগঠনকেই কামরাজ অগ্রাধিকার দেন 
শাসনের চেয়ে। কামর দ্র বুঝোছলেন যতই 
. দিন, যাচ্ছে, যতই. শাসনের __সঙ্গো_..কংগ্রেষ 


- শাসকপ্রবৃত জেগে 'উঠছে, দেশের স্বার্থকে 


ব্যস্তিগত স্বার্থের কাছে জলাঞজালি দচ্ছে। এ- 
স্রোত যাঁদ আরো কিছুদিন বইতে থাকে তবে 
'দল হিসেবে কংগ্রেসের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে 
বেশি দেরি নেই। এই চল্তাধারা থেকেই 
'জষলাভ করলো বিখ্যাত কামবাজ পারিকংপনার 
যার প্রয়োগে কেন্দ্র ও রাজ্য থেকে বহু মন্পিকে 
শাসন ছেড়ে সংগঠন ক্ষেত্রে “নেমে” আসতে 
হলো, শ্রীকামরাজজ নিজেও কামবজ প্ল্যানে 
ছাটাই হলেন। 

' কামরাজের বিপুল ব্যাস্ত ও সপম্ট 
বাঁদিতা অনেক দলনেতার্‌ মনে অসন্তোষ ও 
ক্ষেভের আগুন জালয়েছে। বকদ্তু তাই 
বলে বন্ধৃতা রাখতে, গিয়ে দেশবাসীক 
স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। কামরান 
মনত্রাজ্য ছাসের সিদ্ধান্তে সয় দিতে পারেন: 
ধন, তিনি মনে করেন এর ফলে গবখব ভারত- 
বাসীব ওপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বোঝা আরো 
ভারী হয়ে চাপবে। কংগ্রেস, সভপাত হয়েও 
কামরাজ দলয় সক্কীণতার উধ্দে, জাতির 
মান-মরবাদাই আগে রক্ষা করর রত তাঁর! 
তাই সমাজতন্ত্র তরি. কাছে ভোট আদায়েন্। 
একটা শ্লোগান মানত নয়, সমাজের সার্বিক 
মঙ্গল ও- উ্য়্নই তাঁর সমাজতলোব লক্ষ্য 
'সমাজতন্েব প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা এবং 
দেশে সমাজতল্মের, সার্থক রূপায়ণে তাঁর 
আম্তারিক আগ্রহই তাঁকে ' সোডিষেট নেতৃ- 
বন্দের কাছরাছি এনেছে, তিনি প্রথম কিদেশ্ত 
সফরের সুযোগ গ্রহণে আগ্রহ হয়েছেন | 
মন্রতাব নার্মাবলণ- গায়ে, তাঁর শতুব অন্ডাৰ্‌ 
নেই অবশ্যি যাঁয়া কামরাজের সে:ভিযেট সফরে 
বাগডা দিতে কম চেষ্টা করেন নি, যারা স্াঁর 
পূর্ব জার্মানী সফর অনুমোদন করতে 
পারছেন না। ' কিন্তু কামযাজকে নিয়ে 
লোকের মুশকিল! হলো ' তাঁকে কোন সম 
দিয়েই কেনা যাবে না, তান জশবন দিয়ে| 
আদর্শ "ও নীতিকে আঁকড়ে থাকবেন! 
কাময়াজেব নেতৃত্বে কংগ্রেস “নিরাপদ, চা 
জনতার "সো তরি, পক: ব্স্তিগত, 
নিবিড়ও॥।  " ৮" 


বা? 


ধাদশা খানের অশ্র) 


ভারতায়ের সাক্ষাৎ মিললে বে 
দরদীর চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে 
তান হলেন খান আবদুল গফ্‌ফর 
খান, আজীবন সংহতি ও স্বাধীনতার 
একানষ্ঠ সেবক। 

সম্প্রাত উপরাষ্ট্রপাত ডঃ জাকর 
হুসেন তাঁর আফগানিস্থান সফল শেষ 

ডঃ হুসেনকে প্রশ্নবাদ করে জানা 
গেছে যে, ভারতের প্রাত বাদশা খানের 
স্নেহ প্রপ্রণ আজও আপন আনন্দে 
প্রবহমাণ আছে বটে, তবে “আভিযোগ 
করার মতো ছু কারণও অবশ্যই তাঁর 
'আছে।” 

ডঃ হুসেন আরও জানিয়েছেন যে, 
গফর খান তাঁর কর্মস্থানেই থাকতে 
চান। তবে তাঁকে ভারতবর্ষে যে কোন 
সময়ই সমাদরের সঙ্গে আতিথ্য দান 
ফরা হবে। 

বাদশা খান ?কন্তু অন্য ধাতুতে 
গড়া মানুষ! অবসর কাকে বলে, 
(বাদশা খান তা. জানেন না। নিজের 
(কাজ ফেলে ভারতে কাদের মধ্যে, 
কিসের মধ্যে এসে দাঁড়াবেন তিনি। 
॥ক্ষমতা কাড়াকাঁড়র খেলা দেখতে 
আসবেন। বরং তারও থেকে ভাল 
(তাঁর পক্ষে পাঁকস্তানের জেলের 
সমাদর । 
'অনেক। বাদশা খানকে আমরা 
ভুলে গোঁছ এই আঁভযোগেই তাঁর চোখ 
অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, এমন কথা মেনে 
গুনতে মন সরে না। 

স্নেহের পান্রগণ যখন বেশ গুছিয়ে 
ঘসেন তখন স্নেহদ্দতার মনোমত না 
হলেও অতীতের স্নেহ সম্পর্ক ও 
'সমৱতের স্মাতর সঞ্গে আজকের 
হারামিল মিলিয়ে দেখেও স্নেহার্' চক্ষু 
অনেক সময় অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। 
__ বাদশা খানের অশ্রুকে অনেকে 
অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ 
ঘলছেন, আনন্দাশ্রায, কেউ বা বলতে 
চান, ভারতের মনে বাদশা খানের 
গবস্মরণই এ অশ্রুর কারণ । 

ডঃ হুসেন জানিয়েছেন, বাদশা 
খানকে ভারত সব সময়ই স্বাগত 
জানায়। তিনিই বর্তমানে : অন্যতর 
কারণে কর্মস্থলে স্বেচ্ছাবন্দী। 

তবু বাদশা খানের. চোখ জলে 
ভরে ওঠে! বাদশা খানের স্বশ্ন 
আজও সম্ভব হয় নি! আনন্দাশ্রু 
তাঁর বার্ধকাঙ্গীণ নয়ন *লাবিত করায় 
তাই কী কারণ থাকতে পারে। 

তাঁর দু-চোখে. স্মৃতির -জবগান্ত 
জল) গঞ্গা-যমূনার মতো পাঁবত্র এবং 


আফগান যুদ্ত 
ইস্তাহারে তাসখন্দ চনন্তি 
ও শান্তিপূর্ণ, সহাবস্থানেঘ, ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন উভয় রাষ্ট্র । 

ইস্তাহার ১৯৫৪ সালের জেনেভা 





নেপাল, ভুটান, আফগানিস্থান ভারতায় 
শান্তি ও সহাবস্থান নশীত্বকে সমর্থন 


করে। উশরাঞ্ছর্গাতর আফগানস্থান 
সফর ভারত-আফগ্ান সম্পর্ককে আও 
ঘনিষ্ঠ করবে। 

প্রকাশ, আফগান রাজা ভারতের 
আমন্ত্রণ গ্রহণ রুরেছেন। দুই রাচ্ডে 
সম্পর্ক বর্ধনে তাঁর ভাঁবষ্যং সফর" 


শাশ্বত । এ জল শুধু বাস্তবকে চ্নান্তর ভিত্তিতে ভিয়েতনাম সমস্যার মূল্যবান এবং কার্যকরী হবে। 


৩৮৯ 









থে দে 


তর ০ 





টে তিনি: 










টি 


বারি ১, 








"আলোবানপ' Ss পরা- 
সুযোগমত এক ধাক্কায় 
ছ:ড়ে দিয়েছেন ঃ £ সময়টা চমৎকার এবং  ডীঃ 


সুযোগ ইদানীংকালে নেতাদের ভাগ্যে 
_ ধাঁদ বলটি খেলিয়ে এনে নন্দাজীর ট ; 
নাগালের মধ্যে তুলে এনে না দিতেন 
তবে এই সুযোগটা মাঠে মারা যেত। 

গুছিয়ে তুলতে পারতেন 

রাজন একটি ৷ সাধারণ 
মার অবশ কতি 


বাদ 



























রশ্রমিক্‌ নীতিতে যে বারণ ৭ হওয়া 









| কেউ কোরও হান্ন তুছ সাঃ খালভরা এদেশের রাজ- 
শব্দটি শুনেই হৃদয়ের জ্বালা জুড়িয়ে ks i পপুলার পল্থা। উপ- 
জল হ'ত। কিন্তু মোরারজী দেশাই দেশ ও চিত্যের গলাভরা কথা, ব্যস * 
অতটাও সাহস করেন নি। 


সামান্য নেতার কতব্য, সরকারী কতব্য স্ব 





সুতত্বাং রি 
পেয়েছেন বলতে হবে। ঠিক নির্বাচনের 
আগে মোরারজী প্রকল্পকে রূপদান 
করা একটা অসম্ভব কম্পনা। সতত্বাং 
সুযোগের অপব্যবহার তিনি করেন নি। 
তবে মোরারজী-পরামশের ভয় 
যে একেবারে কেটে যাবে তাতে স্থির 
রিশ্বাসস্ধাপন করা সম্ভব নয়। 
আমরা জানি, এদেশে সাধারণ স্বার্থে। 
কোন কোন সময় বেশ রইয়ে-সইয়েই 
আঘাত হানা হয়ে থাকে। যেমন মুদ্রা 
মূল্য হাসের সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের 
দম যে ক্ষেতে চড়ে ন রশ সেগুলির 
ed মুনাফাবাজ'ীর লোভ 









নী রা 
_আশা-আকাঙ্ষা পূরণে স্বয়ং সরকার 
সদ্য হিমসিম খেয়ে উজ 








| বন পি 


খু 


0785, the bronchioles | 


_Loosens thick phlegm বর 


* Produces expectoration 


Makes চা smooth 


“MARTIN CHARS P PRIVATE Ltn Lo 


চি 


৩৯০ 


জু জুস 


পে 1: 


যে দেশ ৮০১০৮ মুখাপেক্ষী ধাৱে না। কিন্তু প্রজাসাধারণের সর্বা- 
নে রর বৃহত্তর স্বার্থ মুণ্টিমেয়ের শ্ঁণ মজ্গলবিধংন যে es [ রাষ্ট্র 


ৰ SLES পেতে বসে 
হাঁ, নন্দাজীর উৎসাহো 


কোক বদ্ধ করবে। .. 


__ ছাণ স পতিত ত বিজ শহুরে জলদানের... 


| চৌধ বছরে পদার্পণ করলেন। জল্ম- 
টি দিনে নম্বধনার উত্তর শ্রী শ্রীকামরাজ তাঁর 


মস উট | 





ৃ মা)। ।কন্তু শন দরুদ 
বোম্বাই ত্যাগের তোড়জোড় এই প্রথম 
সুতরাং শহরকে বাদ দিয়ে জলগ্রকল্প 
রক রচনা আর সম্ভব হবে না। গ্রামের 
চতুর্থ প্রকল্পে এই খাতে ব্যয়বৃদ্ধির আগে শহরকে টাকয়ে রাখতেই হবে॥ 
ৃ জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার ও পাঁর- শহরাণ্টলেই ব্যবসা-বাণিজ্য অফিস 
এডন যেত। সে যুগে ভগীরথ কল্পনা কামশনের সাহায্য চেয়েছেন। কাছার এবং অগাঁণত জনসংখ্যা। 
গ্গাকে নাগালের মুঠোয় এনোঁছিলেন। এতোকাল লোকে গ্রামের চাহিদাই সুতরাং রাজ্য সরকারগ্লিকে 
সরকারের মন্ত্রবল না থাক, বৈজ্ঞানিক অনুভব - করেছে, জলাভাবে দেশের 5 জন্য তৈঁর থাকতে হবে, 
য়. আছে। আছে পাঁটসালা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাদ্ধশালশী শহরও - নচেং তুলকী বিড়ম্বনায় বতমান 
_: পারিকল্পনাগুলি। তবু সরকার আজও যে পরিত্যাগ করতে হতে পারে এতটা সরকারকেও দুচোখে সষ'পপুষ্প 
অসহায় প্রকৃতিনিভর্প হুকুম প্রচারক উল্মাগাঁয় চিন্তা তাদের ছিল না। অবলোকন করতে হবে। এখন কেন্দু 
প্রতিষ্ঠা মান হয়ে আছেন। শুধ; বত মানে, বোম্বাইইএ এঁতিহাসিক ও পরিকল্পনা কমিশন সদয় হলেই হয়। 
উ সরকারই নন। অন্যান্য রাজ্য জলাভাব ও কলকাতায় জলকস্ট হয়ত তবে দোহাই, এ ব্যাপারেও যেন মঙ্জা- 
রও একই দণব্পতার শিকার। রাজ্যসরকারগূলিকে আরও কিছু গত স্বভাব অন্যায়ী পশ্চিমবঞ্গকে 
শহুরে লোককে আজ রোজ ভাতায় চিন্তাভাবনা উপহার দেষে। খরার বণ্টনা করার ব্যবস্থা না হয়। 











অথচ এহ অসহায়তা টু 

















| শস্। 


চীনত’ ইন্দিরা গান্ধণীর এবারে সংযত 
‘আরব প্রজাতন্ত্র ও যু 

লফরও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানা 
মহল থেকে এই সফর সম্পর্কে মানা- 
রূপ মন্তব্য করা হচ্ছে। কারও কারও 
তে শ্রীমতী গান্ধীর কায়রো-ব্রিয়ান- 
মস্কো দৌত্য সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে, 
আবার অনেকের মতে এই সফর অভূত- 
পূর্বভাবে সফল হয়েছে। প্রকৃত 


অবস্থাটা বোধ হয় এই দুই-এর মাঝা- 


নাসের, 
(টিটোও এতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন 
নি। শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাব করে- 


মীলত হোন, এবং তার পূর্বে ৰোমা- 
ঘর্ষণ বন্ধ করা হোক॥। জেনেভা 
জম্মেলনের যুগ্ম সভাপতি সোভিযেট 
এ ব্যাপারে রাজী হয় নি । 
ইসাভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী 
'গালোক্সি কোসিগিন পরিষ্কার জানিয়ে 
ভ্যাগ না করা পর্যন্ত কোনর্‌প আজো- 
উনার ব্যবস্থা হবে না। 
টন বেল প্রস্তাব তাঁরা উত্তর 
র সঙ্গে পরামর্শ না করে 
মন মা। শ্রীমতী গাল্ধীর 
ভোজসভায় কোসিগিন মার্কিন যুল্ত- 
আচরণ প্রসঙ্গে ‘বাঁভৎসতা ও 
ধর্বরতা' কথা ব্যবহার করেছেন। 
ঈতরাং, শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্তাব মত 
ভয়েতনাম সমস্যার মীমাংসার উদ্যোগ 
[সাভিয়েট ইউনিয়ন গ্রহণ করতে প্রস্তুত 
ছয় নি। শ্রীমতী গান্ধগও সাংবাগদিক- 
টৈর কাছে এই কথা স্বীকার করেছেন। 
তথা ভারতের মনোভাবের প্রশংসা 
কিরেছে। ভারত যে আলন্তরিকভাবেই 
যুদ্ধের অবসান চায়, এই 
জন্দেহ নেই। এইদিক থেকে নাসের 
গু টটোও শ্রীমতী ইন্দিরা ৮. 
প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। 


শেষে প্রকাশিত য্যন্ত ইস্তাহাৰ ইন্দিরা 





য্ুগোশ্লাভিয়ার প্রোসডেন্ট টিটোর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়রত জীভ গাজ্থণ 


কোসাঁগন অবিলম্বে ভিয়েতনামে 
বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য দাঁব 
জানিয়েছেন, এবং জেনেভা সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তের 


মনোভাবও দায়শ, এই কথাটি “মীমতা 
গান্ধী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলে 
এসেছেন। কেবল মাঁক্নি হুন্তরাষ্টর 
নয়, চীনের মনোভাবেরও পরিবর্তন 
গ্রয়োজন। 

অর্থ সাহায্য প্রভৃতি বিষয় নিয়েওক্রীমতণী 
গান্ধীর সঞ্চগে সোভিয়েট নেতাদের 
দীর্ঘ আলোচনা হয়। ভারতের পক্ষে 
শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে পররাজ্ট্রমল্লশ 
সর্দার স্বরণ সং এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের 
শ্রী টি এন কাউল ও শ্রী এন কে ঝা 
ছিলেন। আর সোভিয়েট ইউনিয়নের 
তরফে প্রধানমল্তশ ছাড়া 1 ছিলেন পররাস্ট্- 
মন্ত্রী আন্দে গ্রোমিকো, টবদেশিক 
বাঁণজামল্ল তাতোনিচেভ এবং 
বৈদোশক রান্টের সাঙ্গ অর্থ নৈতিক 
সম্পর্ক বিষয়ক কাঁমাটব সভাপতি 


স্ক্যাচকভ। তা ছাড়া শ্রীমতী গান্ধী 
সোভিয়েট ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট 


পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিকোলাই 
ব্েজনেভের সঙ্গেও দীর্ঘ - সময় 
আলোচনা করেন। এই সফরের ঠিক 


৬৯৩ 


অব্বাহত পূর্বে ভারত ক পাব 
কজ্পনামল্মী শ্রীঅশোক মেহতা, কাঁষ 
ও খাদামল্ঘী সূরক্গণিয়ম ও বৈ দেশিক 
বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানূভাই শাহ মস্কো 
ঘুরে গেছেন। 

ভারত সরকার কর্তৃক টাকার মূলঃ 
হাসের পর থেকেই সোভায়ট 
ইউনিয়নের ‘বিভিন্ন মহলে ভারত 
সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের খবর পাওয়া 
যাচ্ছিল। মাকিন যৃস্তরাষ্টের চাপ 
ভারত তার স্বাধীন নীতি 'বসজ'ন 
দিয়েছে. এবং দেশের অভ্যন্তরে পরঁতি-! 
ক্রিয়াশশীলদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এই ' 
সমালোচনা সুরু হয়োছল। এই. 
পটভূমিকায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত! 
সম্পর্কে তার পূর্বের মনোভাব পার” 
বর্তন করে ভারত-পাক প্রশ্নে প“কিন্, 
স্তানের দিকে ঝূ'কবে এবং ভারতের 
জন্য প্রয়োজনণয় অঞ্থনোতিক সহর্দজ। 
দেবে না, এমন আশংকা দেখা দিয়েছিল ৪ 

এই দিক দিয়ে শ্রীমত তশ গান্ধীর এই সফর 
অত্যন্ত গূর্‌ত্বপূর্ণ। 

সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে নমতা 
গান্ধীর রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বি কথা 
হয়েছে, তার বিস্তত 'বিবরণ জানার্ক 
উপায় নেই। তবে দেখা যাচ্ছে, ভারত! 
সম্পর্কে সোভিয়েট নেতাদের মনোভাবের 
মৌলিক কোন পারবতি ন হয় গন] 
কোঁসাগন ঘোষণা করেছেন, তাসখন্দা, 
চুক্তি পালন সম্পর্কে তের কি কে 
তাঁরা সমর্থন করেন এবং এর জন! 
তাঁদের যা করণীয় তা তাঁর করতে 
প্রস্তত আছেন। কাশ্মীর 
সোভিয়েট ইউনিয়নের নশাতির কা 
পরিবর্তন হয় নি। অর্থাৎ, ভাবিষরক্ের 


খনত} গান্ধী ভারত) প্রন মস্কোর জননগধনরণকে অভিবাদন জানাচ্ছেন ॥ 


€খেছনে 





কেঞসাগনকে দেখ্য যাচ্ছে) 


৩৯৮ 


উঠ 


অর্থমন্ত্রী কালাঘানও ন্মাঁক 
পদত্যাগের হুমকা বদয়েছেন। কিছবুদন 
ধরেই শোনা যাচ্ছে, পাউণ্ড-স্টালনএর 
মুল্যহ্াস্ন করা হবে॥ রপ্তানী বাণিজ্য 
সংকট এড়াবার জন্য এই মুদ্রাযূল্য 
হাসের প্রস্তাব এসেছে। মাকন 
যূক্তরাষ্ট্র চাপও এর পেছনে আছে। 
মুদ্রামল্যহাস নিয়ে সরকার ও দলের' 
মধ্যে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।। 
কালাঘান এই কারণেই পদত্মাগ করতে 
চান। বুটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা 


সম্ম্খীন হবার জন্য শ্রমিক ও বুক্ষণ- 
শশল দলের কোয়ালশন মান্রিসভা 
গঠনের প্রস্তাবও উঠেছে। | 
ভিয়েতনাম নিয়েও উইলসন কম 
মুশাকলে পড়েন নি। শ্রমিক দলের 
উইলসনের ভিয়েতনাম নখাতর তার 
িরোধশী। বৃটেন ভিয়েতনামে মাঁৰূন 
হস্তক্ষেপের নাতি সমর্থন করায় তাঁরা 
ক্ষব্ধ। এবার অবশ্য হ্যানয়. ও হাইফুং- 


“এর গুপর মার্কিন বোমাবর্ষণের বনপার! 


উইলসনও সমর্থন, করেন নি। উইলুন্পন | 
বোগাবর্ষণের “নিন্দা করেছেন, এবং! 
“আবলম্বে এই বোমাবর্ষণ বন্ধ করুর 


কিন্তু এতেও বামপন্থী সদস্যরা সন্তুণ্ট 


নল? পালামৈন্টের, প্রায় একশ’ ভন 


“সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ, 


"পাঁরবর্তন করতে হবে এবং মার্কিন 
"ুন্ডরাষ্টরকে সমর্থন করা চলবে না। » 


শ্রামক সদসা অনুপস্থিত থাকলেও 
সমর্থনে এ র 


৯ 


ক যব, ন, না ড টা | এর সমস্যা, 
+? ভিয়েতনাম প্রভাতি বিষয়ে 
অভ্যন্তরে যেভাবে বিক্ষোভ গড়ে উঠছে, 
তাতে “হ্যারজ্ড উইলসনের মত সুদক্ষ 
"1, নেতাকেও চিন্তায় পড়তে হচ্ছে। 
ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রা জর্জ প্পিদু 

লণ্ডন সফরে এসেছলেন। ১৯৫৯ 

সালের পর কোন ফরাসী প্র 

পক্ষে বুটেন আগমন এই প্রথম। 


“অধিকাংশ প্রশ্নেই উভয় পক্ষের নেতা-.. 


(দের মধ্যে মতৈকোর পাঁরবর্তে .মতভেদই 


4 দেখা গিয়েছে। তবু এই আলোচনার ' 


'জ্হজ হবে। 

একট বিষয়ে বৃটেন ও ফ্রাল্স এক- 
মত হয়েছে; উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় 
'ডোভার'থেকে ক্যালে - পযন্ত ইংলিশ 
চ্যানেলের নিচে একটি টানেল তোর 
করা হবে। এর জন্য ৫৬ কোটি ডল 
ম্যয় করা হবে। - 


মালাউই 3 
[' মধ্য আফ্রিকার ক্ষৃ্র দেশ 
রঃ মিসির 

'ধূটেনের সর্বশেষ রাজকীয় সম্পর্ক ছিন্ন 


ফরে সাধারণতল্তে পরিণত হয়েছে। 
দু, বৎসর পূর্বে বৃটেন মালাউই-এক 
স্বাধীনতা 


হওয়া উপলক্ষে গত সপ্তাহে -একটি 


লাধ্তাহক বসমতগ 
৭ এই 


১ পক্ষ থেকে তথ্য ও 

বেতারমল্লা শ্রীরাজবাহাদুর যোগ 'দয়ে- 
ছিলেন। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষে 
রাষ্ট্রপাত বান্দা যে বন্তৃতা করেন, তা 
নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বান্দা 
পরিষ্কার ঘোষণা করেন, ‘আফ্রিকা এঁক্য 
সংস্থার বা ‘ও-এ-ইউ'-এর কার্যকলাপে 


কোন সাম্রাজ্যবাদকে আমন্ত্রণ জানাবার 


বলতে তিনি কাদের প্রাতি হীঞ্গত 


“আফ্রিকায় সমাজতন্তের ধারণার তান 
বর্তমানে এখানে 


এই অনুষ্ঠানে উপাঁস্থত 'ছিলেন। তাঁকে 
তাঁরা ইচ্ছা করলে মালাউই-কে. এই 
সংস্থা থেকে বাঁহন্কার করতে পারেন 
-তব্য এই সব বক্তব্যে তিনি অটল 
থাকবেন। 

' বান্দা বন্বাবরই ক 
ভাবাপন্ন । বৃটেন ও মাঁকন য্ব্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে তানি 
চলতে চান। অন্যান্য আফ্রিকায় রাষ্ট্র 
যখন বিদেশ শ্বেতাঞ্গাদের সৈন্যবাহিন 
ও অন্যান্য সরকার পদ. থেকে সরানো 





সমাজতল্দের কথা ' : 


হচ্ছে, তখন তিনি তাদের আরও বোঁশ 
করে রাখছেন। এখনও সাত হাজার 
শ্ব্তোঙ্গ বেশ সম্মানের সঙ্গেই মালা- 
উই-তে আছে। আগের থেকে যে সব 
বৃটিশ ব্যবসা ও শিল্প ছিল তা তো 
আছেই, তার ওপর মাঁক্ন ব্যবসাধী- 
দের নতুন করে ঢালাও অর্থনৈতিক 
সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সুতরাং, এদের 
প্রভাবে পড়ে বান্দা যে আফ্রিকার নতুন 
প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যাবেন, 
তাতে আর বিস্ময়ের কি! রোডোশয়ার 
সঈমান্তে অবাস্থত দেশ মালাউই-এর 
অনেকে রোডোঁশরায় কজ করে। এই 
কারণে রোডেশিযার বিরুদ্ধেও বান্দার 
পক্ষে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভব 


ধখর স্থির ও বাস্তবজ্জঞনসম্পন্ন নেতা 


আর এর জন্য তান বৃটেন ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে চান। 


নতুন আফ্রিকার সমাজতন্ত্র এবং 
বর্ণবৈষম্য ও উপনিবেশবাদ বিরোধিতার 


এক্য ‘সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কৈ 


তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে? 

বৃটেন-আমোরকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক রক্ষা -করে চললেও তাদের 
অনুসৃত গণতল্লে কিন্তু বন্দার কোন 
আস্থা নেই। তিনি একাই সব 
একনায়কতল্শ শাসন তান চালাচ্ছেন 
দেশে। তাঁর মতে এই একনায়কতন্দের 
দ্বাবাই মালাউই ও সাড়ে বিয়ালিশ 
লক্ষ মালাউইবাসীর উপকার হবে। 
আব্রাহাম লিঙ্কনের {বিখ্যাত উীন্তকে 
একটু পালটে তান বলেছেন, তিনি 
হচ্ছেন 8 Dictator of the people, 
by the people and for the 
people’. 


সকল বিজ্ঞাপনের উপৰ ১০". সাৱচাৰ্দ 


. আমদানীকৃত নিউজাপ্রন্ট ও অন্যান্য মুদ্রণ দ্রব্যে মূল্যবাদ্ধর ফলে 
' সংবাদপন্রসমূহ যে নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে. সেজন্য ১৯৬৬ 
সালের ১লা আগস্ট হইতে প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের উপব ১০% 
_ সারচার্জের প্রচলন করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 
ৃ সুতরাং সাপ্তাহিক বসুমতী সকল বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাইতেছে যে, 
রত জি 
_ সারচার্জ বলবৎ হইবে। ৃ্‌ 








সমবর্ণর মনে হল কোন এক স্বর্গ 
লোকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সরর্ণ! 


. আনুক্ককেশী তীর্ঘ করেন, বাড়ি 
থেকে বোরয়ে' বোঁরয়ে, মুক্তকেশী 
'মানতি পূজো’ দেন দেবমন্দিরে গিয়ে 
ধৃগয়ে।' মূন্তকেশশর ঘরে : এমনভাবে 
দেবতার আহব্বান নেই। -থ 


এসো মা এসো!" দাদা দাবা এসো 

' ভাই! থাক্‌ থাক দূরে থেকে প্রণাম 

ফরো বোঁমা। ঠাকুরাঝ কই ?' 
সুবর্ণ মদুস্বরে বলে, ‘আসতে 

“পারলেন না? 

১ ‘আসতে পারলেন না}! 


ES a TORRE ৩ 


শামা- 


এখানে বিরুদ্ধ মন্তব্য চলবে না! 
বুকে অবশ্য প্রীভই হন, বৌয়ের পক্ষে 
এটা সদ্‌শগুণ! ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে 
তুমি তো আমার ক্ষ্যাপা মেয়ে’ বলে 
কর্মান্তরে প্রস্থান করেন। - 
কথা এমন 'মম্ট করে বলা যায়! 


এখন গঢষ্ঠা বড় হয়ে গেছে, হয়ে ' 
ওঠে না। 'নেমন্জ্ব করলে অন্তত 
এক কুঁড় পাত সাজাতে হবে। ' | 


৯৬ 


দ*জনের 


ওই রাস্তার দিকটা বাদে আরো দুখানা 
ঘর, সামনে. টানা দালান "কিন্তু জগ 
আবার ভূতের ভয়, একা ঘরে . শুতে! 
পারে না, তাই এই বড় ঘরটায় মা ছেলে। 
পাতা হয় দ:টো সর! 
সরু চৌকীতে। 

শ্যামাসুন্দরী বলেন, ‘তোর যা, 
নাক ডাকে ভয় পাবার কথা আমারই ॥ 
তুই নিজের ঘরে শুগে না বাবা, আম 
শেষ রাস্তিরে উঠে একট; ঠাকুর দেবতার 
নাম করে বাঁচি।" 
জগ; বলে, কেন আম ঘরে থাকলে, 
তোমার ইন্টি দেবতাও ভয় খাবে 
হুঃ! 

অতএব এঁদকের ঘর দুটো শেকল 
তোলা থাকে, মামলায় কে জিতবে এ, 
নিয়ে দুই মায়ে বেটায় বিছানায় শুয়ে শ্যয়ে। 
শুয়ে তর্ক-বিতক" চলে। তর্কের শেষে 


sl 


অবশ্য জগুরই জয় হয়, কারণ সে শেষ +_ 


রায় দেয়, ‘ভগবান যাঁদ থাকে তো জি 


করতে পারেন না। আবার ভগবান 
' নেই' একথাও বলা চলে না।' 
' পা্ণমা তিখি। | 


জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসেছে, 


পরের মেজেয় কালো কালো গরাদের 


ছায়া। দোতলায় এখন কেউ নেই, 
কাজেই হ্যারকেন লণ্ঠন দুটো নিচেয় 
'মাঁময়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

আধো অন্ধকার আধো আলো শন্য 
ঘরখানায় দাঁড়য়ে হঠাৎ মনে হল 
সবব্ণর-সে যেন অন্য কোনো জগতে 
'এসে পড়েছে। 
* নিজ্নতার বুঝি 1নবজদ্ব একটা 
'গৃত্তা আছে। আব সে সত্তা 

সুন্দর। অনেকগুলো, লোকের উপ- 
(স্থাতি কা রদ বু 
, কত বড় দুঃসাহস দৌখয়ে সে একা 
এভাবে চলে এসেছে, সে চিন্তা মনে 
আসে না, ফিরে গেলে কপালে ক 
লাঞ্ছনা জুটবে সে চিন্তা করতে ভুলে 
টি থাকতে তা 


সুবর্ণ কেন 
যাওয়া লোকেদের একজন হল, নাঃ 
সুবর্ণ কেন মেয়েমানুষ হয়ে জল্মালো ? 


‘ও আমার কপাল, তুমি এখেনে-, 
পিছনে হরিনাসশর কণ্ঠে ভাঙা কাস 
ঝনঝানয়ে ওঠে, হ্যাঁ গা মেজবোদিদি, 
।ভোমার আমুলটা কী? নিচেয় ভটচাষ 
এসেছে পুজো বসে গেছে, পাড়া 
পড়শশতে ঘর বোঝাই, ছ্েলেপেলে- 
গুলোকে ফেলে রেখে এসে তুই এখেনে 


ভূতের মতন দাঁইড়ে আছো? আঁদারে 
ভয় লাগেন৷ গো?’ 
‘ভয় আবার কি-' পাঁথবীর 


মাটিতে নেমে-আসা স্বর্ণ অগ্রতিভ 
হয়ে বলে, বেশ তো তুই. আমায় 
ডাকিস নি যে? 

‘ডাক নৈ আবার? কত ডাকাছ-_ 


জার এসেও চোখ জুড়িয়েই যায়। 
'সত্যন্যরায়ণ হ্রতের আয়োক্জন {ক সত্যই 
এর আগে দেখে নি সুবর্ণ? দেখেছে 
পাড়াপড়শখর বাঁড় কদাচ. বাড়সুদ্ধ 
সকলে ভিড় করে। নিজেদের চ্যাঁ ভ্যাঁ- 
তেই ত্রাহি হাহ লেগেছে। 

এখানে সকলেই বেশ গির্নবান্নী, 
শাল্ততভাবে বসে আছেন যুক্তকরে। 

ধূপ ধূনো চন্দন ফুল চোকাঁ-মালা 
ধট-পট সব মালরে দেবতা যেন সত্যই 
'একাট সত্তা নিয়ে বিরাজ্জ করছেন। 

_ আশ্চৰ্য সুবর্ণ'ব্ন ছেলেমেয়েরাও তো 


আবার সদর 


প্রাপ্তাহিক বসমতা 


এখানে 'দাব্য চুপ করে জোড় হাতে 
বসে আছে। অথচ ওরাই দলে মিশে 
যেন অন্য অবতার। ' ঠেলাঠোঁল হাসা- 
হাঁস, অসভ্যতা . লোলুপতা এই তো 
মূর্তি ওদেব্। 

পাঁরবেশ 


সমস্ত বাড়ি এই দোর ঠ্যাঙানোব সমা- 
রোহে সচাঁকত. জানালায়, জানালায় 
কৌত্হলী দূম্টির উকঝ১াক। 

শেষবারের মত দরজায় প্রচণ্ড 
একটা ধাক্কা দদয়ে হরিদাসী পরাঁজতের 
সুরে বলে, “আমার দ্বারা আর হবে নি 
মেজবৌদি, আর দাঁড়াবারও ক্ষ্যামতা 
নেই। বেশি আ'ত্তব হলে বাঁড়উলি 
কপাট, বন্ধ করে দেয়। 
তোমার সঙ্গে গিয়ে ভ্যালা বিপদ হল 
দেখাছ। তোমার মামীশাউড়ীর যে 
আবার আদর উলে উঠল লুচি ভেজে 
খাওয়াতে বসলো ।” 

রাত দশটা না বাজতেই এদের 
ঘুমের বহর দেখে স্ুবর্ণও প্রথমটা 
সাঁত্যই যেন অবাক হয়ে "গয়োছল, 
এখন অবাক হওয়াটা পার হয়ে 'গয়েছে। 


এ সব কর্তব্য সুবোধই করে থাকে৷ 
সুবোধ বাড়তে থাকলে বে বাঁড়সুদ্ধ 
সবাই এমন করে ঘুমে পাথর হয়ে 
যেতে পারত না. সেটা নিশ্চিত। 
‘তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে হারদাসী 
বাসায় যাও” 


৩৯৫, 


এনে বলে, ‘শোনো কথা। আতদুপুরে 
এই কুচোকাচা সমেত তোমাকে আস্তায় 
দাঁড় কাঁরয়ে রেখে না্চান্দ হয়ে বাসায় 
যেতে পার? হল কি এদের? কেউ 
শনধুলী” মন্তর দিল না কি? 

সামনের বাঁড়র বসাক কর্ত 
অনেকক্ষণ সহ্য করে এবার রণাঙ্গনে 
নামেন। ভারী গলায় হাঁক পাড়েন। 
৭. প্রবোধবাব, ও প্রভাসবাবু. বলি কাঁ 
রকম ঘুম মশাই আপনাদের? বাঁড়র 
মেয়েছেলে দু ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে! 

এবার ববি মুস্তকেশী নন্দনদের 
ঘুম ভাঙে, প্রভাসচন্দ্রের ভারা গলার 
উত্তর পাওয়া যার, “আমাদের বাড়র 
মেয়েবৌরা কেউ রাতদুপবে একা 
বাইরে থাকে না মশাই। নাঁশ্চান্ত 
হয়ে দ্বুমোন গে 1... 

. খোলা জানলাটা সজোরে বন্ধ হয়ে 
যায়। 

এ হচ্ছে তেজ দম্ভর কথা!” 
ওঠে! এ হচ্ছে তেজের কথা, দ্বেষের 
কথা ।'আগে কি জানি ছাই_ তোমাদের 
ভেতরে এত মনকষাকাঁষ! এমন যখন 


'আবস্থা, যাওয়া তোমার উচিত হয় নি? 


পুরুষের রাগ হচ্ছে চণ্ডাল; সেই 
চস্ভালকে-+ 


রি যা. যা বলাছ-+ 
র বিরক্ততাবে বলে. ও মা 


দেখ একবার! বার জন্যে চার করি 
সেই বলে চোর! বেশ যাঁচ্ছি। এই 
ধর তোমাদের 'ছন্লীর পেসাদ।' 

‘ও তুই নিরে যা।” 


td 








গৌর মোহনদাস এঃ কোং 


৯৩৩,ওন্ড চীনা বাজার কটা 
কলিকাজ-১ 
হোগাল১৬১৬০ ৮০ 





‘আম নে যাবো কি গো? এযে 


'ছালেন, 'বুঝেছি, রাগারাগর': ব্যাপার! 
ধিকন্তু' যতই যা হোক রাতদুপুরে বৌ- 
ছেলেকে পথে বসিয়ে রেখে 'দোর "দয়ে 
ঘুমোবে, এমন দুর্দান্ত 'রাগ? কোথায় 
গগয়োছিলে ? বপের বাড়ি- ব্যাক” - 
মেজবৌমার “বাপের বাড়ি! বস্তুটা 
যে কোন পর্ধায়ে আছে, সেটা পাড়ার 
কারোরই. আবাদত নেই, তবু ওছাড়া 
নার কিছুও মনে পড়ে না মাঁহলাটির। 


সুবর্ণ এবার কথা কয়। 


সঙ্গে সঙ্গে বসাক গ্‌হিণশীর 
করুণার প্রস্নবণও শুাকয়ে যায়। চুপ 


‘করবার নির্দেশ দিয়ে এই যে ধমক, এ 


কি Be সুবর্ণর মেয়ের প্রাত 2 
ওই ধমক তাঁর কৌতূহলের ওপত্বও 


একটা চড় বাঁসয়ে দেওয়া নয় কি? . 


ঘরের এই অন্ভুত 
‘কেচ্ছা'টা সম্পকে ' কৌতূহল তাঁর 
হয়োছল, হবেই তো? যা নয় তাই 
কাণ্ড, তব হবে না কৌতহল। বেশ 
ঠিক আছে। 
রি 
শোনবার দরকারও নেই আমার, প্রবাস্তও 
নেই। তবে_যা দেখাঁছ, আজ রাতে 


'আর দরজ্রা ওরা খুলবে না। ভা 


কৃচোকাচা নিয়ে সারারাত পথে পড়ে 
থাকবে? মানুষের চামড়া চোখে নিয়ে, 
এ অবস্থায় ফেলে চলে গিয়ে নিক্ছিন্দি 
ঘুম তো ঘুমনো যাবে না? বাক 


রাতটুকু আমার 'ঘরে এসে শোও ৮" 


পাড়ার গিল্রীদের সঙ্গে কথা 
চা Sa 
সুবর্ণ ওই রেওয়াজটার ওপর- দিয়ে 
চলে। সুবর্ণ কথা বলে। 

এখনও বলল। 

* ‘শোবার দরকার আর হবে না 


বসাক-কাকামা?। 


বসাক গৃহিণী তব: টলেন না, 
সুবর্ণ একটা হাত ধরবার চেষ্টা করে 


' হলেও ওরা মরবে না. রন্তবীজের ঝাড় 


ক না। আপাঁন আর ব্যস্ত হবেন না, 


" যান ঘুমোন গে বান? 


বটে। 

যান ঘুমোন গে যান! 

বসাক 'গাহণঈ প্রসারিত হাতটা 
'িয়ে বলেন, ‘ও মা গো! 


: কলিতে ভালোর ভালাই নেই।...চলো 
1 গো চল, দোর দিয়ে শুয়ে পড়বে চল। 
' সাধে ক আর স্ুবোদর মা অমন করে। 
, বৌ 


' বৌ নয় তো.যেন কেউটের ফণা? 


রাগ করে বাঁড়র দরজায় খিল 


কহ 
কাঁ হয় শেষ 
টিপি দেখা 


যাচ্ছে 'সবটাই।.. “কিন্তু নতুন আর কাঁ 
. দেখবেন, সেই তো 


বো একইভাবে 
দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে রয়েছে_ ছেলে-। 


- গুলো সেইভাবেই - ঘুমোচ্ছে। 


কতক্ষণ আর দেখা যায় ছাতে! 


দাঁড়য়ে? . | 


সকালবেলা দরজা আটকে রাখী 
শন্ত, গোয়ালা . আসবে, আসবে কিচ! 


"আসবে শাক-তরকাঁরওয়ালা...! 


কখন কার ফাঁকে ছেলেমেয়েগুলো 


ঢুকে পড়ে টুপটাপ করে, খুব খানিকটা 


গুলো তো লেখাই হত না। 
স২বর্ণলতা মরে নি, তর 
হয়ে গিয়োছল।: ডান্তারে যাকে 


ভয়ানক রকমের অদ্ভুত কিছু ঘটল না 
জা ES হয়তো? 
বা-এই* গাঁলটা ' নিতান্তই মধ্যবিশ্ত 
আর গাঁলপ্র বাসিন্দারা নেহাৎই মধ্যাবন্ত 
দে তানের HOE BIE 
ওই মাকারিতে এসেই থেমে যায়, চরমে, 
পেশছতে পারে না। 
না, চরমও জানে না এরা, পরমও' 
বোঝে না তাই সেই চিরাচবিত কড়া 
ত মন্তব্য: আর তরু 
(ভাত, বাত বেদি 
যেন বড় একটা আয়োজন করে, 
ফে'সে যাওয়া! 
আর স্বর্ণ? 
সে তো বেহায়া। 
তাই সে জ্ঞান হয়েই বলে, “তুলে 
আনতে মাথার 'দাঁব্য দিল কে? লোক-: 
জঙ্জাট' তা’ সে লজ্জা তো ঘুচেই, 


রঃ 






re 


Lt 8 ক্স ্ 





সমাস 


রি নন 2 ৩:2৩ 


কসাই আমি “ভ্যাস্প্রো+ রিসার্চ ইনগিটুছেটের একজন। “আমাদের কাজই হচ্ছে বাথা 
থা অন্থচ্ছনদা দূর'করার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন! করা। সারা পৃথিবীতে যে সব ইন্সটিটিউট এই 
রিসার্চে নিয়োত্রিত আছে আমরা চাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমর! স্থির স্বানিযে ব্যথা বা শারীত্বিক 
“অঙ্থাচ্ছন্য দূর করায় সর্বাধুনিক উপায় *আযাসৃপ্রো+ ফর্ম লাতেই পাওয়া যায়)... ৮ - 
শন্্র্থি ইউনাইটেড স্টেটস্‌ গভ্নমেন্টের উদ্যোগে যেসব পরীক্ষানিরী্কা হযেছে ভাতে পরিস্কার 
, অদেখা গেছেে “আ্যাসৃপ্রো'র সক্রিয় উপাদান পতি ও কার্ষকারিতার বিচারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যথা 
+ 1ুহনিবারক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডাক্তাররা “আ্যাস্প্রো” ব্যবহার করে 
 থাকেন। 
শারীরিক বেদনার কি কারণ আমাদের ছেহতস্তুতে মেটাবলিক বসত জমা হ'য়ে নানা জায়গার 
সন ওঠে। নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আমরা ব্যথা বা শারীরিক অস্থাচ্ছদদ্য বোধ করি। 
.. &জ্যাস্প্রে!? কিভাবে কাজ করে ই “আ্যাসৃপ্রো” সুর্তের মধ্যে দেহের রক্ত চলাচলের 
সংগে মিশে যায়- ফোলা কমিয়ে--নার্ভের ওপর চাপ দূর করতে সাহায্য করে-_ শরীরের 
)আাচছদ্য দূর করে। 
(কখন জ্যাযপ্রো” গ্রহণ করবেনও বাথা- বেদনা* মাধাধরা * গাঁ ব্যথা * দত ব্যধা 
গীঁটে য্যথা' « -গ্রা-জয় জর * ক * ডেড জরে ‘ জ্যাস্প্রো? গ্রহণ করতে পারেন! 




















পোষা তোতার্টা ডানা ঝাপটাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে 


॥ আব, নিন 
‘ওপারের ওরা আগামীকাল চাঁদে বাবে 


এক মুখ তৃপ্তি নিয়ে আজকের রাঁত্রকে হত্যা করতে 

জল্লাদ সাজে নাইট-গাউন পন্বে॥ \ 
হঠাৎ পাঁখটা মানুষের গলায় বলে ওঠে * bd 
মহাকশ তোমাদেরই থাক, . 
শেকলটা খুলে দিয়ে আমাকে অন্তত 
| আকাশের আস্বাদ পেতে দাও 
পুতাতাটা দাঁড়ের গায়ে ক 
এবার ডানাদকে, একবার বাঁদকে মাথাটা বেশকয়ে. 
শাণিয়ে নেওয়ার ভাঙ্গতে ঠোঁটটা ঘসলো । 


হব রর নি 
টুন এক ১ িতে তাই ওদের হন উদ 
চোখ উজ্জবল-ফসফরাসের মৃ্ত॥ 


ওদের পোষা পাঁখটার নাম 


ারপর আবার ডানা নাড়া দিলো। 


িভিষেধনা। 





গগয়েছিল। ...পাড়াসুদ্ধ সকলেই তো চাঁপা তার সঙ্গে যাবে, কিন্তু সুবর্ণ দৈন্য নেই সুবালার আর তার বরের । 
জেনে , এ বাঁড়র লতা আর তার ন্যানজার কটা? এই তো মা-ভাই সাতজল্ম খোঁজ নেয়, 
ফুলের বার হয়ে 'গিয়োছিল-+ সুবর্ণ লতা বলল, ‘আমি মরব না, না. একবার অসুখ শুনে ভাই একটু. 
এ প্রমাণ তো হয়ে গেছে, গ্লেগ আবার দেখতে 'গয়োছল বলে, যেন হাতে চাঁদ 
সুবর্ণর লজ্জা নেই, কিন্তু সুবর্ণর ক করবে আমার ?' পেয়েছে। 
বোধকাঁর কিছু পারিমাণ লজ্জা 1কল্তু সেটা তো কাজের কথা নয়? কাঁ যত্ন! কাঁ আদর! 
অবশিষ্ট ছিল, তাই হঠাং একটা নতুন পুরুষরা যে কোনো মুহূর্তে সুবর্ণকে অনাদর পেতে হবে না! 
চেউ আনিয়ে কটা দিনের জন্যে অন্তত পালাতে পারে, শহরের অবস্থা আল্বো যে মানিনশ ডীন, যেখানে সেখানে 
ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সবর্ণকে। ভয়াবহ হয়ে উঠলে পালাবেও। আফিস থাকতে পারবেন না তো! 
তৎক্ষণাৎ আবার ভাতের ধারে কাছাঁরও তো খোলা থাকবে না আর এই তো প্রকাশের বৌয়ের সঞ্গে 
পাঠিয়ে দিলেন না তাকে। - - বোঁশাদন. তালা পড়ল বলে। ইদুর .তার শ্বশুরবাড়িতে যাবার কথা তো 
হঠাৎই । দেখলেই মারাব বদলে, দেখামান্রই মরে হয়েছিল একবার, সুবর্ণ হল রাজা? ' 
হঠাৎই প্রকাশচন্দ্র দেশের মহামাদ্শীর যাচ্ছে লোকে। এই বেশ। 
খবর নিয়ে এসে আছড়ে পড়ল! তা সেই অবস্থায় তুমি লক্ষ্যছাড়া এই ঠিক জায়গা! 
শ্লেগ! মেয়েমানুষ কোলে কাঁখে পাঁচটা আর সবোধচন্দ্র নিজেই হঠাৎ হাল 
প্লেগ! এ আবার কোন বিলাত ' জঠরের অভ্যন্তরে একটা অশোগন্ড ধরলো। 
রোগ । নিয়ে পর্ষদের পায়ে বেড়ি হয়ে বসে র'শ্াঘরের দরজার কাছে এসে 
কলেরা বোঝা যায়, বসন্ত বোঝা থাকবে? নেপথ্যের উদ্দেশ্যে বলল, 'মেজবোম! 
হায়, কিন্তু গ্লেগ? তুমি তো বলছ তোমার ছেলেদের আমার ইচ্ছে নয় তুমি এই মড়কের সমর 
ওরে বাবা, সাক্ষাৎ যম! অন্য কারো সব্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে! এখানে থাকো, সুবালার কাছে গিয়ে 
‘পালাও পালাও ৷ কে নেবে ভাব? থাক দু-দশ দিন! 


ফেষেখানে পারো পালাও । দৃক্ষিপের 
লোক উত্তরে এসো, পূবের লোক 
| 
কলকাতার বাইরে যেখানে যত 
লোক আছে, তাদের বাড়ি ভর্তি হয়ে 
যাচ্ছে, আগত আগন্তুকে! | 


লোকে। 
ওদের নিয়েই মল্মতে চাও? 
বটে? ওরা তোমার খাস তালুকের 
প্রজা? তাই মারতে ইচ্ছে হলে মারবে? 


; ওদের .বাঁচাবার জন্যেই তোমায় চলে. 


আব স্লেগ থেকে রক্ষা পেতে যে, 


একটা ছেলে ঘর থেকে বলে ওঠে, 
'জ্যোঠাবাবু মা বলছে, সবাই চলে গেলে' 
আপনাদের রেধে দেবে কে? 

সুবোধ হেসে উঠে বলে, ‘ও হরি 
এই কথা! সে যা হয় হবে। বামুনের, 


- ছেলে, দুটো ফুটিয়ে নিয়ে খেতে পারা। 


তাছাড়া “আমরাই বা আর. 
এ শহরের যা অবস্থা হয়ে 


যাবে নাঃ; 
ক'দিন? 


তাদের তাড়িয়ে দেবে কী করে সে? : . পেশীছয় 'নি। উঠছে ক্লমশ...যাক ওই কথাই থাকল 
সব বৌরাই 'বাপের “-বাঁড়.ক : কিন্তু কোথায়' সেই জায়গা! ছেলেটা বলল. “আচ্ছা 

জাসীর বাঁড় নিদেন : পক্ষে, পিসির সহসা সুবর্ণর ভাসুর সুবোধচন্দ্র তুমি যা বলছ তাই হবে। . 

বাড়িও 'ছুটেছে।...শুধু স্ুবর্ণলতাঘ্ন ' বাতলে দিল সেই জায়গা। তাই হবে। 

কেস আলাদা। চাঁপতা! সুবর্ণ বলছে-তাই হবে৷ 1 
সু্ব্ণলতার বাপের বাঁড় নেই। সুবালার বাঁড়। অবাক কথা বৈ কি। 

ধাপের গৃষ্ঠীর কেউ নেই ঠহি দেবার! সম্প্রতি দেখে এসেছে সুবোধ, তব বীতিমত স্বস্তির কথা! 
তবে? দেখেছে দৈন্যের মধ্যেও সুখের সংসান্ন সবাইকে স্বাস্ত দিয়ে সংবর্ণ তার্ষ 
সুবর্ণলতা কোথায় গিয়ে রক্ষা সুবালার! গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, প্রায় অপরিচিত ননদেব বাড়ি খানা করে 

পাবে? রর বাগানে , ক্ষেতে ধান। মড়কের হাত থেকে বাঁচতে ৷ 

শাশুড়ী পর্যদ্ত তবে দৈন্যটা কোথায় মঘার জন্যেই ধার আজাবন 
নবম্বীপে গুরুপা্টে গিয়ে উঠছেম। দৈন্যটা নগদ টাকায়। তবু মনে রেশ) 


8০9৬ - 


ছ্মাকিণ্টন। 


AL 


rr 


মসুল লক্ষ্য থেকে প্রধানদেরও 'বচ্যাঁত 


কংগ্রেসের অন্তদ্বল্ব অনমাদের 
বিপ্লবী প্রস্তুতি থেকে 'িচ্যত করে- 
ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃটিশ 
সরকারের 'বরুদ্ধে সশস্ত আক্রমণের 
প্রস্তুতির পথে আমাদের আরও -কয়েক- 
বার এইরূপ মারাত্বক বিচ্যুত সম্মুখীন 
হতে হয়েছে। সাধারণ বিপ্লবী সদস্য 
ও সাধারণ ভলান্টিয়াররা যেমন আশু 
প্রতিদ্বন্দিতার প্রেরণায় মূল বিপ্লবী 
পরিকল্পনা বা উট উপেক্ষা 
করতে প্রডাবান্বিত হয় তেমনি দেখোঁছ 
। যাদের ওপর সংগঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত 
ছিল তারাও মাঝে মাঝে ভাব্প্রবণতার 
জন্য মূল উদ্দেশ্য থেকে সামীয়কভাবে 


কল্পনা কেবল মাত্র কাগজে-কলমে 
গনবদ্ধ ছিল। বাস্তবে সশস্য আক্রমণের 
পারকজ্পনা কার্যকরী করা সম্ভব কি না 
সে সম্বন্ধে মান দ্বিধা ছিল বলেই, 
সামায়কভাবে রা 
হয়েছি। অস্তশস্ত্র: সংগ্রহ, 
সামরিক শিক্ষা ও আক্রমণের বহযমখোঁ 
পবিকল্পনার কাজ বাস্তবতার - সশ্গে 


শর্ত আবম্ভ হয নি ভখনও। তাই-গচন্তা 


রা 


ও বাস্তবতার দূরত্ব অনেক বেশি [ছল 
বলেই হয়ত এইসব নুরটি-বিচ্যুতি 
আমাদের মত নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও 
দেখা 'দয়োছিল। 

.  পদ্বের ঘটনা সাক্ষা দেবে, প্রধান 
সংগঠকরা-যারা সশস্তা আক্লমণ্রে 
শ্রস্তাতি চালিয়ে যাচ্ছিস. অর্থাৎ 


bt 





আমরাও, সামায়কভাবে ভাবপ্রবণতায় 
কোথায় ভেসে যাঁচ্ছলাম। 

১ ১৯২৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর 
এক তা জনসভা আহ্বান করলাম 


লাহোর সেন্ট্রাল জেলে সর- 
BE oh প্রাতবাদে ও দণ্ডিত 
কয়েদীদের উচ্চশ্রেণীর সুখ-সুবিধা, 
আইন ও বিধান অন_যায়ী প্রণয়ন করার 
দাঁবতে, দার্ঘীদন অনশনের পর প্রাণ 
দয়েছেন যতীন দাস। এই অমত্যুতর 
জনা দায়ী সরকারী নীতির প্রতিবাদে 
এই সভার আয়োজন । 
যতন দাস আমাদের সকলেরই বন্ধু 
তো বটেই, তা’ ছাড়া গণেশের একজন 
ঘনষ্ঠতম বন্ধু সে। যতাঁন দাসের 
নিষ্ঠুর হত্যার প্রাতিশোধ নেবার জন্য 
একটা পাল্টা হত্যাকান্ডের কথা আলো- 
চনা করলাম আমরা। .কিল্তু আমাদের 
দল তখন একাঁট 'নাদ্ট পাঁদিকল্পনা 
সামনে রেখে চলেছে। এখন ' একটা 
বান্তগত হত্যা জনসাধারণের অক্ষম 


-আক্লোশকে রপদান করতে পারে, দেশ- 


বাসীর প্রশংসাও অর্জন করতে পারে 


প্রচুর! কিন্তু তার ফলে হয়ত চট্টগ্রামে 


'আমাদেব সশস্র অভ্যথানের- পাঁর- 


'কল্পনাঁটি ব্যর্থ-হয়ে ফাবে। 


"তবু আমরা ভ'্বপ্রবণতায় মেতে 
গেলাম। আমাদেৰ 1বচারের রায় থেকে 
উদ্ধত করাছিঃ_ 

“Tien on September, 1929, 
A procession took place in 
honour of Jatin Das, who had 
‘lied shortly before jn Lahore 
Jail and in 41075919285 had 
been. interned in P.S.Chakoria, 


৪০৯ 


,18097818..9277002718, sabare 


17088001610 the 
‘the J. M. Sen Hall, which was 
“addressed by several speakers" 


“Cox's Bazar. The procession 


comprised abont 1.500 persons, 
mostly Hindu students, and 
was led by Ganesh Ghosh, 
Ambika Chakravarti, Loka- 
nath Bal, Ananta Singh,’ 
Surjya Sen, Nirmal Sen.....u 
and others. The process 
ionists carried banners hear 
ing inscriptions such as “Bin 
Jatindra Nather maha prayan 
(Death of the hero Jatindra 
Nath),” “Du paye ‘dale gelo 
169 
gelo shikala jbankare” and 
raised shouts of Bande 
Mataram, Long Live Revo 
tion, Down with Imperialism, 
Up with Revolution, ete. The 
procession was followed by a 
coinponnd of 


including  Lokanath Bal, 
Auanta Singh, Ganesh Ghost 


Who seized the opportunity ta 
“Influence the minds of theix 


ronthful listeners. Lokanath 
Bal said that the hloody 
memory of Jatindra Nath had 
raised a fire in their hearts 
for the destruction of the 
British Government. There 
could never be any co-opera~ 
tion with them. Ananta Singh. 





said: “Our blood boils at fever 
pitch—the oppressive. Goverii- 
ment 1831. killed: him”, ' ৪: 
Ganesh. Ghosts 1 contribution! 
was “Let the blood of Jatin - 
Das flowing in our veins," 
create the strength of hun- 
‘dreds and thousands Jatin 
Dases and strike terror in 

, the heart of the tyrannical 
Government” (P. Ws. 194, 
ABO and 270). Two photo- 
graphs of Jatin Das in uniform 
were found, as we shall see, at 
the Congress Office, one of 
them bearing underneath it 
the lines,— 

kt “A soldier’s life is the life 


for mel EAE Ea 


A soldier’s death; so India ' 


I 18 free, 2) 


J 


দিতো বেলাৰ দাসের' জেনে 
এইনশনে: মৃত্যু উপলক্ষে -এক মিছিল 
স্বার.করা হয়৷ মামলা সাজাবার জন্য 
তান আরও উল্লেখ করলেন যে, যতন 
ন্বাস-চট্টগ্রামের কাক্সবাজার উপাবভাগের 
ভাবে থানায়-১৪২৮ "সালে '' গ্রামে 
-স্অন্তরাঁণ ছিলেন । এই-প্রসেশন সম্বন্ধে 
মখনা দিতে। গিয়ে বললেন-যে/আমাদের 
''নৈতৃত্বে প্রাম ১৫০০ জন৷ লোক, 

ভাগ. হন্দচ৷ ছন ; এই মাহিলে। অংশ 
!হরহণ' করেছিল।! “মজসাহেবা: : 

ea eae) মাছলে. বাজ 
[হান ই 
উজান বেটা নর ছিলঃ ০%, 


শৰ যতল্তনাথের হায়াত 


ud . ৯৮ ২৮15৮ Ai 5, 
“" বারে ডেকে গেল-শকল EE 


২ ১2181050112 81800506%১ 5৯278 


নিজ 


rE) tee Dok 


সাপ্তাহক বসলতা! 


বষ্লৃবের 'স্রাত আকৃষ্ট করিব অপ্য? 


/জজসাহেব কোন এক সাক্ষ্য উল্লেখ কবে 
এীলখলেন- লোকনাথ বল ছাত্র যুবকদের 
সম্বোধন করে বলেছে যে যতন দাসের 
মৃত্য প্রত্যেকের অন্তরে বিস্লবের 
, আগুন প্রজ্বালত করেছে । আমাদের 


বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষহীন. 
আমার. বন্তৃতার : 


সংগ্রাম চালাতে হবে। 
উল্লেখ করে িখলেন-আঁম বলেছি 
যে আমাদের শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ 
করে ফুটছে-নিষ্ঠুর কৃঁটিশ সরকার 
যতাঁন দাসকে হত্যা করেছে। তারপর 
মিঃ জে ইউান গণেশের বন্তৃতার 
উল্লেখ করে িখলেন- গণেশের বিশেষ 
অবদান হল যে, সে যুবকদের আহ্বান 
জানিয়ে বলেছে, যতন দাস্র মৃত্যু 


এ বৃথা যাবে না--তার অমর মৃত্যু যুবক-. 


দের মধ্য থেকে শত-সহম্র দাস 


' অন্তরে বিভশীষকা 


জো বেখানে টার 


7৮ সাহেবের নায়ের। 
[বামদের বিরুদ্ধেসরকার, পক্ষের বন্তব্য 
।কালা বায়, এবং, ঘটনাত্র-্বলিল্ হিসাবে 
রা হ্যায় ব্যবহা্;করি কত সরকার 
'বারতদের এবং অনেক": 'কথাকে-বিকবৃত 
;করে.৷..:আজ.এই.বিষয়ে $লখতে-শিল্ে 
দার একটি, বিশেষ মা -আমার মে 
'প্রড়ে গেল. . 


(সংগঠন, বিক্রম ও মৃত্যুপণ)। 


তবে পুলিশের চোখের অন্তরালে শু 
-- অন্যান্য পার্টি বা জনসাধারণের টির 
8৪০. ॥ 


প্রি ৩১টি 


= 


শেষ পযন্ত এই "প্ল্যান বাতিল কৰি 
EEE TT ’ 


লি সরকার পক্ষ থেকে ১৯২৪- 
ভয় চনং বেঙ্গল যে জারির 


এক বা দেড় বছর পরে। 
কিঃ আমি কি করে তাড়াতাঁড় 
মুক্তি পেয়েছি তা তো আম জান! 


মুক্তি পাবার পর অন্য কোন মযান্ত- 
প্রাপ্ত বিপ্লবীর কাছে আম মনের কথা 
খুলে বলতাম না। প্রথম ছয় মাস 
'নশীতিগতভাবে আমি কোন একজন 
।লোককেও বিপ্লবী দলে আনবার চেষ্টা 
কার নি। 

যুবকদলেন্র. মধ্য থেকে বিপ্লবী 
হবার উপযযুন্ত লোক বেছে নেওয়া একটি 
দুরুহ কাজ। নিভঁ্ক দূঢ়চিত্ত সবল 
কমা চাই। তা’ ছাড়া তাকে পরণক্ষা 
রে দেখে নিতে হবে পুলিশের সংবাদ 
দেবার মত তার মধ্যে কোন লক্ষণ আছে 
দক না এবং পুলিশের নির্যাতন সহ্য 
ফরে মুখ বুজে সে থাকতে পারবে কি 
মা! এইরুপ একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে এগয়ে গেলে আমরা * দেখোঁছ 
শরকুট সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা 
ধরা যায়। ৮ 
. এই দৃম্টিভষ্গখর 'পারপ্রোক্ষতে 
মামাদের সদস্য সংগ্রহের প্রধান নাত 
{ছল এইরকম 
.(৯) প্রথমে নতুন যুবকদের সঙ্গে 

স্থাপন করা হবে। খুব ভাল 

ধরে লক্ষ্য করা হবে তাকে। 
" (২) সাধারণভাবে বিপ্লবণ-চেতনা 


' ধাপে ধাপে তাদেপ্ধ মন 


হলাম। 


শাপ্তাহিক বসমতশ 


এবং ধারণা দেওয়া হবে। তাদের মনে 
শি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা’ লক্ষ্য করে 
করে 
দেওয়া হবে। 

(৩) তৃতীয় স্তরে তাকে বলা হবে 
যে সে বিপ্লবীদের গবপ্তদলের সদস্য 
হয়েছে। কি ধরণের কাজ করতে হবে, 
তার একটা বাস্তব ধারণা দেওয়া হবে। 
নানারকমভাবে কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া 
হবে। কিন্তু তখনো তাকে আগ্নেয়াস্ত্র 
বা বোমা দেখানো হবে না। 

(৪8) এই ‘তনাঁট স্তল্প সফলতার 
সঙ্গে পার হয়ে এলে তখন সাঁত্য সত্য 
তাকে গুপ্ত বিপ্লবাঁদলভুত্ত করা হবে 
এবং সশস্ঘ অভ্যুত্থানের আগে তার 
ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে আশ্মেয়াস্ত ও 
বোমা ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হবে। 


প্‌লিশের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতা 


' চট্রগ্রাম শহরেব বুকের ওপর বসে 
ভূতপূর্ব রাজবন্দী আমরা আবার 
নতুন করে সশস্ত বিপ্লবীদল গঠন 
করে. চললাম! পলিশ সদাসর্বদা 
আমাদের অনুসরণ করত, তা সত্তেও 
কিছু জানতে পারল না। সফলতার 
সঞ্গে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আজ 
বলা খুব সহজ যে. পলিশ ঘণাক্ষরেও 
জানতে পারল না আর আমরা জয় 
“কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে 
হয় নি, এর পেছনে ছল আমাদের 
আঁভজ্ঞতা ও সতর্কতা. যা আমরা 
অৰ্জ্জন করেছিলাম অতীতের পবশ্বাস- 
ঘাতকতার ঘটনাগযাল' বিশ্লেষণ ও 
গবেষণা করে। 
প্রস্তৃতিব ' এই বিশেষ অধ্যায়টি 
হৃদয়জ্গম করা না যায় 
থেকে যাবে। তাই এখন সামানা একটু 
আভাস দিতে চাই__ আমাদের 
কথায় নয়, সরকারাঁ পক্ষেব ভষ্য 'দিরে 
-কতখানি প্রখর ও কি পরিমাণ ব্যাপক 


ব, 


পলিশ তৎপরতা আমাদের বরুদ্ছে 
বেড়ে চলে ছল । আমাদের মামলার 
ইংরাজীতে মুদ্রিত রায়ের ১২, ১৩ ও 
১৪ পূজ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছ ৪. 

“We turn now to the 
arrangements made by the 
police for watching the move- 
ments and activities of tha 
Six ex-detenues and their 
associates and the results 
thereof.” 


চললেন ৪7 

“As has been already 
started the D. I. B. staff in 
September 1928 consisted of 


one  Iuspector, fonr  Sub- 
Inspectors and six Assistant 
Sub-Inspectors and  uptill 


November 1928 fonr of these 
Assistant Sub-Inspectors were 
employed in watching the 
movements of the six ex-dete- 
nues but the watch was uot 
systemetic or continnuons. 
“Tie D. TI. B. Inspector 
0. W. 70) says that from the 
date of their release the six 
ex-detennes set about 1017 
ming a secret revolutionary 
party, recrnits for which 
were ohtained br the insi- 
dious methods already descri- 
hed. Ramani Mazumder S. IL, 
D. I. B. (P. W. 149), savs 
that his inference from the 
information he gathered 
was that the party 
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. বিপ্লবীদের 


vith 


New Vio ১108 Party) began to 
be former in February 1929. 
Rohini B towmik, D. IL B., S. 1. 


- (P. W. 170), says he came to 


know of the existance of ‘a 
secret revolutionary society 


its principal organisers after 
the May Conference 1929.” 

রজসাহেবরা সাক্ষীদের উত্তিতে 
পাচ্ছেন যে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে 
পুলিশের ভি-আই-বি বিভাগের ভার 
নাস্ত ছিল একজন ইন্সপেক্টর, চারজন 
সাব-ইন্সপেক্ঈরের ওপর। এদের কাজ 
ছিল আমাদের গাঁতাবাধ লক্ষ্য করা। 
1কন্তু তাঁরা বলছেন এতেও তাঁরা 
দল্তুষ্ট ছিলেন না। 'কারণ এই 
ধ্যবস্থাতেও সারাক্ষণ ' নিয়ামিতভাবে 
আমাদের ওপর দৃষ্টি রাখতে ‘তাঁরা 
পক্ষম হন নি। 


আমাদের নতুন ভাম্নোলেন্স পার্টি 
১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ‘গাঁঠিত 
হাঁচ্ছল। আবার অন্য . একজন সাব- 


ইল্সপেক্ণঁর বলছেন যে,,আসরা ছয়জন 


'্লাখলেন তাদের : “অনুমানের” --ওপর ' 


প্রধান সংগঠক হিসাবে, দল গড়তে 
আরম্ভ কার ১৯২৯. সালের দে কন- 
ফারেল্সের পর থেকে। .. 

এই সব রিপোর্ট ও উক্তির মাধামে 
প্রকাশ পাচ্ছে যে, পালিশ . আমাদের 
দলের মধ্যে কাউকে তাদের চর হিসাবে 
সংগ্রহ করতে পারে 'নি। দলের মধ্যে 


যোগ।ড় করতে না পারে. কেবল বাইরে, 


থেকে অনুসন্ধান করলে ও দাাক্ট 


চলতে হয়-সাঁঠক খবরের মাধাফে 


' ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তারা অপারগ 


হয়। 
জেলার ইণ্টোলজেন্স ব্রাণ্থ খন 


' মাথা খংড়ে মরছে ' আমাদের খোঁজ- 


. খবরে জন্য তখন কলকাতার সেন্ট্রাল 


‘ পারে না! 


ইন্টেলিজেন্স তো আর বসে থাকতে 
তাদের কাছ থেকে এই 


' ধরণের ফতোয়া এল ঃ 


তপত -এ- 


* “In November instructions . 


were received rom the Cen- 


এ ঈিবীলাপিউসিহী পাতি সদ - 


the six ex-detenues 95. 


বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় 


এ পিসি "কাত মযজমত আচা চলোক ত গানত শা পা শপে তাছ 


দাপ্তাহিক বসত 


2---0019জয। এ) the D. I.-B. as 87০7 tral Intelligefce” Branch, Cat. 


cutta, to keep a special, watch 
on Surira Sen, Ambika .Clira- 
krabarty, . Ganesh. টি 
Ananta Singh, গান, 

and alsa . ex-detenne Lo 
Bikash Dutta. San .on 15th 
November, 24 constalles were 
taken into the D. I. B. to act 
- as watchers. A twentyfonr 
hour watch on these Six ner- 
Sons was institnted. fonr, cons- 
tables heing deputed to watch 
each. During the day time, 
the constables watched their 
men singly and at night in 
couples. ....» 

আমাদের ওপর বিশেষ পাহারা 

বসাতে হবে বলে কলকাতার কেন্দ্রীয় 
আঁফিস থেকে নির্দেশ, এল।, . জেলা 
কর্ত'পক্ষ নির্দেশ মত চব্বিশ জন নতুন 
পুলিশ পাহারাওয়ালা . ্ষ্তর, করল 
আমাদের ছয়জনকে . চাঁব্বশ ঘন্টা ধরে 
‘(অনুসরণ করবার জন্য। আমাদের 
প্রত্যেকের পেছনে চারজন করে 
পাহারাওয়ালা নিযুস্ত করল। . দিনের 
বেলা তারা এককভাবে অনুসরণ করত 
কিন্তু রাত বেলা . টা নলে 


জামাদের প্রত্যেকের ধ লক্ষ্য 
করত. 
এইভাবে, চাব্বশ. ঘংটা, জোঁকের নত 


লেগে থেকে আমাদের-ওপর প্রখর দা 
রেখেও তারা সম্তুষ্ট হতে পারল না! 
ভাই, আবার আরও -উন্নত ধরণের 
পাহারাব ব্যবস্থা করলঃ, ,  * 

“This system of . watch 
was followed 0111 the, begin- 
ning of February...1980, when 
certain modifications , were 
made, two constables being 
alloted to keep watch, on 
each of the ex-detennes above 
mentioned while the other 


—twelve -wére ‘posted -to wateh 


from time to time different 
places through-out the town 
৪3 Wag considered necessary. 


This system was maintained 


until the end of March. In 
, February. also .- the watch 
arrangements received the 
personal attention of the’ 


Superintendent - of -Police who ' 


on 12th February issued 

special ,instrnctions.. -.(ex- 

29:90 29 (1) ).to. Inspectors 
808 


পু 


শা ৯ জিও ATI 2 


: Supplied 


and thana officers impressing 
Upon them the necessity 9120 


operation by- the officers of 
uniformed ‘branch of the 
police with the D. I. B. staff 
in keeping a. vigilent eye 
‘upon . the movements and 
-hannts of political suspects 
- aiid their associates and of 
reporting all- information 


gained in the way. Along witft 
these  instrnctions was 
alist of 21 er- 
detennes and 58 other per- 
Sons 1pm whom attention 
Was particnlarly ° to be 01767 
ted (ex. 88). -....? 

- এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী দুই- 
জন-করে কনস্টেবল প্রত্যেক ছয়জনকে 
অনুসরণ করবে। অর্থাৎ চব্বিশ জনের 
মধ্যে, বারজন..নিধুক্ত থকবে অনুসরণ 


নিদেশি দেওয়া, হলো শহরের "বাভন্ন 
প্রয়োজনীয় স্থানে আমাদের "ওপর 
লক্ষ্য রাখব:র জন্য।- এই ' সময় 'ফ্বয়ং 


পোষাক পরা 
সেপাইদের: নিয়ে তাঁরা “ড-আই-বি-কে 
সাহায্য করেন। এই সাকুলারের সঙ্গে 
একুশজন প্রান্তন রাজবন্দী ও আরও 
জন্দেহভাজন. তপান্নজনের নাম ধান 
গ্প্ত স্থান বা' ডেরা প্রভৃতির বিবরণ 
গ্লাঠানো . হয়।, : বাঃ কি- চমৎকার! 
গড-আই-বি ষখন আর পেরে উঠছে না, 
খাকী পোষাকধারী পুলিশও লেগে 
গেল আমাদের গুপ্ত. - তথ্যের সন্ধান 
পাওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় ইস্টেলিজেন্স 
ব্ৰাণ্ড আর থাকতে পারল না।। 
ছে এলেন খোদ ডি:আই-জি সাহের/? 
মামলার একই রায় থেকে উদ্ধত 


"On 24th—26th March, Me 
Colson, Deputy Inspector; 
General, [6০ Calcutta, visited 
Chittagong and under bis 
instructions, the Superintens, 


dent of Police, Mr. Johnson] নি 


‘(P.W. 21), took direct and 
complete charge of the D 1B) 
which had hetherto been’ 
Working under the supervision. 
of the Deputy Superintendent.’ 
[70107671195 ‘steps. were taken 
to intensify, the system of 


প্লেন] 


২ শশা ০ 


watch and maxe It more 
ective. The existing force 

f watcher constables was 
creased by 22 and in,addi- 
Rion to the maintenance. ০% 2৮ 
rsonal watch upon the six 
px-detenues, men were posted: 
at certain selected fixed posts 
throughout the town day and 










Becuring additional informa- 
tion of all movements of Sus- 
ects. Altogether 31 fixed 
sts were selected. These are 
dicated by copying ink- 
civcles on the map of the 
town (Ex. 100) on ° which 
also the six fixed posts, to 
hich watchers were deputed 
n the night of 18th April are 
hown by blue pencil ieircles. 
he Assistant Superintendent 
f Police, Mr. Lewis (P.W. 
))- was ‘placed “in” charge of 


these revised watch arrange- 
টে from the “beginning of 


pri 
ঠ। . Throughout, the watcher 
A. ৪. 19, were required to 


[ত daily written. reports 


nd from the end of March 
the watcher constables were 
quired to submit daily 
বানি reports as well. - At 


he same time D.LB. Inspector 


and Sub-Inspeetors used %9 
nove about ‘the fown, 91170 
ing the work ofthe watclh- 
Ing 5120 and making indepen- 
ent endqniries. On the 2nd 
pril Mr. Johnson issued 
fresh detailed instructions to 
e DIB. and the SI. Kot- 
wali P.S., fer the working of 
the revised watch system 
(Ex. 80 ). In these he pointed 
ut that ‘“‘the object of. the 
resent scheme is to tabulate 

৪. movements of those per- 

RS suspected of. being 
teapalle of terroristic activities 
on a‘ conserted scale at any 
foment. Experience will show 
heir modus operandi and. as 

& movement progresses 
erders will necessarily have 









« 


night for the purpose ' 0৫. 


নোভা ond BE 


to be chhiaved. ic বং As ৪ also 
emphasised thatthe watcher’s 
work must be supervised by 
the D.IL.B.-officers both by day 
and by night; that watchers 
on fixed post duty should take 
up as inconspicuous a position 
as possible ; that they should 
observe and record the pass- 
ing on association of all sus- 
pects noting the direction 
from which and in which they 
came and weént; that the 
movement of" Baby Austin 


Car No. 24666 should always 


be reported and also the 
number of any other , car in 
which suspects might be seen; 
that every effort . should be 
made to assertain the names 
of ‘alt persons’ associating 
with known suspects; that at 
the end of a watch, a short 
report of the facts 
. Should be written: out and 
made over to the officer detail- 
ing -the watch duties. . ‘These 
instructions were accompanied 
bya list of 29 persons des- 
cribed as “The more active 
- local suspects” [ Ex. 80 (£)] 


LEAN 


আই: বি-র-ডি. আই জি মিঃ কোলসন 
সাহেবের আগসন হোল৷ চট্টগ্রাসে এবং 
আমাদের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে প্রাতহত 
'ভারপ্রাগ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গো পাহারার 
পদ্ধাতি জোরদার করলেন। জারও 
বাইশজন ' সাদা পোষাকের পাঁজশ 
নিষুন্ত করলেন . আমাদের গাঁতাবাঁধ 
লক্ষ্য রুরবার জন্য৷ তাছাড়া 'দিবারাত্র 
একান্রশটি নিাদর্ট স্থান বাছাই করা 
হোল। এ; ছাড়াও ১৮ই 'এপ্রিল, 
আমরা ফেদন যুগপং আক্রমণ কার সেই 
দিন, ছয়টি স্থানে বিশেষ করে 
পাহারার বাবস্থা ছিল । শহরের মান- 
চিৰে এসক বিশেষ স্থান নীল পোল্সল 
বুন্যালের কাছে সরকার পক্ষ উপস্থিত 
করে) সশস্ত্র অভ্যুত্থান গ্রীপ্রল মাসে 
হয়। সেই মাসের প্রথম থেকে সহকারী 
পলিশ সংপ্যারনটেস্ডে্ট মিঃ লুইসকে 
ভার দেওয়া হোল এই নতুন ব্যবস্থার 


©n4 


জন্য, বাধ্য করা হল। 


observed. 


AC S. Is watcherstHর 


নিকট হতে প্রাতাঁদনের 'লাখত 
{রিপোর্ট তলব করা হ'ল। মার্চ মাসের 
শেষের দিকে watcher constables- 
দেরও দৌনক লাখত রপোর্ট“ দেওয়ার 
এর ওপরেও 
বাবস্থা - হ'ল যে ডি, আই, বি, 
ইন্সপেক্টর বা 9৪১- Inspectors 
ঘুরে ঘুরে প্রহবার কাজ তদারক করবে 
ও স্বাধীনভাবে খোঁজ-খবর নেবে। 
আমাদের অভ্যুত্থানের ষোল দিন পর্বে 
অর্থাৎ এঁপ্রলের দহ তারখে মিঃ 
জনসন সাহেব বিশদ উপদেশ সম্বালভ 
আবার সদ্য একটি সার্কুলার দিলেন 
পুলশের গুপ্ত বিভাগ ও কোতো- 
য়ালণীর ভারপ্রাপ্ত সাব-ইল্দপেইরকে 
প্রহরার নতুন পদ্ধাঁত সম্বন্ধে ওয়াকব- 
হাল. করার জন্য। এই ব্যাপক উপ- 
দেশাবলশর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ ছিল 
যে সন্দেহভাজন লোকদের গাঁতাবাধ 
তাদের নখদর্পণে- রাখতে হবে কারণ 
তারা যে কোন সময়ে সম্ববদ্ধভাবে 
সন্ত্রাসবাদী আরুমণ চালাতে পারে। 
এইজন্যে সাকুলারে উল্লেখ ছিল ষে 
নতুন পদ্ধাততে নজর রেখে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে হবে এবং সেইভাবে 
যেমনটি আমাদের গাঁতাবাঁধ বৃদ্ধি 
পাবে, তেমনিভাবে পীলশের নির্দেলও 
পারবার্তত হবে। জনসন সাহেব বিদেষ 


-জোর' 'দিয়ে দেশ দেন বে, আফসার- 


দের দিবারা প্রহরীদের (watcher)' 
কাজ তদারক করতে হবে; প্রহরীরা 
যতদুর সম্ভব সাধারণ ও 'নরীহ বেশে 

স্থানে অবস্থান করবে: তারা 
দুষ্টি রাখবে ও নোট করবে কে কোন্‌ 
দিক, থেকে এল তারপর আবার কোন্‌ 
দিকে গেল এবং কে কোন নিদিলজ্ট 
ব্যান্তর সঙ্গে মিলল: ২৪৬৬৬ নম্বরের 
রিপোর্ট সব সময় করা চাই এবং 
অন্যান্য গাঁড়র নম্বরও সংগ্রহ করতে 
হবে যাঁদ এঁ নির্দিষ্ট ব্যান্তরা তা" বাধ- 
হার করে; নির্দিষ্ট ব্যান্তদের সঙ্গে যারা 


-শেলামেশা করে তাপের নাম ধাম জানতে 


হবে; এই' সব লক্ষ্য রাখবার কাজে 
শেষে প্রত্যেকে ক কি লক্ষ্য করল তার 
একাঁট ছোট নোট রাখবে। এই সাক 


ভিয়েতনাম. : 
বৈদ্যনাথ টক্তবতণ? 


কীবতা আমার, যাঁদ থাকে প্রাণ--ছুটে চলো আজ 1ভয়েতনাম-এ; 
যেখানে আমার লাখো ভাই-বোন সংগ্রাম করে মানুষের নামে 


আমাকে ক তুমি চনবে ভগ্ন ?--নাই বা চিনলে, শুধু জেনে! 
মানুষ পিতার ওরসে মোবা মায়ের কোলে এসে, 
অনেক স্বপ্নঅনেক অশাধ শস্য বুনেছি হেসে হেসে। 
খরক-ই প্রশ্নের দোলায় দুলোছ £ মানুষে মানুষে তফাৎ কেন? 


ঘলো বোন, আম কোন্‌ মুখে আজ দাঁড়াবো আমার 

মায়ের কাছে? 
ঘাঁদ না আমার ভশম-ধিক্কারে ভয়ে ভয়ে কাঁপে শয়তান-বুক॥ 
বোমার আঘাতে কাঁপিয়ে ‘হ্যানয়' শয়তান যাচে পিশাচী-সখঃ 


শয়তান, ভুলে যাও কেন এখন-ও জগতে মানুষ আছে। 
(স্বগনা, আমার পাশে থেকো আজ-_হাতে হাত দাও- শান্ত দাও; 


বা যেতে চায় বোনের পাশে ॥ 


৫ জজ ০ 


ভবু যৌবন -হাউস’-এর হাঁসি হাসে; 
৩8855 


ঘার্দ-গন্ধ-োভয়েতনাম-এদ বুকে হাঁতহাস আঁকে ছাঁব॥ 
চন বায তর রে ত 5 কাব? ' 





{ + 
লিপিবন্ধ সোঁট হ'ল 
এইঃ | 
. “This revised watch system 
‘Was followed until 28rd 
April, except that from 18th 
‘April to 18th April no watch 
‘Was kept at any of the fixed 
posts between 6-30 P.M. and 
.10 P.M. ‘This modification of 
the 24-hour watch programme 
was made incorder that the 
suspects might think that the 
.watch had been withdrawn 
And thus lulled into a state of 
fancied security mighty, by 
their movements convey some 
€129 inkling as to their inten- 
tions and 01979, -. 
পাঁরবার্তত সতর্ক দৃষ্টি রাখবার 
-যাবস্থা বহাল করা হয়োছল এপ্রলের 
২৩ তাঁরখ পর্যন্ত । কিন্তু আবার 
আঁত চালাক করতে গয়ে তাদের নিজে- 
দের গলায় দাঁড় পড়ল। খুব মাথা 
খাটিয়ে পুলশসাহেব ১৩ 
থেকে এঁপ্রলের ১৮ তারিখ পর্যন্ত 
সন্ধ্যে ৬-৩০ নট থেকে রাত ১০টা 
পর্যন্ত নির্ধারত জায়গাগৃলি হতে 
'গাহারা তুলে নিল। তারা ভেবেছিল 
ভাই পাহারার ব্যবস্থা শিথিলতা আমা- 
দের উদাসীন হতে প্ররোচনা দেবে' এবং 


রুরলেন। 


' না অথচ বুঝতে পারছিল 


‘watch 


' একটা সঠিক ধারণা করতে পরবে । 
'শেষ পর্যন্ত এইরূপ ভাবা ছাড়া 


পুলিশের আর উপায় ি ছিল? কোন 
জায়গা থেকে কোন সঠিক খবর পাচ্ছে 
যে আমাদের 
গতাবাধি অত্যন্ত সন্দেহজন্ক ও 
ভয়াবহ ৷ তাই তাদের watch system- 
এর শাথলতার ভান করে আমাদের 


অসতর্ক হই নি তার জন্য এই সনী্ঘ 
দিন পরেও মনে আনন্দ পাঁচ্ছ। গর্বের 
কথা নিজমুথে না বলে জাজমেস্ট 
কি থেকে উধৃত কার। ১৫৭ পচ্ঠায় 


লেখা আছে £. 
“It was the duty 


of the D.LB. staff to 
watch and report all they. dis- 
covered to the Superintendent 
of Police and Johnson 
has made it clear that he was 
prepared to arrest suspected 
conspirators provided he got 
the opportunity. That the 
authorities were fully alive to 
the dangers of the situation is 
evidenced by the elaborate 
Arrangements made. 
That the outrages were Buc- 
cessfully carried out in spite 
of these precautions was due 


08. 


not to the negligence of police 
but to the abnormal cunning 
And craft of the conspirators.” 


সাহেব খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন 
যে, তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন__. 


করতে আমরা কুণ্ঠা বোধ কারি রি 
জজসাহেব তাঁর ' সুচিন্তিত রায়ে! 


বলেছেন-_ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ ছিল). 


যে, তাদের একাট ভয়াবহ অবস্থার 
সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং 


চটি 





প্রোগজ্যোতিষ কার, করতে খবরৌশ ৯৯ 











.. বেগ পেতে হয় নি। কেন না, প্রাগ- 





হলেন ঠৈহয়রাজ গৃপা্কূধিদেবের সঙ্গে  গণকে-করাযত্ত করোঁছলেন বলে 
‘অপরাজেয় এবং অপ্রাতিরোধ্য।  দর্ভ- যুদ্ধে গৌঁড়লক্ষযরীকে অপহরণ করা মলয়েন্ লিপিতে পাওয়া খায়। 


পানির প্রপোতর গুরব মিশ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর লাম টায়না দিগ উ 
।হরগোরীর স্তম্ভে দর্ভ পানি সম্পকে ( Epigraphia Indica ব্যার: রাজা মহপপালাঃ 
 উৎকীর্ণ হয়েছে--প্তাঁহার নাতি Vol. VII page 85) 


(কৌশলে শ্রীদেবপাল নৃপ হস্তীত্র মদ- “াবগ্রহপালেরু মৃত্যুর 
_জলসিক শিলাসংহাতিপূর্ণ ন্দার জজ্জার গতর্জাত নারায়ণ : দয 
জনক ৰিন্ধ্যপৰ্বত হইতে আরম্ভ করিয়া, আলোহণ: করেন। গুরব মিশ্র: পরাজিত করতে সমর্থ 
(মহেশ জলাট শোভি ইন্দুকরণে প্রতিষ্ঠিত গরড়স্তম্ভের উনিশ নম্বর (Archaeological ও 
উদ্ভাসিত হিমাচল পৰ্যন্ত এবং সর্ষের শ্লোকে বলা হয়েছে; : নাৱায়গপাল 35810) - যাই হক. 
.এউদয়াস্তকালে অর্ণরাগরঞ্িত জল- ছিলেন, “বজিগ্রীফ্‌’£ নারায়ণপালের উপায়েই হোক চৌজ। আরম 
বির আধার পুর সম এবং পচ রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে ভাঙ্গলপুরে একটি রক কারাদ j 
ঈমবদ্রের মধ্যবতা* সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ . তান্রলপি। রচিত হয়েছিল, এবং. আটাট যে ধর্পাল.: বা. দেৱপালের 
175 : :এস্লাকে...নারায়ণপান্ের .. ন্যায়ানষ্তা, . উচ্চাভিলাষী, ছিলেন না সে রয়ে 
কা নিউ Indica) সিলত ও সাধ চরিত্রের, মথেন্ট .এতিহাসিকগ্ণ আক ত1 ডে 
গরু্ুকীতন, করা, হয়েছে$রন্ত্ব [তিনি 
এখবাজগ্রণয় হয়ে কোন,দেশ্ত জয়;বা খর | র্‌ 
+ আকমণ,.কর্লেছিন্মেন তান কোন, উল্লেখ “তখন সমগ্র উত্তরও 
॥৭ফ্লায়গপালের.... পুন. রাজ্য- 'অবস্রলমান আক্রমণে আতস্ঠ হযে 
(পাও রাজা দিলে: ৪০৩৯০, Soi 
গর টু টস দিন এ বসল : বলেও ইতিহাসে যোগ্য। মামু থানেশ্বর, 
'প্রাল Fh নামে. খ্যাত ৷. বৈগ্রহ- কেন না তিনি 



























তি 






মঞ্চুরা, 
কান্যকুৰ্জ, কালজর, সোমনাথ প্রভৃতি 












পালের এ 9 ত L 
যত প্রান্ত তম্মালাপ), অজাত- 









আসান ছলেন। প্রথম সন্তোষ’ মার্শ দাবাদ' জেলার 'মহশপাল' ৰ 
রাজেন্দ্র চোজ্দের -মহটপাজকে পরাভূত, প্রভাতি বদ্ধ : শবং ১২:১০ 
করে হস্তী, অশ্ব ও রহেগেমা রস. -মহইস্দলের নামের সঙ্গে জড়িত। 


আট 





ছইলেন। এই শহর 'গঞ্গ প্রদেশের 
অন্তভূন্ত ছিল। এই শহর পর্বে 
ফ্খনও মুসলমান সেনা কর্তৃক আক্রান্ত 
ছয় নাই। শহরাট ২ 'ফরসহ্গ' 
(৬০০০ গজ ) দীর্ঘ এবং ২ 'ফরসঙ্গ' 
প্রশস্ত। এখানে জল যথেষ্ট ছিল। 
ধ্ুসলমান লস্কর প্রাতঃকালে প'হুছিয়া 
ধ্বত'য় নমাজের পর আতর আঁধককাল 










ফতে খাঁর সমাধি £ রচনারশীতি বাংলার এতিহ্যমাণ্ডত । 
ফটো-_পৃর্ণেন্দ) পালচোঁধুর' 


tt 
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. 0 be 
উল্মীলিত কণিয়াছলেন না। হন 
দুহিতা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া 


‘নেতার নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ 
ইুবদ্রোহের 






এই কর্ণই তৃতীয় বিগ্রহ \ 
পতা নয়পালকে বারংবার যু bY 
আহবান করে একটা রস্থায় 
নয়পালের মৃত্যুর পর তৃতীয় বিগ্রহ, 
পালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে. 
কন্যাদান করে গোৌড়রাজের প্রণীত! 
অজনি করতে সমর্থ হয়েছিলেন & 
এ ছাড়াও গোড়ে আরও বাঁহঃশত্ুর! “ 
আক্রমণ ঘটেছিল। এই শত্রু হল! 
কল্যাণের চালুক্যরাজ (ব্তমানে| 
মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত) আহরমল্ল প্রথম! 
সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র দত্য ॥} } 


' কুমার বিরুমাঁদত্য পিতৃ আদেং 


গদগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন এবং গোঁড় 
ও কামরূপ আক্রমণ করেছিলেন ।” 

কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপাল এই! 
আরুমণও প্রতিহত করতে সম 
হয়েছিলেন। 


মহাপাল এবং শুরপাল সং 
আরোহণ করেছিলেন কিনা সে 
ইতিহাস নাঁরব। কিন্তু সন্ধ্যাকর 
ষে 'রামচদ্দিত' কাব্য রচনা 


A 


তা পালবংশের এই রামপালকে 





জনসাধারপের্-মধ্যে বিক্ষোভ দানা 
ওঠে ৷ দিব্যোক নামে জনৈক 


আকার খায়ণ করে 


ক 






৷ সম্ভবত গৌড় সিংহাসনে আরো- 
না করে- দ্রাতুষ্পূত্র ভীমকে গৌড়ের 
ীসংহাসনে বসয়েছিলেন। শুরপালের 
কোন উল্লেখ আর ইতিহাসে পাওয়া 
বায় নি। কিন্তু রাজ্য থেকে বিতাড়িত 
ধা পলাতক রামপাল রাজ্যের অন্যান্য 
(প্রদেশের সামন্ত নৃপাতিগণের কাছে 
5 
ফবোহলেন। ইতিহাস বলে অন্যন 
ঘারো-তেঘ জন সামন্ত নূপাঁতি রাম- 
এবং কৈবতররাজ ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করোছিলেন। গৌড়ের উদ্ধার- 
সাধনের জন্য এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক 
শীছলেন রামপালের মাতুল 'মথন বা 
মহন। 

1 ভীম বন্দী হলে ভাঁমের বন্ধু হার 
'পহনর্বার ছরতঙ্গ সৈন্য একাত্রত 
করে যুদ্ধের আয়োজন করোছল। কিন্তু 
হা পুরোপুরি ষ্ষ্ধ সুর করার 


শপূরবেই বন্দাও 1 হয়োছল। 
ও নিহত করা হয়োছল বলে 
চাস সাক্ষ্য দেয়। 


যুদ্ধে জয়লাভ করে রামপাল 


১ [গৌঁড়ের হৃতগোরব পঢরুদ্ধারের কাজে 


মনোৰোগ দিয়ৌছলেন। আদম তাঁর এই 
|কাঙ্জে সহায়তা করাছিলেন মাতুল মহন। 
“ভাগ্নে দুজনে সমবয়সী ছিলেন 
প্লে অনুমান এবং এত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 
যে 'মহন' পরলোকগমন করেছেন 
শুনে রামপাল শোকে অধীর. হস্কে 
মখ্গেরের নিকট গঙ্গাগর্ভে আত্ম 
রান দরের 
জনানর্বাচতি গোপাল কর্তৃক 
পাল প্রাজবংশের দ্বারা 
শ্লাসিত গোঁড়ের উপর তখন বারংবার 
সাত; হানা দিত.এধং এই দীর্ঘ সময়ের 
ধ্যে পালরাজবংশ ক্রমশ হাঁনবল হয়ে 
থাকলেও শাসকবর্গের মধ্যে 
বংশে কখনও কুমতি প্রবেশ করে নি। 


রামপাল 





লাপ্তাহিক বসুমতী 


" ধ্লামপালের জ্যেণ্ঠপুত্র ‘গোঁড়েশ্বর 
কুমারপালস’ অতঃপর্ব পিতৃ সিংহাসনে 
| ষুদ্ধ-বিগ্রহ 


রাজ্যের পতন রোধ করবার জন্য। কিন্তু 
পারেন নি। অন্তার্বদ্রোহ ছাড়াও 
সামন্ত নপাতিগণও-যাঁরা এতদিন 
গৌড়ের পদ'নত ও মন ভাবাপন্ন 
ছলেন-তাঁরাও একে একে বিরুদ্ধাচরণ 
করতে লাগলেন। 

কুমারপালের মৃত্যুর পর শিশুর 
তৃতীয় গোপাল সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 

জন্ধ্যাকর নন্দী তৃতীয় গোপাল 
সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত বিবরণ দেন নি। 
শুধুমাত্ৰ লিখেছেন গোপাল শন 
লো 

গোপালের মৃত্যুর পর সম্ভবত 
গোঁড়ের কোনও উপযুন্ত উত্তব্রাধকার” 
ছিল না। কেন না তাঁর মৃত্যুর পর 
যাঁকে বসানো হয়, তান 
রামপালের পু মদনদেবীর গর্ভজাভ 
পুত্র মদনপাল। 
বংশ তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভেঙে পড়ছে। 
আত্ম এই সময় শাসকদের মধ্যে যা দেখা 
খায় মদনপালও তার নয়। 
সংহাসনের উত্তরাধিকার নয় বলে 
সদনপাল কোন সময়েই রাজ্য শাসন 
শিক্ষাপ্রহণ করেন নি। গোঁড় সিংহাসন 
উত্তরাধিকারী শুন্য বলেই তাঁকে রাজ- 
তন্তে ব্দনো হয়েছিল। কাজেই শাসক 
{হিসাবে মদনপাল . ছিলেন - সম্পূর্ণ 
অন্পষ্ত্ত এবং দুর্বল প্রকৃতির। 


ম্ণপালের পর পাল রাজবংশে 


গিল্তু পাল রাজ-. 


আরও দুইজন নৃপতির নাম পাওয়। 
যায় তারা মহেন্দ্রপাল ও গেবন্দ- 
পাল। গোঁবন্দপালই পাল রাজবংশের 
শেষ নপাত। গোঁবন্দপালকে বান 
গৌড় থেকে উৎখাত করেন। তিনি সেন 
রাজবংশের বিজয় সেনের পূ বল্লাল 


গোঁড়ে সেন রাজবংশের উত্থান 
এবং পতন স্বতন্ত্র কাহনী। তবুও 
অনুমান- একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কর্ণট বা রাঢ় প্রদেশ থেকে হেমন্ত সেন 
শেষ বয়সে গোড়ে এসেছিলেন তীর্থ 
পর্যটনের উদ্দেশ্যে এবং গোঁড়েই 
্থায়ভাবে বসবাস সুরু করেন। 
হেমন্ত সেনের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুর 
বিজয় সেন পৃথক রাজ্য গঠনের 
সৎ্কক্প করেন এবং পাল রাজস্ভাতেও 
তাঁর ষাতায়াত ছিল। পাল ঘাজ- 
বংশ যখন হনব হয়ে পড়ে চতুর্দিকে 
বিদ্রোহ এবং সামন্ভ নৃপাঁতগণের 
[বরুদ্ধাচরণ চলতে থাকে তখন বিজয় 
সেনের পত্র বল্লাল সেন শেষ পাল রাজা 
নিকট থেকে ক্ষমভা 

ঘোষণা করেছিলেন। (মনঃ) 
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বারই জুলাইঃ 
আবার 'শহর কলকাতায় জনস্লোত 
উত্তাল হয়ে উঠেছে। চতুর্দকে একা- 


কার করে বাভিন্ন তরঙ্গের স্তর গড়গড় 
গড়গড় স্বরে. গাঁড়য়ে নামছে একমাৰ 
সনতল মোহনায় লক্ষ্য স্থির রেখে, 
মরদান, মননমেণ্ট;' এসপ্ল্যানেড ইস্ট। 
“পিবে চল ee 

পুরে চল! পুত কতদিন; আন 
কতরাল! ': 
:, কৰে যেন. হয়েছিল এ যাহা 
বাতি এ 


ইহ ১১৬৬। 

" কাতারে'কাতারে কমা মানয় এমন 

করে এঁক্যের শপথে সন্মত হয়ে ওঠে নি 

ইতিপূর্বে। লাল ফেস্ট্‌ূনে এতো হরেক 

UO UN SO 

কালের, মধ্যে; ফ্বাধুখন .কলকতোর নগর? 
যারা 


শৃবদ্যালয়,' মধ্যাশক্ষা পর্ণ, শভীভ টি 
আর এস এন, [পাইয়ে "ছিলেন না" 
কেউ। এই সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে 
এগিয়ে এসেছেন শিক্ষকগণ । এই 

একের সমন্বর 7 পরই 





খু হি এ ইত মাতা শি এডি ১ 
+ 


বন্দুকের নলের মুখে বুক . 

দাঁড়াবার জন্য তোর হচ্ছে। ই 
করে শ্যামসমান হয়ে উঠল ' কেন? 
জীবৃনের প্রতি. সহজাত মমতা কোন্‌ 
নির্মমতায় অপহৃত হলঃ মৃত্যুকে 
য়েই বক তবে আমরা বসবাস কাছ! - 
মৃত্যু তাই. আত্তার্লী নয় পা্বচর'! 
যুখ্ন তখন তাবু হাত ধরে নিরুদ্দেশ 
তায় বার হতে তাই এতো অকুতোকয় ! 


সমাবেশ সৃষ্ট 
ঘরেই মৃত্যু আজ অপেক্ষার 'আছে। 
হর asf এই 
অভূতপূর্ব « সংকল্প । মিতার 
i রর ছু 

EE 
গেছে। .. 


ও আানদয়েরু, 
ইবি পন ও 
'্লানিতো যে মৃত্যু তারই বিরুদ্ধে একক 
ষড়ষল্ত্ সুদ করার সলাপরামর্শ 
চলছে। সংগ্রামী মানুষের চোখেমুখে 
-স্তারই সম্ভীবনীউজ্জবল-আশী-কাপ- 


"অভূতপূৰ্ব" 
(অগাঁণত' মানুষের ব্যক্তি। পাঁরচয় বাজত” ছল 11" কাঁপাছিল শ্লোগান বায়ুস্তরে। 


শমছিল.সমাবেশ-এ কোন্‌ নতুন টনিক, 


মহানগরী থৈ থৈ করছে। 

1 .ওপ্রত্রে “এ আসে এ অতি ভৈরব 
হরষেদ । এঁকে হরফ্তি,. -স্করেপ, . 
ভৈরব... লা 
ওরা, এগোচ্ছিল।.. যেন:-বর্ষা, সমাগমে 
খানাখন্দর গত গহ্বর থেকে, বেরিয়ে: : 
(গিয়েছে, , ঝাঁক.।- ঝাঁক, ; কাঁটুগ্তঙ্গ। 
প্রাসাদয়াকে * 


ধবনাশশ বোম্ব রে। প্রাসাদিয়ার চিন্তা 





রি 


মহানগর: অনুভব « 


তাদেরই পাশে পাশে৭, কেন-নাণীয়াছল+ 
জেলা-শহরেব্ু'জনপদ--ভূবিয়ে-'ভাঁসিয়ে- 
এমনি ' করেই. একই, - কথা "একই" দিলে: 


uit ' উচ্চারণ « করেছো :'মৃত্যুর বিরুদ্ধে 
সব দ্বাজপথ রা জ্েহাদ।' কিন্তু এ কেমন মৃত্যু, যাকে 


জীবনের সঙ্গী কবেই পথ চলতে হয় 
: এবং হঠাৎ “সচেতন হয়ে. মীছিল- 
মানুষের স্রোতে ঢেউ জাগে? এ সেই 


গেল করার--চাতুরী/-_স্ত্- -ফার-কবলে- আন্জকের-শ্রা্ক-ক্র্ঁ-- 
গিফনাইল রে, ন্যাপথথালন রে). পতঙ্গা-' : বুদ্ধিজীবী শিক্ষক শিকলবদ্ধ। শিকল 


"শুধু দেহক বাঁধে নি, বেধেছে মন, 


এখন তাই নিয়ে। এক রাউণ্ড ন্যাপ-' মুখ, চিন্ভাকে। বেধেছে অবসর আর ‘তাই যে পরিণত করতে চেরেছে ক 
ব্ানট-হয়ে গেছে উত্তর. আত্োল্লাতির পথকে + ৮% ৫৫ এ 
উ. প্‌ রন্ধোর,সুত্রে&৮._-. ৮৮এরুস্রকটি গ্রন্থিরেই খুলতে ---কথা বলবার সময় ' উৎপাদন বুদ্ধি 


89: 


.করাছল, ১জেলন্ |, ' 
শুকনো, ক্ষেতে প্রথম বর্ষণের মতো? 1-শহরের: সংগ্রামী ॥সহগামাদেরউপস্থাতি: | হও 


চেয়েছেন গুরা, একষোগে। {হমালর্ 
পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারিকার আন্তঃ 
প্রদেশ পর্যন্ত; কচ্ছের রান থেকে 
বঙ্গের বর্ডার অবাঁধ। 1 
শ্রমিকের দেহের . বাঁধন শ্রমের, 
আগারে নয়, ক্ষুধার কারাগারে । দুধ 
মানুষকে দাসত্বের, নিম্নতম পর্যায়ে 
ক্রমশ বাঁধতে থাকে। . 'এতোবড় বন্দিত 
আর নেই। ক্ষুধা কোথাও বা ৃ 
কোথাও. ছাগমানবং সৃষ্টি করছে 
দু-এর ওপরই চাদর চাঁট আর 
সম্মার্জনী চলছে 'অবাধে। দু 
মানুষকে মহান করে নি, করেছে অপ. 
মান। উল [.নখর ০ 
ম্াম্তই আসল মস্ত দাঁব উঠেছেন 
মাঁহনা বাদ্ধর 









| এবং যনে প্রতের লুপ্ত হয়ে আসে& 
ফাঁসস্ট আর সম্পদল:*্ঠনকারণ সমাজ 


(মানুষকে । শ্রমের মর্যাদার 


মি 


ES 


(অপমৃত্যু 
২. নিরন্তর এই অপচয়, একের কাছে 

খা ভয়াবহ অপরের কাছে তা তেমানই 
এককে মেরে অপরের বাঁচার 


দিকে দানা বাঁধতে বাধ্য। বাঁধন চাই 
সেজন্যই আরও শঙ্ত রজ্জুর। সম্প্রীতি 
এ রজ্জনটির সন্ধান শ্রীযন্ত 


তা যে দাওয়াই বার করেছেন তা হল 
ব্যাদ্ধপ্রবণ সমাজকে খতম 
করার দাওয়াই। আরও আয় সঙ্কোচ 
'(অৰ্থমুস্য বৃদ্ধির দরুণ ব্যয়বৃদ্ধি তো 
হয়েই আছে)-এবং আরও কাজের সময় 


একাংশে জাল পেতে ধরে নেওয়া 

হয়েছে। সাধারণের হাতে তার, 

পি জাতপয় আয় বৃদ্ধির 
দৃহসাবে হিসাব বাহভূত অক বোঁহসেব 


সাপ্তাহিক বসমত'। 


প্র হজ্জে গ্েছে। সেইস্ভূপাঁকত অর্থ কি 
জাত৭য় 


আয়ের বাইরে? কিন্তু এই 
বিরাট অংশটা ভোগ করছে কারা! 
অসুস্থ সমাজের এই সমস্ত হাজারো 


2 


দেশাই। একেই বলে “প্লেন 'লীভং 


এণ্ড ০ 

এ দর্শনোত্ত সমতলভূমিতে হাঁটতে 
হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠেছেন যে অগাঁণত 
নিম্ন আয়ের মানুষ, পথ জুড়ে তাঁরাই 
করেছেন বিক্ষোভ প্রদর্শন ॥ 


শবক্ষোভ শুধু এ মিছিল 

অন্তরে খুজলে আবার তুল 
সমস্ত সমাজ-দেহকে বা 

করার জন্য মর্মে মর্মে তোর হচ্ছে 
কেন না ওদের অপমৃত্যু সমাজের অপর 
অংশকেও তো ক্ষমা করবে না। মন্ম্ 
মানব সেই চিরাচারত শীনয়মে আঘাভ। 


' হানবে যন্ত্রকে যন্তীকে। ভেঙে পড়ছে 


এবং ভেঙে পড়বে সমাজের স্ন, 
শরার। কেন না মধ্যযুগ্রকে আঁতক্রা 
করে এসোঁছ আমরা কয়েক শতক আগে! 


ভাসায়। জনস্রোতের বন্তব্য সেকারণ 
অবহেলার বস্তু নয়। বাঁধতে বাঁধতে 
বাঁধের যেমন নেশা চাপে, বাধা তেমান 
স্রোতের বেগকেও প্রবলতর করে 
তোলে। উল্টো চাপে ইতিহাস এগোয় 
না; কোনকালে এগোয় নি। 

এসব কথাই বারই জুলাই নাড়া 
দিয়ে গেলো । 


এগলবাট ডেভিড লিমিটেড 
'কলিকাতা_৫০ 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ওরষধ 
প্রন্তুতকব্রণের অগ্রণী 
_ব্রাঞ্চ সমূহ 


বোম্বে - মাত্রা - 
- ব্রেজওয়াডা - 


১৪১৯ 


শ্রীনর = 


দিলী - নাপণপুম্ত 
গৌহাটা 











ক্রাদক ত্যামোবিয়াসস রোগটি 
মাদেব অ ছে, তাঁরা জ'বনযন্দ্রণার একটা 
দিক" হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। 
জঈবনযন্তণার আবও একাঁট 'দিক 
আছে যোঁট উপলাম্ধ করেন, শুধু হাড়ে 
হাড়ে নয় মজ্জায় মজ্জার, বাংলাদেশের 
লক্ষ লক্ষ ডোলপ্যাসেঞ্জার, যাঁরা শহর- 
তলশ ও মফস্বল থেকে ‘শুধু দিন 
যাপনেন, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি উুক 
পোহ বার জন্য সকালে কলকাতা ছোটেন 
আর রাতে ধঃকতে ধুকতে বাঁড় ফেরেন। 
একজনের কর্মজীবনের মেয়াদ যদি ৩০ 
বছর ধবা হয় গড়ে প্রাতাঁট ডেল- 
প্যাসেঞ্জার জীবনের পচ বছর শুধ্দ 
প্রেনেই কাটান। 
রেলের আয়ের একটা বড় 
অংশই আসে এদের পকেট থেকে। 
অবশ্য এই প্রাত্যাহক 

যাত্রা কি সুবিধা পান বলা 
খুবই শক্ত, তবে ক কি পেতে পারেন 
অথচ পন না তার একটা লম্বা ফর্দ 
ভাই মুহৃতেই শুনিয়ে দেওয়া যেতে 
পারে। এত বেশি রেলের. ভাড়া বোধ 
হয় কোন সভ্য দেশেই নেই. কিন্তু তা 
সত্বেও ৬ খানে রেলযাব্রশরা গাড়িতে বসে' 
যাবার প্রাথীমক অধিকার থেকেও 
ধণ্চিত। ব্যান্ডেল লোকালে চন্দননগরের 


থেকে গাঁড় ভার্ভ। কিন্তু. ডোলি- 


, প্যাসেঞ্জাররা এগ্ীলকে ভাগ্যের বিধান - 


"বলেই মেনে নিয়েছেন। প্রাণ ' হাতে 
নিয়ে দরজা ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেতেও 
‘তাঁরা আপত্তি করেন না। ' 


কিন্তু যে জন্য এই প্রাণ হাতে নিয়ে 


ছোটা, তা যদ সফল না হয়? অর্থাৎ, 


" ফরে নেওয়া যেতে পারে। 


দোরর 
কৈফিয়ং শুনবেন না! পর পর তিন- 
দিন দোঁর হলেই একটা ক্যাজুয়াল ল'ড 
কাটা যাবে, নতুবা একাদনের বেতন 
কাটা যাবে, নতুবা ভদ্রসন্তানকে ঠায় 
দাঁড়য়ে ওপরওয়ালার কুৎীনত গালাগাল 
শুনতে হবে যা বেতন কাটার চেয়েও 


বড়রুর্তা নিশ্চয়ই প্রত্যহ 


বোঁশ ভয়াবহ! যাঁরা কলে কারখানায় 
কাজ করেন তাঁরা হয়ত গয়ে দেখবেন 
কারখানার গেট বন্ধ! 

বঙ্গদর্শনের লেখককেও ডোল- 
প্যাসেঞ্জারী করতে হয়, সেই সূত্রে তাঁর 
এক মাসের রেলযাত্রার একটি ফর্দ 
দেখিয়ে প্রমাণ করা যাবে যে, এক সাসের 
মধ্যে মার একাটি দিন তাঁর যাবার এবং 
আসার ট্রেন লেট করে নি। 


* লং স্‌ 


ট্রেন অল্প কিছুক্ষণ দোঁর করলে 
হয়ত তা সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু 
তা যদি নিয়ামত হয়, বা ঘণ্টার গর 
ঘণ্টা হয় তা কিকরে সহ্য করা ফাবে? 


' চুশ্চুড়া থেকে আটটা বাঁত্শের ট্রেন নটা 


বাৱশে গিয়ে হাওড়ায় পেণঁছাবে এটা 
ধরে নিয়েই ডোলপ্যাসেঞ্জারেরা- গাড়তে 


"ওঠেন, এবং নটা বারিশে হাওড়ায় পেশছে 


দশটায় হাজরা দিতে পারবেন এটুকু 
তাঁরা বিশ্বাস করেন। কিন্তু যাঁদ ওই 


, ্রেনটি ন'টা প'য়তাল্লিশে হাগুড়াপেপছার 


তাহলেই সহম্ত্র সহস্র যাত্রীকে পনের 
মিনিট দেরির জন্য কৈফিয়ৎ দিতে 


‘হবে বা কথা শুনতে হবে বা অন্য কোন 


শাস্তি পেতে হবে। অথবা যাঁদ ওই 
ট্রেনটি আটটা বাশ চু'চুড়ায় না এসে 
নটায় আসে? - অথবা যাঁদ মাঝপথে 
্রেনাটকে আধঘন্টা থামিয়ে রেখে কোন 
এক্সপ্রেস বা মেলকে পাশ করানে। হয় 
এক্ষেত্রে যাদের মনের অবস্থা কিরকম : 
হবে? এক আধাঁদন যাঁদ এরকম ! 
অবস্থা হয় তাহলে না হয় তা সহ্য 
কিন্তু বাদ 
এই অকুথা দিনের পরদিন চলে? . 


৪৯৭ 


শুনতে রাজী হলেন না, তাঁদের 


বন্ধ হয়ে রইল। অধর 







লোক যে জখম হল তার কোন ইফ 
নেই। কাগজে দুএকাঁদন হৈ চৈ হল 
তারপরেই ব্যপারটা আশ্চর্য নীরবতায 
চাপা পড়ে গেল। বামপন্থী দাদারাও, 
এটাকে নিয়ে হৈ চৈ করা পছন্দ করলেন 
না. কেন না হাজার হোক স্টেশনের্‌ 
কঁলবা বিশুদ্ধ প্রলেতারীয়" শ্রেণী 


ব্যাপারটা ঘটে গেল তার মূলের 
মনস্তত্বাট আশা কার এতক্ষণে উপলব্ধি . 
করা গেছে। এ কথা একশোবার বলব, 
যে স্টেশনমাস্টারকে মারাটা অত্যান্ত 
অন্যায় হয়েছে। জনসাধ.রণের এটুকু 
অন্তত বোঝা উচিত ছিল যে, একট, 
গ্রাম্য স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ট্রেন চালনা 
নিয়ন্থণ করেন না। পু Cl 
জুলাই হিন্দ মোটরেও ঘটোছিল 
হাওড়াগামণী একটি ব্যাণ্ডেল | 
স্টেশনে বিলম্বে পেঁছুলে এ 

উত্তোজত' খান্রশ গার্ডকে কামরা ₹ 

নামিয়ে এনে তাঁর উপর হামলা করে 
এক্ষেত্রেও কাজটা অনুচিত হয়েছে একে 





ll 
d 


কোন সন্দেহ নেই। তদুপাঁর হিন্দ 
মোটরে এমন একাঁটি ঘটনা ঘটেছে যা 
বীতমত আশংক.জনক ৷ কাঁতপয় ব্যান 
নাকি গার্ডের - কামরায় ঢুকে গাঁড় 
ছাড়ার সংকেত 'দর়োছিল। 


ক্ৰ * * 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য সব 
ব্যাপারের মত রেলের ক্ষেত্রেও জন- 
সধারণ আর মুখ বজে অন্যায় সহ্য 
কইতে রান্রী থাকছেন না৷ আন্দূলের 
তুলনায়. হিন্দ - মোটরের ব্যাপারটকে 
হাল্কা করে দেখলে চলবে না। সাধারণত 
যে সব.স্টেশন থেকে আঁফসযা্রী 'বোশ 
ওঠেন সেখানে ট্রেনের বলম্বের দরুণ 
যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হলেও' তার প্রাতিক্িয়া 
তেমন মারাত্মক -না হতে পারে। ,কিন্ডু 
যে সকল এলাকাগুলি - শ্রামক-প্রধান 
সেখানে যাঁদ অহেতুক ট্রেনের বিলম্ব 
হয়, তাহলে ব্যাপারটা খুর: ' সাধারণ 
থাকবে না। .৬টা থেকে ২টো পর্যন্ত 
কারখানায় কাজ করার পর 

ফেরবার মুখে বাদ, দ্রেনের জন্যই এক- 
ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে 
পারে সেটা বোঝার জন্য বিশেষ "চিন্তা 


করার প্রয়োজন-হয় না। 
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দ্েলযান্রিগণ যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
নিজেদের অভাব-আঁভযোগের কথা 
কতৃপক্ষকে জানান না তা নয়। তার 
একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন সংবাদপন্রে 
সম্প্রাত দেখা গেছে। আগাম’ শীত- 


তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ঘুকম 
প্রস্তাব অবশ্য প্রাত বছরই দেওয়া হয় 
কিন্তু তাতে বারশদের কোন সুরাহা 
হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।- 
সময়ের মূল্য দিতে ভারতবাসী 
চকানাদনই .জানে না, এবং রেলওয়ে 
কতৃতপিক্ষও র্যতিক্রম নয়।, সমগ্র 
ব্যাশ্ডেল-কাটোয়া .. লাইনাঁট সিঙ্গল, 
লাইন হওয়ায় দু'ঘণ্টার পথ যেতে চার 
ঘণ্টা সময় লাগে। . এই লাইনে দ্রেনের 
চাংখ্যাও. অত্যল্প। হাগুড়া-বর্ধমান, মেন 
লাইনে সকল আপ টেনের জন্য একটি- 
এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার, লোকাল সমস্ত 
গাঁড়কেই ওই :একটি লাইনের উপরই 
{নির্ভর করতে হয়। ফলে যাঁদ লাইন 
খারাপ হয়, সিগনালের কোন গণ্ড- 


-্গাপ্াহক বসুমতী 


পা সামনের কোন গাঁড় 
যাঁদ হঠাৎ বিকল, হয়ে যায় তাহলে 
পিছনের সমস্ত গাঁড়কেই ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা দাঁড়য়ে থাকতে হয়। এরকম 
অবস্থায় .যান্ত্রীসাধারণের মনের অবস্থা 
যে.?িরকম হয় তা ভুন্তভোগীমান্রেই 
জানেন। আধুনিক সমাজব্যবস্থার 
কৃপায় মানুষের মনের ভারসাম্য বহু- 
দন আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষের 
স্বাভাবিক ধৈর্যের উপর পশড়ন যে 
মুহূর্তে অপটিমাম পয়েন্টে, পেশছাবে 
সেই মুহূতেই ঘটবে বিস্ফোরণ, রুদ্ধ 
হবে সকল ট্রেনের গাঁত, প্রহৃত হবে 
হয়ত গাঁড়ও জবলবে। বলাই বাহুল্য, 
সেটার জন্য মানুষগুিকে দায়ী - করা 
হবে অর্থহঈন, কেন না অবাঞ্ছিত ঘটনা 
ইচ্ছায় নয়। 
আন্দোলনের পথে শিক্ষককুল .. 
{শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হবার সংগে সত্গে দেশজোড়া 
এমন একাঁট আবহাওয়ার 
সৃস্টি হয়েছে যাতে অনেকেই 
মনে করছেন যে, শিক্ষকেরা বুঝ হাতে 
আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছেন। কেন না 
শিক্ষা কাঁমশন বেতন 
বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। 
কাঁমশনের সুপাঁরশ শিক্ষকদের 
পক্ষে কতখানি অনুকূল সেকথা এখানে 
আলোচনা করার প্রয়োজন, নেই। এই 


তাঁরা 
কিন্তু তা কাজে পাঁরণত কল্পতে গেলে 
যে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে, অর্থ- 
দপ্তর কি তা ‘অনুমোদন: করবেন? 
এখানে একটা মস্তবড় “কল্তু” রয়ে 
গেছে। আমাদের কালা শিক্ষাদান 
ব্যাপারটাকে - এখনো পর্যন্ত আন- 
প্রোডাক্লিভ লেবার বলে গণ্য ' করেন। 
যে খাতে ব্যয় সর্বাধিক হওয়া উচিত 
ছিল আমাদের এই পুণ্যভূমিতে. সেই 
খাতে ব্যয় সর্বনিম্ন। কাজেই অনুমান 
করা অসঞ্গত '' "নয় যে, পৃববিতী 


অর্থের বরাদ্দ ফরবেন না, এটা বোধ- 
হয় ..কেন্দ্রীয় শিক্ষামল্শ ..মহাশয় 
অনুমানে ব্কতে পেরেছেন, কেন না 


জিত 


তাঁর পরবতশী ঘোষণায় 'তীঁন বলেছেন 
যে কাঁমশনের স্পারশসমূহ কার্যকর 
করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির! 
রাজ্য সরকারগ্দাল, করে 
পাশ্চিমবহ্গ সরকারকে আমরা ভাল 
করেই 'চান। অতাঁত্বর্ত মান-ভাবষ্যৎ 
তাঁদের কাছ থেকে একটি কথাই 
প্রত্যাশা করেছে, করে এবং করবে 


টাকা কোথায়? 
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এবার আসল অবস্থার প্রাত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা ষাক। ১৯৬৬ সালের 
১লা এরীপ্রল থেকে চতুর্থ পণ্থবার্যকণ 
পাঁকম্পনা শুরু হয়েছে। গতবাবের 
শিক্ষক আন্দোলনের সময সবকর 
শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়েছেন যে চতুর্থ 
পারকল্পনায় তাঁদের 'দকে দান্ট 
দেওয়া হবে এবং সরকারের সেই প্র 1ত- 
শ্রুতির ত সৈবারে শিক্ষকের 

{ক্তু কাৰ্যত শিক্ষকদের সে আশা 
ধাঁলসাৎ হয়েছে। এই প্রসংগে 
গত বছরে পাঁশ্মবঙ্গের শিক্ষান্ত 
কি কি প্রাভশ্রাত দিয়োছলেন সেগযাল 
উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্রাতহ্যাত 
দিয়েছিলেন যে সরকারী জাহাযোর 
টাকা যাতে নিয়ামত প্রোরত হয় ভার 
জন্য সরকার প্রয়োজনণয় ব্যবস্থা অন- 
লম্বন কদ্বেন। কন্তু নবকারী 
সাহায্যদান অদ্যাবাধ আঁিমামিত। 
সাধারণভাবে বলা যায় শতকরা ৭০টি 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ও অন্যন্য 
কমমীদের বেতন গড়ে অন্তত তিন 
মাস বাকি থাকে। ১১৬২-৬৩ সালের 
পরবর্তীকালে অনুমোদনপ্রাপ্ত সর্ব 
থেকে বণ্ঠিত করা হয়েছে। জ.নয়ার 
হাই স্কুলগুলিকেও ঘাটতির ভিত্তিতে 
সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। অথচ গত 
বছরে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে 
সুনীর্দ্ট প্রতিশ্রনৃত 'দিয়োছ:লন। 
১৯৬৫-্ শিক্ষক আন্দোলনের ফলে 
সরকার 'বদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্গীদের 
সগহারে মহার্ঘভাতা দিতে বাধ্য হয়ে 
ছিলেন, কিন্তু ১৯৬৬-তে সরকার ওই 
নাতি থেকে বিচচুত হয়েছেন, এবং 
ছেন। অথচ ১১৬১ সালে ভদান্শতন 
মৃখ্যমন্ত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রকন্শ্য 
ঘোষণা করোঁছলেন ঘযে-বদ্যালমের 
চারদের অনুরূপ হার বেতন দেওয়া 
হবে। ১১৬৫-তেও বর্তমান শিক্ষামল্যী 
এবিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট 





অভিজ্ঞতার জন্য নতুন বেতনহারে 
করেকাঁট ইনাক্রমেশ্টের দাবি করা হয়ে- 
ছিল যা রাঁক্ষত হয় 'ন। শিক্ষণ- 
িক্ষাহধীন শিক্ষকদের শিক্ষণ শিক্ষার 
সুযোগ সম্প্রসারত না হওয়র দরুণ 
তাঁরা একই বেতনে বছরের পর বছর 
আটকে আছেন। .অবসবকালঈন ভাতা 
ও পেনশন স্কীম সম্বন্ধে বিবেচনার 
আশ্ব.সও কার্যকর হয় নি। ডুয়ার্সএর 
শিক্ষকগণকে ডুয়ার্স ভাতা থেকে সম্পূর্ণ 
বাত করে রাখা হরেছে। চন্দননগরের 
{শিক্ষকেরা দীর্ঘকাল যাবৎ এক আজব 
গোদকধাঁধ,য় ঘুরছেন।' আশ্চর্যের 
বিষধর সেখানে একই যোগ্যতার 
[শক্ষকদেব হরেকরকম ন্রান্ড। এই 
এক বিচিত্র মুল্পুক যেখানে প্রায় সমস্ত 
উচ্চমাধ্যামক বিদ্যালয় মিডীনাসপাল 
কর্পোরেশনের অন্তর্গত, এবং কপের্দী 
রেশন প্রদত্ত স্কেলের কোন মা-বাপ 
নেই। ফরাসণশ আমল থেকে যে শিক্ষকরা 
রয়েছেন তাঁরা ফরাসশদের দেওয়া 
মান্ধাতা আমলের স্কেলে আটকে 
আছেন। সব মিলিয়ে এখানকার সর্ব- 
স্তরের শিক্ষকরাই সমান ' অসুখশ। 
দুঃখের বিষয়, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক 
সাঁমাঁতর চন্দননগরের 
058 
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এই সব কারণে শির কেটি 
স্ানাদন্ট দাঁব জানিয়েছেন। শিক্ষক 
ও অন্যন্য িক্ষাকর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকাবী কর্মচারীদের অনুরূপ অবসর 


হবে ঃ করাণিক ও বিদ্যালয়ের চতুর্থ 
শ্রেণীর কা্মগণকে সরকারী করাঁণক 
ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের সঞ্চে 
সমহারে বেতন ও ভাতা দিতে হবে। এই 
দাবগুলি আদায়ের. জন্য “শিক্ষকেরা 
আন্দোলনের পথে. .পা' বাড়াতে 
চলেছেন। . 


সরকারশী কর্মচারী, শ্রমিক ও 
শিক্ষক সমাবেশ 
* দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, জীবিকার 
ব্য়স্চার সণ্গে হস্ত করে ন্যায়স্গত 


মহার্ঘভাতার- প্রবর্তন চাকুরির নিরা- 
পত্তা, ন্যুনতম মজুরী প্রভীত সাধারণ 
ও মৌলিক দাবির ভিত্তিতে সরকার্পী 
কর এৰিক দে একট 
সংযাক্ত এই প্রথম সাধিত হল যার 
মারফং বৃহত্তর আন্দোলনের দ্বারা 
তাঁরা নিজেদের দাবি আদায় করে 
নেবেন এইরকম মনে করছেন। 
এ বিষয়ে লক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে ষে 
এতকাল এরা 'বাচ্ছন্নভাবে বিভন্ন 
আন্দোলনে নেমেছেন, কিন্তু এবার, 
বোধ হয় দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
বলা একত্র হচ্ছেন, যার তাৎপর্য 
সুদূরপ্রসারী । সনদ রপ্রসারী এই 
কারণে যে এর দ্বারা একাট দেশজোড়া 
মানাসক পাঁরবর্তনের হাশ্গত পাওয়া 
ষাচ্ছে। এতকাল পর্যন্ত বাভন্ন 
ধরণের পেশায় নিযুক্ত এই মানুষগুল 
নিজেদের বাচ্ছ্ব শ্রেণী হিসাবেই 
দেখে এসেছেন। কল্তু আজ আর 
তাঁরা বাঁচ্ছন্ব থাকতে চান না, কেন না 
তাঁরা উপলাব্ধ করেছেন অভাবী খেটে 
খাওয়া মানুষ সব জায়গাতে এক, সেই 
কারণেই শ্রেণগত বিভেদের প্রাচশর 
তুলে রাখা অনুচিত। এই মনস্তত্বই 
আজ সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষকে 
কাছাকাছি 


পাওয়া গেছে গত ১২ই জুলাই 
মঙ্গলবার । স্থির হয়েছিল যে. ওইদিন 
কলকাতায় ও অন্যান্য জেলায় সকলের 
মিলিত সমাবেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা 
হবে। এ বিষয়ে তাঁরা যে সাফল্যলাভ 
করেছেন তাকে অনায়াসে এরীতহা?সক 


সংস্থাগ্ীলর শ্রামক-কর্মচারী এবং 
মাধ্যামক ও প্রাথামক শিক্ষকদের যৌথ 
দাব. দিবসে আজ ময়দান 'মাছলে 
মিছিলে ছেয়ে যায়। সাতাশাট 1শক্ষক, 
যোগ দেন, হাওড়াসহ কলকাতা ও 
টি 
মানুষের ও 
থেকে রাত পযন্ত বিঁভ্ম পথে 
মনুমেস্টের পাদদেশে ময়দান অভিমুখে 
এাগয়ে চলে। মিছিলগুলি অগ্রসর 
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৪১৪ 





জুলাই সন্ধ্যায় জলপাইগুড়িতে শ্রামক' 
কর্মচারী এবং শিক্ষকদের একটি শোভা- 


করে। _ কুচাবহারের 

একটি বিশাল জনসভা এই উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসানসোলে 
কেন্দ্ৰীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মচারীর 
জীবনবীমা ও ব্যাঞ্কের কর্মচারগণ 
এবং প্রার্থীমক ও' মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকগণ সারা বাংলা দাবি দিবস 
পালন করেন। দাঁজশলং-এও ওই দন 
দাবি দিবস প্রাতপালিত হয়। সরা 
বাংলা দাবি দিবস উপলক্ষে চুচুড়া' 
ময়দানেও তিন হাজারের বোঁশ মানুষের 
সমাবেশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গা 
থেকেই অনুরূপ দাঁব দিবস পালনের 
সংবদ আমাদের হাতে এসেছে। সারা 
দেশব্যাপী এই বিক্ষোভ ও সমাবেশের! 
গদুরুত্বকে খাটো করে দেখলে চলবে না।! 
সবকার যাঁদ অন্ধ ও বধির হয়ে থাকেন, 
এবং এ'দের দাবিগাঁলর প্রাত যদি, 
সুবিচার না করেন, তাহলে দেশব্যা 

যে প্রীতাক্রয়া দেখা দেবে তার গুরুত্ব 
সম্পর্কে এখনই সরকারকে হযীসয়ার্‌, 
করে দেবার প্রয়োজন আছে। আগুন 
বেশি জবলে ওঠার আগে তা 'নাভরে, 


অসঞ্গত হবে না যে, সবকার এ'দের 
রা রত বা ভাবি 
না। | 


এ সংঘর্ষের কারণ কিঃ - ' 


been apes - 





Est । ~~ জল [8 ১515 - : 
iy রি" হব 4 ] 
je i ! 
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একটি নিদিষ্ট সূত্রের মধ্যে এনে সমস্ত 
ঘটনাগাীলর পিছনকার মূল কারণটি 
খুজে বার করবার চেস্টাটাই আমাদের 
পক্ষে স্বাভাবিক। 
ঘটন গাল হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে 
ছনতা-দলাশ সংঘর্ষ । এটা একটা 
ব্যাপার হয়ে গেছে। 
ও ছি ক্ষুধার্ত জনতা চাল 
লুঠ করার চেষ্টা করায় পীলশের সঙ্গে 
তাদের ল ঠালাঠি হচ্ছে, কোথাও দেখছ 
চোরাপাচারকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও 
হোমগর্ডদের সংঘর্ষ, কোথাও দেখছ 
সাধারণ জনতার'সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, 
জবর কোথাও রেলপু সঞ্গে 
হোমগার্ডের, কোথাও বা স্টেশনের রেল- 
কম্দের সশ্গে - পুলিশের সংঘর্ষ, 


তারপর 


কে" বোধ হয়-তাই। 


সাপ্তাহিক বস্তা 


ষে শ্রাতাদস কত হচ্ছে জর :কোন - 
ইজ এরকম সংঘর্ষের অনেক 
উদ্াহরণ আমরা ইতিপূর্বে বঙ্গাদূর্শনে 
উল্লেখ করোছ। 


হচ্ছে (সর্বক্ষেত্রে না হলেও, বিশেষ করে 
যেখানে কিছ; পাওয়ার সুযোগ আছে) 


ইংরাজতে যাকে বলে স্কেপগোট, 
আমাদের কর্তাদের কছে জনপাদারণ 
‘যাঁরা জনসাধারণের 
নামে এই আঁভযোগ করছেন, তাঁদের 
নিকট সবিলয়ে জিজ্ঞাসা কারি এতে 
জনসাধারণের কি স্বর্থ আছে? তাদের 


কাজেই সাধারণ নানুবের এমন কি দয 
পড়ল যে. তারা-ওই চোরাইওয়ালাদের 
পক্ষ নেবে? ' থেকে বরং 
এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে, এই চোরাই 


' অবশ্যই আছে, এবং 


আঁধিকার প্রয়োগে ' জনসাধারণ, কোন 


"_ কুুখে দাঁড়াবে। 


তা হলে দ্বাকার করে নিতে হয় 
যে, জনসাধারণ - দ্বাভ্যাবকভাবেই 
অপরাধপ্রবণ এবং তারা সর্বদাই 
অন্যায়কে সমর্থন করতে ঞাগয়ে আসৈ। 


{কন্তু মনোবিজ্ঞানে যাঁদের প্রাথমিক ; 


যে, এই সিদ্ধান্ত কত হাসাকর। বরং 

সত্য, অন্যার দেখলেই জন- 
সাধারণ মারমুখী হয়ে এগিয়ে যায়। 
যাঁরা ব্গদর্শনের পাতাগ্যাল নিয়ামত 
যে, আমরা বহু উদাহরণ দিয়ে পূর্বে 
একথা প্রমাণ করে দিরোছি বে, চাল- 
পাচারের মত দুচ্কষকে গ্রামের জল- 
সাধারণ কদাপি সমর্থন করে লি, বহু 
ক্ষেত্রে তারা ঝুশক 'নিরেও চালপ চার- 
কারাঁদের গাঁড়গল আটক করেছে, 


এবং সেই চাল গরমের মেই ন্যাধ্য দামে - 


বিক্রয় করতে চালের ম।লকদের বাধ্য 

করেছে। এবং সবচেয়ে আশ্চষে র 
না এক্ষেত্রে চালের পাচারকারী ও 
তাদের মালিকের স্বাথ সংরক্ষণে যারা 
এগিয়ে এসেছে তান্না জনসাধারণ নয়, 
তথাকাঁথত সমাজবিরোধ লোকও নয়, 
তারা হচ্ছে পুলিশের লোক । 


খ্ + রং 


. কিচ্ছু শ্রীরামপূর প্টেশনের ঘটনার 
জনসাধারণের একটা ভূমিকা ছিল যেটা 
অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এ 
ঘটনাও সত্য ষে, .জনপাধারপের একটা 
অংশ-পুলিশের উপর কিং হাসলা 
করোছিল। এর” কারণ একটিই। 
অপরাধীদের ধরার আখক'র পুলিশের 
তাদের 


বাধা দেয় নি। কিন্তু এমন যাঁদ কোন 
ঘটনা, পুলিশ ঘটায় যা জনসাধারণের 
স্বাভাবিক ন্যায়বোধকে আহত. করে, 
তাহলে সেখানে জনসাধারণ অবশ্যই 
তুমি অপরাধীকে ধর 
তাতে আমার কেন আপত্তি নেই । কিন্তু 
যদি তার-আশ্দেই ভুসি তাকে প্রহার 
কর তাহলেই আমার ন্যায়বোধ পশাড়ত 
হবে, তোমার লাঠি দিয়ে কেন মাহলার 
থাল তুমি খুঁচিয়ে দেখতে পার চাল 
আছে কি না. কিন্তু যখনই তোমার 
লা তার দেহের উপর অন:সন্ধান- 
কার্য চ.লাবে, তখনই আমার ন্যারবোধ 
পশীড়ত হবে, আমার রক্ত গরম হবে, 
তোমার কলার আম চেপে ধরব । এটাই 
হচ্ছে জনসাধারণের কথা. এবং শ্রীরাম 
পরের ঘটনায় জনসাধারণের অংশ 
গহণের পটভূমিকা দান্র এইটুকুই। 
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“'আতংবইয়ের বোধ হয় কোনো, 


দু ছিল না? কন্পেকটা উপকর্থতেই- 
- ইভা চলে 
দধোই- গোর ছল সৰ । লোকেরা 'উপ- ১ 
ভূত, হত এবং না. 


চলে-ক্ষাচ্ছিল; এক টিমনতি ধের 


কথার সাক্ষাতেই অভিভূত 


'্দখত.:আপনাত্রা জানেন;. কাহিনীটি। 
তাহলেও অবায় বলব। সব কথাই; তো' 


(আগে: বলা; তবে কেউ যেমন” তাতে 


ফান দেন, ভাই নুতন-করে “আবার . 


হলতে. হয়): 23 
এখন সেই তটভূি. নেই; সেই জল- 
ধারাও আর নেই; সেই রকমফের নেই, 


শেষে এখন সে জানতে'-'চায় তার 
আত্মার স্বরপটি কাঁ; তার মনে হয় 


. চসটি নিশ্চয় দারুণ" পৃজনীয়, জনেক 


শিহরণ থেকে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে; 
কিচ্তু তার মী! তার মবখশ্রী! আহা! 


৫ 


আজ 


‘নিজেকে. না দেখতে” পারা! একটি : 
আয়না! একটি আয়না! একনট: অঞ্জন! 


- ্রিকটি-আয়না 175. 


ডি নেই 


তার মরতন;-কৌরাও আছেই; সে উঠ 


দাঁড়ায় এবং খজতে ' বের. হয় সেই 
'ঈপ্লিত আকার-আধার ' ষাতে'' . ভরবে 
তার বিরাট আত্মা। 

_ -কালস্রোতের তাবে এসে থাসল 
নার্সসাস। সারাত্মক এবং মায়াময় এই 


. নদী যার মধ্যে পড়ছে আর বয়ে চলেছে 


বৎসরগ্ীল। অক্বাত্রম তট, যেন একটি 
ফ্রেম যার মধ্যে জল আঁটা, বেন নির্মল 
এক চাঁই বরফ; যেখানে কেউ পিছনে 
নিজেকে দেখে না; যেখানে, পিছনে, 


এই অন 
জল জল টেরই পাওয়া যায় না, যদি না 
বোকা যেত তার প্রবাহ । - -”+ 
দূর থেকে নার্সিসাস- এই "। প্রোত- 
দ্বনপকে- ভেবেছে: সরণী, 
অবসাদে তালযরে- গেছে, .. একাকণী ' এই 


একাল্ত ধূসর প্রসারে, ভভই- নিবিড়: 


ভাবে সে দেখতে পেল অন্যায় জিনিস 


| আর যত. 


“সব । তীরের ওপর হাতে ভর দিয়ে সে 
ঝুকে পড়ল, তার চিরভ্যস্ত ভাঙ্গতে 
-আব্র- তংক্ষৰাৎ, তাকাতৈ ত:কাতেই, 
।জলের ওস্ব নানাবর্ণ ক্ষীণাষ্গ এক 
[মীর্ভ।পারের কপ, গাছের গাড়, 
' প্রাতাঁবাদ্বত নীল আকাশের এক টুকরো 
'আস্তত্বের জন্য তারই ওপর নিভ'র- 
শাঁল এক সার দ্ুতগামী চিত্র, যারা 
তার চোখে নানা রং ধরছে। তারপর 
ভেসে ওঠে 'গা্ঘালা আর উপত্যকার 
গা বেয়ে ধাপে ধাপে অরণ্যের পদক্ষেপ, 
'জলের গতি অনুসারে এসব চিত্র 
দুলে দুলে ওঠে, স্রোতে বহযীবাচত্র রূপ 
নেয়। অবাক হয়ে দেখে নার্সসাস;_ 
বুঝতে পারে না, একটি আরু- 
সসান, তার জন্তরাক্মা দ্রোতকে 
নয়ল্মণ করে, না ন্রোতই তার অন্ত- 
রাত্মাকে নিয়জ্জণ করে। 
যেখান থেকে নার্সসাসের দূ্টি 








ow 
তা) ০5 পা iFRN 


te] Pes 


একই বযাগার জবাদা। প্রন 9ঠে তার 
, আনে; তর হবে জে যর বরা 





একই রুপাবলী . প্রবাহের . 
শাঁত, তই .বহ বর: নি এনে 
‘দেয় বহু কেন?:, ঠকদ্বা একই বা 


কেন ?:-কার্ণ; তারা অসম তাই 
তাদের সর্া,ফিরে ফিরে - শদরু..সে 
। ভারতে লাগল যে সন কিছুর, প্রয়াস ও 
প্রবেশ. একটা, হাব্রিযে ,্১ওয়া,আঁদর 
দিকে, স্বগণয়,একং ই 
নি ছি কি উল সা 


লা 2 


ক ক ) 


সব শুনক্লানে তাদের বহন প্রকাশ 
করে: প্রত্যেক জানস বাহত্সে যা 


' ইডেন!-য়েখানে মধুর অল তজ্গ-- 
বলয় ছুলে বয়ে বক্র 3 'যেখ্লে -পারিপ্াট 
তৃণাস্তব্রণের 'উিষের্ব ছাঁড়য়ে দেবু 


আকুল ভর নববীলমা? যেখানে পাখি - আয়ে: নড়্বড়ে-হতে, শেষে চির খে স্বগণয় চিরন্তন আকার!'কে না;থার্মে' 


হল মহাকালের বং বং “প্রজাতির 


ভার! 





7 


খে হাহ EL 


: + 
পি 


tle ছঠ রর 


নিবাস, বসারাদিল, রত ণকেছে 
প্রয়োজনমতো 'িন্রক্ষর। ' Th Lees 
ধর্মপরপণ আদম- শুনল ॥. একাকৰ, 
,অকামণ, : বিরাট 'গাছটির . ছায়ায়-বমে 
সে। মানুষ! এলোহিসের. প্রনভচ্ছায়া, 
এ ্সবলম্বন! তার জন্য," ত রই 
ম্বারা, [বিচিতরপ (এই কৃষ্টি! ॥ এই 
.মাকসাি্ারের, কেন্দ্রে. লবসে.ঃদ 
.দ্বেখছে:লীলাবিকাশ।:.. Le পিট 
,কিল্তূ, অগত্যা, দর্শক, এমন. ক্ষেত 
ার'মধ্যে ভার ুুিকা দেখা হু কিছ 
।জন্য- সকলের. খেল সে . জানে; কিছু 
নে বনজে-এ- কিন্তু নিজে: সে নিজেকে 
'দেয়তে পায়না। এএরপর,.-বকিছল্র 
রা 
করছে এবং িম্বচরাচরের রি ge SC 
তা 
'জ্জান, দিয়েছে ভুকে, যখন, নে; 
স্বীকৃত, নেই কোর্রও--গ্রন্বব-রাধ্য 
হেরে, জিনিসের-থেকে সে... “কব 
সংঘৰ, কর্ন, লিজেকেঃ; “কেন থাম 
তা-ও না জানা_কতদুর যাওয়া তা-ও 
না জানা! এও-তো এক ধরণের বান্দিত্ 
স্ব্রসঞ্গতে একটুও নাড়া না দিয়ে 
সামান্য আপাত্ত ভুলবার সাহসেরও 
তত on গে! 
স্মরসপান্জে) আমার গা করে, 
1 ভাগ রিতু সুরে, স্বরসম্গত। 
1 একর নাড়া! সামান্য একট; নড়া, জানার 


এম আঙুলে ধরা, যাতে 
সন hn abe a 
এপথমে প্রায় অদৃশ্য একটি ফাটল: 


আকা 1 চিৎকার, শকল্তু যা, 
নি আস্তির হয়ে ওঠে, 
কর্মভেদস তাঁক্ষনুধবান আর 'আবলম্বে 


ঝড়ের, আবির্ভবে! হয্‌ল্রাম্ল ছটা 


/ওঠে3 ভান্র - কুষখানে মলয় 


সদরে প্রন" সত্তর" নবসৃষ্টি এবং এই 


ক অ কল" Ft 


Dat ot rt PEEL ECR 

EE OR Ne tp 
বো .কিরতে -লাগল ;ঁনজের -- ভিতন্রে 
-জেক্ষে উঠছে তারই প্রায় এপ্রাতিচ্ছাব, ই 
অর্ধদঞ্জোর প্রতি দুবযর কামনা, অকস্মাৎ 
এই, প্রমূর্ত - নারী, . ভাকে। এখনই 
'আলিঙ্গনে বাঁধার; যাত থেকে - আবার 
নআক্মেদ্ধারের রাসনাণজ্ঞাগ্ণে-এই নার 
‘যে; অন্ধ প্রয়াসে চেয়েছে জাপার মধ্যে 


* এ Pn 







ধারাকে ধরে র.খতে চলেছে 
হজে: অজিত নৃতন-্লানবকেজাগাতে, 
সময়ের আবর্তে 'এনেধরবে আর একটি 
প্রান, আরো অপর্ণ*:অথচ অশোক! 
।।.” ভাত মানব,॥ক্েণ: তোমাকে এই 
প্রার্থনা ও নবছররন:জগ্ঘতে" ছড়ি 
দেবে হারানো .স্বগেল্ি সমত . গা 
ভ্বেমার আনন্দ দেবে চুরমার ' 
স্ইকবর্থ বার -ষন্ধানে ' তুমি বে 
সর্বন ঝা; কথা ।নবীরা " এসে বলবে, 
(তোমার,.কানে-আর £কবিরা,. এই তো 
দেখতে ; প্রাচ্ছ, . সেই যে-শা*্বত - গ্রল্থে । 
লেখা আছে জ্ঞাতব্য সত্য ভাক্ক. ভল্লে 
ক্ররবে-তার হন্যতে .সংপ্হ । 
বত 1 ঠা ও ৮ ATT ES 
Be পাকি Aba ESE) 
HY HS CT Hl 


- * “লাস মাস যাদি উরে দাঁড়াত তরে 


পা 
টা 


টিতে 1 ৮1 


শেষে লিলুপায়, 
হবে কি সে মীর্তর প্রায় আজব, 


**৭ চাল্লাতাবন্ব--অগত্যা প্রায় আঁভন্ন, যাতে: 


নৌ মিলিয়ে যায় তাদের_ সঙ্গে-এই। 
রেখাদের। সঙ্গে, শেরে এএ 

" সূবই হয়ে উঠতে। EA 
কাল কখন তার যাৱা থামিয়ে: 
স্রোতকে ‘বিশ্রাম নিতে দেবে? আকার 








প্রকট বিশ্রাম -নিয়ে আবার : প্রত্যা- 


দল: কৃত বুকে ছেলে নেয় অপরাধ { হেলা ব্রত তাও ঘিয়ে কেপে. 'ব্ভুনের-জন্য,. যখন অজানা এক" রানে! 
প্রন; বহু রেখা থেকে উল্ভুত: শ্রক.. ওপ্রমন্ত-কড়ে নুছটকে -শক্সে” পড়ে কোন -অজ্ঞাত-এক -ইঈনস্তব্থতায় তুমি একাগ্র 
মৈতী: -সেই- --অফরব্তনইভে- রাজ্ছে-_দরাল্তরে-নশ-আকাশেন্র . অজানার ইও-.নিজের অন্ভব্রেঃ- 
নিরবাচ্ছন একমত... কোলে. ও: ৱিথুক্জনক প্রান্তে যেখানে, -. বর্গ -বাব্রত্বার-ব্রচনা, করতে হয়ঃ 
৷ ইডেনের ঠিক-স্রখ্রনে ইল্জ্াসিল) -কম্কালসার জর tA গ্রন্থের ; 'ত- কোনো; সমন স্ল্নতে- সে. নেই৷ 
তার জীবন ছাঁকরে- -গুঁলি+----.. রর অন্তরালে . সে), সব! 
গদয়েছে আর * চারদিকে সুর স্ভুমিপ্র আকাশের দক ধায় বৰ্গ! ভু | জাল হারার তার. সার গভীর, 
ওপর মেলে ধরেছে িইসজ্গ অশ্রু হয়ে-পুলরায় নামা সেঘ' অব ছন্দ, যেমন লুল হারায় নিজের মধ্যে 
আবাসন ভাৱ পরবিস্তাব্রে ঘনচ্ধকার। আবার 1রৈ“ওঠা মেঘ £ সময়ের নত ১ তার" স্ফটিকরুপের -২ আদ । চেহারা?! 
অন্ধুকাব্রে, তার কাণ্ডের গায়ে ঠেস দিয়ে হল। 1... বু ীবপর আসে - প্রতাক্ষি-..নাশ/ বার 
দাঁড়িয়ে “রহস্য'গ্রল্থ--যেখানে সত্য আর ভয়ার্ত মানব, দ্বৈত অর্ধ- ১. নামে তত্র জলের উল)-নিস্ত+ 


হক বস: 
প্রতোকের চেষ্টা. নিজের-হারানো :' ‘বদেরকে -_ অব্ার পা বদ্ধ, করতে). 


রূপটি ফিংর-পেতে; আবরণ ভেদ করে, ! জনতাকে প্রার্থনার 'ভাঁপাতে: বসাতে: 
তা দেখা দেয়, তরে” মালিন্যমাখ”$-জনতা, বটে |-যুধন টান বি সক্ল মানব 
হারানো রুপেই?, “তবা-তীপ্তি “নেই, নতজানু হৃতে “পার্বে ৯_-তথনই চূড়ান্ত, 
আবার তার- * শুরু; আঁ হবে এই 'বশক্খলার । ২. ২ 
আকৃঁতরা যে ' পুনরাবর্তনের, প্রয়াসে 2 
সমত তারাও তাকে টেনে। ঠেলে নিয়ে: চোখ,মেলে দেখতে... , ! 
'চলে,_কারণ জল্মানই, যথেষ্ট নয় £ NE 


$ ক জা [তান3-স্বর্গ''! 


এই সম্োতকে একট: মল ।- জ্ঞানী- কা 
চেষ্টা কর নিজে.,একটু ভালো করেন? তানও-খোঁজেন জিনিসের, 
সাজতে। এক এক যুগ দেখা যায় পা 


'অবশ্য যখন ঘটনা 4 ঘটে” বেশ ধীরে- পরে" তিনি, রচনা করেন - এক] জগৎ 
'সুস্ধে, ষ্ন সময় জিরিয়ে নেয়,--= চমৎকার সরল,-সেখানে 
[অন্তত মনে হয় তাই ;-আবার হৈ- 'সমস্ত সাজানো। ১/ রী 


|হল্লোড় গতির সঙ্গে থেমে যায়, তেমান | -“কুতু এই যে আদি ..রুপাবলী,. 
সব চুপ মেরে যায়।-অপেক্ষ্॥ রুরুতে। (আদার ।খুজছেসট_-এক” 


ধারা (জন 
ঠ এয 


হয়; বোধ, হয় কালমতহত দই একট "3 





[পর্ণ ছি'ড়ে দেখা দেয় মন্দিরের গুপ্ত 
সুহস্য; যখন বিশ্বচরাচর স্মরণ করছে 
কুশে বন্ধ খস্টকে তাঁর আঁ্তম বাণী 
(যাদের হলতে ৪ “সাঙ্গ হল সব... ৷”. 
. এতারপর, না! সব আবার আত্রম্ভ, 
(একজন জযয়াড়ী তো অমনিই থেমে যায়- 
ন, কারণ জনৈক সৈন্য একটি অশ্গবাস, 
[মা চেয়েছিল, কারণ একজন্‌ কেউ লক্ষ্য 
ক্রে. নি। = স্ফটিকস্বচ্ছ। 
চিরকাল সেই একই এবং সেই 
স্বর্গ হারানো ঃ দুখ, যখন 

সব তখন ননজেরাট নিয়েও, থাকে: 
মানুষ, কেউ, অহচ্কারা মরুচারিত,, সে: 
জানে না লিজেকে নম্ন:করতে। তির 

i "শেষ বিশে "ভাব, খ- 


সাীজয়ে রেখেছে, যেখানে চিন্তার জায়গা 
1: জুড়ে বসে! নি কথার উদ্ধত্য, যেখানে 
: ছদ্দোময় ও. অব্যর্থ ‘বাক্যাংশ, প্রতীক 


“তারা তো বড়েই, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রতীক, 
--.-যেখানে - বাণী, হ'ল স্বচ্ছ এবং 


কারে 


প্রেমার্ বাসনা 'দিয়োছল রুপান্তর; 


মধ্যে 
যা প্রসারত, এবং এক অজ্ঞানা পদার্থে 
'নিমাঁজ্জত। 


এবার সে উঠল, একটুখানি; মুখ” 
থানিও সরে গেল একটু। জলের ব্‌কে 
বরাবরের মতো পড়ল নানা রং দৃশ্যটি 
ফিরে এস! কিন্তু নার্সসাস মনে মনে. 





.. নতুন পল্লীর বাঁসন্দাদের মধ্যে 
যৌথ মনোভাবের যে অভাব লক্ষ্য করা 
যায়, তাম কারণ একাঁধক-যা মূলত. 
সামাজিক তথা, অর্থনৌতক। বর্তমান 
শহরের পরিকল্পনা-রীতি ও নির্মাণ 
কৌশল আধুনিক চেতনার ফল, যার, 
পেছনে বেশ কয়েক শতাব্দীর আঁভ্ঞত্া 
সত রয়েছে। প্রাচীনক লে, মধ্য 
ফুগে, এমন কি. উনিশ শতকের প্রথম 
পাদেও যে সব নগরের পতন হয়োছিল,, 
তা মুখ্যত ব্যবসা-বাণিজ্যের, সুবিধার. 
জন্য এবং স্থান-নর্বাচনটা নির্ভর করত, 
ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পাঁরবেশের 
খানিকটা সেই অণ্লের এীতিহাসক 
ছমাগ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর, মানুষদেল 
পছন্দ ও চাঁহদা অনুসারে রচিত। এ. 
মধ্যে একটা মোটামুটি . প্যাটানে_ 
সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও, শ্রী-ছদি অনেক 
ক্ষেত্ৰেই অনুপৃতিথত। যে নগরের. 
যেন ততই অবিন্যস্ত। অর্থাৎ প্রার্থামক 
পরিকল্পনার পর নগর আপনিই বেড়ে, 
উঠেছে দৈঘ্য -প্রস্থে, অনেকটা খাপছাড়া” 
শ্লোমেলোভাবে। 
ছুায়গা মিলেছে; অনেক সময় জঙ্গল 


. খন -__যেখানে .. 


] । 
''. €পূুব্রকাশিতের পর) 
মাঠ সাফ.করে সেই দিকেই এক-একটা 


অগ্ুল গাঁজয়ে উঠ্ছে। পুরানো, 
শহরের সংগে নতুন, পল্লীর সংযোজন 


হয়েছ সড়ক তৈরি করে। 'কিন্তু. 


অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণের সংযোগ ঘটে বনি 
বলে পল্লীগালর মধ্যে বিছিন্নতা থেকে 
শেছে। দিল্লী আগ্রা এলাহাবাদ কাশীর. 
চক-বাজার অঞ্চল আর নতুন .মহল্লা- 
'িভেদটা কোথায় .ও কতখানি, তা. 
বৌধগম্য হবে। ॥ H ৯ 

হিন্দ; জামলের বাস্তাঁবদ্যা আর 
পুর-নগর-হ্য-প্রাসাদ নির্মাণের শিল্প- 
রাঁতির কথা ছেড়ে 'দাচ্ছ। সভ্যতার 
শৈশবে সুমের আন্ধ'দ মিশর ক্রাঁট গ্রীস 
ও' রোমের আঁদ. নগর-রাষ্টের গোড়া 
পৃন্তন -ও""কাঁসক, সমৃদ্ধি বিস্তারও 
“প্রোটোনহাস্ট্রব পর্যায়ভুন্ত। সে সব. 
আলোচনা এখানে অগ্রাসাঙ্গক। ভারত-. 
বর্ষের অধিকাংশ শহরই বাদশাহা ও. 
নবাবী ‘আমলের, অর্থাৎ আঠারো, 
শতকের শেষ পর্যন্ত আয়ত যুগের । 
পত্তন অবশ্য এই যুগে কিল্তু তাদের" 
দৌলতে । অর্থাৎ ওপাঁনবোশক সাম়াজ্য- 
আমলের শহর দেখলেই: চেনা “বায় 


৮.2 
১ 


ভিতের ওপর, নয় তো একট: দুরে বা 
পাশে তাদের উদ্ভব । বাদশাহা নগরীর, 
মূল কেন্দ্র হল দুর্গ । কেল্পাই প্রাসাদ, ' 
কেল্লাই প্রাতরক্ষার প্রহরী । আর সেই| 
দদগপ্রাসাদ নিয়েই রাজকীয় অভিজাত, 
নাগরিক জীবন। প্রান্ত-সীমায়. ছোট, 
ও মাঝারি ঘর-বাড়ি, দারিদ্র নিম্নবিত্ত 


ংঘেজ পর্যটকদের নজর এড়ায় নি! 


বা বাজার। 


কোম্পানীর আমলে এরই ওপর - 
কাজেই! 


অদলবদলের কাজ হয়েছে, : 
পুরানো ছককে বাঁতল করা যায় নি 
নতুন ধন-বানয়োগের ফলে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের স্াবধা-সুষোগের জন্য 
বিদেশীদের বসাত যখন নিশ্চিত! 
প্রতিষ্ঠা পেল, তখনই পৃথক হল 
টাউন আর বাজার অর্থাৎ একদিকে 
শাসকগোম্ঠীর কর্মস্থল ও অফিস 
এলাকা, অপর দিকে নোঁটভ টাউন বা 
কালা শহর। উনিশ, শতকের প্রায়! 


MALLS 
Ed 


‘ক লো নিয়া লং আকর্টেক্টর, 


i 


{বাশষ্ট, ছাপ. নিয়ে. উঠল: 
পোতুশালের তে বিবাহ 
করে বোম্বাই দ্বাপ যৌতুকরূপে এল 


ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্ল'স-এর হাতে? রর 


করল 
হন্গলীতে।' হ:গল* থেকে সরে এসে 
কলকাতার পল্তন করলেন জব চার্নক। 
এইভাবে সতেরো শতক-থেকে -ভাল্পতের 
তিনটি প্রধান শহর বড় হতে: লাগল। 
যাড়ল তাদের আয়তন, জল মধ্যস্থ 
মহাজনের দল- ইংরেজ বাণকদের 
জ্যামন :ও;,দালাল . সম্প্রদায় । - জুটল 


টা আশায় স্থ্যোপ্রাঞ্গোর, দল ।; 


লম্বা আর .পৃবে খাটো এবং “পশ্চিমে 
‘লঁদীবেণ্টিত শহরে. কয়েকটি অঞ্চল 
'আঁফস ও বাজারের. সাধ্য হেতু 


'মথেষ্ট পারমাণে ঘন, জনাকণর্ণ ja 


ফ্লীতিমত-' ঘাঞ্জ. হয়ে উঠল। . 
কলকাতা তারই ' চাপে ' হয়ে গেল 
স্যান্ডউইচ 
নেবুত্লা, তালতলা, . পটলডাঙা, কামা- 
পুকুর তাই রয়ে গেছে, বাদি? 
শব. ছিল প্রায় ভাইই। . 

চি 2৮৮ 
জার চার-পাঁচ পুরুষের পরানো নিচ 
গ্লালান-কোঠার বাইরের চেহারাটা 
/রা-কন্ডিশ্ান্‌ড। করা. যায়, বাল: 
[িসেন্টের কারচ্পি দিয়ে। এই রকম 
জোড়াতালি দিয়ে হয় তো খানিকটা 
আধুনিকত্বের ছাপ আনা চলে “কিন্তু 
আমগ্র বাঁড়টা আর বধৃত জীবনকে 
দন্টীমলাইন করা সম্ভব.নয়। এর -ঢেয়ে 
খাঁটি প্ুরানো' চাল ' অনেক সত্রী_ও 
মুত | চক মিলানো পূজার দালান, 
অন্দরমহল, আর চত্বর নিয়ে ' 
একদা তৈরি হয়েছিল একশো বছরেরও, 
শআগে. সুবৃহৎ যৌথ পারিবারের বাসন 
ক্ল্পে, 'তার”কাঁরাল্থয়ন!।- থামগুলোর- 
ফাকে ব্যাফূল ওয়াল’ ভুলে “জম্মু 


চাঁপাতলা, বৌবাজার, 


যে, বাড়ি 


ঙাপ্তাহিক বসুসত* 


- ভাগ মা্ক'ন! ছাঁচে ঢালাই কন্পতে গেলে . 


যা হয় তা হাঁসজারদ-কিম্বা বকচ্ছপ। 


হাত-পা মেলে বাস 'ক্রার 


উচ: করে -ওপর' দিকে বেড়ে যাও । 
{ফলে -প্যরানো পাড়ার পুরানো ছকের 
< বাঁড়ঘরের মাঝখানে ভূ'ইফোড় আধু- 
নিক ফ্র্যাট সমন্টি, এককালীন সাহেব- 
পাড়ার প্রশস্ত .ল্নে, ভুইফোঁড়:স্কাই-: 
স্কেপারের আয়োজন এবং সারা শহরে: 


নাতে 
কংক্রিটের জটলা এও আর এক 
ধরণের জঙ্গল যাকে : ম্যমফোর্ড 


্ ‘standardised chaos’ 


ওয়াশিংটনই. হোক, উপকরণে, 


কল্পনায়, ইন্জিনিয়ারিং, নৈপণ্য যথেষ্ট, : 
সবগ্রাসী 


তার্তম্য থাকলেও শহরের 

ক্ষুধার আকৃতি, প্রতি অনেকটা, এক 

রুকম। এ'দো ডোবা আর দুগ্ন্ধ খাল 
- বুজিয়ে বা পারা কাটিয়ে যতই 

সুপার হাইওয়ে ..অর্থবা এলিভেটেড 

ব্েলরোড ছ.টে চল:ক, ফল যা দাঁড়িয়েছে 


তাকে urban devastation ছাড়া 
আর কিছুই বলাযায় না। এই প্রসঙ্গে 
ম্যমূফোর্ডের, 11৩. ‘City in History 
বইখান্রি কথা, মনে আসছে। ,এখানে 
গ্রন্থকার নগরের 'সমাজতা ত্বক-ই তিহাস 
রচনা' কর্দেছেন।" সভ্যতার প্রথম ফুগ 
থেকে ' সুরু করে' বর্ত মানকাল : পর্যন্ত 
বিভিন্ন 'কালপর্বে ' শহরের উৎপত্তি, 
তার ক্রামক রিবিত'ন..ও পরিণতি এবং 
ভরিষ্যৎ তপ নিয়ে তান আলোচনা 
করেছেন অজন্র ছাব ও বর্ণনার 
সাহায্যে। " এঁতিহাসিক'': দুষ্ট '.ও 
বিজ্ঞানী বিশ্লেষণের 'মাধ্যমে "তান 
দেখিয়েছেন, সমাজ-পরিবেশ ও পি- 
বর্তমান আর্থিক বিধি-ব্যবস্থার চাপে 
কেমন করে নাগরিক চেতনা, জীবন ও 
সংস্কৃতির বিচিত্র -রহ্পান্তর ঘটেছে। 

" এককালে, 'বশেষ 'করে মধ্যযুগে; 
ভারতে 'এবং ' অন্যত্র  সত্ঘজীবন ও 
'নার্দস্ট 'জীবকাকে কেন্দ্র করে নগর 
গড়ে উঠোছল।, যোঁথ চেতনা, সমন্টি- 
চিন্তা ও প্রচেষ্টার স্পষ্ট স্বাক্ষর, ছিল, 
তাতে।, 'াকতু, ষোড়শ শতাব্দী থেকে 
এই. যৌথ) সম্প্রদায়-জারনেরন বাস্তরতা- 
যখন/ব্যন্তিস্বাতন্ত্য--ও: ব্যাষ্ট স্বাৰ্থ 'র- 
সামনে পিছু হটে গেল নতুন অর্থ 


এহন 


»তব্দ-সম্সয় ও. প্রগতির তালে পা- 
- ফেলে _চলবার দুরন্ত প্রয়াস সব 
“জায়গাতেই দেখা বায় । - 
," জায়গা কেউ ছাড়ে. না, ফেলে রাখতে 
' চায় না! 
পাঁরসর যাঁদ না মেলে, তা হলে. মাথা. 


এক" ইন্চি, 


. ব্যবস্থায় রাণিজ্যতন্তে্স অভ্যুদয়ে, তখন 
..শ্রেণীবিভেদ ও নাগরিক জণবনেও কক্ষ- 
বিভাগ আনবার্য হয়ে উঠল। ব্যান্ত তখন 
মুক্তি খুঁজল স্বার্থচেম্টায়,। অপরদের 
দাঁবয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে, বণ্চনায় 
কৌশলে লাভের অক বৃদ্ধ করবার 
আশায়। তখন 'জনসাধারণের বি 
অবস্থা হয়, তা ষোড়শ শতকের কাব 
Robert Crowley - ভাষায় প্রকাণ 


হয়েছে 
“And this is a city 


In name but in deed 
It is a pack of. people 
0026 seek after meed, 


And hell without order 
I may well it call 
Where every man is 
for himself 
‘And no man for all.” 


এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা চলে, 
শহর সম্পর্কে ক্যাঁপটালিজ্ম-এর দৃষ্টি 
কখনই অনুকূল নয়। গোড়া থেকেই 
তা মনোবৃত্ত ও কার্ধপদ্থাত ছল 
এীতিহ্য-বিত্বোধধ। গত চার শো বছরে 
এর আচরণ, ধবংস- 
মুলক কস রর হরে উঠেছে। 
তবে, নম্ট-করা মানে নতুন 
আদর্শকে es করা নয়। অর্থ- 
শান্তর আঁধকাঘে আরো, বৌশ মুনাফার 
লালসায় এই ধনতন্ত্ৰ নতুন পথ কেটে 
শহ্রকে ভাঙছে, সমাজের ভারসাম্যকে 
বাঘ[ত করতে. চাইছে, নাগাঁরক জীবন 
ও সংস্থানকে নানাভাবে বিভন্ত করছে॥ 
উন্নাতর প্রয়োজনে নতুন ইমার গড়া, 
মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত দরিদ্র অসুবিধা 
কিছু হবেই প্রথমে। জমি আর কেউ 
ছ'তে পারবে না শহরের মধ্যে। কিন্তু 
তাদের জন্য গড়াছি ‘guburhia! 


বোগিতায় যে স্বর্গ রচিতপ্হচ্ছে, সেখানে 
আর..-সংস্কাত-রক্ষার দারন্ব-চিল্তার 
মনে হয়, শুধু ঈশ্বর-নির্বাচিত মুষ্টি 
মের দলীয় লোকের হাতেই ন্যস্ত। 

ক নট (ক্রমশঃ 3 


ৃ । ৯ এ রঃ 


এলাম মেলবোর্নের একটি উপ- 
নগর। দুই দিকের ক্রম, উচ্চ পাহাড়ের 
মধ্যদেশে মোচার খোলার মত, উপত্যকী- 
ভাঁম। বনে বনময়।, বিস্তৃত জায়গা 
জুড়ে আশা হাজার লোকের বাস। 

এলথামের বৈশিষ্ট্য, তার পাঁরবেশ, 
তার পথঘাট গাছে অশহ-রে সুর ।' শত- 
খানেক বছর আগে ম্বেতকায় লোকেরা 
খন. এখানে বসতবাঁড় গড়তে সুরু 


করে তখন যে বনটি যেমন ছিল এখনও 
প্রায় তেমান আছে। 'প্রথম দিন থেকে 


সবাই সাব্যস্ত করোঁছিল-এলথামের একটি 
আদ 


পক্ষে কলকাতার 
১57 
করা হয়েছে, গাছ কাটা হয়েছে, ইটের 
ইমারতে ইটাগড় তোর 'হয়েছে। অথচ 





মত 'নন। 
পুথিও লিখ; দাসত্ব আর - 'সাহত্য 
রা চি 


রঃ মনোহরণ  পককষস্বামীর 
বাড়তে ছিল পার্ট।- ডিনার পার্টি 
এলথামের দিকপ্রান্তে এক অন_চ্চ 'শৈলৈ- 


[শিখরে তাঁর মনোরম ভিলা ৷. রেল 
স্টেশন ।থেকে এই দিকে: উঠে আসান 
জন্য শহরের মত রাস্তাগীলকে কংক্রিটে 
পাঁধা হয় নি; ফলে বন্য পারিবেশের 
গ্রাম্য স্রটিও হারিয়ে যায় নি। অথচ 


করে,না।- তখন বেশ এক পশলা রৃষ্ট 
হয়ে . গেছে, আকাশে . অল্প মেঘ 
আছে। একটু করে বিদন্ুৎ চমকাচ্ছে। 

} অরণ্যের ওপারে সূর্য 


অস্ত 'যাচ্ছে। মনে হল যেন শ্রাবণ 


মাসের বাদলা দিনের সন্ধ্যাবেলা। এমন 


ধুসর ম্লান সন্ধ্যায় বাঙাল মনটা কেমন 
যেন চনচনিয়ে-ওঠে। চারাদকে শুধু 
গাছ,, গাছ, আর গাছ।. গাম" গাছ। 


সেই ইউক্যালপটাস। হিসেব “মলিয়ে 
দেখতে. লাগলাম, এলথামের . সঞ্চে- 


1 


বাংলার শ্যামল গ্রামের মিলাট কোথায়। 
বারবার মনে হল; যাঁদ এখানে কদর্স 


কৃষ্ণচূড়ীর সারি থাকত"; তে'তুল হিজল- 
জারুল-গাছের বাঁষ্টধোওয়া-মাথাগ্াল- 
* ২ জগ কাড়ে, ্জনীগৃন্ধার ঘন. গন্ধ ভিন; 


যাদু: এখানেও.দুলত1  . - 


Onn. 


পথ লিখে প্রয়োজনমত' 


bl 
রঃ 


ঘরে উঠলাম। মনে হল শুধু ঘর নয়, 
একেবারে মাততমান আশ্রয়। 


কট জোনাকি, পোকা ছুটাছুটি করত। 
হায় রে আমার কল্পনা! তাহলে কি. 


উপনগ্নর হত? ১ বাংলাদেশের: বাদল" 
দিনের ব্যাং-ডাকা সন্ধ্যায়“ যখন: কিনে 
ফুল ফোটে; শালখ-পাখশ পাখনা থেকে? 


IR 


জলের ক্ষীণ প্রবাহও দেখলাম ফিন্ত- 
/ তার দা্ষণ্য নেই! কারণ এটা-অপ্টে- 


গিয়া । . এখানে আকাশের দেবতা বড় 
করুণ-্কাঙালের মত চেয়ে ৷ থাকে, 
কৃপণের ‘মত. বর্ষণ করে। শুকনো 
মাটি ভূষিতের মত: শোষণ করে। 


মনোহরণ: পুলুস্বমী  মালয়ের" 
লোক ? কর্মসূত্রে অস্ট্রোলয়াতে বাস- 


করছেন আজ -পাঁচ বছর। পিতামহ 


'ছলেন দক্ষিণ ভারতের . আঁধবাসা.।' 
খন-মালয়ে, 'এসৌছলেন তখন-.পক্নদ ১ 


ধামীর বাবার জন্ম হয়, নি।.. তবু 
লথামের উপনগন্ধে মনোহরণের পরিচয়, 
[তীয় , বলে।, 
নাকের মনে এতটা জায়গা জুড়ে 
মাছে,-যাঁদ পাশের দেশের লোকও হয়, 


জাঁড়ত:; করে ভারতের নাম । 
২ 'মনোহরণের 


বড়,বড় ভূরুর নিচে দুটি ভাবালু চোখ, 
ধর্নারড় পল্লবচ্ছায়ায় 'করুণ।, হা 


+ ঠোটের ফাঁকে বড় একটি মুখ।, 


থেকে ভারতাঁয় মানুষের সঙ্গে আলাপ 
হলেই তার নামেন্র অর্থ জিজ্ঞেস করে। 
মনোহরণের মেয়ে কমলা কৃষ্ণা, ওদের, 
ঘড় প্রিয় নাম।. তেমাঁন | 
হীন্দিরা প্রিয়দর্শিনী। রোজ্জীর বোন 
ক্যাথ বলল আমাদেরও ত’ নাম আছে। 
ঘিকল্তু সে. নামের কোন অর্থ নেই। 
পটার, ক্যাথারন এক একাঁট শব্দ 
মতু। , আমি বললাম--এই শব্দগ্ালই 
ত’ বিশেষ কানে বিশেষ অর্থ বহন 
ফরে। যেমন জন শব্দটি তোমার কানে । 


জনের দেওয়া হঁরের আংটিটার উপর 


ঘ্যাথ দুট আঙুল বুলিয়ে নিল। 
ওদের, এনগেজমেপ্টের আংাট। বিয়ে 


+ ২ হারা বা পরে হানি হালা 
্বীপে 


ক্যা বলল--সামনের এঁপ্রলে 
ইউরোপে যাঁচ্ছ। মা যাবেন জুনে) 
গৃ্তজ্জেস করলাম__মায়ে-বিয়ে.এক সঙ্গ 
না-যাওয়ার কোন বিশেষ অর্থ আছে 
কি?) ক্যাথ বলল নিশ্চয়) মা ত’ 


ফ ‘বছরই ইউরোপ যান। আমি বাচ্ছি, 


ভারতবর্ষ, “দেশটা, 


'জিজ্ঞেন করল ওকে কেমন.. লাগে।. 
রোজা বলুল-“সার্থকনামা পুরুষ বটে।- 
রূপে গুণে সত্য.মন হরণ করে), 


প্রিয় . নাম, 


প্লাপ্তাছিক : ৰসত রা 
এই প্রথম। মায়ের'চোখ 'দিয়ে-না দেখে. 


দাঁড়ানোই ঠিক' নয় এক! 


সৌদন 'রোজীদের কথা শুনে মনে" 


হল বড় বোন ক্রেয়ার প্রেমে পড়ে 'মনো- 


তাকে ভালবেসেছে। " অথচ ওদেশী 


নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ, 
সেবায় সক্ষম 
ক্রমীদের হাতে? 





না থেকে 'নজের পায়ে 


জামাইবাবুদের 'ক্যনে শ্যালকা নন্দ 
মধুময় ' নয়, 'তারা 'বশেষ, প্রিয়পারীও : 
নয়দেবরের কাছেও - নয় বৌঁদর 
বোনেরা । ' কারণ দাদির যখন- বিয়ে 
হয়” বোনেরাও তখন বসে লেই।' 
তারা আপন আপন: সাথী জুটিয়ে 
নেয়; বিয়ে না হওয়া পযন্ত 








“দ্বেরেরও আগ্রহ ঢং দন “- 1 
জন ছেড়ে al art 


একঘরে হয়ে থাকতে হবে। মনোহরণের 
খাতিরে সোঁদন আমাদেরও ক খাতির । 
' পার্ট তোজেও খুব খেলাম 


মাংসের কোল, নিরামিষ ' 


তরকারী, ' 


ভল । এলথামের লোকেরা দুরার করে . 
ভাত নিয়ে ঢু পেট ভরেই খেল না, 


দেশ ছাড়া এমন মটরের ডাল কি করে :. 
বে রামা হওয়া সম্ভব ভেবে পেলাম 


লা।. এ | 
পাটি চছে। ফা HEE 
কোটের "নেই 

৮8৮: 
অবশা ক্লেরারের' 


বাশষ্ট্য ছিল। 





চিবলম্ব হয় না। মূল্য £ ১০ টাকা 

| | স্বনামধন্য কথাশিল্পী 

বিভূতিভূষণ মুখোগাখ্যায়ের 
গ্রন্থাবলা 

্ব্গদ্পি গরীয়সী (১ম, ২য়, ওয় 


ধণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। 
মূল্য £ ৩:৫০ 


হয়ত তাকে - 


পোশাকে - একট : . 


লাপ্তাহিক বসে. ০৪ 


" তা'ষতগভাল।বন্তৃতাই কর, যত জ্ঞানের . 
1 কথাই-বল না কেন, ওরা বড় জোর : 
তাল' হতে ' 


| টি 
পারে, “তবে মিশুক নয় 
ন্তরে প্রবেশ রা যোগ্যতা পিন 
করে নি। এরই" 


মহ বায়ার ' ছাড়া, টি রানা করা ৪ 
যায় না, যেমন কল্পনা কনা ব 4 তি 
গাম, গাছ, বাকনী আর ক্যাডার, ; 


দেখতে 


eo 


দরে ই ৩০৯ পু 


২.০, বৈলা পড়ে-আসছে। রৌদ্র এখন 
1.০ 21 হলুদ -দ্ধং ধরেছে। . এবং এবার আমি 
--. 35. ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াব। ভারতে 

- ০২, ভাবতে রাণ্দ বারান্দায় এসে; দেখল, 
১০০ সেই নড়বড়ে বেত্রে . চেয়ারটা, -এখন 
"কে যেন বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় 
7০, এনে.রেখেছে। হয়তো মেজদা; রাণু 
EOE Ee টি... ... ভাবল, এবাড়তে একমাত্র মেজদাই 









২. এসে কত সময় বসে থাকতেন। তখন 
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সাপ্তাহিক বস্তি 


উদ্দেশ্যে ন্‌ মনে বলতে, লাগল, বাবা, রোদ উঠে গেছে। ছাদের উপর এখন ভালো লাগে! এবং এসময় সে 
আমরা টি 


₹.. ৮১15৯ 2 1 67 25 তাং 


দিন একট কট করে হেলে পড়তে 
লাগলাম ৷ 'আমাদের ধানের কল “বাক '** 
হয়ে গেল ;-তোমার কোনো. পরই ' 
রাখতে পারল না 
ধানকল “বিক্রির, টাকা দিযে: বড়া, 
dairy fdrm ' করল। চার বছরের 
মধ্যে সাতু' হাজার' "টাকা. দেনা করে, 


ব্যবসা ডকে উঠুল।, আঁ সেই দেনা: ভাবল, স্মভাষটা আমাদের বখে গেল। সংসারের প্রতিমা 


শোধ হল. আরও, 'দু বছর পরে 
ছোড়ুদার” বিয়ের পু দিয়ে । অথচ 
ছোড়্‌দা চিরকাল ' প্রথার. বিরুদ্ধে 
কথা বলে এসৈছেন': কাঁ আশ দৈৰ 
ছোড়দার সামান্য একটা ইচ্ছা, শ্রকটা 
মতামত,_যা শুভ ও কল্যাণকর_তাও , 
শেষ পর্যন্ত অর্থহ'ন হয়ে গেলী।, এবং, 
তা এই সংসারের জন্য পরে,' 
শুনেছি, ছোড়ূদার বন্ধুরা ওকে এই 
নিয়ে কত ঠাট্ািদ্ুপৃ.করেছে।, _.জুথচ 


এক' সরে ছোটো ভাইয়ের 


পতনের দিকে প্রাতং ্ 


৪৪ 
|| 


Sys 


ছে। রাপু দেখল; হলঃ 
মধ্যে পাক খেতে খেতে, নি, 
নানান দ্কম কসরৎ দেখ বু দেখাতে, 
একপাল কবুতর তা ছার 
দিকে নেমে আসৃছে। কব্তরগুলির 
দিকে তাকিয়ে থাকৃতে থাকৃতে রাণ্‌ 


পা দিন দন কেমন; ষেন.রকবাজদেরু.মতো 
র্‌ “যাচ্ছে।;ওর, আরু_লেখাপড়া হল 
. ০ ভাবতেই! রাণ্দুর ভাষণ কষ্ট ''বোধ - 
হচছিল,_আমাদের ' সভায়, আমাদের ” 
‘ছোটো ভাই-সেমরর্খ হয়ে থাকৃবে;_ 
তিন" তিনবার স্কুল ফাইন্যালে ফেল 
'করল। এসবই মায়ের আদরের ফল। 
' 'ছোঁটো ছেলে বলে মা ওকে ভার প্রশ্রয় 
দেয়। বাধাবেচে থাক্‌লে এমনটি হ'ত 
না। বস্তুত. বাবার মৃত্যুর পর থেকেই 7 


মল 
“ লিঙ্কে (সক্কাঁচিত করে রাখ ;-_সে 
“ভাবা কিন্তু” এই অন্ধকার আমার 
৷ সহস্মণি) (এই অ আমার সমস্ত 
লন্জা”ও অক্ষমতা নিঃশেযে মুছে নিয়ে 
আমাকে 'নক্লাপদ “আশ্রয় করে দেয়। 
ভারতে ভাবতে সে-স্ঠম্ট টের পেল, ! 
ও. ন্দোদা-বোদিদের 
“প্রতি এক ধ্র্টের. আমান তার মনের, 
মধ্যে জাত হচ্ছে। ০ 
তক্ষম। একেবারে হাওয়া চলছিল, 
“না। গাছপালাগনলো ভূতে 
গল্পের প্রত উন্মুখ; 
মতো স্তৰ্ম ও নিপ বহল৷ হঠাৎ 
এক ঝলক বাতাস তার চুল" দুলিয়ে 
-শদয়ে ষেতেই দেখল; গাছের মাথা ও 
শাখা-প্রশাখাগুলো এখন একটু এফটু 
করে আন্দোলিত হচ্ছে? সে স্পন্ট.টের 


প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারেছাড়ুদাঁর . কোনো “ও :কেয়ন ধৈন বদলে .. যৈতে লাগল 7 পেল;-বাতাসে ঠাণ্ডা ঠান্ডা ভাব" লেগে 
কট হন কিছ উল ক 
হয়ে ননা’ 


পারুত 







হি 


শির, 


্ Cand 
দৈখাচ্ছে। এই-শহুর বৰ্হ- প্রাচীন” 
মৈজদা বলে, অন্তত টা “বুগের-. 
Bi পুরবিতশি। হিতে 


বেলা পুড়ে আসছে ।.বারান্দার 
উপর এতক্ষণ যে একফাঁল হলুদ রোদ 
এসে. পড়েছিল সেটা এখন ক্রমশই 
সরতে সরতে পশ্চিমের দেওয়ালে গয়ে 
পঁড়েছে। পশ্চিমে দততদের পরিখার 
মতো লম্বা পুকুরের পাড়ের বাঁশ ও 
তালগাছের একেবারে মাথার উপর 


২ 


বিনা সর 
৫ |X রি 

সে উঠ ঘিয়ে 

পেঁদকে তাকাল। * ৱান “থেকে দতদের 

Ne he ,দেখএক্যায়। দত্তদের'- 

_ বাড়ির, ার্ে্ধকটা শিউলি গাছ? 












৬ 


রোদ ! “ এবার :সুত্ে-। 
“মোলায়েম 'আবছোঁ (জন্ধরীর" নামছে! 
আকন ed as রহ্‌-পোড় -খাওয়া 


গঙ্গার দিকে_অম্রবতর 

ধারে যে.বটতলীয় মেলা বসে ই 
দিকে চলে গ্লেল। এইবার ঘরে ঘরে 
আলো জলে উঠ্বে। এই নৈঃশব্দ 
ও প্রাচীন বিষরতার মতো এই অন্ধকার 
রাপুর ভালো লাগাঁছল।. বস্তুত, সারা. 
দিনের ভিতর এই একটি সময় তার 


Hk 





প্রশান্তির ' মতো এক -. 
৭১০ যা বিষন্নতার নামান্তর - 
মাত্র নেমে 'আসাছল। একদল পাঁখ . 
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তার ঠোট শুকিয়ে গিয়ে 

চড়্‌চড় করতে লাগল। সে মনে মনে 

হিৰ বাত লাগত ডি মাস 

শেষ হতে চলল; এবার শীত পড়বে। 

ই সন 

স্ঞ্লীা-.কেন না, এ তর্দ 
শীতেই 


দয়েছে। 








পাচ্ছিল, যেমন করে নিচে মা ও বড়ো- 
বোঁদির 


গলা, ছাদে বড়দার ছেলে 
পৈণ্ট; [বোধহয় এইমার ও সিশঁড়তে - 


সণ কমাছি। কেন? 

‘মা, কিছ না। 

সে ভেবোছিন বৌদকে তার 
চাদরটা দিয়ে যেতে বলবে। বোঁদ 


ঘরে চলে এল ।-তোমার চাদরটা কই 
বৌদি? ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে বাইরে, 
আর শীত পড়ে গেল বলে! 
সুষমা মুখ তুলল না। ইস্ত্রী 
।ফরতে করতে জবাব দিলে, “আল্নায় 
আছে দেখে নে? ; 
আল্‌নায় একরাশ জামা-কাপড়ের 
/ভিতর থেকে রা. চাদরটাকে খুজে বার 
করল। গায়ে চাদর জড়িয়ে নিতেই বেশ 
আরাম বোধ হল। চাদর গায়ে দিয়ে 
| সুষমার পাশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে 
[থাকতে দে বললে, ‘বোঁদি, দাও না আমি 


মতো মাঘ! 


| দাদাদের সন জামা-কাপড় আমিই ইস্হী 
{করে দিতাম। অথচ এখন আর কোনো 


এসে যেন রাশুর দুখ বুঝতে পারল। 

(এবং যতই সে দাণুর দুঃথ অনুভব 

ধরতে পারল ততই যেন 'বব্রতবোধ 

| ফরতে লাগল। সুষমা এখন এমন একটা 

(কথা খক্ে বের করতে চাইছিল ''যা 
পারাস্নাতটাকে 


'এক-একটা দাস এনেছেন না? 
সুষমার কথায় রাণুর কোনো প্রাত- 
দেখ গেল না। হয়তো সে 
সুষমার কঘা শুনতেই পেল না। তার 
ধুকের ভেতর এখন রাশি রাশি বেদনা- 
(বোধ ফুলে ফে'পে উঠুছে। রণ যেন 


কেন না, লে কৰতে পারছে, রাশুর 
ধূকের ভিতর থেকে একটা চাপা কারা 


পারছিল না। রাণুকে সুষমা ভীষণ 
ভালোবাসে, মেয়েটা যেমনি ' সরল 
তেমান স্নেহপ্রবণ। কিল্তু এখন যেন 
ওর আরও বেশি করে ভালোবাসতে 
ইচ্ছা করাছল। সাঁথর মতো সুষমা 
ওকে দুহাতে জাঁড়য়ে ধরে বললে, ‘এই 
শোন্‌_শোন্‌ না 

সুষমার স্পর্শে রাণু হাউমাউ করে 
কে'দে ফেলল না। তবু চোখ থেকে 


' টপ্‌ টপ্‌ করে দুফোঁটা জল ' বদে 


পড়ল। আঙুলের ডগায় চোখ মুছে 
নিয়ে বললে, 'বলো। 


আমাকে স্নেহ করে। 
. সুষমা ওকে ছেড়ে দিল।-:দাঁড়া, 
তুই এক কাজ কর্ন খাটের উপর থেকে 
সুষমা তার স্বামীর আধাবোনা সোয়ে- 


" চেয়ারে এসে 


টার, উল, কাঁটা এনে রাণুর হাতে 
দিল ।--"তুই ততক্ষণ তোর দাদার এই 
সোয়েটারটা বোন্‌ দ্‌ ঘর সোজা, 
এক ঘর উল্টো?” 

উল, কাঁটা এবং আধবোনা সোয়ে- 
টার নিয়ে রাণু পুনরায় বাবান্দায় 
বসল। উল বুনৃতে 
বুনৃতে মাঝে মাঝে সে স্তব্ধ হয়ে 
আকাশের দিকে তাকাঁচ্ছল। ক্রমশ 
অন্ধকাল্ন গাঢ় হচ্ছে। আকাশের দিকে 
চোখ তুলে রাণু একটিমাত্র তারা দেখতে 
পেল। একটা তারা দেখতে নেই_- 


' আরেকাঁট তারা দেখবার জন্য সারা 


আকাশটায় সে অনুসন্ধান করতে 
লাগল! একট; পরে সে আর একাঁটি 
তারা দেখতে পেল। তারপর একে 
একে অনেকগুলি তারা তার চোখে 
পড়ল। একসময় সে যেন অনেকদ্‌রে 
একটা এরোগ্লেন আসার শব্দ শুনতে 
পেল। সে উৎকধর্ণ হয়ে আকাশের 
TE 
গ্লেনটা তাকে ফাঁকি পালিয়ে 
যাবে। আর 
ছেলেবেলাকার মতো এক ধরণের আনন্দ 
বোধ করে। ক্রমশই শব্দটা নিকটবভণী 


তুই : হচ্ছে বলে মনে হল এবং প্রায় দেড় 


মিনিট পর দেখতে পেল, দুটি লাল- 
নীল আলো ক্রমশই এগিয়ে আসছে 
আমি কখনও কাছ থেকে প্লেন দোঁখ 
নি, রাণু মনে মনে বলতে লাগল,_ 
ক জান জীবনে কখনও দেখা হয়ে 
উঠবে কিনা-আমাঘ্ব ভারী সাধ এক- 
বার বিমানঘাঁটিতে “গয়ে খুব কাছ থেকে 


চলে ষাচ্ছে। 
পশ্টু গ্লেন ‘গ্লেন’ বলে চিৎকার 
করছে-সে শুনতে পেল। পশ্ট 


ফোন £ ৩৫-৩০৪৮ 

, শনিবার অন্ধ দিবস ও 
, রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ৯০টা 
হইতে রাযি ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে 
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| ফরুল 
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| জানা ছিল: না? -আমার “এই” ‘অজ্ঞতা: [সেই ছেলেবেলার অভ্যাসমতো!] হা- 

| তুম ক্ষমার প্রভু 12:55 - "= মক : বৌদিকে -- গোলাপের কুশড়) ২. 
| "বাণ এপ্রথন তার সুমনকে সন্ধ্যা- দেখাল “দেখ, দেখ-এতাঁদন পরে গরাছ-, 

i দিনার মতো এক নিরন্তর দুখে পিষ্ট ও 'টায় কুণড় এল? | 

'| অথচ .আক্ষেপহীন কলে ' তুলতে ১. সুযমার সুখ -উদ্জুনল হয়ে এল! 

1 চাইছিল। সে ভাবছিল, আমি আর ১ তার মন্‌ কেমন যেন.বল্ুতে - লাগল, ! 

7 এই গোলাপ গাছের উপহারকের কথা " এবার এতাঁদিনে বোয়হয়. “বাণ ববয়ের 


* "জিজ্ঞেস বধৃল,, “মা, (বকে 


১ বললে, 

'থেকে!', রাণু ' ভাবুল, 
১০285 বলতে পারে . 
মা এ গ্লেনটা কোথা থেকে আস্‌ছে। 
ধড়োবৌদির ধারণা, সব প্লেনই বুক 
কলকাতা থেকে আসে। _ রাণলু শেষ- 
বারান্দার পশ্চিম দিকে এসে ব্োলিং-এ 
হেলান দিয়ে উীক “দিল। প্লেনটার 
গেলে তার, এবার : চোখে পড়ল, 
এক কোণে টনের মধ্যে . সেই গোলাপ 


“দেখো ক+ চমতকার লাল-্সন্তবর্ণ গোলাপ 
= ধয়বে /।5 সে।"যৈন3 শনজেকেই -গলপ 
, শোনাচ্ছে £ঃ-:সে ছিল বাপ-মা-মরা, 
{দিাদিয় আশ্রিতন ..এখান্‌কার : কলেজে 
“সে আই-এ'০পড়ৃত, আর ওর দিদি 
দিলেন: রামকৃষ্ণ গার্ল'স-।দকুলের হেড 
িস্ইেসডি-আমাদের বাড়ির, ভাড়াটে । 
একদিন তাকেচেলে যেতে হল, আমাদের 
'ধাড় ছেড়ে দিয়ে তার ,দাদও-একাদিন 
অন্য পাড়ায় (চলে গ্লেলেন। কারণ: 
॥পাড়ার থেকে ঠন্‌ ঠল্‌ 
ফির ঘর দন্দ তেনে এল এগ 
প্রাণ ভালোমতো, '-চেনে।:" মহাপ্রভুর 
মান্দরে জারাত হচ্ছে এখন। সে হাত 
- জোড় করে মহাপতভুর উদ্দেশ্যে পাস j 
প্রভু, সামার সূব.অপরাধ 
অনা বর ভূমি 


ভাব্‌ব ননা। তার ভয় হচ্ছিল, এই 


মানুষের ' ঠা | 
{| প্রতি সান্দষের প্রেমে-একটি ছেলেকে? বিশ. তার মনে আসুছিল। সে; 
1 ভালোবাসা:যে এত অপুরাধ তা জামার 13 আঙুলের, ডগাগুলো নিয়ে: 


্লপ্তাহিক: বসত 


তা 
.হবে। নিচে পিল্টুর মাস্টার মশায় 
. এসেছেন--তাদের -. কথোপকগন, সে; 
শুনতে পাচ্ছে। দতদের- নবীন সুর 
টেনে টেনে ইংরাজশ .গ্রামারের' ডেফি- 
- নেশন মুখস্থ করছে. গোরাঙ্গ মহা- 
প্রভুর মন্দিরে আরাঁত শেষ হয়ে গেল। 
{কচ্তু তখনও আরও অনেক ঠাকুরবাড়ি 
“থেকে কাঁসর-ঘপ্টা-শাঁখের . আওয়াজ ' 
,শোনা যাচ্ছে। আর এই সব নানান ' 
-শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছ পুরে 
নাপিতদের, বাঁড় থেকে'হারমোলিক্্ম্‌ - 
«এবং সেই সহ্গে গলা সাধার শন্দ-ভেসে : 
আসছে। নাঁপতদের গৌরী রোজ 
*দনবেলা গলা. সাধে. মেয়েটার, গলা 
..মল্দ নয়৷ -সে মনে মলে, ভাবল 
আমায় আর গান শেখা-হল না; -আ্থচ 
ভাগি ইচ্ছা ছিল গান.শিখ্ব। ভারতে 
‘ভাবতে আবার তার চোখ গিয়ে পড়ল 
গোলাপ গাছের পরে আগে আগে 
' গ্াছটাকে কত আদর-যত্ন করেছি. : -আজ- 


গোলাপডালে কুশড় যখন ধরেছে তখন 
বুঝতে পারছ, এবার তুই আমাদেরকে 
,ছেড়ে-চলে ‘যাবি ৷" 

' _". প্রথমটা সে'বৌদির কথা বুঝতে 
“পারুল না। ' না পেরে বৌদর মুখের 
: দিকে তাকাতেই দেখল, বৌদি হাসছে। 
তখন সে কথাটার অর্থ বুঝতে পার্ল। 
বাণ বোঁদির দিকে তৎ্সনার- চোখে 
তাকাল ।-তুমি'” ভার বাজে কথা, 
বলো! .আবার”আজস্তে আস্তে তার 
মুখ উচ্জবল হয়ে” উঠ্ল।--দেখ, 
মরা কিন্তু বলতে এপাছে রি 
- ফুল, ধরবে:না 1৮7 


৬, 


tes 


কাল-আর. ফিরেও : [তাকাই-ন্যলসে . Cie 
,ভাব্জ।' ভারতে ভাবতে গোলাপ ... এঁতুণি আর; বোধহর জীবনে 
ডালের....ডগে ডগ্ো শঁক:যেন খুজে বিয়েই,করবেন: স্া? ৯ 
,বেড়াল:। ২ হঠাৎ তার :চোপ্রে পড়ল 75 না. বলেই মনে হয়৷ - রিতু হঠাৎ 
'একটা.কাড়' নাঃ, .সে,চমূকে-উঠ্ল। আমার, ,' মাসতুতো: বোনের. কথা 
অন্ধকারে, সে. কাঁড়টাকে ভালো; রুরে কেন রে? ০ ৬) 
দেখতে পাচ্ছিল না রলে.দ: পা পিছিয়ে + এক্ট খানি চুপ করে.থেকে  দ্বাণঃ 
“এসে: বারান্দার . লাইটটা- জেবে, দিল। “বললে, ‘আমিও .তো. তাঁর মতো বিয়ে 
এখন সে আলোতে দেখূতে পাচ্ছিল, 'না-করে থাকতে: পারি! 
জমাট রক্কের-মতো কাল্‌চে লাল. রঙের -তো অনেক মেয়েই বয়ে. না করে দাব্য 
:একটা কুশড় ধরেছে আনন্দে, চিৎকার আছে! . ০, ) চু 
করে সে ডাক্‌ল,:বোদি-ডনতুনরোঁদ.? ..-সয়মা হেসে রলুলে,:ও.মা, মেয়ের 
শুনে যাও? ৩১১৮ ১ ০8০ ডা পেটে এইস্ব বিদ্যে ঢুকেছে, বক !: টী 
..- ওখান -থেকে বলোআমি::কাজ ;₹.- তুমি হেসো না.বোৌদি-- 5 
করছি ৪: ভি সাত্য বলছি, ...; ৪2 পতি 
৬. আঃ,-এস ন, একর্র , - /.০ দ্যা মুহতের, মধ্যে গম্ভীর হয়ে 
+": স্ন্যমা -বাইরে” এসে -বলুজ॥ কি | গ্রে... তারপর কতকটা ধমকের ; সরে 
বলো), LL OS ছি তি বলল, আমার .মাস্তুতো বোনের সূত্সে 
দ্লাণ গাছটা স্পর্শ বা নিজেকে তুলনা করিস না।. তার. পক্ষে 


fe ক ৃ 
টোল বই 


+ শা 


ফুল ফুট্‌ল।--আাজ ' হত, পি 
ঠাকুর বোজপন্ব সা একট] 


র আরাতি হচ্ছে, ঘর [= সংবাদ নিয়ে বাড়ি তত ন ক 
প্রদীপ জুালাচ্ছে তখন একজন পরব: হেসে ' বলুলে, ‘আর ভাবনা ক!? 





৪২৯৮ 


» 


ষা সম্ভব, তোর পক্ষে. তা, সম্ভব নর] 
স্বাধীন কুমারণীজ্শ্রন কাটাতে . গেলে 
সর্বপ্রথম দ্রকার টাকাকাঁড়র ব্যাপারে 


নিজের, পায়ে দাঁড়ানো! আমার. মাস- 
তুতো বোন বি-এ পাশ, ভালো চাকার 
করে। আর. তুই-- ... 


রাপ,-মনে-মনে তার পাদপ্‌রণ করে, 
[নিল-আর' আমি স্কুল ফাইন্যাল্টাও' 
পাল করতে পারলাম না। নাইন থেকে 
ক্লাশ টেনে. উঠেই. আমিও স_ভাবের 
মতো বখে গেলাম কিন্তু স্বাধীনতা 
সে তো কেবল, . মানুষে আছে-_- 
'আঁশক্ষিত বলে, আমি কেন তার স্ব 
পাব নাঅন্য সময় হলে সে একথা 
বলতে পারত কিন্তু. এখন. সে. বলতে 











সি 
্‌ ®t 


এ 
তি 
নি 
সপ 


A ia এ 
রর - 
৮) 1৮12৮ 
রে ot 1 


৯ 
ঘর 





এ 
কজ্ুতোন্ত 


্াপ্তাহক বস্তা 


আমার মুন্তর পথ উন্মস্ত আছে। 
বিবাহের একটা ছবি_সাময়ানা, 
' গহনা, পালজ্ক, বিছানা, তৈজনপর, 
জব গন্ধ, 

s , মাছ, , কৌতুক, বন্ধুদের 
সেই পাঁরাচিত ফাজলামি, শঙ্খধবান__ 
এখন তার মনের মধ্যে ভেসে উঠ্‌ ছিল। 


তুলনায় নিজেকে তার বড়ো ছোর্টো 
ধলে মনে হাচ্ছল। - 

সুষমা ওর মাথায় হাত' রেখে” 
ধললে, “এইস্ব বাজে চিল্তা কাঘস না- 
চক্ষনীটি। 


নিচের 'সদরদরজায় কে যেন কড়া 
নাড়ছে। সুষমা এবং রাণু উভয়েই 
সচাকত হয়ে লোকটা কে বোঝবার জন্য 
চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগ্ল-_যাঁদ 
তার কন্সবরটা একবার শোনা যায়! 
এবং গলার স্বরেই বুঝতে পারল, বড়দা 
এল। সূষমা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে 
দেখি, 


বোলপুরের ওরা কাঁ. বল্‌ল শুনে ফুল বিয়ের ফুল-মনে পড়ল? 
আসি৷ বলে দ্রুতপদে 2 ত 
{নিচে ;l * ):1.পাঁচ্ছিল--যাঃ, যত রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ' 


২. রাণু বেতের চেয়ারটাকে গোলাপ বিয়ে হচ্ছে আর ভগবান যেন বসে বসে 
গাছের কাছে টেনে এনে তার "পরে বসে ১: এক. একটা ফুল ফুটিয়ে চলেছে। যত 
চুপ করে আকাশের...দিকে” 

রইল! আকাশে এখন অজন্র তারা 
ফুটেছে। নিচে বড়দার সঙ্গে মা-.. 


বোঁদদের কথা হচ্ছে_সেই এক গল্প . সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিত . বহন করে 


বোধহয়, পান্রপক্ষ কী বল্ল না বল্‌জ-- 
কলের লে পা ফিছ 
. কথাগুলো ঠিকমতো বৃঝূতে-প্রারছিল '॥তুলেছে।...তারপর”. যেই সে “আস্তে 
রা (৮7 SE আন্তে গোলাপের কর্মীকে ধলেছে 
মা পড়ত তাহলে হয়তো কিছু কথা , অমনি-_- 

সে বুঝতে পার্ত। রাশ আকাশের ! অনেকক্ষণ পর টয়া’ “হৈ 
দিকে তাকিয়ে বসে রইল। শীতের করতে করতে উপরের বারান্দায় উঠে 
আগমনের ছবি এবার আকাশে ফুটে এসে দেখল, রাণ্ন-মুখ নিচু করে বসে 


কথাই ঠিক।-এ বাড়তে দাদাদের . শুন্তে পেয়েছে। _ 
আশ্রয়ে সে চিরকাল থাকৃতে পারে না।::-ও সক্কোচে মুখ : লুকাচ্ছে।: ' সুষমা 


কেন না,!মা ও দাদারা তাকে যেভাবে হাস্‌তে হাসতে বললে, ‘ও মা, এখান 


সা বন চো ছে তাতে, এখানে থেকে কান পেতে নিচের সব কথা শোনা 
অবিবাহিত জাবনযাপনের অর্থ বড়ো... , হয়েছে বুঝি মেয়ের ৮1. 
মারাত্মক।: এখানে আমার জন্য একাতিল 
জ্বাধীনতা বলতে নেই।-সে এমন- হয়ে গেলে সে একাঁদন আমাদের ছেড়ে 
করে আকাশের দিকে তাঁকয়ে রইল চলে যাবে- ভাবতেই -, সুষমার মন 
যেন ঈশ্বরের 'কাছে, ওই জাজবন্যমান কেমন করতে লাগল। বল্‌লে, 'শনে- 
নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে সে করুণা ভিক্ষা ছিস বোলপুরের পান্নপক্ষ ভোকে 
ফর্‌ছে।-- 
জামার একটা অবলম্বন দরকার, দরকার ওদের দাবিদাওয়া 0 রা 
এ্রকটা নিরাপদ: আশ্রয়ের। আমার এমন মেয়ে পছন্দ লিড 
একজন ;প;রুষ দরকার যার কাছে _ প্লাগ, ৬ 
'আমার প্রয়োজন সমমািক-এমন কি "কথা আছে না সেটা” বোধহয় সাঁত্য। 
হয়তো কিছ বোঁশই। আম সংসারে তোর গোলাপভালে কাঁড় দেখে তখনই 
{নজেকে . নিজের ওজমমতো প্রয়ো- আমার মনটা কেমন যেন বলছিল 
জনশিয় ও! মূল্যবান দেখতে চাই। এই বড় ঠাকুর আজ একটা শুভ সংবাদ নিয়ে 
আপ্যায়নহাঁন ।আতথির মতো জাঁবন- ঘর ঢুকবেন। আর ঠিক তাই হল? 
যাপন আমার্‌ ' অসহ্য ৷ . এবং .সোঁদক .. ৮ 


বাঁহত জবন শুধু শ্রেয় নয়, এক- 1 
মনন পথ। 
অতএব একমাত্র বিবাহের মধ্যে স্নাণ্ড একবারও ফিরে তাকাল দা 


£সব--। তবু তার কেমন যেন বিশ্বাস “ 


রাপ্ন সাড়া দিল না। রাণুর বিয়ে. 


থেকে ভাবতে 'গেলে/-১ম্ামনের পোববারে . দেখতে বে 


কিছু বলল না, এমন ক তার মূখে 
কোনো দেখা গেল না। তার, 
মুখে হাসি ছিল না, বিন্দুমান্ত 

চিহও নেই। শুধু একবার ধরে 

সে আকাশের মুখ তুলে য় 
রইল। তাকিয়েই রইল। স্মষমার মুখ 
মুহতের মধ্যে ভয়ে বিস্ময়ে সাদা 
ফ্যাকাশে হয়ে গেল! রাণুকে দু'হাতে, 


না কিচ্ছু হয় নি তো! | 
. সুষমা অনেকক্ষণ কিছু বলতে 
পার্জ না। কী বলবে ভেবে 
মা। অথচ রাণুর এই কঠিন মুখভাব 
তার ভালো লাগাছল না। তার কেমন! 


- যেন ভয় ভয় করছিল-মেয়েটা এইই 


ফরে কোন্‌দিন মরে যাবে হররতো |] 
সুষমা -ভাবাঁছল,এ বাঁড়র সকলের 
এখন ওর সং্গে একটা স্নেহের সম্পর্ক 
স্থাপন করা উচিত--ওকে এখন এমন, 





সুরু করূল। আসলে কিন্তু তা নয় 

জান, হাত দিতেই কাঁড়টা খসে পড়ে 

গেল। ফবে যে ওটা ফুটোছল আর! 

কথন যে ওটা শুকিয়ে গেল অমনোশ 

যোগতার জন্য আমন্া কেউই তা 
জানতে পারি নি 


জানতে উপ শীট 


ভার র 
ই দে হা 


= 


মান তাঠ।- অন; কবি 
ক বাগ ধার 
টি এ ধরণেতে বহু. আবাস 
“ছড়ানো আছে। এ সব জারগার নিরক্ষর 
'চাষাঁদের কৃষিবিদ্যা, সমাজতন্্ 
* ধবষয়ে লেখাপড়া শেখাবার এবং 








“উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিভাবে, 
যায় তাও শেখানো হয়। 


চাষ করা 
চাতক এবং 





| আলে সম্বন্ধে_-তার্ও Ee 
আনা, প্রশ্ন. করেছিল, » সব্জি ১ 8 
Rew এদের ভেতর এক্জন কবিকে প্রন 








জের নয বলে পয কয়ে নি- সরল নাঃ কে যেন আমাকে, 
St P. SREEDHAR RAO 






hse হোক 
মালদের? আর তাদের ৰ অ 

গড়ে তু দল: 1৯০ ১লা টু 
রর বা কু একস পট ১5০০০ ৮০১৯৯ (৬), yn 
.. বৃটিশ কিন্তু কখনও ভাৱতায়- “আজকের দিলা জ্কিন্ল- আন 
















11, Parkside Road,. Calentta-26 : 


Take notice that tlie sliates pledged by JON হও security : 
the advance made to you on 22.7-1964 will be sold through 
brokers if payment of dues to the Bank under the #bove 1921) | 
is not made by you on or before ট-8-1966. Please note thal 
the Bank proposes to dispose 01 the. ‘shares in the event of 
your. failure to close the account aforesaid at its absol 
discretion and without further notice to you. 


For the Canara Banking Corporation, Lid 
3/412 Aunerican aE ৪ Gi Shiva Shenoy, 0৯ 
“IB. 2%. Te 66 - 5৪ 








চাঁজিক রিপাবলিকের পাহাড়ে গবাঁদ 


“ভারতের ইতিহাসে আজকে দিনটা 


হচ্ছে একটা ‘বিশেষ বিশেষ ঘটনা 
সমন্বিত 'দন। আমরা সবাই জানি 
সারা ভারতে এখন একটা অস্থিরতা 


ধ্বং চাণ্চলোর ভাব দেখা দিযেছে__সব 
শ্রেণী এবং সব ধমীয় দলের মানুষেরাই 
গজ নানাভাবে অসন্তোষের ভাব পুষে 
রেখেছে । এদেশের মুসলমানেরা যারা 

ংখ্যায় হা ৬২ মিলিয়ন__যারা 
বাজভভ্ভ প্রা, 
আপাতত জ নিয়েছে যে, 
তাদের জাতের ঠিকভাবে প্রা তনিখিত 


খু 
El 
sy 
এৰ 
ol 
in Bl / 





= 


গশদর বিশ্ৰাম ও আহারের ব্যব্থা 


মুসলমান সম্প্রদায়ের সহায়তা পাবার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যুবক 
মুসলমানেদ্া কিন্তু 'দ্বিধাগ্রস্ত ভাৰ 
দেখিয়ে ছিলেন। কংগ্রেসের প্রগাঁতশীল 
আন্দোলনকারীদের সঙ্গেই তাঁরা নিজে” 
দের ভাগ্যকে জাঁড়ত করতে চান, রাজ- 
ভন্ত মুসলমানদের তাঁরা সাহায্য .করতে 
রাজী নন! যাই হোক রাজভন্ত মূসল- 
মান শ্রেণী ঠিক করলেন কার্যক্রম ঠিক 
করবার আগে তাঁরা ভাইসব্য়ের কাছে 
একটি “ভাষণ” পেশ করবেন_এই 
ভাষণের ভেতর থাকবে তাঁদের সমস্ত 





হচ্ছে না, তারা *নানারকমে অবহোঁলত 
হচ্ছে এবং সব সময়েই হিন্দুদের এ 
পঁরমাণে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। 
আন্দোলনকারীরা, এই বোধটাই "বট 
মুসলমান শ্রেণীর ভেতর জাগয়ে 
তোলবার জন্য কৌতূহলী এবং 


নালিশ এবং দুঃখকঘ্টের বিবরণী । 

“আজকেই ছিল 'মাঁটং-এব জন্য 
নির্ধারত সেই 'দিনাঁট। প্রায় সন্তরজন 
ডোঁলগেট ভারতের বাভল স্থান থেকে 
এসে মিলিত হয়েছিলেন। আগা খাঁ 
হচ্ছেন খোজা মসলেম কমি 


&৩ ৬ 


হযে ই ই কত লক 


খাঁ নিৰ্বাচিত হয়োছলেন একটি 

কিন্তু মনোরম ভাষণ পড়বার ন) 
এতে মুসলগানদের সমস্ত - 

অভিযোগ, এবং দুঃখকম্টের বর্ণনা হন 
এবং তাঁদের আশা-আকাঙক্ষার কথা 
বলা হয়োছল। 
চিন্তে তৈরি করা তাঁর, প্রত্যুত্তর পাও 
করেন। এদের খুব বোশ কিছু | দেবার 
কথা তিনি বলতে পারলেন না এই ভয়ে 
অন্যান্য কাঁমউ'নাটিরু 
ফণ্ডেড বোধ করবেন & 
'কন্তু মিন্টো যখন স্পষ্ট ভাষায় ভাষণ 
|দচ্ছিলেন তখন সমবেত 
ডেতর থেকে সন্তুষ্টর অস্ফুট 
ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।” 


অগা খাঁয়ের ভাষণের উত্তরে সিশ্টোর্ধ 
জবাৰ £ 


যে, তার ফলে 


“আমাকে আজ আপনারা যে ডকু- 
মেণ্টট দিলেন তাতে নাম সই করছেন! 
বহু সম্ভ্রান্ত ব্যান্ধ, নানা স্টেটেরু 
মল্তীরা, বড় বড় জাঁমদার, আইনত ও 
ব্যবসায়ীর দল, এবং হিজ ম্যাজেস্টজেপ্থ 
অন্যান্য অনেক মুসলমান প্রজা} 
ইসলাম ধর্মে বাসী ব্যান্তদের আদর্শ 
এবং উদ্দেশ্যের মহত্ব যে আম উপলাব্থি 
করতে পারি সে কথা জানাবার সুযোগ 
আপনারা আমাকে দয়েছেন এবং সেজ্দন্‌ 


আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ 
আমাদের সাম্রাজ্যের রাজন" 


ইতিহাসে আপনারা যে অংশ গ্রহ 
করতে চান সেজন্যও আপনাদের ধন্যা 
ঁদাচ্ছ। 

“এই বরাট মহাদেশে বহু ates: 
জাতি, বহু ধরতে লোক 
ফরছে__বৃটিশ 


হু উপকার হচ্ছে এ কথা প্রকাশ করা ] 


আপনাদের 


ভাইসরয় হিসাবে আম 
গর্ববোধ করাছ। 


আপনারা নিও 
হচ্ছেন জাতশাসক এবং 'িজেতাত 


বংশধর আপনারা আজ আমা J 

জানিয়েছেন যে বৃটিশ শাসনে আপনা 
যে ব্যান্ত-স্বাধগনতা - উপভোগ কর; ছেন্ট 
ধর্মীবষয়ে. আপনারা যে. নিরপেক্ষ 
আচরণ পাচ্ছেন আমাদের তরফ থেকে 
যে সাধারণ শান্তি সর্বত্র বিরাজ কে 
যে আশাপূর্ণ ভবিষ্যৎ বৃটিশ শাসে 

চারতভীমর জন্য একরকম 'নাশ্চিতভার্ৰে 
তৈরি করে রাখা হয়েছে, এ সবের জন 
আপনারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। 

“আপনারা এ কথাও বলেছেন বৃটিশ 
শাসকদের পক্ষপাতশন্য ব্যবহার এব 


এরপর মিন্টো ভেবে. 


শ্রোতাদের, 
গা ধান-। 


A 


' বলতে এসেছেন তাদের : সম্বন্ধে । 
j আপনাদের ভাষণে; যাঁদ আমি অবশ্য 
যে আমাদের আপনারা বিরত করতে সেটা ঠিকভাবে বুঝে থাকি, এই দাবিই 
 ইচ্ছছক নন। তবে আপনারা জানেন আপনারা জানিয়েছেন যে, যে কোনও হিসাবেই য়ে 
 ঘর্তমানের ঘটনাবলশ মুসলমান যুব- প্রাতীনাঁধত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে, তা' সে নিধিদের নির্বাচন হওয়া 
॥ ঈম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তুলেছে িউনিসিপ্যালিটিই হোক, অথবা আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন ২ 
এবং যথাসময়ে তাকে দমন করতে না 'ভাস্টিক্ট বোডই হোক অথবা ক্ষেত্র, ইলেকটোরেল বাঁডগুলো এখন 
পারলে এ ব্যাপার আপনাদের হাতের | 
বাইরে চলে যাবে_আপনাদের ব্দাদ্ধ- 
পঢ়া উপদেশ এবং বিজ্ঞ পাঁরচালনা 
তারা অগ্রাহ্য করবে। আপনারা এমন 
"সময়ে আমার কাছে এই ভাষণ দিয়েছেন 
' একটা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলছে। 
£ একথা এখন আমরা সবাই অনুভব 
. করাছ। এই সত্যকে অস্বীকার করা : 
. মূর্খতারই পাঁরচায়ক। আশা, আকাঙ্ক্ষা 





























“পরনের ধার ধনত "কারের "| 
৮ আছে--অবশ্য যাঁদ তান সত্যবাদী হন। 
ভারতের জনগণের মনে. যে বিদ্রোহের 
ভার উশক দিয়েছে, তার মূলে আমাদের 
» শাসনের বিরুদ্ধে কোন অপারতুষ্টির 
ভাব নেই--এর আসল কারণ শিক্ষার 
প্রসার থেকে। অবশ্য এই শিক্ষার : 
 ধ্যবস্থাও করেছেন বিশ শাসকরাই-_ 
: ভারতীয় জনসাধারণের একটা সামান্য 
-ইমংশের ভেতর: বর্তমানে: উপ্ত হয়েছে 
শক্ষার বীজ এবং ব:টিশ শাসকেরা এই 
শিক্ষাকে আরও বেশ ব্যাপ্ত এবং 





প্রসারিত করবার চেষ্টা করছেন। ' 

রি “ইউরোপীয় ধাঁচের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ 
প্রাতিষ্ঠানসমূহ ভারতে সম্পূর্ণ অপার- 
“চিত--একথা বলবার জন্য আমার কাছে 
ক্ষমা ভিক্ষা করবার  -আপলাদের 
‘যোজন, লেই: এ জাতীয়. টিন 





ক্রমে এক ক ধরণের স্যভিশন এবং জাঁবন- 
খারা গড়ে ওঠে--সৃতরাং: তাদের মাঝে 
শশ্চিমজগতের অনেক রকম রাজনশীতিক 
_ আংগঠীনক ব্যাপার খাপ খাবে না সে- 
কথা আমার জানা আছে। | 
_ “ভদ্রমহোদয়গণ, এবার ভারতের 
ভাঁবষ্যং রাজনীতিতে আপনাদের স্থান 
নিয়ে আলোচনা করবো। অর্থাৎ যে 
 আুদলমান সম্প্রদায়ের হয়ে আপনার 






ক অধ্যাপক ! 1 
কষাতীকেন্দ্র-ডা.ন্রেগচন্ড ঘোষ একি ৃ 





১৯১১] 


টা কোন মুসলসান প্রার্থী ভোটষ্‌দ্ধে 
* যী হয়ে নির্বাচিত হবেন।' যাঁদ 
ধা হন, সেক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রার্থীরা 
[নিজস্ব মতামত বিসর্জন ‘দিয়ে আঁধক- 
সংখন্কের. মতের--তা.-সে মত তাদের 
মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী মত 
--হৃওয়া_ সু পাঁরপোধকতা করতে 
বাধ্য হবেন। সে ক্ষেত্রে এ জাতীয় 


{ নিজের সম্প্রদায়ের প্রাতিনিধি 







' : ঈষ্টাইক বঙসজোডী 


টোল : রেপ্রেসেনটেশন সম্পূর্ণ 


বার্থতায পর্যবসিত হবে যাঁদ এই 
মহাদেশের সম্প্রদায়গঁলকে' অগ্রাহা 
করে শ্‌ধ্ুমাত ব্যক্তিগত . ভোটাধিকার 
বলে প্রাতানাধ-নির্বাচনপর্র . সমাধা 
করা হয়” . The great mass: of 
the people of India have no 
knowledge of representative 
institutions. 

“আপনাদের সঙ্গে আমি একমত যে 
স্বৱাজেরা প্রথম ধাপগ্সলোর সন্ধান 
পাওয়া যায় মিডানাসগ্যাল ও [ডস্টট 
বোর্ডগুলিতে৷ ইতিমধ্যে শুর 








party. 
‘been as good as না could” ‘be, 
‘and it stamps your position 
and personal authority deci 


- sively. - Among: 


সবাই প্রায় ইংবাজশ বলতে পারেন। 
আমাদের. সহানুভাতি এবং এদের 
বন্তবা বোঝবার প্রচেষ্টাকে এ'রা-ষে 
খুবই, এপ্রিসিয়েট করেছেন. আ. তাঁদের 
মুখচোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল॥ সদন 
সন্ধ্যায় আম নিম্নোক্ত সরকারী চিঠিটি 
পেয়েছিলাম £ 

এ]. must send Your Excel- 
leney a line to say that a ery, 
very big thing has. happened 
todav. 4 work of. statesman- 
Ship that will affect India and 
Indian history for many ॥ ৪ 
Jong year. Tt is nothing less 
than the pulling back of sixty- 
two. milliens. of people {from 
Joining. the ranks. of. the sedi- 
tions opposition.” 

Very much the same viéw 
was taken of White Hall. Mer, 
Morley, after receiving an 
account of the. proceeding 
wrote : 

Morley to Minto. 00৬৮ 
All that you tell me of your 
Mahommedans is full ০৫ 


dnterest,, 9889... only. regret 


that. I could. not haye meved 
bout unseen at your garden 
The whole thing” hag 


ether ৪০৬৫ 
effects of your deliverance ig 
this, that it 895 completely, 
deranged the plans and tacties 
of the critical faction here, 
that is. to say it has prevented 
then from any lounger. repre 
sentiting the Indian Govern- 
ment as the ordinary case of 
bureaucracy versus the people. 
IT hope that even my stoutest 
Radical friends will now see 
that the problem is not nite 
50 Simple as this. 

(ক্ৰমশঃ) 


টা 





০০৭০ প্রর ৃ 
হা গম রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪ 
“বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রল্থ রচিত হওয়া 
এ গ্বশ্যই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে অন্য ভাষা 
₹ থকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান্ল্ধের অন্যবাদও 
(্রকার। কিন্তু এই ব্যাপার সাধন করার সময় 
প্রা যে,. এলোপাথাড়ি করে 
কোনো কিছ; যেন প্রকাশ করা না হয়। সহজ 
_ কে কঠিন বিষয় অবলম্বনে লিখিত বিজ্ঞান. বলে মনে হবে। এই গ্রন্থের মূল লেখক 
মাতে পর্যায়ে প্রকাশ কর সম্ভব হয় _ হচ্ছেন সি বুক ওআর্থ ও রবাট্কে এন- 
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কঠিন কাজ, তব: সেই. কাজে অনুবাদক 
ক্র দাবি করতে পারেন। 


গ্বানে বর্ম শিক্ষা-ডাঃ শ্রীপ্রকাশ বসাক! 
৪২-স,. 'ঁবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, বেলগাছিয়া 
ফাঁলকাতা-৩৭। দাম £ পাঁচ টাকা 


সুর ও ম্বরলীপ ডাঃ শ্রীবসাকের।. প্রথম 


ক রহস্য . উদ্যানে এ 






জং-ৰং-চং--অমরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। পারি 
উজ ক রাস- 






উপকার ও 


অমরেন্দর চট্টোপাধ্যায়ের. ‘ছড়া’ শিশুদের 
ভালো লাগে। তাঁর প্রথম ছড়ার বই. একদা 





ঢা 





₹ ডার্স। বিজ্ঞানের গ্রন্থ ভাষান্তারত. করা 


: একশত দুইটি গানের সংকলন। কথা, . 














“সাত রাজার ধন এক মাঁণক 
থানা ধরে করলো ঠিক | 
ফলকাতাতে মিলবে ভাই. 





 হস্তব্য সরল, ছেলেরা যুক্তিও আশা কঞে 


“মা তৰে ভাবে চাগে, আরও হবি তুলে বক 





ইওর ছেলথ--সম্পাদক £ লেঃ কনে 
আর কে চক্রবতাী এম বডি শট এম। ৬৩, 
ক্লক রো, কালকাতা-১৪। দলপতি সংখ্য 
৭6 পঃ। 


ইওর হেলথ, প্রতি মাসে ইংরেজ? ভাষার 
মোঁডকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত হয় 
হ্বাদ্ৰ্য সংক্রান্ত. অবশ্য জ্ঞাতব্য ব্যয় এক 
৬০৮০৬ লা 





গণাগে সম সম্পকে একা বিভাগ চাল 


সেই তালিকা বর্তমান পাদ্য, সমস্য ও বার্মার 





লি 


লোচনা$ “তার” পর 
1 ‘শরকুমার “পাষাণস”, এন a 
“পূ্ডরীক” মণ্চদ্থ করেন।  “জনার” 
প্রথম অভিনয় রজনীর (৩রা জুন, 
৯৯২৫) ভূমিকালাপ ছিল এইভাবে 


আর্জুন-_ শ্রীষুস্ত 
ব্‌ফুকতু লাহড়ী 
সি" ০৬০০৯০০ 


ক্র উীমতণ ডা 
নায়কা_ শ্রীমতী চারু 

. গাজা রক্ষকদ্ধ পি “সহ 

টাচার্য ও শ্রীষ্ত এ 


' লেডাঁ ম্যাকবেখের চাঁরত্রের প্রভাব আছে 
নীচ ওসি কয় সি 
“তো আমার চোখে পড়ে নি। কাবা 
| জনা উচ্চস্তরের ৷” 

জনা নাটকের চাঁরতর র্‌পায়ণ করে- 
হলেন ছামকালাপ দেখলেই সেকথা 


লা যায়_বাংলা ঘঙ্গমণ্টের 


শাশরবাবুর আঁভনয় শিক্ষাগুণে তারা- 

দার নাটা-পরতিভার নতুন পরপোয়ণ 
দেখে চমৎকৃত ই পো 
প্রভার মদনমঞ্জরশী এবং ৮০৭ 
' লাণয়কা সবাইকে স্থল” আর 
তো কথাই নেই। 
[ঁশাশরকুজারের দলের আঁভনয়ের টিম 
, খুয়ার্ক সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য 
সেকথা তো না 
পার না। [তান বাট তে 


“গৈ বসের বাছাই বছৰ বা 


ওদেশের এ ন্‌ বা 


বন্দনা, অবনীন্দ্রনাথ, কিম্বা বাৰ্ণ" 
শ' বা ম্যাক্স 1বয়ারবেম_ এ'রা তো 
সবাই he OE TE, SOE 
তার ওপর আবার ‘তান 


এ ৰং 


তাঁর ওপর কার কথা? শ্রীতরূণ্‌ রায়ের 

লেবেডেক দেখে তিন 

আঁব্কার করেছেন বলুন তে? 
ডেফ রেখাটয়ান স্টাইলে লেখা 


বল মশাই আপনার ন৷ 
ধন্য, সেই সমালোচনার ০ 


রঙ্গমণ্ডট ধন্য, বাঙালী দর্শক ধন্য, 
আমরা সবাই ধন্য! 
‘সীতা’, পাষাণ রহ 





বা হু 
আর দুজন... বি্যাত জরি 
নেতার কথ্য বলাছ। এদের ক 


[ক ..£বরাট : 


‘জনার' ন 


ক জর বাও 


ৰ 
দূলালচাঁদর্‌পে রাধিকানন্দ দর্শকদের 
জল্মমৃণ্ধ করে যৈখোছলেন তাঁর ৯১৭ 

কম্বিনেশন 


নাট্যাভিনয়ে টিম-ওয়ার্ক ৯৮০০১ 
তা নয় আঙ্গলে এসি 
য় করাছিলেন। 





























র রিট. না পাওয়া, যায়, ত j 
. সর দোকান থেকে হাজার হাজার । 
বই কেনা হয়েছে সে সব 7 





রর : আঁভনেতাদের তালিকায় তাঁর নাম খাকা এসব প্রাতিষ্ঠানে ফি ন 
- ভীচত। তাছাড়া তিনকডিবাৰ্‌র সিএ 
: আভনয়ে এমন একটা স্বচ্ছ স্বাজাৰকতা “কারের টে 


কতো ফা সহজেই ' দশকিদের দা “....T have a personal 
b reason, besides the one of 
১ ২৭শে শ্রাবণ, কূুধৰূর, ১৩৩২, pineiple, fs not wishing:to হা LMM 
++ মাটাসাদ্দ শভি উদ্বোধলা :. হল চি: 69856820095 heneur: By 
-স্প্স্ডরীকের”। ভিক্টর হিউগ্োর ফাল its acceplauce I shall mislead 
কাহিনী ক্বান্যব্যাক জভ নতারদাের' the levers of the theatre into 
"জুপর ভিজ করে এ নাটক রচনা করে- helieri ing that the 039৮5771898 
পুরোন: বায়রস্টার- রি বজ। are aware of the importance 
সকাল এ “of at in the Tite of the 










কঃ এ ক ক 
নে দগোপরর তা রর the Government: really 
উষানাথ_বিশ্বনাথ মা wished to honour me “and 
নায়রু--তারাকুমার | | through myself, the. CAUSE. I 


aye served for. nearly - forty = 
gears, a more. befitting tribute = 
“would have been the gift of a 
জজ সী to ne ets ০৫ ৰ 





টি বার ঝর চাণক্য কাত্যায়নের কথাই 
জ্জরণ কাঁরফে 'দচ্ছিল। তাক্সসুন্দরীর 
উস্মাদিন? আকা) প্রত্যেক দর্শককে মুগ্ধ 
পুণ্ডরীঁকের প্রথম 
টিকিট বিক্রির সং 


































রবগন্দ্রসংখ্যা (দেশে দেশে (রবীন্দ্রনাথ), 
-প্রজাতল্ত সংখ্যা (নেতাজী সুভাষ ও 
:মানবেন্দ্রনাথ দ্বায় সম্পার্কত রচনাবলী), 
"রোমা রোল্যাঁ সংখ্যা, খাদ্য সমস্যা 
বিশেষ সংখ্যা এবং এ বৎসরের রবান্দ- | 
সংখ্যা ও নজরুলসংখ্যার জন্য ধন্যবাদ! 
»ধ্বারাবাহিক প্রকাশিত. রচনাগুলিও . 
জব বিশেষ ভালো লাগছে চোমং- 


(িলিয রাজার জাধামেই কান করে 


হওয়ায় তিনি, তাঁর নিজস্ব. পরি- 
ফষ্পনাকে হাতে-কলমে রূপ দেওয়ায় 
সর্বাঞ্গীণ চেষ্টা করেছেন শহঘ থেকে 
শত্রীনকেতন পাঁরচালনার মধ্য 'দিয়ে। 
কৃষিমূলক সভ্যতা এবং গ্রামীণ জাশবম 
তথা সংস্কৃতিই যে ভারতবর্ষের প্রাণ- 
ধর্ম একথা কবি বারংবার - নানাভাবে 
বান্ত করেছেন।:  একমাঘ জীবিত পর 
রথান্দ্রনাথকে আমোরিকায়  গাতিয়ে- 
ছিলেন আধুনিক কাঁষাবিদ্যায় দীক্ষিত 








পরাক্ষা 
সুপারশ প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে যা 


সংস্কার, সি সাত দফা 
লিখেছেন তার সঙ্গে মোটামুটি একমত 
হলেও সামান্য নিবেদন আছে। বিএ 
পরীক্ষা দুই পর্বে হলে ক্ষাত কিঃ 
বাৰ্ষিক পাঠকম-এর একজন অনার্স 
ছাত্রের কথা চিন্তা করুন ইংরেজন 
দুই পত্র, মাতৃভাষা দু্‌ই পর, এঁচ্ছিক 
দবষয় তিন পর এবং অনার্স আট পত্র 

১৫ পর পরাক্ষা একই সত 


কুলে ৯ 
হওয়াটা কি খুব বাঞ্ছনীয় বিষয় 2 এতে 
দে পক্ষে পরীক্ষার খাতায় 


চনায় যথোচিত গব্ত্ব পয় নি॥] 
পারশেষে বহিরাগত (extemal) ছাত্র 
গণের সম্পর্কে যা লিখেছেন তার জন্য; 
অসংখ্য ধন্যবাদ! অবস্থা দম্টে মনে 


হয় এরা নব্যভারতের 'একলব্য' 8. 


আইনের অপরর্ব মাহমায় 'বিশ্বাবদ্যা-! 
লয়ের সর্বোচ্চ : পরণক্ষাও গৃহে পাঠ। 
করে প্রাইভেটে দেওয়া যায় অথচ তনিম্ন। 
পরীক্ষা “অনার্স” প্রাইভেটে দেওয়া যাবে: 
মা। অন্তত স্নাতকোত্তর বিশেষ অনার্স, 
পরণক্ষাট বহিরাগত ছারগণের. জন্য! 
উল্মুন্ত হোক না। বাংলার গ্রামে গ্রামে 


যোগ্য শিক্ষকের নিদার্ণ অভাবও কি 





- কথা” ভাগে হুগলী জেলা প্রসঙ্গো। 


চোখা বয়েছে হের ছা ই 
এলাকার মধ্যে ১২টি উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় আছে। প্রসঙ্গে লোখকা, 
ওঁ এলাকার অন্তভূত্ত একটি বাঁলক্‌ 
পের দর রো কণ নি এ 
বিদ্যালয়টি হচ্ছে Fad ital 





ন্যানির । এই বিদ্যালয় অতি গ্রোতন এ 
এবং ১৯৬৪ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে 
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লট্িত্রে সায়াজাবাদী 'প্রটার 
॥ ₹৯. ভিয়েতনামের ন্র-নারী ও. শিশুদের উপর. যখন আকাশ থেকে আগুন ঢেলে 

,দৈওয়া হচ্ছে, যখন সারা পৃথিবীর গ্ণতালিক মানুষ এই সভ্যতা-বিরোধশ 
দস্যৃতার ধিক্কার দিচ্ছে, এমন কি খোদ আমেরিকায় যখন ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন 
|ক্ষরে অবিলম্বে ভিয়েতনাম থেকে হাত গোটাবার দাবি জানাচ্ছে, সে সময় সাল্ীজ্য- 
ব্বাদ-বিরোধা সংগ্রামের এীতিহ্াপূর্ণ এই গৌরবময় কলকাতায় ভিয়েংনামে মা 
{ ধস্যতার সমর্থনে প্রচারমূলক একটা ছাঁব দেখান হাচ্ছিল। ছাঁবাটিতে ভয়েৎন্বামে 





“করে দেন। হাওড়ার ছাতসমাজ এই সামাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্য ধন্যবাদভাজন্‌ । 
ie চলচ্চিত্রকে আনন্দ উপভোগের মাধ্যম হিসাবেই মানূষ সানে। সারাদ ; 





যায়। কিন্তু এই আরামের সময়েও যাঁদ তাদের চলচ্চিত মাধ্যমে জায়াজারাদণ A 





পিদকভ-আকতানেব| 


= ব্‌লগারিয়া একটি. ছোট দেশ। 
সে দেশের চলচ্চিত্র শিল্প অতিদ্বত 
ক্লক্‌াত্‌ র্‌ ফিল্ম সোসাইটির সদসারা 
বংলৃগারিয়ান, ছবি _'সাঁ-উল্‌ফ' দেখার 
সংযোগ পেয়েছেন। এ থেকে বুজ- 
গারিয়ার চলচ্চিত্রের মান সম্পর্কে 
ধরীপৃ“করা,রায়। , 
_ শুয়রম্যানস্‌ স্ট্রীট, দেয়ার ইজ নো 
2 ডেথ, মনডে মাং এই তিনটি ছবির 
দৈর যে প্রভাব লাক সান পারচালক হহিস্টো পিসকভ। মস্কো 
ছার মৃত্তিলাভ করতে পারে। আমাদের সেন্সার বেড এসবক্ষেরে আশ্চর্যজনক- ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৪ সালে 
! [ভাবে নিরাসন্ত ভাব দেখায়! এসব ছবির বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ দেখা যায় নি। স্নাতক হয়ে বলগারিয়ায় এসে পর 

কলকাতা, প্রবাসী আফ্রিকান কিছ সংখ্যক ছাত্র প্রতিবাদ করেন--যখনই পর এই ছবিগুলি করেন। (হিস্টো 
€ ইকান ছবিতে আফ্রিকার মান্ষকে হেয় করে দেখান হয়। সংখ্যার মৃষ্টিমেয় হজেও পিসকভের স্বীর নাম ইরিনা আকতা- 
শুরা অতান্ত সতর্ক এবং সজাগ। অশেষ অত্যাচার এবং অপমানের মধ্য দিয়ে ওরা সেবা। স্বামীর সঙ্গে সহকারী ডিরেক্টর 
ইনু সা সে কাজ লে বিষ 
[সৈ কথা ওরা জানে। আমাদের দেশ সম্পর্কেও স্ভাঙ্ঞাবাদশীরা নশরব নয়৷ 'ভবান"- পরিচালক এস, গেরাসিমভের. কাছে 
|জংশন' ছবির কথা আজ অনেকে হয়ত ভূলে গ্েছেন। ভারতীয় জনগণের ফল্দ-শিক্ষা লাভ করে ৮87. ৪ 

রোধতায় ছবাট শেষ পর্যন্ত ভারতে নামত হতে পারে নি। একাধিক ; কম্যাণ্ড্র অব দি ডিটাচ্‌মেণ্ট ছবিতে 
ছু কাকা, হাতা, রাজ্ছা আর..ম-গাজ্ঞার,দেশরমপেই দেখান হয়েছে। আঁভনয় করেন। এই একাঁট মাৰ 

কথা যেন আমরা ভুলে না যাই ।--সজন। j ছবিতেই অভিনয় করে তিনি অভিনেন্লাী 
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শসা 


৭ খে” 


বেশি যত্ন নিয়েছি, শব্দের, প্রতি সংযত 
হয়োছ। বিষয় এবং ছবির চির্গুলির 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা করতে হয়েছে। 
বস্তুর উপর দশর্ঘাদনের চিন্তা এবং 
ব্যন্তগত অনুভূতি দিয়ে একটা ছবির 
জন্ম সম্ভব হয়। চিন গ্রহণের পরে 
কাটিং টোবলে তার পুন্জলম হয়, তার 
পরে তার তৃতীয় জন্ম হয় সাউন্ড 
রেকাঁডং ঘরে, চতুর্থ বার--, যা হোক 
আমরা জানি একটা ছাঁৰ দর্শকদের 
সামনে আসতে কতবার কত হাতের 
কাজে__কাটা-কুটি, সংযোজনে দর্শন- 
যোগ্য রূপ লাভ করে। 
শিসকভ-আকতাসেবা সূম্টিপাগল 


পরিচালক দম্পৃতি। সৃষ্টির নেশায় 


ওরা মেতে আছে। দেশ ও 


সমাজের মঞ্গলকর ছবির জন্য, তারা 


: চিন্তায় ধ্যান ধারণায় এ দুটি প্রাণ 


এক্যবদ্ধ। শিশুর মত সরলতায় তারা 
শিল্পকে ভালবাসে । মানুষের প্রতি 
ভালবাসা এবং সতের প্রতি নিষ্ঠা 
তাদের জীবনকে সুন্দর করেছে। বুল- 
গাঁরয়ার মানুষের সাথে আমরাও 
আশা করি৷ ?কন্তু-এ দেশে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে তাদের ছাঁব এখনো ম্যান্ত 
পায় না, দর্শকরা দেখতে পায় ন্ম॥ 
এই বাধা কৰে দূর হবেঃ 


সাপ্তাহিক বসৃমত? এ 


তর 


ভূপেন সান্যলের নতুন ছবির নাম 
'ছায়াপথ'। ছবিটির কাঁহনগ রচনা ও 





A - লাগ ক 


গারিচালনার দায়িত্ব ?তনিই: গ্রহণ করে- 
ছেন। ছবিটির চিত্র গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে 
ই না 

সুমিতা সান্যাল, মঞ্জু দেখ 
vs EE ta 


চাহত 


_বোম্বাইতে মাঁণ ভট্টাচার্যের নতুন, 


ৰলখ্যারয়ার ?পসকভ-আকতাসেৰ। দম্পতি এবং তাঁদের কয়েকাঁটি ছাবির দশ 
889 
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হারানো প্রেম" ছবিতে সুপ্রিয়া চোধ্রশী ও নির্দলকুমার 


ছাঁব “চাহত'। ছাঁবর কাঁহনশ রচনা 
করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন 
ভাঁমকায় অভিনয় করবেন মালা সিনহা, 


বিশ্বজিৎ, জিতেন্দ্র, অচলা সচদেব, 


অসিত সেন এবং মমতাজ । 
জ্বপ্ন [নিয়ে 


" পুণেন্দি পত্রীর ক্বস্ন নিয়ে' ছবির 
ফ্রাজ শেব হয়েছে। ছাঁবাঁট এখন মুক্ত 
প্রতীক্ষায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলানা- 
পোতা আবিজ্কার' : গল্প অবলম্বনে 


ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ' 


টাঁরত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী 
মুখাজীঁ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, চারু- 
প্রকাশ ঘোষ, শিউলী মজুমদার, রবি- 
শংকর সঙ্গীত পাঁরচালনা করেছেন। 


*প্রত্যাবতর্ন' ও 'কাঁলিন্দী' নাট্যাভিনয় 

প্‌রস্থলা ২নং উন্নয়ন সংস্থা 
(পাটুলী, বর্ধমান)-র কার্সবৃন্দ পরি- 
চালিত “সাংস্কৃতিক সংঘ” কর্তৃক 
আজেজত প্রশান্ত চৌধুরীর “প্রত্যা- 


যতন” ও তারাশঙ্করের “কালিন্দী” 


নাটক ষথারুমে ১৭ই ও ১৮ই জুন 
১৯৬৬ সংস্থার নূতন আঁফস প্রাঙ্গণে 
{বিশেষ সাফল্য সহকারে আঁভনীত হয়। 

অভিনয়ে সর্বশ্রী অনাথবন্ধু দে 
(চরণ), সাধন মুখাজাঁ (ক্ষেতু ও 


আচন্ত), বিমল চ্যাটাজঁ (কমল 
মাঝ), সত্যেন সেন (জনার্দন ও 
রামে*বর), রবীন্দ্র দাস (অহন), 


বাসন্তী দাস (উমা) ও পূর্ণিমা বিশ্বাস 
(সারা) বিশেষ নৈপুণ্যে পাঁরচয় দেন। 
অন্যান্য ভূমিকায় স্বশ্রী 'নাঁখল 
সরকার, নিমই দাস, ভবেশ চ্যাটাজন, 
জীবন দে, জগদীশ ঘোষাল, শম্ভু পাল, 
জয়দেব বাগ, রাঁঞ্জত নাথ, নৃপেন ধর, 
রাঁবউল খান, অমল ভট্টাচার্য, সুধীর 
গোস্বামী, অমিতা নাগ, নাঁমতা পাত্র, 
মাঁণ সাহা প্রভৃতি যথাযথ আভনয় 
করেন। 

উক্ত নাট্যানুষ্ঠানের সামাগ্রক 
সাফলো সবশ্রী রবীন্দ্ু দাস (সমাজ 
শিক্ষা সংগঠক), নিখিল সরকার, শান্ত 
দত্ত ও হাজারীলাল মহরীর অবদান 
উল্লেখষোগ্য। 


দেবী গজন 


ফ্যালকাটা থিয়েটারের "দেবী 
গজন’ নাটক আগামী ২২শে জুলাই 
শুক্রবার আবার বিশ্বরূপা থিয়েটারে 
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আভনশত হবে। নাটকটি রচনা ও 
পাঁরচালনা করেছেন [বিজন ভট্টাচার্ষ*। 
দৃশ্য পরিকল্পনা, আলোকসম্পাত, 
সঙ্গীত পাঁরচালনা এবং রূপসজ্জা 
করেছেন ষথারুমে খালেদ চৌধুর, 
তাপস সেন, কেস্ট বসু, শক্তি সেন। 
অভিনয়ে থাকবেন বিজন ভট্রচার্য“, রেবা 
ব্লায়চৌধুরণী, কবিতা রায়, মানসী সেন, 
বিভূতি মুখাজা, সজল রায়চোধ্‌রা 
প্রমূখ । 


দমদম সিনে ক্লাৰ 


দমদম লীলা সিনেমায় গত ২৬শে 
জুন দমদম সিনে ক্লাবের উদ্বোধন 
করেছেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৷ 
{বাশিষ্ট চিন্র-সমালোচক ডাঃ গ্রুদাস 
ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সনে ক্লাবের 
উদ্দেশ্য ও বর্তমান বিজ্ঞান 'ভাঁত্তক 
ছায়াছাব ও দর্শক সম্পর্কে বন্ধুতা 
করেন শ্রীবমল কর, শ্রীবীরেন্দরপ্রসাদ 
গুহ প্রভৃতি । সিনে ক্লাবের অবৈতনিক 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিমল হোড় 
গবাশম্ট ব্যক্তিবর্গ, বৈদোশক রাষ্ট্রদূত, 
সাংবাদিক ও সদসাদের স্বাগত জনকে 
তাঁর আভভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর 
বিখ্যাত মোঁক্সকান ফিল্ম “মেকা রয়!” 
উদ্বোধনশতে দেখানো হয়। 
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বন্তব্য সম্পর্কে ধারণা করতে 


এর চিনুন টা উৎসাহী পাঠকদের কাছে - 

আকর্ষণীয় হবে।: আন্দ্রেই তারকো- . 

ভাঁক্কর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ | 
শিক্ষাগ্রদ। গত .সংখ্যায় কমল মজুমদার . 'বিবার্তত ধারা পাওয়া সম্ভব এই যে আদি মূল ভাওইয়া গান, 
নামক এক পাঁণ্ডতমন্য. ব্যন্তির লেখা তবে ভঙ্গ নয় বাঁজয়া পাঁরবার্তত বলা যে গানে শ্রীরাঁধকার : বিলাপের মধ্য 


য়. ও. [কংবদন্ভী'র এবার উপ- চালতে পারে। উন্নাসিক শাস্তীয় বিদয়_ দিয়া সারা বৎসরের বিরহের সর! 

আদর । ধ্বনিত হইতেছে: তাহা" সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও উচ্চ আসনের দ।ব রাখে। বার, 
মাসের ?বরহসঞ্গীতকে সাধারণ 
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দদয়া শান্তির অন্বেষণই চাঁলতেছে।] 
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দনমের তাল থাকরে নিমাই 
নিমের ছেড়া পাতা 

ঘরে বসে মাও 
শুনাত কৃষ্ণ কথা 


বাছা 'নমাইরে না যাইও সন্্যাসে॥ 


গৃহস্থের বাড়তে ধর্মীয় অনু 
ঠ্যানে এই গান গাওয়া হয়। কত 
অপূর্ব এর ভাব! তাই বাঁলতেছে দুখ 
মষ্ট, নন" মিষ্ট কিন্তু জননশী হইতে 
মিষ্ট আর কেউ না। জননী সর্বাধিক 
গর'য়সী এই 'প্রাম্য জঙ্গীতে সেই 
শ্ৰেণ্ঠত্বই প্রচারিত হইতেছে! 

দেহের কম নন্ধীতে 


গনরে হার হার বল মুখে, 
জানব জনম যাবে সুখে, 

মন একবার হার বল। 
মনরে হরর নামে বান্দ ড্‌রা (৫) 
ভব নদশী 'ভাঁরবে ত্বরা 

মন একবার হার বল। 
জগাই মাধাই পাপী ছিল 
হরির নামে তরে গেল 

মন একবার হার বল॥ 


এই গানের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। 
বাঙলার পূর্ব দিগন্তে শ্রীশংকর দেব 
ও পশ্চিম দিগন্তে শ্রীচৈতন্যদেবের 
জাভুনদয় এবং তাহাদের ‘মিলন প্রাচীন 
কামতাপূর অর্থাৎ কোচাঁবহার রাজ্যে 
মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে যে 


অন্যান্ঠত হয় তার আন্দোলন ধার 
কোচবিহার গ্রাম্য সমান্জকেও 
করিয়া তোলে॥ 

উপরোন্ত গানগুলি পর্যালোচনা 
করিয়া আমরা দেখতে পাই যে, মজা! 
ভাওইয়া হইতে ‘বিচ্যুত না হইয়া 
এই যে ভাওইয়ার রূপান্তর এই 
রুপান্তরিত অখণ্ডতাই আজও এই: 
আধুনিক সংগত জমাকীর্থ সমাজে! 
প্রাচীন লোকগশীতি  ভাওইয়র জয় 
ঘোষণা কাঁরতেছে॥ 

বিনায়ক সেন 


বা 
[(১) শ্রাবণ, (২) বাছনর, (৩) গোবর, 


(৪) খড়, €৫) ভেলা! উল্লোখত গাৰ-, 
গুলি শ্রীসরেন্দ্নাথ রায় বসুন, 
সৌজন্যে প্রাপ্ত ।॥ 
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হয়ছে । চল বন "এবে উপন্যসন্তি 
প্রকাশিত হয়। প্রথম চিত্র গ্রহণের দুশ্য ছবিতে দেখা হাচ্ছে। রুশ বিঞাকের পঞ্চাশ বহর পর্ত উনলক্ষে এই হবি 
মুক্তলাভ করে । 


মোহনবাগানের পরাজয় 


ছোহনবাগানের অপরাজিত আখ্যা ঘুচল 
গ্াজস্থানের সঙ্গে খেলায়। খেলা শেষ হবার 
মার দু'মিনিট আগে একটি ডাইরেক্ট ফ্রি কিক 
থেকে সাধারণ সটে রাজস্থানের পি রায়- 
চৌধুরী কমল সরকারকে পরাজিত করলেন। 
এরপর সেপ্টর থেকে বল নিয়ে দুলাল 
মণ্ডল রাক্জস্থানের 'িিজ্ধ সীমানার মধ্যে 
চুকে পড়ে গোল করার উপক্রম করলে [পি 
মজুমদার তাঁকে 'স্বিপ করেন। খেলোয়াড়েরা 
পেনাজ্টির জন্য অবেদ্ধন করলে রেফার" 
পি এ সোম তা অগ্রাহ্য করেন: মাঠের উত্তর 
এবং পূর্ব দিকের দর্শকাসন থেকে উচ্ছৃন্খল 
দর্শকদের ই'ট এবং বোতল নিক্ষেপের ফলে 
খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং ?কছুক্ষণ অপেক্ষার 
পর রেফারী খেলা পরিতান্ত বলে ছোষণা 
করেন। এইদন মোহনবাগানের দলায় 
খেলার মান দেখে মনে হয় নি যে, গত বছরের 
চ্যাম্পিয়ান দল এ'রা এবং পুনরায় লগ 
বিজয় করে এক রেকর্ড করতে চলেছে এরা। 
মৃতুন্জয় ব্নাজশী খারাপ খেলছিলেন সাঁত্য, 
কিন্তু তাঁকে বাঁসয়ে হাফ টাইমের আগে 
পায়ে আঘাত নিয়ে জার্নেলের মাঠে না নামাই 
উাঁচত ছিল। খেলার পর মোহনবাগানের 
তাঁকুর আশেপাশে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটন 
ঘটে, কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা 


আরতের মধ্যে আসে। 


€ মোহনবাগানের বিজয় আঁভষান 


ব্যাহত 


সনে হচ্ছে এক অশুভ ছায়া স্পর্শ 
করেছে মোহনবাগানকে। লশগের প্রথম পর্ব 
'নাবিঘে! অতিক্রম করে ফিরতি লীগে প্রায় 
পর পর দুটি গ্র্ত্থপূর্শ খেলায় হোঁচট খেয়ে 
মোহনবাগান লীগের সম্মানের কাছ থেকে 
দূরে সরে অসছে। লীগের সম্মানের আর 
এক দাঁবদ্ধার ইস্টবেঞ্গল এখন বেশ নিশ্চিন্ত 
স্থানে অবস্থান করছে। মোহনবাগান মেট 
অপচয় করেছে চার পয়েশ্ট, অন্যদিকে ইস্ট- 
বেৎগল অপচয় করেছে মাঘ দু" পয়েপ্ট। 

লীগ যুদ্ধে বর্তমান পরিস্থিতি এমন 
যে, দুই প্রধন-মোহনবাগান এবং ইস্ট» 
বেখগলের কাছে একটি পয়েন্টের মূল্য অসম ॥ 
এক পয়েস্টের ব্যবধান অনেক। মহামেডান 
স্পোর্টিং এবং বি এন রেলদল একটি করে 
অমূল্য পয়েন্ট মোহনবাগানের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে মোহনবাগানের লগগ জয়ের 
।-প্রচেম্টার পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করল। 
আহামেডান স্পোর্টিং এবং বি এন রেলদলের 
বিপক্ষে খেলার সূরূতেই প্রথম গোল 'দিয়ে 
অগ্রগমী থেকেও মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত 
একটি করে পয়েণ্টেই সন্তুষ্ট থেকে তাঁবুতে 
ফিরতে বাধ্য হয় শুধুমাত্র নিম্নমানের এবং 
হতাশাব্যঞ্জক ক্লাড়াধারার জন্য। পুরোভাগের 
লক্ষাইসন: ছন্নছাড়া‘ ক্ড়াধারা আর: দূর্বল 
ধাক্ষণভাগের ব্যর্থতা সব এক সব্গে মিলে 





বাল? প্রাতভার বিপক্ষে মোহনবাগানের অসীম মৌিকের চারটি গোল করার দশ 


চোহনবাগানকে এক সম্পূর্ণ প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে এগিয়ে দিচ্ছে। ' 

অহামেডানের বিপক্ষে মোহনবাগানকে 
ঘাটিগূর্ণ গল গঠনের খেসারতস্বর্প একটি 
গয়েন্ট হারাতে হয়॥ গোলে প্রদচৎ বর্মণ 
এবং বিশেষত হাফে অমল চক্রবর্তীর উপ- 
স্থিতি দলের ক্ষতির কারণ হয়। হাফে নিত্য 





শ্রীআমতাভ 


শা োস্স্প্স 


ঘোষের মত নিভ'রযোগ্য খেলোয়াড়কে কোন 
সুযোগ না দিয়ে, বার বার বার্থতার পরও 
নেই । কয়েকটি খেলায় দেখ! যাচ্ছে মত্যু্জয় 
ব্যালাজী বার্থ তার পরিচয় দিচ্ছেন। মোহন- 
বাগান দলেরও দৃভণগ্য যে ঠিক এই সময় পর 
পর ছুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় বক্ষণভাগের 
স্তম্ভ জানল সিংয়ের সহায়ালভে : ৰণ্চিত 
হল এবং বি এন রেলের বিপক্ষে চুনী 
গোদ্বামীও মাঠে অবতাশর্ণ হতে পারলেন না। 
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A + 


উয়াড়ীর বিপক্ষে জার্নেল আহত হয়ে 


মাঠ ত্যাগ ॥ আঘাত সামানা হলে :'ব 
পক্ষে মাঠে সম্ভব হয় নি। নদ 
গোস্বামী আহত হন বালশী প্রতিভার = * 


খেলায়। চন্ডেশ্বর প্রসাদও নাকে চে) পান 
মহামেডানের সংখ্গে খেলায় এবং পায়ে = + ত 
লাগে কিন্তু তা সত্তেও তাঁকে জব 
অন্পস্থাতিতে স্টপারের, স্থান পুর্ণ বনত 
হয়। নাকের আঘাতের জন্য প্রসাদের পক্ষে 
হেড করা দারুণ অসুবিধা হচ্ছিকা। 
মোহনবাগান এবং মহামেডান দ'লর 
খেলাটি 


গুজস্থপূর্ণ 


খেলার পূর্বে লায়োনেলকে অব্যাহত দেওয়া 
অথবা তাঁর সম্বন্ধে সভায় আলোচনা করে 
পূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ভবিষ্যতে 
আই এফ একে এই ধরণের ব্যাপারে একট 


জুীববেচক হতে হবে। 


মহামেডান স্পোর্টং দল ভাল খেলে 
যোগ্যতার সঞ্গে একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় 
এবং শেষ পর্যন্ত তারা জয়ী হলেও আশ্চষে'র 
{কিছুই থাকত না৷ খেলার স্‌রুতেই চুনীর 
ফ্কাছ থেকে একটি সুন্দর বল পেয়ে দর্শনীয় 
দটে অসীম মৌলিক দলকে অগ্রগামী করেন। 
প্রথমার্ধের শেষ সময়ে বসীরের একাঁট সট 
কর্নার করেন পি বর্মণ। কর্নার সটটি 
ধর্মণ ঠিকভাবে প্রাতহত করতে পারেন না 
এবং তাঁর ত্রুটিপূর্ণ ঘুদির জন্য বলটি 
পেনাল্ট সীমানার মধ্যে সালাউদ্দিনের পায়ের 
ওপর এসে পড়ে এবং অপূর্ব চাতুর্ধের সঙ্গে 
দালাউীন্দন বলাঁটি লব করেন গোলপগোস্টের 
ঘাঁ দিকে । বলটি গোলে প্রবেশ করছে দেখে ব্যাক 
দূশশল সিংহ নিরুপায় হয়ে হাত "দিয়ে 
ঘলটি প্রতিহত করেন শেষ চেষ্টা হিসাবে এবং 
রেফারী পেনাজ্টির নির্দেশ দেন। পেনাল্টি 
থকে লাঁতফ গোলটি পারশোধ করেন। এর 
গর মহামেডান দলের খেলার উন্নত হয় এবং 
চারা ধীরে ধীরে খেলার ওপর প্রভাব বিস্তার 
করতে থাকে অন্যাদকে মোহনবাগানের খেলার 
॥ান আরও নিম্নগামী হয়। মোহনবাগান 
মনেক গোল করার সুযোগ নষ্ট করে। খেলা 
[শষ হবার কয়েক মিনিট আগে সারমদ যে 
ঈবর্ণসষোগ অপচয় করে তা বলার নয়। 
[স প্রসাদেব অপূর্ণ হেডের জন্য পেনাজিট 





পাপ্তাহক বসমত। 


সীমার মধ্যে একা গোলরক্ষককে .. শুধুমানত 
সামনে পেয়েও বর্মণের হাতে সট মারেন 
আরমাদ।  মহামেডান ও মোহনবাগানের প্রথম 
খেলায় মোহনবাগান ৪-২ গোলে জয়া 
হয়। 


পরবর্তী খেলায় মোহনবাগান তাদের 
পূর্বের খেলা ফিরে পায় এবং &_-০ গোলে 
জয়ী হয়ে তাঁবৃতে ফেরে। মোহনবাগানের 
এই জয়ের পশ্চাতে অসীম মোৌলকের অবদান 
িরাট। অসাম মৌলিক একাই চারটি গোল 
করার কৃঁতত্ব অজন করেন কিন্তু দলের 
তৃতীয় গোলটি দীপ দাস করার ফলে 
মৌনিকের পক্ষে আর মরশুমের তৃতাঁ্গ 
হ্যাট্রিক লাভ করা সম্ভব হয় না। এই খেলায় 
মোহনবাগান দলে ছু পাঁরবর্তন দেখা যায়। 
অমল চক্রবর্তীর পরিবর্তে নিত্য ঘোষকে 
খেলতে দেখা যায় এবং অশোক চ্যাটাজশীও 
দল থেকে বাদ পড়েন॥. খেলার তেরো মিনিটে 
আহত হয়ে চূনী গোস্বামী মাঠ ত্যাগ করলে 
সেই স্থানে খেলতে আসেন দীপ দাস। 
তম গ্রাক্বপূর্ণ খেলা এবং এই খেলাতেই 
মোহনবাগান কোনক্রমে পরাজয় এড়িয়ে এক 
পয়েণ্ট খুইয়ে মাঠ থেকে ফেরে। খেলার 
প্রথম "মানটেই অশোক চ্যাটাজশির কাছ থেকে 
একটি বল পেয়ে কানন প্রথম গোল করেন। 
এর কয়েক মিনিট পরে অসীম মৌলিক 
অরুণ ঘোষকে কাটিয়ে শুধুমাত্র গোলরক্ষককে 
একা পেয়েও গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট 
করেন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে অসমের 
প্রকট তীর সই আগ্ল্পব জ্রন্য বার্থ হয় বালে 





১০৮: 


* -জ্ইজারঞ্/ণ্ডের বিরুদ্ধে পশ্চিম জামনীর হেলন্ডট (সাদ। জ।না) প্রথম গোজ করার পর ঘরে দাঁড়য়েছেন, গোলরক্ষণ 
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৮ ্রাতিহত হারা। প্রথমার্ধের এখারো “মানে 


জন সেনগুপ্তের একটি সট আচ'দ্বিতে কমল 
জ্সরকর্রেকে গারান্ধিত করে এবং আল কয়েক 
মিনিটের মধ্যে রক্ষণন্ঞাগের রুটির জন্য এছ 
‘বানের পাশ থেকে 'প্রিয়লাল মজুমদার গোল 
ক্ষরে নি এন রেলকে অগ্রগামী করেন! খেলার 
দদ্বতায়ার্ধের একুশ মিনিটে অর পোন 
গাঁরশোধ কারেন কিন্তু আগ্রাণ চেষ্টাতেও 
মোহনবাগান আর কোন গোল করতে পারে 
না, বাঁদও সুযোগের অন্ভাব ছল নন আইন 
গন মোহনবাগানের পশুক্মোভাগে- অশোক 
চ্যাটাজশীর খেলা স্মন্দর হয়। বরক্ষণভাগ্রে 
চায়না পাল এবং সুনীল সিংহ দূতা প্রদর্শন 
ফরেন কিন্তু ব্যর্থতার ছাপ ছল মৃতুযুঞ্জয়ের 
শৈলায়। খেলায় বি এন রেলের এস দাস 
হভঙে মাঠ ত্যাগ করেন এবং পি সুরের 
ফের চে গভার ক্ষতের সৃষ্টি হয়॥ 


লাগ শীর্ষে ইদ্উরেগ 


অবস্থা বতমানে ইস্টবেঞ্গল দলের 
জন্পূর্শ অন্কূলে কারণ প্রধান প্রতিদ্বন্দবী 

নবাগান দু' পয়েন্ট পশ্চাতে । এখন 
দলই আর নেই। লগ এখন বলতে গেলে 
ইস্টবেঞ্গলের প্রায় নাগালের মধ্যে। 

কিন্তু আন্ডার কথা য়ে, এই পারি- 
স্থাততেও ইস্টবেঞ্গন্ধ . বা তেমন উদ্যমের 


অসীম বোস একটি গোল দিয়ে ইস্টবেঞ্গলকে : 
অগ্রগামী করেন এবং এই এক গোলের 
ব্যবধানেই শেষ পর্যন্ত ইজ্টবেখ্গ জয়ী হয়। 
এহাঁদন ইস্টবেঞ্গা দলে করেক্ষটি পরিবর্তন 


হয়া। 'পঢুরোল্ভাগে দুইজন নির্ভরযোগ্য 
খেলোয়াড় পারমাল দে এবং হাবির “ছলেন 
অনুশ্াঞ্থত। যেস্টার ফরোয়াডেরি অনভ্াদ্ত 
স্থানে আফ্ষজলক্রে খেলতে দেখা যায় আরং 
গুরুক্ূপাল ইন খেলেন। বরচেয়ে আশ্চর্যের 
কথা যে এই স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিপক্ষে 
মরশ্নুমের সবচেয়ে বোঁশ গোল দেরার কাতর 
অর্জন করোছিল ইস্টবেজ্গল প্রথম লগীগো। 
প্রথম লাশে ইষ্টবেঞ্গল শোচনীয়ভাবে ৭_-9 
গোলের ব্যবধান স্পোোঁট“ংকে পরাজিত করে- 
ছিল “কিন্তু করাত জীগে একাঁটির বোশ 
গোল করা তাদের পক্ষে দম্ভর হল না) 
এই খেলার পরের খেলায় ইজ্টচবঞ্গল 
কালণঘাটকে ৪--১ গোলে পরাজিত করে। 
একাই শতনটি গাল করেন গূরুক্ক্পাল& 


সমাচার দপণ 


বাংলার ছেলে ছাব্বশ বছর বয়স্ক 
সাঁতারু বীতীন্দ্র রায় উভয় দিক থেকে 
ইংলিশ চ্যানেল সন্তরাণ করার প্রচেস্টল্লা বার্থ 
হন। ইংলণ্ড খেকে ফ্রান্দে সাঁতার দেবার ময় 








পি বির জ্জবস্থ ন 


করেন৷ ইাতিগা্জে ১৯৬১ সমল তান 

বউানিপ খণ্টাৰা সন্ভরণ দারা ইংলিশ চ্যানেল 

কআঁতক্লম করে ভ্রম থেকে ইফজন্ডে জাসেন। 
+ * . 


জানা-হাণ্ডিয়া কাউন্দিল কফ স্পোর্টস 
একাঁৱশজন খেলোয়াড়ের, একটি দলকে 
জামইকার 'কংসটনে, আগাম কমনওয়েলথ 
গেমসে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমোদন কনে 
ছেন। কাডউান্মলের জানান আনু য়ন 
এযাথলেটিকমে সাতজন, ক্ষয়ে 'তনজন, 
ভারোভ্তোলনে তিনজন, অল্পযুব্ধে আউজন এবং 
এ ছাড়। আছেন কর্মকর্তারা । 


চা রঃ “ 


প্টকহ্ৱাযে অন্ঞ্ঠিত ৫,০১০ মার দাও 
প্রতিযোণ্গিতায় রেকর্ড সময়ের দুরত্ব আতরুম 


করে অস্ট্রেলয়ার দূরপাল্লার দৌভ়বর বৰ 
ক্লার্ক নতুন বিঞ্বরেক্ড প্রীতক্ঠিত করে তি 
হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করেন। 

. 
গিটার ক্লার্ক আতুরুম করেন ৯৩ 1 ৯০০৬ 
সেকেন্ডে । পর্বের াবশ্বরেকডটি ছিল 


কেনিয়ার {কনোর ১৩ মিঃ ২৪-২ সেকেন্ডের । 
রং কনো ব্লাতর্কর প্রতান্তিত্ত রেকড ভঙ্গ" 
কনে (রস্বরেক্যডরীউ, প্র্তিষ্ঠত করোছিলেন। 


we 


লক্ষ্যভেদ করতে হবে; তবেই মিলবে 
সেই সাত রাজার ধন দ্বর্ণসাণ্ডিত জুলেস 
{রমেট কাপ, বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠ পুরদ্ৰার। 
দঢ়প্রাতজ্র যেলাঁট দেশের ফুটবল যোদ্ধারা 
ইংলণ্ডের মাঠে ফুটবল যুদ্ধে অবতার্ণ 
হয়েছেন এই জুলেস মেট কাপেরই আশায়। 
ধ1বশেষজ্ঞদের বিচারের কষ্টিপাথরে গত 
গু'বারের বিস্বকাপজর। ব্রোজল দলই 
লম্ভাব্য জয়ী বলে [ববেচিত হয়েছেন। এর 
পরই আছে ইংলণ্ড দলের সম্ভাবনা। কারণ 
পূর্বের ফাইন্যালগুলি বিচার করলে দেখা 
(গয়েছে বে বোৌশর ভাগ ক্ষেত্রে যে দেশে 
গুবশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে সে দেশ ফাইনদল 
পর্যন্ত পেশছাতে পেরেছে । পূর্বের ফইন্যাল 
খেলার ফলাকল নিম্নে উল্লেখ করা হল। 


১৯৩০ উরুগুকে 8 
৯৯৩৪ হইতালাঁ হং 
৯৯৩৮ ইত'লী ৪ 
৯৯৫০ উগুল হু 
৯৯৫৪ পাশ্চম জার্সানা ৩ 
৯৯৫৮ রেজিঃ €& 
৯৯৬২ রোজল ত 


কাপ চিরতরে লাভ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা । 
তিনবার কোন দেশ বিশ্বকাপ জয় করতে 
পারলে কাপ চিরতরে সেই দেশের হয়ে 
যাবে। উরুগুয়ে, ইতালী এবং ব্রোজল এই 
(তিনটি দল সে চেষ্টায় আছে। তবে ব্রেজিল 
লাভ করলে সে করবে কাপ হ্যান্রক। 
অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেল 
মনে হচ্ছে_কারণ ব্রোজলের মত দল হাঞ্গেরীর 
কাছে ৩--১ গোলে পরাজিত হ'ল গ্রুপের 
দ্বিতীয় খেলায়। প্রথম খেলায় ব্রোজল 
পরাজিত করোছিল বৃলগেরিয়াকে মাত্র ২-০ 





গোলে। দুটি গোলই হয় ফ্রি কিক থেকে 
আজে+স্টনা ০. (উরুগুয়ে) 
চেকোম্লোভাকিয়া ৯ (ইভাল? ) 
হাঞ্গেরী ২ (ফ্রান্স) 
রেজি > (ব্ৰেজিল ) 
হাক্গেরাী হং (সুইজারল্যান্ড ) 
সুইডেন ং (সুইডেন) 
জেকোশ্লোভাকিয়া ১ (চাল ) 





ম্ীংল'্ড উর,গ্য়ের বিশ্বকাপের খেলায় ইংলশ্ডের কেনেলী উরুগুয়ের গোল- 
রক্ষককে পরাজিত করার চেষ্টা করছেন। 


ধসূমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বাপনাবহারী 
বসুমতী প্রেস আইাতে শ্রীসূকুসার গৃহমজমদার কর্তৃক ম্বাদুত 


সম্পাঁদকা_জয়ল্তী সেন 


88৮. 





রক্ষণব্হ ভেদ করে আর ইংল্ডের পুরোন 
ভাগের খেলোয়াড়দের গোল বরা সম্ভব হয় 
না। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। 

অপহৃত বিশ্বকাপ উদ্ধারকারী কৃকুষ্ 
পিকলস উদ্বোধনশ খেলার দিন একটি দামী 
সিটে বসে তার প্রভু ডেভিড করবেটের সম্গে। 
এত দর্শকদের চিৎকারে কিন্তু পিকলস বিন্দৃ- 
মান্ত ঘাবড়ে ষয় নি। 

বিশ্বকাপের বাতিল গ্রুপে অনুষ্ঠিত্ত 
খেলাগুঁলির মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ৫-০ 
গোলে সুইজারল্গন্ডকে পর'জিত করে। 
রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে পরাজিত করে 
৩-০ গোলে। ইতালশ চিলিকে পরাজিত 
করে ২-০ গোলে। আজেশন্টনা ২-১ 
গোলে পরাজিত করে একং মেক্সিকো এবং 
ফ্রান্সের মধ্যে খেলাটি অমামাংসতভাবে শেষ 
হয়। পতুগাল হাগ্দেরীর বিরুদ্ধে ৩-১ 
গোলে জয় হয়। 

বিশ্বকাপের আদরের অন্যতম আকর্ষণ 
ব্লৈজিলের ব্র্যাক পার্ল’ পেলেকে নিজেদের 
দলে আনার জন্য ইতাল'র এক নামজাদা 
ফুটবল ক্লাব একলক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড দিতে 
রাজী ছলেন। কিন্তু পেলে এই লোভনা'য় 
প্রচ্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 

বিশ্বকাপের খেলায় পাঁরচালকবন্দের 
ঘুটিপূর্ণ  বাবদ্থাপনায় ক্ষেপে গিয়েছে 
সাংবাদিকের দল।  প্রান্ন যোলশোর বোশ 
ক্রীড়া সাংবাদিক উপস্থিত আছেন বিশ্ব- 
কাপের আসরে। পাঁরচালকদের অবাবস্থায় 
ভীষণ অসুবিধায় পড়েছেন প্রেসের লোকেরা! 

খেলার পূর্বে কোনরূপ উত্তেজক ওষুধ 
ইত্যাদি পান করে কোন খেলোয়াড় মরে 
নেমেছেন কনা পরীক্ষা করে তা দেখা হবে॥ 
লটারী করে দু'দলের খেলোয়ড়দের মধ্যে 
থেকে দু-চারজন খেলোয়াড়কে পরাক্ষা. করে 
দেখা হবে। এবারের প্রতিযোগিতায় যে 
খেলোয়াড় সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ 
করবে তাকে এক হাজার পাউ'ড নগদ পৃরস্কর 
দেওয় হবে, ভারতীয় অর্থে যার মূল্য একুশ 
হাজার টাকা। 


গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কাঁলকাতা-১২ 


ও প্রকাশিত। 
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গ্রন্থমেলা. রি l LE - জয়ন্তী সেন . রহ 
nn | (৯৯)-নালিনীকাল্ত সরকার... -- পরিমল গোস্বামী ৯ কিক 
বিষ প্রচেষ্টার কিরন না 


টি টেলি জাল 


_স্তবকবচমাল। 


১.৭ পম সংস্করণ) 
যে খাঁষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান 
কার উপনিষদ, তন্ম, ভান্তিগ্রল্থরাঁশ মাঁথত 





হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়-জাগাতক শান্তি তাহার নিকট 
অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায়. প্রায় ৫০০ দেব-দেবীর স্তব- 
বাঁশত।, 








চিজ নিবেন 
মেড অফ পার্থ টা 





এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, ১০, 
আর কোথাও পাওয়া যায় না”. 


বাঙ্গালার নব নর এই রবি, 


£ 


এই: মৃবৃহৎ গ্রন্থে আছে শ্রীল সন্যতন গোস্বামীর 
এবং শ্রীগোরাজ্ঞের 'প্রয়তম ভাগবতাচার্যয 
রঘুনাথ basi) তরি. 








৭১ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যামূল্য ২৫ পয়সা 
বৃহস্পতিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 





বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পত্ৰিকা 


Price : 25 Paise 
Thursday, 28th July, 1966 





আমরিকার _ভিয়েতনাধ-নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকা 


ভাবে সেই নাগিনীর কালীয়েরা তারাই 
সম্ৰাট, 


পাঠায় বোমারু সৈন্য, গ্যান্ত মৃত্যু 
অরণ্যে অঙ্গনে। 


্ষীভৎস অত্যাচারের যে 'নঘ্ঠুর কাহিনী 
উপরি উক্ত কাব্যাংশে (শ্রীবিষ্ণ্‌ দে'র কবিতায়) 
ঘার্ণত হয়েছে, তা মধ্যযুগের কোনো ঘটনা 
অবলম্বনে লিখিত নয়। বিংশ শতকের 
গৃদ্বতীয়ার্ধে যখন আমরা অহরহ শুনাঁছ গণ- 
তন্ত্রের কথা, মানবতার কথা এবং গ্রহান্তরে 
পেশছাবার জন্যে প্রস্তুতির কথা তখনই প্রচণ্ড 
আাঁকনী আক্রমণ সুরু হয়েছে ভিয়েতনামে। 
এই আক্রমণ উপরের বর্ণনাকেও হার মানিয়ে 
* দেয়। গত বছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই 
আক্রমণের সরব! আক্রমণ চলেছে দাক্ষণ 
ঠভয়েতনামের স্বাধীনতাকামশী মাস্তি সেনানী- 
দের বিরুচ্ধে, বোমার আঘাতে 1নাশ্চহ করে 
দেবার আপ্রাণ প্রয়াসে আক্রমণ চলেছে উত্তর 
ভিয়েতনামের বিরৃদ্ধে। উত্তর ভিয়েতনামের 
(রাজধানী হ্যানয়ের উপকণ্ঠে, গিয়ালামে ও 
হাইফং বন্দরে যে পাঁরমাণ বোমা জেট বিমান 
থেকে ফেলে আসা হয়েছে, তাতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রোসডেন্ট উল্লসিত। 
{  কিছদিন আগে মাকিনি সমরসচিব মিঃ 
ম্যাকনামারা সগর্বে বলেছেন যে, এই বছরের 
“মার্চ মাসেই ভিয়েতনামে মোট পণ্টাশ হাজার 


টন. বোমা - ফেলা- হয়েছে। পররাষ্ট্রসচিব 
ডান রাদ্ক জানয়েছেন যে, ১৯৬৬ সালে 
মোট প্রায় সাড়ে ছ' লক্ষ টন বোমা ফেলা 
- হবে। (দ্বিতীয় মহাষ্ষ্ধকেও হার মানাবে!) 
তাছাড়া, আরো যে ভয়ঙ্কর অস্ত্র ব্যবহৃত 
হচ্ছে তার মধ্যে -আছে- বিষাস্ত গ্যাস এবং 
ন্যাপম বোমার বিধবংসকারী আগ্নবর্ষণ। 

এই বাঁভৎস চিত্রের ' চিতাশষ্যা রচনা 
করার আনন্দে উৎফল্ল আজ পোড়া মাটিতে 
সাম্ৰাজ্য পাতার কাগালরাই। 

আজ যে হাহাকার ভিয়েতনামের আকাশে- 
বাতাসে নিনাদিত হচ্ছে তার বহুলাংশ খবর 
আমরা পাচ্ছি আমোরকার পন্র-পান্ুকা, 
বুদ্ধিজীবশী ও বহু দায়িত্বশীল ব্যন্ধির কাছ 
থেকেই। ভিয়েতনামের মুক্ত-সেনাদের উপর 
কী নিদারুণ অত্যাচারের কাহিনই না বের 
হয়েছে “নিউইয়র্ক হেরজ্ড ট্রিবউনে'র ১৯৬৫ 
সালের ২৫শে এপ্রল তারিখে। মার্কিন 
সৈন্যদের সেখানে অত্যাচারের কলাচ্কিত 
পদ্ধাত ভাষায় অবর্ণনীয়_তার তুলনায় 
হেলিকপ্টার থেকে শ্‌ন্যে ছংড়ে ফেলা, স্ব্রী- 
পুরুষ 'নার্বশেষে যত্রতত্র অঙ্গকর্তন এবং 
সেই অঙ্গ প্রকাশ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখা, দেহে 
বিদ্যুৎ সণ্টালন করে অর্ধমৃত করা প্রভাত 
সংবদ থাঁড় মানত! ম্যালকম ব্রাউনের “দি 
{নিউ কেস অফ ওয়ার' পুদ্তকটিতে অত্যা- 
চারের কাহিনী পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, 
মরা যাওয়াও অসম্ভব নয়! অত্যাচারের 
কাহনী শুনে উপন্যাসক গ্রাহাম গ্রীন বহু 
দুঃখে বলেছেন_“বর্বরতার পথে পশ্চিম 
দুনিয়ার অধোগমনের পথাঁটি দ্রুততর হচ্ছে।” 
অবশ্য আমরা মনে কার, পশ্চিম দুনিয়ায় 
এখনো মানুষ আছে। আছে, তাই শুনতে 
পাচ্ছি অশশীতপর বার্ড রাসেলের যুবকো- 
চিত দূঢ়ক'ঠ। জনসনকে : তিনি তুলনা 
করেছেন হিটলারের সঙ্গে। উত্তর ভিয়েতনামে 
মাকন বৈমানিকদের বিচারের তান দাবি 
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তুলেছেন। খোদ আমোঁরকার সংখ্যালাদি্ 
মানুষও আজ বনজ্ধকণ্ঠ। শবচারের বাণী 
নীরবে নিভৃতে কাঁদে তব্‌ সেনেটর ফুল 
{বক্ষব্ধ কণ্ঠ আজ িঘোঁষত। ঘাড়ে সমত 
বিপদ দেখেও এদেশের বাযাপ্ধজশীবীরা ক্ষাণ- 
কণ্ঠ হলেও আমোরকার বুন্ধিজ'বাঁরা নিশ্চুপ 
নন। সাধারণ মানুষের রক্কে অর্থে আমোঁরকার 
শাসকগোষ্ঠীর এ যুদ্ধোন্মাদনা কেন? 
ভিয়েতনামে আমোরকার উপস্থিতি 
আইনত ঠিক কি নাঁ-তা বিচার করার জন্য 
গঠিত হয়েছিল একটি তথ্যানুসম্ধান কাঁমাঁটি। 
এতে ছিলেন আমোঁরকার বিখ্যাত আইনাবিদ্ধ- 
গণ। এর চেয়ারম্যান ‘নিযুক্ত হয়োছলেন 
মিঃ রবার্ট ডাব্রউ কোঁন। কাঁমটি চমকপ্রদ 
স্মারকলাপতে স্পম্টত বলেছেন যে, কোনো 
মতেই, কোনো আইনের বলেই আমেরিকা 
ভিয়েতনামের মাটিতে পা দিতে পারে না. 
যৃদ্ধ করা তো দরের কথা! পা দেওয়াটাই 
বে-আইনী! স্মারকলাপর কিয়দংশ বর্তমান 
সংখ্যার “আন্তজাতিক বিভাগে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

অতএব আমরা যেন ভুলে না যাই, 
আমোঁরকাতেও মানুষ আছে। কিন্তু মনুষ্া- 
পদবাচা যারা নয়, তাদের মনুষ্যত্ব জাগাতে 
তাঁরা কি পারবেন? না, দ্বার্থ সম্পন্ন কুচকাঁর 
মার তাঁরাও খাবেন? অভ্লাদের শেষ আবেদন, 
এই মারাত্মক যুদ্ধ এই মূহুর্তে থামানো 


















ট....-এমন.. সরস অথচ জোরালো. লেখা খুর..কম.... 


ধা করার পরা 
এর কারণ অবাশ্য আর কিছুই নয়, 
২ জশনিিন্ত ক নামে -বাসেল: নিজেকে ফাঁকি 4 
খুদতে খোরেন নি, সভা অন্ধানের লাম. করে 
অন্ধকার ঘরে. কালে॥ . বেড়াল খ:জে 
দা বাঞুণ্ড রাসেলও. সূতোর 


গর্তের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদে, হানাহানি, 

ৰ খ্যনোখ্চান থেকে পাঁথবীকে মস্ত করে বিশ্বে 
নিজের - জীবনকে ৭ 

এ, ধরেন এই. ৯৪, বছরের বদ্ধ, মনীষী! 

এ হসইজান্যেই হা 

হলো, যুদ্ধক্ষেত্ৰ 

দিল তখন রাজেল 


বিস্তারের আশংকা দেখা 


নিজেকে দাশনকের 


১ নি। - পরিজ্কার দ্বার্থহীন- ভাকায় তান 
-আকিনি প্রেসিডেন্ট : জনসলকে স্বৈরাচারী 
হিটলারের সমগোর্ীয় বলে ধিক্কার দিয়েছেন, 
.... উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণকে বর্বর আক্রমণ 
7 ক্লীসেলের “মাথা গলানোর” কারণ হলো তান 
= কেবল দার্শানকই নন, শুধু দর্শনেই তাঁর 
ক নল দহ, ন রাসেল, তাঁর 
সাত, সমাজবিজ্ঞান, SE এবং রি 
কেম্রিজের প্রিনটি 





(১৯১০-১৬)। কিন্তু বিশ্বশান্তির প্রতি 
















ফের মতই: 


হাইফডে যখন বোমা, ক্ষত | 


0. খোলসে মুড়ে রাখতে পারেন নি, দাশশনক-; 
"সুলভ 'নাবকারনিলিস্তিতা অবলম্বন করেন 


শান, শিক্ষা- রাসেলের কলমে ধরা 


"চিন্তা বিষরক 


8৮৬৮ 
.. রাসেলের, তাতে ক্ষতি হয়..নি কিছুই... 


; লোক্রক ও. গ্রন্থকার হিসেবে ইতিমধ্যেই তাঁর 


খ্যাত হয়োছল, বিশেষত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 


লেকের মধ্যেই. পাওয়া যায়। দর্শন, 


জনা, সাত সমহাবজান, গণিত 


EE IK 


বার ণণ্ড রাসেল 


পড়ে ন 


রিকনস্ট্রাকশ্ন'ই রাসেলের গঠনমূলক সমাজ- 


প্রথম রচনা? এর পরের. 
কয়েকটি গ্রন্থ হলোঃ অধ্যাপক িলবা : 


মারের “দি ফরেন পলিসি অফ স্যার ই গ্রে, 
১৯০৬--১৯১৫সর উত্তরে “দি পলিসি অফ 


অ্নটেন্ট ১৯০৬--১৯১৫* প্রবন্ধটি ১৯১৫ 


১৯৬), “পলিটিক্যাল আইডিয়লিসগ 
(রাজনীতি-১৯১৭), “রোড টু ক্রীম £ 


সোসিয়ালিজম, এঞানাকিজম গ্রান্ড সাণ্ড- 


ক্যালজম” (রাজনীতি-_১৯১৮), “দি প্র্যাক- 


টস জ্ঞান্ভ খথিওরা অফ ব্লশেিজম” (রাজ- 








পরম 


নাতি: রে করিল বিশ্লে- 
ষণমূলক গ্রন্থ “ফ্লাঁডম এণ্ড অরগাইনাইজে- 
শন; -১৮৯৪--৯৯১৪৭ (রাজন ত-১৯৩৪৪), 
*হুইচ ওয়ে টু পীস 2” (রাজনীতি 
১৯৩৬), - “এডুকেশন ফর চ্রমোর্রেশখ* 





(মাজনণীত--১৯৩৭); নতুন ধরণের "সম্যজ-+ 
ব্যাখ্যা 


ততুক 
স্টুওরা্'স নট 
--১৯৪৮), ও বন্তৃতামালা”, 
খ্যান্ড দি ইনডিভিজুয়াল” সেমাজননীতি-- 
১৯৪৯) প্রভাতি গ্রন্থ পর পর প্রকগাশত হতে 
থাকে। 

স্বীকার করতেই হবে রাসেল তাঁর 
সাধনার স্বীকৃতি পেয়েছেন, সিদ্ধলাত 
করতে পেরেছেন কি না জান না যদিও। 
১৯৫০ সালে বার্ড রাসেল সাহিতোর জন্যে 
নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫৭ সনে ইউনে, 
স্কোর কলিং পুরস্কার। এর তিন বছর 
পরে..সোনং পুরস্কার, লাভ করেন তিনি। 

রচলাগত মূল্যের দিক থেকে রাসেলের 
রূজনোতক ও সামাজিক রচনাগাল দাশশনক 
রচনার কাছে নিংপ্রভ, দর্শনেই তাঁর শ্রেল্ডতম 
পারচয় ও. খ্মাতি।. কিন্তু তাই বলে 
রাসেলের রাজনৈতিক মতবাদ বা সমসাময়িক, 
কোন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর মতা) 
মতের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম । চিল্তার : 
স্বকীয়তা ও মোঁলিকত্ব' এবং ভার স্বাধশন্‌ 
মনোভাবের এবং কাজের জন্যেই গভনহিমশ্টকে 
চিন্তিত হতে হয়। . পারম্যণাবক নিরস্ত্র 
করণ কমিটি তাঁর নেতৃত্বে যে আন্দোলন 
ইংলশ্ডের বুকে সৃষ্ট করেছিল তা রক্ষণশীল 


“পাওয়ার? (১৯৩৮), 









সরকারকে যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। 


এক হিসেবে রাত রাসেলের দাতি 
রক্তাবন্দুতে, প্রতিটি ধমনীতে। তাঁর ঠাকুদ 


করেছেন, বাবাও রাজনীতিতে কৃতাবদ্। 
কাজেই রাজননীতির ক্ষেত্রে দার্শনিক, 
রাসেলের পদচারণাকে অনাধিকার চর্চা বলা 
যাবে না। সেইজন্যেই [ভিয়েতনামের 
ব্যাপারে এই পিতকেশ বদ্ধ চঞ্চল হয়ে 
উঠেছেন, স্বাধীন উত্তর ভিয়েতনামের ওপর 


রা 


. মতো যুদ্ধবন্ধী হিসেবে বিচার করার দাবি 


জানিয়েছেনও তান একই িবেকবুদ্ধির 
তাড়নায় 


“ 











% 
“4 








জন-ানরাপত্তা 


কারগাল নতুন ঢাল তলোয়ার যাচ্ছ 
করেছেন রাজধানী দিল্লীতে সম্প্রাত- 
, অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে । 
সম্মেলনের প্রস্তাব ও সদ্ধান্ত- 
গাল যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, আতহ্কিত 
সাধরণ মানুষের ওপর তা ততখানিই 
গ্রুরভার চাপিয়ে দেওয়ার . চোখ- 
রলাঙান নিয়ে উপস্থিত হতে চলেছে। 
বিহারের মুখ্মল্তী শ্রী কে বি 
সহায় যখন গোলযোগ দমনের উপায় 
ফ্বরূপ 'বক্ষুষ্থ জনতার জন্য আটক 
বন্ধের প্রস্তর করেছেন; অন্ধের 
শ্রীরক্জানন্দ রেড্ডি তখন চাইছেন আন্দো- 
লন দমনের জন্য রাজা পুলিশ ছাড়াও 
ঠবশেষ বাহিনী । আসামের শ্রী বি পি 
চাঁলহা যৎকালে নাগঁমজো উৎপাতে 
অসহায় বোধ করছেন; পাঁশ্চমবঞ্গের 
শ্রী পি সি সেন তখন সরকারী কর্ম- 
চারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের 
ম্বারা শাস্তন্যলক দমনাব1ধর আশ্রয় 
গ্রর্থনয় সোচ্চার। 
ভারতব্যাপন রাজ্য মৃখ্যমন্তীদের 
কণ্, একযোগে একট মাত বন্তব্য 
আলোচ্য বৈঠক সরগরম করে তুলোছিল। 
তা হল, ত্রাহি মাং, ভ্রাহ মাং শ্ৰীনন্দাঃ 
{বিপদ বনাশশী স্বরশ্ট্রমল্্ী 
শ্রীগ্লজারিলাল নন্দাও এ ডাকে 
সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে বলেছেন, মা 
ভৈঃ £ সঙ্কট সমূপপস্থত হলেই 


ম.খ্যমন্ত্রগ সন্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাজ্ধীকে বন্তৃতা দিতে দেখা যাচ্ছে। 


মূহূর্তকালমধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য 
প্রেরত হবে। 

মৃখ্মল্ী সম্মেলনের সর্বশেষ 
মোদ্দা কথা হল এটুকু এবং জানা 
গেলঃ 

১। আইন ও শ্‌ঙ্খলাভঞ্গের জন্য 
বিরোধী দলগুীল (ভ্রীনন্দার গণনানু- 
সারে দুই পক্ষ কম্যানস্টসহ এস এস 
{প দল) ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন 
বলে সরকাঘ্ী আশত্কা। আশ্হ্কা থেকে 
জন-নপ্লাপত্তার প্রয়োজনের অনুভূত 
এবং সে কারণে 'জন-নিরাপত্তা আইন’ 
নামক একটি নতুন অস্ত ব্যবহার করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ । 

২। সম্প্রীতি বহৃ-আলোচিত এঁতি- 
হাঁসক ট্রেন দূর্ঘটনাদ নাশকতামূলক 
কার্যকলাপেরই ফল বলে সরকারী 
{বশ্বাস। এ বিষয়ে রাজাগুলি রেল 
{বিভাগের সম্পান্ত ও কর্মচারগণের 
সমস্ত রকম নিরাপত্তার সম্ভাব্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবেন বলে কেন্দ্রীয় রেলমল্তী 
শ্লীএস, কে, পাঁতিলকে আশ্বাসদান 
করেছেন। 

৩। সরকার টের পেয়েছেন যে, 
থাদা-সঙ্কটকে মূলধন করে কাঁতিপয় 
রাজনোতিক দল শাসনযল্মকে বানচাল 
করার জন্য প্রস্তৃত। সরকারও স,তরাং 
অগ্রস্তৃত হয়ে থাকতে নারাজ । হাঙ্গা- 
মার মোকাবলা করবার জন্য সকল 
রকমের কঠটোরতাই -অবলাম্বত হবে। 

শ্রীনন্দা একটি পরুযোগে হাঁতমধ্যেই 
রাজা মুখ্যমন্দ্রাদের_এই মর্মে এক 
পরামর্শ দিয়েছেন যে, আইন নিঙড়ে 


86d 








যতদুর  সম্ভর ম 
নির্ভয়ে গ্রহণ কল্পার, জন্য রাজ্য সৱক্ার- 


গল যেন প্রশবাসানরু কর্তাদের প্রাত 


c < a 
নৰেশ. দান করেন। শ্রানন্দা অরশ্য 


স্মাববেচক।. [তান জানিয়ে দিয়েছেন, 
সমস্যা পাকয়ে- তুলে শক্তি প্রয়োগ 
অপেক্ষা সমস্যারে -অঞ্কুরে নষ্ট 
জন্যই প্বাজ্য সরক্যরগুলকে সবদা 
প্রস্তুত থাকতে হবে। 


সরকারের এই আতাক্কত মনে 


ভাবে আতঙ্ক অপেক্ষ খহ 
দবাভূত হতে হচ্ছে। বোঝা ভার, ঠিক 
নির্বাচনের আগেই (যে শ তন 


ব্যাপী এই জ-আতাঁঙ্কত মনোভা 
কেন? : ভঞ্চোর 
আশঙ্কাই বা কেন? এতোকাল ধরে 
জাতাঁয় সত্রকার এবং জাতীয় কংগ্রেস 
তবে কি তিলে “তলে সাধারণের ওপর 
সমস্ত প্রভাব হারিয়ে বসেছেন। জাতীয় 
সরকার তো তাঁরাই, যাঁরা এককালে 


পি: রর. LL e 
জা।তর ।প্রুয় নেতা! 


দেশের মং 


ছলেন; গা; ২ দ্র 
এমন দলছাড়া দুরত্ব এবং অসহায় বধ 
কেন? দুঃখের কথা, মৃখ্যমন্দ্রী সম্মে- 
নে সেসব নিয়ে কোন, আলোচনা হয় 
দন; হবার কথাও না, ওসব স্ংগঠানক 


কথা সাংগঠাঁনক বৈঠকেই হত তবে 
আশঙ্কা হয়, কংগ্রেস নিশ্চয় আজ 
আর তার সাংগঠাঁনক বৈঠকেও এসব 


কথা ভুলবেন না। প্রকৃতপক্ষে এ লাইনে 
চিন্তা হলে, যেনেতৃত্ব জনসংযোগ 







আজ নিজেকে মাস ভয় সেই 


জনসংযোগ রি করেছে 1. ফলত. 


কলাপও. পপ পুশ 'নিরার 
- করা অসম্ভব। জাতীয় সচেতনতাই 
এ সমস্যার সব থেকে বড় উপায়। 
পুলিশ গয়ে আসরে নামার আগে, 
সভা-সামাতির মাধ্যমে জনতার সঙ্গে 
পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনে বরং সুফল 
প্রাপ্তর আশা সমাঁধক। জনাশক্ষা দানে 
- এতোকাল যাঁদ কংগ্রেস ব্যর্থ হয়ে 
‘ থাকেন তবে আজ সে ভুলের সংশোধন 
করার জন্য উঠে-পড়ে লাগতেই বা বাধা 
কোথায়। শান্তর দাপট থেকে হৃদয়ের 
সংযোগে অনেক বোৌশ কাজ হবে। 
আঘাত যে কেবলমাত্র প্রত্যাথাতেরই 
জন্ম দেয়, এ শিক্ষা তো গাম্ধীজীর। 
মাত্র আঠার-উনিশ বছরে তাঁকেও কি 
ভুলে গেলাম আমপ্রা! নেহরুজী আর 
ক'দিন তাঁর গুরুদায়িত্ব তথাকথিত 
নেতাদের হাতে উত্তরাধিকারস্বরূপ 
তুলে দিয়ে গেছেন, এরই মধ্যে অমন- 
ভাবে বেসামাল হয়ে পড়লে চলবে কেন। 

নেতাদের মন থেকে “ধর ধর শ্যাম” 
মনোভাবের বসন এবং জনসংযোগ 
স্থাপন করে িপাহীরাজ থেকে জন- 
রাজ স্থাপনের চেষ্টাই এই বিরাট 
দেশের সমস্যা সমাধানের এবং গণ- 
উপায়ে জনগণকে আরও দূরেই ঠেলে 





“হচ্ছে সেখানে 


(যথা গৃহাঁদ নিমণণ প্রভৃতি): পনের 


হয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে ইীতি- 
পূর্বেও সরকারী খরচ-খরচা হাসের 


প্রসঙ্গ উত্থাপত হয়োছিল, কাজ হয় নি 


আশানুরূপ)। 

বায় হাস প্রসঙ্গে শ্রীমতাঁ গান্ধী 
মনে করেন, বর্তমান অবস্থায় কর্মী 
ছাঁটাই করে ব্যয় হাস করা সম্ভবপর : 
নয়; কিন্তু কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে 
ধার পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে থাঁটাত 


বাজেট পূত্রণের কোন আশা যেন রাজ্য 
সরকারগণ না রাখেন, একথা জানয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী ঘাটাত বাজেট প্রণয়নে 
আহ্বান জানান। খাদ্য সমস্যা 
কয়েক মাসে জটিলতর হয়ে উঠবে বলেও 
বৈঠকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী । 
এই বৈঠকেই মহারাষ্ট্র, পাশ্চমবঙ্গ 
এবং. উত্তর প্রদেশ জানিয়েছেন যে, 
তাঁরা যথাক্রমে দশ, আট ও চার কোট 
টাকার ব্যয় হাস প্রস্তাব রেখেছেন। 
ব্যয় হাসের জন্য অনেকানেক উপায় 
আছে যা নিয়ে ইতিপূর্বেও আমরা 
আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু কর্ম 
ছাঁটাই অথবা নিয়োগ সঙ্কোচনের 
দ্বারা যে ব্যয় হাসের প্রস্তাব, তা নোৌত- 
বাচক। এ যেন বাতাসার পিঠ চেটে 
খরচ বাঁচানোর প্রস্তাব। ভারতের 
অন্যতম গুরুতর সমস্যাই হল বেকার 
সমস্যা, সেখানে নিয়োগ সঙ্কোচনের 
কল্পনা কেমন করে নেতাদের মনে ঠাঁই 
পায় সেটাই আশ্চর্য। অনেক মুখ ও 
পেটের সমস্যাকে আয়ত্তে আনার জন্য 
পাঁরবার পরিকল্পনার নানা উপায় যে- 
দেশে সাগ্রহে ও সোতসাহে পরখ করা 
গ-সত্কোচন ক 


. রেখেছেন তার ওপর জোর দেওয়ার 
- প্রয়োজন ছিল। 


থেকে ফিরে যে মাসিক সাংবাদিক 
| ৪৫৪ 


80378875177 নানান গান্ধী কেবলমার কাঠি, 











গুলীর ওপর জোর না দিয়ে এ বিষয়ে 
জনমত সক্টর গুরুত্বও একই সঙ্গে 
উপলব্ধি, করে যথার্থ দেশনায়কসুলভ 
চিন্তার পরিচয় রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রাঁ- 
দের বৈঠকে এই হীঁঙ্গতাঁটই শান্ত- 
ভিক্ষার দ্বারা উপসংহার টেনেছে। 
লোকে কেন বৈধ পন্থা ত্যাগ করে 
{হিংসাত্মক পথ-ধরতে শুর; করেছে আজ 


 সে- বিষয়ে নতুন করে কারণ সন্ধানে 


অবশ্য প্রয়োজন নেই; কেন না-সরষ- 
প্রসাদ কমিশন থেকে শুরু করে দেশের 
বহ সামান্য নই ৰ বরে বাৰবাৰ 
সাবধান বাক্য প্রাতদিন উচ্চারণ করে 
যাচ্ছেন। তাঁদের. সম্মলিত_ বন্তব্য 
একাঁটি বিষয়ের ওপরই জোর দিয়েছে, 
আনি clot aint 
সুযোগ থেকে জনগণকে উত্তরোত্তর 
ভাবে বাঁণ্চত করার দ্বারাই হিংসাক 
পথ অবলম্বনের দিকে: মানুষকে ঠেলে 
দেওয়া হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এবং সম্পতি উর 
প্রদেশে বৈধভাবে নির্বাচিত বিরোধী 


দলের প্রত সরকার যে: অসাহক্‌ 


সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আঁধ- 


যে, এমনাট চলতে থাকলে গোপন 


"ক্রয়া-কলাপ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য । 


এজন্যই মনে হয়, অস্ত্র বা বিশেষ 
বাহিনী বা আইনসভা বিরোধীশন্য না 
করে দেশে প্রকৃত জনমত গঠন করার 
513৮ 
গোষ্ঠীর সেই পথ অবলম্বন করাই 

শ্রেয়। প্রধানমন্ত্রীর এই. সংপরামর্শ 
কিন্তু কেউ যে সবশেষ উপলব্ধি 
করেছেন, মৃখ্যমান্মিগণের বৈঠকে ক্ষমতা 
জাতের" প্রজ্্তার মধ্যে তা সঠিক. 


বোঝা গেল: হী 












বর মেকাবজা করর জন্য প্রথান- 
অহন জনজেছেন। বে-কেন 
. থেকে জাতকে উত্তীর্ণ করার 
জনগ্রণ যে অবন্।ই প্রস্তুত 








শের. পরবতী অনেক 
অবস্থই তৱ আক্ষ্য। জন- 


আস দেখতে চান যে, গাত, 
সস না 











মরি, এ ০০০ 
মতামতকে ক্ং্জেদের কনদ্খল 
ক্যিন, ভাঁরভারে বিক্ষুত্খ - হয়ে 
আকন. আত ক্ররগ্রেস সান্ডাপনত 
ঠ্ৰীক্লাম্লাজও য়ে এই ন্দ্ধান্তের স্বপক্ষে 
ইজ্ছলেন্ন না, জম্ধাণত ঘোয়ণওা অঞ্থে 
অজ্ঘেই তা. জানাজানি হয়ে দোলাত 
শলীকামরাজ অবশ্য রত'মান বৈঠকে আনু 
স্মোজেন চন, হয়ত ফঃখঠনিক প্রধন 
হিসেবে তার বন্তব্যের চরম ফলাফনূলর 
বচন করেই। প্রধানমন্ত্রাও নীরুরই 
ঈছলেন, যাঁদও অন্যত্র তিনি মুন্রামূজ্ঞ 
হালের জ্রপাক্ষেই রম দিয়েছেন । 
মেহতা ঝহঃতই অতান্ত অসহায় রোজ 
করেছেন॥ এমন কি লীমেহতা পা্তগগ্ধ 
ক্কররবেন্ন বলেও  আলেচনার শেন একটা 
ভূয়া গুজব রটে গেছল। 


জ্বরে 





জন্য আহ বল গুন হর, ৬ 
এগয়ে আসতে অঙ্কন 
জী রী লে 









অনেক পালাই তখন তা প্রজ্যাখ্যৰ 
কনে 





লোটাম 


ন - কপাল - (গ্রেম - "পার্ক শে - - আলোছায়। 


ভবানী - মুণালিনী 
চিত্ৰপূন্সী =~: কম্বল 
নিশা ' 


অবভান্দত - 
ও অন্যত্র 











চাপের ভার সমালোচনা করে ডং? 





পর্ন করেন, এরপর কাম্মীরের ব্যাপারে 
বৈদেশিক চাপ এলে সরকার কি পল্ধা 
ভাবলন্বন করবেন। 

মেরারজখঃ  প্রীমোরারজী দেশাই 
বলেন, জ্থমূল্য হাসের ফলে মূল্য 


হাস হয়েছে দেশের ও সরকারী 
অধাদার। 
মৃখ্যমন্তীরাঃ অর্থমন্ত্রীর ভ্রান্তি- 


বিলাস ধরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রী কে বি সহায়, শ্রী পি সি সেন ও 
শ্রীমতী কুপালনী। 
জানয়ে বলেছেন, অর্থমূল্য হাসের 
পরে দাম চড়ে নি, অর্থমন্তীর এমত 
বসুব্ বাস্তব সমর্থন নেই। 

. মাহনা হাস: প্রীদেশাই-এর অর্থ- 
মূলা হ্রাসজনিত বেসামাল অবস্থা 
টানার ae প্রস্তাবিত ফরমলার 


সজালেনানর কিরে সবরাশটীমন্লু শ্রীগুল- 


 জারিলাল নন্দা। তান বলেন, উ্নয়ন- 


শীল অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
অনিবার্য । এই সমস্যার সমাধান অধিক 
উৎপাদনের দ্বারাই সম্ভব। মাহনা হাস 
করে এ সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে 
 মা। কেন না মাহনা বৃদ্ধি হলেও 

কর্মচারীদের প্রকৃত মূল্য ইতিমধ্যেই 


শ্রীকৃষ্ণ মেনন মাহনা হাসের প্রস্তাব 
তখনই মেনে নিতে রাজী, ষখন যুগ- 
পত্ভাবে দ্রব্যমূল্য হাস ও মুনাফা হাস 
সম্ভব! Ee 

পরব্তা কংগ্রেস সংসদীয় দলের 


ভাস পেয়েছে। 


বৈঠকে কতিপয় সদস্য মুদ্রামূল্য হাস, 


ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তীর সমালোচনা 
করে পরিস্থিতির অবনতি রোধের জন্য 
কর্মচারী মজ্ারব্দ্ধি বন্ধের উপায়কেই 
জদুপায় লে রায় দিয়েছেন । এ বিষয়ে 





রঃ সরকারী সিদ্ধান্ত [কি হবে তাই নয়ে 


এখন আপামর জনসাধারণ গভীরভাবে 
তবে এমন একটি কঠিন 


ল্তত। 


প্রশ্ন গৃহীত হলে বিক্ষোভ দানা বেধে নু 


উঠবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয় । 


তবে এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী ভ্রীচোধুরী 


উপরোক্ত বৈঠকে জানিয়েছেন যে, 
সরকারকে যে-কোন সিদ্ধান্তের জন্য 





শতাংশ। কিন্তু মনদ্রা- 
মঃল্য হাসের দ্বারা এই মূল্যবৃদ্ধির 
মোকাবিলা করা যাবে না। মূল্যবৃদ্ধির 


তাঁরা প্রতিবাদ 


রেল দপ্তরের মন্মী ডঃ রামসূভগ 
সিং বলেন, দেশে খাদ্যাভাব নেই। 
১৯৬৪-৬৫ সালে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
শস্যোৎপাদন তো হয়েছেই, উপরন্তু 
ও হয়েছে প্রচূ্র। খাদ্য 
ঘাটাতর আসল কারণ খাদ্য বিতরণে 
নটি । তিনিও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অর্থ- 
মূল্য হাসের বিরুদ্ধে অপরাপর সদস্য- 
বগেরি সঙ্গে সমভাবে সমালোচনা 
করেন। 
সরকারী তরফে একই জবাব উত্থা- 
পিত হয়। টাকার মূল্য হাস এমাঁন- 
তেই হয়েছিল, এখন তা সরকারীভাবে 
না করলে উপায় ছিল না। এবং অর্থ” 


বস্তব্য বোধহয় এ-কথাই জানাতে চান 
যে, বীজ পুতলেই গাছ হয় না এটা 
বৈজ্ঞানক সত্য, অতএব ধানে, বিশ্বাসে 
িলায় বস্তু । 


কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার 


তিন সপ্তাহব্যাপী বিদেশ সফরের জন্য 
যখন পালাম এয়ার 
ইন্ডিয়ার বিমানে আরোহণ করেন তখন 


তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য 
উল্লেখযোগ্য জনসমাবেশ হয়। শ্রীকাম- 
রাজ কংগ্রেস সভাপতির্পে এই প্রথম 
ইতিপূর্বে 
শ্রীনেহর গেছেন, তবে তখন তান 


বিদেশ সফরে গেলেন। 


ভারতের প্রধানমন্তীও ছিলেন। - তিনি 
সোভিরেত রাশিয়ার বিশেষ আমন্ত্রণেই 
প্রথম সোভিয়েত দেশ সফর করছেন, 


পরে পূর্ব ইউরোপীয় দেশেও শুভেচ্ছা 
প্রাপ্ত সংবাদে জানা 
গেছে, সোভিয়েত দেশে শ্রীকামরাজকে 
শবপূল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 


সফরে বাবেন। 


উত্তর প্রদেশ বদ্ধ 


উত্তর প্রদেশের - মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিন্ত 
হয়েছিলেন এই ভেবে যে, উত্তর প্রদেশ 
তানি সগর্বে 
তাঁর ফলাও বিবৃতিও দিয়েছিলেন। 
বন্দা হত্যার পরও বন্ধ নিষ্ফল 
হয়েছে বলেও যাঁদ মেনে নেওয়া যায় 
এবং যাঁদই বা ধরে নেওয়া যায় যে, 

শী উত্তর 


বন্ধ্‌ নিষ্ফল হয়েছে। 





সরকার ত 


শি 


প্রদেশ সরকার আঁত সক্জন ও “কোমল” ও 
তথাপি উত্তর প্রদেশের পরবর্তী" চিত্র 


আমাদের অন্যতর শিক্ষা দান করেছে। 
ইত 


বন্দায় গৃলশ চালনার পর 
মশাল শোভাযাত্রায় লাঠি ও 


সেক্কেটারিয়েটকে পুলিশ পোস্টে পরি- 
ণত করেও ক্ষান্ত নেই। বিধানসভায়ও 
সি-আই-ড ছেড়ে দেওয়া এ পর্যন্ত 
রেকর্ড ব্রেক করেছে৷ ‘কোমল’ সরকার 
যে কতদূর কঠিন হতে পারেন, বিধান- 


সভা থেকে একমাত্র স্বতন্ন দল ব্যতীত 


(আহা, গুরা 'স্বতল্') বাঁক সব কট 
দলকে মার্শাল দিয়ে ঘাড় 
ধাক্কা দেওয়ায় তা সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণিত হয়ে গেছে? ' 
সরকার যেন মাতঙ্গনশর মত 
ক্ষেপে উঠে দাপাদাপি শুরু করেছেন॥ 
ফলত উত্তর প্রদেশের স্বাভাবিক জ'বন- 
যাত্রা তটস্থ হয়ে উঠেছে। সরকারী 


-আদালতে তালা পড়েছে, সত্ব. 
কারী বাসের চাকা বন্ধ হয়েছে এমন কি 


গত ২৩শে জুলাই ক্ষিপ্ত জনতার রোবে 
চরবাগ য় 
সরকার বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই 
জনতার মধ্যে. সংখ্যাধক ছিলেন 
লক্ষে] টু  ছাত্রগণ। ছাৱ- 
দের সঙ্গেও সশস্ম পুলিশের বার- 
তিনেক সক্ঘর্ষ হয়ে গেছে। লাঠি 
অবাধে চলেছে ধর্মঘটী সরকারী কর্ম* 
চারী ও সহানুভূতিশীল বিশ্ববিদ্যা* 
লয় ছাত্র সম্প্রদায়ের ওপ্র। . অর্থ 

প্রদেশে আজ যে অরাজকতা 
বিরাজমান তাকে খ:চিয়ে তুলতে রাজ্য 
সরকারের তথাকথিত শৃঙ্খলাপক্ষার 
বিচিত্র নিয়ম চেষ্টার ঘটি করে নি। 
রাজনৈতিক "বন্ধ এখন ' গণবিক্ষোতে 








_ খাওয়া মান্ষ। 
“গয়ে পুলিশী প্রকোপে প্রতীক ধর্ম- 


সহানুভ তি জানাতে 


রঃ সাধারণ ধর্মঘটে রূপ নিতে 





প্রদেশের টি ১ তে মন্তব্য 
করেছেন, স্বাধীনতার পর সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে এমন তীব্র আকারের 
আন্দোলনের পরিচয় আর পাওয়া যায় 
“শনি । তাঁরা নিশ্চয় এটাও পারিজ্কার- 
ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, এই সবে 
ৃ ক্ষালর সন্ধ্যে, অবস্থা আয়ত্তে না আনা 
গেলে এর ফলশ্রুুতি সুদূরপ্রসারী হতে 
শারে। তার একটি লক্ষণ প্রকাশ 
পৈয়েছে এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় সরকারী 
রঃ গণ-অনশনে। রাজ্য ও 
কেন্দ্রীয় কর্মচারণী ফেডারেশনগুলি যে 
লতকাঁকরণ বন্তব্য প্রকাশ করেছেন 
ভিউ লংকা হারিকেন, 
_নিখিল ভারত রাজ্য সরকারী 












হবেন। ২৫শে জুলাই-এর পর (বর্ত- 
মান রচনার. তারিখ ২৪।৭ 1৬৬) 


[বিজ সন ভাজ 


যাঁরা মৃক্তারখানায় 
উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দাপিয়ে 
হত্যা করে লারতে তুলে পাচার করা 
হয়েছে” বলে ইউ-এন-আই-এর একাটি 
সংবাদে প্রকাশ। 


এই সব অত্যাচার মানুষকে 
সুবোধ করে শোকোজে 


সাজিয়ে রাখবে এবং নীতা সচেতা 


রিতেশ কিছয হতার পর টুক 
কাঁমশন। কমিশনের প্ৰায় মলঃপৃত না 





হলে পাল্টা কাঁমশন। আনেক পাঁরিব 
অন্ধকার এবং (জারা নে 








এদ্দিরে, » আবার” :ধৃত-. মাকি্নি 
ট্রমমলিকদের। : প্রশ্ন নিয়ে কে. সংকট 
ম্জ্টি, হয়েছে, “ভাতে যুদ্ধের তীব্রতা 
আরও. কৃদ্ধি পাৰাৰ" আশঙ্কা ররেদ্বো। 
উত্তর ভিয়েতনামের হাতে ৩৪ জন 


4 





যী k বোমারু বিমান থেকে হ্যানয়-হাইফং- 

ডহলসনের ব্যথ মক্কো সবর এর ওপর বোমাবর্ধণ করছ্ছিল। উত্তর 

ঁভয়েতনাম = ৬: ৩ শা } } চিয়েচন্নম-স্কা উর নদ্ধাপরাধাী 

বলে গণ্য করেছে, ট্রবং তাদের অপ- 

ভিয়েতনামে যুদ্ধ অবসানের কোন --স্পাটা য়তনা রাধের জন্য বিচারের ব্যবস্থা করেছে। 
সম্ভাবনা--জদূর তাবিধ্াদ্ত আছে কালে বই আটা নে আরা বা 

মনে ! হয় না। মাকন ঝগরদীত।) পুশ নয়, এৰাল ট্ৰেক মকি সামাজ্য- হ্যানয়ের রাস্তা: ছিব 

লিনজ্ঞা ন্িঃজনঞ্জম ভেবে ছিলেন; হানায়]! বদ ও ‘তারা রালালগ্া! ফতাক্ষণ চলে না স্কুভাবকভাবেই উত্তোজত 

ও হাই প্রচণ্ড বোমাবন্ন'লের গর: 'সচ্ছে ততক্ষণ শান্তির কোন আশা এদৌই্। বিরুদ্ধে তাঁর ঘণা এশ 


উত্তর ভিল্রাভলাঙ্ ভীত-সার্দত। কুরে নই । ! শা-ক্রেছে। ”শ 
আলোচনা-ট্রঠকে রাজশী হাবে। স্থো চি-বমন উত্তর ভিয়েতনামে যে. মার্কিন ৰৈমানিকেরা 
কিন্তু উত্তর 7 জবাব দিয়ে আংশিক সৈন্য সমাবেশের আদেশ -িয়েতুন্বামবাঙ্গীদের ওপর 


, ফুত বরা হোক না 'দিয়েছেন। এর আগেই হ্যানক্ঃ ও হাইফং করে তাদের হত্যা করেছে, তারা অত 

কেন, তারা নাত্র:স্বীকার করবে না। .. থেকে অসামাঁরক অধিবাসীদের, সরিয়ে ক্ষণ অল্পক্াধে //অপরাধ্রণী। এ? 
ড্েন্ত্রা ৷ জন্মেলনের দ্বাদশ নেয়া হয়েছে )" অক দেটঝ মনে হচ্ছে, বিরুদ্ধে প্রতিশোধ '»গ্রহথণের, দাবি 
বার্ষিকী উপন্‌ক্ষে উত্তর ভিয়েতনামে ৯ উত্তর ভিয়েতনাম: মানালি সনদের । স্বাভাবিক ৷ কিন্তু উ্তবাক্কুত, আন্তু- 
্াস্টপ্তি হো চিন যে ভাষণ, দেন, সঙ্গে ভালরকম হ্যজের-জন্য প্রদ্তুত -জর্গাতিক :আইটনরা জিম এজন্যায়াঁ 
তার মধ্যে কোহও বৈমোন অঙ্পম্টতা হাচ্ছে। উত্তর। ভিয়েতনামের পক্ষে এ কাজ করা 
নেই। তিনি বলেছেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী কোন রকম আলোচনা নয়, অন্যায় হবে _ষ্ুধব্দীদৈর অল্পে 
তে পারে; এণাঁচি, দশ, এমন কি বিশ িয়েত্রনামের কুক থেকে মাক ১৯৪৯ সালে যে জেনেভা” চুক্তি হয়ো 
বৎসর ধরে এই যুদ্ধ চলতে পারে। সৈন্যের পর্ণ অপসারণ ছাড়া কোন ছিল, উত্তর ভিয়েতনামও তার অংশ 
কোন (কিছুতেই তারা বিচলিত হবে মীমাংসা হবে না, তার জন্য যে কোন দার। ৫ই জুলাই, ১৯৫৭ তারিখে 
না। শেষ পর্যন্ত জয় তাদেরই হবে। রকম ত্যাগ স্বীকার করতে উত্তর উত্তর ভিয়েতনাম. এই চুক্তিতে স্বাক্ষর 
'করর মোকিনি) আক্ুমণকারী'দের ভিযেতনামবাসণ প্রস্তুত, এই হল উত্তর করেছে। জেনেভা চ্ুন্তর ১৩ ধাবা 










টারণী-জেনারেল ইউ থাণ্ট হো চি- 


পমনের কাছে আবেদন করেছেন। 
হা রা সরান! 

উত্তর ভিয়েতনাম এই সব 
ভন রোধে ফণপাত বরে নি। বদ্ধাপঃ 
স্লাধারূপে মার্কিন বৈমানিকদের 
ফিচারের ত 





নর কাছে এই বিচার বন্ধ রাখার জন্য 


ইন লি ৮ 
হয়ে 
উত্তর ভিয়েতনাম 


তাঁরা বলেছেন, ' 
এ POPS ta 


আইন ও রীতি-নপাঁত লঙ্ঘন করে তবে 
বিশ্ববাসীর সহানুভূতি কি তার দিকে 
থাকবে? এর দ্বারা মাঁকন আক্লমণ- 
কারীদেরই সাহায্য করা হবে। 





সম্ভব নয়। 


ক যু হক: 


” যান মানুষের চাঁদে যাবার পথ আরও: 
প্রশস্ত, আরও দবরান্বিত করল | 


ও তন সস 
রর জোননা-১৩ এই দৰি ফেটে জনে; 








সন্ব্ধনাটাও খুব খুব ভাল হয় নি । চন 
রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রীর আগনন উপলক্ষে 
যে কটনৈতিক বব প্রয়োজন, 
তার অভাব ভক ছল লা তবু 
অভ্যর্থনার মধ্যে কোনরপ আবেগ 
ছিল না। সোভয়েট শাসন-বাবস্থার 
প্রধান স্তম্ভ সোভিয়েট কগিউানজ্ই 
পার্টির সাধারণ সম্পাদক লওনিদ 
ব্রেজনেভের সঙ্গে উইলসনের কোন 
আলোচনা পযন্ত হয় নি। রেজনেভ 
সেই সময় মস্কো ছিলেন না, তিনি 
ককেশাস চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু 
যে ব্রেজনেভ, ১৬ই জুলাই মস্কোতে 

গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, : 
তাঁর পক্ষে কি ইচ্ছা থাকলে আর এক : 
দিনের জন্য মস্কো থেকে ১৭ই 
উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যেত না: 

এবার বৃটেন হ্যানয় ও হাইফং-এর- 
বোমাবৰ্ষণ সমর্থন করে নি সত্য, তবু 
তারা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম 
নাতির সমর্থক। এর জন্যই সোভিয়েট 
ইউনিয়ন ee ওপর জন 



















আন বারন রা 





জোমন-১০-এর এবারের সফল অভি 


১ উই জলির সান হাশর 






২১শে জলই + হকার 





| কলিনল'প্‌রের সব রেকডা ভে 


গিয়েই: এর আগে সোভিয়েট - মহাকাশচারটীরা 


করেছেন। বলেছেন, - 
নাম সম্পর্কে সোভিয়েট মনোভাবের 


পৃথিবী থেকে ৩০৭-৫ মাইল ওপরে ' 

ব। এবার অৃহাকাল- 

চারা: ৪৭৬ মাইল গলিতে উঠতে 
সক্ষম হয়েছেন। 

তাছাড়া ২০শে জুলাই মইক্লে 

কালনস জোমিনী-১০-থেকে বে 











সি নক ভথাসমথালত বাট 
আদেন। এই ঘটনা অন্ভুতপর্ব। 
আযজেনা-৮ থেকে যে বাক্সাটি কালনস 
এনেছেন, তার সাহাযো মহাকাশ গবে- 
খণার বিশেষ সাহায্য হবে। 

পশ্চিম জার্মানী ঃ 

লর্বব্‌হৎ রাজ্য উত্তর রাইন-ওয়েস্ট- 
ফালিয়ার নর্ধচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
উত্তর রাইন-ওয়েপ্টফালিয়ার লোক- 
সংখ্যা এক কোটি সতেরো লক্ষ, এবং 
জার্মানীর মোট জনসংখ্যার 
পশ্চিম জার্মানীর 





এক-তৃতণীয়াংশ | 


সব চেয়ে বেশি শিল্পসমদ্ধ অগ্চলও 


















ধরবপর্ষয় রপাতমত চাগ্টল্যকর সংবাদ। 
ঘটনাটি আল্পও: বিস্ময়কর এই কারণে 
যে) .ক্যাথালক প্রধান এই রাজ্যাট 
০৬ 


0 দল মি একক 


“Tt has been claimed that 
US - intervention - in. Vietnam 


is sanctioned under Article Bt: 


10909 UN. Charter) on the 
ground. (1) that South Viet- 


nam. is-an independent state;: 
(2): that South Vietnam had : 


been the victim. of an armed 


attask from North Vietnam, " 
And {3) that the USA, with: 


the consent of South Vietnam, 
Was engaging: in 
self-defence”: 01 that country, 
as:claimed- by. the: United 
States in a communication. to 


the UN Séeurity: Council in 
March, 1965. ‘To sustain this - 


claims. call three - elements 
mugt be ‘satisfied. - 





83: ৫2 ভাগ পেয়েছে। পি উঁ 
পেয়েছে ৮৬টি আসন, আর ফ্রি 


- 800116০8855 





ডেমোক্কাটরা পেয়েছে ১৫টি আসন। 


ফ্রি ডেমোরলাটদের সঙ্গে কোয়ালি- 


শন করে এক ভোটের বাবধানে সি-ীড- 
ইউ সরকার গঠন হয়তো করতে পারবে, 
কিন্তু এ সরকারের স্থায়িত্ব রক্ষা করা 


শন্ত হবে। তাছাড়া আগামী জাতীয় 
নির্বাচনের কথা ভেবেও 'স-ভডি-ইউ 
নেতারা চিন্তিত । 

পাশ্চম বাঁলনের মেয়র উইলি 


ভেমোক্লাটিক পাট এরহার্ডআদেলর 
পরিচালিত - সি-ডি-ইউ_ - দলকে 
ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অনেক দিন 
ধরেই চেষ্টা করছে। গত নির্বাচনে 
সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তারা পারে 'নি। 
এবার গুরুত্বপূর্ণ উত্তর প্লাইন-ওয়েস্ট- 
ফাঁলয়াতে জয়লাভের পর ব্রান্ড 
নিশ্চয়ই খুব উল্লাসত বোধ করবেন। 
বিপরীত দিকে ঁচান্তত হয়ে পড়বেন 
চ্যান্সেলার ল্‌ডউইগ এরহার্ড। 
[িস-ড-ইউ-এর পরাজয়ের কারণ 


কিঃ. পুরোপাঁর স্থানীয় সঙ্গস্যার' 
ভিত্তিতে নির্বাচন হয়েছে, এ কথা বলে 


পার. পাওয়া ষাবে লা। জাতীয় নেতারা 


সবাই প্রচারে নেমোছলেন।  এরহার্ড 
নিজে অন্তত ১০০টি জনসভায় বন্তৃতা 


This claim is. ‘untenable, 


however, on several  grounds.. 


First, South Vietnam was not 
recognized as an independent 
state at the 1954 Geneya Con: 
ference. .Even. if it had bes 


come a de facto. state in the. 
course of events. since 1954, : 
the infiltrations from North. 


Vietnam cannet be deemed to 


constitute an. “armed. attack” : 


within the purview of Article 
HL. 


recognized all of. Vietnam as 
a single state, 
whether of the Viet Cong er 


Ho Chi Minh against 905 


Vietnam is “civil strife” and 
foreign intervention - is for- 


bidden, because civil strife is 


a domestic anestion - ৬ 


৪৬০ 


কু উই 


Since the Geneva Accords 


the confliet- 





তুল 
জন্য জার্মানদের আগ্রহ খুবই বোঁশ। 
এ ব্যাপারে এরহার্ডের চেয়ে ব্রান্ড বেশ 
রা নর সমর্থন ব্রান্ড 
পাচ্ছেন। এই ঝোঁক যাঁদ শেষ পর্যন্ত 
থাকে, তবে ব্রান্ড ও তাঁর দলের পক্ষে 
খুবই সুবিধা হবে। 

এছাড়া রূপ অগ্চলের অর্থনৈতিক 
সংকটও দি-ডি-ইউ দলের বিপর্যয়ের 
অন্যতম কারণ। মদ্রাস্ফীতির ভয়ে 
জার্মানরা ভীত । 

 ধনর্বাচনশী বিপর্যয়ের পর দসীড- 
ইউ দলে বেশ আলোড়নের স্াম্ট 


হয়েছে। এরহার্ডকে নেতৃত্ব থেকে 
সারিয়ে দেবার কথাও চলছে। তকে 


৪১78 


সম্ভব হবে না 
টে, সইত কি. টি রাইন- 
ওয়েস্টফালিফায় এস-ডি-পির সঙ্গে 
কোয়ালিশন করবে, লা ফ্রি ডেমোরাট- 
দের “নিয়েই এক ' ভোটের সরকার 
চালাবে? একবার রাজ্যস্তরে এস- 
পি'র সঙ্গে কোয়ালিশন করলে জাতীয় 
সরকারের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনু 
সরণেধ্ধ জন্য চাপ আসবে । আর এর 
ফলে 1স-ডি-ইউ-এর আধিপতোর শেষ 
বে। এরহার্ড কিছুতেই এই পথ 
তল কক গাং 


’ 


The ‘third element reqsi-. 
site for. the invocation. of the 
right of-.collective self-defence: 


under. Article. Bi presupposes: 


that the nations invoking: such: 


Tight are.properly members of 
system. 
within the purview of the UN; 


*g regional collective 


Charter. The. concept. that 


the United States—a country 
amd: 


by. oceans 
of niiles 


separated 


thousands “from. 


“ Southeast Asia and bereft of: 
875 historical or ethnie con 


nection with the peoples of 


Southeast Asia—could validly, - 
be considered a member of a : 


regional system implanted im: 


Southeast — Asia -is “utterly; 
alien to the regional ‘systems 
© envisaged in the Charter... রি 


সর জি 





টিটো AAA 


1 ছি. ALLL 
অসকার ওয়াইলড (জ'বনী ও 
াহত)ভবানী মুখোপাধ্যায় । বাক্‌- 
ত্য, ৩৩, কলেজ রো, কাঁলকাতা-৯। 
৪ পাঁচ টাকা। 
} “অসকার মনে করতেন, তান সেই 
ধঁ্দয়ে এই ধরণাতে পাঠিয়েছেন? তাঁর 
/অস্বাভাঁবকতা ছিল না। পিতা ছিলেন 
প্রীতভাধর 'চাঁকংসক, মা ছিলেন এমন 
প্রীতভাময়ী যে সমসামায়ক 






আমরা বলতে পারি সেই গুণ-বলে 


লে হাল আমোর- 


অশ্লীল গ্রন্থ বলে কিছুই নেই। গ্রল্ধ 


 মনোবৃভিতে নয়, 
















কত ইরোজ ভাষা ও সহজে, একা 
[িরস্মরণীয়। 


শ্লীমখোপাধ্যায় শুধ: গবেষণার লক 
ভক হুদ 
নিয়ে মনপ্রাণ দিয়ে এই গ্রন্থে আবিজ্কার 
করেছেন অস্কারকে, দেই মঞ্যে সেকাল 
ও সেকালের মানুষকে ৷ যেদিন রকুকমল 
সেদিন থেকে পাপড়ি দিন 
তাই বচনত 


হন নৌকা', ‘বর্বানকা পতন’! ২99... 
পৃষ্ঠায় কাঁড়াটি পাঁরচ্ছেছ রুদ্ধ নিন্রাসে 
শেষ. করে মনে হয়, একমাত্র স্বাভাবিক 
জাঁবন ত’ অসকারেরই, আর তাঁরাই তা 
অনার হাৰ৷, তর জ’ঁবনকে, ছি 


সন্তানদের দ্বারে দ্বারে অপমান €. 
যুগত’ আর নেই ।এব.স্গর সাপক! 


জর উর সেলের লবা 
সংমিশ্রণ হইয়ছ্ছে, তাহা কবির ভক্তি 
প্রব্তা ও িজ্পকৌশলের যুষ্ধপ 
পরিচয় বহন করে। 
প্রাপ্তিস্থান ও এম দি দরকার এন্ড আজ 
প্রাঃ লিঃ j 
১9৪, বত্কিস চযাটাজন পরী ও 
ছাত্রবন্ধ্‌ পঃদ্তকালয়, 
মোরশদাবাদ) 


A KB ৮1) 0 


(১১) নাঁলনীকান্ত সরকার (১৮৮৯) 


স্বদেশ অগ্নিযুগের দ্বিতীয় 
পর্বের গুপ্ত কর্মী, বিজলী সম্পাদক, 
বেতার জগৎ সম্পাদক, শিশরকুমার 
ভাদুঁড়র নাটকের আঁভনেতা, কাঁব, 


গল্পলেখক, কলমলেখক, সঙ্গীত- 
শশশ্ষক, শরৎচন্দ্র পাঁণ্ডতের জাবন- 


অপহারক, হাস্যরাসক নাঁলনীকান্ত 
সরকারের সঙ্গে সম্ভবত ১৯৩২ থেকে 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তার বারো বছর 
আগে তাঁকে প্রথম দোঁখ কাজি নজরুল 
ইসলামের সং্গে ফাঁকরচাঁদ মিত স্ট্টের 
মেসে, সে কথা নজরুল প্রসঙ্গে বলোঁছ। 
আমাদের পাঁরচয়ের মধ্যে আল্তারকতার 
অভাব ছল না কছু, এমন ক আমরা 
একত্ৰ দেশ ভ্রমণও করোছ_লিলযুয়া 
পর্যন্ত । 

কিন্তু এ সব ঘটনাকেও ছাপিয়ে 
বড় হয়ে উঠেছে ১৯৩৪ সালের একটি 
ঘটনা । নাঁলনীকান্ত সরকার সেই 
ময় আমার সঙ্গে একটি বড় রকমের 
প্রতারণা করেন। এবং নিজের ঘরের 
আতাঁথকে প্রতারণা! 

দোলে 'দন। তখন আমি মোহন- 
বাগান রো-এর বাঁসন্দা। কণীর্ত মিত্র 
লেনবাক্দী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
দল সর্বাঙ্গে আবির মাখা অবস্থায় এসে 
আমাকে আকুমণ করে বসল। তখন 
বাধ্য হয়ে আমাকেও গুদের দলে নাম 
লেখাতে হল। আমরা 'স্থর করলাম 
সবচেয়ে এখন 'যাঁন কাছে বাস করছেন 
তাঁকে দল্গে টান। মোহনলাল স্ট্রীটের 
মোড়ের বড় বাঁড়টার দোতলার ফ্ল্যাটে 
নাঁলনীকান্ত থাকেন। 

কড়া নেড়ে ডাকতেই সেই দারুণ 
গ্রশজ্মে মোটা এক কম্বলে আপাদমস্তক 
জড়িয়ে এক ম্যালৌরয়াগ্রস্ত চাকর দরজা 
খুলে দিয়ে জবরের ঘোরে গোঙাতে 
গোঙাতে বলল, ‘আজ্ঞে বাব তো 


বাঁড়তে নেই। টাকরের কথা বলতে 
কষ্ট হচ্ছিল। আমরা হতাশ হয়ে 
'ফিবে লাম & 
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সংবাদবাহ। মালে রিয়ায় 
ব্যান্তিটিই বাবু স্বয়ং। নালিনীকান্ত 
কম্বল মোড়া অবস্থায় দিলে নর বেলা 
আমাদের চোখের সামনে বোঁরয়ে এসে 
আমাদের ঠকিয়ে গেলেন, অথচ সে সময় 
পাল্টা কিছু করে প্রতিশোধ দেবার 
উপায় নেই ভেবে আরও দমে গেলাম। 

এ ঘটনা আম অন্যত্র উল্লেখ 


করোছ এবং নালনশকান্তও তাঁর 
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৮৪৮, ৮৩ 7204 ৬৮ 


(ইন্ডিয়ান আ্যঃ) উল্লেখ _ করেছেন | 


তখন আমার নাম i দিয়ে (দিয়ে 


প্র্যাকটিক্যাল জোক' যে 
পণ্ডিতের সঙ্গে থেকে শিক্ষা এ বিষয়ে: 
সন্দেহ নেই। অসং সংসগে যা হয়॥! 
নত নিজে রসিক ব্যাক্ত, কিন্তু 
হাতেকলমে রাঁসকতার অনেক টেকনীক' 
তিনি শরংচন্দের কাছে 'শিখেছেন্‌। 
যে শরৎ পণ্ডিত রাত দৃটোয় নালন+-) 


শার্ংচন্দু। 


৮ 





লর্ভিছিক বসি রে 
০০০ ১৭ রি ই হত 
বাট খে কাতি পা ফোর ক দিত? , অক উন 
মালিক তুই আর আমি, কাদা, তুই); lle সঞ্গাঁতহথিলেপ a os থাকবে 
নানী, অৱ আনন সৈই শর” অধিকার ১7 ৪ দেব”-এর 
চন্দ্রের অনবগত; ভান : হয়েছিলেনা* sl [লু নৈখে - মুনে রাখতে হবে, 
t দ্জং [ই ভাষার খেলায়, 'র্না কিতায়, টু ত কা TC by পতিত ্ নিয়ে, 
/7 এবং বালকোঁচত-ব্যবহার্য, ” সমধম্:. রি কাহিল সি অন্য কী কারণ নেই।, bi 
, বলে৷ . শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের.- সঙ্গে ন এর হনীগুলি. অনা একটি সন্ধান ছিল-স্বাধী 
বাহার ৮ প্র সবই পর তরে পু + শ্বশুর এর উত্তর 
রা হয়েও সারিকার যে”. এর সঙ্গে আরে রুটি, উউরখবোগ্য, হচ্ছে পরি (গল্যোপায্যায়) ৷ বিবাহিত 
পারেন. লি, তার৷.হেতু তার - নিজের, ব্যাপার এই বে, হর tL, OO ha 
মধ্যেই আছে। অর্থাৎ তানি, অনের... যে সব মাল বচন, করেছে, * ভর ৬ 4:১৮ 
| গভীরে, একটি.আদর্শবাদ বরে: বৌড়কে- সবাই অখ্যাতসীনুয এর দু, একটি, :২ রও একটি_ 2 
ছের সমস্ত জীরনা এবং-আর .এক,.. কাঁহনীর ' নমল রেদ্বেনইলে এরা১২ -প্রাথমে রয়েছে দেখ আধাশাশ মাল, 
বাধা .তাঁর রৌতুকপ্রবণতট এব সে; ঠিক ধারণ হবে| !নান মোট), পে টবতীয়ে তার শুভ চিরকাল 
প্রবগতা পুরোদস্তুর, সম্বন্ধে ঠিক ধারা হবে বর কথা "বিপরীত শন্দরাশি-প্রহসে তৃতীয়, 
দি অর্থাৎ ই এ তিনে কথা এগুলা, আ্সকথা বেদনার কথা wa ee 
বাছাইকরা: শব্দ, প্রয়োগের, সাহায্য: হাঁসর কথ্য বং এগ-লি/ছেঁ্গল্ল (7 “অর্ক, দেরতা. তার, অপরার্ধ নর, 
কৌতুক: সৃষ্টি প্রা্রডিপ্রয়তা, ছন্দ, অথাৎ সত্য, হজ গৃত্প। 1 দুইটি পুরুষে রত সন্দর। 
প্রিয়তা, সৎগণঁতপ্রিয়তা; - ই সরের।.. আপে বত লে এ কব)! 


অবসব; কস. পেয়েছেন - রং, অপরের? পেয়োছ। বি 
8০. এ, সংখ্যা, Fe 
ts 


মন্রেরঞ্জনের . দিকে... নন, দিয়েছেন 
বেশি! নন 2 পি 
যথার্থ প্রেম থাকে। 
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0,855 
টি আরও একু (কবির নাম এই সুর্ধান-, 
ক উর Ke ) 


++ ততো: এব সায়, রকাটদনথেরু: তার রচনা অয পাড়া আস্ত একটা, ,মানাষ্যকে ঢাকলো 
উপ্নদেশ সব্বেঃদ্াুনি/ হয :ক্যব্লা,: রচনায় আমি সরকারের । ১২, .,« উইয়ের টিবি, 
করতে পারুলেন না: জন্যে বাংলা -: কুসওয়ীউ প্রটনার ৫ বৌশষ্ট্যা. আজগ্দাবু দুনিয়ার বেলা. 
দুখ ,ডোগা, কিরেছেন্ডএরং আম্যর,: একটুখানি বলো ডে নাক *.০০ নত মধ্যে বিবি। 
বির, এ দিকুটাতেও =? ন ভব দেশে তাঁর আরবীয় নেই নম নয়ূনা, এর সমাধান নজরল, .. নলের মধ্যে 
“হয়ে. উন ৷ I 19৮" নিজে তাঁক্চ ক্লাছ ১'থেকে: A “ম্যে :. মান্য 
নালনীকান্তের, ঘচল্লাক্ষমতা ৯ শুধ * টির এবিসি (বাল্মীকি), পাওয়া, ems মধ্যে 
ল্‌ ছন্দেই-আবদ্ধ১লেই শান্তার নিযেফুগালতর সামাযিরলীতে-ছেপ্সোছ। বাব গা রা অর বিবি।, 
বড় রইয়ের . মর্ধ্যেসয়েখানন্ন তিন সর ॥ এগারপডালারের। জন্যওলর) লিক 4 এতে ন্‌লিন!কান্তের . করসওয়ার্ড 
চেয়ে রচনাকৃত্ত্ব দেখাতে, ৩০০ উন্তরদ্রাতাদেক্স। নাম..ছাপার*জন্যও, নয়। রচনার, অবশ হলো এলা কিছু পরিচয় 
+ হান আআ) 'জদ্যনধানাম্ কত : নিজের কাছে নিজের কালি | রাকা, € 


ঠাকুর, (অর্থাত শয়ংচন্ছ--পটিডত, ল্ব।.. 
সংসকরণ,.. মিতা আড় রয়) শ্রদ্ধা. 
জগ্দেষ (ইণ্ডিয়ান আয: ৯৯8? 
।. হাসির অন্ভুরালেচনামেট, -অনের:০ 
খাঁন পরিচয় ৮ এতে তিনি ৷ নিজেরই: 
জ'রনের,কাঁঠুন, দু - ভি LG 
, হাসির. আবরণে সুড়ে। 
ছেন। সেই. সরু « টানি টার 
দবদুন্দীপ্তি, মনকে -ধ্যক্া- .মেরে-যায়, 
- যদিও তখনও. প্রাঠরেত্র:হাসি থামে লা. 
\ এই রচনাগ্‌াল দুদক থেকে তঁর-রচলা- 
| নৈপৃন্য প্রকাশ করছে), প্রথম নিজের " 
দুখকে হাসতে, হাসতে, বর্ণনা, করতে. 
\ পেরেছে জর শত এবং বা সর: 
ঘচয়ে. উল্লেধযোগ্য, সে হচ্ছে, তাঁর। সংযত 
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[ত্যিকদের নিয়ে রসওয়ার্ড রচনা করেন। 


ও সময় ‘কাটানোর. জন্য রুসওয়ার্ড 
নিয়ামত ছাপ্রা, হয় তোৱই ;অনুকরগে। . 
করা হয়েছিল”এগুলি 

1 এ্রকব্ুরু অন্য, কাগজে তান, সা: 


নক ১২ 





এই. রকম, ছরে শু এ দ্রাট.. 
: চাতুয়ের পল্লি আছে। “যথা স্ধান- অক্ষর দেওয়া ছিল এরং সম্ধানসত্র 
সত্র' ছল রাজা-রাধাকান্ত; দেব, এর ছিল; স্লাঁকে. আঘাত .করাদ্ব ফঙনে . 


অন্র, অনেকগদুলিতে“-ব্ডীম্ধর . প্রথর। : 


সমাধান হল),নরেন্দ্ু দেরা। রেমন,করে। : 
হল,.বলি।" চ্মতুরিটি. সহজ-নয়,। অথচ; : 
থামগ্রেরালগ, যোটেই: নয়. , ইলা ' 
সবই যথাযথ দেওয়া আছে রেমন_ 
- রাজা, অর্থো নরেন্দ্র ৷৷ | 
 কাধা, এখানে: রাধা। (রাগযী, দেরী)। 
কান্ত অর্থে স্বামী। , .. 


৪5৩, 


এখানে পিতার মৃত্যু হয়েছে।” চারিটি 
ঘরে দু: অক্ষর. দেওয়া,আছে। এর. : 
সমাধান, হচ্ছে, বাবাহত। ব্যাখ্যা ; 
বৌ+আহত সন্ধি করলে হয় বাবাহত। 
অর্থাৎ বৌকে আহত কক্স বাবা হত ; 
হয়েছেল।।' 


"এইবার একটি সম্পূর্ণ ক্লসওয়ার্ড ২৮1 এই সমস্যাটির 


ঠা সন্ধানসূত্র সমেত। 


. দৈঞ্চুন।  _. 





ও হথমার্ধে কইতে হবে 


৯৭। 

৯৮1 উল্টোলে খান্যায় পড়তে হবে! - 

২১! 
নয়। 

ই৪1 পো্ঠান-এর আদ্যল্ত সমাবেশ - 

ই$। ঈনযমমতো খর সমাধান করুনঃ - 


স্জাতীষ হলেও এর কণ্ঠস্বর মধুর 


৯৯। তোমার হাত ও আমার হতে, 


০ 


যোগফল হয় যাহা, 
ধজলে পরে দেখতে পাবেন ' 

হাতির মধ্যে তাহা ॥' 
ইন্দ্রদেব& 


উপর থেকে নিজে, 


বিধাতার “--* অব্যর্থ 
নিশানা ডিক করুন। 

শব্দটির প্রকৃতি ঠিক থাকে যেন? 
ইনি অনাদি নন কিন্তু অনন্ত ! 
মূখ বেমন হয় প্রতি পদে পড়লে, 


২ সুখ তেমনি হর প্রত পদে পরলে) 
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২১ 
২ 


হত 


পুপাসকয়ের জন্য একশ্রেপীৰ ধনি 


এর শুরুতেই গণ্ডগোল। বেশ 
ভেবেচিন্তে দেখে প্রথমটি দেবেন না, 
ক্বিতীয়টি দিন উত্তর নির্ভুল হবে! 
এতে বংশ িস্তাবলাভ কবে? 

কাছাকাছিব মধ্যেই এর সন্ধান করুন! 
অপেক্ষাকৃত উধ্বগাঁত এর অন্তরায় 
হযে থাকে৷ 

এমন কালি 'দিষে ইনি লেখেন বে, 


' অক্ষরপুজি দেখা যায় না, অথচ 


লাকা কাল! 


৪৬৪ 


সমাধানের জন্য আভল -. 


, অক্ষমতা 
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&৪। একটি পা কাটা গেলে এ চতুষ্পর্দে - 


পরিণত হয়! 
২৬1 পথ - 
একঘরে” 


৭) এ ‘দলে মাখন বার হয় না কিন্তু ছানা 


বার হয়! 
২৭1 ' এ না থাকলে নাচা হয় না! 


এই পূর্ব প্রকাশিত ক্লসওয়াডণটর 
সুত সন্ধান দেওয়া গেল, নতুন পাঠকেরা 
করতে পারেন এবং 


চেষ্টা 


- বন্ধ সঙ্গ পথে চলাছিলেন ' 


বন্ধু পানের দোকানের সামনে শিয়ে 
পান কিনাছিলেন, একটি সাক মার তাঁর 


সম্বল 


দুষ্টবুদ্ধি জাগল নালনগ- 
কান্তের মগজে। তিনি বন্ধুকে সাক 


না বাব । 
হাতেকলমে 


আগে প্রকাশ করোছি। 


পাধ্যায়কে নিয়ে ঘচেছিল। 


বিজলশর জন্য লেখা সংগ্রহের উদ্দেশে ' 
প্রতিশ্রুত সময়ে 

কলকাতা থেকে বাজে-শিবপুরে যন, 

ততবারই শরৎচন্দ্র নালনকান্তকে হতাশ 

করেন এবং নতুন করে কথা দেন এবারে ' 
 শনশ্চয়।. এইভাবে ছয়াট মাস ঘুরিয়ে ' 
' শেষকালে একখানা চিঠি দিলেন -লেখা : 
চিঠিতে ' 
অন্যান্য কথাব সা্গ 
লিখলেন, “ভরসা এই 'ষে, তোমাদের 
কশজও বন্ধ হবে না. আমিও হয় তো ' 
একটু সুস্থ 


যতবার শরংচন্দ্রের 


{দিতে 'পারদেন না বলে। 


সারা যাব না। দেহটা 
হলেই লিখতে শুরু কোবব 


এই িঠিই শেষ পযন্ত ছাপা হল 
১৯২১ খ্স্টান্দেব পূজা সংখ্যা 


বজলসীতে। 


এর পবের বছব পূজা সংখ্যাব জন্য 
সনুরোধ | কিন্তু এবার অন্য 
উপায়। অর্থাৎ এবারে আর প্রাতিশ্যাতি 
নালনশকান্ত শরৎচন্দ্রুকে ধাপ! 


আবার অনুরোধ । 


নয়। 


* মুখ নিয়ে পানওয়ালাকে শানয়ে শুধু“ 
' “উচ্চারণ করলেন_“সেই সিকিটা, না 2৮ 
- "বাস পানওয়ুলার মনে সন্দেহ: ' 
চুকল। সে নেড়েচেড়ে লিকিটা ফেরৎ ' 
'ধদয়ে বদল, এটা জাত আমাকে দেবেন ' 


কৌতুক প্রয়ত এই 
টেকনীক যে এ'র অনেকখানি শরৎচন্দ্র 
পণ্ডিতের প্রভাবে সে সন্দেহে আমি 
আর একাঁট ' 
কৌতুকের দক্টান্ত এখানে -দাচ্ছ। এ 
ফাহিনশ নাঁলনীকান্ভের মুখে শুনোছ, 
এবং পরে “শ্রদ্ধাস্পদেষু' নামক বইতেও 
গ্ড়েছি।-. ঘটনাটি শরৎচন্দ্র চটট্টো- 
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কক্ষটিতে। কছুক্ষণ পরে চাকর “নিয়ে 
এল চ ও আনুষাঁ্গিক আহার্য দ্রব্যাদি । 


উপভোগ্য চিত্ত আছে। - যেমন, উপেল্দ- 


দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বারন ঘোষ, উপেন বলা 
পাধ্যায় প্রভূত ১৯২০ সালের গোড়াতে 


দেশে ফিরে এসে. কাগজ চালানোর 


কলকাতায় এলাম। এখানে এসে মিলিত 
হলাম বারটনদার সঙ্গে! এসে দোঁখ 
উপেন্দ্রনাথও রয়েছেন, এদের স্গে 
একগোম্ঠীতন্ত্ হয়ে! 

“উপেন্দা বেশ গম্ভীর হয়ে 


জ্াপ্তাহিক বস্মমতণ 
আমাকে 'বললেন, ‘চাকার ছেড়ে দয় ll তখন প্রাচীর উল্লত্ঘনের 

এলে? একটা ইচ্ছা জাগল মনে। যদি এই _ 
হাঁ পথে গিয়ে নজরুলের দেখা পাওয়; যায়। 


রা ভাই) ধরা পড়া তো নিশ্চিত, কিন্তু দেটাও 
সর হা এলেই কাম্য, কারণ তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ 


“কারণ নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা, তোমার দুই কাঁধে দুটি পা দিয়ে 
তোমাকে একট; পরীক্ষা করে দেখি। দাঁড়াই। তারপর তম আস্তে আন্তে 
একটিমা প্রশ্ন. করবো। ' এ প্রশ্নের দাঁড়িয়ে, উঠতে চেষ্টা করো, তোমার 

জবাবে যাঁদ আমাকে খ্বাশ করতে পারো ঘাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে আম 


তা হলে বুঝবো তুমি এখানে থাকার যাঁদ পাঁচলের ওপর উঠতে পারি, 

যোগ্য ক না! তুমি আর এখানে থেকো না” 
নাঁলনীকান্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন। . সফল পাঁরকল্পনা। কিন্তু প্রাচীরের 

তারপর উপর থেকে ভিতরের দিকে এত লিচু 


“উপেনদা প্রশ্ন করলেন, ‘তোমাদের যে সেখান থেকে লাফানো দুঃসাধা। 
বংশে কেউ পাগল ছিল কি, বা আছে?’ ততক্ষণে জেলের বন্দশরাও মজা দেখতে 
«আম বললাম, ‘বংশে ঠিক নয়, 'ঁভড় করেছে। নাঁলনীকান্ত এক 
আমার দাদামশায় পাগল- ছিলেন  পাঁরচিত রাজবন্দীকে চেণচয়ে বলে 


ছাড়লেন, “ও বারণন, ধ্যু'জে খুজে খাসা নজরল টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছেন। 
লোক -ষোগ্াড় করেছ তো? নাঁলনী নালিনীকান্ত 'এখান থেকে তাঁকে 
বলে, ওর'দাদামশায় পাগল ছিলেন ইঞ্গিতে খেতে অনুরোধ জানালেন, 


তোমার পারমানেন্ট পোস্ট! একেবারে জানালেন।_এর পরে অনেক ঘটনা, 
' আমাদের এক-গোরের লোক ডুঁমি। তবে বিপদ আর 'ক্ছু হয় লি এ'দের। 


। আমরা এখানে যারা. আছি, তাদের  “হাতেকলমে রাঁসকতা আমাদের সণো 
প্রত্যেকেরই বংশে-কেউ-না-কেউ পাগল যা করেছিলেন, আমিও একবার তার 
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জিলা _ তাঁর মথে আর একটি কাহিনী 
মীলিনগকাল্তের. - চারৱের পা 


J সি 2 ৮ 


--কান্তকে এসে ধরলেন হুগলি জেলে £ ন, 
য়ে অন্যরোধ * জানাতে! বিশিষ্ট সময় নালনীকান্ত সেই পথে যেতে তাঁর 


না। তখন হতাশভাবে ওরা স্টেশনে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। চলন 
এসে বসে আছেন এমন সময় দেখা ফিরে বাঁড়িতে। ছি, সামান্য কলহে 
গেল, স্টেশনের গা ঘেষে জেলের বোঁদকে এত বড় শাস্তি দেবেন না, 


৪৬৫ 


রা 
দোহাই আপনার, বৌ. রে'দে। আকুল 
হচ্ছেন 055 
কপ 
দের কানে মেতে. একে. একে-.. 
সৈধানে। এগ্য়ে এসে; নাঁলনী রাত 
সমর্থন জানয়ে উত্ত দাদাকে বা 
ফ্লেরার, জন্য, উপদেশ দিতে. লাগলেন। 
প্রত্যেকে স্বা্ককে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার 
বিরুদ্ধে একমত হয়ে দাদাকে অভিচ্ঠ 
করে তুলতে. লাগলেন। শেষে, বাধা 
হক্জে দাদা. নূলিনীকাস্ত্রকে.বললেন, 'ভাই, 
তোমার ইচ্ছাই; পূর্ণ হ্যেক:, এরং ওখান 
থেকে উঠে পড়লেন! সেদিন. আর তাঁর 
মেস ছেড়ে বাড়ি যাওয়া, হল, না৷... 

__ ১৯৩০-৩ নলিনীকান্ত, বেতার- 
জশ্মতের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং চোদ্দ 


পাল) ও ছিলেন। এই 

ভা 
আমার কাছে জিত আছে ।যাই হোক 
চআম বেতারত্গৃতে শাঁগিরশচন্দেরা ছার 
গদয়ে নিশ্চিন্তন্হুয়েআছী। হঠাংাপরঃ 
দিস নালন্ীকান্ত আমাকে বললেন? 
ছাঁব' চল্লরে:'না।৷গ্য.'.কেন?”: ২ “রিশা 
‘চন্দ্রের :পারবার5ভীষণ আপাতত করবেন 


মনতে হল কও তাঁর অমনি সতের 
ছবি, এরং যাঁরলমমার্ভ তান, বহুকাল 
গাত হয়েছেন?) -এই' সব বায়ে বলাতে 
তান ' শানত ‘হয়েছেন: অবাষ্ঠাললী 
হলেও স্টেশন, পরীরচালকদের, কেউ.” রে 


মা বালেক” i 

bd চর iN TEE 
একখানি, মুক - মার, ছরি রত 
পারেন না, এতে খুব বিস্মিত হন, 
এমন কি সেই ১৯৪৪ সালেও, 
একটি ভাল-প্রয়েন্ট.. সেই মার 
কুতুপিক্ষের, স্পশ বিশলেষভার; উল্লেখ 
করা যায় যে, তিনি ভুল বৃঝিজ্ে-দেবার 
পর 'সেটা,স্বীকার্ করেছিলেন! 

“নাঁলনশীকান্তের 


ছন্দঃপ্রীতর কথা, 


গযারিপ্রীতি, এক কাঁরত্বান্তির কথা 
রলেছি।. “ভাল” স্মলদহেরু গম্ভীরা: 
গানের, অনুকরণে 'কাণ্চনন্তলার', রুপ 
নারে প্রায়, একখান, হারারা-রচনা 
করেছিলেন. অত্তে৷: তাঁর: রচনাক্মত্য 


শুধু নয়, গম্ভাঁরা যুগের ভায়া, ভার, 


এবং. ভাঙ্গন এবং: গ্রাম্য), সরল, চরিত 
স্ষ্টর ক্ষমতা সম্পূর্ণ আত্মস্থ, করার 
যে লিপনত। দেিরেছেন- তার তুলনা 
হয্ত“নার.- : রিংব্য-এ +রস্ক়ে -,. সম্ভবত 
এন দাদকে ভরিণজণড 
বলা. রেতে-পারে॥। 2 । 


২ 


; . সাহেবগঞ্জ 





তা কে 2ম 
দীন} ই পাও হল 


মান ইত্যাদি, গম্ভারায়, এটি, পা 
রিজাহল এইভাবে ৭ 


তির 
ও ফে রাক্ষস আজ, সাবড়্যা, 
হম লোককে: করছে. রোড়্যাঃ 8 


পু 


বাবর যে ঈদ মৃত্যু ঘটল), সের 
১৯১৪৯, সালের, এই অগস্ট. তার প্রা 
দু, বছর। আগে + ডারুমরর। 
নাটকের-শেয়.দৃশ্যের জন্য তান একাটি 
গান. .লেখেন ৮. গানাট, ঠাকুদ্ীর 
গাইবার' টে সপ্ে'. অমলের 
িয়রে। - কিন্তু. এ 
নাটকাঁটি.. সি মণ্টিস্ঘ হত্তে। 
পারে নি. কবি সে: সময়. এমন, ইচ্ছা; 
প্রকাশ করোছলেন য়ে; গানটি, ষেন- তাঁর; 
মৃত্যুর আগে প্রচারিত, না হয়), গানের 


(মিল স্মসঙ্গত হয় এবং অর্থ আরও 


সৃসঞ্গত হয়। নিশ্চয় এট ছাপার. 
নার 


"4 ভুল। কারণ মিলের রাজা 


এ ত্ুটি কখনো ঘটান নি। তিনি 
যুগান্তরে এ সন্দেহ প্রকাশ করলেন। . 


এবং এর ফলে সে সন্দেহ শান্তি- 


'নিকেতনেও প্রবেশ করল, এবং মলে 
লেখাঁটিও পাওয়া গেল। দেখা গেল, - 


মূলে ভুল নেই, “জ্যোতি ধ্রুব তারকার” 
ঠিকই আছে, ওটা নকলকারীর ভুল! 


অর্থাৎ নাঁলনীকাল্ত যে সন্দেহ করলেন, 


সে সন্দেহ আর তখন সন্দেহ রইল না। 
ব্রথীন্দ্রনাথ নালনীকান্তের 


পারে, তবে মুখে মুখে বলতে রাজশী। 
এমনি এক ভাবপ্রবণ অবস্থায় নীলনপ- 


এই 


ঈম্মখে আঁধার ঘন _. দ্গীর্ঘ উ কার, এ কার, এ কার, ও কার 
-" সবে সন্ধ্যা, পড়ে সারা-ল্াতি " ও ও কার, অনস্বর' বিষগ্যযন্ত বর্ণ 
'* সম্মুখে ভীষণ বন {ন এবং যেকোনো য্যন্তবর্ণের আগের 


i) ~~ 
" দুর্গম, দুর্গম পথ অতি। '} যে-কোনো বর্ণ দীর্ঘ। বাংলায় 


শ্রইটুকু ' লিখেই _ নাঁলনীকান্ত “জান না কি কদাচন মডঢ়, 
ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাধা দিয়ে বললেন, মর্ম কি গুড়” ইত্যাদি যাঁর পড়া আছে, 
'রট্রতর সপো ‘আঁত'র মিলটা ভাল মনে তাঁর পক্ষে, এবং-যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ 
হচ্ছে না, ওটা একট; বদলে দিন না? এবং যাঁরা, গঙ্গাস্তব পড়েছেন, 
মৃদতচক্ষ;) ক্ষীরোদপ্রসাদ বললেন, তাঁদের পক্ষে এ ছন্দ পড়া সহজ হবে। 
'বাধা দিও না, যা আসছে লিখে যাও!’ কিছ? আগে মাইকেল বধ কাব্যের 

শল নিয়ে যাঁর দুর্ভাবনা তাঁর অন্তভূর্ত পজ্‌ঝাঁটকা ছন্দে নালনী- 
পক্ষে এ জাতাঁয় গরমিল স্বভাবতই কান্তের একটি কাবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। 


বসে আছি-_কবে গান থেকে তার সুর-. - আঁফস-গতাগাঁত উধর্বশ্বাসে। 
প্রভাত অপ্রয়োজনণয় জঞ্জাল প্নরাঁপ রজনী পুনরাঁপ দিবসঃ। 


মূর্ত একে মন খারাপ করে বসে নাস্তি ততঃ সুখ লেশঃ সতম্ঃ 
দছিলেন। কারণ তাঁর মতে এ মার্তর: . * 

একটি চোখ আঁকা মনের মতো হয় নি, . শগরাল-কণ্টক বাঁজবারষ্ঠ . 
অশ্রচ চোখটা বদলাতেও পারছেন না, সর্ধপ তৈলে ললাট পিষ্ট 
করণ তা কোথায় এ'কেছেন তা অনেক যব-গম-চূর্ণে প্রস্তর চূর্ণ” 
চেস্টা করেও এখন আর খ*জে পাচ্ছেন ঘৃত মাঝে কত কাঁ যে পর্ণ! 


দিনের অভিজ্ঞতার একাঁট ক্ল্যাসক্যাল অশনে খসল্ত দংম্ট্রাপধীন্ত। 
_ ক্ষপ। বেদনার কথা, সংস্কত পজঝাঁটকা . অঙ্গং গাঁলতং পাঁলতং মুণ্ডম্) 


ছন্দ লঘু-গুরু ভেদে পড়লে কৌতুক দশনাবহীনং জাতং তৃস্ডম্‌ ॥ 
* 


৪৬৭ 
bE 


[282 i CANE 
শহাটঙে ভার্ধা, সিটে পত্র : 


প্রমে ধা কোহপি ন লগ্রঃ 


রা 
ভৈজালীকৃত ভোজ্যাভোজ্য 3 
মিথ্যা মায়া খলু সংসান্রে 
মিথ্যা আসা বারংবারে। 
খলং হিত্বা। 
বক্ষপদং প্রাবশাশ্ বাদিত্বা ৪ 
% 


থাইন আঁফম_কি কার অগত্যা 
আপন হাতে আপন হত্যা - 
নচ্কিয় আফিম-দেখিনু চাহি 
মৃত্যু ত নাই-ই_ন্্রাও নাহিঃ 
কস্য গ্ংবা.কুত আয়াত 

স্তত্বং চিন্তয়.তাঁদদং ভ্রাভঃ ॥ 


এই কবিতাটি আজ, দশ বছত্ব “০ 
সমান অন্তরষ্প মনে হবে।.. এবং 
সম্ভবত আরও. দশ বছর পরেও! 
গোড়ার স্তবকে, আস্থরপণ্ক নামক 
একটি শব্দ আছে, ওর অর্থ, ‘কঠিন 
সমস্যা'।. তৃতীয় স্তবকের - মাৎসুলা . 
বাংসল্যেঘ অনুকরণে নতুন গড়া শব্দ। 
যেমন পঞ্চম স্তবকে, খসম্ত। বুঝতে . 
কষ্ট না হবার কথা। 'এ রকম আরও . 
নানা জাতীয় নতুনত্ব আছে এ কাঁবতায় ।. 
মোট কথা -শঙং্করাচার্য ও সরকারাচার্ষ 
এ কবিতায় ধবানর দিক থেকে ষথেম্ট . 


এক হয়েছেন। » 

নালিনীকান্তের চাঁরতের একটি 
অনগনীয় দিকের প্রারচয় পাওয়া 
গিয়েছিল বেতার জগতের সম্পাদনা-. 
কালে। সোঁট ১৯৩৯ কিংবা ৪০ সাল 


আম তাঁর যে একখান ছাঁব তুলে- 
ছিলম তা এই প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা 
হল । তবে ছাপার পরে .তা ক দাঁড়াবে . 
ক্লাঁন না।) যৌবনকালে স্বদেশ করে- 


থেকে শ্রেষ্ঠ বলোছ কেন, তা আশে 

বলোছ। তার প্রধান কারণ এতে তান 

নিজেকে এবং নিজের ব্যক্তিগত নানা 

পরাজন্নকেও বাস্তব 

দূর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর 

অনেক 

একাট মনের পাঁরচয় পাওয়া ষায়। এবং 

মনে হয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের প্রভাব! 
যেমন * 


গাইবেন। 'দাধারণ বাংলা গান' গাইবেন 
শুনে পূনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 
কীর্তন, পদাবলী গাইতে পারেন ক না। 
তারপর. যোগ করলেন্‌-্লামপ্রসাদ 


আঙুল 
দিয়ে .দোঁখয়ে বললেন “আগ এর 


he to | 


Aye a dL নি ও 
AE bi FAUT 
শুক: ভদ্রলোক তাঁকে গান গাইবার ভল, 
নিয়ে গেছেন এক বাগান বাড়তে! 
সৈখানে..সবাই মদ্যপ। মাজনীকান্ত 
এক্স জন্য প্রস্তৃত ছিলেন না । গৃহস্বাসীব্র 
ভখন -মত্ত অবস্থা! - তিনি হুইীস্ক 
পেনাসে ঢেলে 


প্রকাশ্য সভায় তার জন্য আঁম 


যাওয়া, আন্দামানে যাওরা,_এসমন 'কি 
ফাঁসিতে 


bs ten a 

সহজে থামে না। . তাঁকে 
বাঁসয়ে দেওয়া হল। কের 
মধ্যে তান । - ঘন্টাখানেক 





আমার পূর্ববর্তী ১০ সংখ্যক 
রচনায় “নিশাচর” লেখা হয়েছে 


অন্যমনস্কতাবশতঃ,, - সে জন্য 
দুতীখত। “নিশাচর” আমার গল্পের 
লেখকের ছদ্মনাম & 


[Cd 


“A ফন 











মরেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধের (এম এন রায়) 
অস্ব-সংগ্রহের চেস্টা ও বিগ্লাব-প্রস্তুতি 
.. গোপালাডহার আশ্রয় সম্বন্ধে 
অন্যত্র আলোচনা করা _ হয়েছে। 
(সোগ্তাহিক বসূমতাঁ-১২1৮1৬৫)। 
১১১৫ সালের কথা, এই 

কূপ নিয়েছিল এক আশ্রমের। 


(তথা যতীন্দরনাথের, তত্তাবধানে। ' সব 
ফাজই সারা হোর্ত একটির পর একটি 
মে LCL td la 


[সেনের ওপর বেত্রাঘাতের কথা অনান্র 
খলা হয়েছে। এই ঘটনার পরে 'বাপিন- 


দিস কণোর রি জল 


চস্কায়ারের এক প্রকাশ্য সভায় অভি- 
জানান। শ্রদ্ধেয় সৃশশলের আর 
(এক ভাই বারেন্দরনাথও দেশের কাজে 
যোগ দেওয়ার জন্যে নির্যাতিত ও 





দ্বাপান্তারত. হয়েছিল। (ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম_ ডাঃ ভূপেন্দ্নাথ দত্ত, 
পিছে ১১২, ৯৯৩) 


৷, শ্রদ্ধেয় শ্রীকালপদ বাগচশ বলেন 
সুশীল সেন ছিলেন তাঁর সহপাঠী। 


৬১৯১১ সালে আই এস-সি পরণক্ষাতে 


দতান প্রথম স্থান আঁধিকার করোছিলেন 
আর বি এসসি 


৯) A “ৰ 110 বহি 2 
fi “a ন 


এ রা OE 
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এনা মদ 
নেওয়া হয়েছে নরেনদা, 
ফণা চক্ষবতাঁ”. ইত্যাদি থাকে! অনেক 


ফাস্ট সম্মান লাভ করোছিলেন। কিন্তু 


এই খবর শোনবার তাঁর সময় ছিল না। 
১৯১৫ সালের বৈস্লবিক প্রচেষ্টায় 


প্রাগপুরের চরে এক বাঙাল জাঁম- 
দারের বাড়তে ৷ শোনা যাষ, উক্ত স্থানের 
বাঁসল্দা শ্রদ্ধেয় শ্রীফণিভষণ রায় 
ছিলেন এই ডাকাতির সংগঠক. তবে 
তান ডাকাতিতে সাঁক্য় অংশ গ্রহণ 
করেন ি। এই ডাকাতি পাঁরচালত 
হয়োছিল ফণা চকুবতাঁর নেতৃত্বাধীনে। 
(এই সংবাদ পাওয়া যায় শ্রীনলিনধ 
করের অপ্রকাশিত ভডায়ারশ থেকে)। 


ব্ত্ব দলের লোক। 
শ্রদ্ধেয় আশুতোষ লাহ্ডগর কাছে 


ব্যবহার কস্বালেন। পাীলশদল এঁ- 
ভাবে হণ যাওষার পবে বিষ্লবীবা 
তাঁদের প্জিন দিকে গল ছুড়তে 
ছজতে 7নাঁকার দিকে এগ্‌ত থাকেনা 
নদীর চবে পাড় থেকে নৌকা পর্যন্ত 
বেশ ঢাল" ছিল। ' নৌকায় পেশছাবার 
পথে সশশল সেন দল থেকে ববাচ্ছিত্ 
হয়ে একট: পাছি্য পন্দ সেই ঢাল; 
স্ধানেব ওপ্বব দিকে ছিলেন এই 
অবস্থাষ দলশয় পিস্তলের একটি গলণী 
এসে তাঁর অন্পা ভেদ করে এবং 
সশলব তৎক্ষণাৎ মতা হয়া 
বিপ্লবীনা তখন সই মজদ্দ্হাটি নিক্তে- 
অদশ্য হয়ে যান ও পরে ওঁ মতদেহটি 
নৌকাসহ 'নদীর চবে কোন নিভৃত 


৪৬৯ 


senna: ব্যদ্ত। , কেহ আলোর সিগন্যালিং 


পরিচিত মুখ দেখলাম - সবাই 





জ্থানে ঢুকিয়ে রেখে পদরজে সরে 
পড়েনা (২৬1১1১৯৬৪ তাঁরখে 
ব্যান্তগত শোনা ও ১৩1৪1১১৬৪ 
তাঁরখে শ্রীফাণভূষণ বায় কর্তৃক 
সমার্থত)। কাহিনীটি করুণ হলেও 
স্্রযাটজি হিসেবে উত্ত পারবেশে অপর 
কোন ব্যবস্থা উপযুন্ত হত বলে বোধ 
হয় না। এই স্ট্রযাটীজ তথা রণচাতুর্ধ 
সম্বন্ধে অন্যত্র তুলনামূলক আলোচনা 


“নেপচুন” নামক স্টীমারযোগে ডকাত- 
দের সন্ধানে বোরয়ে কৃফনগবের চিরে 
নৌকাসহ এ মৃতদেহ আবিষ্কার করে। 
—‘The river police....came 
with a launch... .went to Krish. 
nagore ‘Char’..saw a bamboo 
stick there and a portion of 8 
boat above ৪9] জলপাঁলশ 
এক লণ্চের সাহায্যে কৃষ্ণনগর চরে গিয়ে 
একটি বাঁশ ও নৌকার কিয়দংশ খাড়া 


হয়ে থাকতে দেখতে পায়। (এ খি 
পাঁত্কা, ১২1৭1১৯১৫)। 
এই ডাকাতি সম্পর্কে পবে গ্রেপ্তার 


হয়েছিলেন সরেন্দ্রনাথ রায়, গোপালেন্দু- 


ক্ষিতীশচল্দু 


মজুমদার প্রভৃতিও গ্রেপ্তার হয়েশুলেম 
ওঁ একই ব্যাপারে অন্যান্য স্থান থেকে। 
{বিচারে ফণিভূষণ রায়, ক্ষিতীশ্স্ 
সান্যাল, আশুতোষ লাহিড়ী প্রভু আহ 
্বীপান্তরের হুকুম হয়োছল। যদিও 
তাঁদের অনেকেই এই ডাকাতিতে সাক্রক্ন 
অংশ গ্রহণ করেন নি! তথাকথিত 
বিচার প্রহসনের এটি একাট অঙ্গ 
মান্র। তবে এই সম্বন্ধে ডাঃ রমেশচন্দ্র 
মজুমদার লিখেছেন_ “19157 April 
80-- [1676 was a 08091 at 
Pragpur in the District of 
Nadia. .'There was a 29৪ 
fight. .the dacoits shot one of 
their men - through mistake. 
This was Snsil Sen. .His dead 
body was thrown ' into the 
river. Some of the dacoits 
were caught, of whom three 
were transported for 11 
years and the ather for #8 
years.” (Freedom  Move- 
ment in India, Vol. II, page 
295)-- এই ঘটনার এই জাতীর 


বিবিধ বিবরণ অনা আরো দেখা যায় ।' 


চে 
প্র্যাকটিস করছে, কেহ বা 
ফ্ল্যাগ সগন্যািং প্র্যাকাঁটস্‌ করছে... 1৮ 
( করের অপ্রকাশিত 


“Jn Calcutta, a house 
was engaged by one Shyama 
Charan Sen in Kansaripara 
Road for the purpose of hol- 
ding secret meetings. Among 
the visitors to this house, 
Noren Bhattacharji, Phani 
Chakrabartti, Nalini Kar, 
Paulin Behari Mukherjee, Atul 
Ghose, Jadu Gopal Muk- 
herjee, Bhupati Mazumder, 
Sailen Ghose, Jyotish Ghose, 
Batish Chalkrabartti Benoy 
‘Bhuson Dutta, one Jagaban- 
dhu and Bhutnath Mukherjee. 
Jn that house Jadu Gopal 
Mukherjee used to teach 
telegraphy and signallig.. The 
members of this house were 
Jn communication . with Jatin 
Mukherjee, who had at that 
time settled with others. .near 
Balasore. Bhupati . Mazumder 
was eventually arrested on 
his way to Java.” (P-94) 
'_ অপর 'দিকে মহুল'টিয়া নদীর ধারে 
এক বিস্তীর্ণ_ চরে .. যতান্দ্রনাথ তখন 
সহচরদের শনয়ে- টারগেট্‌ প্র্যাকটিস 
আরম্ভ. করেছেন।-_“আবার কয়েকদিন 


নীলনী কর তাঁর 
ডায়ারতে। এই সময়, একবার নলিনী 
কর টাকার জন্যে কলকাতায় আসেন। 
পরে ফিরে গিয়ে শোনেন দাদাকে সাপে 
কামড়েছিল। দাদা তখন খুব দুর্বল! 
.হঠাং একাদিন লক্ষ্য হয় 'দূরে এক 
রাহ্মণের বাড়িতে আগুন লেগেছে। 
সকলেই ছুটতে থাকেন সেই আগুন 
নেভাবার জন্যে। দাদাকে কেবল বারণ 
করা হয়েছিল।, দাদা কিন্তু স্থির 
থাকতে পারেন, নি। সকলে যখন 

আগুন নেভাতে - ব্যস্ত, দাদাকে দেখা 
ভিত দু রিও রে 
স্াহ্মণের বড় বড় ধানের, বন্তাগ্ল বার 


সাস্তাঁহিক বলত 


করতে লেগে গেছেন, আর মুখে বলছেন 


_হার ওম্‌, হরি ওম্‌। এই সম্পর্কে 
শ্রীকর তাঁর ডায়ারতে আরো লিখেছেন 
যে, পরে দাদাকে_এই শান্ত কোথা 
হ'তে পেলেন জিজ্ঞাসা করায়’ [তান 
বলোছলেন_আঁম নিজেই আশ্চর্য 
হয়ে যাচ্ছি শান্ত কোথা হতে পেলাম !' 
তবে এর উত্তর পাওয়া যায় - বিপ্লব 
সাধু স্বামী প্রজ্ঞানানম্দ জরান্বতশ 
লিখিত “সবলতা ও দূর্বলতা, নামক 
গ্রন্থে। স্বামীজীর মতে-“সবলতা ও 
দুর্বলতা মানসিক বৃত্তি, সংস্কার মূলে 


থাকাতেই উভয়বিধ বৃত্তিব ক্রিয়া 


দেখতে পাই ৷ ..বল ভিতরের, বাহিরের 
উপায় দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে" হ্য ৷” 
পেঃ ১৮, ২০)- ৷ এখানেও, কেবল 
50789 
স্থান, কাল" ও অবস্থা 
হিসেবে উপ শী প্রকাশ একাধিক 
দেখা গেছে। - 
Ue SH TEE 


পরে একাদন- এম--এন- রায় (নরেন 


ভট্টাচার্য) (ফিরে আসেন।-সেটা সম্ভবত 
১৯১৫ সালের জুন মাস। এসেই 
দাদার (ষতশল মুখাজশর) পায়ের ধুলা 
নিয়ে বলেন_আশীর্বাদ - সার্থক 
হয়েছে। এক জাহাজ অস্ত আসছে, 
টাকারও - ভ্রোগাড় হয়েছে। সশ্গে 
এক থলে-সোনার. মোহর এনেছিলেন, 
দাদাকে. দোঁখয়ে - গেলেন।...এম এন 
রায়ের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতির কথা 
এই বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করছে- দেখা 
যায় “In the . afternoon; 
Senor Fernandez, the brother 
f . the Foreign ‘Minister... 
turned up to say that his bank 
had been instructed by one of 
Its clients .to pay ‘me ten 
thousand pesos. The peso was 
the unit of Mexican currency: 
worth fifty per cent of the 
American dollar....The next 
day a peon from the 7 bank 


came to deliver a bag of 
ছক. peso .. gold pieces 
against.a. receipt.” - “বৈদেশক 


মন্ত্র - ভাই সিনোর ফারনানডজ্‌ 
অপরাহ্থে বলতে আসেন যে, তাঁর ব্যাঙ্ক 
আমাকে- দশ হাজার “পসো' দেবার 
জন্য তাঁর (ব্যাঙ্কের) জনৈক মক্কেলের 
কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন। ?পসো 


পঞ্চাশ ভাগ মূল্য বহন করে ।......পরের 
দন ব্যাঙ্কের এক পিয়ন এসে আমাকে 
ফুঁড়িটি পিসো তথা স্বর্থখণ্ড দিয়ে 


89৭9 


রেভালউশানারি 

সু ফ্রেন্ডস এ বি. পাত্িকা, 
১৪।১।১৯৫১)।  নরেন্দ্রনাথ সেই 
সময় দাদাকে বলেন যে, তাঁকে সেই. 
দিনই কলকাতায় ফিরতে হবে। বলতে 
বলতে তান একখানা সাদা কাগজ বার 
করে তাতে আগুন ধাঁরয়ে দেন আর। 
বলেন যে. জার্মানরা আগে থেকেই! 
বাংলা দেশের অনেক খবর রাখে ক-! 
ভাবে দেখুন। কাগজখানা ক্রমে পুড়ে, 
যখন-কালো হয়ে গেল, তার মধ্যে দেখ্দ; 
গিয়েছিল ভারতের ম্যাপের 
লাইন। আর দেখা গগয়েছিল বাংলার! 
সুন্দরবন অণ্চলে রায়মঙ্গল নামক! 
স্থনে একটি ক্শচিহ--অর্থাৎ অংশটি 
অরাক্ষত বলে 
শ্রীনীলনী  .করের অপ্রকাশিত ' 
ডায়াঁর. ও ব্যান্তগত আলোচিত)। 
, সংবাদে প্রকাশ সেই সময় ভারতের 
অবদ্থা ছল, এইর্প--.(এক) ব্যাঙ্ককে 
পাঞ্জাবী -ও..বাংলার - *শুবগ্লবধদের মধ্যে 
সংযোগ ._ (দুই) - ব্যাটাঁভয়ায় বাঙালখ 
দরপ্লরশীরাই “তৎপর - ছিলেন অর্থাৎ 
জার্মান: পররাষ্ট্র ভাগ, ও সামাঁরক 
প্রধান কেন্দ্র ভারতীয়, বান কাঁমটির 
সহযোগে কাজ করাঁছলেন। আবার 
তাঁদের. সঙ্গে. সংযোগ ছিল ওয়াশিং 
টনের কন্দাল জেনারেলের সঙ্গে 
১৯১৩ সালে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় 
ব্যাৎ্ককে যান এবং ১৯১৪ সালে যুদ্ধ, 
আরম্ভের পরে দেশে-ফিরে আসেন ॥ 
১৯১৫ সালে এপ্রিল মাসে. নূরেন্দ্নাথ, 
ভট্টাচার্য “স_ মার্টিন - নাম নিয়ে 
ব্যাটাভিয়ার কল্সাল জেনারেলের সঙ্গে 
দেখা করে ফিরে আসেন ১৯১৫ সালের 
জুন মাসে। (এই খবরগ্‌ল,। 

্‌ সাহেবের রিপোর্টে উল্লেখ; 
আছে এবং ডাঃ যাদুগোপাল মুখোশ 
পাধ্যায়ের স্মততেও আলোচিত 
হয়েছে।)--সেবারে ' ব্যাটাভয়া থেকে 
পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ জোরাল 
হয়েছিল! কাজেই নরেন্দ্রনাথের পূর্বেন্ত- 
ব্যস্ততার আভাষ। শ্রদ্ধেয় নাঁলনশ 
করের কাছে শোনা, এম এন বায় এ: 
সময় কলকাতায় ফিরে আসার পরেই? 
বাংলার সমস্ত বিপ্লবী নেতাদের খবর: 
দেওয়া হয়। আর -সেই হিসেবেই 
পূর্বোন্ত ফ্ল্যাগ সিগ্‌ন্যালিং প্রভৃতি' 
ধশক্ষার ব্যবস্থা। অপরদিকে হ্যারি 
এণ্ড সন্স্‌ ' নামে শ্রদ্ধেয় হরিকুমার 
চকুবতর্পর চার্জে এক 'মালিটার সাজ-. 
সরঞ্জামের দোকান খোলা হয় এবং ঠিক' 
হয় অস্ত্গুলি পেঁছলে তন ভাগে 
তা.ভাগ করা হবে। 


এক ভাগ যাবে, 
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থারশালের নরেন ঘোষচৌধুরশী ও 
মনোরঞ্জন গুপ্তের তত্বাবধানে নোয়া- 
খালি ও হাতিয়া অণ্চলে। এক ভাগ 
থাকবে বিপিন গাঞ্গুলী ও নরেন ভট্রা- 
চারের হাতে কলকাতা ও প্রেসিডেল্সী 
ঁডাভিসনের জন্যে। আর এক ভাগ যাবে 
যালেশবরে যতীন্দনাথের কাছে। 
(এই খবর সন্মিবোশত হয়েছে ডাঃ 
ঘাদুগোপালের স্মৃতিতে । পণ ৩৫)। 
গুবপ্লবশী শচীল্দ্রনাথ সান্যালের বন্দী- 
জীবনেও এই সংবাদ সমার্থত হয়েছে। 
ধুতনি লিখেছেন-““নয়েন ভট্টাচার্য“ 








বসমত! 
৬৮, বাঁপলবিহার? গ্াল্বল 8, কল-১৪ 


রে ঠব গাত্রকা ১৪৮১১১৫ )}-! 


সাপ্তাহিক ৰস মত’ 


উর বিপিন গাশ্গুলীকে নেতৃত্ব 
মে কলকাতা দল পহলে তো. কলকান্তা ' 


| জমানে- 
যালা থা।” (পৃঃ ৪২৪)-! এই সকল 
তথ্য অনুধাবন করেই 

এ্যাড্‌ভাইসার মিস্টার কন্‌স্ট্যান্ট 
ভ্যানকুভারের মনে আতঙ্ক জেশোঁছল। 


তাই তিনি লিখোঁছলেন—_“Te 10th - 


Jats were one of the finest 
native regiments when 
transferred to Calcutta. :.how 
quickly and .surely.. the 
Bengali 
Hon mongers can work and 
they work in such a cunning 
manner that no one can 61] 
though they may have 
a pretty good suspicion who it 
WAS unsettled the regiments.” 
“_ কলকাতায় বদলি হবার সময় ১০ম 
জাঠ্‌ রেজিমেন্ট একাট অতি সুন্দর 
দেশী সৈন্যের দল ছিল।_বাঙালশ 
আন্দোলনক'রী ও রাজদ্রোহ প্রচারকেরা 
কত শীঘ্র, কত নিশ্চয় ও কত দক্ষতার 


-সঙ্গো কাজ চালাতে পারে, কিছুতেই 


তা বলা যায় না, যাঁদও কে এঁ সৈনা- 
"করোছল সেই বিষয়ে 
যথেষ্ট আল্দাজ আছে।» 


শ্রদ্ধেয় নলিনী কর বলেন টাকা 


এই সকল ব্যবস্থা শেষ করে এম এন 


হলে তাঁদের আপন আপন কেন্দ্রে 
পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় যথাস্ময়। 
জন্যে অপেক্ষার পালা । নির্ধারিত 


৪৭২ 


agitators and 8017. 


‘Penang in 


সময়ের পরে আরো ২।৩ দিন আঁত-' 
যাঁহত হলে কলকাতা থেকে নিদেশ- 
গেল ?ফরে যাওয়ার জন্যে। পরে জানা। 
যায় জাহাজ সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে 
গিয়োছল। এই ঘটনা ঘটে ১৯১৫) 
সালের প্রথমার্ধে। দাদা এই খবর শুনে 
বলোছলেন_ 4১ country’s salva- 
tion is from within, not {from 
without.’ অর্থাৎ একটা দেশের মুস্তি-। 
যুদ্ধ বা তার রক্ষণাবেক্ষণের রা 
দেশের ভেতরেই হওয়া দরকার, টানে 





সাহায্যে নয়। এই কথাটা প্রমাণ হয়ে 


একই উদ্দেশ্যে, অস্ম সংগ্রহের চেষ্টায় & 

59900 after I had left 
India for the second time by 
the middle of 1915. .# 
(‘কোয়েস্ট অফ আরমস £ দি এণ্ড 
অফ 'দ মিশন’ বাই এম এন রায়-এ বি 
পাঁতকা ১৪1১1১১৫১)। | 

বর্তমান আলোচনার সঙ্গে সরকারশী। 
গুপ্ত রিপোর্টেরও বেশ খানিকটা মিল, 
দেখাষায়। তাই তার কিয়দংশ এখানে, 
উদ্ধৃত করা গেল seems 
that early in 1915, a meeting 


vas held, at . ‘which the 
following were  present—' 
Jatindra Mukherjee, Atut 


Ghose. Jadu Gopal Mukherjed, 
Bipin Ganguly and  Anukuk 
Mukherjee, Motilal Roy of 
Chandernagore, who was invid 
ted to attend, but ‘refused to, 
do 50. It was decided at thé 
meeting that Narendra Bhs: 


. 58071523069 should be sent 


Batavia via Madras 4 
April 1915. He 


made himself known to thé 


Consul, and was introdue 
to 8 man called Theodor 
. Helfferich, who stated tha 


they were writing to help 
India with arms and fund 
Helfferich further said that 
a cargo of Arms and ammuni 
tion was already on its way, 
to Karachi... .Noren. .re- 
turned to India via Madras 
bringing certain sum of money; 
with him.” 

আলোচনা প্রসঙ্গে সেই সময় ঢাকা" 
অনুশশলন সমিতির কর্ম বাবস্থার 


শব্দগুলো আজ বড় নিঃশব্দ, 
ধর্ণগুলো বিবর্ণ, তোমার। 


তবু শব্দ কিছু শুনতে পাচ্ছ 


জখর্ঁণ নদীর কলতানের মতোই শ্রখালে...আলার চারপাশে । 


ধীরে ধীরে তাও যাঁদ নিঃশব্দ হয়ে যায় 
তার আগে. সমুদ্রের ভয়াল তরঙ্গের মতো 


একু ঝাপ্টা মেরে যাবে ওরা পাথর-গাঁথা কাঁঠন তটভূঁমতে ৷ 
তারপর শব্দ থেকে এক একাঁট বর্ণ খসে পড়ার সঙ্গে 


তা থেকে নেবেন তাঁরা পদক, পুরস্কার, দেতাব'। 


En টনক ত জাগা 


ভাদডড়ী . 


" দয়ার ভেঙে দেখি, তাঁও নেহ তোসার ঘরে! 


পাশে সদ্যোমৃত শিশু. 

কাল রাতে অনেক লোক ঝলসে ছাই হয়ে গেছে 
ন্যাপাম বোমায়। 

তুমি কি গ্রহান্তরে গেছ বন্ধু 


না। 

তুমি প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর 
শতবার্ধকীর সভায় নির্বাক মুখ দেখিয়ে 
জাহাজ ধরেছ। 
যাত্রী-জাহাজ একটাই বুঝি ছিল। 


এখনো শুনতে পাচ্ছ ৪ 


রণভেরীর আওয়াজ, জরাগ্রস্ত রাজনশীতকের চীৎকার, 
ঝলসানো মরাল-মাংসে র্তান্ত দাঁতের কামড় 
তবু ব্াদ্ধজীবীদের বিবাত পাঠে মনে হয় £ 


উনি বুঝি স্বয়ং বুদ্ধদেব হয়ে জন্মে” 
করুণা বিতরণ করছেন . 


পবষয়ও একটু জানা দরকার 1০7০ 


the plot connected with the 


‘Maverick and Bataria, the 
HAnusilan 


Samity on the 
whole seems to have held 
aloof.” “অর্থাৎ মেভারক ও ব্যাটা- 
ভয়া সংক্রান্ত ষড়যন্দ্ৰ থেকে অনুশীলন 
সাঁমাত (তথা ঢাকা শাখা) সমান্টগত 
ভাবে দূরে ছিল।” কনাফডেনশাল 
দরপোর্ট_প ৯১)। কিন্তু কেন? 
প্রসঙ্গত ১৯১২ সালের দিকে একবার 
গফরে দেখা দরকার । এই সময় জার্মা- 
নীর যুবরাজ কলকাতায় আসেন। 
সেই সুষোগে নরেন ভট্টাচার্য ও ষতাঁন 
মুখাজ'“ তাঁর সঙ্গে দেখা করে ভারতের 
স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় 
'অস্ৰ-শদ্তের সরবরাহ ব্যাপারে তাঁর 
ক্লাছে একটা স্নার্দষ্ট আশ্বাস পান। 
অপরাদকে চৌনক বিপ্লবশ ‘সান্‌-ই- 
স্নাংসেন'ও ১৯১৩ সালে ভারতীয় নব- 


রান 


ধানে তোমার এবার 
একবিংশ শতাব্দীর আমন্মণ জানানো রইল। 


তোমার শতবার্ষ কী কি হবে? 


গরমানন্দ নামে এক শিখ যুবক (পরে 
আন্দামানে স্টেট প্রজ্নার) ১৯১৪ 
সালের মাঝামাৰঝ বাংলায় এসে 


করার জন্যে, আর বিশেষ করে অস্ত 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এইরূপ আর একটি 
পাঞ্জাবী যুবক ও সময় একই উদ্দেশ্যে 


জনায় বারাণসীতে যান পাঙ্জাবীদের 





সাহায্যের আশায় ছিলেন। (কন 


ছিলেন, তথাপি ওঁ দলের সম্পর্ক তান 
2 
বোঝা যায় ষে, ঢাকা অনুশীলন সামা 

যতীন্দ্রনাথের পাঁরকল্পনা থেকে কেন 
তফাতে ছিল। আর একটি কথা এখানে 
সুপরিস্ফট হয়েছে এই যে, ১৯১৫ 
সালের বৈপ্লবিক পাঁরকজ্পনা দুমুখা 
অস্ম আমদানীর আশায় ছিল। কিল্ডু 
দুর্ভাগ্য এই দুটি আশাই শেষ পর্যচ্ভ 
বার্থ হয়েছিল। কিন্তু সেই কারে 
বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। 





STE EE ছিলেন মে- স্বনাফাখোরদের হ।ত থেকে 
পশ্চিমবচ্ছের শতকরা (নর "বাঁচতে হলে পরান্জবায়ত্ত খাঘ্যের ব্যবসা 


কল্পনাও করতে পারে না, সেই রাবাঁড়র 'র্‌পায়ণের পথে. সরকারী, 
শোকে চোখের জল ফেলা, অথবা তার " সততার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে 
বিরহে কাব্য করার মত বিলাস কারুর না, জোতদারদের“ ওপর যংলামান্যই 
থাকা উঁচত বলে আমরা মনে কাঁর + লোভ ধার্য হয়েছে, এবং লোঁভর সমগ্র 
মা। কাজেই এ নিয়ে পালাগানের বোঝা, গিয়ে. পুড়েছে নিম্নপর্যায়ের 
জের যার পাতায় জেরা » বব ওপর, এটা কোন মনগড়া 
নিশ্চয়ই বসাচ্ছি না, পাঠক সোদকে “কথা "নয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই 
নিশ্চিন্ত হতে পারেন " ” 7 * - এ তথ্যের প্রকাশ-ঘটেছে। প্রয়োজনের 
আমরা সংধাব্রঘভাবে .এটাই অআশ্য . তুলনায় রেশনে : মাথাপিছ ন খাদ্যের 
ধরব যে, সরকার যে নীতির কথা বরাদ্দ কম দেবার জন্যই চালের চোরা- 


দৃষ্টান্ত, স্বরূপ, আমরা খাদ্যনশীতির অভাবের জন্যই খমম্ট্ 'নিয়ল্লণ' 
ক্থা, উল্লেখ করতে পারি! সরকার 'শ হত 
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Bas রি 


ঠ ০১ 


শব্রয়ার্থে এল। 


সরকারের কাছ থেকে পেতে পারবেন। 
উর তি জাজ ই 
উদ্যোগের চিহ্ন দেখা শেল 

lst hin i TO 
এবং : দক্যামস” ছাপমারা বোতলে এবং 
{চনে (কহু কিছ; ঘি ও মাখন বাজারে 


সরবক্দর 'খনীর্মত দি 

মাখন গুণের লিক "থেকে বিশেষ 
"হল না। ‘ কাঁচাপাকের 

ঘা মোটামুটি বিশদদ্ধ, এবং Ee 

জল বোশ থাকলেও 


বংশধরদের ওপরেও বর্তাবে। পাঁশ্চম-। 


বঙ্গ সরকারের প্রতিও ব্দাঝ এই রকম 
কোন দৈব অভিশ্বাপ ‘আছে।, কয়েক 
মাস পরেই দেখা গেল যে সরকারের 
দুশ্ধপ্রকজ্প একটি বৃহৎ ডগবাজনী ! 
খেয়েছে। সরকার "ঘ তৌর একেবারে 
বন্ধ করে 'দয়েছেন। বিভিন্ন স্থান 
থেকে এজেস্টরা ঘি আনতে যায় এবং 
শূন্য হাতে ঁফরে -আসে। 'ঁঘ-এর 
যাঁরা নিয়ামত ক্রেতা "ছিলেন তাঁরা, 
মা্চয় হাত দরে বসলেন। 
ভেজালের বাজারে সরকারের নামের 
পুণে ভেজলহখন মনে করে যে সামান্য 
‘ঘি তাঁরা ব্যবহার করার সুযোগ পেরে 
হানতে চার কত হোম! 


এই 


,ষে শফস্বলে সদর 


. শছলেন। 


, আঁম এখানকার মির 


জজ্ঞাসা করোছলাম। তান বলঙেন 
ভাবষ্যতেও 'ঘ 
পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কেন 


না প্রবোজনীয় দুধের অভাবে সরক'র 


.ঘি-ম।খন ইত্যাদ আর তোর করছেন 


না। ক্রেতারাই শুধু যে ঘি খাওয়া 
থেকে বাণ্ত, হচ্ছেন তাই নয়,- রা 


' সরকারণ 'র্ঘ মাখন ইত্যাদির এজোঁ 


নিয়োছিলেন_তারাও অজ নি 


, উপবাদের সম্মুখীন হয়েছেন। 


অথচ সরকারণ তরফ থেকে আরো- 
জনের তো কোন নাট ছিল না। বিস্তর 
ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাঁরা দুগ্ধজাত দ্রব্য 
প্রচ্তৃত নিষিদ্ধ করেছিলেন। দলে দলে 


শমন্টমশিজ্পীদের পেশাচ্যত করে- . অধিকার? 
কিন্তু দুখ ও ছানাজাত . 
.িষ্টামস প্রস্তুত বন্ধ করে দিয়েও 


সরকার প্রয়োজন মত দুগ্ধ সংগ্রহ 
করতে ব্যর্থ হলেন কেন? 

এই কেনর জবাবে, একাঁট কথাই 
বলা যায় যে, মিষ্টান্ন প্রস্তুত বন্ধ কর- 


(করতে কুণ্ঠিত নয়, এবং এদের পণ্যের 
যোগান দেবার মত লোকেরও অভাব 
নেই। আজকেপ্ধ দিনে থোলা বাজারে 
[ছানা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, বোশ দামে 


ব্যথা নেই । চড়াদামে ছানা কেনার ক্ষমতা 
$তাদের আছে, এবং পূর্ধমূল্যের চতু- 
গণ মুল্যে মিষ্টান্ন বিক্রি করে আগের 
থেকে লাভ করাও তাদের পক্ষে 
অসম্ভব নয়। সেই.সংবাদটি নিশ্চয়ই 
“অনেকে ভুলে.যান নি যে, মার-কিছাদন 
আগে এ খোদ মুখ্য" 


বু সির ২০০ চা =! 
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মন্ত্র নাকের তলায় ছানাজাতীয় 
: শমজ্টান্বের ক রকম. ফল।ও, - কারবার 
চলছিল! . কাজেই, বিষ্টন্ন: নিয়ন্ত্রণ 


আইনের বাঁল.. হয়েছে’ দার মিষ্টান্ন 


, বক্লেত'রা, 'কল্তু 'য়ষ্টান্লের বড় বড় 
'কারবারীরা এতে লাভবানই হরেছে এবং 
মিষ্টৰ প্রস্তুত বন্ধ হর নি। আজ যদ 
, বড় বড় দেকানগনীলতে হানা দেওরা 
যায় ত.হলেই পিছনের গোপন স্থান 


থেকে র।।শ রাশি ছানাজাতাঁয় হি } 


আবচ্কৃত হবে। 
_ এবারে আমরা এ বিবয়ে কতক- 
প্যাল গঠনমূলক প্রস্তাব দিতে চাই। 


আইনের বাধনকে আরও শক্ত করে 


দিয়ে সরকার দুধের বার্ধত সরবরাহের 


দুধ বহন করে বিভিন্ন চিলি 
দিতে পারে। এই কারণে 





. ন্যায়সঙ্গত লাভের . সুযোগ থেকে 
বাঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই সরকার. একি 


' কাজ করতে পারেন, দেশজোড়া জালের 
"মত অজন্র দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র খুলতে 


পারেন যেখানে গোয়ালারা (এখানে 
গোয়ালা কোন জাতি অর্থে ব্যবহৃত 
হচ্ছে না) সহজেই নিজেদের দুধ 
পেখছে দিতে পারে। এবং সেখান 
থেকেই তাদের দুধের দাম মিটিয়ে দিতে 


কেউ পোলার খুলতে চাইলে তাকে 


বসমতা প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, বিপনবিহার়া পাণ্গুলা স্টীট, 
কলিকাতা, 


-৯২ 


সরবরাহ করে এবং আনুষাঁঞ্গক কিছু 
কিছ; সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে 
দিয়ে এই দপ্তর সাধারণের কৃতজ্ঞতা 
পেয়েছে_ বাঁদও ফাঁসের 
বাঁধনটা না থাকলে আরও ভাল হত। 
দুধের ক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা 
আছে এবং এই সমস্যাটার মৌলিক 
সমাধান না হলে চলবে না। সরকার 
হাঁস-মরগীর ক্ষেত্রে যে নাতি অব- 
লম্বন করেছেন, গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও 
সেই নীতি অবলম্বন করলে দুধের 
জন্য দরকারকেও চিন্তা করতে হবে না, 
জনসাধরণও প্রয়োজনমত দুধ পেতে 
“পারবে? এই ব্যবস্থাটি হল: যে,“ যাঁদ 
কেন: গ্রামবাসী গরু বা মোষ পুষতে 
চান তাহলে তা কেনার জন্য সরকারের 
তরফ তাকে খণ দেওয়া, বা. মূল্যের 
কছুটা অংশ দান করা। পশুর: খোর- 
পোষ বাবদ, স্রকার,..যাঁদ- গৃহ্সকে 
কিছু সাহায্য করেন, এবং প্রাত গ্রামে 
একটি বাধ্যতায়নলাক চারণভূমিত রারদগা 
করতে পাল্লেন তাহলেই লোকে পশু- 
পালনে উৎসাহত হবে, এবং এই 
পেশাট- লাভজনকও- বটে ।-সহজ" কথায়, 
যাতে লোকে প্‌শ;পালনে উৎসাহী হয়, 
সেইজন্য 'স্রকারের একটা বাস্তব. 
কর্মনীতি গ্রহণ করা "চাই পশনসম্পদ, 

ণর বদলে ' এমন ব্যবস্থা! 
করা উচিত যাতে 'গ্রামের প্রাতাট, 
লোকেরই দু-চাবটে গর্-মোব -থাকে।' 
এই' ল়স্ত' ব্যবস্থাগ্রুলি 'অবলম্বন 
করলেই দুধের যোগান অপান্ধিমিত হবে, 
দরকারী, . দুস্ধপ্রকজ্পকেও, দুধের! 


অভাবে বিড়াম্বিত হুতে হবে না, 


মিষ্টাম্নের -কারিগরদেরও বানিচদ্ত 


হতে হবে না। 
সর্বশেষে ' একটি সামাজিক 


সমস্যার উল্লেখ করে বর্তমান প্রসঙ্গের: 


হাত দিয়েছেন--যার সামাজিক তাৎপর্য, 
একট অশুভ ভবিষ্যতের হীঞ্গিত' 
পদিচ্ছে। পশ্চিমবহ্গে শাস্ম কাঁণত 
'চভূবর্ণভেদ কোনাঁদনই ছিল না। এখানে ' 
"আছে অন জাত বা কাস্ট বেগ 
গড়ে উঠেছে পেশার ভিত্তিতে । বংশানু-: 
ক্লাঁমকভাবে 'বাভন্ব পেশায় লিপ্ত থাকার 
‘দরুণ, এখানে সৃষ্টি, হয়েছে বিভিন্ন! 
ক্লাস, গ্রুপ যা.পরে কাস্ট বা, জাতিতে । 
ুগান্তারত হয়েছে! আমাদের ' দেশে! 
এমন নেই যার “কোন: 
জাতব্যবসা নেই। িষ্টাম্বীশজ্পীরা, 
জ্বর্ণাশক্ানদের .. মতৃই/ একটি বিশেষ. 


লীপ্তাহিক বসমত৯ 
'বন্টিত করলে আর একটি গভগরতর 
সমস্যার মধ্যে য় পড়তে হবে। 
আমাদের দেশে শিল্পায়ন শুব: হয়েছে, 
িন্তু তার দ্বারা দেশের সব লোককে 
কাজে লাগানো যায়নি, এবং যে 

শিল্পায়নের কাজ চলছে 
তাতে অদূর বা সুদূর ভাবষ্যতে সমগ্র 
দেশবাসীকে কাজে লাগানো অসম্ভব । 

জার জনসাধারণের সর্ববৃহৎ 
অংশ এখনো পর্যন্ত নিজেদের জাঁত- 
গত পেশায় মুখ গজে কোনরকমে 


দন কাটাছছেন। কত দি এভাবে - 
তাঁদের জাতিচ্যত অর্থাৎ জাতব্যবসা ' 


"থেকে বাণ্চত করা হয়,_তাহলে এদের 


বিকল্প কর্মসংস্থানের ' প্রশ্নটি কত- 


‘ভাবতে গেলে ' শিউরে উঠতে হবে। 


যেখানে স্থায়ী বেকারদেরই চাকার 


এঁদতে- সরকার 'হমাঁসম খেয়ে যাচ্ছেন, 


সেখানে 'লক্ষ লক্ষ লোককে" বৃত্তিচূত 
“করলে তার পাঁরণাম- কি হর্বে 3 কাজেই 
'ঝোঁকের মাথায় যেকোন সিদ্ধান্ত 
নেওয়া সরকারের ' পক্ষে চলে না! 
স্বর্ণাশজপী . ও" 

‘বৃক্তিচযতের “পারণাম দেখে সরকারের 
‘কিছ ‘শিক্ষালাভ ' করা ' উচিত৷" 


ET 


বোধহয় বে প্াাথবীর সপ্তম 
'আশ্চর্যের প্রধানতম আশ্চর্য । ছোট 
থেকে বড় পর্যন্ত কারুর কাছ থেকে 
সততা, ও মনুষ্যত্ব' আশা 
করা যায় না। এদের জশবনদর্শনই 
হচ্ছে কত মুনাফা তোলা যাবে, এবং 
তার জন্য নীতশাস্দ্ের যত. বাছা বাছা 
টার্ম আছে-এবং সেগুলির - সম্বন্ধে 
মানুষের মনে যে ধারণাগুলির সৃচ্ট 
হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে, সমস্ত 
মাথায় ঝাড়; মেরে এবং সেই সো 
দেশের প্রচালত আইনগ্যালকে বৃদ্ধা 
গুগুষ্ঠ দৌঁখয়ে এরা দিনের পর "দন 
বহাল তাবপ্নতে টিকে. আছে, বরং বলা 
যায় গোকুলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
বেংগল চেম্বার অফ কমার্সেঘ 
সভায় মুখ্যমন্ত্রীর নাকের ডগায় 
এদের. মুরাব্ব আস্ফালন করে বলেন 
যে, সরকারী .কন্টোলনীতই বত 
| মূল- এবং সরকার শিজ্প- 
বাণিজ্যের ওপর “নয়ন তুলে নিলেই 
নাকি সব বুঃখ হারপালে চলে 'যাবে। 
দেশে পণ্যের স্রোত ‘রইবে। তথাসতু। 
সরকার "নয়ল্মণও তুলে নিচ্ছেন বৈ কি। 


টা বর এবং.এ'দের' পনুরুষান্দ-" অন্ততপক্ষে :.কয়েকটি  'বানিয়ল্্ণের 


মে 


. দক্ষতার ' মুলধন থেকে। খেল্‌, তো: চাক্ষুষ: দেখতেই : পাওয়া 
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'প্লাজ্ে 
আইনের জন্য 'চক্ষলজ্জায় পড়ে থাকবে 
এটা অকমন কেমন দেখায়! তাদের তা, 


দার বা পাইকার।'? 


যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগত উভয় 
পর্যায়েই। সিমেন্ট 'বীনয়ল্লণের ফল, 
কি হল? রাতারাঁত আট টাকার বস্তা 
ষোল টাকায় উঠে গেল, জনসাধারণও 


মুন্তকণ্টঠে ফ্রি এন্টারপ্রাইজের প্রশংসার, ..! 


নি প্রস্তুতকারকদের বাহবা না 
দিয়ে পারছেন না। 

কিন্তু এইসব বড় বড় ব্যাপার বচ 
একান্তই কেন্দুয় ' সরকারের কব্জায়, 
এই অধম বঙ্গদর্শন লেখকের এন্ত 
য়ারের মধ্যে পড়ে না। কাজেই আরও 


ধরণের মাছের বাঁধা দামও ছল ॥ 
দান ন নই 
মাছ 'বাকু হত না, তবুও একটা চক্ষু 
লম্জার প্রশ্ন ছিল, একটু ভয়েরও 


ব্যাপার ছিল! কিন্তু সরকারের মাঝ: 


থান থেকে একটু সুমতি হল, দ্বাধীন 
'মংস্ব্যবসারণরা সামান্য: একটা 


এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাঁচ টাকায়, 
উঠে এল। বোধ হয় 'বানয়ন্দণের, 


সংবাদ পেয়ে মাছেনা আরও গভ র্‌ 


জলের তলায় ঢুকে গেছে। তাদের আর' 
জাল 'দিয়ে ধরা যাচ্ছে না। অথবা এও 
হতে পারে যে, য় সংবাদ, 
তাদের কানে [গয়েও পেখচেছে। ফলে 
দাম না বাড়লে তারাও বাজারে আসবে 


,না একথা তারা মাছের কারবারখদের্‌ 


বলে 'দয়েছে, এবং মাছের কার্রবারী রাঃ) 
সোনাপানা মুখ করে তাদের দ্বাব মেনে! 
নিয়ে ' বাজারদর চাঁড়য়ে দিয়েছে) 
নতুবা এই আকস্মিক মূল্যবাদ্ধর আগর 
কোন্‌ সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? 7 

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
অন্তত মাছের ক্ষেত্রে পাশ্চমবঙ্গে 
উৎপাদনের কোন সমস্যা নেই। ফে 
সব দাঁরদু জেলেরা, মাছের চাব করে 
এবং যে সব খুচরো বিক্রেতারা বাজারে 
বসে মাছ 'বাক্ত করে, তারা যে এই 
মূল্যবাদ্ধপ বিশেষ সুযোগ পায় তা 


নয়৷ এখানেও একশ্রেণীর মিডল ম্যান 


বসে আছে যারা মাছের আড়ত-, 
মাছের বাজারদর 
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' করবে তাও সম্ভবপর নয়। 


ছানার মতই, ফাটকাবাঁজর দ্বারা 
ননর্ধারত হয়। ব্যাপারটি যে কিভাবে 


হয় তা চাক্ষুষ দেখার সৌভ জভজগ্য আমার, 


হয়েছে। একাঁট জেলার সদর শহরের 
কথা বলাঁছ। রেল-স্টেশনের পশ্চিম 
গদকে মাছের অকশন মাকে । 
প্রভাতে দেখা যাবে বে শহরের চার- 
পঁচজন' মাছের পাইকার সেখনে, বসে 
আছে।. দূর দূর গ্রাম থেকে মছ 


সেখানে এসে জমা হচ্ছে এরং সেগ্দাল' 


না্মমান্র, মূলোই কনে নেওয়া হচ্ছে। 
তারপর সংগৃহীত মাছের ওপর নীলাম 
হচ্ছে এবং নীলামদার 'এই ' পাঁচজন 
পাইকার। রর 
বোঝাপড়া আছে ' এবং নীলামে যে 


দরটা উঠছে সেটই সৌঘনকার, মাছের. 


বাজার দর।, সেই দামেই ' খুচরো 


বাজাবে বক্র" করছে। ফলে ব্যাপারটা 


দংড়াচ্ছে এই যে, যে ঘূল্যে মাছ 'সংগৃ- 


হাঁত হচ্ছে মধ্যবতশী কারবারীরা তার” 
কয়েকগুণ বোশ মূল্য বিনা পরিশ্রমে * 
মাঝখান থেকে-বার-কৃরে, ন্‌চ্ছে । মাছের, - 


/ | 8৮০৮ 


শরত্যহ - 


এদেক্স মধ্যে পারদ্টারক _ 


সাপ্তাহিক বসৃমতশ 


ঠিক সঙ্কট বলা যায় না, বল্ং বলা 


যেতে পারে উন্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংঘাঁটির 
সভ্যদের কারুর কারুর মধ্যে নভুন 
চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে! সংবাদে প্রকাশ 


যে, ভারতের জাতীয় দ্রেড ইডীনিয়ন 


কংগ্রেসের পাশ্চমবংগ শাখা শাসক- 
দলের, সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, 
এই শ্রামক সংস্যাটর উদ্ভব হয়োছল 


.শাসকদলেরই ইচ্ছায় । কেন না শসকদল 


উপ্লাব্ষয করেছিলেন বে জাতাঁয় 
ক্ষমতায় আসীন থাকতে বা 


ক্ষমতালাভ করতে 
প্রত্যক্ষ সমর্থন ' থাকা চাই " আর 


স্ইেজন্য, প্রয়োজন কংগ্রেসদলের 


- আওতায় --একাটি -সর্বভারতীয় ট্রেড 
. ইউীনিরন। যা 
“ ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিরন কংগ্রেসের 
{বক্রেতারা সেখান থেকে “কিনে : বয়ে 


আনম) 


একন্তু এই প্রতিষ্ঠানের পিন | 
"শাখা ইাতিমূধ্যে ' শাসকৃদলের সঙ্গে 


‘সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছে, এবং আই 
এন.টি ইউ 1সর বিশেয়. অধিবেশনে 
'ওই- প্রতিষ্ঠানের - : অপরাপর, শ্রাখার 


মুল্যবাদ্ধর সঙ্গে “মাছের উৎপাদন -315 কোন কোন 'সদসৈরি মনেও এই -চিন্তা 


সরবরাহের ক্লোন সম্পর্কই ন্ইে। - 
ক্লেতা-প্রাতরোধের কথাটা বলা 
হাস্যকর কেন না পণ্যের আসল হাঁদস 


না। 
বাইরে থেকে কেউ সোজাসুজি করবার 
হয়ত সে 
বেচারীকে প্রাণও হারাতে হতে পারে। 


"খুচরো "বক্রেতাদেত্র ওপর পাইকারদের 


প্রভাব অপাঁরমীম, তা যে কোন কারণেই 


' হোক। বাইরে থেকে এই 'দম্টচরু ভেদ - 
"করা অসম্ভব। 7 
পারেন, তা দাম বেধে দেওয়া নয়। 
" মাছের বাজারের ঘুঘুগুলিকে নিরাপত্তা 


আইনে গ্রেফতার করলে সমস্যা মিটতে 
পারে। পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার একবার 


_ মলক আইনে গ্রেপ্তার করোছলেন। 


সেইটেই বোধ হয় প্রথম ও শেষ ওই 
আইনের, 
ফতাঁদন পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে 
কোন দঢু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না 


৪555 


নয় । 
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'ক্ষংগ্রেস সম্প্রতি “একাঁট 'চিন্তাসষ্কটে 


পৃড়েছেন'। ' সত্কর্টটি অবশ্য, বাইরে 


* থেকে আসে নি, ভিতর থেকেই এসেছে। . 


পি অননপ্রাবিষ্ট হয়েছে। 


সার্থক প্রয়োগ হয়োছিল। 


যাঁপ্থা শাসক- 
দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা 
ভাবছেন-__তাঁদের বন্তব্য হচ্ছে এই যে, 
শাসকদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার 
দরুণ * তাঁরা : শ্রীমকদের দাঁবদাওয়া 
ন্যায্যভাবে পেশ করতে পারছেন না, 
এবং শ্রামকদের আন্দোলনেসও « ক্ষাত 
হচ্ছে, তাঁদের স্বার্থেরও বটে। শ্রমিক 


'সংগঠনেত্র প্রাথীমক কাজ যেহেতু শ্রাম- 


কের স্বার্থসংরক্ষণ, শাসকদলের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট থেকে তা সম্ভবপব হবে না। 
এই জাতীয় মনোভাবের দ্বারাই আই 
এন টি ইউ ?স'র একাংশ আজ চালিত 


রদ এটির একাল 
উপলব্ধি করছেন যে বর্তমানে সরকার 
হয়েছে। বর্তমান সরকার যে কতদূর 
সমাজতান্মক তা নিয়ে এদের মনে 


'সন্দেহ এসেছে। বেভাবে সরকার ধাপে 


ধাপে ধনতল্মের দিকে এগিয়ে চলেছে 


উঠবেন, এবং পাল্টা অন্য কোন শ্রামক- 


'সংগঠনে যোগ' দেবেন--কেন-€ না 
শরীতদবন্বী বিকল্প, শ্রমিক 'সংগ্ঠনের 


অভাব নৈই। - 
আই এন টি ইউ সত বে নতুন 
8৭৭, 


“চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার তাৎপয* 


হয়ত সুদুরপ্রসারী হতে 'পারে। 
নৌতক দলগুলির যে কম অনুপ্রবেশ 
ঘটছে তাতে আগামীকালের সমাজ- 
জীবন যে বিবান্ত হয়ে উঠবে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। এই রাজনোতক 
দলগুঁল কোথায় না অনুপ্রবেশ 
কবেছে 2 মডীনাসপ্যালাটি, কপে- 
রেশন, ইস্কুল-কলেজের ছত্র সংগঠন, 
ক্লাব, লাইব্রেবী হেন স্থান নেই যেখানে 


তাদের "অস্তিত্ব নেই। ইদ্কালের 
ম্যানোজং কমিটির নির্বাচনে দেখ 


আজকাল -{বাভয় রাজনৈতিক দ;লর 
পোস্টার পড়ে। "জীবনের সকল ক্ষেত্র 
রাজনীতির এই ক্রমবর্ধমান চাপ প্র'জ- 
নীতিরই উদ্দেশ্য দ্ধ কবে। ট্রেড 
ইউনিয়নই.. হোক, আর ছাত্র সংগঠন 
হোক দলীয় গ্রচাবের ব্যাপারটাই শেষ 


পর্যন্ত মুখ্য হয়ে ওঠ, শ্রীমক-কল্যাণ, 
পৌর-কল্যাণ বা ছা্র-কল্যাণটা হয়ে ওঠে 
গোঁণ। 

আমাদের দেশে .কোন স্বাধীন ট্রেড 
না কোন রাজনৈতিক দলের পেটোয়া 
হয়ে কাজ করে। এর দ্বারা আমদের 
দেশের শ্রমিক, যাঁরা এখনো  শিক্ষা- 
দীক্ষার সুযোগ থেকে বাঁণিত হয়ে 
আছেন, তাঁরা িপথচালিত হচ্ছেন। 
এর দ্বাল্পা এ কথা বোঝাচ্ছে না যে, 
শ্রামকের কোন রাজনৈতিক মতামত 
থাকবে না, বা কোন রাজনৈতিক দলে 
যোগ দেবার অধিকার থাকবে না। 
আঁভজ্ঞতায় দেখা গেছে, বাদ কোন 
প্রতিষ্ঠান কোন রাজনৈতিক দলের 
পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য 
ব্যাহত হয়, তা দলীয় প্রচারের যল্ত 
হয়ে ওঠে। 

কংগ্রেসের একটি শ্রেণী যে ভিন্বপথে 
চিন্তা করতে শুর; করেছেন, উপাঁর উত্ত 
কারণেই তা আঁভনন্দনষোগ্য। শ্যনক- 
দলের আওতা থেকে যাঁদ তাঁরা তাদের 
সংস্থাকে বার করে নিরে আসতে 
পারেন, তাহলে তাঁরা অপরাপর শ্রমিক 


সংগঠনগ্দালর নৈকটও শ্রকটা উল্লেখ- 


হবেন! দলতন্তের বাইরে এসে মুন্ত 
নিশ্বাস নেবার প্রয়োজন এখন দেশে 
সভ্যই এসেছে। 





নগর-সংদ্কীতির রূপান্তর প্রসঙ্গে 
বে কথাগুলি বলা হল, তা অনেকেই 
জানেন ও বোঝেন। আমাদের ' দেশে, 
বিশেষ করে গত পনের বছরে, শহরে 
জশীবক.র ও জখবনমানের যে পাঁরবত'ন 
ঘটেছে তা কলকাতায় বসে সবাই দেখতে 
পাচ্ছি। ভাঁবষাতে আরও যে এই 
ধরণের রূপান্তর হবে তা বলা বাহুল্য 


€পর্বপ্রকাশিতের পর) 


সত্য। সুতরাং 
নগরের যাল্দক আয়তন বাঁদ্ধকে 
প্রগতি বা উন্নত বললে মস্ত ভুল করা 
হবে। যে ব্যবস্থায় মনুষ খেয়ে- 
পরে বাঁচে, খোলা হাওয়া আলো পায়, 
খেলভে বেড়াতে পায়, একট অবসর- 
ভোগ করে, শহর ভাঙা-গড়ার আগে 


সেই আয়োজনটাই মৃখ্যা কয়েকটি 





যতদিন অর্থশান্ত নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র দল- 
স্বার্থ বলবৎ থকবে, ততাঁদন "হউম্যান 
কনস্ট্যান্ট' অর্থাৎ স্থায়ী মানব- 
সমাজের মঙ্গল ও স্বার্থ অবহেলিত 
ও পশীড়ত হবেই। অতএব আক্ষেপ 
অসন্তোষ থেকে যাবেই, যতক্ষণ সমান্ধ- 
ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চালের 
প্রয়োগ-পন্থা না বদলাচ্ছে। ফ্যামাল 
গল্যাঁনং আর টিউবওয়েল কতটুকু 
সামলাবে! যে অশালীন এবং কদর্ষ 

মানুষ জল্মাচ্ছে, বাড়ছে 
অর্থাৎ বেচে থাকছে এবং শেষ পর্যন্ত 
সাটি নিচ্ছে, সেই পচা 'ভিতে কোনো - 
পারিকঙ্পনাই খাড়া করা যায় না। 
ধবংস-পথধাত্রীদের “ডিফেন্স মেকানিজম' 
প্রবলভাবে কাজ করে। বস্তির গরীব". 
, দের জাবনধারণের উপকরণ যতই 
নগণ্য হোক, তাদের প্রজননের হার 
অনেক বেশি ও দুত, এটা পাঁরচিত 


বৃহৎ বাপজ্যপ্রাতম্ঠানের কর্ণধারবের 
নিয়ে শহর নয়, দেশও নয়। ধাঁনক- 
তন্ত্রের স্বার্থে ও কৃপায় তোর 
অবসর-বনোদনের উপকরণগুঁল যে 


, তথাকাথত সংস্কৃতি রচনা করে, তা 


সবৈব কৃবিম, 1100 পদার্থ। 

শহরের সীমাবৃদ্ধি, পৌর-জশবন 
ও সংস্কাতির ক্লামক. ঘ্ূপান্তর_এ সব 
পাঁরবতন বোধ হয় কলকাতার মতন 
মহানগরে সবচেয়ে বেশি পাঁরস্ফুট। 
দুঃখ এই-নকল মাঁকন ছাঁচি অথবা 
বিদেশ কৃন্টির খেলো সংস্করণ নিয়ে 
মেতে আছে অনেকেই এবং সেই পাঁড়া- 


দায়ক দশ্য আমাদের ক্রমশ গা-সওয়া . 
হয়ে যাচ্ছে। 


চামড়া ভেদ করে 
‘ফাঙ্গাস্‌ গ্রোথ আসন 'নয়েছে। মাঝে 


মাঝে ভাষণ অস্বাস্ত লাগে কিন্তু. 


কণ্ড্‌য়নের ' ক্ষাণক আরামটা মেনে 
[নিতে হচ্ছে। এখনও “দাবকুযুটেনিয়াস', 


৯৬৪৭৮ 


জনসংখ্যার চাপে, 


K 


ত্বকের নিচেই । এরপর ফ্যাশন যখন 
হবে অনপনেয় অভ্যাস তখন আমদানি- 
নিয়ন্্ণ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঞ্গে 
বীজাণু ঢুকে যাবে রন্তে, ঘুণ ধরাবে 
আঁস্থমঙ্জায়। হাড়ের মধ্যে মাস’ আর 
সেই 'মাসের মধ্যে পয়সাঁঁযে পয়সা 
ধারের। সে ধার আর শোধ হবে না 
লেন-দেনের কান্সবারে। উত্তমর্ণরা কি 
শোধ চায় আসলে? আর একভাবে 
সেটা উসুল করে নেয়। সতের ছিদ্রু+ 
পথে আসে মূদ: চাপের কৌশল, তার 
পর হয় সাড়াঁশ-বন্ধঘন। এইভাবে। 
স্বাধীন সংস্কাতি নবজন্ম ' পায় 
সংস্কীতিগত স্বাধীনতায় অর্থাৎ দেশজ 
সংস্কাতির আত্মবিক্রয়ে তথা মনবষ্যত্ব- 
{বলোপে। পঞ্চভূতের প্রথম তিনটি 
মিলিয়ে যায় চমৎকার নৈঃশব্দে, তারপর 
মধ্যবতী স্তরে আসে মরুধ। তারও 


পরে যা থাকে, তা ব্যোম। স্বৰ 
মাফর়াসেবী মারুতের দল শুধু বং 
আদর্শ 


হয়ে বেচে থাকার আধকারকেই | 
জীবন বলে গ্রহণ কবে এবং বুদ্ধি 


উপগ্রহের মতন ঘুরে মরা ছাড়া উপায় 
থাকে না» 


| 


খাসল কথা এই £ আমরা শুধু 
সংস্কৃতির খোলসটা নিয়ে ম।তামীত 
করাছি। শুধু কুলকাতায় নয়, ভারতে 
ময়, পৃথবশর অন্যতও। 


আর কিছুদিনের মধ্যে স্বচ্ছল মধ্য- 
Ed গ্যাজেটের আবজ'নায় ' 
চাপা পড়ে যাবব। মিক্সার স্কুইজার 
দ্লাইসার টেস্ঠর প্রোজের ইয়ার. 


Sd EAS 
এসে পেণছোঁছ, ভাতে ' আর ' ফয়েক। 
, ঘছর পরে নজ্জে থেকে হাত-পা নাড়া 


করলেও সে' 
অবসর ভোগ করছে কারা ফল্্ শুধু 
ব্যয়সাধ্য নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে! 
চত্তাবনোদনের উপায়গুলিকেও ব্যয়- ! 
সাপেক্ষ করে তুলেছে" "সুতরাং খনী ' 
ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী ছাড়া কাদের ; 
আরাম ও অবসর জোগাবে এই সব 
উপকরণ? তাই এহেন নগর-সংস্কীতকে ! 









সাপ্তাহিক বসমমতণ 


জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় নিতান্তই 


কুটির-ীশল্প হস্ত-ীশজ্পের যুগে যা 


অল্প! হলেও, সাহরের “রতন - শহসাবে, শিল্পবিগ্লবের দুশো বছর পবেও 


দকছু কম ছিল ‘না শ্রবং সেই হে" সেই-প্রাচীন- 
যুগে জনগণের সঙ্গে' নগরীর ছিল 
নাড়ীর যোগ, ভয়" যোগসূত্র প্রায় 
অচ্ছেদ্য বলেই গণ্য হত। মধ্যযুগেও 


নতুন শহরের পত্তন হয়, তখনও সেই ' 
সেই শহরের " আঁধবাসীদের মধ্যে 


আশিক বৌশিভ্ট্য অক্ষুণ্ন ছল এবং 
আগ্তারো শতকের . মাবঝামাঝ সময় 
পযন্ত নগর ও নাগরিকের পারস্পারিক, , 
সম্পর্কটা ছিল একাত্মচেতনায় শচাহিনত?। ১ 
নগরের স্বাতন্ধ্য ও সংস্কীতকে ধারণ 
পেষণ ও রক্ষণ করেছে বাঁণক-সঙ্ঘ। 


“শকন্তু সাধারণ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ 


করেছে, তাকে ভোগ করেছে । দারিদ্র্য 
গছল গ্লানকর কুণ্রীতাও ছল আর 
সেগুলো এতকাল পরে আজও আছে। 


৪৭৯ 


“নগরী হয়ে 'উঠল খা্রগমাতা । 


আজ যাঁদ তাই-ই থাকে, তা হলে উন্নত 
আর বিবর্তন ক শুধু যন্-উদ্ভাবনে, 
যন্নের ব্যাপক প্রয়োগে, যাল্তিক সভ্য- 
তার ক্রমবিস্তারে আর বাশ শ্রেণীর 
জবনমানে শোচনীয় অনুকরণ আর 
বলাস-ব্যসনের উপকরণে 
কিল্তু-ইিহাস এ কথা বলে না। 
মানুষের শিকড় তার ব্যসস্থানে আত্ম 
বসাঁতর মৌলিক উপাদান হল মানুষ৷ 
+ মানুষে যদি হয় সন্তান, বসাঁত তার 
জননী। এবং সভ্যতার ইাঁতহাসে এ 
কথা বলা হয়েছে, গ্রাম-সমাজ যখন 
নগর-সমাজে এসে পেপছুল, তখন 
মেট্রো 
প্লিস" শব্দাটর ব্যুৎপাত্তগত অর্থ 
হচ্ছে তা-ই। প্রাচীন গ্রীসে, এই মেট্রো 
পাঁলস বা নগর-রাষ্ট্র এমন এক 'বাঁশজ্ট 










< সিকেশিনী’ বলেন 
গোড়। শন্ত করতে ও চুলে 


*_ স্বাভাবিক ফুটিয়ে জুনত 


কেযোঁকাগিন মাখা ঠাণ্ডা রাখে, 


হুল কেশমেব সত নরম কবে! 'নিয়সিভ 
স্রাবহারে চুলের এমন কমনীয আভা 

'- হয় হা-আগে ফখনওস্হযনি 1 "আঁ 

' কেত়ো-কাপিনেব প্রয়টাও সত্যি মনোরম) 





গেজ মেডিকেল পো 
প্রাইভেট লিমিটেড 
ঢলিকাত].*'ৰোদ্বাই দিম 
আযান *পাটন1*শোহাট তক 
অপুর * ফালপুর + অন্ন! 
চসেফেআারাদ ইলা ০ 


লেগেছে শশুর রক্ত 


জল্মভীমর 
মাটিতে, তৃফার জলে, নিশ্বাসের বাতাসে 


প্রাতাট ভাতের গ্রাসে 


“মানের হারধান, আমাদের ' বিবর্ণ প্রাতজ্ঞাগুল, 


চোখ অন্ধ করে? - 


ভাৰতবৰ্ষ £ ভিয়েতনাম 


বীরেন্দ্র চদ্রোপাধ্যায় - 


তারা ক্ষমা করে না; বুকের প্রতিজ্ঞা 


তালি OTD TP EE 
নিঃশব্দে শিকার খোঁজে, জন্মভূমির মাঁট থেকে 


জননীর দীর্ঘ*্বাস শিশ্মরর রবের দাগ মুছে দিতে। 


বু নিরাপদে খুনশ হেটে যায় প্রত্যেকের চোখের সামনে চু মারব SEE 





ও আনুগত্য কেমন করে 
RS হলেও) একটা 
এসাদর্শ 

হয়েছিল, ত ১৯০ lay 
পাওয়া যায় আথেন্‌স-এর - 
নেতা পোঁরক্লিস-এর বহু শ্রুত 
Funeral Speech-aর 


ফরে অনির্বাণ অবস্থায় য়ে বেত নতুন 
: মন্দিরের প্রতিষ্ঠা 


নিশ্চয়ই, 
আথেনস-এর ডেমোক্রেসর 
তই গুণগান করুন। 'কল্তু ধর্মশীয্ন 


পর না দেখেই শুধু মুখের কথায় লক্ষ 
লক্ষ টাকার কারবার, বিবিধ ষল্কৌশলে 


করতে চায়। 


এরি: 
মধ্য অণ্চস হল 'নউীক্রয়াস। সৃতাননাট . 


হল মাথা, কলকাতা . হল কাণ্ড আর 
দক্ষিণে গোবিন্দপুর ' হল পা অথবা 
যা-ই বলা হোক চৌহান ছিল 
খুবই নাদর্টি সীমাবদ্ধ । খাস কল- 
কাতার দাঁক্ষণ সীমায় ছিল খাল, পূর্ব 
সীমায় জলা আর মাঝখানে অনেক জলা 
ডোবা। স্বাস্থ্য ছিল খারাপ, জাম 
নোনা। খাঁটি গশ্ডগ্রামেপ্স, চেহারা, ঘর- 
দোরও সেই মাঁফক। তারপর সেখানে 


একশো বছরে গড়ে উঠল- উত্তর ও. 


পূর্ব ভারতের প্রধানতম . কর্মকেদ্দ্ু, 
কোম্পানীর রাজ্যের হৃধাপপ্ড। 


অভূতপূর্ব 'মশ্রণে। তান কথ্য ভাষা 
হয়ে স্ট্যান্ডার্ড- বাচনভঞ্গশ, 
।শিক্ষা-দীক্ষা, মান ও রুচি হল এক 
'যৌদিক, ফল, ১. fl 
L-- $রদশঃ), 


এবং লি 





বছর দুই আগেব কথা। 
বসন্তকাল । 
৯ আনদ্দর এক বিদ্বাট আলোড়ন! 


সময়ঢা 
প্রকৃতির চেলাগুল জুড়ে 


-. বেবনের প্রথম-পর্ব শেষ হয়ে 
সবে ?বতশয়-পর্ব সুরু হযেছে আমার । 
দেহেব দেহলীতে মদনের দেউল অটুট । 
আব সেই দেউলে তীর পণ্তশবের 'প্রয় 
পাঁচ ফুল থরে থরে সাজানো । 


ভূমধ্য সাগরের একটা উপকূল 


. ধারে হে'টে চলেছি একা । আমার চতু- 


লীন 


¥ 


দিকে গুকাতি তার অপর্ব মনোমুধ- 
কর দৃশ্যের পট পরিবর্তন করে চলেছে 
একেব পর এক। 
. মনে হতে লাগল সমাজ-সংস্কার 
যেন সব মিথ্যা? এই লাস্যময়ী 
প্রকতঘই যেন আমি এক অতি নিকট- 
তম আত্মীয়_আজ তারই কোলে এসে 
শিপু আর পাঁথবীর সব 
: চেয়ে মধুর প্রেমের কাবতাগালও যেন 
হয়েছে এসে এখানে; তাদের 
দানারকম ছন্দের পেখম মেলে দিয়ে 
অপ" এক অনুভুতির পৃলক-শিহরণ 
আমার শিরায় শিরায়। 
পথ চলার ক্লান্তি বিল্দুমান্রও 
বুঝতে পারছি না। বং মনে হচ্ছে 
যেন একটা নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। 
কিছুদূর গিয়েই একটা বাঁক 
ফিরতেই চার-পাঁচটা আঁত সুন্দর 


' ঘাগানবা'ড় দৃষ্টি আকর্ষণ করল 


আমার। বাঁড়গুলো সবই কাঠেত্র 


তোর। সমুদ্রের দিকে মুখ করে 
পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়য়ে আছে। 


ওদের পিছন দিকে স্মাবস্তৃত গভীর 


পাইন বন। 

বাঁড়গলো সব দেখতে মনো- 
মূণ্ধকর হলেও ওদের সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন কৌত্হল লাগালো না আমার। 
কিন্তু তব ওর মধ্যে একটা বাঁড় 
আমাকে ঠিক যেন একটা চুম্বকের মত 
কাছে টেনে 'নল। 

অনিচ্ছা সত্তেও এগয়ে গয়ে দাঁড়া- 
ভার 


ফুলের গাছে ভরা এই বাগানটা। গাছ- 
ঘেরা এই বাভিটা। সামনে একটা বাগান। 
{বাভিন্ন সুভ এবং বিভিন্ন আকাবের 
ফুলের গাছে ভরা এই বাগানটা। গাছ- 
গুলো খুব সামঞ্জস্ভাবে সাঙ্গানো 
নেই। তাকালেই মনে হয় ইচ্ছা করেই 
মনোযোগের সঙ্গে এই গাছগুলোকে 
এক-একটি প্রগল্ভা যুবতীর মত 
রাখা হয়েছে। 

বাঁড়র পিছন দিকে একটা সম্কীর্ণ 
পথ আর সেই পথের দু'পাশে শুধু 
ফল-ফুলে ভরা কমলালেবুর গাছ? ' 

ফটকের গায়ে সোনালখ আখরে 
লেখা রয়েছে--“ভলা-ভি আঁতা”। 


৪৮১ 


মনে মনে ভাবলাম কে এই সংসারত্যাগনী 
প্রেমিক কাব, িম্বা কে সেই পরা, 
সুন্দরী প্রেমিকা নারী যে প্রকৃতিব এই 
নিস্তব্ধ 'নঙ্গনিতার মধ্যে এমন একা 
স্বঙ্ন-মনোহর আবাস তোর কনে 
নিজের বিলাস-ব্যসনে দিন কাটিয়ে 


[দিকে তাকালেই মনে হর একটা বিরাট 
কুসুমস্তবকের ভেতর থেকে মাথা 
চাড়া দিরে উঠেছে এটা । 

সামান্য একটু দুরে একটা মজুর 
রাস্তাত্র ধারে বসে পাথর ভাঙছে। 
এগিয়ে গেলাম তার কছে। বাড়টার 
দিকে আঙুল নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা 
করলাম বাড়িটা কার। 

মজুরের মূখে বাড়ির স্বত্বাধি- 
কাঁরণীর নাম শুনে বিস্ময়ে হতবাক 
হয়ে গেলাম। সেই বিখ্যাত জলে 
রোমার বাঁড় নাক এটা! 

রোগাঁর নাম কে না জানে? সেই 
বিখ্যাত তভিনেতশ। ছোটবেলার লোকের 
সমুখে মুখে নাম শুনেছি এই বোগাঁপ্ন। 
রূপগুণ সব দিক থেকেই একেবারে 
অপ্রতিদ্বন্দী। রোগার আগে না কি 
ঠিক ওঁর মত র্‌পসী আর প্রাতভাময়ণী 
কেউ আসেন নি থিয়েটার জগতে। 
“এখনো আছে কনা সন্দেহ । 

এ হেন জুলে রোমাঁকে দেখবার 
সুযোগ অবশ্য হয় নি আমার ৷ কেন না 


, রোমা ফন, খ্যাতির, 'সরোচ্চ শিখরে -= 
আম তখন একদম ছেলেমাননুষ। আবার" 
. যখন পার্থ ফোবনের সিশড় বেয়ে 
উঠতে আরম্ভ করলাম তখন দেখলাম 
রোমা লোকচক্ষুর অন্তরালে? তবে 
নাষটা মূখে মুখে লেগে -আছে। আমরা 


ছবি একে নিয়ে মনের নিভৃত পটে। 
যাঁদও চোখে দেখার সৌভাগ্য -হয় . 

নি তরু লোক পরম্পন্মায় এই রোমার - 

যশ, ক'ত" এবং রূপ-গুণের কথা শুনে. 


সনে হয় ও একাঁট অবিস্মঘ্বণীয়া নারী । 


। - সে যাই হোরু। এখন এই-মন্বো- 
মোহন. ;,সংঙোভনকারণ! বোমার 
. বয়স কত? 


বাট? না ষাট নয়! তারও রোশ - 


- হবে নিশ্য়ই। এখন সত্তর থেকে 
পশ্চাত্তরের মধ্যে বয়স রোমার। উঃ! 
"এখনো রে'চে আছে॥ আর থাকে এই 
'ফুঁড়িতেই। সেই বিখ্যাত রোমা 
৷ জারলাম মনে মনে। . 
তখন শুনেছি এই রোমা ওর এক 
সুরক্কার উপাসকের সগ্গে 
তুমুল ঝগড়া করে ' পালিয়ে যায় 
। িসালতে একজন -কাঁৱ প্রোমকের 
. সঙ্গে। তখন মারা ফ্রান্সে এই ব্যাপারে 
এয উত্তেজনার স্বম্ট হয়েছিল. তা 
ম্ুহতেরি মধ্যে দোলা, দিয়ে উঠল 
, আমার মনে। .,. 
গ্রীক্‌ দুহতা ' নজন সাঁসাল 
দ্বীপের কমলাকুঞ্জে সন দেওয়া-নেওয়া 
খেলার জন্যেই নাক রোমাঁর এই 
আকস্মিক আঁভসার। 
+ আবার শোনা গেছে কখনো কখনো 


ফ্রাঁপয়ে পড়ে রোমাঁ প্থবগতে প্রেমের 
অকটা অমর কীর্ত রেখে য়েতে চায়। 

রহুদিনণ্আপ্ের দ্বটনা এ সব । সেই 
'প্রেষিক-কবি এক্ষন Ye IS 3s 


ভার পর'সেই উপেক্ষিত অনুরাগণ - 
সুরকার সেও এখন বেচে নেই। এই 


শ্বদগ্ধ প্রেমিক গানের লাইনে লাইনে . 


আম্ম লোকের হদয়ে হৃদয়ে রেখে গেছে 


, সুরের অপূর্ব ব্ঞ্জনা। 


বাঁড়র, ফটকের. সামনে, দাঁড়ুরে 
আবার ভাবলাম, তা হ'লে রোমাঁ আজো 


* আমাকে অত্যন্ত একটা 
Eel AR ৪ VES 
রুমে নিয়ে গিয়ে বাঁসয়ে বিল্লায় নিল 

ড্রইং রুমের দাম দামী ফানচার- 
গুলো সব বস্মাবরণে ঢাকা ছল । দেখ- 
লাম সেগুলোকে অনাবৃত করে দিল 
এসে একটি যোড়শ" তন্বী ৷ এই তন্বী 
যৌবনটা ভাষণ প্রকট । দেহ-সৌস্ঠবের 


ন্য়॥ { 
কিছুক্ষণের মধ্যেই যোড়শনও বিদায় 


রাজ্যেও হঠাৎ একটা তাঁর ছুড়ে দরজা 


ঠেলে ঘবে এসে ঢুকলো একট ছোট- 
খাট মেয়েছেলে। বয়স হয়েছে অনেক॥ 
মাথার চুল সব পাকা এমন ক ভুরু 
দুটোও। কিন্তু তা হলে হবে কি! 
ওর কটাক্ষ এবং গাতভাঁঙ্গমা যে কোন 
ক্ষুদ্র একটি শুভ্র মুষকের কথাই মনে 
গাঁড়ুয়ে দেয় | 

“ধন্যবাদ মণসয়ে! আমাকে যে 
আপাঁন স্মরণ কক্রেছেন তার জন্যে 
আগানাকে ধরন্যকাদ। আমর্য আ্মনেক 
পুরোনো দিনের লোক। আমাদের 


৪৮৯ 


.কেউ মলে -নখতে :স্চায় না? “ভুলে 
ষাৰারই কথা বটে! 


করবেন না।” 


না। আমাব্র এই নিভৃত জীবনে আপানই 
প্রথম লোক_যে নিজের থেকে 
আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, 
আপনার পাপ পেয়ে আমার কি 
'মনে হয়েছে জানেন? মনে হোলো - 
অনেক দিনের এক হারানো বন্ধুকে; 
আজ 'ফদ্বে পেয়েছি। আসল দ:ঃখটা 
“ক জানেন মশসয়ে? রোৌমাকে লোকে 
'ভুলে গ্রেছে। কেউ আর আমার কথা 
মনে করে না। কিন্তু যেদিন মরব; 
সেদিন দেখবেন কাগজে কাগজে আমার, 
ছাব, আমার নাম, আমার গুণগান & 
একাঁদিন নয়, হয়ত দু-ত ৃ 
খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ছাপা 
হবে আমার কথা বড় বড় অক্ষরে 
ব্যস! এ পর্যন্তই রোমাঁর শেষ। 
সৌঁদনের আদ্র খুব বেশি দেরি নেই: 
মণসয়ে, ঘনিয়ে এসেছে ।” এইখানেই' 
কথা শেষ করে রোমাঁ দেয়ালে টাঙানো 


| 





রইলাম বিস্ময় বিহল দৃষ্টি নিয়ে! _ 

একটু পরেই আমার চোখে চোখ 
রেখে রোমা ঈষৎ বিরান্তর সুরে বলে 
গেলেও হযরত লোকে আমার নাম করবেন 
আমি তা ই ঠন মশসয়ে। ই 





| 


. শ্লাখতে ৷ : কিন্তু পারলাম না" মণীসষে 
পারলাম না? -. 
“৬।পনাদের জীবন কত সন্দর!” 


(বলে উঠাম আমি। 


রোমা একটা গভীর, দশঘননি*্বাস 


প্রশ্নের হঠাং কোন জবাব খংজে পেলাম 
না আম। কল্তু নিরুত্তরও থাকা 


যায় না। তাই একটু সংগাঁতহশন হলেও 


বলে ফেলাম, “আচ্ছা ম্যাডাম! আপান 
ধক থিয়েটারে অভিনয় করেই আপনার 
জশবনের সব থেকে বড় আনন্দ আর 
সুখ পেয়েছেন?” 

“লা না, তা হবে কেন মশসয়ে? 
জশবন কাকে বলে আর যৌবনটাই যে 
শক ঁজানস তা আমাকে মর্মে মর্মে 
বাঁঝয়ে দিয়েছে এ দুটো লোক । আমার 
যত আনন্দ, আমার জাঁবনের যত সুখ 
তার জন্য একমাত্র এ দৃজনার কাছেই 
আম খণশ মপসয়ে । আর কেউ নয়... 
'আর কেউ নয়। এ দেখুন ওরা তাকিয়ে 


শক আছে আমার দিকে, যেন আমার সঙ্গ 


কথা বলতে চায়।” বলেই রোমা 
দেয়ালে টাঙানো দুটি প্রাতরূপের 
[দিকে চোখ তুলে চাইল, অত্যন্ত করুণ 
দৃম্টিতে। 


আম বল্‌্লাম্‌, “দেখুন ম্যাডাম! 
এ দুটি লোকের কাছে আ 
তা না হয় আম মেনে নিলাম, কিন্তু 
আসল কথা ?ক জানেন? আসল কথা 
হোলো এ দুটি লোক আমার মতে 
আপনার হাতের দুটো বাজনার মত। 
আপান বাজিয়েছেন তাই ওরা বেজেছে। 
একদিকে কবিতা আর একদিকে সুর। 
এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলেন 
মাপন। আসলে এ দুজনার কেউ 
আপনাকে, আপাঁন ফেরকম ওদের 
ভালোবেসেছেন ঠিক ততখানি ভালো- 
ধাসতে পেরেছে কি না সে বিষয়ে আমি 
সন্দেহ রাঁখ। তার চেয়ে একটা আঁত 
সাধারণ লোককে যাঁদ আপনি ভালো- 


৯ বাসতেন ম্যাডাম্‌, তা হ'লে আমার মনে 


সা 


~ 


হয় সে তার গোটা, আস্তত্বটাই বাঁকিয়ে 
{দূত আপনার কাছে!” . 

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 
রোমাঁ একট প্রগল্‌ ভা, যূবতীর মত 
ডা্ডল্য নিয়ে -চেশচয়ে ব'লে উঠল, 
“না না মসয়ে.....তা নয়তো নয়! 
"আপনার কথা হয়ুত ঠিক. কিল্তণএরজলন 


& এ ৩ হলি ১7 ৩১৫, 





পনি খণী' 


সাধারণ লোক ঠিক এ দুজনার, মত 


তুলতে -- পারত না। শুধু . ভালো- 
বসলেই কি-হয় সশসয়েঃ আরে 


ভালো ত' বাসবেই, কিন্তু সেই ভালো- 
সার অ রা চাই। 


তাকাশ মাটির যত গান, যত সুর, যত 
কাঁবতা, সব এনে ঢোকাতে হবে এই 
ভালোবাসার খাঁচায়। তবেই ত হোলো 
ভালোবাসা । কবিতা আর সুরের 
চ্েতর য়ে ভালোবাসার যাদমল্্র 
বলিয়ে কি করে মেয়েছেলেকে নিজের 
করে নেওয়া যায় তা এঁ দু'জন জানত। 
সবাই তা জানে না মশসয়ে। সত্য কথা 
বলতে কি এরাই আমাকে ভালোবাসতে 
শশাখিয়েছে।” এই পর্যন্ত বলেই রোর্মা 
বাঁদতে আরম্ভ করল। কান্নার কোন 
শব্দ নেই তবে চোখের জলের প্রত্যেকটি 
ফোঁটা কিন বেদনার এক-একাঁট অন্র- 


ফয়।, কিন্তু আমার তা হয় নি, বয়স 
আমার সত্তর, কিন্তু মনটা আমার ঠিক 
আমার রুশ 


বুঁড় বছরেই আছে। 





আমার যৌবন এখন আমাকে ছেড়ে চলে 


গেছে ঠিক, কিন্তু আমার মনের ফুল" 


বাগানে নানা রঙ-এর ফুল ফুটছে, 


কোয়েল ডাকছে আজো...এখশো। তা 


{ক আপাঁন জানেন মশীসয়ে ?” 
পর্যন্ত বলেই 
আঁমও নির্বাক। 
নিস্তব্ধতার একটা পর্দা নেমে 
৪0522 
গেছে অনেকক্ষণ। 
রাকা 
ওড়নার ভাঁজে ভাঁজে দু-একটা তারার 
ক:ড় জাঁড়রে সন্ধ্যা তখন তর অণ্ঠ*- 
ভাগ জুটিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে বন- 
বনান্তে। 
স্সোমা আমাকে ওর সঙ্গে এব 
টেব্ল্‌-এ বসে খেতে অনুরোধ করলো । 
আম দ্বিধাহীনাঁচত্তে ওর কথায় 
সম্মাত জানালাম। দেখলাম আয়োজনের 
সঙ্গেই নিজের উদর পুরণ করলাম 
আমি। একটা সুগভীর সমবেদনা ধনি 
বেজে উঠল আমার মরমের তল্লীতে 
রোমাঁর জন্যে! - 
সোমা ওর বাঁ হাত দিয়ে একটা 
কাঁচের প্লাস ধরে মুখের কাছে এগয়ে 
নিয়ে তাতে চুমুক 'দল। -গ্লাসে আসব 
দ্রাক্ষারস। পান করবার সঙ্গে 
সঙ্গেই রোমাঁকে আগের চেয়ে আরে 


এই 
থেমে গেল ত্োমাঁ। 





চ্যবন্প্রাশ নুতন ও পুরাতন সদ্দি কাশি, 

গ্বরভঙ্গ ও শ্বাসমগ্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী 0 

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহে 

[| দৌববলা ও রুগ্রতা দূর করে ও শরীরের পৃষ্টি 
- আধন করিয়া স্বাস্থাত্রীর পুনরুদ্ধার করে। 


চাচির ্ এন্বঙ্গল' 2কেনিক্ক্যানড) 


বত শিট 


| হট এ কানদুই 


রি 2ম বড়াই ০২ একস BL 
১১ ০ জি 
নেক বোশ সরলা ' এবং হর্ষেৎফন্লা 


দু'জনে 
দুজনার পল্পম বন্ধু হয়ে উঠলাম! মনে 
মনে ভাষণ একটা তৃপ্তি অনুভব 
করলাম 

EE “চলুন মশসয়ে, ঘরে 
মার ভালো লাগছে না। তার চেয়ে 
বাইরে গিয়ে এ চাঁদের দিকে চেয়ে থাকা 
থাক! এঁ চাঁদ আমার অনেক আনন্দের 


"আপনাকে তা বলব না মণসয়ে...বলব 


না আপনি শ্দনলে হাসবেন,.....না 'না 
বলব না, কিছুতেই না৷? ৭ 7" 
“বলুন ” ম্যাডাম্‌!. ন্মাম হাসব 


উপহার দিবার. মত বই; 1 করল ওরা বাহুতে মিলিয়ে।, 
বস্মমত! প্রেইভেট নিম্টেভ | এগুতে এগুতে হঠাৎ পড়ল 
১৬৬, বিপিনবিহীরী গাঞ্গুলণ স্টীট, | দুজনেই। তখন ওরা আমাদের 
কাঁলকাতা_-১৯ কাছ থেকে প্রায় একশো হাত 





8 ‘বলেই: "থেমে গেল 


টি 
. ._ আমিও নির্বাক]... _..-.__ 
দু'জনেই তাঁকয়ে আঁহ সেই 


"কমলাকুঞঙ্জবীথির দিকে আত প্রশান্ত 


“দৃষ্টি মেলে 'দিয়ে। 
একট? পরেই রোমা আমণ্স একটা 


হাত ধরে ঝাঁকুনি মেরে বলে উঠল, 


“এ... দেখুন মশসয়ে...প্রেম...প্রেম.. 
ভালো করে চেয়ে দেখুন ৷” 

রোমার নির্দেশমত আমি তাকালাম 
সেই দকে1- যা দেখলাম তাতে খুব 
বিস্মৃত - হলাম- বটে, তবে এক; 
আনন্দও যে পেলাম না তা নয়। 


8৮ 


দুরে ।'দ্‌রত্বটা এমন নয 


সদর নী লৈ 


টু { মৃত' অন্শ্য হয়ে 
গেল। . 

সুমধুর স্বপ্ন থে 

ভাষণ নির্জন মনে হ'তে লাগল সেই 


. বাঁথি ওদের দুজনকে ছাড়া । 


য়াই হোক এত ব্যাপারের পর এখন 
বুঝতে পারলাম যে রোমাঁ এই রকম 
দৃশ্যের বন্দোবস্ত ক'রে নিজের কম্পনা- 
গপ্রয় এবং ভাবপ্রবণ হৃদয়ে পুরনো 
দিনের সেই িথ্যা অথচ মধুর এবং 
সংলোভনকারী প্রেমের দুক্ষস্মৃতি- 
গুলোকে টেনে নিয়ে এসে আবার নতুন 
করে নিজের প্রাতাট রোমক্‌প 'দিষে 
ব্যাকুল আনন্দের শিহরণ তুলতে চায় 
' তা চাক, তাতে আমার কোন 
নেই। তবে ভাষণ একটা সন্দেহ হোলো 
মনে এই যে রোমাঁ পাছে ওর এই' 


(চদাপাসার “JULIE  ROMAIN™ 


গল্পেষ্ব ভাখান্বাদ } 


বি 


রি 


ডি 

', চট্টগ্রাম বুক অভ্যুত্থানের কার্যকরী 
দিও বুঝতে গেলে প্দালশের 
ব্যাপক তৎপরতার অধ্যার়টি জানা 
একান্ত প্রয়োজন।_ সেইজন্যে বাটিশের 
পুলিশ’ চক্রান্ত সম্বন্ধে একটি বাস্তব 
ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমার উপরের 
তথ্যগৃি প্রকাণ করা। উপরের তথ্য 
- থেকে দুশট মলে সিদ্ধান্তে পৌঁছান 


দৃন্টি রাখল সারাক্ষণ, পুলিশের 
ওয়াচারদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধ পেতে 
লাগল; খাকী পোষাকের প্ালশকেও 
ডাকা হল আই বি বিভাগকে সাহায্য 
করুতে; ডি তাই জি সাহেব কলকাতা 
থেকে ছুটে এলেন; জেলা-প্‌লিশ 
দাহেব স্বয়ং গুপ্তবিভাগের ব্যাপক 
শার্িচালনার ভার নিজ হাতে নিলেন; 
চালাকি করে ফাঁদ পাতলেন একছাঁদন 
তাঁদের পাহার্মর ব্যবস্থা শাথল, বা 
স্থাগত রেখে ; আমরা পুলিশের অনু 
চর আর নেই জেনে গাফিলতি করলে 
আমাদের ধরার মতলব আঁটলেন; 
ছয়টি স্থানে ১৮ই এঁপ্রল, আক্রমণের 


ধনে, বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা ছিল, 


ইতভাঁদ ইত্যাঁদ,_সব ব্যর্থ করে আমদ্া 
সকল আঘাত হানতে পারলাম কি 


কৰে? এত ব্যাপক প্রহরার ব্যবস্থা 
করেও-কেন পুলিশ আমাদের এক- 
জন্কেও (সকলের ' নাম ধাম জানা 
সত্বেও) গ্রেপ্তার" করতে বা আমাদের 
প্ল্যান বানচাল 'করতে পারলো না। 
পবিজ্কার বোঝা 'যাঁয় তার একমাত্র কারণ 


সুযোগ করে নিতে পারে নি এবং সেই 
কারণে দলের "মধ্যে পুলিশের চর 
যোগাড় হয় নি বলে তাদের অতখানি 
ব্যাপক অনুসন্ধান ও লক্ষ্য রাখবার 
ব্যবস্থা করতে হয়েছিল এবং তা সত্বেও 
তাত্না ঘুণাক্ষরেও আমাদের প্ল্যান 
সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানতে 
পারে নি। এর দ্বারা অকাট্যভাবে এই 
প্রনাণই হয় যে দলের মধ্যে বশ্বাস- 
ঘান্তক না থাকলে পুলিশ বাইরে থেকে 
যত ব্যাপক ও প্রখর অনুসন্ধান ব্যবস্থাই 
কণ্ুদক না কেন তবু কোনাঁদন বিস্লবী 
ষড়ফল্ঘ ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্‌ঘাটন করতে 
পূঁলিশ সমর্থ হয় না। এই বাস্তব 
বিশ্লেষণের পরিপ্রোক্ষতে আজ আম 
দৃভাবে এই কথাই ঘোষণা করতে চাই 
ষে, যত ষড়যল্ বা বিস্লবী পাঁরকম্পনা 
বা বিপ্লবীদের অস্রশস্ত বা তাদের 
গোপন আস্তানা উদ্‌ঘাঁটিত' হয়েছে 
রর 
| দ্বারা । 

সিনা 
ধরে। কৃত. সাক্ষ্য-প্রমাণ, কত রিপোর্ট! 
ভূর মাঝখান থেকে আমি মার তিনটি 
পচ্ঠঘ্ বিবরণ উল্লেখ করেছি। প্রায় 
দূ” বছরের ঘটনা তিন পৃচ্ঠার বলা হয়ে 
গেল, পড়তে দু-তিন মিনিটের বৌঁশ 


r 
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লাগল না। দঃ’ বছর ধরে পুজি 
নানাভাবে আপ্রাণ চেন্টা করেছে, 
আমাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর জোগাড় 
করতে । দ:’ বছর ধরে তারা জোঁকের 
মতো লেগোছল আমাদের পেছনে। 
তার মধ্যে আমরা যড়যন্র কবৌছ, 
{রিডলভার পিস্তল বোমা গুল বারুদ 
সংগ্রহ করোছ, গোপনে বেখেছি, 
সময় চলাফেরা করোছ। ভাই জোর 
দিয়ে বলছি পুলিশ গুণতে জানে না 
-মনস্তত্বও জানে না, তাদের এগ্বাঁরন্ 
শান্ত বা ভৌতিক ক্ষমতাও নেই; তাদের 
ক্ষমতা হচ্ছে আমাদের দুর্বলতা 
আমাদেব' মধ্যে বিশ্বাজঘাতকদের 
অস্তিত্ব! 
গ্ল্যানাটির স্রষ্টা কে? 

নান্ট প্ল্যানের জীত্ততে চট্ট, 
গ্রামের নিভরঁকি যুবকদের সঙ্গদ্ব 
সশস্ত আরুমণের ইতিহাসের সূচন।ট 
জানবার ইচ্ছে আছে অনেকের। আয 
অনেকে প্রশ্নের সম্মখীন হয়েছ 
তাঁরা জানতে চান অল্পাগার আরমণ, 
দখল ও সামাঁয়ক সরকার 
গঠনের প্ল্যানটি সর্বপ্রথম কিভাবে বা 
কার মাথা থেকে এল? সেই ভথ্যটি 
এখন প্রকাশ করব। 

খুব মজার কথা- মাকে মাঝে খুব 
হাঁস পায় যখন ভাব মে কতজন, 
এমন কি তথাকথিত 'বপ্নবী দাদাঝা 
যাঁদের মধ্যে দ-একজন মন্দ্রীও হায়- 
ছিলেন এক সময়, আমার ক্লাছেও বলতে 
অপ্রতিভ হন না যে, এই প্ল্যানচি 
তাঁত্বাই মাস্টারাকে 'িয়েছিলেন। 
একাঁদন তাঁদেরই একজন বেশ বড় 


(অৰ্থাৎ মাস্টারদাকে) সব প্ল্যান ঠিক 


অনেকের ধারণা এবং আমাকে” 


আরুমণের প্ল্যানাট আমার দ্বারা তোঁর। 
এইরুপ প্রশংসা-পাওয়া. মন্দ নয়-তবে 
মিথ্যা প্রশংসা, পাওয়ার জন্য "সত্যের 
মপলাপ করতে হবে। “ তাতে 'মিথ্যা 
প্রশংসা হয়ত পাওয়া ষাবে কিন্তু ইতি- 
হান ত থাকবে না। আমাদের 
মধ্যে যাব যা সঠিক ভূঁমকা তা যাঁদ 
আগি বলতে পারি তবেই আমার কর্তব্য 
করা হবে। 

সরকারী ঘাঁটিগুল দখল করে 
চট্টগ্রামে বিপ্লবী সরকার স্থাপন করবার 
'সক্তিয্ন বাস্তব প্ল্যান প্রথম গ্রহ্ণ করা 
হয় এবং তারপর - সাংগঠাঁনক কাজ 
আরম্ভ করা হয় তা ঠিক নয়। 
‘আমাদের অভ্যুত্থানের মাত্র সাত-আট 
ঘাস পূর্বে আমরা এইরূপ সাক্রিয় ও 
গ্রহণ করি। জেল থেকে বেরিয়ে এই 


দা, আম এবং গল্লেশ। . কাউন্সিলের 
এই মিটিং-এ স্বসম্মাতৃকরমে ইণ্ডিয়ান 
শর আম্মি: চট্টগ্রাম শাখার 


» এবপব - সাপার্ভাবে . রা 
প্রোগ্রামু সম্বন্ধে আলোচনা, হল। ,. 


তি WA Gna de 


টা 


. {১) আর ডাকাত নয়ন। 

(২) নিজ নিজ বাড়ি. থেকে অর্থ 
সংগ্রহ করা। . 

(৩) বিদেশ থেকে একসাথে বহু 
অস্ত আমদানীর ব্যবস্থা নয়।- - 


(8) সরকারী .অস্মাগারেই এক- ' 
সঙ্গে বহু অস্ম পাওয়া যায়। অতাঁকতি 


শিক্ষা দেওয়া হবে। -.- ২3 
(৬) অল্প কয়েকটি অস্ম গোপনে 

সংগ্রহ করতে হবে যার স্রাহায্যে অস্মা- 

গার আক্রমণ . "করব! - তাছাড়া..শেষ 


তোর করা হবে। 
(৮). গোপনে দল গঠন . এবং 
আক্ুমণ-এর ..ওপরেই 


০১০) ' ইউরোপীয়ানদের দলে দলে 
হত্যা করা হবে যাতে তারা 'ভারতাঁয়দের 
প্রত্যক্ষ গু জলা 
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Ee 
0১৯)" ব্যান্তগত' হত্যার পারবে 


, -সেটা ই রগ 
- (১) চদ্রগ্রামের অস্পাগার' 
 অতাঁকতি 


আক্রমণে করা হবে। 
(২) বিশেষ বিশেষ জায়গা এবং 
।- রেল লাইনের কোন কোন স্থানে 


' ভরা বারুদ (অর্থাৎ বিকল্প ল্যান্ড 
[4 মাইন) এবং ডিনামাইট রেখে দেব। 


(৩) অস্মাগার থেকে অস্মশস্্ী 
বিপ্লবী দল সহ আমরা ' চলে যাব 


. দেব। he 

' (8) দরকার মত এ 

আগুন ধাঁরয়ে শ্তুঘাঁটি এবং শতুসৈন্য" 
রেল গাঁড় ধ্বংস করব। 
€&) এইভাবে চট্টগ্রাম 


হওয়া ৷ h 


হত্যা করা। . 
'_(৮) অস্থায়ী: বিস্লবী ৷ সরকার 
গঠন ক্রা। 

(৯). তারপর শহর আঁধকার করে 
নিয়ে ওখানে থেকেই যুদ্ধ করে মৃত্যু 
ব্রণ রা, ; 

বাঃ; কা চমৎকার প্রস্তাব! শেষ 
থা!ট আমাকে একেবারে করে 


1 এন উল ENS 


Ee রি, 


প্র কাউকে দলত্যাগ .করে বিম্বাস- “দুটি জল উঠল, মগ - AE 


দ্থাতকতার সুযোগ দেব 'না।' একনে 
“খবর সকলে। মুখোমুখি যুদ্ধ করব। 
.ধ্ক্কান গোপনতা থাকবে না, বন্দী হবার 
ভয়া থাকবে না! সম্মুখ যুদ্ধ করে 
প্রকসশ্গে. মৃত্যুবরণ করব সকলে। 
প্রকসাথে এসেছি একসাথে যাব!” 
শামি সঙ্গে সঙ্গে লাঁফয়ে উঠে 
-প্াপেশের হাত জাঁড়য়ে' ধরলাম: সম্জ্ত 


প্রোগ্রামই খব ভল. হয়েছে, অনেকী - 


নী, 


রশ বাস্ভবপন্থী হয়েছে? আসি 


'সবদন্তঃকরণে সমর্থন | বৃ ওরা. : 


প্রদ্তাব 0২. ৪০০2) 2৮ 

ট্টগ্রমের সশস্ঘ আক্রমণ: ও জেলার ' 
ক্ষমতা দখল--এই সারমাগুক গল্যানাটির 
প্রধান ও প্রথম সৃম্টক/রক হল গণেশ 
ঘোষ। সামরিক শিক্ষার জ্ঞান, আহীরশ 
{ৰুব সংাটন।---ও - ম্যাাসলাী৷- ও 
“গ্যবিবচ্ডির বিস্লকী ইতিহাস" বিশেষ 
দ:চ্টিভৎগ্ী. নিয়ে! তার পড়া-ছিল৷।, 
প্ডার সুযোগ সে পেয়েছিল" জেলে। 
অনেক বড় বড় দাদাদের সঙ্গে থাকার 
সময় জেলে গণেশ পড়াশুনার যে 
এুরোগ পায়, সেই সংয়োগ: আমান, হয় 
নি। তৰে খুর আনন্দের, কথা. এই 
, যৈ, এ স্র।বড বড় এরং আভিজ্ঞ দ্যুদাদের. 
সঙ্গে একসহ্গে থেকেও কংগ্রেনের 
: আঁহংস, ভারধযরাঘ গা ভাসিয়ে: না; দিয়ে, 
৷ সেই: ১0 মক 
-বন্জায় রেখে গয়েশ্‌ পেয়ে এল 
' কমক্ষেত্ে। উপ্লাবক বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখতে পেরেছিল বলেই গণেশের পক্ষে 
' সেই যুগে এরুপ একটি' বাস্তব পরি- 
“কুপন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল৷ " 


চা, EE 
কবে নিয়ে ঠিক করলাম' এবার মাস্টার- 
_দাকে বলব। পরদিদ গণেশের বাড়িতেই 

হলাম তিনজনে" সব কথা 


'চ্বপপাঁরসর এলাক'র মধ্যে এই সশস্ম 
অভ্যুত্থান রাখতে ' চাইছি, 
"আমাদের শান্ত কতটী ভ “রে, সেই 
। শর্ত এবঙ পারিশ্াজ্বি +-', ৮ অন 
1থায়ণী কী বাদতব পাঁ ফৰ্চ জামরা 
* গ্রহণ করতে -চই' তা” 1ধল্তারতভাবে 


ভঞ্জন করলেন? ( পররিকষ্পনার সামরিক 
চা তরি চোখে ধরা দিল । তাঁৰ চোখ 


চিহ্ন দেখা. গেল। পর-মুহনতেহিত,' 
আবার. সব স্থির--সমনদ্রের অতলে, 
“তলিয়ে, গেল, তাঁর মন। টা 
.. দঃ মিনিট কারো মুখে কোন' কথা ॥ 
নেই। 
প্রতীক্ষা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহসা উৎসাহে. 
উত্তেজনায় চণ্টল হয়ে উঠলেন মাস্টারদা। 
মাস্টারদাকে উৎসাহে: অধীর ‘হতে, সেই 


।খ্ুরা মান্ত'আছ্ছে॥ শুধু ঝাঙ্গজে-কলমে 
নত 
দশব্যান্পী অভ্যুধানের প্রোন্ত্রাম্য 
কি হরে-খাঁদ তা” কাজে না করাতে 
পার? অনেকবার . দেখো. আমর, 
আকবার চেষ্টা করোচি-হল না। 
'প্ুীলশোর কাছে কাজে পরিণত হবার 
আগেই অচ্কুরো - বিলাশ।: হতে সব 

॥ আর বড় বড় কথ: বল্লে 
কাজ নেই” ভিক বলোকিস: তোর 
যেটুকু সাধ্য আমাদের তাই নিয়ে কাজ 
করর, যাতে, জয়ঈ, হতে, পীর, সফল 
হতে প্রারি!. বড় বড় প্রোগ্রাম নিযে 
বাল বার ব্যর্থ হলে শুধু মন ভেঙে 
পড়বে, কোন কাজের কাজ হবে. না। 
এবার আমাদের সব সব শান্তি, সব 

চেষ্টা নিয়ে এইটুকু প্লোগ্রাম কার্যকর 
করব। শুধ দি সংকল্প” থাকলেই 
'কাজ হয়' না, ষাঁদ'না বুদ্ধির জোরে 
"পুলিশকে বোকা বানার্তে পারি"? একই 
'ধরায়' চিন্তা করব, একসাথে কাজ 
করব, সকলে: এক হয়ে অকপটে একটি 


ঘরের মধ্যে. একটা নির্বাক |: 


/আমাদের''সমরেভ শাঁন্তকে কেউ প্রাত- 
রোযা ছে না'॥ সফল হবই 
i আমন, ক 


১৫ই অক্টীররা ১১২১ সাল। 
পরদপরা হাতে হাত দিয়ে৷ শপথ. করলাম 
আনমব্রা-এই; হবে৷ আমাদের ভাঁবষ্যতের 
ল্লৈগ্রামা॥ জার সমস্ত চিল্তা, ত্যাগ করে 
, এই একটি কাজকে সফল' করে তুলতে 
| সরশান্তি নিয়োগ করবা আর তারপর, 

70 or die! নয়, ‘do and die’. 
অৰ্থাৎ করেঞ্ছে, ইয়ে, মরেগ্দে' নয়, 
কিরেজ্লে। ওর মরেজ্ছ 
যে সময় আমরা এই প্রোগ্রামটি 


' নিলাম, তখন আমাদের শান্ত কতখানি 


বা কি রক্মা? পুরোনো, ভান্ডারের কয়ে- 
কাট, ?পদতল-রিভল্রভার, বোম র জন্য 
মতেরোটি লোহার খোল এবং কয়েক- 
জন প্রথম শ্রেণীর কর্মী । এই কর্মীদের 
"শিক্ষা -দিয়ে. তার, করে নিতে পারব। 
কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য তো 
আরও চাই। তার জন্য টাকা পাব 
কোথায়? ডাকাতি করা চলরে না তা, 


সংগঠনগদাল সাহায্য করল এ কাজে। 
দলে যোগ দল--মাখন ঘোষাল, শ্রীপাতি 
চৌধুরী 'এবং হরিপদ মহাজন- চট্- 
গ্রামের তিনটি বিশিষ্ট ধন পরিবারের 
ছেলে এরা।' { 
এদের তিনজনের নাম করলাম 
বলে এরাই যে শুধু টাকা এনে দেঘব 
তা” নয়।॥ প্রত্যেকে তার সাধ্যমত টাকা 
বাঁড় থেকে এনে দেবে, এই ছিল 
উদ্দেশক্ধ। সেজন্য নতুন সদস্যদের 
পৃথকভাবে 'শক্ষা দেওয়া হত এবং 
অল্প বা বোঁশ। টাকা আরাব ব্যবস্থা 
করতে, হলে রািতমত চিল্তা। ককে প্ল্যান 
করা৷ হত॥ একটা সামান্য, তাও যেন 
না, থাকে, এই; ছিল৷ উদ্দেশ্য, বাঁড় 
থেকে বোঁশি। টাকা আনবার৷ ব্যবস্থা যখন 
'কুরৌছ. তখন, তা! নিয়ে, যথেষ্ট গবেষণা 
করে তারপর হাত দিয়োছ॥ 
সশস্ত, অভ্যুতানেত্র প্রোগ্রাম হাত্তে 
নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমরা 
একেবারে অস্মশল্র যোগাড় কবতে সক 
করলাম তা” নয়॥ আরও কয়েক মাস 
প্রকাশ্য সংঙ্গঠনের সঙ্গে*জাঁড়ত থেকে 
গুপ্তদলের সদস্য সংগ্রহ করব এবং 
দৃষ্টি অন্য পথে চালনা 


ণ্নীনটে এসে হাজির! 


“মেজদা গো, যাই ভাঁগ্যস তোমাদের 
ক্রলকেতায় 'পেলেগ’ এসোঁছল, তাই না 
এই--কণ্ঠকুড্‌নীর কু'ড়েয়_-যহার'ণার 
পদধলি পডলো।' 

ললদ্রে মুখেব দিকে তাকিযে দেখল । 
দেখল ব্যংগ নয়, কৌতুক! হুল নয়ন 


ছেড়েছে, ততক্ষণ ওই কথাই ভেবেছে। 
ভাগ্যস কলকাতায় প্রেগ এসোছল! 


SEA Ube pt 
সুখদাতা না এলে স্বর্ণর 


ধফখনো আর ,রেলগ্া়ি” চড়া হতো তা 


দ্া। 

হয়তো হতো নাং 

অতএব গ্রাম দেখাও হতো ন: আর 
কখনো । 


হায় সুবর্ণ যদ সেবার গ্রণজ্ঘের ছুটিতে 
বাবার সখ্গে ঠাকুমার কাছে ষাব' বলে 
না নাচতো! 

জাবর্পণর দেখা গ্রামের স্সাতিতে 
স্বর্ণর জীবনের অভিশাপ জড়িত, তবু 
এই মাঠ পুকুর ফল বাগান, ছোট ছোট 


খাস কলকাতার বৌ না হয়ে সুবর্ণ" 
যাঁদ এরকম এক গ্রামের বো হতো! 

গরুর গাঁড়তে আসতে জাতে 
বলেও ফেলেছিল সুবর্ণ সে কথা। 

‘আমার যদ এরকম একটা পাড়া- 
গাঁয়ে শ্বশুরবাড় হতো! 





হুঃ! 


তা হলে আর ভাবনা ছিল - 
" না। দেবৌকে ঢেঁকতে ফেলে কুউটতো॥ ' 
. শহরের দোতলায় পায়ের ওপর পা দিয়ে 
. বদে থাকবার সুখ জুউটলে সবাই অমন 


পাড়াগাঁর শোভা দেখতে পায়। ক্ষারে 
কাপড় কাচতে কাচতে আর ঢেপকতে 
পাড় দিতে দিতে জান নিকলে যেত ? 
সুবর্ণ মৃদু তীক্ষয হাঁসির সঙ্গে 
বলেছিল, ‘তেমন নিকলোলে একটা 
সুবধে তো রয়েইছে। দশীঘ পুকুর ? 
বাঁপ দিলেই নিশ্চিন্দি! 
প্রবোধচন্দ্র সহসা স্ত্রীর একটা হাত 
চেপে ধরে বলে উঠোছিল, “তোমায় 
এখানে আনা দেখাছি ঠিক হয় নি। 


অনুভব করে আস্তে হাতটা ছাঁড়রে 
নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবোধ ছাড়ে 
না। ভয়ানক আততাক্কত গলায় বলে, - 
তুমি এই আমার গা ছুয়ে দিব্য কর, 
ওসব দুমীত করবে নাঃ | 
সুবর্ণ মৃদু হেসে বলে, 'দুমর্ত 
ঘাঁদ কার, এই পাঁথবশর সঙ্গে তো সব 
সম্পর্কই চুকে যাবে, গা ছুয়ে দিব্যির 
আর'কাঁ মূলা থাকবে?’ 
. প্রবোধ আহত হয়ে হাতটা ছেড়ে 


+H 


1দয়ে বলে, ‘ওঃ! তাই বটে! ভুমি তো 
আবার সম্পকর্ট' যে জল্ম জন্মান্তরের 
সে কথা মানোই না? 

‘তাম মানো?’ সকৌতুক প্রশ্ন করে 
লুবর্ণ। 


প্রবোধ সতেজে বলে, “হ'দুর ছেলে 
হয়ে জল্মোছ, মানবো না? সবই মাম? 

“আচ্ছা তা হলে তো একথাও মানো, 
অপঘাতে মলে ভূতপেত্বী হয়!’ 

. ‘আলবাৎ ম্লান। না হলে আর 
শাস্ষে বলত না অপঘ।তে অনন্ত 
মরক। 

‘তবেই তো!’ সুবর্ণ হেসে ওঠে, 
“আম ধর অপঘাতে মরে অনন্ত নরকে 
পচাছ, তুমি স্তর্গে গিয়ে ইন্দ্রব করছ, 
তখন ওই জন্ম জন্মান্তরের 


নিয়ে বিচাঁলত হয় নি! সবর্ণ দেখাছল 
তুলসীমণ্চ, িহনে শোয়াল। উঠোন- 
গুল মাটি ল্যপা, গোয়ালগুলি খড়ের 
চালের, ছবির মতই সুন্দর । 


এই সৌন্দর্যকে লালন করছে তো 
শচ গ্রাম তার হদয়রস দিয়ে! | 


চোখ জড়িয়ে যাঁচ্ছল। 

তবু মনের মধ্যে ছিল একটা তাঁক্ষ] 
প্রশন। যেখানে যাদের কাছে যাচ্ছে 
তারা নিকট আত্মাঁয় হলেও. দূরত্বের 
ধ্যবধান অনেকখানি। সুবর্ণা তো 


সাত জন্মেও শরদের নাম মূখে আনে 


না। সুখে সময় তাদেব বিস্মৃত হয়ে 


যদি 
বলে, “ক গো, এখন বুঝি দায়ে পড়ে 
বায়মশাই ? দরকারে পড়ে বোন?’ বলা 
তো অসম্ভব নয়? ' 


‘যে কেউই এ অবস্থায় বলতে পারে 


একথা । 
ভাব উপৰ্ব আবার সূবালা মূত্ত- 
কেশীর মেয়ে। 


- কিন্ত মুক্জকেশীর মেয়ে মন্তেকেশীর 


হত মুখে উপমুন্ত জবাব দেবার জন্যে 
তৎপব হল না। সে উল্লাসে পুলকে 
বলে উঠল, 'ভাঁগ্যস ‘পোলেগ’ এসাঁছল, 
তাই মভারাণীর পদধুূল পড়লো? 

' কাল জাডিয়ে গেল স্ুবর্ণর, 
জুড়িয়ে গেল প্রাণ 


- জি 7 


ডিজে ১০২ ৭ 


ER TE 
হচ্ছে, এ তানুভূতিটা নতুন! 

স্বর্ণ এর স্বাদ জানে না। 

জুবর্ণ জানে সুবর্ণর আবিভবও 
নেই, তিরোভাবও নেই। সে যেখানে 
বর্জিত, সেটা তার নিত্যধাম। জানে 
মণ্ডল সমালোচনার প্রথর তাপে তপ্ত 
থাবতে, আর তার মাথার উপরের 
আকাশ আর পায়ের নিচের মাটি সবদা 
স্মরণ কাঁরয়ে দেবে, তোমাকে আচ্ছাদন 
দিয়েছি এই ঢের, তোমাকে দাঁড়াতে 
'দিযেছি এই যথেষ্ট 

'লুবর্ণ তুম এলে? 
কী সখ! 

এ ভাষা সুবর্ণর জন্যে নয়। 

অথচ জগতের দীনাঁতিতম দশনের 


কী আনন্দ 


"জন্যও আছে এ ভাষা । ভিখারিণ' মাও 


প্রার্ণনা করে 'নবমী নাশগো_ তুমি 


আন পোহায়ো না 
সুবর্ণর জন্যে এ প্রার্থনা নেই। 
সুবর্ণ কী মূল্যহীন! 
স্বর্ণ ‘মূল্যবান’ হবার সৌভাগ্য 

থেকে চিরবাঁচত। 
সুবর্ণর মূল্য ধার্য হয়েছে শুধু 

এবটা অভ্যাস-মলিন শয্যায়। সেখানে 
সুনর্ণর জন্যে আগ্রহের আহবান অপেক্ষা 
কনে। 

" ঈকল্তু সে আগ্রহ ক প্রেমের ? 
সে আহবান কি পৌরুষের 2 
তা নয়। 
সে শুধু অভ্যাসের নেশা। 
তাই সে আহ্বান স্বর্ণ 


* পাঠাতে হবে! নচেৎ ফাঁসি? 


চেতনাকে বিদ্রোহী করে, স্নায়ূদের _ 


গশীড়ত করে, আত্মাকে জীর্ণ করে। 
শুধ স্বর্ণ মূল্য কি জানে না 


রম 1 
তাই এক যৌবন থাকতে প্লৌটা 
থেট খেটে শীর্ণ শ্রীহীন মেয়ের এই 
খুশটুকু সুবর্ণর প্রাণ জুডিয়ে দেয়। 
প্রবোধ বলে, ‘তা’ পড়লো পায়ের 


নাজেহাল হা? 


‘আহা এখনই নয় যাওয়া-আসা নেই 


তেসন, তা'বলে কি দেখি নি আম 
ওকে?’ স্ুবালা পায়ের দিকের শাঁডিটা 
‘নংড়ে নিংড়ে জলটা ফেলতে ফেলতে 
শিবও বাঁদর হয়ে ওঠে! গুরদজন 
নিন্দে করাছ না, তবে বব তো! 


সুবর্ণ অবাক হয়ে তাকায়। 
ওই হাতে-পায়ে শির ওঠা, শীর্ণ 


৮৯ 


1 








মনি, ইস্কুল! ' 


খিয়ের মত চেহারার মানুষটার মধ্যে 
এমন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন দৃচ্টিশান্ত 
জুবর্ণকে বুঝতে পারে ও? 

প্রবোধ অবশ্য অবাক হয় না। হেসে 
বলে ওঠে, 'শালুক চিনেছেন গোপাল 
ঠাকুর। তা যাক বোনাইকে দেখাছ 
না যে?’ | 

“দেখবে কোথা থেকে? এখন যে 
ছেলে ঠেঙাতে গেছে 
সেই প্রাতঃকালে উঠে। বাড়িও তাই 
ঠাণ্ডা দেখছ, সবগুলো তো সেই, 


নিভে ঘরের যোয়দের তো ঢা অন 
J 

‘তোমার দ্যাওব 2 ৫ 
আহ্মাদে উজ্জল দেখায় সুবর্ণয 
মুখ, খুব ভাল তাই না?’ 
“ভাল বল ভাল, বাউণ্ডুলে বল 
বাউণ্ডুলে, তবে_+ সুবালা গলা একট; 
নামিয়ে বলে, ইদানশং স্বদেশী বাতিক 
বড়ভাইকে একট; ভাবনায় ফেলেছে 
ভিজে কাপড় ছাড়তে ঘবের গধ্যে 


গৌর মোহন দা এঃ কোং. 
২৩৩,ওল্ড দাবার স্টাট 








হলেই জো . | 
'কী তাহলে! তোমার ফাঁি 
হবে! CL 
“আমার কষ হচ্ছ না, দের 
পলিশকে 


করছে? আর দয জরে, কউ 
ই, ভিত আথে: মেতে 
নাই, নম!) 
লং 


ছেলেকে দেখতে পারে. নে! . 
লেই-দ্যাওর 3, 
সংসারী; "মনে ভক : - i 
বলেছে, কুলে 5 Ca 


খনে: দেয় হাত-মুখ খত, বড় = বড় 
ফুল কাঁসার করে ঢেলে 


কতবড় 1. 
রিক্লে / হয়েছে ?; ঘর- € 


ey ক িন্্ 


এব হালক 
ররর অন যে আর.লাগ্যালের অনেক 
উঠতে তা' আর. জানতে. লক নেই 
প্লরোক্কের। (কোনোমতে -আগালে আদান . 
রে: রয়েমরূজাটা পর কুরে (দওয়া, 

-পায়ন্তি!স কিন্তু” দেই কালটাল্ 

চ নি :সনীমারেখাটা কি? দশ- 


সনে ১ ভার” বিচে, তবু 
তো দেখলে মনে হয় না সার 
চলে মা আৰ ॥ , রি 

: সোকাের নৰাৰরা নো. রেগমদের 


ও 


করে 


রে 'একটি - জোনের, দেখে 


ডাইপো-ভাইকিদের_ সবে. কাছে । ঈষৎ ধমকে দাঁড়ায়। 


টেনে টেনে প্রাওয়ার, দন্য-.প'ঁড়াপাঁড়ি ! 


চলে ক্ষান্ন। কে জানতো যে সুবালার 
সংগারে - আবার এরকম - এ 
সাংঘাতিক জব আছে! 


নকন্তু মহতইি। , 4৮৮৮) নাতি 

» স্মরান্টা সহর্মে বলে ওঠে, “আত্মার, 
: মেজদা আর মেজর গো? “আমার এরা 
. ভাইসেম-ভাইরি॥ এর , লাম জানহ, 
' এর.নাম কান্দ, ৯০ 
বোকা! জানি. ও 
 পেমম্াকধ নায় জানি নাও, নে 


তো. দ্বখাছ..না মেজর? হরে" রেষ্ট - 


এতক্ষণ খেয়ালেই আসে নি। সেক? 
. - প্ররোধ কিছু বলার আগেই ফট 
করে সন ওই ছোঁড়ার সামনে বঙ্গে, 


ঝাঁক ঃ- বিষ্কাসিবী মেয্েমনুষের 
কাছে ওসব বাধা বাধাই নয়। --', 
7: “হার, হয় কা কাজই করে বলো 

রি 
৮ 
নল, বিন” পর; টটটান 
হত গেনহোর্‌ ভয়ে: "যত লা ভাক) 
জোর ক দেওয়া হবে এই 
ভন 72 7 1 
+ এটার দিন থাকতে পায়নে লন 
রম যেতে আর তেমন বেচা দেখালো 
রে নিয়ে আাওরাও রত. জে 


থাকলে কখনো এর 'পরও 
হাসে? হেসে উঠে বাজে, ওর কথা 
বাদ দাও। ও যে দেশোদ্ধার কল্পচ্ধেই : 


"৷ বসে, চন তার ঠাকুমার সঙ্গে. গেছে। , ওর কি নাইবার-খাবার অবকাশ 


হালের মত দেখতে, তাই মনে হচ্ছে 
৪7২9. 


সেজদা, দেখুন 


আপনার বোনের কা 











১ ূ 
হ টি জিরা হি 





# . 








" “প্রাসাদের মী কাতর এধানে আসহেন। হিটার বো, . i “সেরেছে, ধার ঘাবাটা ঢযনক 
ভাতার সায়োজনে ফেন কোনো ভ্রশট মা ধাকে। ধরেছে। পর্গিকে এখনো প্রত কান 
ভারি কিন্তু হানার ওগর সম্ৃণ নিষঠর করে শাহি” বাকী গঢ়ে দ্বাছে। কি যে হবে?” 










এ পর Feat এপ তি 


ee 
শা 


« 


ক পাটি জি শপ শপ লগত এ 


ব্যল-বেদনা মাধাধব! গা ব্যথা দত 


ভে 
- হাস ব্যথা গাটে ব্যথা গাঁ-অব জর ফু ডেড 
খায়। ৮5 বে আ্যাসপ্রো গ্রহণ করতে পাবেন 


থাকেন জা £ | 
থাধহাব কবে থাকেন! বয়স্ক? দুইটি বডি। আবশ্যক হলে 
রঙ 
শারীরিক হেদার কিবা বন আঁবাব গ্রহণ করা উচিত। . 


০ একটি বডি অথবা ভাক্তাব ' 
য়ে নানা জাযগার ফুলে ওঠে। 8 নি 
নাৰ ওপর চাগ পে সারা বাধা মোদি মাজা! 
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চা 5 FYE কামলা TE কিক TU হা পানা 
মেজদা “তীর বোনের কান্ডর দিকে না" এবাড়তে ওর ষাতায়ত কমা কমা মুখে মূখে "চোপা! যা বুক্নছি” 
না তাকিয়ে- হঠাৎ - চেণীচয়ে ওঠেন; “খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা -অন্যু১ করতে --সংবালাটা সুখ্যুর ধাঁড়, ওই ঘোড়েন 
‘এই চল্লন, হচ্ছে হা এত-ম্হাঁড়, বলতে হবে! -- 1; "নোট" শআম্বকাটা;ওর .সাথায়, হাত বুলিয়ে 
দড়াচ্ছ যে? , রঃ এ, সংবালা হেলে ওঠে। 0... - 1 'খাচ্ছে-দাচ্ছে। অতএব সুবালার, ওপর 
ও - - - »-*সংবালা ওর পুজনীয় “মেজদার ---ভল্নসা-নেই। ---ওর চোখের সামনেই: 
তব্য চলে যেতে হয়? "১. কথা অমৃতং বালভাষতং হিসাবে গণ্য “আনেক কিছ? ঘটে যারে টেরও পাবে না! 
প্রাণপাখীকে 'পল্পর ছাড়া করে করে। তাই সুবালা আর তর্ক না করে... “ সুবালার শাশুড়ীটি -ষে কোথায় 
ঘনে-জঙ্গলে ডীঁড়য়ে, দিয়ে! 1.1 বলে, “পাগল হয়েছ? ওকে খাওয়াতে -থাকেন' দেখতেও “পাওয়া গেল না। 
উপায় কি? : হয় ধরে-বে'ধে, তিনবেলা না খেলেও. তব একটা- বুড়ো মানুষ, 
সত্যি তো পাগল নয় যে, বলবে ওর খেয়াল'থাকে না!” সংসারে । 5 
শনম্নে চলে যাই ওকে? পু ‘তবে আর কি? কৃতাৰ্থ প্রবোধ . নাঃ ওসব বুড়ো-ফুড়োর ! কম 


তবে একটা খবরে একটু ভরসা বলে তালা নাছ বলতেও তেডুা নয়, তারাপদকেই বলে এলে হতো, 
এসেছে, ছোঁড়া তারাপদর নিজের ভাই গ্লছে, ছেলেপুলেদেরও 'ক্ষাত করছে। তোমার শালাজের বাপু একটু পু 
ময়, জ্ঞাত ভাই। অন্য বাঁড়তে থাকে। ...ওইরকম- একটা ব্যাড ‘এক্‌স- ঘে*সা স্বভাব আছে, চোখে চোখে 


আবার বৌশ ভরসাও নেই" শূন্য . জামপল্‌ চোখের. সামনে! রেখো । | 
একটা বাড়তে থাকে বলে এ বাড়িতে স্বর্ণ এতক্ষণ ভাই-বোনের ওই বলে এলে হতো। | 
খায়। স্দুবালাই 'ধরে-করে এ ব্যবস্থা ত্ক-বিতক, 'স্নেহ-আলাপের মাঝ- বলা হয় নি। 
করেছে ওর একমাত্র দেখবা লোক খানে কথা বলে নি। এইবার, বলে . একথা যত ভাবতে থাকে প্রবোধ, 
(পাস মরে পর্যন্তি। KE উঠল, বলল, ‘চোখের সামনে এটা 'ততই তার মাথা কাঁ ঝাঁ করতে থাকে। 
‘বাউণ্ডুলে যাকে বলে! কুদম্টান্ত নয়, বরং মহৎ -আদর্শ। ৮ ‘কাঁ উপায়ে ফিরিয়ে : নিয়ে “আসা 
কেউ কোথাও নেই, শুন্য একখানা মেজঠাকুরাঝর ছেলেদের ভাগ্য ভাল যায় সাবর্ণকে? " " "; 
ধ্াঁড়তে একা' থাকা! +" "' যে, এমন . একটা আদর্শ চোখের . : ভগবান! স্লৈগকে: খোদ আবার 
প্রবোধ বিরন্ত-হয়ে প্রশ্ন করেছিল, সামনে পাচ্ছে? -  .. তোমার ভাঁড়ারে.. চাফারয়ে নিয়ে যেতে 
তা বিয়ে করেন নি কেন দয়াময়? ‘চমৎকার! যখন পলিশ - এসে . না পার তো তোমার..এই ভন্তপ্রজা 


।সংবালা দাদার প্লাগে হেসেই খুন! ঠেঙাতে ঠেঙাতে ধরে নিয়ে যাবে, তখন -প্রবোধকে প্লেগ দাও! অতবড় একটা 
"  হরেকেম্ট! ও 'বয়ে' করবে তো ‘সহং আদর্শর লীলা- বুঝবে। এমন কারণ ঘটলে অবশ্যই .আনা যাবে 


- দেশ, স্বাধীন করবে কে?" 7, জানলে আনতাম্‌ না তোমাদেন্ন সুবর্ণকে।, । 

) কালাম! বাল আজ না হয় তুই: সুবর্ণ তাঁৱকণ্ঠে বলে, ‘তোমার | ls EC + 
ওর :ভাত রাঁধাছস। চিরকাল. পরের , সহোদর বোন যেখানে রয়েছে সেখানে | 
ঘাড় দিয়ে চলবে?’ | তোমার বৌ-ছেলে থাকতে পার্বে নাঃ পড়ন্ত বেলার রোদ সরতে সরতে 

সুবালা আহত হয়॥ . “থাকতে পারবে না কেন বিপ- দাওয়া থেকে উঠোনে নেমেছে, ফূলে- 
| লিঃবালা গভীর হয়। "দের আশঙ্কা, সেই কথাই হচ্ছে?" .  *বরণও তাঁর সেলাইয়ের সরঞ্জাম সহ” 

বলে, ‘পর বললে পর, আপন ‘সে আশঙ্কা তোমার বোন- সরতে সরতে দাওয়া থেকে উঠোনে 
ঘললে আপন, তবে.কণণদন ভাত দ্রাধতে ভঙ্নীপাঁতর আছে_+ ' নেমেছেন। এরপর আবার ছাতে 
পাবো ওর, তাই বা.কে জানে। কোন- চুলোয় - যাক ওরা-* প্রবোধ' _ উঠবেন। ' 
দিন যে জেলের ভাত খেতে হয়, এই “বলে: ওঠে মাথার” মধ্য আগুন -  আদালের আলোর জর-চোখ চলে 
ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি" . জ্বলছে আমারা] 1৮ 780১৮ (* 1):7/না,জাজকলাল, তাই 

প্রবোধের নিজের." '.বোনকেও 1. ; 773৮ 3 ০১5 শেষ বিন্দুটির পিছনেও' ছাট 
আদখ্যেতার. জাহাজ মনে হয়। স্রাঁত 7 তা" সেই” মাথার 'সধ্যে জইলন্ত। চি ' তারাপদ নিষেধ" করে। বলে, 'মা 


+ দ্যাওরকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা!' আগুন 'নয়েই.. দয. নিতে: হল: :তুচ্ছ-ওই কাঁথা কাঁথা “করে ১ চোখের 
আরো বিরন্তস্বরে বলে, “জা রে সেই প্রবোধকে, উপার কি! আর. সমস্ত: মাথাটা আঁর খেও লা। জনের তো 
লেককে বাড়িতে আসতে দিচ্ছিস?’ . দ্বাগটাই। শেয়. পর্যন্ত জবর ' ওপর কাঁধায় ফুল তুললে, আদ্র কেন?” 


সুবালা অবাক হয়। .  পড়ল।, সুবৰ্ণই বা আসতে রাজী 'হল, ফুলেশ্যদ্নশ ছেলের 

“আসতে দেব নাট, ককেঃ কেন! | বসে 'জশবন- 
আঁম্বকা ঠাকুরপোকে ? কী যে বল এদিকে. তো এত' জেদ, পাহাড় ভোর তো ভাত খাচ্ছি, তব; আবার 
মেজদা” নড়ে তো জেদ নড়ে না, অথচ ভাসুর খাই কেন? 


“তা তোর নাহয় আদর কতা একবার অনুরোধ করলেন তো গলে 
উলে উঠল, বাল তারাপদর হাতে গেলেন। চিরকাল দেখাছ, এই 'আমি' এ RAM El 


দাঁড় পড়লে ? হতভাগা কেউ নয়, ভাসুরের কথা না তুমি এবার ক্ষ্যামা দাও! 
সুবালা বিচলিত হয় না। শিরোধার্য ! বদ মেয়েমানূষদের শেষ অবাধ অন্ধ হয়ে যাবে” 
সুবালা বলে, “নিয়াত ছাড়া পথ স্বধর্মই এই ৷ কেদারবাবুকে নিয়ে কত ফদুলেশ্বরী সতেজে বলেন, “অন্ধ 

নেই মেজদা, হস নিয়তি থাকলে আঁদখ্যেতা। সে বুড়ো আর আসে না যারা 


“আগুনে হাত ডুবিয়ে ষাঁদ বল, তাই বাঁচা গেছে! . 
থাকলে পুড়বে” তবে অত্র 'গুরুজ্রন' বলে যাঁদ ছেন্দ করতো সুবর্ণ শুনতে পায়। 
বলব কিছু নেই’ প্রবোধ প্রায় তো. মাকে আগে করতো! তাত্ব বেলায় _ সংবর্ণ অবাক হয়। - | 
ক্স ওঠে, ‘তবে ক্ছটা ভাল হচ্ছে- লয়। তার বেলায় রাতাদন শাশুড়ীর - সববর্ণ প্রন না করে পারে না। ' 
৪৯৯. 


ক 


কনে ও লতি এ 


es EEE 'জানো না? 
ফাঁথা সেলাই _ করছেন।- হা 
সেলাই!! “অর তাই ক ট 


, "০৪ বাবা ওকি শোবার কাঁথা? 
মা বশোদার মূর্ত আঁকা” ও শুধু 
গায়ে দেবার।: গায়ে দেবে সুবালাদ 
ভবিষ্য-কালেন্র নাতি! তান "তো 
আর থাকবেন না তখন, হাতের কাজ- 
টুকু রেখে-ফ্বেন।. লোকে সোনাদানা 
রেখে যায়, শুর তো সে সব নেই; 

' স্বৰ্ণ ভাবে কাঁ সুন্দর! চর 

বাঁড়র শিল্পী বাঁড়র সকলের ওপর 
চোখ ফেলে ফেলে তাদের খং বার করে 
করে গালমন্দ :করে না বৈড়িয়ে ছ'চের 
ওপপ্র চোখ = 


প্ররাচ্ছেন চান্বশ ঘন্টা। নেশা নেশা 


1 নেশা! হনশা মানেই কি ক্ষাতকর? 
1 অপর মানূষের গায়ে ছ:চ বে'ধাবার 
প্রবৃত্ত থেকে তো অনেক ভাল নেশা 
এই কাঁথায় ছ'চের ফোঁড় তোলা! 
| কাঁ অদ্ভুত নিষ্ঠা। 

1. বিশ্বাস ঘাখেন - ‘দেবতার লশলা' 
আঁকতে বসে চোখ নন্ট- হতে পারে না! 
'_ ওই কশ্ধার ফুল -- থেকেই . মুক্তি 
মান্ষটার |. . jx LE BE Sd REN 


এ ar] 
ERS টা 


শান্তাঁহক বস্দতাঁ 


0582 
বিল মার এই ফলে 
তি 


ই সু জগং দে কার - 
শিল্পকম্ম নিয়েই 


জ্ঞান নেই, ওই 


" মস el 


তবু বলবে না স্মরণ সরালা কাঁ” 


স্বর্ণ আস্তে আস্তে..ফুলেশ্বরাীর 
কাছের গোড়ায় শিয়ে বসে। ; _?; 

- ফুলেশ্বরী ছ:চে সুতো .পরাতে 
পরাতে বলেন, নিন 
এসো বসো! ছেলেরা 2. 

এদিক-ওদিক, ঘুরছে! 


চিন 
এমন. খোলা মেলা, আলো-বাতাস 
জীবনে দেখেছে ওরা ?...আচ্ছা মাউ-ই 
মা, ছে'ড়া কাপড়ের কাঁথা, তাতে এত 
খেটে কি হয়? এত ফুল, কেটে ক 
হয়?’ 

স্বৰ্ণ কি. একথা নিজের কথা? 
1!" না, ওই বৃদ্ধার ' মর্মকথা আদায় 


সহসা সুবর্ণ বলে ওঠে, এনেছি, 
এনেছি মাউ-ই মা, এক্ষুণি দিচ্ছি। - 
ফুলেশ্বরী বলে ওঠেন, রাজরাণন 
হও, হাতের নোয়া বজ্জর. হোক !...কাঁ 


. এআ হা,আসার সোনার ' মেয়ে! 
ইভ রব 
ছি ৪৯৩ -- 


“+ ই 


0175 


-*শঁকসের - কাজ” গামটিও তেমান দর, ফুলে পড়ে আছে।..তা' হ্যা গা, কলকাতাঙী :. 
টি শ্ব! করল. বোনা, বালতি" 


কাপড়ের পাড় নয় 
তো? - ভা হলে কল্তু আম্বকা আস্ত 


-কাপড়ও ধালাত, এর সৃভোও অধেবা 


{বালাত ৷ আরম্ভ যখন করেছি, তখন 
দিশা বালিতির ধুয়ো ওঠেই নি! 
দেখছ না আগের সেলাই সব ঝকঝকে, 
এখনকার সব ম্যাড়মেড়ে! মন ওঠে না 


ছে'ড়-পাড় কোথায় পাবে বল তো? 

»,পাবো পাবো এই যে আছে গো।" 
₹ স্বর্ণ তাতাড়ি ঘরে ঢুকে যায়, 
্া্ক খুলে আস্ত আস্ত দখানা শাড়ি 
বার করে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে তার পাড় 
ছিড়ে স্তূপাকার করতে থাকে। পাড়ের 
একট, ম্যাম, সেটাই লক্ষে: 
৪০৮৮4 (রুমঃ) 





Ld 


শ্রীউপেন্দুচন্দ্ৰ মল্লিক প্রণীত 
'' -ত্ব-ম্ষ-জ্ 
. ০ আুজ্য £ বার আনা 
শিশু মনোবিজ্ঞানে বিশ; লেখা 
এই গ্রন্থে শিশুদের বর্ণবোধ ও 
য্ক্তাক্ষরসহ বানান শিক্ষা যেরুপ 
তাহাতে শিশুদের শক্ষারম্ভ সহজ 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাজারে বতগহালি 
বই আছে তাহার মধ্যে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের 
শক্ষাবিভাগ এই বইখানিঝে 
প্রাথীমক  বদ্যালয়গাসতে পাঠ 
প্ঠাথরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন । 
চিত্রে চিত্রমম্-_রঙ্গীন আর্ট 
পেপারে বড় হরফে ছাপা? 
বসত প্রাইভেট নিনিস্ডে 
১৬৬, “বীপনাবহারী 8৮ 
রিনি ৯২. 


* আগে ' প্রতিবার ' 
মাছলের কিছু সংখ্যাধিক্য ঘটে একথা 


ঠিক; তবে হঠাৎ মিছিলের ঘটাপটা 
বেড়ে গেছে বলে একশ্রেণীর ' ধামাধরা 
'গললায়।ষে দালাল, উপদেশ সোচ্চার হয়ে 
উঠছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোরিতি।' -মাছল 
ছিল, সাধারণের 'অভাব অভিযোগ 
যতকাল থাকলে,” ছিল ততদিনই 
পথরেতধ করে দাঁড়াবে। ' ধ।মাধরা কলম 
উৎসাহিত হয়ে 'সম্প্রতি : বচনবাগ্ণীশ 


দিক মানেন 
ঘটে যাওয়ায় ও'রা একেবারে কুপোকাত 
ইয়ে পড়েছেন। এখন ক্ষাণকণ্ঠে প্রাত- 
ধাদের' প্রাতবাদ করা ছাড়া অন্য উপায় 
নেই, কেন না ডি আই আর সঞ্কুচিত 
হয়েছে। আর বলাই বাহুল্য, ডি আই 
আর-এর দাপটেই 'মাঁছল সমাবেশ বন্ধ 
ছিল। হাঁপ ধরে 
মানুষের । 


গেছল সাধারণ . 
এখন তাঁরা মস্ত হাওয়ায়. 


শ্বাস ফেলতে পর পর 'মছিলের দল ' 


ভারা করছেন। 


. এতে ' যাঁরা প্রমাদ : 


গ্রণেছেন তাঁদের গণনাভ্রান্তির জন্য ' 


'আফশোষ করা উচিত, মিছিল মানুষের ' হৈ হৈ পড়ে যেত। ' 


ঘরে ঢুকে পড়ার কারণ নেই৷ 
" যারা বলছেন, 'মাছলে পথ জুড়ে 
নাগারকের'অসৃবিধা সৃষ্টি কবা হচ্ছে, 


বেধে . 
িপক্ষেও ঠিক একই য্যান্ত। মিছিলের 
বাইরের- মানুষ -আজকে এ্যারোপ্লেন- 
বিহারী! ১ তাই - যতটা 


বাংলা দেশের রাজধানীর নাম 
প্দঃঃস্ব্ন নগরণ'।, প্রতিবাদই নাকি 
এদেশ লোকের নেশা। 
' দৈনান্দিন জীবনের - দিকে তাকালে 
, অমন মর্যাদাপূর্ণ নামের চটকে সন্দেহ 





- মিছিলই কি একটি জাতির - 


জাগে 
, প্রতিবাদী চারত্রের পরিচায়ক! এই 
প্রশ্ন নিয়েই এবারকার সাস্ত্াহকী। - 





অবহেলিত, প্লেন সাঁভ'স ততদ্‌র হলে 
কাছের মানুষকে 


' দূরের মানুষরা কৃচ্ছ:সাধনায়' যেমন করে 


তাঁদের বাল, একটা ভি আই পি দঃ ঘণ্টা ! 


গাঁড়ঘেড়া থামিয়ে রাখলে ওরাই ভিড় 


করে যখন সেই মহামানবের ছাঁব তুলে : 


আনেন তখন জনদরদে ও"দের বুকের 
স্লেম্মা অমন গলগল করে ওঠে না 
কেন? একে ক বলা যাবে, জনদরদ, 
নাক জনাবতৃষ্কা? একজন সামায়ক ভি 
৮৮৮৮ 
ও'দের কাছে এমন করে কমে গেল কাঁ । 
করে! 


অবশ্য প্রসঙ্গত একটা কথা আমা- 


| 
| 


কষছেন, মিছিল মানুষ তার ওপর আর 
শাকের আঁট না চড়ালে বিরত সাধারণে 
কথাণ্চং স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করতে 
পারেন। 

এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, 
প্রাতবাদের লক্ষ্যও কিন্তু বড় বৌশ এক 
পেশে হয়ে পড়ছে। ্াতবাদকে কিন্তু 
ব্যাপক করে তুলতে না পারলে সমাজের 
প্রতিবন্ধকগালর সামীগ্রক প্রাতীবধান 
অসম্ভব! এ সম্পর্কে এখানেই দুচার 
, কথা বলে রাখার তাগিদ পাঁচ্ছঃ | 

রাজনৈতিক পেষণের প্রতিবাদে যত 


দৈরও বলতে 'হবে, তা 'হল, মিছিল ! লোক জড় 'করা যায় দৈনন্দিন অনচারের 


হোঁক, মাইলকে মাইল মান্টুষের একের ॥ প্রাতিপক্ষে তার পক্ষে একও মেলে মী 
"“পাঁরচর দেওয়া হোক ক্ষাত নেই, সমস্ত অথ ছেটে ছোট :. অনাচার বর্তমান সময় বিল পেল পররোপ্যীর॥, 
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কৈচ্কু - 





থাকলে বৃহৎ সংস্কার আদো সম্ভব বলে 
আমীর: বিশ্বস:. নেই। সমাজিক 
দুনীীতর বানয় দের ওপর রাজনৈতিক 
দুনীণত পায়ের ওপর পা তুলে গ্যাঁট 
হয়ে. বসে আছে। প্রতিক্ষেত্রে 'একপ্রয়- 
টেশন’ শ্যোষণবাদের এক একাঁট ন্যাটো 
স্যাটো ঘাঁট,। সমাজজশবন থেকে, এ 
কাঁটা তুলতে হবে.. কোঁটিল্যের প্রতিজ্ঞা 
নিয়েই। এ:বিষয়ে আমাদের চেতন 
বড় ক্ষীণ । দীনতা - তাই আমাদের 
নিত্যসশ্গঁ। ময়দান িটিং-এ খোলস, 
পাঁরব্তনের- আওয়াজ ; কিন্তু অন্তয়ে। 
অস্মোপচার করবেন কারা? - প্রশ্নটার 
কোথা থেকে শখব* করব? খাদ্য? 4 


সম্ঘর্য তাই সবধানে এড়িয়ে চলতে 
পার। 

প্রশ্নোত্তরে জানলাম, হোটেল 
রেস্তোরাঁ সম্পর্কে তন্ত আভজ্ঞতা তার 
নিয়ামত, তবে হালাফল জনৈক 
রেস্তোরাঁ মালিককে আচ্ছা করে জব্দ 
করেছে সে। 2 

মাংস চেয়ে দেড় টাকায় চার টুকরো! 
কোয়ার্টার কাঁর পেয়েছিল; কিন্তু পর 
পর তিন প্লেটে ফর্ক গুজতে অক্ষম হল্ছে 
ভোঁজটেরল কারতেই ক্ষুধা নিরৃত্তি 
করতে হয়েছে। স্থান ত্যাগ করবার: 





শে দক কুকী ০, টি 
সহ ..-আংসের& _বঙগড়ার হুট বলতেই মিছিল কার বটেঃকম্তু দিতে পারছে. তাই অনায়াসে। বল 
7 এুঁত্রপাত সেইখালে 2১ 577৭ এমনতর জবরদস্তর প্রতৈবাদ-করি, না। বাধা নেই, আমাদের যত চুলচেরা 
সংলিক বললেন (পুরোন ভিফেল্স), অনেকে খারাপ খাদ্যের মৌখক "প্রতিবাদ শুধু নিজের ঘরে ঘরের -বাইন্র, 
আঁপনার_মত্লে আর: কেউ; হোংমশায়: করতৈ লঙ্জী পান।' লোকে নাক তাই দুবলতায় দৌল খাঁচ। 
কমপ্লেন করেল না. বুধ্বক্র-বললেন, নিয়ে কৌতুক.করবে। এবং আসলে বলা বাহুল্য, সম্মান তাতে বা 
দেখুন, মধাতার -ফুক্িতে:.'আমীকে প্রতিবাদ না করে, অন্যায়কারণীর. নি মার খাচ্ছে মর্ধাদা। 
কায়দা করা. যারে না॥ আপান এ জুটে গিয়ে আমরা তাও করে থাকি, কিন্তু এতৎসত্তেও বলতে পার ন 
বস্তুটি সাল করে ফেব্রু দিন, না হলে বাঁল, আরে ছেড়ে দিন মশাই, মিছিল-ি্তর বাঙালীবাব ও 
আমি: আললারে:, প্রিরারিলইঃঃ না:হলে চুপ করে থাকাই. . সবচেয়ে , কোর শক্ধিতে বিশ্বাসী হয়েছেন। 


মালিক চোখ টিপঙ্গেন। বয়া চতুৰ্থ“ 
প্রস্থ মাংস নিয়ে এলো। মাঁলক গলা 
০৬: দেখ্বন তো-মশাই, এই নরম, . 
শুকনো : বলে... 
রা 
আহা, এতো নরম নয়; একেবারে গলন্ত 





কেতাকে অনুগ্রহ করছেন দোকানাঁ। 


' রেওয়াজ ছিল । এখন ক্রেতাকে দোকানীর 
দঁক্টি আকর্ষণের 'জন্যই'.' রীতিমত 
কঈবং 'করতে ' হয়। এ প্রথা সবি 
নির্বিশেষা' টাকার ১ মূল্য 'কমৈছে 
রনিসের "দাম চড়েছে,  ব্যাপারগৃলো 
বাক)! কিন্তু. ক্রেতার - মূল্যহাসের 
কারণটা 
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' ফরেছেন। একটু আলো একটু আবছায়া 
মিশিয়ে হাঁসি গান আব রহস্য-ভরা . 
'মায়ালজ কে নিয়ে স্বপ্নের জাল সহজেই 
বোনা যায়। 
সৃবিনয় সেনের কিল্তু অন্য কথা 
মনে হয়। মনে হয় বাঁড়টা বুঝি তাঁকে 
ভেঙচি কাটছে। এটা যে তাঁর মনগড়া 
ধারণা তাও জানেন! নিজের বাঁড়র 
সঙ্গে তাঁরই বা শত্রুতা কোথায়? তবু 
আলো-আঁধারতে তারই প্ল্য ন মত তৈরি 
করা এই প্রাসাদের মত বাঁড়াটর দিকে 
চেয়ে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে যায় । গেটের : 
নিচ দিয়ে ঢোকবার সময়-মনে হল একটা ' 
নিঃসঙ্গ পাখী - ঝটপট” করতৈ “করতে : 
যেন ছিলম্বিত সরে ডেকে উঠল। ; 
একটা নিশাচর প্রেত বুঝি বাঁড়টার । 
ই, কাচ :চুন/ স্মরকির।আপভরণ ভেদ ! 
ইতি “লারা রম্জরগনলি . লেহন . 
“সবিনয় সেন, । জানেন এই | 
ভীতটাও তাঁব ইচ্ছক্চত। বয়সের 


সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো' ধ্যান-ধারণা ' 


পালটে যাচ্ছে. যাকে চরম বলে একদিন 
মূল্য দিয়েছেন, তাকে উপেক্ষা করে 
ভেঙেচ্‌যরে ফেলতেও তাঁর দ্বিধা হয় না। 
স্ৰী মায়া চ্যটল্দর্শ বলেন_-এটা বয়সের 
দরুণ নাকি ঘটেছে। ' তাই কি? হবে 
হয়ত। বয়স বাড়বার-' সঙ্গে নিজেব 
'নিঃসঞ্গতাই বা বাড়বে কেন? এখন 
ত'*ছেলেমেয়ে নাতিনাতন “নিয়ে, জমাট 
প্রারমণ্ডল সৃষ্ট করবার কথা।, কতু 





ছিল না। 


কাজ কারবাব। 
তিনি ভাগ্যানয়ন্তা। 


মাঝে বিদ্যুৎ 


{দন যতই এগোচ্ছে ততই মায়ালজের 
বাঁসন্দা তাঁর সমস্ত পাঁরবারাঁট ক্রমশই 
দূর দূরান্তে সরে যাচ্ছে। কেন এমনাট 


আসন্ন জরায় স্নায়ু, পেশী সব কিছ; 


-শলরথ হয়ে আসছে! 


অথচ দু’ বছর আগেও এরকমাঁট 
টোনস খেলেছেন 'নয়মিত। 
তার ওপর নিজের আপস, ফার্ম, বিরাট 
কত শত শত মানুষের 


এখনও আপিস করেন। মাঝে 
ঝলকাঁনব মত বিগত 
দিনের সুবিনয় তেমান উদ্ধত হয়ে 
ওঠেন। ছোট একাঁটি ঘটনা আজই 
ঘটোছিল। রুদ্ধ ক্যাশিয়ার মুকুন্দবাবুর 
রিটায়ারমেন্ট অর্ডারে সই করার পর 
ভদ্রলোক এক্‌সটেনশনের জন্য কী 
কাণ্ডটাই না করলেন। 

সুবিনয় সেন হচ্ছেন ম্যান অব 
প্রান্সপল। একজন লেককে অনুকম্পা 
করলে সমস্ত স্টাফ শেষ পর্যন্ত তাঁকে 
ক নাজেহালই না কববে? | 

মুকুন্দবাবুকে নরম কথা ছেড়ে-কড়া 
গলায় বলতে যেয়ে সুবিনয় সেন বেশ 
{বিষম খেলেন। শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি 
বাঁড়ই চলে আসতে হল,,.- এতটুকু 
উত্তেজনা আজকাল, সহ্য হয় না। এই 
ত’ বিকেল বেলা লেকের ধার থেকে 
একটুখাঁন পথ হেটে এসেছেন তাইতে 
বুকের ভেতরটায় কেমন যেন হাতুড়ি 


গপউছে। 

মায়ালজের দোতলার ঘরে ঘরে 
আলো জহলছে, পিয়ানো, গণটার আর 
ইংরোজ সুরে উজ্জ্বল তরুণ-তরুণী 
দের কণ্ঠচাপল্য রাস্তার পায়েচলা মানুষ 
উল্মুখ হয়ে শোনে, দেখবার চেষ্টাও 
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এক সঙ্গীত তরঙ্গ কাঁপছে 
সারা বাঁড়টাকে কেন্দ্র করে। 

ইচ্ছে করলে ক বাঁধির হওয়া যায় | 
না? সৃবিনর সেন একান্তভাবে কামনা 


বেল 


রিবা 


! 


এ EEE ফোম 
কোন কাগজে নাকি তার গলার তারিফ! 
করে লেখা হয়েছে যত সব আমডাগাছি॥। 


-গান না ছাই, হে'ড়ে গলায় চেশচালেই 


যাঁদ গান হত! আসল কথা বাপের! 
রোজগার কবা পয়সা ওরা অনায়াসে! 
ভোগ করছে, আর তারই জোরে সারা! 
দুনিয়াটা কিনেও ফেলেছে। এতদিন! 
ধরে মেহনত কবে যে সম্পত্তি তান! 
গড়ে তুলেছেন তার সবটাই বৃথা, ভস্মে! 
ঘি ঢালার সামিল। শুধু ছেলেমেয়ে 
বদলালেও কথা ছিল। ওরা না হয় 
স্রোতের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু, 
মায়ারাণী ? তানি নিজেকে পাল্টালেন' 
ইমারত চ্-বিচর্শ হয়ে গেল। ছেলে 
মেয়ে স্ব সবই বেন ছায়ামর্তি। রন্তু- 
মাংসের সম্পকর্বহঈীন। 

বড় মেয়ে মালবিকার কথা ধরা যাক? 
না। পর পর তিনটি ছেলে এ খেয়াল 
খুশির আড্ডা থেকেই বৌরষে এসে 


'মালসবিকাকে বিয়ে করবার প্রার্থনা নিয়ে 


সুবিনয় সেনের কাছে এল। ওদের] 
কাউকেই উপেক্ষা করতে তিনি পারেন! 
নি। "কিন্তু জবাব ' দিলেন মায়ারাণণ; 
নিজে. বললেন-মালবিকাকে মাযালজ্' 
থেকে কেউ দ:রে সিয়ে নিয়ে যাবে সে 
কথা ভাবাও যাষ না। 

তারপর যারা এসেছে তারা কেউ 
ঠা 
মায়ালজের উৎস তাই অট;ট, 
সংঘাতে, সুরে আব জোড়া 





স্ব 


ডি 


(,অস্হ্য ঠেকে। 


- -লুাবনয় একট? হোঁচট খেলেন? সামলে 


ধৃনয়ে বাঁধান রকের ওপর বসে পড়লেন 

হঠাৎ মনে গড়ল তিরিশ বহয় আগে 
যেদিন মায়ারাণীকে গাশে নিয়ে জীবনট 
সুরু করেছিলেন। সৌঁদনের কথা 
ধাথা গোঁজবার জন্য ছোট্র একটি ঘুপাঁচ 
ঘরে মাথা নিচু করে চুকতে হয় 
এককোণে একাঁটি খাটিয়া, মায়ারাণীক 
দুচারখানা রঙীন সাঁড় আর তাঁর দু 
চারটে আধময়লা ঘামে-ভেজা জামাকাপড় 
*ঝুলছে। সেই অপরিচ্ছন্ন অগোছাল 
পীরবেশকে একটু. সাজান-গোছান 


করবার জন্য সারাঁদনভর মায়ারাণী কী 


পারশ্রমই না করতেন। 

একটা মধুর গন্ধে সেদিনের পাঁর- 
বেশাঁটকে আলতোভাবে ছু'তে চাই- 
ছিলেন সুবিনয় সেন। 
সার সার বেলফুল গাছে মোতিয়া বেল 
ফ্‌টেছে। এর আগে এমন করে ফুলের 


* শ্রান্ধ পান ন, এমন বেপরোয়া ভাবে 
বসে পড়েন নি ত’ কোনাঁদন।' 


ভূ'য়ে 
জামার ক্রিজ গেল, তা যাক্গে। কেউ 
দেখলে চমকে যাবে । মায়ালজের সমস্ত 
অধিবাস! ঘণয়, নাক কুণচকাবে। কি 
বলবে মাতভ্রম হয়েছে য় সেনের! 
বয়স হওয়ার সং্গে সঞ্গে এত বিরাট 
একটা প্রতিভার অপমৃত্যু ক এইভাবে 


হয়ঃ ঘাম জমে ওঠে কপালে ফোঁটা: 


ফোঁটা শাঁশর বিন্দুর মত। 


বাগানে * জল দিয়ে ঘরে ফিরে ' 


যাঁচ্ছল মালি, আসন্ন ' সন্ধ্যায় তারই 
চোখে পড়ল ঘটনাটা । সমস্তটাই 
অস্বাতাঁবক বোধ 
করে খাস বেয়ারা মতিলালকে ডেকে 
,আনল। . 

তখন মতিলালের হাত ধরে 'সশড় 
'বৈয়ে 'ওপরে উঠতে উঠতে সুবিনয় 
সনের মনে হয় বড় উচু উচু সিপড়র 
ধাপগুলো। সমগ্র পরিবারের ষড়যন্ত্ুই 
"সয়, ইঞ্জিনিয়র ভট্টাচা্ও যেন তাঁকে 
জব্দ করাব জন্যই সড়গুলো এভাবে 
ধানিয়েছেন।- গতকাল হৈহৈ করে 
শ্বাঁফয়ে ঝাঁপিয়ে টেনিস খেলেছেন বলে 
“আজও যে তাঁর তেমনি সমর্থ থাকবে 
তার িশ্যতা কই? 

-ঠাতিলাল. আভি, ছোড় দো’ 
গুবনষ সেন! একটা মাইনে করা 
বেয়ারা সেও শুধু বার্ধক্যেব অপরাধে 
তাঁকে যে তাচ্ছিল্য কববে সেটা ভাবতে 
বিরন্তি আর কিত্ষ্কার 
+ উত্তাপে ভাসতে ভাসতে তিনি সেই হল 
ঠঘবেব সামনে এলে পেখশছুলেন। 

7 পিয়ানো আর গগটারের দ্বৈত 
' সংগীতের সন্গে অরিন্দমের কণ্ঠ মিশে 


: যে অসহ্য কোলাহলের সৃষ্টি করেছে 


চোখে পড়ল 


হওয়ায় চেপ্চাঁ্মচি 





ল্াপ্তাহিক বসমমতাঁ 


ততে মনে হল বিনয়ের সমস্ত 
ইন্দিয়জাল 'ছন্নাভন্ন ' হয়ে গড়বে। 
যন্বণায় কপালের রগ টিপে তান 


দরকার মুখোমুখি ' হতেই অতার্কতে 

আর্তনাদ তুলে যেন সমস্ত কোলাহল 

স্তব্ধ হয়ে গেল। 

বধুনা বুঝ অনুযোগে ভেঙে পড়ে। 
-কী যে বিশ্রী চেহারা হয়েছে 





বাপ; কবে রাস্তায় কোথায় মুখ 


থুবড়ে পড়বে? 
-লোকে কী বলবে, ছেলেমেয়েরা 
চোখেও দেখে মা। বাঁড়ত তিনখানা 


বেড়াতে যাবে? বয়স হয়েছে এখন ফি 
আর ইয়ংম্যানের মত গোঁয়াত্রীন সাজে? 

র গলায় ভলসনা আরও 
তার হয়ে তাঁকে স্পর্শ কবে- দিনের 


৯৮6 হত 


he ০৩ 


AILEY 


৯১, 


ন ৪ 


ববিচক্ষণতা ও 


ছক্ষতার মহিভ 
'দারক কর! হয়| 


গাব তাত 
১01 





| চত রহ 2? 


বেলা আপিন ব্য কেন, শু শু. 


খাবে? সময়ত, কবে, । কামরায় আসে বক রে ই. বি 
ভাহলে:১, সমস্তটাই মাতলালের. 
. কানের, কাছে, যেন হুল, ফোটে। চট্‌, ভ্রান্ত; কা 
'কথা মনে: পড়ল! --মাইনে এরুরা- চাকরগচুলোর ? 


যেব্রে বিষম খেয়েছিলেন, -সেই কথাটা অর্ডারে তানি সকাল বেলা .সই করে 
কত সহঙ্ছে বলতে পারল অরিন্দম? “এসেছেন! - 
নিজের ঘরে এবার আরাম কেদারায় অন্ধকারে মানুবটার কু'জো রোগা 


__. এলয়ে.পড়েন। জুতো ছাঁড়য়ে চাট রোগা আয়তন শুধু চোখে পড়ে। সকাল 
করে মনে পড়ে! . 


পারয়ে দিল মাতলাল তারপর সামনের বেলার চেহারাট্য চট 
জানালার পর্দা দিল সাঁরয়ে। কখন খোঁচা খোঁচা দাঁড়, নোংরা ধুতির ওপর 
নিঃশব্দে এসে হাতের কাছে টিপয়ের পুরোন জিনের কোট। পায়ে তালি 
ওপর এক পেয়ালা গরম কাঁফ, রেখে মারা পুরোন কেডস জুতো । অন্ধকারেই 


আকাশে সীর্মান্তনীর সদর রেখার "" 
মত রন্তরেখার আঁচড় টেনেছে। মায়ারাণী্‌, , আন্দ এত বছর ধরে এমনি কত মানুষ 
যাঁদ এই সময় একবার কাচ্ছে এসে ' তাঁর আঁপসে কাজ করেছে, দরকার 


দাঁড়াত। 'তাঁরশ বছর আগে অবসন্ন ' পড়লে 'আবেদন-বেদন ফরে কেউ. 


সুবিনয় সেন এক অখ্যাত গালর দরজার . কেউ পায়ের কাছে, গাঁড়য়ে পূড়েছে। 
কড়া ধবে যখন নাড়া দিতেন, তখন ' আবার এরাই কেউ স্কলঙ্গের মত 
টু মুখোমুখি হয়েছে সুবিনয় সেনের। ' 


মি 
আর সেই চণ্টলতাও নেই। রা 'স্াবনয়ের কামরার 


সৈন মীনসচক্ষে দেখেন হলঘরের সেই। অসহায়্বকে নিজ চক্ষে দেখতে কেউ ত' : 


প্রাণচণ্ডলতার মধ্যে সারা সন্ধ্যে মায়া, এর আগে হানা দেয় 'ি। 1 

চাটাজর্শ একটানা ত:স খেলছেন গুটি! ডি 
দতনচার ছেলেমেয়ের স্গো। । মাঁতলালকে ডাকলেন তারপর, চোখের 
জানলার ওপারে সেই নিঃসপ্ন | ইলারায় মুকুন্দবাবুকে 


সেন। মায়া আসে খুবই !ফাঁর. পায়ে.” {5 কি একটা বলতে যেয়েও 


ওর পায়ের ন্যাকড়ার চঁটিতে আওয়াজ পারদ না মুকুন্দ, গলার ভেতরটা কপ 

; আওয়াজে ঘড ঘড় করে উঠল ৷; জামার - 
চাইবার রয়েছে ক? খেলা ফেলে হঠাৎ. পকেট থেকে নোংরা রুমাল বার করে -- 
ক" একটা মনে পড়ার মায়া উঠে এল1”12/ বার' কয়েক- ঘাম মুছল, ; তারপর 


ওঠে না। কী বলবে সনা? 


কিছ . 


'; চোখ খুলতে সাহস হয় মা, একটা. নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। 


উপল ‘ফুলের, গন্ধের , মত: ESL 
তাঁকে যেন ' জড়িয়ে ধরল আপস “শুনতে চাইলেন সৃবিনয়, ঠিক শশকের 
ফেরত খেটেখুটে আসা মাথার, . মত শনঃশব্দ বারা! জানলার: গারদাটন 


পাশে ঘন হয়ে এসে দাঁড়যেছে বহক “একটানে সরিয়ে দেখলেন - ফুটফ-টে 
মায়ারাল্পী। 


পরদার পাশ দিয়ে তেরচা হয়ে ঘরে মাঁতয়া বেলের গন্ধ) ' 


এই সেই মুকুদ্দ যার বিটায়ারযেন্ট-' - 


এরকম চেহারা ত’ তাঁর অচেনা নয্ন। 


fn ands algal রঃ 


.-আঁমি মুকন্দ } 
"_কোন মুকুন্দ হঠাৎ অশরণরণ?ু - 


শরশরে অনেকখানি জোর পেয়েছেন 
স:বিনয়। দুর্বল কখজো মুকন্দটা বাঁক 


তাঁর বার্ধক্যের সমস্ত আঁভশাপের, 


-বোঝা লাঘব করে দিয়ে শেল ৮. 
9৯৮ 
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*-দাঁড়ালেন-স্াবনয7” আতিলাল- বেয়ারা 


সংকল্পের দুষ্ট আয়নার বুক চিরে 


:-আত্মপ্রকশ করেছে বুক টানটান করে 


দিয়েছেন কৃতী যশদ্বণ সবিনয় সেন। 

অনেক্ষণ মায়ার সঙ্গে দেখা হক্রনি। 
খেলার নেশায় পাগল হরে রয়েছে বোটা । 
কাঁধের কাছে অক্ষণই গয়ে দাঁড়াবেন। 
“হয়ত ব্য একটা হাত সেকসনে রাখবেন ॥ 


যে উদাম সেও অসাধারণ। ভারতের 
মত রাশিয়াও কৃষপ্রধান দেশ, এই 
ছ্ারণে কীর্যাবদ্যাকে যত দূর সম্ভব 
এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের 
মানূষকে বাঁচানো যায় না, এরা সে কথা 
ভোলে 'ন। এরা আঁত দুঃসাধ্য সাধন 


ইন্ডাস্ট্রিজের প্রসার এবং বিস্তৃতির 


আস্থির হয়ে উঠেছে_ফলে তাদের মনে 
না আছে উৎসাহ, না আছে উদ্দীপনা । 
তারা যেন 'নিজর্ব কলের তৈরি মানুষ 
»রোবোটের মত। আমাদের দেশের 
শসকেরা জনসাধারণকে ঠিকভাবে শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি- তাদের 
মানুষ করে তুলতে পারেন 'নি। 
ক্লাশিয়াতে কাষ সম্বন্ধে বড় বড় 
বৈজ্ঞানিক পরাীক্ষাগারও  রয়োছে। 


উল্নাতি করা যায় তাই নিয়েই এসব 


TEKFT ইরা টাক 


এক জাতীয় anachronism 





ধদয়ে এরা সমস্ত জাত মিলে চিত্ত অন্ন 
সাধনা করেছে। অতকাল আগেও কাব 
একথা মর্মে মর্মে উপলাব্ধ করে'ছলেন 
যে, আমাদের মত কৃষপ্রধান দেশে এই 
বিষয়ে সমতা রেখে এগোতে 
পারলেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। 
কৃষকে উপেক্ষা করলে--সমবায় 
রশীতিতে চাষের প্রবর্তন না করাই হচ্ছে 
কাঁষকে উপেক্ষা করা-__এ দেশের কোন- 
দিনই সাঁত্যকার অগ্রসর হবার পথ তৈরি 
হবে না। লন ee 
তাই বলে সমতা না রেখে কৃষির প্রাঁত 
অবজ্ঞা দোখয়ে যাঁদ যন্তের ওপরই 
সমস্ত জোর দেওয়া যায় তার ফল 'কি 
নিদারুণ রূপ নিতে পারে তার আলেখ্য 
কাব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন 
র্তকরবী এবং মুক্তধারা নাটকে ৷ 


প্রথম িশ্বমহাযুদ্ধের (১৯১৪- 
১৯১৮) পর মুন্তধারা ও রন্তকরবী 
নাটক দুটি রচিত হয়। যাল্রিক- 





[a 





{করোভ কালেকাঁটভ ফার্মের 1কল্ডারগার্টেন স্কুল 


দেশ এবং রাষ্ট্রের আচার ব্যবহার আচরণ 
দর্শনে । পাঁথবীর সর্বত্র যেন নরকাপ্নি 
পরিব্যাপ্ত হয়োছল, চারদিকে দারুণ 
দৃষোগ, দুঃসহ নির্ধাতন। ধনীরা 
চাইছে শ্রমিকদের সবরকমে নিপীড়ন 
উৎপাঁড়নের দ্বারা নিষ্পোষত করে 


ফেলতে, এক রাষ্ট্র চায় অন্য রাষ্ট্রের 
ধ্বংসের দ্বারা নিজের পাশাবিক শান্তর 


গারমা বৃদ্ধ করতে। আর সবার 
ওপরে আছে ফন্তরাজ। আঁত-যান্তিক- 
সভ্যতার বিষাস্ত নিঃশ্বাসে মানুষের ধর্ম, 


মর্ম, হৃদয়, আত্মা সব কিছুই নষ্ট হতে 
বসেছে। চারদিকে এই এবকাতির 


600 


৯. কদধ" বিদ্প’ এবং মূঢ় 
উল্মত্ততা' দেখে কখি এসবের বিরুশ্ধে 
লেখনী ধারণ করলেন, এবং তারই কলে 


রাঁচত হয়োছল এই দুটি অতুলনায় 
নাটক মুক্তধারা ও রন্তকরবী। 

আর মানুষের জীবনে সব থেকে 
বোঁশ. প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষার 'এ কথা 
কাঁব-বারব।র বুঝিয়ে দিয়েছেন রাশিয় র 
চাঠতে। কারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
সমতাবোধ আপাঁন এসে ষায়। কাব 
বলেছেন, ‘আমাদের দেশের মতোই 
এখানকার ম.ন্‌ষ কৃঁষজনীবী। কিন্ত্র 
আমাদের দেশের কৃষক একাঁদকে মূ, 
আর একদকে অক্ষম, শিক্ষা. এবং শান্ত 
দুই থেকেই বাঞ্ঠত।' যে কথা কাব 
১৯২৯-৩০ সালে 'লিখোছলেন, 
আজকের স্বাধীনোস্তর ভারতববের 
সম্বন্ধেও তা সমানভ বে প্রযোজ্য । 

রাশিয়য় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন 
যে এদের শিক্ষা কেবল পূ পড়ার 
শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চাঁরত্রকে 
একটা বৃহৎ লোকযান্রার অনুগত করে 
এরা তোর করে তুলেছে। সেই সম্বন্ধে 
এদের একটা পণ আছে এবং মেই পণ 
রক্ষায় এদের গেরববোধ। তুলনায় 
আমাদের দেশের কথা ভাবুনঃ এই 
আঠারো বছরের স্বাধীনতার পরও যে 
সামান্য সংখ্যক লেক এখনে শিক্ষা 
গ্রহণের সসুযোগ পায়, তারা শিক্ষাকে 
কখনও জীবনের সঙ্গে মিলিস্গে দেখতে 
শেখে না_শক্ষা তাদের কাছে পুথি 
মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করার ব/পারে 
গিয়ে পর্যবাঁসত হয়েছে ।  সোভিয়েট 
রাশিয়াতে পায়োনিয়রস কমন বলে 
ষে.সব আশ্রম আছে তারই একটা 
দেখতে গিয়োছলেন একদিন. রব'ন্দ্র- 
নাথ। এখানক,র ছেলেমেয়েদের দেখে 
কাঁর বুঝতে পারলেন যে, এখানে সবারই 
মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা 
কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয়; ষেন 
সর্বদা তৎপর হয়ে আছে। কোন 
কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য নেই। 

কথা প্রসঙ্গে একাট ছেলে বললে 
“পরশ্রমজীবীরা নিজের ব্যা্তিগর্ত, 
মুন্াকা খোঁজে । আমরা চাই দেশের 
এ্বর্যে সকল মানূষের সমান স্বত্ব 
থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই 
নীতি-অনুসারে চলি।” ন্যাশনাল 
ওয়েলথকে যে দেশে সর্বসাধারণের 
সম্পত্তি বলে ছেলেবেলা থেকে বৃঝতে 
দেওয়া হর, সে দেশের জনসাধারণ 
দেশের এশ্বর্যবৃদ্ধিতে মনপ্রাণ 'দয়ে 
পারশ্রম করবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ 
কি থাকতে পারে? যে দেশে পূশীজ- 
বাদীদের প্রাধান্য সে দেশে এ ধরণের 
মনোভ'ব গড়ে উঠতে পারে না। 












_ ‘জমিন ফারছ্ক থাকবে সে কথ্য ভেরে তো 
[আশ্চর্য হবার কিছ লেই। আমাদের 
[দেশে কজন কৃষক বা শ্রমিকের, ছেলে 
কুলে পড়বার সংযোগ পাস? অথচ 
তাদেরই বাপ-ঠাকুদ্দীর দেহের রক্ত জল 
ফরা শ্রমের দ্বারা লব্ধ এশবর্য পরশ্রম- 
কানন নেক হা হিসাব 
_ আমাদের দেশের কন চাষা শ্রমিক 
শ্রেণীর লোক . খথিয়েটার-কায়স্কোপ 
দি teh tag অথচ, মণ্ড, এবং 
ছায়াছাবর.. সাহ্ষেচ - আনন্দ: 
রর Pag Seals: লোককে 
নানাভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায়। 
৯৯৩০ সালের ২রা অক্টোবরের এই 
চিঠিতে সোভয়েট বাশয়ার ললিত- 
কলার প্রতি আন্তরিক আসান্ধির 
আলোচনা গ্রসঞ্গে কাব লিখেছেনঃ 
“এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গণ. 


এরা যা পড়ে তার সম্ৰে সাধি ছবি ৫ 












পাওয়া যায় না। 
| «আমি যাঁদন অভিনয় দেখতে শিয়ে- 
- গছিলম সেদিন হচ্ছিল টলয়টযরের 


যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভাঁর 
মনোধোগের সঙ্গে সম্পর্ণ নিঃশব্দে 
শুনছিল। আংলোসাকসন চাষী- 
মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিস রাত্রি 
একটা পর্যন্ত এমন ফ্তর্ধ- শান্তভাবে 
উপভোগ, করছে এ কথা মনে করা ফর 
না, আঙ্গাদ্রের দেশের কথা৷ ছেড়েই দ:৪1৮ 

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন ষে, দেশকে 





পাঁচ বছরের মধ যল্বশ্ত এবং দু" 


শান্তিতে শৃন্তিমান করে তুলতে সেভিং 
রাশিয়া কঠিন পণ করেছে ॥ ধন্নীকে 
ধনীতর করবার জন্য নয়, জনস্মাঁন্টকে 
শাকিল করবার জন্যেই জু 
সম্মজ্টির মধ্যে, মম : অমত 
মানুষও আছে। . 
. ঝইরের কোন, দেশের কে বল 
পাবার স্হাকধা, এদের নেই । -. কারণ, 
',কড়বাজারে,  এদেকু : যান 


চলে না..নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় 
নেই) তই পেটের ভান গদয়ে এরা 
জিনিস কিনছে) উৎপন্ন শস্য পশৃযাংজ 
ডিম মাখন সমস্ত চাল ন দেয় বিদেশের 
হাটে। সর্বাবষয়ে এইভাবে উঠে পড়ে 
লাগাতে কি ফল সোভিয়েটরা, লাভ 





রি হল কোট | ছিল। 


(লিডার 
সংবাদপত্রসফূহ কে নিদরুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে সেজন্য ১৯৬৬ 
সলের ১লা আগস্ট হইতে প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের 





সারচাজে'র প্রচলন করার 
সুতরাং সাস্তাহিক 


ছিলাম . ক 








দি বুজে ; 
ধারয়া এ টাকাটি প্রথমত পরা উড 
হয় ও পরে যথেষ্ট উড়াইবার পয়সা না : 
থাকায় বিদেশে কর্জ করিয়া টাকা উড়ান 
চু রাখা হয়। টাকা উড়াল হয় বলা 
ফাঁদ অন্ত মলে হয়, তাহা হইলে 
শত আঠারো রংসর বিদেশে মত অর্থ 
জি করা বইয়াছে জহর লাক 





পির | 
কু করণে কি উদ্দেশ্যে ও কিভাবে বায় 
করা, হুইক্রাচ্ছে। - টাকা কজন কিমা 
তাহার কত অংশ- জাতীয় সম্পদ নর দ্বির 
জন্য ব্যয় করা হইয়াছে ও কত অংগ 
অনন্ত শূন্যে হাওয়ায় গিলাইয়া গিয়াছে 
জাহ: দেখা. যাউক দেখা ফাউক, 
কেন না। না দেখিলে উল্টা কথ্য বঝাইয়া 
দিবার পঞ্চ খেলা-আকিয়া যাইবে এবং 
অর্থ অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হইবে 
না। এবং অর্থ অপচয় বন্ধ নাং 
আরও দৃই-চারিবার ভারতীয়: টাকার 
= কিনিগয় হার - হাস 
কারবার পচাত পরলেন কীরেও 
হইতে পারে ভারতীয় অর্থনশীতর চরম 








উপর ১০% 





১৯৬৬ সলের ১লা আগস্ট ed প্রকাশিত সকল এট সম্পকে উ % : 


সারচা্জ বলবং রং হইবে। 


be 












না্যসমালোচনাঃ 'দ্বিজেন্দুলালের 
'পাষাণীর' শুভ উদ্বোধন হয় ২৫শে 
অগ্রহায়ণ ১৩৩৯। দুটি সম্পূর্ণ 


fu 


উঠতো। কো-এ্রাকটিং ঠিকমত না হলে 
শ্ৰেষ্ঠ আভনেতার অভিনয়ও পূর্ণভাবে 
প্রস্ফূটনের সুযোগ খুজে পায় না। 
এই কারণেই শিশিরকূমারের চাণকোর 


তান এমনভাবে দেখা দয়েছিলেন থে, 
বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অমর করে 
রেখেছেন নিজের সঙ্গে নাট্যমান্দিরেরগ্ 
মাম”। : ৮ই আষাঢ়, ১৩৩৩ সালে এই 
রঙ্গালয়ের শুভ উদ্বোধন হয়। 

নাট্যমান্দিরে রবীন্দ্রনাথের শবর্সজম? 
নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১১ আষাঢ়; 
শনিবার ১৩৩৩। “বসর্জনের' ভূমিকা$ 
?লাপ ছিল এইরকম £ 





০ সর 


কখনও তাঁর মুখে যে হেয় 
করবার মত কোন ধা এ 
বিষয়ে এরি দা রবী 





| রেড * * গ্ৰীন . ভাগ়োলেট 


সথলেখ। পাৰ, রি 





) কর পুচ করে নিতে হলে এডিট করে! 


কুমারের । 
নেতার প্রতি তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান 
দেখিয়েছিলেন। নাটামান্দরে ক্ষীরোদ* 
প্রসাদের বিখ্যাত নাটক 'নর-নারায়ণ' 
মণ্স্থ হয় ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (ইং 
১৯২৬ সাল)। অপরেশবাবুর কর্ণাজ্‌্ন 
স্টার থিয়েটারে বহণাদন ধরে চলোছল। 
তবে এ নাটকটিকে ‘গুড় প্লে’ বলতে 
আপাতত না হলেও ঠিক “গড় ড্রামা, 
বলা চলে না। নর-নারায়ণকে কিন্তু 
“গুড প্লে' এবং ‘গুড ড্রামা’ দুই-ই বলা 
চলে-__এ নাটকের জনপ্রিয়তাও হয়োছল 
এবং এর সাহাত্যক মল্যও অনস্বাঁ- 
কার্য। কর্ণের বিষাদমণ্ডিত জশীবন, 
বিরাট শৌরবা্খ, মহত্ব এবং উদার 
হৃদয় অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে: 
নর-নারারণের কর্ণে। এ নাটকাট 
কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে অনেক সময়েই 

এম-এ'র পাঠাপ্‌স্তক হিসাবে নির্ধারিত 
হয়। এ নাটকের শ্রীকৃষ্ণ চারত্রও আঁত 
মহৎ চরির। একদিকে নাট্যকার দ্রৌপদী 
চারতের অভিমান, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, 
প্রভৃতি যেমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে 
দ্কুলেছেন, তেমনি অন্য দিকে কৰ্ণ জায় 


স্‌, 
ডাইস্‌-কীল, বিলাতী “Looker on” 


পাতিকয় লিখেঁছিলৈনঃ “He played 
his part well; so well, in fact, 
that I turned to my friend & 
said, “Is he really a Sahib in 
private life ?” 



























ঘটোৎকচ চিতরঞ্জান গোস্বামী 


আম যখন এ নাটকের অঁভনয় 
দেখি, তখন শ্রীমতী কঙ্কাবতা দ্রৌপদীর 
ভূমিকায় এবং শ্রীমতী প্রভা পদ্মাবতার 


69৪ 


প্রথম আমলে “আলমগণীরের” ভুমিকায় 'শাশরকুমার ভাদ;ড়ী 


চিত্রে অপূর্ব আঁভনয় করেছিলেণ * 
শাশিরকুমার এবং ব*বনাথবাবূর 
আঁভিনয়ের অদ্ভূত চমৎকারত্ব ভাষায় 
বর্ণনা করা যায় না। ভার্গবের বিরাট 
ব্যান্তত্বের চমৎকার প্রস্ফুটন দেখোঁছলাম 
নরেশ মিত্রের অভিনয়ে ৷ - 

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 
“Taggedy is cosmic, comedy is; 
mundane. "--এর ভাবার্থ বোধ হয় 
এই যে কমেডা ব্যাপারটা স্থূল এবং 
পাঁ্থব। আর ট্র্যাজেডী থেকে একটা 
অপার্থৰ এবং মহত্তর সত্যের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। ই্রযাজেডী এমন একটা! 
{বরাটত্ব এবং ব্যাপকতার স্তরে আকর্ষ* 
করে যে সাধারণ জীবনের ক্ষুদ্রত 
মীচতা, সীমাবদ্ধতা পাঁরবজন করে 
মানব-মন এক অদ্ভূত অলোক-আলোক+ 
তীর্থের 'সংহদুয়ারের প্রবেশ-পথের 
সন্ধান খুজে পায়ু ॥ 





তথায়ন্ত্রী সম্মেলনে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদূল 


নয়াদল্লশতে অনুষ্ঠিত রাজ্য তথ্যমন্ত্রী সম্মেলনে চলচ্চিত্র অভিনেতা ও 
ভিতৰ রাজার রর 
এ ধরণের সম্মেলনে চলচ্চিত্র প্রাতানীধদলের দাবি পেশ এই প্রথম। প্রাতানধি- 
১5৯ (১) চিন্রতারকাদের দান হতে দদরশাগ্রদ্ত শিল্পীদের সাহায্যের 
জন্য একটি এ]নইটি ট্রান্ট বা সাহায্য তহবিল গঠন, (২) টিকেট প্ৰতি 

পাঁচ পয়সা লেভ’ বিয়ে যেসব ছবি ফ্লপ হয় বা মার খায় তার প্রযোজক- 


এবং (৪) প্রমে।দকরের একাংশ 

রাজকাপুরের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের এই দাবির যৌন্তকতা বিষয়ে 
দ্ব-মতের অবকাশ নেই। পাঁশ্চমবত্গের পক্ষ হতে রাজ্য সরকারের নিকট এরূপ 
দাঁব কয়েকবার পেশ করা হয়েছে। প্রত্যেকবার রাজ্য সরকার বিবেচনার আশ্বাস 
ধদয়ে দাঁবিপত্র লাল ফিতায় ফাইলবন্দী করে রেখেছেন। একবার একটা তদন্ত 
কাঁমশন গঠন করে তার রায় আজ পর্যন্ত চেপে রাখা হয়েছে। সাপ্তাহিক বসমমতীর 
এই পাতায় সুজন গত তিন বছরের অধিককাল এই দাবগযীলর বিষয়ে দৃষ্টি 
আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। এতাদিন এই দাঁবগলি ছিল আণ্টালক চলাচ্চি্ 
গশল্পের, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বভারতের। কয়েক বছর পূর্বে আণ্লিক 
চলাচ্চত্রের যে স্কট ছিল আজ তা সর্বভারতের সঞ্কটে পাঁরণত হয়েছে। এই 
* আশঙ্কা আমরা বহু পূর্বে করোঁছলাম। টাকার মূল্যমান হ্রাসে তা আরও 
“ত্বরান্বিত হয়েছে। আঁবলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে 'সম্ধান্ত গ্রহণ না করলে 


ভারতীয় চলচ্চিত্র আরো সঙ্কটে পড়বে, এবং বিদেশী ছাঁবর সঙ্গে প্রাতযোগতার 


" সম্মুখীন হবে। 
পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছাবর সংকট আরো বোঁশি তীব্রতার পথে চলেছে। রাজ্য 
সরকার যাঁদ অবিলম্বে এগিয়ে এসে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে বাংলা 
‘ নির্মাণ সংখ্যা আরো হাস পাবে এবং রাজ্য সরকারের প্রাপ্ত লেভীর টাকার অঙ্ক 
কমে যাবে। ইতিপূর্বে আমরা লিখোঁছলাম পশ্চিমবঙ্গে প্রদর্শত ইংরেজী ও 
ছন্দ ছবিতে টিকেট প্রতি দু পয়সা লেভী বসান হোক, এবং এই পয়সা টিকেটের 
মল্যব্যাদ্ধর পাঁরবর্তে প্রদর্শক এবং পাঁরবেশকের কাছ থেকে আদায় করা হবে। 
বাংলা ছাঁবকে এই লেভশ থেকে ছাড় দিতে হবে এবং লেভী থেকে প্রাপ্ত অর্থ ফ্লপ 
হওয়া বাংলা ছাঁবর প্রষোজকদের সাহায্য দিতে হবে। প্রমোদকর থেকে প্রাপ্ত 
অর্থের একটা অংশ স্টুডিওগুলিকে নতুন ষন্তরপাঁতি কেনার এবং স্টুডিওতে 
,ক্রোর বাড়াবার জন্য খণ দেওয়া উচিত। যাতে স্টডিও মালিকরা স্ট:ডিওগহলিকে 
"আধুনিক যন্ত্ৰ দিয়ে সাজাতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এখনো তাপানিয়ান্ত্রত স্টুডিও 
"নেই। দারুণ গ্রীঞ্জমে এখানে কাজ করা যে কত কষ্টকর তা একমাত্র স্টুডিও কম“ 
এবং শিল্পীরা জানেন। নতুন প্রেক্ষাগৃহের লাইসেন্স মঞ্জুর করার ব্যাপারে যেমন 
আর একটু উদার হওয়ার প্রয়োজন আছে তেমন সেই সঙ্গে এর্‌প সর্ত আরোপ 
করা দরকার যে, লাইসেন্স মঞ্জুরীকৃত প্রেক্ষাগৃহে বছরে কমপক্ষে ছয়মাসকাল সময় 
বাংলা ছাঁব দেখান বাধ্যতামূলক । 

চলচ্চির প্রাতানাধরা সারা ভারতের পারপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
যা দাব করেছেন, রাজ্য সরকারের উচিত বাংলা চলাচ্চন্র 1শল্পের স্বার্থে তাকে 
কার্যকর করতে উদ্যোগী হওয়া। 

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীরাজবাহাদুর এই দাঁবগুঁলি বিবেচনার 
আশ্বাস দয়েছেন। অর্থাৎ দাবির ষৌন্তকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই 
অবস্থায় রাজ্য সরকারের আর দোঁর করা উচিত নয়। 

»স্জন 


৫০৬ 





“তু বহি জেরা জিন্দগণ হাৰিৰ নাযক। 


সভ্যদমাজে বণ্বিদ্বেষ 


১৯৬৪ সালে আন্তজাতিক 
চলাচ্চত্র মি 


প্রদার্শত লারা 
'পয়ার্সের প্রথম ছাব ‘ওয়ান পটাটো-ট্‌ 
f মৃক্কিলাভ 


এ Cue 


17৮ 








হেমেন খ্প্ত পারিচাজিত বাংলা ছা 'অনমসিকার একটি দুশ্দে অনিল 
ও রক গ্প্তঃ॥ 


ম'লিক, মীরা দত্ত, নমিতা বন্দ্যোপ্যধয়য়, 
বরুণ, দত্ত, রসেন দত্ত ও অমিয় ঘোষ। 
আলোক সম্প্যতে প্রদ7প বস সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ । : মণ্সসজ্জা যথবথ। নাটকাট 

করেন. শভাঁন ঘোষ ও 
সহযোগিতায় মরার ঘোষ ও মুগল 
ঘোষ। 


“পণ” গোল্ডীর 'ভে'ড়া, ৬ 


| গত ২৯শে জুন বুরবার সন্ধ্যা 
দশশৃদের নিয়ে সমস্যা তুলে ধরা - গত. ৯৬ই জুলাই হাওড়া : জেলার . ওটায় সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের “তার 
& কর্ম পরিষদের” উদ্যোগে হাওড়ার 
হয়েছে। মা'র কাছ থেকে বাগনান থানার অন্তর্গত মুগকলজণে সি ২85২ 


-স্বপ্নলোক প্রেক্ষাগৃহে পুল দর্শক- 
সমাবেশে লাহিড়ীর 


করে ৷ একদিকে নাথ রচিত গগনচন্দ্র মাইতির সু-পরি- 
১ একদিকে  সাঁহত অভিনীত হয়। উদ্বোধনী ও. চালনায় “কবরের কম্না” নাটকটি অতি 


আরহসংঙ্গীতে . আই-ি-টি-আই-এর. স্মনামের সঙ্গে অভিনয় করে। দলগত্ত 





সদস্য শ্রামন্ট, ঘোষ প্রশংসা লাভ করেন ॥ 
ডাকহরকরা নৃত্য পরিবেশন করে প্রচ্দর 

লাভ করেন খ্যাত শিল্পী 
শ্রীঅচন্যত নারায়ণ । অভিনয়ে যাঁরা অংশ 
গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে শচীন ঘোষ, 
‘স্নেহময় পাল; গোর দত্ত, প্রবীর চটো- 
পাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, শংকর ফোক, 
গোপাল সরকার, ভবানী দত্ত, মৃগেন 
সী. ও শশ্দ শিল্পী গৌতম. মাক, 
প্রশংসনীয়। এ-ছাড়াও ছিলেন, তুষার 


রিচার্ড চায়ে. রে ম্ধাপাধযা়, ধন সরকার, শ্যামল 


1৬9৬ 


আভনয়ে সুনাম অর্জন করেন, গেটিবল্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আনলবরপ কোষ ও গগন- 
চন্দ্র মাইতি ৷ - কণ্ঠসঞ্গীতে দর্শক- 
মণ্ডলণীরে আত্মহারা, করে. তোলেন 
সুধাকণ্ঠ সুধামর ঝারক। নুরী চরিত্রে 
শ্রোতাদের মনে ছাপ রেখেছেন: স্মপ্রয়া 
ঘোষ ও বাপ রায়। - নাটকে বিভিন্ন 
চরিত্রে রুপদান করেন -পূর্ণেন্দ,শেখর 


'ভটাচার্য,.. নেপালচন্দ্ দলই, . গোবর্ধন 


[a 





পণ্ডিত ও পারুলরাণী, ন চব একটি টি, ছাঁষ অরাবন্দ 


(বিশেষ ভূগিকায় অংশ: 
[লাল খাঁ এ, কে, বি ফিল্ম শ্রীঅরবিদ্দের . বকুলতলা ‘পি এল ক্যান্প' ছাব 
নিক ছল শা জবর টি দত উদ্যান করছেন অর তাজা ও 
মান বেদ হয়েছে পক গণ্প্ত ডু তনুজা। ছাবাঁটর চিতগ্ৰহণ দশ্ডকারণ্য, 
সক খের কৱ । শিপা ববি দে কলকাতা ও বোদ্বাইতে হবে। 


আরও উচ্জবল করেছেন। চাষাঁর ঘরে সমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে চিনর- িউইরকো কন্যা 
আজ ভাত নেই, এমনি এক দারিদ্র পাঁর- নাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ আগাম’ ২৫শে জুলাই নিউইয়ফে* 
বারের ক্ষধাতুর শিশু ও অভুন্ত পিতার করেছেন বিজয় বসু। সঙ্গীত পাঁর- সত্যজিৎ রায়ের 'কাণ্ঠনজগ্ঘা' ছাবাট 
ঈর্মবেদনা এই নকসায় রূপাঁয়ত। চালনা করছেন হেমন্ত মখাজী। মান্তলাভ করবে। 

অরূণাভ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে 
অনুষ্ঠানটি পারবেশন করে যথেষ্ট 
প্রশংসা পেয়েছেন।  মানবেন্দ্ু মুখো- 
পাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী ও সনৎ সিংহ 










“লস এানবার্ট ডোড়িড লিমিটেড 
সু $927 কলিক।তা_৫০ 
Bt | R08, PGE ON 
যোগেশ চ্যাটাজ, ভানহ স্্্রাঞ্থ সমূহ-- 





বোম্বে - আক্রাজ - শ্দিজ্পী - নাগপুৱ 


6০৭ বা. 











সসীম ব্যানাজনী পাঁরচালিত ‘হারানো প্রেম' ছাঁৰর একি দৃশ্যে সৃপ্রিয়া চৌধ্রী ও অসীমকুমার (বোম্বে) 


ভেনিসে 'চেম্সিন” 


আগামী ২৮শে থেকে ১০ই 
সৈপ্টেম্বর পর্যন্ত ভৈনিসে যে চল'চ্চত 
উৎনব হবে তাতে ভারতের রাচ্ট্রপাতি 
জূরস্কার প্রাপ্ত 'চেম্মিন' প্রদার্শত হবে? 


চলচ্চিত্র নির্ম।ণের সংখ্যা 


গত বছর (১৯৬৫) সর্বাঁধক 
ফ্াহিনীচিত্র তোর করেছে জাপান। 
জাপানের ছবির সংখ্যা ৬৫২। তারপরে 
ভারতের স্থান_৩০৫। তৃতীয় হংকং 
»২৫৯। ইতালী-_২৪১, আমোরিকা 


4 »-২৫৫। 
রর রী , 
hs } 


*কেউই মরতে চায় নি” £ ১৯৬৫-৬৬ 
সালের শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত চললাচ্চন্ত্ 


গত সপ্তান্কে এখানে ১৯৬৫-৬৬ 
বিচার করা হেল ॥ জুরীগণ সম্র্বলাীন - 
সমস্যার ওপর তোলা “কেউই মরতে 


চায়" নি” ছাঁবাঁটিকে শ্রৈষ্ঠ চল চিক! (চালক-ভি দ্ারবেলনেফ' তাঁর প্রতিভার 
নির্বাচন করেছেন। লিৎুয়।নিয়ার ফলম... জনে. .+ড রক্ত হয়েছেন ৫. 


রি 


স্টুডিওতে পাঁরচালক জাল ইয়াকিয়া- 
{ভকাস ছবিটি তোর করেছেন। এ 
ছাঁবটির প্রধান ভূমিকায় আঁভনয় করে 
ডি ন্যানশুনিস- শ্ৰেষ্ঠ 'আভিনেতার 
পুরস্কার লাভ কল্লেছেন। “একটি মায়ের 
হূদয়” ছবিতে লৌনলের মায়ের ভূমিকা 
আঁভনয় করে ই ফাদেইভা শ্রেষ্ঠ অভি- 
নেত্রীর পুরস্কার জাভ করেছেন. .. 
জ্‌রাঁগণ শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক বিশ্লুবী 
চলচ্চিত্র হিসেবে সোভিয়েত ও পোঁলশ 
চলাচ্চত্র নির্মাতাদের মিলিত প্রচেষ্টার 
ছাঁব “পোলাপ্ডে লেনিন” চিন্রাটিকে 
নির্বাচন করেছেন। উক্রাইন স্টুডিওতে 
তরু ছাঁব “ভুলে যাওয়া পূর্বপুরুষদের 
ছায়াঁকে তার উতৎকর্ষভার জন্যে একটি 
1বশেন্ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। শ্রেষ্ঠ 


{শশুচল চ্চিতরুপে “মোরোজকো” 
এবং “শিল্পীদের শহর” ছবি দুটি 
শরেস্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি মারদেল 


প্লাতার চলচ্চিঘ উৎসবে. পুরস্কারপ্রাপ্ত 
ছবি “শরং-এর শেষ মাস”-এর পাঁরি- 


€০৮ 


দাললচি্রগীলর মধ্যে “সাধারণ 
ফ্যাসীবাদ” চন্রাটর পাঁরচাজক মিখাইল 
রম বিশেষ পুরস্কার লান্ত করেছেল॥ : 
চা gh 


আমাদের যুগের নির্বাক ছাঁব থেকে 


শুরু করে সমস্ত দেশের চলচ্চিত্র 
নির্মাতাদের শ্রেষ্ঠ চলাচ্চতুগুলি দেখা-: 


বার জন্যে একটি বিশেষ সিনেমা গৃহ 
এখানে খোলা হয়েছে! গ্রেটাগার্বে! 
অভিনীত বেশ করেকটি ছাঁব ইাঁতমধ্যেই 
দশ করা এখানে দেখর সুযোগ '₹পেয়ে- 
ছেন। সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা লেফ কুলেসফের শ্রেষ্ঠ ছবি- 
গুলি এবং পোলাপ্ডের শ্রেষ্ঠ পারচালক- 
দের ছাবিগুলিও এখানে দেখান হয়েছে। 

এরপর - এই শতাব্দীর গোড়রর 
দিকে যে সমস্ত রুশ ছ'ব তোলা হয়েছে 


সেগুলি দেখান হবে।: প্রথম বুশ 
চলচ্চির পারচালক  প্রোতাজনফেরে 


কতগচদি ছাব এবং বিশ্বের চলচ্চিত্র 
থেকে: শ্রেণ্ঠ আভষান কাহিনাঁর ছাৰ- 
গুলিও দেখাবার জন্যে নির্বাচিত 
হয়েছে । 


হা 


লে 


গ্রহের ফের 


খেলাধুলার মধ্যেৎ মাঝে মাঝে দুষ্ট 
গ্রহের আবির্ভাব দেখা যয়। মনত ২৪ 
ঘণ্টার ব্যবধানে ময়দানের ৯টি সেরা দল 
বাহুর গ্রাস এড়াতে পারল না। ১৫ই 
জুলাই ৰে অশৃভ লগ্নে মোহনবাগান রাজ- 
স্থানের কাছে ১ গেলে হার 
বন্ধ হল- সেই ধৃসকেতুর পুচ্ছতাড়নায় ১৬ই 
} বু 


জুলাই ইস্টবেঞ্গল দলও ইন্টার্ন. রেলে 





ডা 
বন 
Ee) 
এ 
A 
রা 


কাছে মাথা নত ৰুরল। ২ 
জিত শূভ্রতার ওপর কেন অদশ্য হস্ত 
পরাজয়ের কালিমা লেপে গদল। 
মোহনবাগান মাঠে ১৫ই জুলাই-এর 
খেল৷ দিয়েই আরম্ভ করা যাক। আট ঠানিট 
খেলার পর কাননের লম্বা শট রাজস্থানের 
[পাস্টে লেগে ফিরে এল। দুর্ভাগ্যের সৃচন। 
এখান থেকেই। মেহনৰাগানের আক্রমণ- 
ভাগের সকল চাতুর্য রাজস্থানের গোলের 
কাছ এসে বারে বারে হয় স্তব্ধ; নয় বার্থ 
হতে লাগল। দলের এই দুরবস্থা দেখে 
জন সিং পায়ে জখম নিয়েই মাঠে 
নামলেন। ফল ভালর চেয়ে খারাপ হল। 





বিশ্বকাপ ফুটবল, প্ৰাতবোগতার খেলায় হা্গেরীর বিরুদ্ধে পর্তুগালের জোস 
জংগ্স্তো হেড করে প্রথম গোল করছেন। 


নিশ্চেষ্ট, তবুও কোন বল রাজস্থানের গোলে, 
এম ব্যানাঁজ'কে বাঁসিয়ে দিয়ে জানল সং ৃ | ই 
শি 881৯ এ জোরালে। শটাট আবার গোলের তে-কাঠে প্রবেশ করল না। মোহনবাগানের জঞণ্করা! 
তাঁর স্থান আঁধকার করে বিশেষ সুবিধা রর 
শির মাথা ঠুকল। 'ফিরাঁতি বল মৌলিক পায়ের মাথায় হাত ধদয়ে বসে পড়লেন এ সব 
করতে পরলেন না। বরণ মোহনবাগানের 
ডি মোহনবাগানের . কাছে পেয়েও কাজে লাগাতে পারলেন না। ক্ষেত্রে খেলার ফল উল্টোই হয় 


রক্ষণভাগ দুর্বল হয়ে পড়ল। রাজস্থান 
এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মোহনবাগানের শ্রীঅমিতাভ 
গোলে হানা দিতে লগল। অথচ জার্নালের 





জেতার কথা তারা হেরে বায় 


তার বকাঁতর্ম ঘটল না মৰ সমান 
বাকশ- রাজদ্ানের রায়চৌধুরী একা 





আসার আগে মোহনবাগানের রাজস্থানাকে কোণ- রাজস্থানের গোলের কাষ্ষকলকে ভাগাদেবশ 
ঠাসা করে রেখেছিল ॥ মোহনবাগানের দৃভ'ক্ের যেন নোটিশ ঝুলিয়ে +দলেন__"প্রবেশ 


আর একটি নম্না (দ্বতগয়ার্ধে 


{কক করলেন। আতি সাধারণ শ 
গোলে প্রবেশ করে এটি অসাধ রণ হত 
ড মণ্ডলের নিষেধ ।” রক্ষণভাগ পরাজিত, _শোলকপপার এর পরেই অন্য খেল! সর হযে 
মাঠে ইট পড়তে আরম্ভ করল। 
জাইক্সম্মান ও খেলোফাডরা মঠের জাজ 
{নিরাপদ স্থানে বসে রইলেন শত 


করতে লাগলেন হক্বাভাঁবক অবস্থ 


আসার। কিন্তু পুলিশের চেষ্টা লং 
মাঠের অবস্থা খেলার আল হল 
রেফার খেলা বধ করে পূলিশের সাহ 


তাঁবৃতে ‘ফরে শেলেন। 

মা ২৪ ঘণ্টা পরে ইস্টবেজ্গ 
পণ্যম চাারিটি মাচের ফবানিকা উত্তেিলভ্ত হ 
লীগের এই মরশুমে ইস্টবেজ্গাজ টী 
রেল দলের প্রথম সংঘর্ষ এ 
খেলাতে রেল দল ঠিক সময়ে মাঠে 
হয় নি বলে ইস্টবেঞ্গলকে ২টি পালন) দিহে 
দেওয়া হয়েছে। রেল দল গ্রহ 'সমপান্তের 
বিরুদ্ধে অবশ্য আবেদন করেছে। এ স্ব 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রেল দলের 


গিয়েছে। 
লীগ তালিকায় রেল দলের স্থান 
তৃতাঁয়। আগের ম্যাচে * মোহনবাগ ২ 


পয়েন্ট নষ্ট হওয়ায় ইস্টবেঞ্গলের পক্ষে এই 

খেলার গ্্‌ূ্‌রুত্ব অনেক বেড়ে গেল জততে 

পারলেই. লগগ বিজয়ের সম্ভাবনা প্রা পাকা 

ছবে। = 
চন্টবেণ্গ্দন্দর সমর্থকদের জাশ পপ 








২৯ 
নিপল জনতা বিডির জেরি 


ফলকে শিরোধার্য করে নিল। 

ইস্টবেঙ্গল দল বেশির ভাগ সময় 
মাক্লমণ করে খেলে কিন্তু সে আক্রমণে ধার 
না থাকায় রেল দলের ব্যাহ বিদীর্ণ করতে 
পারে নি। গূরুকূপাল সিং ও হাবিব যথেষ্ট 
পাঁরশ্রম করলেও গোল করার প্রকৃত সুযোগ 
সৃষ্টি করতে পারেন নি। রেল দলের 
রক্ষণভাগ ইস্টবেঙ্গল দলের. আকুমণগুলি 
সুন্দরভাবে রূখেছেন_হাফ ব্যাকরা যথাসাধ্য 
বল যৃগয়েছেন ফরোয়ার্ডদের। রেল দলের 
প্রথম সুযোগ আসে খেলার ২৩ মানটে। 
ইন্টবেঞ্গল দলের দেবনাথ কর্নারের সাহায্যে 
{বপদ এড়ান। খেলার ৪৫ মানটের সময় 
পি কে ব্যানাজির দর্শনীয় শট থণ্গরাজকে 
পরাজিত করে। গোল শোধ করার জন্যে 
ইস্টবেষ্গল মাঁরয়া হয়ে উঠল। সমাজপাঁতর 
একট শট গোলের মুখে এসে পড়ল। সেখানে 
তখন বেশ একটা জটল/র সৃষ্টি হয়েছে। 
গুরুকূপাল সিং সেই জটলার মধ্যে বলটি 
ঠেলে [দলেন গোলের দিকে। বলটি গোলে 
প্রবেশ না করে পোস্টে ধাক্কা খেল। শেষ 
পর্যন্ত ১ গোলে প্রথম পরাজয় বরণ করল 
ইস্টবেঞ্গল। 

ইস্টবেঞ্গল এ সপ্তাহে আর একটা কঠিন 
বাধা কাটিয়ে উঠেছে। প্রথম খেলাতে এরয়ান্স 
ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাঁগ 
ফরেছিল। ১৯শে জুলাই-এর রাত 
খেলায় প্রায় সব সময়ই এরিয়াল্স দল ইস্ট- 
বেঙ্গলের আক্রমণের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে 
খেলোছিল, কল্তু পাঁরসমাপ্তর ২ মানট 
আগে হাবিবের দর্শনীয় গোল এরিয়াল্স দলের 
পরাজয় ঘটাল। খেলার প্রথমেই ইস্টবেঙ্গল 
দল তীব্র আক্ৰমণ করে এ'িয়াল্সের রক্ষণভাগকে 
ব্যাতব্যদ্ত করে তুলল। ২২ মিনিট পর্যন্ত 
এ'রয়াল্সের রক্ষণভাগ দ্‌ঢ়তার সঙ্গে. বিপদ- 
গুলি কাটিয়ে যথেষ্ট শান্তর পারচয় দিয়েছে, 
কিন্তু এরয়ান্সের ব্যাক সেনের একটি দুর্বল 
শট শর্মার পায়ে পড়ল। . আঁত তৎপরতার 
সঙ্গে শর্মা বলটি কোণাকুপি মারলেন এবং 
বলটি গোলক পারের বাঁ দিক দিয়ে, প্রান্ত 
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ইস্টবেণ্গল দলের বি দেবনাথ রেলওয়ে দলের একটি আক্রমণধারা প্রতিহত 


করছেন। 
ঘেষে গোলে ঢুকল। দ্বিতীয়ার্ধের ১৯ ফলাফল হয়েছে ঠিক উল্টো। পরত্তুগান 
{মিনিটে এরয়াল্স দল আচাম্বতে একটি বল জিতেছে ৩-১ গোলে। ১৯শে জুলাই 


মাঠের ডান প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। 
লাহড়ী বলটি কে ব্াযানাঁজকে পাশ করে 
দলে ব্যানাজ তিলমাত্র বিলম্ব না. করে 
একটি তাঁর শট: করলেন এবং বলটি বিমড় 


E 
El 
বব 
Tt 


চার হান অনাত তো 
হওয়া চাই। কিন্তু খেলার 


৮৯৯ ৮58৮১ 317৮৮ 
al 


Pit টিং 


খেলার আগে মস্ত বড় একাঁট স্লাকার্ড 


আবেদন করছে-_পেলে, তুমি ১৯৬৩ সালের 
{লসবনের খেলা আর একবার দেখাও। কিন্তু 


সে পেল না। 


কজ্পিত আরুমণ-পম্ধৃত। নরম ভিজে মাঠই 
হোক কিংবা খটখটে শুকনো মাঠই হোক। 
(HE 8 77418১০8159 





অথচ কত জোর গাঁততে এবং এই চলার পথে 
জাবলীল ভঞ্গিতে গোল লক্ষ্য করে বল 
আারছেন। কখন যে তিনি গোল লক্ষ্য করে বল 


অযথা শান্ত ক্ষয় না. করে ভাবিষ্াতের জলে 
আমরা মজুত রাখাঁছ। 

পতুশ্লের ফুটবল শান্তর আর এক 
পরিচয় হাঞ্গেরীর বর্বরুন্ধে অনবদ্য খেলার 
মূর্ত হয়ে উঠল। হাষ্গেরাী ফুটবল শর্তে 
{বশেয় বলীয়ান। এই শত্তিশালাী দলকে 
৩-১ গোলে হারান সহজসাধ্য নয়। কিন্তু 


লারা চি BPG tse 


সন্ধান এখানেই পাওয়া যাবে। ১৯শ্রে জুলাই 

িভারপুলে এভাটট'ন ফুটবল মাঠে এই 

অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি খুব 

তা বলা চলে না বরং 

হাস্গেরী ও ব্রেজলের খেলা অনেক 
তবে 


বেশি! কারণ রেঁজল 
করে খেলছিল& খেলার 
স্ক্ষর সৌন্দর্য অনেক সময় দ্বৈঁহিক বল- 
প্রয়োগের ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পর্তুগালের 
উন্নত রাড় নৈপুণ্য ও অফুরন্ত শান্তর চাপে 
বৱোজল দিশেহারা হয়ে পড়ল।॥ অনেকে আশা 


ব্রেজলের পেলে নয়! আক্রমণ পদ্ধাত, 
প্রতিরক্ষা কার্য, বলের আদান-প্রদান সবই 
পতুগালের উন্মত ধরলের- পাশাপাশি তুলনা 


মাঠে নেমেই পতু্মাল খেলার ওপর যে প্রাধান্য 
{বিস্তার করল-_যে জৃনিপৃশ দক্ষতার সঙ্গে 
বিপক্ষের গোলে হানা দিতে জাগল-_তার 
চাপে ২ বার বিশ্বকাপ 'িজ্ঞয়ী ব্রোজল পছ 
হটতে লাগল। যখন ৱোঁজল এক্ট; সামলে 


অগ্রগামী করেছে। .. এই আঘ্তেও নিরাশ 
না হয়ে ৱেজিলা ১টি গোল পরিশোধ, করল 
দ্বিতীয়ার্যে। তাদের খেলায়, উৎসাহের সন্তার 
হল পতু গালের গোলের প্তনে। 
ব্রেজলের সব আশা ধূলিসাৎ হল 


ইউসিবিও আর একটি গোল করলেন পর্তু- 
গালের পক্ষে খেলার শেষ সময়ে জলের 
শট পাসের বিরদ্ধে পর্তুগল অবলম্বন 
করেছিল লম্বা প্র পাস এবং ১৫ মিনিট 


খেলার পর প্রথম গেল. করে। ১ গোলে 
অগ্রগামী হয়ে পতুগাল ঝরে বারে 
হানতে লাগল ৱোঁজলের গোলে 
মিনিট খেলার পর ২য় গোল করতে সম 
হল। শেষ পর্যন্ত খেলার 
৩-১ গোলের ব্যবধান। পতুগাল সব ক'টি 
ম্যাচ জিতে ৩নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হল 
অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে ( 
অজন করল। ব্রেজিল মাত্র ৯ পয়ে 
প্রাতযোঠগতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হল। 
পুল যেমন পুক্রোপ্র ৬ পয়ে'ট 
পেয়ে ৩নং গ্রুপের চয্মাম্পিয়ন হাযয়েছে__জন্ 
দিকে রাশিক্। সমান সংখ্যক পায়েন্ট পেয়ে 
৪নং গ্রুপের উন্ম্পিয়ন হয়েছে। অনেকেই 
আশা করছেন শেষ পর্যন্ত এই হুডি 


নি 


দেশই 


ফলছনালে উঠবে। অন্য দু গ্রুপের আজে 
প্রাতয়োগতার অন্মুজ্ঠানভা ইংল-ন্ড ১নং গ্যপের 
চ্যাম্পয়ন . হয়েছে। বাক 


চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিম জ্ার্মযন!। 





ব্রেজলের সঙ্গে পরতুশ্বালের খেলায় ‘নিয়ে পতুগালের গোলের দিকে এগুতে খেলার দ্বিতঈক্র পর্বযয় বুবু হবে আটি 
জঢেকের খারণা হয়েছিল বিশ্বকাপের বিজয়ীর -জাগল ততক্ষণে পর্তুগাল নিজেদের হট গোলে দেশ 'িয়ে-যঞ্চ_ইহল-্ড, উরুতে, পশ্চিম 
বিশ্বকাপ, ফটবজ। প্ৰতিষ্যোগতায় পশ্চিম জাৰ্মান} ও. আজেস্টনর গেজ ৪ 


কটি উত্তেজনাপূর্ণ দূশ্য। 
৬১১ 


কক = 


j 
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জার্মানী ও আরা পতৃগাজ ও 
ছাঠ্গেরী, রাশিয়া ও নর্থ কোরকাং = 
পর্তৃগালকে উৎসাহিত করার জন্য নানা- 
ক্সুপ পঢরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এক 
ব্যা্ক প্রতিশ্রবৃত দিয়েছে-_বিশ্বক্চাপ জিতলে 
পরতুগালকে ১,৩১,২৫০ টাকা সমপরিমাণ 
পুরস্কার দেওয়া হবে। ফাইনালে হারলে 
তারা পাবে ৭৮,৭৫০ টাকা। এ ছাড়া 
গর্ত গাল ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা করেছেন 
যে প্রত্যেক খেলায় জেতার জন্য প্রাতাঁট 
খেলোয়াড় পাবেন ২৬২৫ টাকা। পততুগালের 
সামনে যখন আশার দ্বপ্নজাল- ব্রেজল তখন 
দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে স্বদেশে ফিরছে। 
িওডিজেনেরাতে িউীনাসপ্যাল পার্কে 
পরাজিত রেজল দলের বিরদ্ধে শাস্তর 
নোঁটশ ঝেলান হয়েছে_তাতে আঁকা আছ্ছে 
সম্মান তোরণের পাঁরবর্তে ফাঁসকাঠ। 


সমাচার দর্পণ 


১৯৬৬ সালের কলকাতা িশ্বাবদ্যালয়ের 
ফুটবল লাগ প্রাতযোগতা এবার আনবার্ষ 
কারণে বিলম্বিত হয়েছে। নানা অসুবিধা 
সত্বেও এই প্রতিযোগিতা ১৬ই জুলাই থেকে 
জর হয়েছে। এই প্রাতষোগিতা ৬টি বিভাগে 
বিভক্ত এবং সবসম্ধ ৪৮টি কলেজ এই প্রাত- 
তার অংশ গ্রহণ করছে। 


শিস শা গাৰ কাঁমটি 
দিপদ্ৰান্ত করেছেন, মহমেডান ও রাজস্থানের 
অসমাপ্ত খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে। 
গত ২রা জ্‌লাই এই খেলাটি সমাপ্তির ৭ 





/ শ্রীর্‌প গোদ্বামী বিরচিত 


লিদক্ষ-সাপ্ৰ 


[ বিশ্বনাথ চক্রবতাঁকৃত টীকাসহ ] 
শ্রীচৈতন্যদেব ই্রীত্রীরাপাকৃফের অপ্রাকৃত প্রেম- 
লীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীরূপ 
গোদ্বামীর দ্বারা শ্রীবিদদ্ধ-মাধব নাটক রচনা 
ফরাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন 

“মধুর প্রসন্ন ই'হার কাব্য সালভ্কার। 

এঁছে কবিত্ব বিনা মহে রসের প্রচার ॥” 


মূল্য $ তিন টাকা। 
বস্‌মতা প্রাইভেট লিমিটেড 


জনা কান্ডে তা, 





একাঁট বিশেষ ভঞ্গিগায় ম্যান্‌য়েল সাল্তানা 


মিনিট আগে বন্ধ হয়ে যায় দর্শকদের 
উচ্ছঙ্খলতার জন্যে। 
৯. + + 

ক্যালফোনি'য়ার কলেজের ছাত্র জিম 
রায়ান ৯ মাইল দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড ভগ্গ 
করেছেন ১৭ই জুলাই। ক্যাঁলনোর্নিয়া 
বিশ্বাবদ্যালয় স্টেডিয়ামে জ্যান আমোঁরকান 
দৌড় প্রাতযোগিতায় ৩ মিঃ 6১:৩ সেঃ জিম 
রায়ান এই রেকর্ড করেছেন। ৩২ বছরের 
প্‌রাভন এই রেকর্ড জিম ভঙ্গ করলেন। 


- + ক 
ম্যাদ্রদের খবরে প্রকাশ উইম্বলডেন 
বিজয় ম্যানুয়েল সান্তানাকে জেনারেল ফ্রা্কো 


৯৬৬, ।বাঁপনাবহারণী গাঞ্মুলে প্রীট, কলি-১২| বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। জেনারেল 





বসূমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর 


AAS এ রাও TTS AEP 30৯৯৮ উর 


-.. জম্পাদিকা- জয়ল্তশ সেল 
পক্ষে ১৬৬, 


দ্রাণ্কোর সরকারী আবাসে এই অনুষ্ঠানটির 
আয়োজন করা হয়। ১৯৯শে জ্‌লাই একটি 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ১৯৬৬ সালের উইম্বলডেন 
{বিজয়ী সাল্জানাকে মানপন্র দেওয়া হয়। 
অনুষ্ঠানের পর জেনারেল ফ্রাণ্কোর উপ- 
স্ধাততে একটি প্রদর্শনী টেনিস খেলার 
আয়োজন করা হয় এবং এতে অংশ গ্রহণ 
করেন ম্যানুয়েল সান্তানা ও এাঁরলা॥ 


. * * 
ডেভিস কাপের ইউরোপীয় জোনের বি 
গ্রপে পশ্চিম জার্মানী সউথ আফ্রিকাকে 
৩-২ খেলায় পরাজিত করেছেন। অন্য 
দিকে গ্রুপ “এ”-তে বিজয়ী হয়েছে ফ্রান্সকে 
পরাজিত করে ব্রেজিল। 





বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ 


এ বদ:মতাঁ প্রেস হইতে প্রীসুকুসার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


৫৯২ 





কঃ 


চে 


মক্কায় কংগ্রেস সভাপাতি 
শ্রীকায়ৱাজ 


4th Aug., 1966 * Vol. শী1, No. 9 





রহস। 


ন) 
পনতনদার ধারা’, ‘অপরাধ বিজ্ঞান’ ও বিধ বিচার 
; সপ্রাসদ্ধ, রি লেখকের (৯ 


[৮৯৮ ৈথার গল 
| প্রগাঁত, অনাগত . যুগ, আদর্শ যার 
সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে 


ভি আছে 


S১1 চলার পথে (উপন্যাস) 
৯1 মনীষা (উপন্যাস), 
৩! বিদ্যুতীশ্খা (১১ জন গল গদাৰ 
BI দপাঁশিখা (কবিতা সঙ্কজান) 
ঠা চার্বাক (নাটক) 








রাড (ধারাবাহিক উপন্যাস) ~ 
_ ভিয়েখনানের মা (কবিতা) 















_ জ্বাদেশিকতয় রবীন্দ্রনাথ পা 
“চেলংলামার চেখে উত্তরবঙ্গ RAE 


‘+ খশগদশূনি.. 





+t ভি, হিজ্জধর্ম সম্বন্ধে 
পট ধাৰণ। হৰে বইখান, পড়লে। প্রতোক কিশোর ও 
কিশোরীদের হাতে ই কনের একখানি করে বই শোভা 
পাক: এ আমার ন্ড ্রাচেন্ড 1? 
__ সাবখ্যাত গ'িক পত্রিকা প্রবাস), অভিমত-_ 
মার মলে ও সার কথার সম্গে পরিচিত না হওয়ায় 
তাজা ভিগল কমে বিশ্রাল্ত- ও আদশভ্রল্ট হইয়া উঠে। |. 
ইহার কল ই ₹ আমরা. বিশেষভাবে, প্রত্যক্ষ কারতেছি। | 
এ সময় এব পা? টিটি জল ূ 



















a> "১ বর্ষ £ ৯ম সংখামূল্য ২৫. পয়সা 
বচ্ছম্পতিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 


০ 





সেই একই চিত্র, সেই সমান হাহাকার! 

আমরা বছর. বছর, তা 'যতো' মন্দই হোক না 

কেন, একই দশ্য দেখতে অভ্যস্ত, সব হাহা- 
০০ ফ্ষারেই আমরা উদাসীন! ম্রাধীন ভারতে 
১২. খন উজ্জল ভাঁবষ্যতের কথা বলা হয়, 
গ্াণতন্তের মাহমা সোচ্চারে ঘোষপা করা হয়, 
খন এই অবস্থা কি রকম পরিহাসজনক-- 
তার ব্যাখ্যা করার কোনো: প্রয়োজন নেই। 
অবশ্য প্রয়োজনেন : : ভাঁগদে অনেক : সময় 
.. হোমরাশচোমরাদেরও মায়াকল্লা কাঁদতে হয়। 
কিন্তু কাজ হাসিল হলে যেই কে সেই। তবু 
বে বালকদল আজ পরণক্ষার বৈতরণী পার 
হতে না পেরে কৈশোরেই ক্ষত-বিক্ষত, 
যৌবনের প্রারম্ভে যারা কলেজের দুয়ারে দুয়ারে 
জন্য মায়াকান্নার লোকও বুঝি নেই । = তবু 
জঘিষ্ঠ একদল আছেন. যাঁরা আড়ালে: মুচাক 
হাসেন, যাঁদের জল্ভানরা অর্থের -জোরে 
জায়েবিয়ানা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দী পার হয় 
গায়ে হাওয়া লাগয়ে সুরনদশ, আর ভাগ্যের 











+" এবার এমন দশা হয়েছে যে, 'দ্বতায় 
২. শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েও ভার্ত হওয়া বায় না। 
এ... কড় কলেজের বড় গরব। তাই প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীণণ হলেও, কলেজ কতৃপক্ষের িদেশানু- 





“যায়া নিদিষ্ট: নম্বর না পেলে, ভার্ত হওয়া 


















পাশ পা 


বাংলা ভাষায় দ্িতখয় সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পত্ৰিকা 


Price : 25 Paise 
Thursday, 4th August, 1958 





পাশ-ফেল-ভতি' 


করে উপদেশ বর্ষণ করেন আমরা প্রদ্ম 
করি সরকার তাদের জন্য সাত্যকারের কি 
করছেন? ছা ফেল করলে তার ঘরেও 
বেয়াই মেই, চাকার রানা কেরন বন্ধ, 


সংখা হলেও, বণ্চনা আছে অদুরেই। 

..পাশবফেলের কথা না হয় আপাতত 
থাক। কারণ খুব ভালো ছেলে যে নয়, 
কিংবা ব্যাকং-এর জোর যার. নেই, তার ফাটা 
কপাল! কিন্তু সবচেয়ে যারা . দুদশাগ্রস্ত 


ও অসহায় বোধ করেন তাঁরা হচ্ছেন, আঁভ- 
ভাবকের . = দল_ সামান্য চাকুরীজীবী।. এই 







{ সাহেবের কহ লোক বরাবরই শা 


1, তা সে-সাহেবের চামড়ার রঙ ধলোই 
. আর কালোই হোক। ভারতবাসীর 
মনে এ-সাহেব-ভীতিটা যে উপনিবেশবাদের 
* দান বা দাস-মলোভব থেকে উদ্ভূত সে-বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই কোনো। কোট-প্যাণ্ট 
পরলেই সে সাহেব, আর. তার ওপর 'যাঁদ 
টাই চড়ান বা অনর্গল ইংরেজ ব্যালর 
খৈ ফোটান তবে তাঁকে দশ হাত দূর থেকে 
কুর্নিশ করার রেওয়াজ আছে কারো কারোর 
ফাছে। আবার আর কিছু লোক-_সংখ্যায় 
রা হয়তো নগণ্া--সাহেবদের অন্য চোখে 
দেখতে পারেন না, রন্ত-মাংসেরই মানুষ ছাড়া, 
তা সে-সাহেব দিশশই হোন আর বিদেশশই 
হোন্‌। এই অ্প-সংখ্যাক লোকেরাই “একদিন 
সাদা চামড়ার বিরুষ্ধে, ইংরেজ শাসকের 
জশবনপণ  করেছিলেন। : অনা: এ'রাই 
প্রীতিবাদমূখর হয়ে উঠেছেন দেশণ সাহেবের 
অন্যায় আবদারের ‘বরুষ্ধে, সোচ্চার হয়েছেন 
ওই যুাক্তংশন দাবির প্রতি যাঁরা ধদচ্ছেন 
লিলক্জ-সম্থন। সাঁতা 'দিশশ “ সাহেবকে 
এধরণের তরিবৎ-তোয়জ ভারতের শপালশ- 
মেন্টারণ ইতহাসে বোধ হয় এই প্রথমা 
জবশ্য শ্রীশচাঁন চৌধুরশর পক্ষে দুঃখের 
বিষয়, ভূর্তলিষ্গমকে "র্তনি বাঁচাতে: পাবেন 
রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাসেলস যাওয়া ' শ্রীভূত- 
লিঙ্গামকে আপাতত শিকেয় তুলতে হয়েছে। 
বাষ্ট্দৃতের পদে শীভূতলিৎগমের যোগ্য- 
তাকে জামরা প্রশ্ন না করলেও প্রশ্ন তুলেছেন 
লোকসভার পাবলিক একাউণ্টস কমিটি যার 
ভাত্তিতে লোকসভা ও রাজ্যসভার ' শতাধিক 
সদস্য-যাঁদের মধ্যে বিরোধ দল - ছাড়াও 
কংগ্রেস দলীয় সদস্য রয়েছেন দাবি ভুলে- 
নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। অর্থ ফ্লপ জীশচশন 
চৌধুরী বেন আদাজল খেয়ে লেগে 1গয়ে- 
দেবার জনো। 'কন্তু সংসদ সদসোরা এমনই 
‘বেয়াড়া' যে অর্থমন্শৈর সাফাই তাঁরা ধকছু- 
তেই মেনে নিতে পারলেন না, অন্মাদন 
করতে পারলেন না তাঁরা জীভূত্তলিষ্গমকে 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দেওয়া! 
ইন্দিরা গাঞ্সকে রাজা- 
সভায় ঢা করতে হয়েছে যে, পাবলিক 
এ্যাকাউন্টস কমিটি খ্গাজরে অভিযোগ 
থকে আক না করা পর্যন্ত রাসলসে 
£ফতে দেওয়া হবে না। 
বেশ গুছিয়ে এনেছিলেন, “িল্ত “কে'চে” 


গেল শেষ মৃহূ্তে যখন ভূতালিঙ্গমের যাক্স- 
বিছানা বাঁধা প্রায় সারা হয়ে গিয়েছিল। 
অবশ্য গোয়ালো লোক স্ুরহ্মণ্য ভূত'লষ্গম 


বরাবরই। আইন অমান্য আন্দোলনে সারা 
দেশ যখন... উদ্বেলিতআন্দোলিত, যখন 
ইংরেজ শাসকেরা ভারতবাসণর মনে স্বাধণীনতার 
আগুন জবালিয়ে 1দয়োছল, তখন সেই 
আগুনের আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে নিরাপদ 
দূরত্বে থেকে ভারতবাসীর নির্ধাতনদশ্য 
উপভ্বেগ এ করাছলেন এই আই-স-এস 
আফিসারই। : দলে দলে | ইংরেজ - আইন 
অমান্য করার জন্যে যখন ভারতবাসণ হাসি- 
মুখে কারাবরণ করেছিলেন তখন ভূতলিঙ্গম 





ভূতালিশগম 


বিদেশশর স্বার্থে রচিত ইংরেজের সেই 
আইনকে সব্বপ্রযত্কে রক্ষা করার জন্যে 
প্রায় আহারনদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। 


মাদ্রাজের উচ প্রশাসনিক পদে আঁধাষ্ঠিত 
তখন তিনি। 

ইংরেজদের সংগে ভূতালঞ্গমের বন্ধুত্ব 
বিলেতে বসেই। কে্ৱিজ ‘বিশ্ববিদ্যালয় 


থেকে এম-এ পাশ করেছিলেন 'র্তান, এখানেই 
আই-সি-এস পরণক্ষা ‘দিয়ে মানবে ব্রিটিশ 
সরকারের চাকরশী নিয়ে অনসেন। গোছালোর 
কায়দাটা রপ্ত করেছিলেন দ্ডারলাই তান, তাই 
তর্‌ তর্‌ করে “ক্ষমতার” উচ্চ আসনে উঠতে 


৬৯৬ 


rene Mee পুরে 
সারের পদ লাভ করেন। এর দৃ'বছর্‌ 
পরেই ভারত সরকারের সরবরাহ দপ্তরের 
আশ্ডার সেরেটারীর পদ'টি। 

শাসক-শ্রেণী যাঁর সহায় স্বয়ং ভগবানও 
তাঁর 'িছ; করতে পারেন না। তাই শ্রীভূত- 
লিঙ্গমকে দেখা গেল দ্রুত পড় বেয়ে 
উঠতে! ভারত সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ" 
পদ তনি অলত্কৃত করলেন ডেপুটি 
স্পেশাল সেক্রেটারী থেকে পুরোদস্তুর 


সেবরেটারী-_ভূতলিগ্গমকে ঠেকায় কে? কয়েক+ « 


মাস (মে থেকে নভেম্বর, ১৯৪৬) মাদ্রাজের 
কালেক্টর ও জেলা ম্যাঁজস্ট্রে্টের কজ করে 
ভূতলিঞ্গম আবার ফিরে গেলেন 'দিল্লশতে। 
১৯৫৫ সালের জুন পর্যন্ত প্রধানত শিল্প 
ও বাণিজ্য এবং সরবরাহ বিভাগেই সেক্রে- 
টারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। তারপর 
জ্‌টে গেল আরো গুরুত্বপূর্ণ পদ-_হিন্দু- 
স্থান স্টীল, খাঁন ও জালান সংস্থার 
চেয়ারম্যানের পদ। . ১৯৬১ সালে তাঁকে 
দেখা গেল- অর্থ দপ্তরের সেক্রেড রীর পদে, 
পরের বছর অর্থ ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় মন্যুশান 
লরের সাঁচবের পদণ্ড পেলেন শতনিই! 
লৌহ ও ইস্পাত মন্ত্শালয়ের সাঁচবের পদটি 
যেমন তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তেমনি অর্থ- 
নৈতিক সমন্বয় মন্ত্রণালরের সচিবের পদাটিও 
তাঁরই জন্য. নির্দিষ্ট হলো। এবং শেষ 
ষে-আসনটি ভূতজিষ্গমকে পেয়ে ধন্য হযেছে 
তাহলো অর্থ মল্মণলযফ়ের অর্থনৈতিক 
বিষয় সংজাল্ত বিভাগের সেকরটারণীর চেয়ারটিঃ 

কিন্তু এত. 'গৌরবোজ্জল' রেকর্ড 
সত্বেও বাদ সেধেছে পাবলিক একাউন্ট 
কঁমিটি। এদের আভিযোশ হলো £ ভূত 
'লিঙ্গমের লৌহ ও ইস্পাত মন্তণালয়ের সি 
থাকাকালে রপ্তানঁতে যে ঘাটাত ও বৈদেশিক 


গদ্রার লোকসান হয়েছিল তার দায়িত্ব 


শ্রীভূতলিঞ্গমেরই। অঞথমন্তী অবশ্য 
অপর/ধটা ভূতলিষ্গমের্র ঘাড় থেকে লৌহ ও 


ইস্পাত কণ্ট্রোলার অফিসের ওপর চাপাতে: 


চেয়েছিলেন, ক্ন্তু শ্রীচোধ্‌রীর ওকালতি 
শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। 


es 


T+ 
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দংদে আই-সি-এস ভূতলিগম, সহাৰি FZ 


য়ান্দ তাঁর চলনে-বলনে শুধু নয় কর্তন 
কমেও তিনি বিদেশ সাহেবদের খুশি 
করতেই চাইন্তেন। অমন ও-ব-ই খেতাৰ 
ব্রিউিশ সরকার ৰু জার তাঁকে মৃখ দেখে 
'দিয়োক্ছলেন ? 


কেন না; সরকারপক্ষে সংখ্যা- 


. ধক ভোটের অভাব তো নেই-ই, 


পরন্তু দরাঞএকটি হ্বাতন্ত্যরক্ষী দল ও 
জবতল্তপ্রার্থা প্রয়োজনে নীরবতা 
অরজন্বন তো করেই থাকেন। -স্্তরাং 
মাঝে . মধ্যে « ?বরোধা._..আকাজ্ক্দাকে 


অভিমান. আহুত করেন, এবং অকারণ 
গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঠেকানো দুঃসাধ্য 
হয়ে পড়ে। 

প্রশ্নাট আমাদের . সর্বজনশ্রচ্ধেয় 
সুপণ্ডিত ব্ান্ট্রপাঁতকেও চিন্তিত করে 
তুলেছে। তিনি মলে করেন, রাজ- 
নৈতিক মতপার্থক্য. যাই থাক না কেল, 
প্রতিষ্ঠা 


/স্থান'য় ব্যান্তদের পেয়ে বসেছে। 





গাঞ্জাৰে ধৃত কালোৱাজারারা কারাগারের পথে 


'অনুসন্ধানকারণী করিল - যেমন, 
"স্বাকৃতলাভ 


কালশন অধিবেশনের সচলাতেই জনৈক 
সভাগ্‌হে  গুলীী-লাঠিং চলবে নাক? 
মহম্সদ ইলিয়াসকে (যান শ্রী এস এছ 
ব্যানাজরাঁ, * শ্রীহো্ম দাজী ও লীজয়- 
বাহাদুর সিং সহ সর্বাঁধক সময়ের জন্য 
সাসপেন্ড ইয়েছেন) বলতে হয়েছে, 
শাস্তিপ্রান্ত ' সদস্যদের বাঁহষ্কৃত করা 
হলে সভায় রন্তগঞ্গা বয়ে ঘরেও 
অবশ্যই এসমস্ত গণতাল্তিক গ্বাস্ণোর 
পক্ষে সুলক্ষণ নয়। কিন্তু কে 
খানেই বা লক্ষণ ভালো । সংখ্জ'ধকা 
হেতু বিরোধীদের নস্যাৎ কর র রুমাল্বায় 
প্রয়াস, গণতন্ফের গলা টিপেছে অনেক 
আগেই ৷ সম্প্রাত ঘন ঘন মার্শালেরও 


কেন্দ্রীয় সংসদে। 
মার্শালের চাৰুর'টি সুস্থ আইন 
দুলে সর্বনপেক্ষা নকঞ্জাড হওয়। 
ত! মাৰ্শাল প্রধানত স্পা কয 
ক্ষমতার প্রতীক। তিন স্পীরুরা 


আগমন ছোষণা করেন এবং স্প করার 
আজ্ঞাৰাহাী রূপে হাজির থাকেন । কোল 
মানন+য় সদসম্কে জবরদাঁস্ত বার করে 
দেবার জন্য »পীকারকে মার্শ দলা 
সাহাৰ্য গ্রহণ করতে হজে সন্ত 
মর্ধাদ। ভাতে বুদ্ধি পায় না। 'কল্তু 








কলেও দ্বিতীয় দিনের সভায় উপ্র- 


মাতর হেরফের হয় নি। 'রপাব- 
িকান সদস্য শ্রী বি পি মৌর্য বাহক্কত 
হন পনের জন্য। তাঁর ক্ষেত্রে 
মার্শাল ডাকা হলে ডঃ লোহিয়া সহ 






রি এবং কংগ্রেস এট জগ 


_. শ্রীধাদিলকার মনদ্রা,ল্যহাসের ফলে যে 
অপমানজনক ' পা্ধীস্ধাতর উদ্ভব 
হয়েছে তার পেছনে ক্রিয়াশীল রাজ- 
নৈতিক দায়িত্বের বিষয়ে তদন্ত দার 
করে বলেন, শ্রীক্ুশ্মেভ পতিত জমি 
উদ্ধার পরাঁক্ষয় হ্যর্থ হয়ে ক্ষমতাচ্যুত 
হয়েছেন। ভারতকে - আড়ম্বরের. পথ 
রাগ করে নখ, নিবারণ - করতে 
চি 

না ডা জলা না 
জরকারী তাকে. এত বড় অপবাদ 
দেওয়া যায় না। -তাল্তিকতার সঙ্গে 
গিণতন্যও এদেশেই পা মিলিয়ে হাঁটছে। 
উত্তর প্রদেশ গপদাবির কাছে নাঁত 
স্বীকার করেছে, পশ্চিমবঙ্গে আইন- 
22 









বাড়ে। 


সংসদে প্রকাশ করে ভালো করেন নি। 


এ সম্পর্কেও: আপত্তি উঠেছে। আপত্তি 


তুলেছেন: কংগ্রেস - সদস্য): শরীচন্দশেখর 
সহ অন্যান্য সদস্যগণ । 

'' দ্ববাসূজ্য বৃদ্ধির: অস্তিত্ব পাকে- 
প্রকারে 'অস্বাঁকার করে শান্ত- আব: 


হাওয়াকে পুনশ্চ উত্তপ্ত, করার অপ্রিয় 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানূ-: 


ভাই শা। শ্রীশা ২৯শে জুলাই মুদ্রা 


প্রথম দিকে মেনে নিলে ব্যাপারটা নাত 
স্বীকার বলে উল্লেখিত না হয়ে সর- 
কারের গণতন্ত্র রক্ষার প্রতি অঙ্গ 
নী নিত হয়? ; 


্‌ বিজ্ঞানীর সংযোগ 
J লতি ৰল” ভাটনসর পরেচ্কর 
nh পতি 
সম্মান জ্ঞাপনের জন্য ১৯৫৭ সালে 


রামল্লা, ডঃ বহ্মপ্রকাশ, : ডঃ বি, ডি, 
তিলক, ডঃ ভি, কে, আনন্দ এবং ডঃ ডি. 
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হয়েছেল। 


কত ‘ভারত 
তাঁদের বন্তব্য «...তবে কেন লেক 


ছেলেমান্ঢধী! 
প্রমাণিত হয়েছে। 


উত্তর প্রদেশে গত 
আর সে কারণেই কৃপালনী-সর- 


কারের ওপর যুগপৎ রাজা কংগ্রেস 


সৰপা ত 

বণ বং ধমল লং! পর 

শালী ব্যাতিত শ্রী দিব গৃঞ্তের 
রুদ্ধ 


ন্যায়- 
" স্লাখা 
দারা 
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শ্রাস।এৎ - সৰদ্থান - ২ 


কার ও সংগঠনের তরফে প্রশীতর কারণ 
দেখছেন না। শ্রীগপ্ত আশা করে- 
ছিলেন, তাঁর মত 'আয়রন ম্যান'কে 
আপোষ মীমাংসায় মধ্যস্থ করবেন 
শ্রীতী কুপালনী। কম্চা্সিবৃন্দ 
শ্রীগ্‌ণ্তের কাছে গেলে তখনও তিনি 
এই মনে'ভাবেরই ইঙ্গিত রেখে বলেন, 
ও তরফ যাঁদ ডাকেন তাহলে না হয় 
একটা মীমাংসার চেস্টা তিনি দেখলেও 
দেখতে পারেন।- ওদিকে শ্রীত্রপাঠীও 
এতবড় একটা 'ইসাতে আপন দলের 
করণায় কিছু রাখতে আগ্রহী ছিলেন। 
দই পালটিক্স-এর চেহারা দেখে শ্রীমতী 
কূপালনী বোধ হয় প্রমাদ গণনা করেই 
জাগেভাগে কমশিদের দাবি-দাওয়া মেনে 
নিয়ে পপুলারটি নিজেই করায়স্ত 
করলেন; 


প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে: 


শ্রী {প এন শুকুল চুক্তির সংবাদ নিয়ে 


ধাইরে এলে একদল জনতা 
“ম্যখ্যসন্ত্রী জিন্দাবাদ’, ‘শুকুল 'জিন্দা- 
বাদ' ধ্যানও দিতে থাকেন। হায়, কত 


ম্‌খ্যমান্ত্গণ ক ব্যাপারটা মনে 
বাখবেন : 

আরও বিচিত্র সংবাদ, একই দিনে 
রাজ্য বিধান সভায় মার্শাল ডেকে এস 
এস পি নেতা শ্রীউগ্র সেনকে তা'ড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে। চান্স ঘণ্টা ষবং 
প্ালশে ছাত্রে খণ্ডষুদ্ধ চলেছে। 
ঈ্গভাগহে সরকারকে পাঁলশের হাতের 
পুতুল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। 
[সি পি আই নেতা শ্রীরাই উত্তেজনার 
মূখে ফস করে বলে বসেছেন, “ওদের 
হাতে অস্ত্র থকলে জনতা গোঁরল। 
হুদ্ধে প্রবৃত্ত হত।” 

এই দিনই চারজন কংগ্রেস সদস্য 
তাঁদের বন্তৰ পেশ করার. সুযোগ না 


পেয়ে রেগে-মেগে সভা ছেড়ে বৌরয়ে - 


গেছেন। তাঁদের. অভিষোগ_ডেপাট . 
২৬৭ কংগ্রেসের বিশেষ একটি 
| বস্তব্য প্রকাশের সুযোগ 
ধৃদচ্ছেন। (এ সমস্ত ঘটনা এবং 
«sda প্রভাত শ্রীমতী 

তঙ্কীম্ভাব অবলম্বনের 





বলে, সব ভালো যার শেষ 
ঃখের বিষয় লক্ষে]-এর 
ঘটনা শেষ ০, kh হয় নি। যখন 
স্‌খামন্ত্রার দ' কামনা করা 
ছন্চ কর্মচারী কণ্ঠে ; তখনই কর্মচার্নী- 
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শ্রীমতঈ কৃপালন'ী 


অপসারত করার বিধয়ে সরকারের 
[চনত করা উচিত। 


উত্তর প্রদেশ, সরকার এ- রস্বযে... 


এককোখা। নিরপেক্ষ তদন্তের 
খাঁতরেও বশংবদ  আঁফসারকে অপ- 
সারত করতে শ্রীমতী কপালনঈ রাজা 
নন। এই মূলাবান প্রশ্নাটি ছাড়া 
অন্যান্য দ বি তান মেনে নিল্লেছেন। 
সুতরাং, “মুখামন্ত্রা জিন্দাবাদ 2” 


পাঞ্জাব ঃ 


সাধ আভঘান 


পাঞ্জাবে এখন প্রান্ন ত্রাসের বাজ 
সৃষ্টি হন্বেছে। অসাধ্য ঝবসারের 


৬২৬ 


iu 
iat ? 


মোঁচাকে ঢল পড়েছে। চাক ভেঙে 
পড়ছে। তবে উল্টে হুল ফোটাবার 
সুযোগ পায় নি তারা । হয় ধরা পড়ছে 


[কিছ রাদববোয়াল ঘেরাও করেছেন 
সরকার। এবার নজর দেওয়া হবে 
প্‌ প্রাত। 

কান্ছে দুনী?ুতর 
একাধিক সংবাদ নাক জমা হয়ে 
জাছে। 


পেরে 
উঠলেন না। দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস 


মা বরে জল কত বর টিন 
[| 

এই. পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবের ক্ষাজ্য- 
পালের এই দ্‌ঢ় অভিযান জনসাধারণের 
মনে অনেক আশার সণ্যার করেছে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের 
দেখাদোখ দিল্লীতেও মজৃতদার ও 
চোরাকারবারী বিকোধশী আভিষান সুরু 
হয়েছে। সং ব্যবসায়ীরা তাঁদের 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন 
অনেক ক্ষেত্রে ১ 





ঞ।ংবাদক দল পাঁরবোষ্টত স্হার্তে ও সোয়েক।০ে। 
প্রাতম্ঠিত না হলেও পূরোনো ম্যাণ্ডেট 


ক্ষণ-পশ্চিম আফ্রিকা ঃ 


হেগ-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক 
আদালত গত সপ্তাহে দাঁক্ষণ-পাঁশচম 
আফ্রিকা মামলার যে রায় দিয়েছেন, 
তাতে কেবলমাত্র আফ্রিকার কৃষ্কাঞ্গরাই 
নয়, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ 
গবস্ময়াভিভূত ও মর্মাহত হয়েছে। 
তক আদালতের ২১ 
বৎসরের জশবনে এই মামলাটি দীর্ঘ 


তম। ৬ বৎসর ধরে এই মামলা 
চলেছে। আদালতের মোট ৯৯টি 


অধিবেশন হয়েছে, এবং মামলার ঘেকর্ড' 
গগয়ে দাঁড়য়েছে ২১০০ পৃষ্ঠায়। 
সালে ইাঁথওাঁপয়া ও 
লাইবোঁরয়া দাক্ষণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 
আন্তাতক আদালতে এই মামলা 
দায়ের করে। এই মামলাটি বুঝতে 
ছলে ১৯২০ সালে ফিরে যেতে হবে। 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দশর্থাদন 
জার্মান উপানিবেশ 'ছল। প্রথম মহা- 
ঘুচ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর এই 
দেশাঁটি “মন্রপক্ষের হাতে আসে। 
জাতিসঙ্ঘ বা ‘লগ অব নেশনস' গঠনের 
পর এই দেশাঁটকে জাতিসঞ্ঘের 
গম্যান্ডেটে'র অধীনে আনা হয়। ১৯২০ 
সালে জাঁতিসঞ্ঘ স্থির করে, জাতি- 
সন্ৰের পক্ষ থেকে দাঁক্ষণ আঁফ্লকা 
ম্যান্ডেট অনুসারে দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার শাসনকার্য দেখাশুনা কর$ৰ। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন 
জাঁতসঞ্ঘের অবসান ঘটল, তখন 
দক্ষিণ আফ্রিকার বন্তব্য হল, জাত- 
সঙ্বের আস্তিত্ব যখন নেই, তখন দাক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকার ওপর দক্ষিণ 
আফ্রিকারই পর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হবে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসঞ্ঘের কোন 


এন্তয়ার দক্ষিণ আঁফ্রকা স্বীকার 
করতে প্রস্তুত নয়। ইতিমধ্যে দাঁক্ষণ 
আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আঁফ্রকায় 


পূরোদস্তুর তার বর্ণবৈষম্য নীতির 
অনুসরণ করেছে। 

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ব্যাপারে 
রাষ্ট্রসঙ্ঘের ক্ষমতা কতটুকু, এই প্রশ্নে 
আন্তজরশাতক আদালতকে পর্বে 
কয়েকবার মত দিতে হয়েছে। ১৯৫০, 
১৯৫৫, ১৯৫৬, তিনবার আন্তজাতিক 
আদালত তার আভমত প্রকাশ করেছে। 
প্রথমে আন্তজাণতক আদালত ৮-৬ 
ভোটে সিদ্ধান্ত করেন, জাতিসঞ্ঘের 


'মান্ডেটের' অধীন থ কলেও দাঁক্ষণ- 
র্পাশ্চম আঁফ্রকাকে রাম্সত্ঘের নতুন 


'্্রাস্টিশপ' ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিতে 
দক্ষিণ আঁফ্রকা বাধা নয়। কিন্তু 
আল্তুজাঁতক আদালত সরব্বসম্মতিরুমে 
এ কথাও বলেন যে. জা'তিসঞ্ঘের 
ম্যশ্ডেট এখনও বৈধ, তার সত/বলী 


দক্ষণ আফ্রিকা মেনে চলতে বধা। 
১২-২ ভোটে আন্তজার্তিক আদালত 


আরও বলেন, রাষ্ট্রসণ্ঘের পূর্ণ কতৃত্ব 
6২১ 


অনুসারে দ'ক্ষণ-পাশ্চম আঁফ্রুক! 
শাসিত হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য 
তদারাক ক্ষমতা রাষ্ট্রসণ্ঘের আছে। 

এরপর থেকে রাম্ট্রসজ্ঘ নানাভাবে 
তার ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করেছে, 
আর দক্ষিণ আফুকা ক্রমাগত বাধা 
দিয়ে এসেছে। 

এদিকে আঁফরকার নবজা গত 
রাষ্ট্রগুলির পক্ষেও দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার ব্যাপারে দ'র্ঘাদিন চুপ করে 
থাকা সম্ভব নয়। ভেরউড সরকার 
তাঁর সাধের বর্ণবৈষম্য নীতি এখানে 
প্রয়োগ করেছেন। কৃষ্ণকায় আঁফ্রি- 
কীয়দের ওপরে চরম 'নিষা'তন চালানো 


হয়েছে। ১৯৫৯ সালে অবস্থ চবম 
অ.কর ধারণ করে। ১০ ই ডসেদ্বর 


মানাবক আঁধকার দিবসে দক্ষিণ-পশ্চিম 
আ'ফ্রকার রাজধানী উইন্ডহোয়েতে 
পুলিশ গুলী চালিয়ে ১১ জন 
আঁফ্রকীয়কে হত্যা করে, এবং ৪৩ 
জনকে আহত করে। এই ঘটনায় 
সমগ্র আফ্রিকা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 
১৯৬০ সালে আঁভ্ডম. আবারায় 
'আফ্রকা এঁক্য সংস্থার বৈঠকেরপর 
স্থির হয়, জাতিসম্ঘের আফ্রিকায় 
সদসার্পে ইত্িগওাঁপয়া ও লাইবোছিয়! 
আন্তজাতিক আদালতে দক্ষ” 
আফ্রিকার বিরুদ্ধে মামলা কর্ৰে॥ 
ইথিওপিয়া ও লাইবোরয়ার বন্ধৰ 








এসেছে। আন্তজাতক আদালত রায় 
+ গিয়েছেন, এই মামলা উত্থাপনের কোন 
আইনগত অধিকার ইথিওপিয়া ও 
£জ্াইরেরয়ার নেই। ..স্মত্রাং মামলা 















বহুদিন হল- বিল্প্ত ): 
উ্বিতল করে দেয়া হল। কোন: দেশ. ক রও-ফাঁদ না খ্যকে, তবে: দক্ষিণ 


মাসেটের, নিদেশি এজামান্য- করলে ১. 





i "কোন সদসোর এই . আঁকার নেই)... 
আন্তজাতিক আদালত 


সমস মল + 
| 'হয়েছে। 


লং শল কল ব্যাপারে. উদ্যোগ . SRE tT 













ভের দক্ষিণ- ধীরে ধীরে মুদ্রা সঙ্কোচ প্রভৃতি তিনি 
. পশ্চিম আফ্রিকার ব্যাপারে কথা, বলার - করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন- 


অধিকার একমাত্র জাতিসঙ্ঘ পাঁরষদ (যা টাই বিশেষ সফল হয় নি। 
গ্রহণ করেছেন। গত সপ্তাহে তান 
আকিকা যাসি তাই করতে, পারে, বায়-সক্কোচের ব্যাপক নীতি ঘোষণা *' 


র “মধ্যে আছে__ 
” (কান হয: মাসের রচাযরীকার 
বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি "ও কোম্পা- 
বৃদ্ধি বন্ধ; ২) 
ছয় মাসে. এইগুলির "ক্ষেত্রে 
: কঠোর চানাক জাকোপ: (৩) আবগারণ 
“শুক ও কয় কর শতকরা ৯০ ভাগ 
- {8) ধারে. ক্রয় ব্যবস্থার 


আফ্রিকা এক্য সংস্থার' অল্ত- 
ভুক্ত রাম্ট্রগৃলি ইতিমধ্যেই... দাক্ষণ- 


, গ্রহণ ররেছে। প্বাষ্টসগ্বের আফ্রিকা -. . এই কঠোর ব্য়-সত্কোচের ব্যবস্থা 

- গোল্ঠীও (নিজেদের মধ্যে আলাপ- গ্রহণ করায় দেশে ও বিদেশে অনেক 

রুদ্যেও {| ভাট। / দৃঢ়তার করেছেন আপাতত 

- আন্তজর্শাীত্ক আদাজতের ৰ্ভাগতি , দার-এস-সালা ম থেকে দা রর তক i oe স্টালং-এব 


স্টার পারাস . স্পেন্ডারের 


তরি, ভোটে শষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত . 


ভাটের নববরণও সরা ৷ 









| =. চিয়াং চা 
| উ.. দিয়েছেন দান 
$ রুদ্র, ভাব কামা 


be দরে রম্য পি রাত, কড়িগত t 
Je যতে কাজ : করেন, তাঁরা, তাঁদের +" 


ইংল্‌ণ্ডের চাপত চহ ডেট 


পশ্চিম আফ্রিকার নির্বাসিত “দামও টেনের 7 আনন 
জাতীয়তাবাদী নেতা পিটার... নযান- : .দাতারাও ক আম্বদ্ত : হয়েছেন। 


যেম্বা বলেছেন, তাঁরা রক্ত্নানের মাদ্রোমন্সাহাস না. করেও যে-অর্থ- 7 


পা 





i 
















হয়েছে। ২৪ জন 

জনকে নিয়ে একটি, [ম. গঠিৎ 
করা হয়। এই. মান্তি- 
সভাকে পরিচালনা করবে। পোদ 
ভিয়ামের পঁচজন সদস্য হলেনঃ 
সুহার্তো প্রোতিরক্ষা ও নিরাপত্তা), 
আদম মালিক (রাজনোতিক বিষয়), 
ইধাম চালিদ (সমাজ কল্যাণ), সুলতান 
হামে্কু কুয়ানো (অর্থ) ও সানুসি 
হারজা (শিল্প ও  উন্নয়ন)। 
উল্লেখযোগ্য, সোয়েকার্নোর প্রান্তন মান্তি- 
সভার দু'জন বিশিষ্ট সদস্য সহকারী 










সরবরাহকারী টিউন তো এই 
ঘোষণাকে রোমা» 'ি্ফোরণের সঙ্গে 
ইজ ০৬০৭ 


সেই সোয়েকার্নোই ঘোষণা করছেন ষে, 
এখনও. তিনিই প্রধানমন্ত্রী তিনি এ 
কথাও বলেছেন, প্রকৃত ক্ষমতা: তাঁর 















যাঁদ ম্যানিলা চুক্তি অনুসারে সাবা ও 
সারাওয়াকে গণভোট গ্রহণ করে তবেই 
একমার মীমাংসা সম্ভব, না হলে 





সাল চেয়ারম্যান ' রঃ লাল 


ED রেশ. ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে- ভ্রমণের সিদ্ধান্তের দিন 
থেকেই রাজধানীর - রাজনৈতকমহলে 
বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা ছ্রেয়। অনেকে 
আবার তাঁর এই : লিক 











[বিপ্লব সংঘটিত হয় তা ভারত এবং 
পৃথিবীর অন্য সব রাষ্ট্রের শোষিত ও 

লত জনগণকে মুক্তিসংগ্রামে 
্টবতারর মত পথ দেখিয়ে নিয়ে 
গেছে। লেনিনের প্রতি ভারতীয় জন- 


কাছ থেকে অত্যন্ত সদয় ও বন্ধৃত্বপূর্ণ 
বাবহার পেয়েছি। প্াশিয়ায় আসার 
- উপোস 
পূর্ণ মনোভ্যবের কথা জানত ম। 
{কিন্তু আমি নিজে রাশিয়ায় এসে এই 
বন্ধৃত্ধ কত গভীর, তা উপলব্ধি কর.ত 
পেরেছি ।” 


, ক্রেমলিনে আয়োজিত এক ভোজ- 





বোসাবর্ধণ বন্ধ হওয়া দরকার 1” 

সোভিয়েট বিভিন্ন স্থান পাঁর- 
দর্শনকালে নেতৃপর্ধায়ে অনেকগুলি 
সভায় মিলিত হন ৩১শে জুলাই 
তান পূর্ব বালিনে গেছেন। 
এখান থেকে তিনি তাঁর তিন সপ্তাহ্‌- 
ব্যাপী পূর্ব ইউরোপ সফর সুরু 
করবেন। 


জাম্দিয়া £ 


ধীরে কমনওয়েলখের সঙ্গে সব সম্পর্ক 
ত্যাগ করবে। 

কেনেথ কাউন্ডা এই সিদ্ধান্তের কথা 
ঘোষণা করেন। আফ্রিকার রাজন+তিতে 





এই চরম পথ নিতে বাধ্য করেছে। 
কাউণ্ডা 


অবসানের জন্য বৃটিশ সরকারের বা 
করা উচিত ছিল, তা তাঁরা করেন নি! 
সামারিক ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেনই দি, 
রোডোঁশয়ার বিরুদ্ধে যে অর্থনৈতিক 
বাবদ্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা কার্ধ- 
করাঁ করার জন্যও আন্তরিকভাবে চেষ্টা 
করা হয় নি। তারপর নতুন করে জাই- 
য্নাল সঙ্গে জালোভলা সুরু 


৫২৪ 


ঘঢেছে। 
“বশ্বাসঘাতকতা’ 









ন" 






কাণ্ড টেনের 
বাসং ' এবং ‘কৃষ্ণাঙ্গ 

বিসজনের' ব্যাপার বলে অর্ভাহত 
করেছেন। রোডেশিরার ব্যাপারে বৃটেন 
যে কেবল কার্যকরী কোন ব্যবস্থা 


Ee PD ieee 5s 







গ্রহণে বার্থ হয়েছে তাই নয়, কাউণ্ডা 2. 


মনে করেন, এই বিষয়ে হ্যারল্ড উইল- 


জন্যই জাম্বয়ার কমনওয়েলথের সঙ্গে 
সম্পকর্ছেদের আয়োজন। আপাতত 
জামিয়া কয়েকাঁটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে। প্রথম, আসম্ল কমনওয়েলথ 
গেমসে জাম্বয়া যোগ দেবে না। 
বি-বি-সি'র যে সংবাদ রিলে pa 
তা বন্ধ করে দেয়া হবে। টু 
লণ্ডন থেকে জাম্বিয়ার হাই কাঁমি- 
শনারকে ফিরিয়ে জানা হবে। তাছাড়াও 
কথা চলছে, লপ্ডনের ব্যা' 

জাচ্বিয়ার যে ২২৪ মিলিয়ন ডলার 
স্টার্লংমাজূত আছে, তা তুলে নেয়া 
হবে। আগামী সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে যে 


গ্রহণ না করেন, তবে জাঁম্বয়া পূরো- 
প্র কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে । এবং 


নি 


). 
বহার ও 
1 


ll 


ঘ্বারবাহিক উপন্যাস 


- বড় গলায় আশ্বাস দিয়েছিল 
ঈূবোধ তার ভাদ্রবৌকে 'বামূনের ছেলে 
দুটো ভাত সেদ্ধ করে নিতে পারবো 
ঘা 

| কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 
প্রাস্সণ সন্তানের গৌরব অক্ষুপ্র থাকছে 
লা। জগতের সহজতম এবং 'ও'চাতম” 


হেসে অপর জন হাত লাগাতে এসেছে 


hs | 
আন্যাঁঞ্াক ব্যাপার উনুন ধরানোও 
সোজা কাজ নয় । হয়তো বা তুলা-মূল্য। 
উনুনের ভিতর দিকে ঘটে পেতে 
পেতে, আগুন জে বলে দিয়ে তার উপর 
ফয়লা ঢেলে ১২৮5 
আঁবাদত কারুরই 'নেই। 
ছেলে, মা চিরকাল খেটেছে, ওরা আশে- 
পাশে ঘুরেছে। 
| কিন্তু সেই জানা জগতের কাজটা 
হে হাতে-কলমে কন্পুতে গিয়ে এমন 
ঘহস্মম হয়ে উঠবে, এটা কে জানতো? 








ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে শেষ অবাধ আগুনের 


মুখের দেখা মেলে। 

কাজ দুটো যে এমন গোলমেলে, 
তা তো কই মনে হতো না কোনোদিন? 
বরং চোখে একটু ধোঁয়া লাগলেই 
রাগারাগি করা হয়েছে, ‘এত ধোঁয়া 
কেন? রালাঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা 
হচ্ছে না কেন?’ 

মুখরা হরিদাপী বলতোঃ ‘চুলোয় 
আগুন দলে ধোঁয়া হবে না তো কি 
পঙ্পাবাষ্টি হবে দাদাবাব্‌রা? আপনারা 
বোঠকথানা ঘর থেকে তেমিমোর করছো, 
অথচ বোঁদিরা ওই ধোঁয়ার মধ্যে বসে 


কুটনো-বাটনা করছে। কই তারা তো 
- বলছে না!’ 
হরিদাসীর এই দুঃসাহসিকতার 


উপর মুস্তকেশীব ধমক এসে পড়তো, 
তুই থাম তো হরিদাসী। কাদের সঙ্গে 
কাদের তুলনা! বৌদিরা ধোঁয়ায় বসে 
আছে বলে দাদাবাবৃরাও থাকবে তাই? 
বলি পায়ে মাথায় এক হবে, 


নে মা. কে পা, কে মাথা । আর .সাথাটাই 
দাম পাটাই সস্তা তাই বাকেন, তোমরাই 


$২৫ 


ERIS... 


একটা মেলে কি না মেলে। ওকে বেশি 
চটানো চলবে না। 
ওখানে চুপ করে এখানে ছেলেদের 


ধারীবরা কি মানুষ নয়?’ 'ছোটলোক' 


ছোটলোক 
মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে বলেই ক 


হয়তো আবার তাকে নিয়ে পাঠশালা’ কাছে দামপ! মড়কের ভয়ে কে না, _ এখেনেই জো লা ক. 


খ্‌ুলাবে। এই তো শুনি নিত্য বলছে 
'হরিদাসী তোর ছেলেটাকে এই বয়সেই 
পানের দোকানে কাজ করতে 'দিয়েছিস ? 
কেন একটু লেখাপড়া শেখাতে হয় না? 
আমাদের এখানে আনিস না, সন্ধ্যেবেলা 
ছেলেপুলের কাছে বসে থাকবে, পড়া 
শুনে শুনেও শিখবে একট ॥ 
(একথা শুনে হেসে উঠেছে ওরা-হা 
হা করে। 'হারিদাসীর ছেলের লেখা-, 
পড়ার ভাবনায় মেজশিন্রণর আমাদের 
ঘুম হচ্ছে না? ভাল ভাল:] কী বলবো, : 
ওই 'মেয়ে লেখাপড়া... করলে নির্ঘাৎ,. 
সামলা এ'টে কাছারি যেত1.:..তবে' 
হরিদাসীর যে রকম বোল্চাল ফুটেছে, 
তাতে.ওকে ছাঁড়য়ে দেওয়াই দরকার! 
এর ওপর আবার নাক '্বদেশীবাব- 
দের চ্যালা হচ্ছেন? বদ কর, বদের 


ফাতর আক্ষেপে বিলছে, -- 
সুদ্খু ভাগলো! ওটা থাকলে তো 
এমন বঞ্ধাটে পড়তে হত না! 


ঘাড়ে। সে ছোট, এটা কর্তব্য 


ff গে tN খা 
মূ » ১. এপ 1 ৭ 
অতএব 'প্রকাশৈর "কষ্ট, বেশি, , 
সি লি A [1 শি 
" ভাত 
এ. ০১২ এটির 


'ান-লা“হোক্/:তার তো লোকসান রে 


(আহক ৰসত 


পালাচ্ছে?” 
‘ও বাবা! জানালা 
বৌয়ের চ্যালা হচ্ছে! প্রকাশ হেসে 
ওঠে, বিলি এই আমরা তো রয়েছি) 
দিব্য জলজ্যান্ত বে*চেও রয়োছ। হারি- , 
দাসীর চাইতেও ছু আর অধম নই _ 
আমরা? 
‘আহা তা কেন? 
প্রাণের মায়ার থেকে. চাকরশর মায়া 
অধিক, ওদের তা নয়।, ওরা বলবে, 
আগে 'তো বাঁচি, . রগ দেখা বহ 
।কাজ!' ' ৬ 

“আচ্ছা দেখে মেন এলে:কিন্তু 
আমার হাতে-ওর শাস্তির ভার দিতে 
হবে তা বলে রাখাছ। 


ডিতঙোয় ! 5 
সহসা কথায় ছেদ পড়াতে হর। 
একটি বাজখাঁই গলা কর্ণ বিদারণ 
করে চেপচয়ে ওঠে, ‘কার চৌকাঠ 
ডিঙানো. বন্ধর হুকুম হচ্ছে'রে। আম 
তো এই 'ডিষ্টোলাম! 
আরে: জশুদা মানি ৯০৭ 
.; এরা. বেরিয়ে আসে রান্নায়র। থেকে: 
জগত সািস্ময়ে, বলে, ওঠে; ‘আরে, 


পু মন্দতে, মিলে, '“রাাশালে,রুণ 


.ক্রছো? তত Wu টা VM তি 
৫ “কাঁ আবার “করা হবে?! প্রবোধ 
'বাঁরত্বের গলায় বলে, রানা করা হচ্ছে 
- বন্যা! তোরা. আরার রাম “শিখলি 
কবে রে? রি 
জগ হা হা,কুরে, হেসে ওঠে আকাশ 
গলার, “দেখনি তো কখান্নো 


দগযে কাঁথা. মাঁড দিয়ে শোয়, - + 
প্রভাস সকোঁতকে বলে, “তা বেশ! ' 
এখন তা হলে স্বপারু চলছে, . "আচ্ছা 
একদিন খেয়ে আসা যাবে তোমার 
হাতে৷. 
জগ চোখ: কুচকে, বলে..'কেন, 
এখন স্রপাক কেন ?-বলতে নেই কণ্ঠ 
কৃপায় বাছা তো এখন আছেন “ভাল ॥ 
আছেন ৮3:1৭ ৮৭ পা ঠা 
শ্যামাসনদেরী এধনো-্ওই “আড়কের 
কাত ধন? পল 


ছি “এরা হৈচৈ 


> i 


দোঁখ কেমন ' 
করে আবার ও এ বাড়ির চৌকাঠ : 


দেশের 
চলে যান ন?’ 


আমার একেবারে: গলায় গলায় বলে- 
' ছল একবার মানদা 'পাঁস, ‘আম যাচ্ছি, 


-সুচ্গে,ন্বদ্বীপে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা 
করতাম?” 'তখন একেবারে ছুটোছনাট, 


ত্‌ 
নিক হোতা তু 


ছাড়ান সা ৮. এ 


RY 'মেয়েছেলেকে 


রম. ব্যাটা দৃত-.পাঠার, তন 

'অরে:ছেলের হাত্রে আগুন! 
নে না, নয়, ছেলে ব্যাটা, মরণকালে ' 
মায়েব পায়ের ধুলো পাবে না। . রক্ষে' 
করো ! জগ শর্মা ওসব:গোলমেলে কাণ্ডর 
io pe মা. আবার রাত 


জগজ্জননগর অংশ নাঃ", .. 
ত 


কি ~ 
পাগলা জো কথায় টিকার 
সবাই হাসে ।. এখনও হাসলো।. বলল; 
‘তা বটে? ,-:২. ও 
জগ 'এবার' এগিয়ে এসে বনে 
'প্কশ্ালের তুর তাহলে, এখন তোদের 
ঘাড়ে? দোঁখ তেন মদদ পেন্ট 
হিট DADE Ee কত 
দুম দুম করে প্লামাঘরে ঢুকে 


২ 


el 


চা 


মাসে জগু,- এদের “একান্ত আঁনচ্ছা 


সত্বেও । রামার,পদ যা হচ্ছে কাদন, ' 


সে তো কহতব্য নয়'।' যা কিছ: আনাজ্র- 
তরকারি সবই তো 'সেই ভাত সেদ্ধর 
সঙ্গে সেম্ধ। তাতেই তেল, নুন, কাঁচা 
লতকা মেখে যাহয়। 

আজ আবার ভাতের ফেন পড়ে 
রাম্নাঘরের এক কিম্ভৃতকিমাকার 
অবস্থা। অন্যান তো শুধু খানিকটা 
জল ঢেলে দিয়ে "বর ধোওয়া, হয়। 
আজ যে কাঁ হবে! 

সারা ঘরেও যেন ভাত ছড়াছাঁড়। 

জগ এসেই হৈ হৈ করে ওঠে, কী 
ধ্যাপার! এ যে একেবারে অন্নের বজ্দা- 


নেই. খাচ্ছি না দুবেলা?” 
: হিঃ) যা খাচ্ছদ তা তো 
দেখতেই পাচ্ছি। 


কাল থেকে দুবেলা 
ওবাড়ি গিয়ে খাবি বুঝাঁল? এর আর 
মড়চড হয় না যেন? 

এবা অবশ্য দুটো ' ব্যবস্থার 
রু সমস্বরে প্রবল প্রতিবাদ 
জানার। আজ বেধে খাওয়ানো এবং 
ফাল থেকে ওবাড় খাওয়া, দুটোর 


গালো বাছতে বাছতে বলে, ‘এ ভাত 
তো দেখছি গরুর মুখে ধরে দিতে 
হবে। মানুষেব ভোগ্য তো হয় ন। 
আর চারটি চাল বাব কর, চঁডিয়ে দিই! 


মাছ-টাছ এনেছিস না-কি আনিস বি? 


তা ভাল! বড়ি আছে? আমাঁস?ঃ 
শুকনো কুল? পাস. তো আমার 
অগোছালো নয়? 


ওরা মুখ চাওয়া-চাও্াঁয় করে। 


কোথায় আছে কে জানে? 
জগ; মেয়োল ভঙ্গীতে - বশটতে 


_ থাকবি। 


পেক্পোছি, জানিস না। যাক খুজ্ে.নেরণ. 


মাছ আনাঁধ তো আন?” = 


খত সর মেয়েলি! . প্রভাস হাত 
ধুয়ে "সরে এসে বলে, বিসেছে দেখ। ' 


যেন একটা গিল্লী! মেয়েলি ব্যাটা- 
ছেলে আমার, দু-চোক্ষের বিষ! 
সুবোধ বলে, “বাজারে মা-ই বা 
কোথা? মেছুনী জেলেনীরা আছে? 
সব ভেগেছে। তোমাদের বাজারে পাচ্ছ 
নাকি? 

-আমাদেরঃ আমাদের খঃজছে কে? 
মাছ কি আমাদের লাগে?’ 

“সে কাঁ? তুমি খাও না? 
দূর, কবে ও পাট চুকিয়ে দিয়েছ’ 
সুবোধ অবাক গলায় বলে, ‘কেন? 
তোমার তো জার বোস্টম মন্তর নয়, 


শান্ত মন্তর। তবে মাছ খেতে বাধা?’ 
বাধা?’ 
জগু অগ্রাহ্ভরে বলে, বাধা 


কিসের? দুই মায়ে-পোয়ে থাক, অত 
ঝামেলায় দরকার? মায়ের ঘাড়েই তো 
দঃ" হেসেলের ভার পড়বে 
‘তাই বলে তুমি মাছ খাবে না? 
‘তাঁম'টার ওপর জোর দেয় সুবোধ । 
জগ চালের থেকে ধান বাছতে 
বাছতে বলে, “তা আম ব্যাটাই বা কী 
এত মান্যগণ্যঃ এত বিধবা হাবাষ্য 


করছে- রা 

'' “শোন কথা! ' সাধে আর তোমায় 
পাগল” বলি জগুদা! কিসের সঙ্গে 
িস্রে তুলনা? 


জগ জু করে হাঁড়িটা উনুনে 
বাঁসয়ে দিয়ে সরে এসে উদাত্ত উত্তর 
দেয়, কিসের সঙ্গে গকসের মানে 
মানুষের সঙ্গে মানুষের তুলনাই করাছ। 
মেয়েছেলেরা পারে চিরজন্ম হবাষ্যর 
ওপর থাকতে, .ব্যাটা ছেলেরা পারতে 
পারে না। বলতে চাস ব্যাটাছেলেগুলো 
মেয়েছেলের অধম! হঠঃ! কোনো 
বিষয়ে খাটো হতে রাজন নই বুকলি?ঃ 
নে সর 'দাক দোঁখ 'পাঁসর কোথায় 
{ক আছে! মাছ না আনিস বয়ে গেল, 
দেখাব এমন পোস্ত চচ্চাঁড় বানাবো, 
খেয়ে যে বয়েসে আছস, সেই বয়েসেই 
কই শল পাটাটা কই? 

খুজে পেতে শলটা এনে পেতে, 
তাকের উপরকার 'শাশ-কৌটো, হাঁড়ি 
মালসা উটকোতে থাকে জগ;। 

পিস ফিরে এসে তো আর এসব 
নেবে না, আগাগোড়া ধোবে, মাজবে। 
ছুতে-নাডতে বাধা কি ই, 

মেষেলি কাজে যে য়েয়েদের থেকে 
একীতিল্ও খাটো নয়, জগ তার প্রমাণ 
দেয়। 

এই সাতাঁদন পরে আজ রান্নার 
গন্ধ পায় এরা এবং ঠিকমত শব্দও । 


৫২৭ 





ধ্পেঞ দেখা যাচ্ছে, রসাস্বাদটায় জন্যে 
রসনা-উতৎকশ্ঠিত। '- 

রে'ধে বেড়ে হাত ধুয়ে কোঁচার 
মুছতে মুছতে দৃঢ় আদেশ দের জগ, 
‘ব্যস! কাল থেকে খবরদার আর হাড় 
নাড়বি-না! ওখানে চলে যাঁব-' 

মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেললেও সুবোধ বলে ওঠে, তাই কি 
হয়? চার-চারটে মানুষ মাসীর ঘাড়ে 
চাপা 

“বাড়ে চাপা মানে? রাধে, দুটো 
বোঁশ করে রাঁধবে এই তো! কেন মা 


রে আলা বনের পি তা' জগ 
ক বৃঝবে!, চচ্চাঁড় নামটা কানে আসা 
মাই রোমাঞ্চ এসে গেছে। 

কোন বস্তুর যে কতটা মূল্য, তা 
বোধ কার তার অভাব না হলে বোঝা 
যায় না। 

এখন যেন মনে হচ্ছে, ভাত সেন্ব 
করা বা ভাল-চচ্চাঁড় রাঁধাটা একেবারে 
তুচ্ছ নয়। মনে হচ্ছে মেয়েমানুবহীন 
বাঁড় শমশানতুলাই বটে! 


আজকের খাওয়াঁট মন্দ হল ন, 
কাল থেকে বাড়া ভাতেল আদ্ৰান্‌, 
মনটা ভাল হরার কথা। কিছু 


প্রবোধের মনের মধ্যে পাগলা জগ্ব্ঃ 
কথাগুলো যেন বি'ধাঁছল। 
'জগুদা আবার মানুষ. জগদ্দাু 


গৌর মোহন দাদ এ বং 
২৩৩,ওন্ড চীনা বাজার স্রীটি 








সা 


“কথা জাবার কথা1.এই তো পরানের: 
মনোভাব, কিন্তু আজ ফেন.মনে-হচ্ছে- 


লোকটা যা বলে খুব ভুল বলে না। 
- সত্যই তো ‘কোন বাড়িতে যমের 
খাঁড়' নেই? 
এড়িয়ে যাবে কোথায় মানুষ? 
শনয়তিত্' ওপর কথা নেই... রাখে কেষ্ট 


মিত্রের ঘাটে চলে যাবি চুকে. গেল। : 
যেত দিন না মারস ছেলেদের ভাতজল.. 


ফর? তা নয়? 
| দে 
ঠক বলেছে জগুদা। 2 


মা'র যাওয়া উচিত হয় নি। 


পারে না? যুক্ত ক্মশই ভারী হতে 

ধাকে। এবং শেষ পর্ষন্ত 

পেছয় সামনেয় রবিবারেই গিয়ে, নিয়ে 

আসবে। আর এই তো.দেশ_ দিব্যি 

ঠাণ্ডা।  বিলহঘ্ি” কদাচিৎ শোনা 

যাচ্ছে! } 
তবে? 


তা নইলে চিঠি দিল না একটা! 
অথচ এনজমুখে বলেছিল শচঠি দিলে - 
শ্লাগ-টাশ করবে না তো? 


যমের পেয়াদার হাত - 


- আদর. করে নেয় 
৬4৮5 


টরে যাই মাপ চেয়ে রেখে দিলাম. 
প্রবোধের কি ইচ্ছে 


ফেলে রেখে চলে আসে? কিন্তু উপায় 


- কি? 'না, না ফিরিয়ে.নিয়ে চলে যাই, ' 


বললে পাগল বলবে না লোকে? 


- তা ছাড়া বেন ভগ্নীপতির পক্ষে 
রশীতমত অপমানও সেটা। 


অতএব 
প্রাণ রেখে দেহটা নিয়ে চলে আলা! 

, ইচ্ছে হচ্ছিল একবার সাপটে ধরে 
কিন্তু ছেলেগুলো 


মনোভাব প্রকাশ. -. 
* নচাঠ দিলে রাগ করবো ?' 8 


এসতক তোমাদের -গলাতেই- তো পড়ে 


" আছি, যা জাক ব্রত 


নাঃ 


আবার 


- বলে কি না ‘কান. পেতে শুনি নতুন 


কথা কিছু বলছে কি না।...বলে 'নাঃ 
সই .গঞ্গাজল পাতাবার শখ আমার 


বলোছিল প্রবোধ কতক রাগে, কতক 


নু হচ্ছিল - সেই - 
বনবাদাড়ের মধ্যে ওই 'সুবর্ণ'লতাকে' . 


লো: ধা 


॥ওরা সধবারা সাধ্যমত করেছে। 

শাঁড় দিদ্দুর পান মিষ্টি।- 

কিন্তু স্বর্ণ কারুর সঙ্গে কিছুই: 
পাতালো .না।, হেসে হেসে বললো, 
‘বন্ধুত্ব যাঁদ হয় কারো সঙ্গো এমনিই, 
হবে! পুজো পাঠ করে না করলে 


হবে না?’ : 
= ওরা 'আড়ালে বলেছিল, ‘তা নয়, 


কাউরে যুগ্য মনে-কর না, তাই ?. 
'_: তা:কি,জানি। তোমাদের, বাড়তে : ডু হন 
ও রেওয়াজ আছে কি না! - বিয়ে হয়ে 


“সুব্ণর বরও দ্বাগে.ব্যষ্গে বললো,” 
'তবে আর কি মেয়েমানুষে ষখন রুচি: 
নেই, তখন একটা - ব্যাটাছেলে খুজে, 
মনের মানুষ পাতাও 2 ঃ 


বরং অত হ খুশি অত রহগরস দেখলে 
বিরক্তই ধরতো প্রবোধের, মাঝে মাঝে 


তো রাগে মাথার রন্তু আগুন হয়ে. 


উঠেছে। তার জন্যে শাসনও করেছে! 


স্পা ও 
by 


+ je 
৮১ রি 


মা গাইছেন তখনো সেই ঘ-সভাঙানণ গানা 
-সঙিন-বেধা বুকের রন্তে ডেকেছে আজ বান! - 
1 খোকন তোকেও ডাক দিয়েছে আমার *ভয়েনাম। 


চারদিকে বর্বরের চোখ, 
জাগ রে খোকন জাগ, 
নরখাদক বাঘ* 


8 দাগে আজব কামান, 
ভিয়েতনামের নামেই আমি করবো রুখধির পান! 
* সাত সমুদ্র তের নদা. পারে ওলেছে গৰল; 





বড় বোশই হয়ে গিয়েছিল সোঁদন। তা 
রাগটা যে প্রবোধের বেশ, সে তো 
প্রবোধ অস্বীকার করে না। মাপও 
তো চায় তারপর। 


আর করেও ছল তেমনি কাণ্ড! 
রান্নাঘরের ছাতের আলসে'ডিিয়ে 
কার্নশ বেয়ে ঘুরে চলে 
ফুলশয্যার ঘরের জানলায়। তার সঙ্গে 
সেই ছোড়া। একট; ঠেলাঠোঁল হলেই 
স্রেফ নিচেয় গলিতে ৷ 


2 
ঠিক প্রবোধেরই। কোথা থেকে? না 
পাশের বাড়ির ছাত থেকে। যাদের 
হা 


সপ 
না! হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। 
ওটা কী ব্যাপার 2. - 


"ওরা কে ওখানে? 


প্রবোধের চিরকাম্য, পিন্তু ঘরের. বাইরে 


খোকা আমার ঘুমায় একেবারে, 
রম্তমাখা খোকার মুখে চুম। 
১১৮০ 


কি হয়েছে? থামবে না সংগ্রাম । 
[খোকা আমার 


শিপ 0 


কোথাও সেই হাসি দেখলেই যে কেন 9 


মাথায় 'রন্ত চড়ে যায়। 

জায়ে জায়ে কথা কইতেও হয়তো 
কখনো হেসে উঠল, অমান মনটা বেজার 
হয়ে গেল প্রবোধের। “আমার এ রোগটা 
সারাতে হবে, মনে মনে ঠিক করে 
প্রবোধ। . স্মবর্ণর স্বভাবটা হয়তো 
ওতেই ক্রমশ এত কাঠ. হয়ে যাচ্ছে। 
নইলে এমন তো ছিল না! 


চোখের আড়ালে থাকায় সুবর্ণর, 


দোষগ্লো নিষ্প্রভ আর গুণশুলো 
উ্জবল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে সুর 
_ মনে আর পর নেই। স্ুবর্ণ-যদি সাবান 
কাচে তো বাঁড় সুদ্ধ সবাইয়ের বিছানার 
ওয়াড় খুলে এনে.ফর্সা করে। স্বর্ণ 
যদি জুতো সাফ করে তো. সকলের 
জুতোয় কাল লাগাতে বসে।...ছেলেরা 


. একটা জিনিসের বায়না করলে, বাড়ির 


সব কটা ছেলেমেয়েকে দিয়ে তবে 


নিজের ছেলেকে দেয়। এ সব সদগুশ, ০ 


বৈ কি। 

কাৰ্য কালে প্রবোধ আদো 

এগুলোকে সদ্‌গুণ বলে না, বরং 
বলেই”: 


অপট; অক্ষর । বাড়ির মাঁলকের নামে 
৫২৯ 


দেওয়া যায় না, ওর ঘরে রেখে এসে 
ডেকে বলে দিল, ‘ওরে পেকা, তোর 
নামে বোধহয় একটা চিঠি এসেছে! : 

মামীর কাছে খাচ্ছে কাল থেকে, 
কাজ নেই কিছু, কাজেই শূন্য প্রাণ 
আরও শূন্য লাগে। তাসের আন্ডাও 
এই হুজুগে ছত্ৰভঙ্গ হয়ে গেছে, 
জমছে না তেমন। 

ঘরে বৌ না থাকলে কোনে! 
সি রা 


দেখি বা না দেখি, তবু 


{বান খবরেই যাবে। গিয়ে বলবে, 
“চাঁঠপত্ৰ নেই, এদিকে হঠাৎ একটা 
দুঃস্বপ্ন দেখে+ ৰ 

এখানে? 

এখানে বলবার কথাও ঠিক করে , 
ফেলেছে। বলবে “মামীব ঘাড়ে আর 
কতাঁদন খাওয়া ষায়। ও'দকে বোনাই 
8 ল্তীপন্তর রাখা 


lid 
আনন্দ. আর আতঙ্ক এই দুইয়ের 
তাডনায় ছটফটিয়ে বেডায়, পবোধ। 
j " ক্রেমুশঃ) 





for alt. 





- HAG হচ্ছে 
তা সর্বসাধারণের কাজ-_তাই তারা 
দেশকে একটা অসাধারণ এক্যবদ্ধ সত্তা 


হিসাবে সৃষ্ট করতে পেরেছে। আর 
এটা সম্ভবু হয়েছে সুনেতৃত্বের পাঁর- 
চালনায়। স্বাধীনতার পর আমাদের 


ব্যবস্থাই, - অবলম্বন করা হয় নাঃ, 
সুতরাং গতা নু গ্রাভি ক.ভা' বাই, 
আঁশাক্ষতেব দল আঁশীক্ষতই- থেকে' 
যাচ্ছে। “শিক্ষার ব্যাপকতার ব্বস্ধা 


এত মন্থবগাঁততে এগোচ্ছে যে তাতে. 
সমাজে একট্টা বৈপ্লবিক . পারিকর্তন 
আসনাঘী সম্ভব নয রাশিরাতে কিন্ত 


David Hare 


. Peary Chand Mittra - 
মূল্যঃ এক টাকা মান্ত | 
| প্যারাঁচাঁদ মির ওষফে, টেকচাঁদ ঠাকুরের ১৮৭৭ খন্টাব্দে প্ৰকাশত মূলাঝন ইজ 


জান লিখিত দানি বসত সাত সদর আত পেচ ইতর অন্ত 
প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবে গলে প্রকাশ কাবয়াছেন। 


free, বাঁপনাবহারা টিনা সীট কানিকাতা_৯৯ ৮0177 


তত কি 


দেশের জনসাধারণের শিক্ষার ভার 


ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
নী আমবা ব্যাকওয়ার্ড দেশ বলেই পরি- 


গণিত শিক্ষার ব্যাপারেও এত পোঁছয়ে 


" -তাহলে এতকাল ধরে যে কোট 


কোটি টাকা খরচ, হয়েছে তা কি জলে 
ফেলা হয়েছে? , 

শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবীর, সব্যসাচী 
ভারতের ইংরাজ শাসকদের স্বরুপ 
বর্ণনা করতে ভারতকে এক 
জায়গার বলেছেন--“এই কথাটা আমার . 
তুমি চিরদিন মনে রেখো ভরেতী, . 
আমার দেশ গেছে বলেই আম এদের 
শরু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও 
এ-দেশ 'গিয়োছল।' কন্তু সমস্ত 
মলুষাত্বের এত ক্ড়'পরম শত জগতে 
আব নেই। স্বার্থের দায়ে ধরে ধীরে 
মানুষকে অমানুষ কর তোলাই এদের - 
ম্্ষাগত্, সংস্কার । এই এদের বাবসা, 
এই এদের মৃূলধন। ফাঁদ পারো দেশের . 
নরুত্ারীকে শুধু এই সতাটাই শিখিয়ে , 


করেছে তা নিজেদের দেশেৰ স্বার্থের ০ 


\ 


/ 


শাক শি পি শত ৩07-০: 2৩৩ 


উপ AE ট385 21 গা 
প্রীত তাঁর ঘৃণা এবং বিদ্বেষের : ভাব 


“কিন্তু 


জন্মেছে আমাদের. ; অন্তরে । 


,খসাজ যা, শরৎচন্দ্র. 'বে'চে থারুতেন, 


ভবে চোখের ওপর 

লাভের পরও একই ধরণের আবিচার 
এবং অত্যাচার চলেছে, দিনের পর "দিন 
দেশের ওপর দিয়ে। মানুষকে মনুষ্যত্ব 
ধবসর্জন 'দয়ে পশুর অধম হয়ে জীবন 
যাপন করতে হচ্ছে রছরের পর বছর। 


এবং ঞ্গে সঙ্গে তাদের কুকুর বেড়ালের 


'মত গুলী, খেয়ে প্রাণ: :, দিতে, হচ্ছে। 


'স্রকার কি-চান? । ।জুনসাধারণ তাঁদের 
575 
+ মাথা "তুলে. *প্রাতবাদে 


শুনে শুনে কান 
একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু 
এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার 
কবছে জানো? 7 


এই মন্দ জপ করে করে-তাঁদ্বের এমন- 
করে তুলেছে-যে, তারাই অশান্তির নামে” | 
চমকে ওঠে ভাবে lh খাপ 
বুঝা অমঞ্গাল 1. 


পরের শান্তি হরণ ' 


১৯১৭ সালের « আগে মস্কো শহরে যে 
টেট্রিয়াকভ' গ্যালারী প্রভূতিতে আসতো 
এবং ৮০ এখন'সে্টানে le: 





শি 


ঘূকিয়ে দেবার জন্য প্রত্যেক মন্যাজয়মেই 
পারদর্শ পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়। 
- শুধু.কৃষি, শুধু ষল্ম এই নিয়ে 
মেতে থাকলেই জাতিকে 

যায় না৷ 
চর্চার দ্বারাই মনকে' সৌন্দর্য পূর্ণ এবং 


- প্রাণবন্ত করে রাখা যায়। কাঁব দেখে- 


ছেন--“এখানে এরা দেশজুড়ে কারখানা 
চালাতে যে-সব র পাকা করে 
তুলতে চায় তারাই যাতে ''শাক্ষত মন 
নিয়ে ছাবর রস বুঝতে পারে তারই 
জন্য এত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ 
যারা নয় তারা বর্বর; যারা বর্বর তারা 
'বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্বল” 
টু রাশিয়ায় ' অসাধারণ 
উন্নাত দেখেও কবি মুগ্ধ হয়োছিলেন। 
১৯১৭" বিপ্লবের পর দেশে ঘোরতর 
দর্দন দেখা দেয়-তারপর আসে 
দুভক্ষ-কল্তু এই দুর্যোগ এবং 
{বপদের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ও 
'রাশিয়ানরা ' নৃত্যগণত এবং আঁভনয়- 
কলার' চর্চায় এতটুকু গাঁফলাত করে 
নি. ফাঁব বলেছেনঃ “রাশিয়ার নাট্য- 
মণ্ডে যে কলা 'সাধনার বিকাশ হয়েছে 
সে অসামান্য । তার মধ্যে নৃতন সৃষ্টির 


“সাহস কমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো 


থামে নি। . ওখানকার সমাজ বিপ্লবে 


এই নৃতন- সাষ্টরই অস্ম সাহস কাজ 
করেছে। এরা সমাজে রাম্ট্রে কলাতত্তে 
কোথাও নৃতনকে ভয় করে ন!” 

যে পরানো রাষ্জুতন্ন এবং ধর্মতন্ত্ 
রাশিয়ান জাতিকে ব:দ্ধিহীন এবং প্রাণ- 








- দ্বধান্তা। পাবার সময় আগাদের 
দেশকে পাকিস্তান ও ভারত এই দুই 
ভাগে ভাগ. করতে 'হয়োছিল। ভাগা- 


ডাগর পরও দুই দেশের দবত্রোধ, মেটে 
{শিক্ষার - 


ন ধমণন্ধতাই এর মুলে। 
শবারাই দুই: দেশ থেকে অন্ধ-ধর্ম 
1বদ্বাতসর 'মূলোৎপাটন করা যায় নচেৎ 


গ্ীলতে রবীন্দ্রনাথ যে-স্ব কথা বলে- 
ছেন তা নিয়ে আলোচনা 
করব না, কারণ সে-সব কথ্য আগের 
চিঠিগ্‌লোতেও ইঙ্গিতে. অনেকবারই 

পাঁরদর্শনের 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


টু ভাই, কৰ বারবার এই সের 
হাঙ্গত _ দিয়েছেন 


- হবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। 
আর একটা কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ 
রি বাঙাল শান্তাপ্রয়্ জাত. . 





[গির্জার HE 
বুকে বিচরণ করতে দেবে না। দন- 
দারদরের রক্তশোষণকারী ভ্যামপায়ার- 
রূশ্পী কালোবাজারীদের রেহাই দেবে 
না। চোদ্দ বছরের বাঙালীর ছেলে 
ঢু দুচ্কতের দমনের জন্য হাসতে 
হাসতে একাদন ফাঁসীর দাঁড় গলায় 
পরোছিল। বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান 


যাঁদ ' করোছিলেন বাঙালী যুবক কানাইলাল, 


তাকে কুকুরের মত গুল করে মেরে,' 
আর দেশের শন; বৃঁটিশকে ভারতভমি 
থেকে অপসারণের জন্য শেষ আঘাত 
হেনেছিলেন বাঙলার শ্রেষ্ঠ সন্তান 
‘ তাঁর আই-এন-এ 
























পিছের নিক একট লিঙ্ক 
75158 
,গর্ণ জলাশয় দেখে বিশ্রামের জন্য 
. শ্আত্বের সংযত করলেন'। জলা- 
= শয়ের উপরেই অসংখ্য ঘন সন্নিবিষ্ট 
আদগাছের এসে দাঁড়ালেন। 
‘অশ্বাটও ক্রুদ্ত। সূর্ষোদয়ের পূর্বেই 
দক্ষিণ গোঁড়ের প্রান্তসাসঃ থেকে যারা 


উঠল। বা উল্মক্ত করে অশ্বাটকেও 
ছেড়ে দেওয়া হল কিছুক্ষণের জন্য 


দৈডিরে দাঁড়ালেন তিনি 
হি উপর 
দুজন স্নানার্থন তখন স্নান- 
রতা। অশ্বারোহী পথিক আপন 
চিন্তায় এত গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন 
যে, স্নানার্খিনী ফুবতাঁদ্বয়কে তরি 
দৃষ্টিগোচর হয় ি। -কাজেই একজন 
যুবত" বলল--জলপূর্ণ কলসীতে 
যেমন শব্দ ঝংকার ওঠে না, তেমানি 
সর্বতোভাবে সুখী ও নারশ সম্ভোগ 
তৃপ্ত ব্যন্তিও স্লানরতা ষূবতশ নারী 
25১৮৮: 
পণ্চাদ্দিকে মুখ না 
ধষারিয়েই ল্সনার্িনীর উদ্দেস বলল 
দে, আপনার অনুমান সত্য নয়। 


৫ পর্বে প্রকাশিতের পর ) 


মথন বলেছিলেন__আপনার মধাম- 
পুর শুরপাল স্বেচ্ছাচারী, বিলাসাপ্রয় 
ঘা অপাঁরণামদশর* নয়। 
অকর্মণ্য এবং অলস। 


বিরুদ্ধে অভিযোগ মহারাজের কর্ণ- 
গোচর হয়। সাধারণ পল্লীবধ্‌ ও 
বয়স্কা কুমারী কন্যাগণের আভিভাবক- 
লন দার 
ঙ্কত। যুবরাজের 
“এবং 'বিলাসাপ্রয়তার উপকরণ হিসাবে 
রাজ্যের বাভিন্ন স্থানে. গড়ে উঠেছে 
প্রমোদ-কানন। .আর যুবরাজ যখন 
পালাক্রমে-উন্ত অণ্চলসমূহে - বাস 
করবার ইচ্ছা প্রকাশ. করেন_তখন সেই 
স্থানের আধবাসিব্‌ন্দ ভয়ে ব্বর্ণ হয়ে 
॥ওঠে। অথচ উপায় নেই । মহারাজ তৃতীয় 


by 





শ্যালক মথন কোন কোনও সময়ে 
কনোজ থেকে গোড়ে এসে মহারাজ 
তৃতীয় ‘বগ্রহপালকে যুবরাজ সম্পর্কে 
সতর্ক হবার জন্য উপদেশ দেন, কিন্তু 
মহারাজ তৃতীয় 'বিগ্রহপাল 'নার্বকার। 
অন্ধ পতৃস্নেহে এবং বাঁহঃশতুর 
আক্রমণ নিয়ে সর্বদা উৎকশ্ঠিত। 
দ্বিতীয় মহাপাল মাতুল মথন- 
এর ক্‌টনৌতিক পরামর্শ সম্পর্কে 
অবাহত না ছিল এমন নয়_কিন্তু 
পিতার জীবদ্দশায় মাতুলকে সরাসার 
দ্বল্দে আহবান করাও ঠিক নয়। কাজেই 
অন্তরের আক্লোশকে_অন্তরেই চাপা 
দিয়ে রাখে যুবরাজ দ্বিতীয় মহাঁপাল। 
মহারাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল অব- 
শেষে পরিণত বয়সে দেহরক্ষা করলেন। 
'রাজ্যশাসনে. যুবরাজ দ্বিতীয় মহাী- 
পালই গৌড় সিংহাসনের আঁধিকারী। 
আর সিংহাসনে আরোহণ করেই 


দ্বতীয় মহীপাল অনুজ শূত্রপাল ও 
রামপালকে কারার্ুদ্ধ করলেন। 
সিংহাসন নক্কণ্টকা 
কিন্তু 


হায়-দ্বিতাীয় মহাীপাল 


৫৩৪ 


পাল সমসামায়ক গৌড় ইাতিহাস্‌ই 
পর্যালোচনা করছিলেন মনে মনে। 

যে পুণাশ্লোক বশ্রুত-কীর্ত 
গোঁড়াধীপ প্রথম মহীপালের কীর্তি 
গাথা সমগ্র বদেন্দরভীমর পল্লী প্রান্তরে, 
গঞ্জে.ও নগরে পাবাণ ফলকে উৎকীর্ণ 

তারই নামানূসারী দ্বিতীয় মহীগাল 
াহাসনে আরোহণ করে শহধুমান্ত 
প্রথম .মহীপাল নর- জমগ্র পূর্বব্তর্দ 
লেপন 


তাই- 'মহীপাল দশীঘর"' জল পান 
ছদ্মবেশী  কুমারকে। এই জলাশয়ের 
সঙ্গেও সেই পূণ্যনাম -বিজাড়ত। 

স্লান।র্থনশ যুবতী প্রশ্ন করেছিল 
-আপাঁন পাষাণ ফলকে উৎংকীর্ণ 
'লাপ পাঠ করে বিমর্ষ হলেন কেন? 

বিষ হাসলেন কুমার রামপাল = 
আমাকে মাজনা করবেন ভদ্রে। 
আপাতত এই প্রশ্নের জবাব দিতে 


অক্ষম। পাঁরবর্তে আপনার পারায় 
জানতে ইচ্ছা কাঁর। য্বতাঁ 
বলল-__ সামান্য। আম এই 


মধ্মালতী গ্রামের স্বর্ণশ্রে্ঠী বস; - 
দত্তের অনূঢ্া। আমার নাম মন্দারকা! 

বিশ্বনাথ. আপনাদের মঙ্গল 
করুন! . 

কুমার রামপাল. শুভেচ্ছা কামন্ম 
করেই ..পুনরায় . অশ্বারোহণ কঃ 
গছলেন। 

তারপর গোৌড়ের ইতহ।স জটিল। 

পণ্চগোড়ের-. সামন্ত . নূপাতগঞ্ 
গোঁড়াধীপ দ্বিতীয় মহীপালের আচ 
রণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে দূত প্রেরণ 
করলেন।  কর্ণসবর্ণ, সমতট, তাম 
‘লাপ্তি. প্রভাত সমস্ত দ্বাজন্যবর্গ এক" 
যোগে দাবি জানান_কুমর  শ্‌রপাল 
ও কুমার রামপালের ম্ান্ত দান করা 
হোক। কেন না তাঁরা শুধু গোঁড়া” 
ধীপের অনুজ মাত্র নয়_গোড় রাজ" 
শাসনের নিয়মানুযায়ী তাঁরা সামন্ত 
নৃপাতও। সুতরাং অন্যান্য সামন্ত 
নপতিবর্গও এই অহেতুক কারাগারে 
'নিক্ষেপকে অপমানজনক আচরণ. বলে 


মনে করে। 
আসবমন্ত দ্বিতীয় মহণপাল ব্য 
ন দতদের।, 






/ক্কানেও গিয়েও এ সংবাদ পেশছাতে 
দেরি হয় নি। আবিল্বে যাত্রা করলেন 
* নি লতা লোকমুখে 
ত;_কারারক্ষীকে ছলনার দ্বারা 
বশশভূত করে কারাগহের বাইরে নিয়ে 
এলেন কুমার রামপালকে এবং নির্দেশ 
|শ্দলেন_সূর্ষোদয়ের তিনি যেন 
পেণঁছে যান সামান্তে। 
মাতুলের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করলেন কনিষ্ঠ কুমার রামপাল। 
তারপর থেকেই এই 
যাতা। 
প্রাগজ্যোতিষ 
কোশল, মগধ, কনৌজ, সমস্ত 
দেশগুলির দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত 


. হয়েছেন কুমার রামপাল। . গৌড় থেকে. 


" অত্যাচার দ্বিতীয় মহশপালের উচ্ছেদ 


কামনা করেছেন__কিন্তু সসৈন্য আক্রমণ . 


" শকংবা যুদ্ধ ঘোষণায় তাঁরা অস্বীকৃত। 


খু 


দবরাত্র শুধু পথ আর পথ। 
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রাঁল্মকে উপেক্ষা করে 
ছুটে চলেছেন কুমার রামপাল। দিবা- 
সন হলে-গ্রামের প্রান্তে পণ্য 
 শীবপাঁনর কুঁটিরেই রাত্রি ধাপন- ক্ষুধায় 
: কাতর হালে_আতিথিশাল য় সাধারপ্যের 


- শধান্ত-ভেজনে বসে পড়েন রামপাল। " 


ধীকংবা কোনও দেবমল্দিরের বিতারিত 
" ধারণ করেন। অর এমান দিনেই সংবাদ 


হলেন সুজা রামপাল, যেন গোৌড়ের 


“- ৈবতর্গণ দ্বিতীয় মহশপালের অত্যা- 

* চারে আঁতষ্ঠ' হয়ে সংঘবন্ধ হচ্ছে। 

“সংবাদ পেলেন হলকর্বণরত চার্ধীর 

৪ 1 ফাছে-সংবাদ ছড়াল মৎসাজীব, ঈঁ- 

৷ খর, কম্ডকার প্রীতি লম শ্রেণীর 

নের মুখে মুখে। কেন লা 

দি সম্প্রদায়ই বিক্ষুব্ধ 
,  কৈবর্তগন্ণর সপে গালত হচ্ছে।? 

গোড়ে আসা - টি আভায । 

রামলাল? 


সি? ৯ 
* 4 


কনৌজ-এ বসে মাতুল মথন-এর 


আদেশ. 
বিরতিহীন পথ-পারিরুমা। 
থেকে ওড্র, কান্ট, 


1) * কেন না দেবৌপম প্রিয়দশশ রাজা. 
' নারারণপ ল, তারপর নয়পাল, দেবপাল ... 


চকা মসজিদ বা চমকানো লসাঁজদ-_গোঁড় 
করবেন, না এত্হ্যিমাণ্ডত পাল রাজ- 


_বংশকে রক্ষার জন্য দমনে 
সহায়তা করবেন। 
সাক্ষাৎ করলেন মাতুল মথন। বললেন 
নির+ক্ষণ করা ছাড়া আর কোন কর্তব্য 
নেই আপাতৃত। ps se Su 
জননায়ক দিব্যোক! Ne 
[ নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন 


তাম্লৈপ্তি, পৌশ্ডর্ধাণের - জাঙ্গন্ত 


নূপাঁতগ্গর কাছের সকাতর: অনুরোধ 


গোঁড় আন্ররত; সৈন্য, - যাব" ও 
»হ্স্তী প্রভাত ?দয়ে সাহায্য করুজ।। 
, বার্থ হয়ে ফ্রিরে এল সেই দত ৷ 

সামন্ত নূপাঁতিগণের জবাব 


পর” শরহে» 'ন্ধোর্গীদান ““'গোঁড়ের সঙ্গে কৌন বহছিঃরাজ্যের 


* &৩৫ 


করুন! 
মাতুল মথন পরামর্শ িরেন-ই 
সময় k 
০৬৬১ টার উপস্ৰিত। ফুণ্ধয়তা 






ই ৃ বললেন-_রাজ্যাভিষেকের 
পূর্বেই তুমি যদি পূনর্বার দার পারি- 


গ্রহ না করো তবে, গৌড়ীয় জনসাধারণ 
বিক্ষুব্ধ হবে। কাণ্ঠীরাজ তাঁর দুহি- 


গালের তাকে অর্পণ করতে প্রস্তুত, কালিঙ্গোর 
ল। ঘ্বাজকন্যার সঙ্গেও বিবাহের প্রস্তাব 
_ এসেছে। . 
রামপাল বললেন--মিন্ততা নিবন্ধন ' 


রাম-. হেতু কাণ্ধী ও কলিঙ্গরাজকে বিমুখ 


পতাকা উদ্ডান। অসংখ্য কণ্ঠে কুমার 
প্নামপালের জয়ধ্বনি । দ্বারপ্রান্তে মঞ্গাল 
ফলস স্থাপত। শ্বৈতহস্তার পৃন্ঠে 


ই দা | 


ইন বাল্মাকির্প ধারণ: করতে 


আদ; হেসে রামপাল বললেন_ তুমি 
ৃ রং সন্ধ্যকর নও-তুমি “কবি 
১ যুত্নাকর ও” বটে! 


.. মাতুল মথন বললেন_কৃমার রাম- 
শাল, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়--তুমি 
ধখন কারারুদ্ধ, তখন ধাজপ্রাসাদে বধূ 
. সিনীর ন্যায় জীবনযাপন করছিলেন! 
মহাস্থানগড় কারাগারে মধ্যম কুমার 
. রপালকে নি হত্যা করা 






করে কোন লাভ নেই। উভয় নর- 
পাতিকেই আমার সশ্রচ্ধ অভিবাদন সহ 
সম্মতির বিষয় জ্ঞাপন করবেন। কিন্তু 


মাতুল-_ 

কিন্তু কি আবা্ব 

রামপাল, বললেন_সূর্যদেবক কি 
এখন দক্ষিণ অয়নে আবর্তন করছেন? 
' মথন বলেন_সূর্ধদেব এখন দক্ষিণ 


'মন্দারিকা” এখনও অনড় আছেন কনা 
জানবার জন্য গোপনে দত প্রেরণ 
করুন। 

মথন বাস্মিত।সে কি, তুমি 
একটি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যার 
পাণিপ্রাথী! 
রামপাল মদ হেসে বললেন-_- 
পাল রাজবংশের আঁদ ইতিহাস ক 
বিস্মৃত হয়েছ মাতুল? স্মরণ করো 


_ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগের কথা । কর্ণ- 


সুবর্ণে গোঁড়াধীপ শশাঙ্ক দেহবক্ষা 
করেছেন। তারপর গৌড়ের জন- 
সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ । শাসক নেই, 
শাসন ব্যবস্থা বহির্ভূত দেশে অরাজ- 
কতা, হানাহানি, বৈদেশিক আক্রমণে 
দেশ যখন চদ্মম: দুর্দশায় পতিত, 


তখন গৌড়ীয় জনসাধারণই নির্বাচনের 


মাধ্যমে পূর্বপুরুষ '‘বপ্যট' তনয় 
গোপালকে গোঁড়ের সিংহাসনে বাঁসয়ে 
রাজা হিসাবে ঘোষণা করেছিল। 
মাতুল মথন বললেন- সে ইতিহাস 
অবগত আছ। 

তুমি কি ভুলে গেছ মাতুল-_ 
আমাদের প্রথম পুরুষ 'বপ্যট' হল- 
কর্ষণের দ্বারা জীীবকা নির্বাহ 
করতেন? সুতরাং একজন সাধারণ 


গৃহস্থ. ঘরের কন্যার পাঁণিগ্রহণ - 


৪৩৬ 


রামপাল যখন 
নিজ কক্ষে প্রবেশ করতে উদ্যত বিশ্রাম 





-গৌড়াধীপ মহারাজ রামপাল 
আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থা! আপনি 
অনুগ্রহ করে কন্যাদান করলে মহারাজ 
ধন্য হবেন। তারপর সারাদিনের শেষে 
রাজকার্যের বিরতি দিয়ে মহা মহারাজ 
প্রাসাদ- আন | দিয়ে 


গ্রহণের জন্য, তখন অকস্মাং মন্দারকা 


এসে রামপালের পদযুগল স্পর্শ করে। 


অশ্রুরদদ্ধ কন্ঠে বলল.-মহারাজ একদা 
সাধারণ নাগারিকভ্রমে আপনার সঙ্গে: 
যে পরিহাস করেছি-মধ্যালতী, 
গাঁয়ের মহ'ঁপাল দীঘকার ঘাটে_তার। 
শাস্তিস্বর্প আপনি যে আজ্ঞা দিয়ে- 
ছেন তা 

মন্দারকার বস্তব্য শেষ হতে 
দিলেন না রামপাল। মন্দরকাকে - বক্ষে 
টেনে ব্ললেন_এই শাস্তই তোমার 
প্রাপ্য মন্দারকা। তোমার সরস 
কৌতুকের জবাব এইভাবে ছাড়া আমি 
দিতে অক্ষম। 

. আবেগে এবং অনুরাগে মহারাজ 
রামপালের বক্ষে মুখ লুকালো 
মন্দাপ্মিকা। 

এ কাহনীর সঙ্গে এতিহাসিক, 
সত্য কতখানি জড়িত তা নির্ণয় করা 
খুবই কঠন। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 
রামচারত' কাব্যেও এই ধরণের কোনও, 
ঘটনার উল্লেখ নেই। তবুও মালদহের। 
গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মুখে 
প্রচলিত, লোকগণীতিতে উল্লেখ আছে--। 
রাজকাহিনী এবং সাধারণ, ঘের 
একটি কন্যার প্রেমকাহিনর বিষয় 
কে সেই রাজা বা কন্যা তার বিস্তারিত 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনুমান পাল! 
রাজবংশের কোন রাজার সঙ্গেই এই! 
কাহিনী জঁড়ত আছে। যাই হোক--. 
কাহনীর অন্তর্গত কৈবত' a 


ছল্মবেশশ রাজকুমার এবং পরিশেষে. 


রাজ্য লাভের ঘটনার গতির, সঙ্গে 
লোকগাথার যদ সমন্বয় সাধন করে 
নেওয়া যায় তাহলে অনুমান-এ ঘটনা 
রামপালের সঙ্গে জাঁড়ত। রামপালের 

য়ক সন্ধ্যাকর নন্দীর সঙ্গে 
আরও দুইজন শিল্পীর নাম পাওয়? 
যায়। তাঁরা ধাঁমান ও বাঁটপাল ॥ 
শেষোক্ত দুইজন রাজবংশ উদ্ভুত $ 

িল্পকণীর্ত ও রচনার মধ্যেও 


তাঁদের 
এই কাহিনীন্ব উল্লেখ নেই। 














ফ্ষপদন আগে মুখ্যমন্ত্রী জ্রীপ্রফ্লা- 
চন্দ্র সেন নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন 

যে, পশ্চিমবঙ্গের পরাস্ধাতি আগ্ন- 
গর্ভ। সারা দেশটাই যেন একাঁট 
বারুদের স্তূপ হয়ে আছে, যে কোন 
মূহ্‌তেই তা ফেটে পড়তে পারে। 
সমাজের সর্বদ্তরেই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ 
আব যেন চাপা থাকছে না। শহরের 
দেওয়ালে, ল্যাম্পপোস্টে সবই দাবির 
পো স্টার, ধর্মঘটের নোটিশ । সরকারী 
. কমচিরী, শ্রামক, শিক্ষক, 
কমার সকলেই আজ দ্রব্যমূল্য বাপ্ধ- 
বোধ, আহা ভ'তার প্রবতনি, নযনতম 
মজুরী প্রভীতির দাবতে বিক্ষোভ 
প্রকাশ করছেন। ওদিকে গ্রাম থেকে 

{ চালের চোরাই চালান চলছে 














আসছে, কোথাও কোথাও 
তা জনতা-প্ালশ সংঘর্ষে 
রত হচ্ছে। রাজ্যে খাদ্যের 


সংকট শোচনীয়তম অবস্থায় পেশছে 
গেছে।  মুখ্যমল্্ী কেন্দ্রের নিকট 
চালের জন্য আবেদন করেছেন, এবং 





য় না আসে তাহলে এই রাজ্যে 


সব সংবাদ আসছে তা থেকে স্পষ্টই 


.. কোঝা যাচ্ছে যে পুজীভূত অসন্তোষ 





আর কোন জায়গাতেই চাপা থাকছে 





হাজন। সব মিলির আসম তবিহাতের 
_ যে চিন্রটি চোখের সামনে ফুটে উঠছে 
-ভ্বাতে শঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। 


সুপার ভাদাসা 


0 জমাগত দ্ুব্যদূলোর বৃদ্ধি আজ 
লক সংকটের তাঁরতম : আবর্তে" 








কলেজ | 


কেন্দ যদি এক্ষেত্রে সাহায্য করতে 


অবস্থার ষে 


ll রা বামপল্ধী দলগুলও j 


ফেলেছে। গত কয়েক বছর ধরেই 
নিঃশব্দে ধাপে ধাপে প্রতিটি জিনিসের 
দাম বেড়ে চলেছে, কিন্তু সম্প্রতি 
ডিভ্যালুয়েশন ঘোষিত হবার পর 
উৎপাদকদের চক্ষুলজ্জার আর বালাই 
সকল দেশ পণ্যই রাতারাতি 


এই মূল্যবৃদ্ধি যে কত নগ্নভাবে খোলা- 
খুলি ঘটছে তা যে কোন পণ্যের গত 


কয়েক মাসের সচকসংখ্যা দেখলেই 


বোঝা ষাবে। 


লসর কর্তারা এই মূল্যবৃদ্ধি 


রোধের জন্য এক সুপার ' দাওয়াই 
বাংলেছেন যার নাম সুপার মাকেটি। 
সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্য- 
মন্ত্রী এই সুপার মাকেটি দেখে রীতি- 
মত অভিভূত হয়েছেন এবং কলকাতা 
শহবেও দুটি সুপার মাকেটি খোলার 
কথা ঘোষণা করেছেন, একটি উত্তরে 
অপরাঁট দক্ষিণে। এতে নাকি মূল্য- 
বাদ্ধ রোধ করা সম্ভবপর হবে। 


কিন্তু সমস্যার এই বৈস্লবিক 


সমাধান করার আগে : মুখ্যমন্ত্রী 
মশাইকে একটি প্রন করা যেতে পারে। 


বিশ্বাস কার কারণ যথেষ্ট আছে ষে 
বু বর বু বা 


দার বা পাইকারের চেয়েও উৎপাদককর 
গত রবিবার ২৪শে 
জুলাই তারিখে একটি দৈনিকপন্নে 


অবদান বোশ। 


“দাম কারা বাড়ায়” এ শিরোনামার 





দেখানো হয়েছে গত কয়েক বছরে যে 


ভাবে ধাপে ধাপে বনস্পতির দাম 
বাড়ানো হয়েছে তার জন্য দায়ী একমত্র 


উত্পাদকেরা।  উৎপাদকদের তরফ 


থেকে এই যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, 


ষেহেতু বনস্পাত প্রস্তুতের মুখ্য 
উপাদান হচ্ছে বাদাম তেল এবং যেহেতু 
সেই বাদাম তেলের মূল্যবৃদ্ধ হয়েছে 
সেইহেতু বনস্পাঁতর দাম না বাড়িয়ে 
উপায় ছিল না। কিন্তু উত্ত প্রবন্ধে 


৫৩৭ 


তর মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে 


মূল্যবাদ্ধর সঙ্গত কারণ 
যাদি উৎ ংপাদকেরা এ 


কমানোর জন্য সরকার যা করতে পা; 
তা হচ্ছে সোজাসুজি বিভিন্ন পণ্যে 
উৎপাদকদের তলব ককা এবং কেন 

মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে তার জন্য স্ধাস 


কৈফিয়ং দাবি করা, এবং 
লবিং কতদূর না তা 


রন," SO eae 
সেইহেতু আর বাস বাড়লে তাঁদের 
লাভের অঙ্ক কমে ফাবে.।.বলা রাহনল্য- 
এটা. যুন্তি নয়. কুযুন্তি। অপর. কথায়, 
বর্তমানে যাঁরা রয়েছেন, 
তাঁরা চান না যে আর.কেউ এই ব্যবসায়. 
আস্দক, অর্থাৎ তাঁরা একচেটিয়া কার- 
বার করতে চান। . 

. তাঁদের তৃতীয় দাবি, এবং সত্য 
কথা বলতে মূল দাবি হচ্ছে তাঁরা আল 
এক. দফা ভাড়া বাড়াতে চান।. সাধারণ 

পকেট কাটতে এই. মওকায়, 

ছু সকলেই এগিয়ে আসছেন 
৮০৮ 
দিচ্ছেন-যে সরকারী কোড ট্যাক্স নাকি 
বেড়েছে। তাঁরা- বলছেন. যে, :৯৯৫০. 
সালে যেখানে রোড.ট্যাক্স ১১২০. টাকা, 
জি কু কা ৯৬৭ উদ 

যে কত. হাস্যকর. তা সামান্য, 
চা, ক 


যাবে। ১৯৫০ থেকে ৯৯৬৬ সালের 
মধ্যে মোট ক’ দফায় কতবার ভাড়া. 
বাড়ানো হয়েছে সে. বিষয়টি 

সংস্থা. একেবারে চেপে গেছেন। : তারা 
শ্ধতায় য. যে ক্রাজ্ক শাফট,: 
পিস্টন, এজন হেড. ও চ্যাসিসের দাম, 
নাক বার্ধত হয়েছে। কিন্তু, 
এই .জিনিসগুজি ক বাসের পক্ষে. নিত 


য়। ক্কুল কম সে কম দশ বছর তো. বে 
= তার চেয়ে অনেক বেশ তো কম নয়, 
কাজেই এই সব স্পেয়ার. পাসের. 
বদ্ধ ০ চু 
বাড়ানোর . অজুহাত . কর 
একাই লন তুর 
ডিজেল, মেঃ প্রভাতর দাম. 
বেড়েছে বলে তাঁরা যে যুক্তি দেখাচ্ছেন 
৮১4 





ত তায়. ইত্যাদ জবালানীর মূল্যবৃদ্ধি, এক: 


দিনেই হয় নি, বিগত কয়েক বছর ধরে. 
ধাপে. ধাপে, আ.হয়েছে, - .এরং 








নানান সমস্যায় যখন, পশ্চিমবলা-, 


বাসী নাহ ন্রাহ রব করছে, এবং বলা, 
বাহুল্য সমাজের নানা স্তর থেকে, 
উদ্ভুত হাজার সমস্যায় সরক'রও যখন, 
ব্যস্ত হয়ে চোখে সষে'র ফলে 
সে সময় যাঁদ অতি সাধারণ. 
করে অজস্র সমস্যর সাঁষ্টি করে 
তাহলে এর চেয়ে দ্খজনক ব্যাপার 
| স্পৰ্শ কাতর 


সরকারই সহজে ছারদের। 
বকা ছাত্রদের মধ্যে 
অহেতুক অসন্তোষ সণ্টি হতে দেওয়া 










yee 
অমন্তোষের কারণ হচ্ছ এই যে তাদের 


























৮১৬ সেই প্রাতিবাদ দ্ভ্ হল 





অনু নিত হতে ত লাগল মাকনি বত; 
প্রাতবাদে সভা, শোভাষাতা, সমাবেশ ৷ 
বাংলার নারবসনাজও পিছিয়ে রইলেন 
-. না। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশন 
গত মঙ্গলবার ৯৯শে দর মাকিন 


ব্যাপী এক ছাত আন্দোলনের সম্ভাবনা 
স্য়েছে। রি 
কলেজ কর্তৃপক্ষের নি ৷ আমাদের 
জিজ্ঞাস্য ঃ এ ত'রা কেন জাতীয় বিচিত্র 
পাগলামর আসর খুলেছেন? কলেজে 
ছাত্র ইউনিয়ন গড়া নিশ্চয়ই কোন 
বে-আইনগ ব্যাপার নয়। পশ্চিমবঙ্গের 
ৃ টস যেখনে কোন ছাত্র 












আপ রর এই নে তাঁরা বৃহধ রাষ্ট যে অন্যায় 
ভেবেছেন যে, ইউনিয়ন গড়ে উঠলে যদ বছরের পর বছর ধরে করে আসছে, 
র্‌ | এতকাল বক পৃথিবার বিবেক মদ 
.. বেয়াড়া হবে, কেন না মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নি। কিন্তু যখন সেই অন্যায়ের ক্র 
(0. মশাংও কং প্রাতবাদের ভাষাও দিনের পর দিন 
সোচ্চার হচ্ছে। হ্যানয় ও হাইফং-এর 
আমোরকার : বোমাবর্ধণের . পর 
সূপ্তোঙিত জগৎ প্রতিবাদে মুখর হচ্ছে, 
এমন কি আক্রমণকারী দেশেরও জন- 


পিছিয়ে নেই। : প্রতিবাদ: প্রথম এসে- 
ছল ছাত্রদের কাছ থেকে। সে প্রাতবাদে 
মাকিন 





ছিল না তা লোক দেখানো বা থে 
“ ঈঈবচেয়ে বড় কথা যে (জকি 


৪৩৯ রি 








শিয়ালদহ সাউথ স্টেশশ্নে অপেক্ষমাণ অসহায় যাত্রশসাধারণ 


চালানোর উদ্বোধনের দন থেকেই 
প্রত্যহ কোন না কোন স্টেশনে ট্রেন 
আটকানো হচ্ছে যার ফলে ওই লাইন- 
গুলিতে ট্রেন চালানোই : অসম্ভব 
ব্যপার হয়ে গেছে। 

দুটি কারণে রেল... কর্তৃপক্ষের 
ওপর যাত্রীসাধারণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 
প্রথমত বৈদ্যাতক কোচগ্যালির সংখ্যা 
প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অন্যত্র 
যেখানে আর্টাট কামরা থাকে এখানে 
চারটি কামরা দেওয়া হয়েছে। রেল 
কর্তৃপক্ষের বন্তব্য যে যেহেতু বর্তমান 
কামরাগুির বহনক্ষমতা অনেক বেশ 
সেইহেতু আগেকার : ষ্টেনের আট 
কামরার এবং এখনকার ' ষ্টেনের চার 
ফামঘা একই । কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের 
এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো যুক্তিযুক্ত 
দদ্বত'য়, কারণ হচ্ছে, যে সব স্টেশনে 
গীনের প্রয়োজনীয়  স্টপেজ দেওয়া 
£২ নি, যার ফলে. জানেক জায়গার 
-কেরই অসুবিধা হচ্ছে॥ 


ফলে “উদ্বোধনের দন . থেকেই 
প্রতিবাদের পালা চলছে। রীতি অবশ্য 
সেই একই । ট্রেন : আটকানো তবে 
যাত্রীদের * এই বিক্ষোভ  মোটামূটি 
শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছে। কেন রকম 
হিংসাত্মক. ঘটনা ঘটার সংবাদ এ 
পর্যন্ত আসে 'নি।. িয়ালদহ সাউথ 
স্টেশনের যাত্রীর সংখ্যাও কেন অংশে 
নর্থ বা মেনের চেয়ে কম নর । ডেলি- 
প্যাসেঞ্জারের সংখ্যাও বড় কম নয়। 
অন্যান্য লাইনগুঁলর মত সকালে ও 
সন্ধ্যায় এখানকর ট্রেনগুঁলিতেও 'তিল- 
ধারণের জায়গা থাকে না। অথচ হাওড়া 
1ডাভশনের ব্যাণ্ডেল লোকাল, অথবা 
'শিয়ালদহ স্টেশনের অপর শাখার 
লোকাল ছ্রেনগীলিতে যতগ্ডলি কামরা 
থাকে তার অর্ধংশেরও কম শয়ালদহ 
সাউথ স্টেশনের  চ্রেলগুলিতে দেওয়া 
হয়েছে। এই বৈষম্যের ফলে স্বাভাবিক- 
ভাবেই যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 

.. প্রথম দিকে যাত্রীদের দাবিতে কর্ণ 
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রাজী ছিলেন না; শেষ পযন্ত অবশ্য 
জনতার দ্বুদ্রমার্ত দেখে: তাঁরা নরম । 
হয়েছেন এবং যাব্রীদের প্রতিনিধি*! 
বৃন্দের সঙ্গে আলোচনা টেবিলে 
বসতে রাজা হয়েছেন।. এখন আমাদের 
নিবেদন যে, অনবশ্যক বিক্ষোভ ঘটার 
কারণগুলি তাঁরা, দূর করুন। রেলপথ 
কাজেই তা জনসাধারণেরই প্রতিষ্ঠান । 
একথা স্মরণে রেখে যদি রেলকতৃ্পক্ষ 
যন্ণীদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দোের ব্যবস্থা 
করেন তা হলে অনেক অশান্তির হাতত 
থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আশা কারি 
এই সব কথা বিবেচনা করে রেলের 
কমরার সংখ্যা বাড়াবেন। এই সক 
হাঙ্গমার সব চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে 
যে আমাদের কর্তাব্যান্তরা এখনো মনে 
করেন যে জনসাধারণের ঝা 
দাব-দাওয়া সবই অযৌন্তক। সি 
বছরেও যে এই. 
ভাবের পরিবর্তন হয় ০৮১ বু প 
দুঃখের কথা ॥ 
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কন এসব কথা বহুবার শুনে শুনে 
গর মদ ররর ৷ তার অন্দে 
যন সং্যদেশে কালক্মাঁৱ 


নয়, তার জীবনও ছেয়ে: আছে: নিবিড় 
অন্ধকারে: অনড়, অচল; গুরুভার 
শ্াষাণের মত সেই কালরাত্রি। সে যেন 
অনাদকাল থেকে সেই অন্ধকার কারা- 
গাছে বন্দী হয়ে আছে। মাথার ওপরে 
ওই বপৃজব্যপ্ত নীলাঞজন আকাশ 
না। তার অনে- পড়ে না, - পাহাড়ের 
নিচে পাণ্ডু কি গোৌহাটি শহরে যেখানে 
এখানকত্র মত অসংখ্য দেবদেবী নেই, 


যেখানে ভার মত জাধারণ মানুষ তাদের 


ছোট ছোট সুখ-দুঃখ নিয়ে স্নেহ-প্রাঁতি 


গ্য়যণ আছে। 


আক 


মেইল সা বারি রর বকর 








 এন। 






ঘ্গহের আভশাগ।_ ১ 
প্রথম যৌবনের সেই ডবল শাহ 
ঘয়সে যখন নিজেকে রূপকথার রাজ- 
কুমারীর মত মনে হয়, যখন আকাশ- 


ভরা জ্যোংস্নার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত : 


ও নামহীন একটা আবেগে চোখ দুটো 


হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। পুণ্য 
দিয়েছে 


একটা লালপেড়ে . দাগে রি 


. রেকাব+, চিরুণী, আনা ররর 






কণা তার ভোগে লাগে নি! 


য় তার জ্যাঠামশাই! ঘরের 
কোণের সেই কাঠের বিশাল সিন্দুকে 
ভরে ফেলেছে! 
ডি কুমারীপৃজার ভোগ-সামগ্রী 
তার সারাটা জীবন যৌবন, 
নন সব--সব কিছ 


যাচ্ছে। দুরে-অনেক দূরে পাহাড়ের 
নিচে কুয়াশাময় অন্ধকারে ট্রেনের 
কামরার আলোগুলো এক একটা 

'আাগননের ফুলের মত দ্রুত অপসয়মাণ 


is মাচ্ছে। প্রয়োজন আছে। তাই যাচ্ছে। 
৮ হঠাৎ হু হু করে তার 
বকের ভেতরটা ।' তার একান্ত নিজের 
বলতে কেউ কোথাও নেই। তাই 
কখনো কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন ঘটে 
কোনদিন ঘটবে-না। সে যেন 
এই পাহাড়েরই 1শিলাখণ্ডের মত। তার 
পর দিয়ে বহ.বুগ-ুগাল্তেয় ঝড় 
বয়ে গিয়েছে, কিন্তু | 









ই দক 


সামগ্রী সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে নিয়ে কোন যজমান আসবে। 








: নতি মেঘের, ‘ডাকের মত আওয়াজ. . 


ঝালুকবাঁড় এক্সপ্রেস ২ 


_ এখন তাকে মুখস্থ করতে হবে, 


আগামীকাল কোথা থেকে কোন 


তাদের চিঠি 
দেখে দেখে পাকা খাতায় লিখে রাখতে 
হবে তাদের নাম-ধাম। তারপর 


তাদের খাওয়ার জোগাড় করে রাখতে - 


হবে! এইখানেই শেষ নয়। 


সারা শরীর জুড়ে যখন ক্লান্তি 
নামবে, ঘুমের ভারে চোখ দুটো 
জড়িয়ে আসবে তখন ভন্ত শিষ্যের মত 
পতি ০১৯ 
শলতে হবে যিনা তন ক বলেছে 





স্থল অর্থাং মাটি যেমন দেখা যায়, 
সুখকে কিন্তু দেখা যায় না... 
বয়স্কদের সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পাঁর- 


তোষ পড়াচ্ছে। সে তাড়াতাঁড় পা 
চালালো। গত কয়েকদিন থেকে স্কুলে 
যাচ্ছে না। এখুনি দেখা হলে- - 
-আরে এই যে আপনি, যা ভয় 
করছিল তাই হল। পড়ানো শেষ করে 
পরিতোষ বোরয়ে আসতেই তার সঙ্গে 
মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।, 


চেয়ে ভাল ছাত্র গোরাদেরী।. এচোখ 
থেকেও অন্ধ হয়ে কথা রলতে বলতে 












হয়তো আবার বাধা দিয়েছে। 
না। আবার যেতে হবে। যাবে। 
সে থাকতে তার একটা ভাল ছাত্রীকে 

এক বৃদ্ধ যক পুরানো 
কালের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কারের 
অন্ধকার কবরে বন্দী করে রাখবে? 
প্রাচীন দিনের দেবভূমির চারি, 
দিকে রাত্রি নেমেছে ঘন হয়ে। বৃদ্ধ 
দর্পনারয়ণ ধূর্ত কুটিল 

মত গোরীর আশেপাশে ঘুর 
ঘুর করছে। মেয়েটার কোথায় যেন 
দঢ়তার প্রলেপ আছে। সাহসে ভর 
করে: _এাগয়ে এল। আবার দুপা 




























ক করবে-কি করতে পারে! চাঁদের ia i 
বিয়ে? তার সাধ্যমত সে বিয়ের সুন্দর ও মধুর মনে হয়! আশ্চর্য 
14 সে, কন্রদধন ন নিরঞ্জন বা টি পান নও ২ খে তার 




























সেই কাঠের ন্দুকটা বুলেণহৈজ্লগ ann bi SE BEd On 
০০ ot ১১০ তার ॥ 


প্রেত, করতে হরে এ প্লাত শেষ হতে আর 


ৰু দে তা মা কয়েক ঘণ্টা বাক আছে। আগর: 
ও দাক্ষিণার- সণ্যয়!  অনেক-_আর্নেক 7 ফাল স্থানঃ পূর্ণ বাবুর ০ 





টাকা! তার বৃধের জাত ধম কুলারীপজায় বসবেন। অনেক ভোগ- +; দেই 
বাজন্তে লাল 1 ঘরময় -ছড় নো [জন্িস- সআামগ্আঅনেক বঁজানস-_-অনেক টাকা! | 


“প্ৰ্আর : টাকাপয়সার ভেতরে সে... 4. এখু্র আদর, করে ভালবেসে ওকে 
সম্রাটের. মত দপ্তভংগাঁতে পায়চারী ও যেতে সম্মত করাবে। বলবে, 


করতে লাগল। = এইবার-শেষবারের মত কুমারী 
:. আরো" অনেক_অনেক টাকা হতে ॥ পূজার, প্রার্থী সুয়ে দাঁড়াক! : = 
পারতো। কিন্তু সুপ্রাচীন কলের, এই... দরজা ভেজানো ছিল। একট, 

: iat কালাপাহাড়ের ঠেলতেই "খুলে গেল। আর অঙ্গে |... 
..অত-কোথা থেকে-এসেছে এই খান্ট ঘটা? । গো ধক কারে'উঠল তার বুকের 4. 
বসে যেন আধুনিক কালের: ধ্যানধারঝানর “জেতা ৷ কঁধদ্ধানায় গৌরী নেই! 

র "জুটে বাইরে এল । মাথার ভেতরের. 
কেটে পড়ছে রন্তের উচ্ছাস! মের- 
দণ্ডের ওপর দিয়ে যেন হিমশীতল 
জলের স্রোত বয়ে চলেছে। 






চল ওর বিত আত কারি, 
ধখংসের গহৰর থেকে ধর্ষ'ত আত্মার কানা যেন 
“বাতাসে ভেসে এসে : 
‘আমাকে ফিরিয়ে নাও, আমাকে ফারয়ে নাও' বন্ধে 
শীত রাতির দোরে করাবাত করে ক'রে ফেরে! 


_বৃৰক দেয়ল হ'তে ভব বাল খদে খসে পড়ে, 
ত পেযেকে পড় উর হোন পিচ 


১:77 





লোকাল টড 
বানের গন্ধ শ:কতে তাঁর ইচ্ছে হয়, 
নলটাকে হাতে চেপে ধরে 

সৃতার্কত শ্বাপদে চোখ রাখাঁছ হে...... 
চিননাটা স্পষ্ট করে কাব্জিতে ধরে আছি ঘরে 
ঘৃণায় নিঃশব্দ ঠোঁটে আচমকা দাঁত বসে যায় ৪ 


ধূক চেপে তমা দারেরা কোন আঙুরের মত অন্ধকারে 


রি নে {সাতে উচচদন করে- 
_ স্গাঁংসেতে সময়ের নিরুত্তাপ ঘুণ ধরা বুকে et আস্তে কাঁদ বাছা আমার একান্ত নর্জ্জনে 


রুদ্ধশ্বাস মরে মাথা কুটে! 


টা টে মনে. 

































বরঙ্গা! কামনার জ্বরে তাঁর চোখ দুটো 
যেন জবলছে! হঠাৎ তার মনে হল, 
প্রেম প্রণয় আর কামনা বাসনার এক 
জাীবনময় সংসারে সে ষেন এক আজ্ঞাত- 


কোন আঁধকার নেই এখানে আসার! 
৷ জ্যোৎস্নাভব্রা অন্তহীন নীল 


দেবাগাহাত্য পড়েছে। ' 


কুশ্ডের পাড়ে দুইটি ছায়াদেহের 
আভাস। . ওরা কাদা! 
সে জানে। ওরা কাক বসে 


688 


কুলশণলের মত এসে পড়েছে। : তার: 


আকাশের. দিকে তাকিয়ে মনে হল, 
আজাবন শত-সহন্র তিপর্ঘযান্রীর হয়ে: 
দেবীর পূজা দিয়েছে। কালিকাপুরাপে : 
আর হঈন = 
স্বার্থপরের মত অর্থ সণ্ডয় করেছে। : 
কোনাঁদনই প্রেম-প্রীতিভরা জীবনকে 
অনুভব করতে চেষ্টা করে নি। জানতে . 
চায় নি। গোন্বীকেও জানতে দেক নি। 
দীর্ধাদনের অন্ধকার কারাবাসের - 
id Citi ad de মত মনে 
on হতেই নজরে গজ দূরে রদ 


রস্তান্ত জামিনে কার হৃৎপিণ্ড নড়ে চড়ে আর্তনাদ করে 
চত্বরে ঘৃণা হে'টে যাব & 


লা.........রা........রা.........ত 
সারারাত চোখ খুলে রাখ: 

সতাকিতি *বাপদের শব্দ শোনা যায় 
কাজ্জতে নল চেপে ধরে ৃ 
িমন্ইটা স্পস্ট করে জেলে রাখ ঘ্বরে& 





রয়েছে। চিৎকার করে দৌঁরীঁকে 
ডাকতে . চাইল। পারল না। গলা 
দিয়ে এতট_কু শব্দ বেরুল. না।.. থাক।. 
bel বিড ওকে কুমারীপজার কথা, 

- ফাঁদ কোন কুমারীর অসহায়, 
নি একক জীবনকে মর্যাদা দিয়ে,” 







কোর কে, তাহলে সেই তো সং 






কাক জা রে গাঁ কা 


কিম কিম করছে। কঠিন প্রদ্তরের 


শত শত মূর্ত ও প্‌রাকালের কণীত্ 
এই মন্দির যেন এক  আদি-জন্ভহীন 
দুভেদ্য কুয়াশার ভেতরে  তাঁলক়ে 
জার সে একটু একট, করে 


যাচ্ছে: 








x 


ষত্রতন্র। 


চচচড়া (উত্তর প্রসঙ্গ) 


১৮৪২ খস্টাব্দে দশম আইন 
অনুসারে প্রথম প্রাতষ্ঠা হয় হুগল!- 
চণ্ঠুড়া মিডীনাসপ্যালাটর। প্রথম 
চেয়ারম্যান ছিলেন বলরাম মাঁল্পক। জল 
সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়োজনে 
নব প্রাতান্ঠত সেই পৌরসভাকে প্রায় 
এক লক্ষ টাকা দান করোছিলেন 

চু’'চ্‌ড়ার লাহা বংশের বিখ্যাত ধনী 
প্রীত দাস লাহা। - সেকালে 'কদ্বা 
'একালে এককালাঁন এত টাকা দানের 
নাঁজর হগলী-চচ্ড়া পৌর এলাকায় 


সম্ভবত এ প্রথম ও শেষ। 


প্রায় ৬ বর্গমাইল এলাকার ওপর 


এক লক্ষ কুঁড় হাজারের মতো লোক- 


খ্যা নিয়ে বর্তমান পৌরসভা । ৩০টি 
ওয়াডে বিভন্ত এবং সমগ্র এলাকার 
করদাতার সংখ্যা মাত্র ১৫,২৭৫ জন। 
'_ বার থেকে পনেরাট কলোনী আছে 
আখানে। পূর্বে ভাগীরথাী, পশ্চিসে 
গজ টি রোড, উত্তরে বাঁশবেঁড়য়ার কোল 
এবং দাঁক্ষণে চন্দননগরের গা ঘে'সে এই 
সমগ্র এলাকাটিই হুগলস-চ'চুড়া পৌর- 
জঈ্গভার আধকারে। কাজেই অতান্ত 
ঈস্গত কারণেই কলোনীবাসীরাও দাৰ 
করতে পারেন তাঁদের পৌরবাদে সুলভ 
ুখ-সদীবধা। 
০০১০৯ 


রইল না রাস্তাপটের 


, ৰ নামে নাত, 
‘বজল'বাত এখনও কল্পনারই বিহবন্ন- 
যদ্তু। মানুষগ্াল মুক। তাঁদের 


হয়ে বলতে পারে এমনও বোধ কাঁর নেই 


কাঁচা রাল্তাগ্যালর 
কথা এখন থাক। কিন্তু পাকা রাদ্তা- 
গহীল সম্বন্ধেও জোর গলায় বলবার 
মত কিছু নেই। সঙ্কীর্ণ দুগ্ধ 
অপরিষ্কার, উশ্চনিচু খোয়া-ওচা, 
“কা পদচারণে, কিবা বাহন আরোহপে 
শহরবাসপর শিরঃপনডাকর এমন রাদ্তা+ 
ঘাট খুব বোঁশ দেখতে পাওয়া ষাবে না 
অথচ বছরের প্রান 


হগ সময়েই দেখতে পাওয়া যাবে 
যৈখানে-সেখানে খখড়ে ফেলে সঙকীর্ণ 
পথকে সঙ্কীর্ণতর করে চলেছে 
মেরামতীর কাজ। ক মেরামত, 
কেমনতর মেরামত, তা কিন্তু শহর- 


বাসীর কাছে রহস্য হয়েই থাকবে 
চিরকাল । কারণ মেরামতের পর কটা 
দিনও যায় না, সদ্য সংস্কৃত রাদ্তা আত্ম- 





পার্ল ভট্টাচার্য 





প্রকাশ করে পুনরায় তার স্বম্‌র্ততে॥ 
আবার খোয়া-ওঠা, ঝাঁকুনী, পদে পদে 
হোঁচট খাবার দুদ্তর বিপদ |. হুগলী- 
চংচুড়াবাসীর এ এক বরাবরের যন্ত্রপা 
বললেও চলে। 

শিক্ষাখাতে বাৎসাঁরক প্রায় ৭০ 
হাজার টাকা বায় এদের। যার মধ্যে 
৮ হাজার টাকা যায় টোল, গ্রল্থাগার, 
বদ্যালয়গূলকে - সাহায্য এবং 
পৃম্পোষকতায়। বাদঝাকী পৌর- 





সভার দ্বয়ং পাঁরচাঁলত বদ্যালয়- 
গলির পাঁরচালনে। ১১ 

প্রাথামক বদ্যাল আছে পৌরসভার 
গনজস্ব। গড়ে প্রায় ১৫০ জন করে 


ছাত্র-ছাত্রী পড়া-শোনা করবার সন বোগ 
পাচ্ছে প্রাতাট বিদ্যালয়ে। 'শক্ষক- 
দৃ্শাক্ষকা আছেন মোট ৪৪ জন। 'কন্তু 
ক্রমবর্ধমান শিশুহারের সঙ্গে তাল 
{মলিয়ে ছাত্র-ছাতীর স্থান সঙ্কুলান করা 
প্রায় অসাধ্যই হয়ে উঠেছে বিদ্যালয়- 
গুলির পক্ষে । বিশেষত নিজস্ব ভবন 
বলতে আছে মাত তিনটি বিঃ যালযের। 
বাকী সবই চলে ভাড়া বাড়তে ৷ নিজের 
বাঁড় হবার আশাও বিশেষ নেই। করণ 
এই পৌরসভার আর্থিক অবস্থা খুব 
সুবধের নয়। সব কুড়িয়ে- বাড়িয়ে 
খুব বেশি হবে তো বছরে দশ লক্ষ 
টাকার মত। কাজেই সরকারী খণ বা 
এককালীন কোন দান ছাড়া বিদ্যালয়ের 
গৃহ হওয়া সম্ভব হবে না কোনাদনই। 

নিরুপায় কর্তৃপক্ষ তাই 'বিদ্যালয়- 
গনুলকে দৃঁটি শিফটে ভাগ করে দেবার 


£চুড়। শহরের প্রাণকেন্দ্র £ সাধারণত দ্বাড়র দেড় বলা হয় * 


৫৪০৬ 








চুচুড়ার ষরকারা হাসপাতাল £ পাশের প্নকুরটিতে প্রায়ই কচুরিপানাতে 
পুর্ণ থাকে 


চোখের সামনেই নিত্য অন্যষ্ঠিত হচ্ছে 
তা। “ 

কলকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থার 
উদ্যোগে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি 
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-:,, অব্যবদ্থা আরও আছে.। 


আচ 
ঃপাঁরিত্কারকের, সংখ্যা আগের. অনুপাতে 


এর মেরামত কিম্বা প্বনান্মাণ পৌর, 
কলক।তা মেক্রোপাঁলটান সংস্থা এক) 


কোটি টাকার এক প্রকল্প নিয়েছেন এই; ২ 


পয়ঃপ্রণালী সংস্কারের । তবে তার কাজ, 
কবে সর, হবে তা বলা শন্ত। একটু 
তাড়াতাড় সর হওয়া দরকার॥ 
বদ্ধজল, অসহ হচ্ছে দিন 
1দন। 


® ॥ 

রেল কর্তৃপক্ষের আববেচনারও এক 
দেখতে পাওয়া যাবে হুগল7- 
চ্চদড়ার রাস্তাঘাটে । ঘোলঘটউ থেকে 
ব্যাপ্ডেল রেল স্টেশনে জল সরবরাহের 
এক ব্যবস্থা আছে। এর পাইপগ্দাল 
খ্ববই পঠরাতন। তাই প্রায়ই ফেটে 


ঘড়ির মোড় থেকে ক-পা এগিয়েই 
বাঁহাত প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ঘেরা! 
ইমামবাড়া হাসপাতাল। মহসীনের দান; 


ভাণ্ডারের অর্থে এর প্রতিষ্ঠা । বর্তমানে 


এটি হুগলী জেলা হাসপাতাল। গেটা' 
‘ঢুকে প্রথমেই. নজরে. পড়বে 
লীক্লকে. . সব্দজের চোখ জুড়ানো 
আভা. না ফুলের বাগান নয়, আধরু 
ফসল ফলাও আন্দোলনের কোন সার্থক 
চিও নয়।, 'হাসপাতলেরই . নিজদ্ব 
দ5াট পুকুরে বংশানক্রমে কচুর" পানর 
ঝাড়। , এখন -বর্ধাকাল-তাই প্রায় হট 
অবৃধি, নোংরা, জলে পা ডুবিয়ে মেল 
ভাল নয়, এখানকার... 
১৯২টি 
পড়তা ।ভাঁর্ত বোগার.. সংখ্যা. থাকে 
স্াধারণৃত : চার থেকে সাড়ে, চারশো। 
নার্স, .. আয়া, “ঝাড়্‌দার 
নামাঙ্কিত এই হাসপাতালটির . প্রায় 


আয়োজনের তুলনায়, রোগী বেশি। 
হাসপাতালের সব কিছুতেই তাই নেই 
এনেই রবু। বিছানা কম, জামা-কাপড 


A+ ৯, খিল A Aad টিক 1 


ye 


বৃ! ৯ 


শহরের বাজারে গেলেই গোলগাল তরি-তরকারী দেখতে 
পাবেন। এই সব স্জি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে 
ট্রেনে করে, ট্রাকে করে এবং অন্যান্য যানবাহনে ॥ 
তেলই এই সব যানবাহনের মূল শক্তি যোগায় এবখ 
লুত্রিকেশনের দ্বারা এদের চালু রাখে । 

এই সব সব্জি যখন স্টোভের উপরে রান্না হয়, তখন) 
আরেকটি পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য-_জ্োতি কেরোসিন 
সক্রীয় অংশ গ্রহণ করে । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
[বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইগ্ডিয়ানঅয়েল সমজ 
রকম পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য সরবরাহ করে 


---অ্ধানতিক্ত সয়ভিতজে জাতীয় ব্যাস 
ইণিয়ান অয়েল কপোরেশন লিঃ 
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দিয়ে চালাবার 






বা যাবে রা বরং 


বধ পরও তথৈবচ 1. দ্র উষধ 


দুলভি, সাধারণ ইনজেকশন ট্ঃবলেট 
কিংবা মি.সারের  ভীড়ারও বাড়ণতই 
ঘকে বৌ শির ভঙ্গ সময়ে ৷ | 


পারচালকক্‌ন্দকে গালাগাল দেওয়া 


যাচ্ছে না খবর জোর গলায়। 
হাসপাতালের সরা 


কারণ 
মাসের যা কোটা 
















দিনেই। বাকী তেইশ দন লাল জল 
ভরসা । ইনডেন্ট করলে বিশ হাজারের 


কেবলমাত্র রোগীর চাপই শেষ কথা নয় 
আয়োজনের তুলনায় প্রয়োজনের অতি 
রঃ আধিক্যের ডাম।ডোলে আখের গুছোবার 


কর্মচারীর । 
স্থানাভাব যে এখানে ক পরিমাণে 
- লামা ছাঁড়য়েছে-চোখে না দেখলে 
_ {বিশ্বাস করা যাবে না তা। পঁথখিবীর 
মধ্যে বোধ হয় এই একটিই হাসপাতাল, 
যেখানে অক শয্যায় দুই রোগণশীকে 
আশ্রয় নিতে হয়। বারান্দায় রোগ, 
ফ্ারডোরে রোগী, দুই খাটের মধ্যবতাঁ 
সঙ্কীর্ণ স্থানট্কৃতে একখানি মাত 
কম্বল সম্বল করে পড়ে থাকা রোগী । 
এমন খিক হেটে যাবার মত 
মঞ্কীর্ণ রাস্তাটুকুও বাকী থাকে 





ধূনিক পদ্ধতেতে 
ফারক কেউ নেই। ফলে এতগাঁল 
সাজেন থেকেও ফল যথা পূর্বং- 
কেবল মাত ও টি খালি না পেয়ে 
'অস্মোপচার পিছেয়ে দেওয়া বা বন্ধ 









হতে তা পে? হনোই শন্ত। 


কখনও কখনও শেষ হয়ে যায় সাত-. . ভান্তারের কতবব্য কাগন্জে কলমেই শেষ। 


সুবিধা হয়েছে কিছ সংখ্যক অসাধু প্র্যাকাটসের আঁধকারী? 


ভিত র্‌ উত্তরও দিয়েছিলেন 





এমন চিকিংসা্ীর সামনে খস খস 


_ করে দামী ওষধের, টি লিখে 


প্রয়োজন ll মতও নয়। 


পারেন ঁতানি। 


স্বধও মাঝে মাঝে বাড়ন্ত, নার 


দামী ও নামী ওবধের কথা কিন্তু না 
করাই ভাল। যাও কিছু কিছু ওধব 
কখনও-সখনও মেলে, তাও নানাবিধ 
নিয়ম কানুন এবং কোন কোন ব্যন্তি- 
বিশেষের বেড়জাল পেরিয়ে রোগ'র 

রর কাজেই 


কোগীর সান্বনা বড় ডান্তারবাব;-- 
দেখেছেন তাকে। ীকল্তু আসলে 


চিকিৎসা যেনা কিৎসারই সামিল 


একথা বোঝায় কে, বোকঝেই বা কে! 
দ্বিতীয়ত নামী -.ও দামী 
গিকিংসকদের... প্রত্যেকেই... -প্রাইভেট 
ফলে বাঁড় 
নিয়ে মোটা টাকা: দৰ্শনী এক-আধবার 
না দিয়ে এলে তাঁদের মনোযোগ সহজে 
আকর্ষণ করাই শন্ত। প্রকৃতপক্ষে 
হাসপাতালের চাকরণীটিকে এ'রা ব্যবহার 
করেন 8৮ সর কথায় 













একজন। এ আমার চেখে দেখা ঘটনা । 
তৎকালীন ডি এম ও-কে এক পতও 


লিখেছিলাম এ বিষয়ে । এতাবৎ তার 
পাবার আশাও 


কোন জবাব পাই নি। 









j | আঁফসারে আত্মকলহ। এবং 
কণ পাত তথাকাঁথত চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীদের অসহযোগাঁ মনোভাব ॥ 
সব 'মাঁলয়ে বিশৃঙ্খলার নিকেতন করে 
তুলেছে নৈহাটী থেকে নবদ্বীপ, চংচুড়া 
খেকে পান্ডুয়া পর্যন্ত অগ্াঁণত জনতার 
একমাত্র ভরসাস্থল এই আরোশায- 
নকেতনাটিকে। 

হাসপাতালের যাবতীয় গন্ধ 
ছাঁপয়ে এক পৃতিগন্ধ পাওয়া যায় 
মাঝে মাঝে। কম্পাউণ্ডের ঠিক মাঝ+ : 
মাঁধাখানে স্থাঁপত মড়া-ঘরের দরজা 
খোলা হয়েছে বুঝে নিতে হবে তখনই ॥ 
€ঘরটি হাসপাতালের ঠিক মাঝখানে না 
করে একটু পাশ ঘেসে করলে কি ক্ষাতি 
হতো তা তাঁরাই জানেন)। নামে ঠাণ্ডা 
ঘন্ধ হলেও, ঘরটি আসলে বিষম গরম 
এবং বদ্ধ। শবদেহ রাখলে তর সয় 
না, পচে গলে ফুলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে 
তারপর সেই শব ৫&।ণাঁট জমলে আর 
&।৭ দন সেখানে পচলে পরে আত 
ধাঁরগাত একটি ষাঁড়ের গাড়িতে . 
বোঝাই দিয়ে চংচূড়া শহরের সব চেয়ে 
জনবহুল এলাকা ঘঁড়র মোড়, নেতাজী 
সূভাস রোড, কামারপাড়া বাজর দিয়ে 
নিয়ে হওয়া হয় শ্যামবাবুর ঘের 


শ্মশান পানে। পচা দুর্গন্ধে শহর হয় 
জানেত চ'চুড়াবসীর সহ্য গুণ 


আছে। ীকল্তু কর্তৃপক্ষকে অনবোধ 
চি ন পারেন_মৃতদেহ নিয়ে 
















এল খায়, ফলে বর্তমানে: তারা 
এমনই হিংস্র হয়ে উঠেছে যে, দিব'রাি 
যখনই হোক জ্যান্ত মানুষকে আক্রমণ 
করতে ত রা আর দ্বিধা বোধ করে না॥ 
হুঙগলী-চচুড়া বিশেষত -মোগলটাল 
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& আমাদের 


হতে দিয়ে বিপদ ডেকে আনা কোন 
কাজের কথা নয়। 

কিন্তু এসব তো যেমন তেমন! 
চিকিৎসার নামে নৃশংস ব্যাভ। 
জলন্ত দৃষ্টান্ত যাঁদ দেখতে চান 
আসতে হবে হুগলী এ দি হাস- 
মেট ৪০টি বিছানা আছে 
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ঘণায়, বেদনায় কপালে করা- 
ঘাত করা ছাড়া কিছু উপায় থাকে না। 
হায় দেশ। 





হুগল' মহসীন কলেজ 


২০টি শয্যার্বাশল্ট একটি প্রসতি সদন 
চলে আপাতত এদের পাঁরচালনায় 4 
কিং জর্জ 1দ গফপথ সলভার জুবিলী 
মেটান্রানটি গ্াশ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার 
সেপ্টার। যুগপৎ দৃজষ্টকটু ও কর্ণ কট; 
নাম ৷ স্বাধীনতার ১৯ বছর পরেও কিং 
জর্জ নাম খচিত একটি প্রতিষ্ঠান দেশ- 


নির্মাণে ব্যয় হয়েছে 
দান আর বাঁক ২৩০০০ টাকা 'দিয়ে- 
পশ্চিমবঞ্গ 


্ু 


£ চু'চূড়ায় অবাস্থিত 


চাকৎসকের পদটি খালি থাকে প্রায়ই? 
যাঁদও কর্তৃপক্ষ বাসদ্থান এবং অপরা- 
পর সুবিধা সহ প্রাইভেট প্র্যাকটিসও 
সনর্থন করে থাকেন। অনুমান করা 
যাচ্ছে কেবলমাত্র বেতন দ্বজ্পতার 
জন্যই চিকিৎসকরা থাকতে চান না 
এখানে । অত্যন্ত বেদনার কথা৷ বাংলা 
দেশে প্রকৃত সেবারাতিণী মাহলার ক 
এমনই অভাব ঘটেছে যে- প্রকৃত সেবা- 
ধাঁ একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যন্ত্র 
থাকতে ইচ্ছুক মাঁহলা চিকিৎসক 
পাওয়া যাচ্ছে না আজ দেশে? 

প্রীত সদন ছাড়া দুটি এযাম্বু- 
লেন্সও আছে এদের । আছে তই 
রক্ষে। জেলা হাসপাতালের দউ 
খ্যাম্বূলেল্সের একাঁটি তো দ্বীর্থত ল 
যাবৎ বিকল। অপরটি উধধপন্র ক- 
কাতা থেকে চচুড়া আনা-নেওয্সা কন 
আর ফৃরসুৎ পায় না রোগা বইবার। 
এই জেলা রেড রুশের ঞ্রাদ্বুলেন্স 
ছুটিই বর্তমানে শহর তথা শহরতল'র 
আঁধবাসীর প্রধান অবলম্বন বললেও 
চলে। 

ছোট বড় মিশিয়ে গ্রন্থাগার আছে 
এখানে ৩০টি) মল্লিক কাসেন হাটের 
গা ঘেষে হুগলশী জেলা কেন্দ্রীয় 
গ্রস্থাগারটি ফার মধ্যে প্রধান। বাড়িটি 
বন্ড সুন্দর, প্রশস্ত এবং নব-্না্নি ত 
পূর্বে এই গ্রন্থাগ্যরচি অবস্থান করতো 
হুগল'ঁগ্র প্রখ্যাত মিত বাড়িতে । ৯ লক্ষ 
২০ হাজার ঢাকা বায়ে নার্স হয় এই 
বাঁড়িটি। যার মধ্যে ১ লক্ষ ১ হাজার 
উীকা দিয়েছেন সরকার জাত ১৪ 
হাজার ঢাকা জনতান দান। এই বৰ্তমান 


গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় পনের হাজার। 
দৃষ্প্রাপা সংগ্রহও আছে অনেক। দীীন- 
বন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের প্রথম 
সংস্করণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাই- 
কেল মধ্মস্দন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
প্রখদের নানা গ্রন্থর.জির প্রথম 
ংসকরণ ছ.ড়াও ১৮৩৪ সনের মুদ্রিত 
রাসকমল সেনের  ডিকসেনারণ রয়েছে 
এখানে । বাংলা মঙ্গলকাব্োর প্রায় 
সমগ্র সংগ্রহ, _ নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্ব- 
কোষ এবং রবীন্দ্র সাহত্যের বিপুল 
সম্ভার চোখে পড়বার মতো। অনুর 
সাহতোর সংগ্রহ আর একট: প্রসারত 
হলে ভাল হয়। শিশু সাহিতোর 
অ.লমারীটির আয়তন অ।শাজনক নয়। 
একটি বড় ফ্রি রিডিং রুম আছে 
এখানে ৷ কিন্তু রুমের তুলনায় পাঠক- 
পাঠকার সংখ্যা অত্যন্ত - অল্প 
ক্তমান সভ্যা-সভ্য সংখ" হচ্ছে মত্র 
৯২৬৮। তাও যাঁরা ফ্রি রিডিং রুমের 
সদস্য তাঁদের সংখ্যা ধরেই । এই গ্রন্থা- 
গারের অধীনে সারা জেলার প্রায় 
২২৬টি গ্রল্থাগার আছে। যাঁদের বছরে 
৯২ টাকা চাঁদর বিনিময়ে মাসে ২০1) 
করে পুস্তক ধার দেওয়া হয়। 
প্রয়োজনবোধে গ্রল্থাগারের মোটরে 
করেও এই পুস্তক গ্রামের গ্রন্থাগরেও 
দেওয়া হয়। আশ্চর্য হওয়া 
গেল বাংলা দেশের  দুখানি প্রখ্যাত 
পত্র দৈনিক বসৃমতা ও 
চিহন্দস্থান স্ট্যান্ডার্ড আসে না. এখানে। 


কান 
এত বড় গ্রন্থাগারে pnd আতিক 


ন্রুটি বশেষ। পত্র-্প 


যথাসাধ্য সম্পূর্ণ হওয়া দর 
ব০:4১০-+০০2 
জেলার শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীফণীন্দ্র 
নাথ চক্রবর্তী‘ গ্রন্থাগার এসোসিয়েশনের 
সাধারণ সম্পাদক। এর আগে ছিলেন 
অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ দ্ুদ্র। প্রাচীন 
সাহত্য তথা প্রসঙ্গে ফণী- 
বাবু জ্ঞানের সমুদ্র বিশেষ। যোগ্য 
ব্যন্তর হাতেই গ্রন্থাগারের সম্পাদন;র 

ভার রয়েছে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু এই গ্রন্থাগারের কর্ম- 
চারীদের বেতন অনুল্লেখষোগ্য রকমের 
দীন। পিওন, দপ্তরীপ্রভাতদের মানা 
৪৫: ট.কা থেকে ৬০ টাকা। লাইব্রেরী 
এযাটেনডেন্ট ৬৫-৮৫। লাইকের? 
এ্যাসসট্যাপ্ট ট্রোনংপ্রাপ্ত হলে ৮০: 
টাকা থেকে ১২৫: টাকা । নতুবা ৭৫: 
টাকই স্থায়ী বেতন। এ'দের মাগ্গী- 
ভাতা কিছু নেই বলেই জানা গেল। 
আর লাইব্রেরীয়ানরা গ্র্যাজুয়েট হলে 
১৬০--২৯৫ টাকা। আর অনার্স 
এম-এ হলে ২১০ টাকা থেকে 
8৫০; টাকা। অবশ্য আরও একটা 
মাসিক ২৫ টাকা ব্যবস্থা আছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ'দের কারুরই 
চাকরা পার্ট টাইম নয়, পুরো সময়ের। 
এবং লেখাপড়া না জানা নেহাৎ টিপ 
স্বাক্ষরের কাজ এ নয়। এ্যাটেনডেন্ট বা 
এযাসিসট্যাণ্টদের . কথা বাদই দেওয়া 
গেল। পিওন বা দপ্তরী হতে হলেও 
মোটামাটি ইংবাজী বাংলার জ্ঞান থাকা 





আবশ্যক। অর্থাৎ চলনসই রকমের ' 
লেখাপড়া জানা একটি মানুষের মাসের 
ত্রিশাট (কখনও একনিশ) দন ক্রস্ব 
করা হচ্ছে মাত্র ৪৫ টাকায়। দেড় 
টাকা রোজের নিয়মে। যখন নাকি দ্র 
গ্রামাঞ্চলেও মজুর পাওয়া যাচ্ছে না 
সাড়ে তন টাকা থেকে চার টাকার 
কমে, আর ছোটখাটো আকারের একটা 
গরুকেও পেট ভরে আহার জোগাতে 
ম:সকাবরী খরচ পড়ে কম করেও 
৫০ টাকা। 

বাকী যে গ্রন্থাগারগল পয়েছে 
সেগুঁল হচ্ছে_ঘঃটিয়াবাজারে আর্য- 
গ্রন্থাগার, বি, দে রেডে হুগলী 
সাহিত্য মান্দর, বালী রোডে ফ্রেণ্ডস 
লাইব্রেরী, চঃচুড়া আদালতের বার 
লাইব্রেরীর পাশে হুগলী পাবাঁলক 


গালতে অভ্যুদয় লাইব্রেরী, জোড়াঘাটে 
{কিশোর সঙ্ঘ পাঠাগার, কাপাসডাঙায় 
উষা সাহত্য কুটির,  চ:চুড়া স্টেশন 
রোডে - বীপাপান স্মৃতি পাঠাগার, 
বাবগঞ্জে হুগলী সেন্ট্রাল এসোসিয়ে* 
শন পাঠাগার, ও মীয়ারবেড়ে “কাল 
স্মৃতি পাঠাগার । 

৬০৬৪০ বকি ২ ০১৪০ 


অনেক মনীষীর  স্মৃতপৃত হুগলা 
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বহু অর্থ 
ছালেন, ফরাসী, a 
j খেয়ালে: কে জানে সম্ভবত 
মভবনের  উদ্দেশোেই ১৮১০ 
নাগাদ চুচ ডের গঙ্গাতীরে 
রি (এবং সদ্ধহ হত এই ভবনাট 1তানই 
নমণণ কারযোছিলেন। কিছুকাল পরে 
_ তানি যখন ইউরোপে চলে গেলেন, 
' নকারই কে ধনী জমিদার প্রাণকৃঞ্চ 
নদার বাঁড়খান কনে নেন তাঁর কাছ 
বৈ ৫. চড়ার এই হালদার বংশ 
নত । বাবু নীলমাণ হালদার এবং 
রত সম্পাদক বহু ভাষাবিদ নীল- 
বত হালদার এই. বংশেরই সন্তান। 
যাই হোক সেকালের তথাকাঁথত আঁভ- 
জাত ধনকুলের সাধারণ পদ্ধাত মত 
“প্ৰাণকৃষ্ণ হালদারও একাধারে দাতা তথা 
ছিলেন। ১৮২৬ খস্টাব্দে 
ইত প্রায় ১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে 
তার £ কাত Y | 
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চুচৃড়া শ্যামবাবর শমশানঘাটের জরাজীর্ণ অরস্থা £ এটিকেই চঃচড়ার একমাত্র 


বিজ্ঞানী ড্র গুবার্ট ও ডক্টর গ্রেগ। 
ছাত্রদল সঙ্গে তিনি হিমালয় ভ্রমণ 
করেছেন উদ্ভিদ সন্ধানে, অধ্যাপকেরা 
নতুন নতুন গাছ-পালার সন্ধানে । 
তারপর কেটে গেছে অনেক কাল। 
গঞ্গার বুকে বয়ে গেছে অনেক জলের 
অনেক স্রোত। হুগলী তথা বাংলার 
অনেক মনীষীরই পদপাত ঘটেছে 
এখানে । স্বয়ং বাঁঙ্কমচন্দ্র পাঠ 'িয়ে- 


ছেন, অঙ্কুরত হয়েছে বাংলা 
সাহতোর পাথকুৎ প্রাতিভা। বিকাশত 
ছয়েছে দুগেশিনান্দিনী, 


কাল। 
ভবিষ্যং পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে 
ঘর্তমানের পানে। প্রাচীনত্বের ছাপ 
পড়েছে 'বদ্যায়তনাটর সর্বাঙ্গে। জরার 
জাঁড়মা নিয়ে জীর্ণতর হয়েছে ভবন- 
খানি। স্খালতবৃন্ত পৃজ্প-পত্রে্ মত 
একে একে, খসে : গড়েছে এই গৌরব 
গর্বগচলিও।-রোটানি উঠে. গেছে। 


বলা ধায়।॥ 


১১০০ সালে ল' পাশ করে ন কেউই। 


চাপ হয়ে জমাট বেধে আছে। শত শত 
তরুণ কণ্ঠের কলকল স্বরও ভাঙতে 
পারে না যার শতাব্দসণ্টিত গম্ভীর 
মৌন নির্বাক স্তব্ধতা। তবু ওরও 
শিরায় শিরায় আজ পাঁরবর্তনের 
ঢেউ। ভেতরে এবং বাহরে সবখানেই 
যার সজাগ মণার। চিত 


66২ 


বিদ্যালয়ের গৌরব হুগলী কলেজ 
যতজোরের সঙ্গে দ্বাব করতে পারে। 
বাংলাদেশে মাত্র বিদ্যায়তন 
গদ বিষ বেন কানে নল তু 
দার। কেন কে জানে 
করেছে কথা জনে পড়লো লসর 
বিভাগের রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ঠাণ্ডা- 
ঘরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবতর 
ভিত্তি স্থাপনের কথা উঠলো কিন্তু 
বাংলার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতি 
জ্ঠানাটকে নবতর মর্যাদায় ভূষিত 
করার কথা চিল্তা করলেন না কেউই । * 
এছাড়া কোন কোনও ছোটখাটো 
ব্যবস্থাপনার খুচরো  ন্ুটি প্রয়েছে 
এখনও। যেমন অধ্যাপকদের কোন 
বাসস্থান নেই। দূরাগত 
জন্যও নেই আবাসিক 
পড়ানো হয় না। প্রি-ইং 
যে সব ছাত্র-ছাত্রী কমার্স পড়েন, (তন 
বছরের ডাগ্র কোর্স পড়বার জন্য 
গঙ্গা ডিঁঙয়ে তাঁদের যেতে হয় 
কাঠালপাড়ায় খাঁষ বা্কম কলেজে। । 
যাঁদও শ্রীরামপুরের কলেজগাল 
কলকাতা বিশ্যাবদ্যালকের আঁধিকার- 
প্রাপ্ত হতে চলেছে, হুগলী কলেজ 
(ষাঁদও হুগলণ চঃচুড়াকে বৃহত্তর কল- 
কাতার পর্যায়ভুন্ত করা হয়েছে) কিন্তু 
এখনও বর্ধমান 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পক্ষ- 


পারত্যাগ করে এই কলেজটিরও উন্নাত » 
তথা উত্তরণের জন্য চেষ্টা করেন।* ৮1 





* আলোকচিত্র লেখিকা কতৃক 
গৃহীত £ পরের বারে নটাঁর হাট 
নৈহাটব_কাঁঠালপাড়া, 


নি হি, 
রা 


০৮ 
+ 


EAN 


:.0 মালয়ালম গল্প ॥ 


- পূব দিগন্তে সোনালী আলো 


'ছাঁড়য়েছে মান কিছুক্ষণ আগে! কিরণ 


তখনও ছেড়া মাদুরের ওপরে হাত-পা 
গুটিয়ে পড়ে আছে। ঘুম তার ভেঙে 
গেছে অনেক আগেই। "তবু 'সে পড়ে 
আছে ব্যাঙের মত ঘাপটি মেরে। প্রায় 
আধ ঘণ্টা ঠিক এইভাবে পড়ে থাকার 
পর উঠে ধূতিটা ঝেড়েঝুড়ে ভাল 
ক্ষয়ে পরে নেয় সে। দহ তিনবার 
ফাশে, তারপর উঠোনে দাঁড়য়ে চার- 
দিকে একবার তাকায়। 

{করণের নব্বই-পার-হওয়া দিদিমা 
উঠোনে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। ছ'’ 
বছরের ছেলে চাওন উঠোনের অন্য এক 
পাশে একা একা নারকেলের ডালকে 
দাড় দিয়ে বেধে তার ওপর বসে “ঘোড়া 
ঘোড়া খেলছে। আর ঝাঁটাকাঁঠি 
গদয়ে সেই কাল্পনিক ঘোড়াকে চাবুক 
চেচাচ্ছে। 


বাঁড়র সামনের স্মদুর. বিস্তৃত 
ক্ষেতের দিকে কিরণের দৃষ্টি পড়ে। 
ফসল তোলার পর ক্ষেতে আর অন্য 
কিছু কাজ সুরু করা হয় নি। ফসল 
ফলানোর মজুরী হিসাবে সে নিত 
যা পেয়েছিল তার কাণাকাড়ও এখন 
খর হাতে নেই! 'তিনাদন ধরে উনুনে 
হাড় চড়ে নি। ঘরের ভেতর থেকে 
তার স্ঘী দ্বব কাতরাচ্ছে। সে এখন 


কপ্রে - 


ঝাঁকে পড়ে দু” 
মুখটা ধুয়ে নেয়। আঙুল 'দিয়ে দ?' 
একবার দাঁতগুলো ঘষে কুলকুচো করে! 
তারপর ধূতির খট দিয়ে মুখটা মুছে 
গাঁয়ের দিকে পা 'বাড়ায়। 






হাস্পাতালে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক 
দিন চার-পাঁচ আনা করে পাওয়া যাবে 


সার্টিফিকেট থাকলে!” 

আলন মাশ্পলা সেই ভিড়ের 
ভেতর চুকে পড়ে। কেলু নিজের 
ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। 
সে সকরুণভাবে তাকাচ্ছে সকলের 
দিকে। যেন বুঝে উঠতে পারছে না 
এ অবস্থায় এখনই কি করা দরকার। | 
‘আরে এই কেল:, মাসিক সাহেবের 


কাছে যা না। এ সময় 
তিনি বাড়তেই 


তার 


থাকেন৷? তরকারির 
বাঁড় মাথায় চলল নামক লোকটি তাকে 
পরামর্শ দেয়। 

ছেলেকে কাঁধে তুলে য়ে কেলএ' 
ম্সিকের বাঁড়র দিকে এগিয়ে গেল; 
লোকেরাও যে যার পথ দেখল। j 

সেখান থেকে আরও এগিয়ে করণ 
কারো্পনের চায়ের দোকানের সামনে 
পেশছাল। পথের ধারেই এককোণে 
বসে সে দোকানদারকে হকি 'দিল। 
‘কই হে, আধ কাপ চা দাও), 

মিনিট দশেক পরে দোকানদাঘ়্ 
এক গেলাস চা এনে করণের সামনে 
রেখে দিয়ে বলে-_-“চিনি-টানি সব ধিক 


আছে। আর কিছু চাইলে পাবে না! 


হ্যাঁ? 


, প্রথম প্রথম হে এককাপ চা নিয়ে 


দাও!’ 
এইভাবে আধ কাপ চা'কে পুরো এক 
কাপ বানিয়ে নেওয়ার কায়দা সে 
জানত। িরণের সেই অভ্যাস সম্পর্কে 
দোকানদার ওযাঁকিবহাল। কিন্তু আজ- 
কালকাব এই দ্রব্যমল্য বদ্ধির দিনে 
চান, চা বেশি করে পাওয়ার কায়দা 


সতর্কবাণী 
পেয়ে কিরণ একেবারে দমে যায়। দুই 
হাতে চায়ের গেলাস ধরে ফ: দিতে 
1দতে চা খেতে থাকে! প্রত্যেক চুমুক 
চা খেষে কেন যেন সে মাথা নাড়ছে। 
সামান্য কিছুটা খাওয়ার পর গেলাস 
নিচে রেখে দোকানের কাছে. দাঁড়িয়ে 
সে ড্যাব ড্যাব কবে 'শালপাতার ওপর 


লোধ্যহকবসমেতন 
এক ছোকরার উদ্দেশ্যে খেশকয়ে ওঠে 
গেলাসটা 


তারপর কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে 


রি সাহেবের - 
পেয়েছে» কিরণ শুধায়। 

হ্যাঁ পেয়োছ। এবার সোজা হাস- 
পাতালে যেতে হবে।, 

‘কৃত পয়সা পাবে? কিরণ 
আগ্রহে জিজ্ঞেস করে। | 

‘এই বড় জোর ছ' আনা। ওরা 
তো বলেছে একুশটা দিতে 
হবে? কেলু যেতে যেতে বলে। 


“কিরণ চলে যায় সেই ফাঁকা 


- তার চোখের সামনে জবলজবল 
করতে থাকে একটি পাগলা কুকুর আর 
ছ' আনা পর্সা।, 

সারাঁদন এঁদক-ওাঁদক ঘোরাফেরা 
করে রাতে বাঁড় ফেরে কিরণ। সারাটা 


“পড়ে নি। 


দিনে কারও পেটে' এক মুঠো ভার্ত 
[করণের গভ'বতী রুশ্না 
বউ আশ-পাশ থেকে শাকপাতা সংগ্রহ 
করে এনে ছেলের, নিজের আর বাঁড়র 
পেটের জবালা কিছুটা মিটিয়েছে। 
সেই অপূর্ব বস্তুর খানিকটা তার 
জন্যও ছিল। পরের দিন ভোরে 
দাওয়ায় শোয়ানো বচ্চা ছেলে চাওনের 
আঁৎকে-ওঠা কান্নায় আর 'পাগলা 
কুকুর পাগলা কুকুর' বলে করণের 
অস্বাভাবক চিৎকারে বাঁড়র সকলে 
এবং প্রতিবেশীরা ধড়মড় করে জেগে 
ওঠে! ওদিকে কিরণ ততক্ষণে একটা" 


বসিয়ে ছ কুকুরটা? 
স্তীকে ছেলের পাঁরচর্ষায় ব্যস্ত 
দেখে কিরণ এসে দাঁড়াল। 
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৬ ঈ্ঠ 


&. HARRIS: PRIVATE 7, 


rat দিবে 


৩৮৮০০ যার, 


Soothes the throat 
Dilates the bronclioles 
Loosens thick phlegm- 
* Produces expectoration 


lakes es smooth 


চিঘতার করছে! 


“শোন।ল। ৯ 


: "আরে এ বৈ সেই পাগলা 'কুকুরটার 


পলো Ell মাছে 'এঁ কুকুর- 
' টাই তো কাল কেলু ধোপার ছেলেটাকে 
ফামড়োছল।' 


(লোক তার ছেলেকে কাঁধে নিযে দাঁড়িয়ে 


ৰড হুজুর, আমার এই বাচ্চা ছেলেটাকে 
পাগলা কুকুরে কামড়েছে। বলেই কিরণ 
গ্কামছা চোখ মুছে কান্নার ভাব 


কিরণ হাসপাতালেত্র দিকে চলে যায়। 
ডান্তার;এসে বড় এক ইনজেকশুন 


' দেয়' চাওনৈর' পেটে। ছেলেটি হাত-পা 


মাথার গামছায় এক সের চাল 

পঃটুজি। হাতে দশ পনেরোটা কলা 
আর একটি মাছ৷ কাঁধে-বসা ছেলেটি 
নেতিয়ে পড়েছে । হাসপাতাল থেকে 
যে পয়সা পেল তার থেকে মাত্র চার 
পয়সা খরচ করে কিরণ তাঁড়র 


এগিয়ে যেত হাসপাতালের দিকে? ' 
এগারোটি ইনজেকশন দেওয়ার পর 


ছেলেটির গা আরও ফুলে ষায়।' নাক, . 


মুখ সমান দেখায়। চোখগুলোকে যেন 
চারদিক কে তান “পঠটেলি এসে, 
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চেপে ধরেছে। গায়ের রং 'সাদা ফ্যাকাশে 
হয়ে গেছে, বীভৎস দেখাচ্ছে তার মুখ । 
এ অবস্থায় ডান্তার ইনজেকশন দেওয়া 
আপাতত বন্ধ প্রাখতে নির্দেশ দিলেন। 

“দন কয়েক ছেলেটাকে আর 
আনবে না, আনম তোমাকেও আসতে 
হবে না! ভান্তার কিরণকে হুকুম দেন! 


. সে! ফুলে ফে'পে ওঠা ছেলেটার ভারে 
। গ্ণাঁছাল 2.-তা এখানে হাঁ.করে; 


সামনে ঝকে কিরণ জোরে জোরে 
। হে'টে নিজের বাড়ির দিকে ফেরে। 
পরদিন ভোরে কিরণ দেখে তার 


{চাওন অজ্ঞান হয়ে ছে'ড়া চাটাইয়ে পড়ে 


আছে। একটা ক্ষীণ শব্দ কান পেত্তে 


১; যৈন সে শুনতে পায়। 


‘খোকা, খোকা, থোকা চাওন 1 
করণ খুব ঘাবড়ে গিয়ে বারে বায়ে 
ডাকতে « থাকে । ৭ নেড়েচেড়ে দেখে 


ছেলোট নড়ে না। 


কিছুক্ষণ পর আবার সাড়া পাবার 


‘চেষ্টা করে। চাওনের বুকে কান পেতে 


শোনার চেষ্টা করে। সেই ক্ষণ শব্দটা 
থেমে গেছে। কান্নায় ফেটে পড়ে কিরণ 
"খোকা, খোকা’, বলে ওকে ডাকেন 


ওদিকে ঘরের ভেতর থেকে নবজাত 


সে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এসে অপলক 
দৃষ্টিতে দিষ্পন্দ মৃত চাওনের [দিকে 
চেয়ে দেখে, নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে 
পড়ে। 

ও ঘরের দিকে সে এগোবে কোন 
মুখে? কোন সাহসে? 


এস কে পোটরেকাট রাঁচতঃ 
বোম্দানা বিশ্বনাথম্‌ অনূদিত 





ঘোনার আনারস 


শ্লীহেমেন্দ্রকূমার রায় প্রণীত 
মূল্য £ এক চাকা 
গিকশোর-কশোরীদের উপয্স্ত রোমা? 
কর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার 0 
উপহার দিবাৱ মত বই 
প্রাইভেট লিমিটেড ' 
পনাবহারণ গাঙ্গুলী স্ট্রীট 


১৬৬, ্‌ | 
"'-." কাঁলকাতা-১২ ' 


বসত 





উজস্তের কালেবোজকে 


আাদের অস্ম কেনার কাজ সুরু 
হোল} কিন্তু অস্ত পাওয়া তখন খুব 
কঠিন দং্বস্। নেতারা বন্দী হওয়ায় 


লাভ অনেক বোঁশ। অনক্লদা নিজে 
চেস্টা করলেন, আমারে কয়েকজনের 


সঙ্গে পাঁরচয় করিয়ে দিলেন। ওদের 


অনোভাব বুঝে আমি আগাম টাকা 
দিলাম এবং অস্ত্রের জন্য এমন মূল্য 


দিতে চাইলাম যা তাদের আঁফং 


কোকেনের ব্যবসায়ের চেয়ে বেশ লাভ 
দেবে। আমার বন্তব্য হলো, অস্ত 
আমাদের চাই। আমরা দেশের মধ্যে 
বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদনী কর 
তোমরা । তোমাদের যাতে ক্ষাত না হয, 
সৈদিকে আমরা লক্ষ্য পাখব ।" অস্তের 
*কালোকাজার চড়ে - গেল, আবার 
পেলাম পিস্তল, 'রিভলভার। 

- আমি বিভলভার পিস্তল কেলবার 
জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। 
প্রত্যেকদিন আমাঘ কাজ হোল অনু- 


কষলদার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘণ্টা আঁত- ' 


বাহিত করা। কেড়তে যাচ্ছ, এক সঙ্গে 


খাচ্ছি, সাঝে মাঝে মাঠে বা বাড়িতে ' 


গিয়ে বসোঁছু অন্ক্লদার সং্গ। 


জানতাম" মাথা খ্ড়লেও যখন তখন ' 
'কেলা হয: 


বে-লাইগেন্সে আশ্নেয়াদ্ত : 
মা। কিন্তু সামার মন কিছুতেই মান 5 
সা! কয়েকদিন অতিবাহিত হলেই ; 
ভনুকলেদাকে. বলতাম--দাদা, 


মতে বেশি টাকা দিলেও কৈ 'রিভলভার 


পাওয়া যায় না?” আবার হয়ত ক'দিন 
পরে বলতাম,প্দাদা চলুন না চেস্টা 
করে দেখি?” চেষ্টাতে ষেন টিলোসি না 
আবেগে বলেছি_্দাদা রাগ করবেন 
না, ষাঁদও আমি সর সময় আপনাকে 
পশড়াপীড় করছি। যে কোন উপায়ে 
হোক আপনাকে যত শীঘ্র হয়, পিস্তল 
যোগাড় কর হবে। যেখান থেকে 
পাঁর বা যেভাবে পার টাকা ফোগাড় 
হবেই। টাকার জন্য ভাববেন না। 
আমাদের অস্ত দিন। . সকল থেকে 
সন্ধ্যে তারপর রাত্রেও আগান ট্যাক্স 
করে সন কট পাঁরাচত স্মাগলাবাদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন_ তাদের খুব জোর 
দিয়ে বলুন, লোভ দেখান এবং বলুন 
দেব... . ইত্যাদি” 
অনুকূলদা আমার তরুণ মনের 
অধৈর্য ও আকুলতা দেখে হাসতেন-- 
কখনও রাগ করেন নি। মিম্টি করে 
বলেছেন_এরকম গরঙ্জ দেখালে 
স্মাগলাররা একেবারে পেয়ে বসকে। 
তারপব তাদের,'ক্ষদে মেটান দায় হাবে। 


অনুকূলদা আমাকে বিধান রাষের 
। বাঁড়র, কাছে-নাবিক . বাস্ততে . লিয়ে 
'গেলেন।.বন্ধ, মসলদান, ফাঁকর সাহেব 


কোন- ৷ সেখানে থাকুতেন। অন্দুক্‌লদা: আমাকে 
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ভাঁর কাছে 1নয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে 
প্রণাম করলেন। আঁমও ততক্ষণ 
ফকির সাহেবের পা ছংয়ে প্রণাম 
করলাম। আগে থেকেই কথা হয়েছিল 
অনকৃলদা টাকা দিলেন ফাঁকর সাহেব 
তাঁর পাশে একট হাড় মধ্যে থেকে 
দুটো রিভলভার বার করে দিলেন ॥ 
প্রণাম করে চলে এলাম। আসবর 


সময় ফাঁকর সাহেব বললেন_সময় ৮ 


মত খবর দেবেন!’ 

একজন আ্যাংলো ইন্ডিরান সাহেব 
-এখন তাঁর নাম বললে ক্ষাতি ক, 
তখনই তাঁর বেশ বয়স হয়ৌছল। তাঁর 
নাম মিঃ পিটার । তাঁর ব্যবসা ছিল 
একটা রাইস মলও ছল। খুব সুন্দর 
সাজান বাঁড় তাঁর। সেখানে অনু" 
ক্‌লদা আমাকে কয়েকবার নিয়ে 
গেছেন। অনুক্লদার উপস্থিতিতে 
সাধারণত আমি কথা বলতাম না। 
45 

িটারই 'ঁবাভর “বোরেরছ 
ie ব্যাসের) 'রভলভার bs) 
পিস্তলের কার্তুজজ সরবরাহ: করতেন। 





স্মাগলাররা পিস্তল ও 'রিভজ- 
ভারের সঙ্গে ৫০1১০০ কার্তৃজ 
এককালীন দিত এছাড়া তারা 
কার্তৃজ করত না। মিঃ 


ধ্পটারের বহু সাহেব বন্ধু ছিল ॥ 


তাদের licensed পিস্তল  'ঁরত৷ নি 


ভারের কাতুর্জ মিঃ পিটার যোগাড় / 
করে আনতে পারতেন অহ 
Belgium make কেনা গরভলভারেকর - 
৩২০" বোরের কাতুজ ছিল না! আম 
অনুকূলদাকে খুব পণীড়াপশীড় করলাম 
সাহেবকে বলতে যেন এই কোরের 
কাতুজি, অন্তত ২৫টি হলেও আমাদের 


* উপযুক্ত দামের -. বিনিময়ে. দেয়। 
অন:ক্লদা সাহেবকে সেই কথা, বলেন 
না] ষখন সাহেবের ওখান থেকে 
বোঁরয়ে এলাম তখন. অনকূলদা কেন 
ফাতৃুল চাইলেন না তা' জিজ্ঞাসা 
রাতে বললেন যে, যখন license 
কৈনে তখন কাতুজি পাওয়া যায়। 
আমি এই যাক মনে মনে মানলাম না! 
ম্যায় কার বা অন্যায় কার আম 
অনুকলদার মত না নিয়ে তার পরদিন 
সন্ধ্যায়ই একা সাইকেলে করে সাহেবের 
সঙ্গে দেখা কারি। সাহেবকে আমার 
না? দেখিয়ে বললাম-_ “দেখ 

স্টার, আমার ৩২০* বোরের কিছু 
০15 নয়। 
'িভলভারাঁট আছে একাঁট 
মিতু পা 
এনে দাও! যা দাম চাও তাই দেব।” 


babu, day after to-morrow 


‘please come. ' By this ‘time I 


must give "you cartridges.” 
দেখ বাব; আগামী পরশু এই সময়, 


1 


করা কানে এনেছি তাতে ভরা 


| ইয়েছিল সাহেবের এইসব গগন সম্বন্ধে 


1ভান ওয়াকিবহাল লন তবে একদিন 


চাবি চেয়ে নিলেন - 


' দাস্তাহেক বল দতা- 


ভুল- ভাঙলো 
আর অন; ক্‌লদা তাঁর ওখানে গ্লোম। 


ঝাঁচলেন। তানি জানালেন দুটো খুব 
ভাল পিস্তল, extra magazine ও 
প্রত্যেকটার সম্গে, প্রায় দু'শো করে 
কার্তুজ আছে। তাঁর কাছেই * আছে__ 
{ক করে পাচার করবেন -তাই “নিয়ে 
চ্ভা করাছলেন। আমরা এসে পড়াতে 
ভিনি তাঁর মানাসক দুশ্চিন্তা থেকে 
বাঁচলেন। এই বলে, তাঁর স্ত্রীকে 
ডাকলেন এবং লোহার আলমারী 
আলমারী তাঁর 
বিছানার সঙ্গে লাগান ছিল! কক্‌ঝকে 
দুটো নয় শটওয়ালা পিস্তল, ম্যাগা- 
জিন ও কার্্জি বার করে 'দলেন। 
অন্ুকূলদা বললেন সম্গো টাকা আনেন 
নি। সাহেব তাতে একটুও ভ্রুক্ষেপ 
করলেন না। তিনি বললেন--পিয্রে 
যাও. পরে এক সময় টাকা দিলেই 
হবে? আমাদের তক্ষুণি চলে যেতে 
বজলেন। পেছনের একটি ছোট্র দূরজ্য 
দিতে আমরা বোরয়ে এলাম। আম, 
যে খুব সান্দপ্ধ ও চিন্তিত ছিলাম না, 
তা" নয়। তখন খবরের কাগক্তে প্রায়ই 
গাঁড় বিভলভার সমেত স্মাগ্লার বা 
কোন লোক ধরা পড়েছে। সাহেব -ষে 
পিস্তল দিয়েই আমাদের বোঁরয়ে যেতে 
বললেন এবং ষে সমস্ত ভাবগাঁতক 
লক্ষ্য করেছিলাম তাতে সন্দেহের উদ্রেক 
হয় না বটে তব; 'দ্যশ্চন্তা না কবে 
পাঁর ন। অনুকলদও, নিজে একটা 
পিস্তল কোমরে গজে নিয়িছিলেন। 
কেউ আমাদের ধরে নি-অনুসরণও. 
করে নি! ভেবেই ভাল লাগে যে 
কতাঁদনের পাঁরিচিত এই সব লোক 
অনুকজলদাকে কত ি্কাস করে, এবং 
অনকেলেদাও তাদেব ওপর কতখাঠন 
নির্ভার. করেন? আমন সেই আগে- 
কার ধারণা আরও . বদ্ধমূল হ'ল 


দলের 'লোক রে না দিলে পুলিশ 


কখনও ধরতে পারে না? 11৮ ৯১ 
আর একজন -জ্ঞাহাজী মুসলমান 
বন্ধু নস্ম" তার: 'ইয়াকফ। খুব চতুর, 


কোঁশ অস্ত্র 'দিয়েছেন।. এক 'একরার' 
এক একভাবে ৭11৮০, দিয়েছেল.।' 


৫০ 


-বকেলবেলা আসি একবার ক এরা 
প্রাইভেট: গাঁড় নির্ধারিত 


নু এসে. 
ল্থচনে থামল। আমি ও অনুক্লদা 
পাঁচ মিনিট .আগে থেকে দাঁডয়ে- 
ছিলাম। গাড়িটি থামল। সঙ্গে সঙ্গে 
জাঁদরেল 


পেছনের ৪৪৪৮এর পা রাখবার 
জায়গায় একটা পেটিলা আছে। তাঁরাও 
চলে গেলেন আর অলুকূলদা পোঁটলাটা 
সারক্সে নিলেন। গাঁড় পূর্ণ বেগে 
মোড় ঘুয়ে উধাও! 

- ৯৯৩০ দাল। তাঁর বয়সও বাকি 
ছিল! কম্যুলিস্ট তখন 1ছলেন কনা 
জানিনা বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান 
কতখানি ছিল তাও জানা সম্ভব 
নয়। আনব আমি তখন কম্যানজমের 
কও জান না-নামও শ্যন ন। সেই 
সময় আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে খাঁ 
সাহেবের (কম্‌রেড 08 
খাঁ) সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। খাঁ 
সাহেবের. সঙ্গে জাহাজীদের খুব 
পাঁরচয় : ও জ্ানা-শোনা। তাল 
তাঁদের কাছ থেকে উপযুন্ত মূল্যে 
পস্তল কিনে আমাদের 'দিয়েছেন। 
ছেন। প্রথম দুটি তাঁর কছ থেকে 'নয়ে 


যদি কোন পুলিশের ফাঁদ পাতা থাকে? 
তাই কখনও সোভ্রা পথ নিতে নেই! 
আম বেশ সুন্দর করে কাগজে মুড়ে 
দু'টো পিস্তল আছে বলে মনে হর 
এই রকম একাঁট প্যাকেট বানালাম 
তা” নিয়ে সন্তর্পণে চোরের মত যাচ্ছ 
ভান করে বের হলাম বেশ কিছুদূর 
হেটে গেলাম। কেউ আর জাপষ্্ে 
ধরল না! নিশ্চিন্ত হলাম পুলিশেপ্র 
ফাঁদ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়তে 
আবার ফিরে গেলাম এবং পিস্তল 
দু'টি সঙ্গে নিয়ে সাইকেল চড়ে যথা” 
স্থানে গোপনে রেখে এলাম। কিছু 
দিনের মধ্যে আবার দুটি পিস্তল, 
আমাদের বন্ধু খাঁ সাহেবের কাছ থেকে 
নিয়ে এল ।, বন্ধুটি তার একটি 
পাঁরাচত কাঁবরাজের দোরানে পিস্তল 
দুটি রেখে দেয় এব₹ আমাকে সময 
স্থির করে দিল যে, ঠিক রাত আটটা 
তা" নিয়ে আসতে হবে। আমি এই 
প্রস্তাব শুনলাম বিকেলে। আমার 
সন্দেহে ভরা মন-কি করব? আম 
বন্ধুটিকে বললাম-চল এক্ষুণি দিয়ে 


আঁস।' বন্ধুটি তখান আনতে 
যাওয়ার অনেক অসুবিধে আছে বলল 
এবং আরও জানালো ষে' যদ অসময়ে 
সেখানে আমরা যাই তবে এইরূপ 
সুন্দর একটি ৫956005 অকেজো 


হয়ে যাবে। আমি মনে 
মনে স্থির করি যে পূর্বনিরধারত 
সময়ে কোনমতেই যাব না। নাছোড়- 


গনয়ে উধাও হলাম। 


ভ্রুক্ষেপ না করে। একবার এমন একটি 
অবস্থার সদ্মুখীন হলাম যে তক্ষুণি 
এক হাজার টাকার প্রয়োজন, - নইলে 
জমাগ্লার আমাদের ক্রয়ক্ষমতার ওপর 
ঘস্থা হাবাবে। অনকূলদা বললেন, 
»এআমি কাবূলিওয়ালার কাছ থেকে 
টাকা ধার নিতে পাঁর। হাজারে 
প্রথমেই একশ’ টাকা সুদ হিসেবে 
কেটে নেবে। তারপর ঠিক এক মাসে 
চাকা ফেব্রৎ দিতে হবে ।” আমি অনু- 
ফূলদাকে বললাম তাহলে আর দেরি 
ফরা কেন? কাব্‌লিওয়ালার কাছ 
থেকেই টাকা ধার করা হোক। অন 
কুলদা বার বার জিজ্ঞাসা করলেন ঠিক 
এক মাসে টাকা ফেরৎ দিতে পারব 
ক না। আমি তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে 
বললাম! কাবৃলিওয়ালার কাছ থেকে 
চাকা নেওয়া হলো এবং অস্ত্র কিনলাম । 

অনুকূলদা আর একজন জাহাজের 
ক্যাপূটেনের সঙ্গে আমার ২ 
করিয়ে - 'দিয়েছিলেন।  ক্যাপ্‌টেন 
সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবাপধ আগে 
আমার কাছে অনেকবার এর সম্বন্ধে 
গার্বভারে ধলেছেন-“ দেখবে ও 
ক রকম। গোল মুখ, উম্জবল তামাটে 
ক্ং দোহারা চেহাপ্না-খাঁটি আইরিশ 
সাহেব। ও এখনও জাহাজ নিয়ে ফেরে 
ধন। যাদ সে একবার এসে যায় তবে 
আর ভাবনা থাকবে না। তার সঞ্গে 
বন্দোবস্ত করব। প্রচুর অস্ত আনাতে 


সত্যই, যখন দেখা হলো- চিক 


কেবিনে গেলাম।  অনুকলদা বেশ 
ইংরেজী ও হিন্দিতে তাঁর সঙ্গে কথা 
বলে চললেন। তাঁকে বলা হলো আমরা 
প্র অস্ম চাই। দাম যা লাগে তাই 
দেব। তানি জিজ্ঞাসা করলেন কি রকম 
ধরণের অস্তু- রাইফেল চাই ক নাঃ 
আমরা বললাম রাইফেল নয়-রিভল- 


ভার ও পিস্তল এবং প্রচুর এমদানি- 
শন্‌। আবার বিদেশ হয়ে জাহাজ 
নিয়ে ফিরে এলে তিনি আমাদের জন্য 
অস্ত আনবেন প্রতিশ্রাত 'দিলেন। 

পাঁচ ছব মাস অক্লান্ত চেস্টা করে 
মাত্র চোদ্দটা অস্ত কিনতে পেরে- 
ছিলাম। ক্যাপ্টেন সাহেবের ইউরোপ 
ঘুরে ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের 
অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই 
বিষয়ে পরে বলা হবে যে, কি কারণে 
এবং 


অবত্মানেও অনেক অস্ত বিস্লবীরা 
কিনেছে । কেবল যে সেই ক্যাপৃটেনই 
অস্ত এনোছলেন তা" আমি বলছি না 
আমার বন্তব্য যে তিনিও খুব..সম্ভব 
খালাসীদের. মারফৎ বিপ্লবগদের অস্ত 
ধদয়োছলেন। - 
বামেলার শেষ নেই 

এই সময়ে আমাদের সশস্ত্র 
আক্রমণের মাস ছয় আগে, গুপ্ত 
বিস্লবশ দলের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত 
ছিলাম যে, ব্যায়াম সঙ্ঘগূলিতে 
নিয়ামত যেতে পারতাম না। একে তো 


ঝামেলাব অন্ত ছিল না, তার ওপরে 
দলাদলি, রেষারেষি, মারামারও লেগেই 


শছল। আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের অল্প 


কিছুদিন আগে অনুশশলন দলের 
সঙ্গে আমাদের দলেব ছেলেদের 
একটা মারামার হয়ে গেল। একেই 
তো সূখেন্দুর ব্যাপারে সবাই ক্ষেপে- 


হলো। এই মামলায় অপরাধ প্রমাণের 
জন্য অথবা অনুশীলন দলের বিরুদ্ধে 
মাথা তুলে দাঁড়বাব জন্য সময় এবং 
শান্তি ন্ট করবার ইচ্ছে আমাদের মোটেই 
ছিল না। আরও অনেক বড় কাজের 
দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়োছ তখন। 
কিন্তু তরুণ সদস্যরা তো জানে না সেই 

কথা! প্রকাশ হয়ে পড়বার 
ভয়ে তাদের সব বলতেও পার না! 


কাজেই কে কার কথা শুনবে? তরুণ 


সদস্যরা দলের প্রাধান্য রাখতে চায়। 
হলো একটা ছোট রকমের সংঘর্ষ 
অনুশীলন হলের সঙ্গে। প্রাধান্যের 


6৫৮ 


লড়াই তো 
সুতপত হলো আমাদের দুই দলেপ্স 
মধ্যে তখনকার যুগের বৈশ্লবিক 
দৃষ্টভঙ্গীর বৈষম্যের জন্য। আমাদের 
blo alos থেকে উদ্ধৃত্ত 


: ! 


. “On 22nd February anothen 
ine'dent had taken Place 
which mav he Inentioned. 
Karunamo, Dutta (P.W. 261} 
a student of the Municipal 
School and member of the 
Chittagong Student's Associa- 
tion (there was another Stu- 
dent's Association with Bijoy 
Kumar Sen—accd.—as secre- 
tary) posted up on the school 
notice board a notice announ!; 
cing that a debate would be 
held on the 28rd under the 
auspices of his Association or 
the subject “That the pen id 
mighter than the sword”, 
The notice was torn down by 
Nripa Gopal Dastidar—an< 
other student of the school 
who would have torn do 
8150 the second notice put u 
in its place by Karunamoy i 
the latter had not prevent 
him. That afternoon on his wa 
home Karnnamoy was set 
upon by Nripa Gopal andi 
Krishna Kumar Choudhury} 
and Hemendnu Dastidar (০ 
absconding , accd.), but w 
rescued by his father who 
made a 30101015106 to the 
Headmaster. The next after 
noon (22nd) he was again se 
upon by the same three bo 
and several others but some 
college stndents interfered 
and he ran home. About 2 P.M. 
S.L. Siddik Dewan found a: 
crowd of about 200 youths: 
assembled on the road and; 
maiden in front of Karuna-- 
moy’s house—among them 
Ganesh Ghosh and Ananta 
Singh—while Karunamov and 
some 20 other friends of his 








-were inside. the compound. As 


2 fight seemed imminent and. 
they paid no attention to his 


বটেই--তবে মারামারির * 


UK 
+ 


৮ 


০০৩ 


RSE 


3} order to move on, he sent . to - 


বিশে আখের ,ঘটনা। 


চা 
১৮356188607, Azim was unable 


“Ghosh’s 


" Kotwali PS. for Assistance... 
In the course of the in- 


to find Harigopal Bal, Tripura 
‘ Sen and Ganesh Ghosh who 


‘ called them to his house and 
° then telephoned to Azim who 


went there and found them on 
25th February..... According 
“to the prosecution, the inci- 
‘dent in itself is of minor im- 
portance but having regard 
to the origin of the brawl, is 


‘significant in:as much as most 


0f the persons implicated by 
Karunamoy- were constant 


“associates of Ganesh Ghosh 
and Ananta Lal Singh and .it 
‘affords an index of their 5oli- 


darity, of their. proneness to 
violence and of Ganesh 
influence .over ' them. 
149 word from Ganesh, Ghosh 


sas ‘sufficient . to secure :the 


‘appearance of the three for 
‘whom the police . ‘had been 
Searching In vain.” 

১৯৩০ সালের, ফেব্রুয়ারী মাসের 
আমাদের 
সশস্ময, আরুমণের মান্র- দু'মাস আগের 


একথা! জজ সাহেব সেই ঘটনার উল্লেখ 


এই হচ্ছে ভজ সাহেবের বন্তব্য! রন্তু. | 
টি 
সংখ্যায় অনুশীলন... দলের; ক, | 


[দিন ৬ হক ধস: ৯ খৃ 


এই দিকে জজ সাহেব লিখছেন তাদের 
মুখোম্বাথ আমাদের প্রায় দু'শ জন 
যুবক' সামনের মাঠে জড় হয়েছে। 
তান: আরও উল্লেখ করলেন ষে, গণেশ 
ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। 


যায়। আর' গত্যন্তর নেই, দেখে' মুখে 
মুখে আমাদের হুকুম ছড়িয়ে: দিলাম 


যে, তারা সবাই তৎক্ষণাৎ স্থান পাঁর- 


ত্যাগ, করবে :এবং বিশেষ ক'জন 


করব সবাই চলে. গেল :এবং "গণেশের 
বাড়তে আমরা-যাঁলত ,হলাম।' অবশ্য 
এই “ব্যাপার, পুলিশ জানে: না। তাই 
জজ -সাহেব,তা' আর ' উল্লেখ করবেন 
রি কবে? . ২ এ 

- তিনি : যেটুকু, . সাক্ষ্য, প্রমাণ 
পয়েছেন.তা! থেকে আমাদের বরকে 
করলেন--সরকারপক্ষ . শেফ + এই 
ঘটনাটিকেই বড় করে. : দেখতে. চায় 


ie সরকারপক্ষ দেখাতে চেয়েছে যে 


নোটিশ নিয়ে। 


ইতর আজাম, 


ত্রিপুত্া সেন, বিধু ভট্রাচার্য ও হাঁর- 
গোপাল বলের খোঁজ না পেয়ে গণেশকে 
বলোছল এবং গণেশ ঘেষ তাদের 
{তনজনকেই নিজ বাড়তে উপস্থিত 
করোঁছল আজ্জীমের প্রচ্ন করবার 
সুবিধার জন্য। ' তা’ ছাড়া করুণাময় 


‘যাদের বিরুদ্ধে মামলা করোছিল তারা 


সবই গণেশ ও আমার সম্গে মেলা- 
মেশা করত। মামলার রায়ে আরও 
বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের অটুট 
সংগঠন ও এই ঘটনার সত্রপাত্ত 
অর্থাং-আমরা সে যুগে লেখনাঁকে 
তরবারির ওপরে স্থান দিতে অস্বীকার 
কার, এবং এই ঘটনা তার বুবক 
বন্ধুদের ওপর, গণেশ ঘোষের একান্ত 
প্রভাবের ওপরে বিশেষ আলোকপাভ 


করে। - - 
* সাত্যই: এই. ঘটনার সূত্রপাত সেই 
সেই যুগে আমাদের 


িল। আমরা ভাবতেও পাঁর' নি থে 
সে যুগে “তরবারির ওপরে লেখনীর 
প্রাধান্য” বিষয়ে -বিতকর্সভার -কোন 
প্রয়োজন থাকতে পারে বা -তাই নিয়ে 
ঝগড়া ও মারামার হতে পারে। . 

মাঘ দু মাস আমাদেন্ব' 
সশস্ঘ. আরুমণের। এরই মধ্যে আবার 
এই গোলমাল! কারো মুখে হাঁসি 
নেই; সবাই গম্ভাঁর। প্রাতশোধ নেবে, 
কারণ কৃষ্ণগোপাল ও হেমেন্দুকে তারা 
মেরেছে। শিক্ষা দেরে এবং জানাবে' 


দেশ সেবায় নিয়োজিত, 


ধ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড 
 কনিকাতা--৫০ র 


বত, ও বিজ্ঞানানুষায়ী 3ষধ 


প্স্তুতকরণের গগ্রণী 


_্াঞ্চ সমূহ 


৮ + আলিত 


- শ্দল্পী' - লাগপৃত্র 
হাটা: 





খু 


ঘত'মানে তরবাঘির প্রয়োজন লেখনাঁর 
থেকে অনেক বোৌশ। আমরা সবাই 
অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর গণেশ 
॥ আম তাদের নানাভাবে বোঝাতে 
চেষ্টা করলাম যে, এখন আমাদের কোন 
প্রকার বিপদে না যাওয়া উাঁচত=- 
ঈরকারকে আমাদের গ্রেপ্তার করবার 
কোন সুযোগ যেন না দই! তারা - 
সকলে এ কথা বুকুতে চাইছিল না। 
ভারা আমাদের 'দনক্ষণ ও ব্যাপক 
পাঁরকর্পনার কথা জানত না। তাই 
তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক .ষে,'তারা 
ক্ষেপে যাবেই শিক্ষা ,দেওয়ার জন্য। 
কিন্তু খুব থাব্রাপ লাগাঁছল_ তখন, 
যখন-এমন কি নরেশ, “বিধু, ত্রিপুরা 


। সভ্যরাও, মেতে 
উঠেছিল তাদের ওপর প্রাত-আরুমণের 
স্কবস্থা করতে । শেষ পর্যন্ত গণেশ 


ও আমি খুব নাটকীয়ভাবে তাদের 
গনরস্ত করবার, জন্য এক ' পন্থা 
নিনাম। . বললাম-_“তোমরা. জান, 
'আমাদের,কি:কি'বা কত অন্ম আছে। 


আরুমণ- চালাব এবং সেই জন্য প্রস্তৃভ 
হাঁচ্ছ। তবু যদ তোমাদের ধৈর্য না 

সা 
মনে না কর তবে এই নাও রিভলভার 


সুতি ৮৮১৬ 

শেষ পর্যন্ত ভালই হলো। তারা 
[যুঝল আমরা পেছপাও হতে চাই না... 
ভবে শাকির অপচয় করবার ইচ্ছেও 


আমাদেঘ্ধ নেই। এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত : 
বিনা দ্বিধায়: 
রিভলভার' দুটো সেইজন্য তাদের কাছে. 


তাদেরই : নিতে ,হবে 1.7 


“দিলাম ৷ যখন সব দায়িত্ব পড়ল তাদের 
“ওপর--তখন তারা শান্ত হোল ও বুদ্ধি... 
ফিরে পেল। এই যায়া এইভা্বে-অ'মরা * 


আমাদের সংগঠনকে পযালশী আক্রমণ 


থেকে বাঁচালাম। 
অর্থ সংগ্রহ 

সশস্ত আক্রমণের জন্য আমরা যে 
নামান্য পারমাণ অস্ত্র. যোগাড় করে- 
[ছিলাম তাব জন্য দাম দিতে হয়েছিল 
নেক বেশি। এত 
কোথায়? সেও এক বিরাট ঘটনাবহুল 
কাঁহুনী। দু-একটি ঘটনার কথ্য. 
এ্রখানে উল্লেখ করা যেতে পারে॥ 


মাপ্তাহিক বস্তা 


আমাদের দলের মধ্যে মধ্যবিত্ত কেশ্বরের শেহাদ তারকেন্বুর দাঁদ্তদার) 
ঘরের ছেলেই ; ছিল ': বেশি৷. কিল্তু * সঙ্গে সাধুর অলৌকিক শক্ত সম্বন্ধে 


নিয়ম ছিল প্রত্যেককে টাকা যোগাড় 
‘করে দিতে হাবে। -আগেই: বলেছি এটি 
দলের প্রাত আনুগত্যের একটি 'প্রাথ- " 
িক নমুনা । তবে আমরা এই- কঠো- 
রতা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম করা 
সমূচিত মনে করেছি। কারণ যে যে 


সামলাতে বেগ পেতে হয়েছে । আনন্দ 
ও দেবু (শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত) দুই 
ভাই। তাদের বাড়ির অবস্থা" ভালই 
ধলা চলে ; কিন্তু ওদের বলা: আছে 
বাঁড় থেকে যেন কোন গয়না বা টাকা 
না সরায়। তার কারণ: ওদের বাড়ির 
লোকদের সহানুভূতি হারালে আমাদের 
খুবই ক্ষতি। আমাদের দলের ছেলে- 
দের ্রেনিং-এর কাজ এবং নদ্বাপদ 
আশ্রয় হিসাবে ওদের 
ব্যবহার কারি। কিন্তু আনন্দের কিশোর 
প্রাণের উৎসাহ: 'বাধা মানল না। বাথ- 
রুমে ফেলে আসা একটি সোনার হার 
সে গোপনে 'এনে “দিল ওর স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত স্বার্থত্যাগের 'নির্দশন ' দেখে 
মনে মনে-.ধুশি হলেও হারটা [নিতে 
. ইতস্তত করলাম --ওদ্ব--বড় ভাই 


দেবুক ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম ' কি: | 
| ক্যারয়ার 'লাগানো হয়েছে সাইকেলে | 
০ আমার বেবী! 


করব? দেবর মত্‌ হারটা নিয়ে নেওয়া। 
সুতরাং হার আর ফিরিয়ে . দেওয়া 


কিনারা করতে না পেরে দেবুর বাবা 
_ ক.করেছেন তারাচরণ সাধুকে প্রশ্ন | 
“করে হার চুরির হদিশ বার করবেন। 
তারাচরণ সাধুর নাম তখন চট্রগ্রামের ' 
ঘরে ঘরে! দেবু খুব ঘাবড়ে গেল। 
এবারই তো সব প্রকাশ . হয়ে যাবে! 
আর ওদের পদ্বিবারের কোন সাহায্য 
আমরা পাব না। মাস্টারদার কাছে 
গিয়ে সব কথা বলতে মাস্টারদা ওকে 
পরামর্শ দিলেন আগেই গিয়ে সা 
সব কথা খুলে বলতে এবং 
অনুরোধ করতে যাতে আনন্দের নাম 
না বলেন। দেবু রওনা হোল সাধুর 
উদ্দেশ্যে। ২. ক 


ভাঙরুমে পথের মধ্যে দেখা তাব- . 
৫৬০ 


''আমরা - 


তারকেশ্বরের বিশ্বাস: কোন কারণে 
' ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে? '' সে দেবকে 
নিষেধ করল আগেভাগে গিয়ে সাধকে 
বলতে । দু'জনে ফিব্রে' এল মাস্টারদার 
কাছে। আম আবার ঠিক তখাঁন 
গোঁছ সেখানে। আমি আর তারকেশ্বর 
' দুজনে মিলে বোঝালাম, সাধকে কিছ 
বলবান্স দরকার নেই ; আগে থেকে 
জানতে পারলে সাধূজশ নিজের শল্টি 
জাহিত্ধ করবার সুযোগ ছাড়বেন না" 
- নাম বলে দেবেন! সাধূজাঁর ' মাহা 
সম্বম্ধে আমাদের ' ঠা 
জানয়ে দেবুকে [নিরস্ত করলাম ॥। 
' বলা বাহুল্য সে যান্া আমাদের পদে; 
পড়তে হয় নি। দাধুজী আনন্দ ও 
"দেবুর বাবাকে হার সম্বন্ধে জটিল ও 
অবোধ্য ভাষায় যা বললেন তা সঠিক, 
বোধগম্য হওয়া ‘কারো পক্ষেই সম্ভব! 
ছিল না। আনন্দের বাবার 'কাছেও তা 
' অবোধ্যই রয়ে গেল। : ou 
আর একটা ''ঘটনা! 
"চোঁধুরাী-প্রাসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জাম” 
'দারের' ছেলে। কক্সবাজার থেকে ওদের 


j 


অস্টিন নিয়ে ওদের ওপর নজর রাখাঁছ 8 
৪৮৮ খানিকটা পথ- সাইকেলে চড়ে 
দাঁড়য়ে 


' এগিয়ে যাচ্ছে, আবার “থেমে . 


; বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছে। 
মনে কোন. সংশয় -নেই। 
; ছেলের কাছেই তো” -টাকা- রয়েছে 
হঠাৎ একবার, শ্রীপতি' সেই যে এ 
. গেল আর তার দেখা পাওয়া গেল না ৷ 
খানিকটা দূরে শিল্পে টাকার 
ও জাঁমদারণর খাতাপরর আমার গাঁড়তো 
[রে লিলার | শ্রীপাত জা 
আশ্রয়ে গিয়ে লুকিয়ে দ্বুইল 

এঁদকে গোমস্তার মা স্ব 
শুনলেন শ্রীপাঁতর বাবা। টাকাও গেল; 
ছেলেও গেল, কারো কোন পান্তা নেই 


এ কয়টা টাকার জন্য তাঁদের দুঃখ নেই, 
ছেলের জন্যই ভাবনা । "সদর" 
ঘাট ক্লাবে নিয়ামত আসে। সুতরাং 


শ্ৰীপাতী 


রঙ 


Lt 


তার বাবা ছেলের খোঁজ না পেয়ে কজন 
‘বন্ধুর সঙ্গে এসে হাজির আমাদের 
ক্লাবে। আমাৰ সঙ্গে দেখা করে তাঁরা 
শ্রীপাতর এই ঘটনা সম্বন্ধে জানালেন। 
সব কথা শুনে আমি বললাম, “তাই 
নাক? আচ্ছা, দেখি খোঁজ করে।” 
ভান করলাম সদরঘাট ক্লাবে তো কত 
ছেলেই আসে, সবাইকে তো আর "চান 
না! তাই নবেশকে ডেকে বললাম-_ 

“দেখ নবেশ, এই ভদ্রলোক শুর 
ছেলের খোঁজ করতে এসেছেন, শ্রীপাঁত 
নাম। বলছেন, এই ক্লাবের সভ্য না কি! 


' সে কোথায় আছে বলতে পার? আর 


ক রকম চেহারা তার 2” 
নরেশ তার চেহারার বর্ণনা 'দল। 


বলল যে দিন পনের হল সে আসছে 


না। 

আম তখন ভদ্রলোককে বললাম-- 
“দেখুন, আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি 
আপনাকে ৷ তারাচরণ সাধু এখন শহরে 


কতখানি তা তো আমার জানা আছে। 


তার ওপর যখন তান শুনবেন যে 
আমই তাঁদের বলেছি সাধুজীর কাছে 
যেতে তখন সাধুজীী মনস্তাত্বিক 
কারণের জন্য আরও নিশ্চিত হবেন ষে 
শ্রীপাত আর যেখানেই থাকুক না কেন 
আমার গোপন আশ্রয়ে থাকতে পারে না। 


সঙ্গে শ্রীপাতর কাজের কোন যোগা- 


যোগ নেই। যাই হোক না কেন 
জানি না সাধুজী আমার .কতখান 
উপকার করোৌছলেন তবে সময় সময় 
তাঁর প্রতি জনসাধারণের মোহ ও 
দুর্বলতার সুযোগ -আমি- নিয়োছি। 

ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য গাঁড় 
পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম তাঁদের। বার 
বার আশ্বাস দিলাম যে, আমার যতদূর 
সাধ্য খোঁজ করব। 

এবার. মাখন 'ঘোষালের কথা।। 
ব্যান্কে তার বাবা, যশোদা ঘোষালের 
অনেক টাকা। বাবার নামের সই সে 
হুবহু নকল করতে পারে। তার বাবা 
ঘ্যস্ত থাকলে অনেক সময় তাকে ডেকে 
ঘলেন চেকটা লিখে দিতে, এমন কি 
‘যশোদা ঘোষাল’ নাম সই পর্যন্ত করে 
দেয় বাবার সামনে । সেই সময়ে কোন 


সুযোগে চেক বই থেকে দুটো- পাতা £ 


“সাপ্তাহিক বসুমতী 


ছিড়ে নিল সে। তারপর আমার 
সামনে বসে পাঁচ হাজার টাকার চেকে 
সই করল। একটি সই-এ গোলমাল 
মনে হোল, অন্যাট ঠিক আছে। তবু 
উত্তেজনায় হাত কে*পেছে হয়ত, একটু 
যেন অন্য রকম হয়েছে। অই "ঠিক 


করবে_-ও নিজেই যাবে চেকৃঁটি ভাঙাতে 


যেটায় আঁধকতব 
বলে মনে হোল। 

ব্যাৎ্কের সকলে চেনে মাখনকে-* 
যশোদা ঘোষালের ছেলে বলে। এরকর্ম 
সই-এ তারা বহুবার টাকা দিয়েছে। 
এক শ’ টাকার নোটে ষোল শ' টাষা 
নিল মাথন। এমন সময় 'াঁসিং 
আঁফসার' আপত্তি জানালেন। অনেক 


সাক সই হয়েছে 





9 স্ঞনদল্ব হয়। 
দেশীয় গাছ গাছড়া হহতে 
ইহা প্রস্তুত হয়। 


লাখ ওম্সপালয় ঢাক। 


৩৩;সাধনা ওধধালয় ব্বোড,সাধনা নগন্ব ,কনলিবসতা-৪% 









6৬১ 


এম,সি,মস(আমেন্বিক)ভাসলপ্লু কলেজের 
ভূতগুর্ত অধ্যাপক! 


অধ্যক্ষ যোগেখচন্দ ঘাষ,গ্রম,এআহুর্বদশাক্্রীএফসি,এস(লগু ন) , 
কেন্জ্র-ডা-অন্রেগচন্র ঘোষ, এমবিবিএস কোল) হযুবদালর্য 


সি সিন ৯ 







ভদ্রলোক মাখনকে জানালেন! ' মাখন 


না হয় বাবাকে ফোন করুন 1” মাখনের 


বাবাকে ফোন করতে গেলেন আঁফসার। . 
. ইতিমধ্যে থুথু ফেলবার ভিত 
বাইরে এসে সাইকেল নিয়ে মাখন 
হাওয়া। 
গণেশের দোকানের বদ্ধ দরজার 
সামনে দুপুরে পর্দা খাটানো থাকে। 
সেই পর্দার ভাঁজের মধ্যে নোটগ্হাল 
করে চু সোনা বাড়ি ঢলে মেল 
ইাঁতিমধ্যে ব্যাংক থেকে খবর 
পেয়ে বোদা খোষাল রাগে আগুন হয়ে 
{ছলেন। মাখন বাঁড় ঢুকতেই তার 
ঘাড় ধরে গলা টিপে বললেন-“তোকে 
আজ আম মেরেই ফেলব!” ষোল শা 
টাকা তো বড় কথা নয়, ছেলের এই 
হয়ে 


হবার ভার্ন করে শুয়ে পড়ল মাধন। 
মা ছুটে এসে ছেলেকে জাঁড়য়ে ধরে 
কেদে ফেললেন। মুখেচোখে জল 


দেওয়া হতে লাগল, আর বাবার রাগও . 


জল হয়ে গেল মাখনের এক চালে। 
পাঁরাস্থাত বুঝে মাখন আবার 'জ্ঞান' 
ফিরে পেল? 


জান্তাঁহছক বলেত 

পাপে te হিস কী 

মন অনেক কমে দৈবোঁছি ধারা 
পরের বাঁড় থেকে চুরি করতে' রাজী 
আছে, কিল্তু নিজের বাঁড় থেকে নয়। 
আমাদের দলেপ্স একজন সদস্য নাম 
বলব না তার, ১৯২৩ সালে একাঁদন 
তাকে বলা হল বাড়ি থেকে কিছু 
টাকা বা গয়না আনতে । তারা রেল- 
ওয়ে কোয়ার্টারে থাকত। তার বাবা 
রেলের বড় চাকুরে, নিজে সে' খুব 
উৎসাহী যুবক কম্ণঁ। সেই রানেই 
একটা নেকলেস নিয়ে এল দে। আম 
আর নির্মলদা প্রশ্ন করে জনলাম যে 
সে ওটা. কোন প্রাতবেশীর'বাঁড় থেকে 
চুর করে এনেছে। আমরা তাকে, 
বললাম তক্ষুণ্ণি ওটা শফাঁরয়ে দিতে, 
. আর এও-জানালাম যে নিজের বাঁড় 
থেকে টাঁকা-না আনলে আমনা নেব ন’. 
- আশ্চর্যের বিষয় সে নিজের বাড 
'থেকে. একটি পয়সাও এনে দিতে পরল 
'না দল থেকে' বাদ দেওয়া হল 
তাকে! . : 

ছেলে । তাকে একদিন বললাম, “এক 
“শ' টাকার কম নয় দু শ' টাকার বোঁশ 
নয় নগর্দেববা জিনিসে. এনে দাও বাড়ি 
থেকে। দুদিন সময় দিলাম। কিন্তু 


ত ক তিক্ণ্যক 
ন আর টের) পেল 


একাঁছন: বললেন) চান [৯3 ত:দেবীর; জন বললাম 
4 ৮৪ “যদি :তোমকে,আমি বলি! 
থেকে ওর প্রাণ নট এবারও: ২2 র মি 


ওকে বাঁচাও, এত অল্প বয়সে তোমাদের 
দলে.ওকে:নিও-না।-. 
কে সি বকছে গু আমি শান্ত. 

কেরি 
খুবই কঠিন ব্যাপার । মনে আছে-আম-:এ 
নি lis নিয়ে, 


হয়েছে, এই টাকা. নেওয়ার - ফলে. 


পরিবারে,আগ্রিকি ক্ষাতি তো” হয়েছেই( 
তার চেয়েও বেশ যেটা মনে: লেগেছে 
তা’ ইচ্ছে মারারিরি “অপমানাহত নানি 


সখ ঁশঁঁিটটিটিটিটিটটিনা «There এজ Be no 5 Alps I কে: 


ত দল তার নরাহা। | 


হবে! ইম্পারয়াল ব্যাণ্কে ডাকাঁত' 
কেরে যে টকা ছিনিয়ে নিতে পারে সে. 
‘নিজের বাড়ি থেকে "গোপনে এই 
"সামান্য টাকা আনবার জন্য কোন প্ল্যান! 


করতে পারে না, "এটা কি: বিশ্বস করা' 
১ ‘যায়? না Ye 


nol 


সণ ২ 
NH 


ES ভাবি £ নে 
। 97115 5: গড নিন 
ভোরে / NG! THE N03 > gain 


৮০৬০৭ 


পুন, “কতক ভি? Ls 


1টি মহ 


বাদি হি 
“impossible " 18 the word 


found in the dictionary of the 
fools !” 
যাঁদ তোমার উদ্দেশ্য স্থির থাকে তবে, 
অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে ৮; 


রজত মনকে তোর করে ফেলল, ১+. 


উৎসাহ পেয়ে কাজে নেমে-শেল। এর 
পরে আর কোন বাধা রইল না। দঃ 
দিন সময় রজতকে, ছয়, 


ঘণ্টার মধ্যে প্রথম কিস্তি এনে দিল, 
রজত। তারপরে বরে বারে অনেক 
টাকা অনেক গয়না এনে দিয়েছে সো 
মায়ের কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্য 
পেল রজত। তিন ওর ঠাকুরমার 
গপ্সনাগুঁল সব দিয়ে দিলেন খুশি 
মনে দেশের-কাজে লাগবে বলে। ওর 
বেনেরা তখন খুব ছোট ছিল, তারা 
“নিজেদের গায়ের গয়না খুলে দাদার, 
হাতে এনে দিল বিপ্লবকে সার্থক 
করতে । 
০ 


“সব রকমে সাহায্য করলেন। 
"শেষ দিকে এমন'হল যে, যার যতটা 
অসম্ভব সবই দেওয়া” হয়ে গেছে, 







EE তার । আজও পর্যন্ত 
তার স্মরণে আমার চিরনীরস চক্ষু 


is 


সুরার ছারখার করে মরা-এর্‌প 
ৃ ভান 





টা ৬2 
(মাথা নাঁড়লেন)। “আলমগীর! (মাথা 
মাঁড়িলেন) উত্তর এল না। “মানব” 
একবার যেন চেয়ে দেখলে। ‘অত 
মানব! দিলীর! দেখতে দেখতে 
সেই মুখ প্রফুল্ল হোল। তারপর কে 
০. ষেন--কে যেন কোথা হতে এতে 
মুসলমান! আত্মার মুখ হতে বা 
. শরনর্গত হোল “ওই আমি! তারপর। 
দক এক পাহাড়ের বুকচেরা ঘর--বিশাল 
গ্হা-তার ভিতরে 







না সির জল। - চারাদিক থেকে দানয় 








ধপপাসার্ত 
আলমগীর! জল জল-_আত্মার পিপাসা, 


লোক পেয়ালা হাতে করে ছুটে এলো। 
হিন্দ, মুসলমান, ইহুদি, পাশ 
কিশ্চান। কিন্তু 


হিন্দ, মুসলমান, ইহুদি, পাশ, 
কিশ্চান। তুমি শেষে জল নিয়ে এলে' 
তোমারও জল পান করতে পারলুম.না। 
কেন পারলুম না; দিলীর খাঁ?” 
প্রসঙ্গত এখানে আওরঙ্গজেবের 


দিচ্ছিঃ 

‘ “TI know not Who I am, 
where shall I go; or what will 
happen to this sinner: full of 
sins. Now I will say good-bye 
to every one in this world and 















(The Oxford History of 
India—Vincent Smith Re- 
printed Second Edition 1941 7. 
448) 


আলমগীরের উপরোক্ত সংলাপের 
সঙ্গে এই চিঠির বন্তব্যের ভেতর বেশ 
মিল খ'জে পাওয়া যায়। 

আর একটা ব্যাপারে এই প্রসঙ্গে 
পাঠকদের দৃম্টি আকর্ষণ করতে চাই? 
ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর আলমগরকে 'দিয়ে 


কর্ণ" £ ৮ এ এল জন্ধ্যা। 
আম দে জিত 
লী করেছে দশন! 


অস্ত গেল। 


দোণাচার্য। 


তাই কেন, সমস্ত কোঁরব দেখয়াছে- 
লোহতবরণ দিনমাণ ধীরে ধারে 

অস্তাচল-অন্তরালে ঢাকিল বদন 1... 
কাঁদিয়া উঠিল দ্রোণ। রা 





সেই পশ-ইত্যাদ। 





করবার. জন অনুরোধ করে বললেন, 
“স্থর হও- স্থির হও” রঘুবাঁর উত্তর 
গ্দলেনঃ 

'ভাঁল নয় মায়ের সন্তান 

1শশ-ভীল 1সংহ মেরে খায়।' 

_ইত্যাদ। 
উপরে বার্শত সমস্ত দশাগুলোতেই 
[শাশরকৃষার বার বার Tragedy is 
095%)10 কথাটার সারমর্ম পাঁরস্ফুট 
করে তুলন্তন দর্শকদের কাছে তাঁর 
তনয়ের সাধ্যমে। কশ্ঠদ্বরে থাকতো 
আপ তফকব্ঞ্জনা। চোখের কাজে, 
মুখের ভাবে, জেসচারের সাহায্যে 
ট্্যাজেডীকে চরমভাবে রসঘন করে 
ভুলতেন নাষ্টযচার্য । 

১৮৮৬ সালে সর্বপ্রথম স্টারে 
॥কান্দনাঞের ‘বাল্মীকি প্রাতভা' 
আঁভন'ত হয় । পরে অমর দত্ত মশায় 
'বউ-ঠাকুরাপীর হাটের' নাট্যর্‌প বসন্ত 


ল্লায় স্টেজ করেছিলেন। এমারেজ্ড 


থিয়েটারে "রাজা ও রাণী” 
অভিনীত হতয়াছল। সূতরাং রবীন্দ্র- 





গাপ্তাহিক ৰসমতাঁ 


নাথের নাটক : মৰ রঙ্ামণ্যের সহ 
আদিকাল থেকেই প্রেখাদারী মণ্ে 
আভনীত হয়ে ' আসছে। শরংচন্দ্রকে 
মণ্টে ইন্ট্রোডিউস এবং জনাপ্রয় করার 
সমস্ত কৃতিত্ব শিশরকুমারের | 

১৯২৭ সালে ৬ই আগস্ট নাট্য- 
মন্দিরে 'দেনা-পাওনা" উপন্যাসের নাট্য- 
রূপ 'ষোড়শীর' শুভ উদ্বোধন রজনী । 
উপন্যাসের শেষটা বদাঁলিয়ে জাবান্দের 

মৃত্যু দিয়ে নাটককে ট্র্যাঙ্ছেভী করার জন্য 
শিশিরকুমারই নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং 
সেই অনুসারেই শরৎচন্দ্র উপন্যাসের 
কাঁহনার পাঁরণাত নাটকে পাল্টিয়ে 
দিয়েছিলেন বলে শুনোছ। এর থেকে 
{শাশরকুমারের সক্ষম রসবোধ এবং 
শরংচন্দ্রের উদার মনোভাবেরই পাঁরচয় 
পাওয়া বায়। 

এই পরিণতির পরিবর্তনে একাঁটি 
ভাল উপন্যাস একটি মহৎ নাটকে 
রূপান্তারত হোল। অন্ৃতলাল বস 
শিশিরবাবূর জীবানন্দ দেখে নাক 
বলেছিলেন-_“ষোডশশীর” জাঁবানন্দের 


৬% 


সত রেচেড পার্টে 'ডগানাট দেওয়া * 


একনাতর ?শাঁশরেরই সম্ভব ।” রসরাজের 


মন্তবে। 'শাশরকুমারের আঁভনয়- 
প্রতিভার প্রতি টবরাট কমাপ্রমেন্ট 


দেওয়া হয়েছে এবং একথাও ঠিক. 
জীবানন্দের চাঁরত্র রূপারণে |শাশরবাক্‌ 
গ্রেট ঞ্জাকিং-এর শীর্ষে তাঁর প্রাতিভাকে 


তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু জীবানন্দ 
চারন্রটিকে রেচেড পর বলে মেনে 
নেওয়া বার বক? জাবানন্দ চাঁরত্রের 
ভেতর 'নশ্চয় অনেক 1ডগানফাজেড 
দিক আছে। শাশিরবাব সেই দিক- 
গুলোকেই তাঁর অঁ্ভিনয়- প্রাতভায় 


পাঁরস্কুঁটিত করে তুলোঁছলেন। চাঁরত্রে 
ষা নেই তাকে শাশরকাবু জোর করে 
আরোপ করেন নি। যা আছে তাকেই 
পাঁরিস্কুউ করে তুলেছেন। 

প্রত্যেক দেশের নাট্যসাহিত্যেই এমন 
কয়েকাঁট চরিত্র দেখা যায়_যেগ্‌ুলো 
{বাভিন্ন যুগের বড় বড় জাঁভনেতারা 
{নিজস্ব ধরণে আঁভনয় করে নিজেদের 
প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকেন। 
ষেমন গ্রীক নাট্য ইাডপাসের 'রাজা 
ইিপাস চারত্র, সেক্সপীরারের লেখা 
নাটকের ভেতর হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, 
ওথেলো, সইলক, কং লিয়ার প্রভূত 
চেখভের আঙ্কল ভ্যানায়া, মাদাম 
র্যানেভস্কি, গ্রফমত, লোপাঁহন 
ইত্যাঁদ, এবং বাংলা নাটকের ভেতর 
চাণকা, সাজাহান, গুঁরংজশব, চন্দ্রবাবু, 
রুঘপাঁত, জয়াসংহ, প্রফুল্পর যোগেশ, 
রমেশ, ভজহার এবং জীবানন্দ এই 
ধরণের চরিত্র। একই ষুগের প্রাতিভা- 
শালী আঁভমেতারাও 'বাঁভন্ন স্টেজে 
একই চরিত্রের আঁভনয় অনেক সময় 
করে থাকেন। 

চাণক্য চাঁরত্রে দানীবাবু, 1শাশর- 
বাবু, নরেশবাব প্রভৃতি সব বড় বড় 
অভিনেতারাই কোন না কোন সময়ে 
আঁভিনয় করেছেন এবং দর্শকরা এ 
নিয়ে বহু আলোচনা এবং সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছেন কে কিভাবে অভিনয় 
করেছেন সেই 'নিয়ে। 

তেমাঁন সাজাহানের বা জী 
আঁভনয় নিয়েও বহু . বাদানুবাদ 
হয়েছে। 

জশবানন্দের ভূমিকায় শুনেছি সে 
সময় দু-এক রাতে রাধিকানন্দ মুখো- 
পাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু 
আর কেউ সে যুগে বা এ যুগে এই 
চাঁরত্রের মণ্ট রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন বলে শান নি। অবশ্য 
নামলে একটা হাস্যকর পাঁরাস্থাতর 
জূষ্টি করা চবে সে কথাও ঠিক । 

রাজন'ঁতর ক্ষেত্রে মাঁকনী 
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শ্গোলামী-করতে গিয়ে দু'জন মন্ত্রী 
যেভাবে দেশের সর্বনাশ ডেকে এনে- 
ছেন তার চরণ পাঁরণাম ঘটেছে গত 
৬ই জনের ভারতশীয় টাকার ডিভ্যালু- 


য়েশনে। আমাদের দেশের পক্ষে 
মাক্নী গোলমমী যে .?ক সর্বনশ 


ডেকে আনছে তার প্রতাক্ষ প্রমাণ প্রাত- 
দিনকাল সংবাদে আমরা টের পাচ্ছি। 
আর এই মাঁকর্নীরা যে কত ভরত- 
হিতৈষী তা ত' আজ আর আমাদের 

জানা নয়_ চীনের হামলা এবং প্যাঁক- 
স্তানের হামলার ব্যাপারে মার্কনাীরা 
আমাদের বিরুদ্ধেই প্রচারকার্যয চালি- 


য়েছে এই বলে যষে-আমর.ই নাক 
আসল আক্ৰমণকারী। ভিরেতনামের 


ব্যাপার এদের বর্বরতার কথা আজ 
প্‌থৰাঁর কারোর কাছে অজানা নেই। 

অন্যান্য দেশের কালচারের এপরি- 
1শরেশন মাকিন মুলুকে ?কভাবে হয় 


নাথের ওদের দেশে . অবস্থানকালে, 
তাঁর প্রত অসম্মান প্রদর্শনে ওদের 
ঠাপা? শিশিরকুম্যরকে 
মাকিনারা তাঁকে নানা প্যাঁচে ফেলে 


জন্দ করবার চেষ্টা করেও '(বফল- 
মনোরথ হয়েছিল-কারণ কয়েকটি 


আভনয়ের উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হয়। 

গত কয়েকদিন ধরেই দেখছ কিছ; 
মাঁক্নণী খিয়েটার বিশেষজ্ঞ (কি 
ধরণের বিশেষজ্ঞতা অবশ্য বেঝা 
মুস্কিল) ভারতে আসছেন এবং 

একট ইংরাজী দৈনিকের থিয়েটারের 
১ তাদের নিয়ে মতা- 
মাত শুরু করেছেন_ফলাও করে 
এদের কলকাতার থিয়েটার সদ্বন্ধে 

মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে_যেন এদের 
ঈিতামতের উপর নির্ভর করেই 
কলকাতার থিয়েটার মৃভমেল্ট বিকশিত 


মাট্স্যাহতা এবং নাটা প্রযোজনা সম্বন্ধে 
কয়েকদিন ধরেই বিদগ্ধ এনং বিশেষজ্ঞ 
বাক্তরা ভ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন__এ 
কাগজটিতে কখনও এ বিষয়ে কোন 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না। 
শেক্সপীয়ারের চতর্গ জন্মশত- 
বার্ষিকীর সময় লিটল থিয়েটার গ্রুপ 
করেন এবং এ অভিনয়" বেশ উচ্চ 
জ্তরেরই হয়োছল। অথচ এ সম্বন্ধে 


কলকদত.র দু-একটি এবলো-ইল্ডিরন 
সংস্থ়ঞ়খন কেন ইংরাজা রর 
আঁভনয় করেন তা.লার্র এই দৌলত 
আলোচিত, হয় রের হয় ওসব 
২স্যারক এ কাগজের প্রাতনাধরা 
নিজেদের আপনার লোক বলে মনে 
করেন। বাটশ আমলে এই কগজ্টি 
ছিল ঘোর কংগ্রেস বিদ্বেষী এবং 
বৃটিশ ভন্ত।॥ স্বাধীনতর পর থেকে 
এরা নিদরণ কংশ্েস ভক্ত হয়ে 
দাঁড়য়েছে। উৎপল দক্তের ওপর এরা 
খক্জাহ্‌স্ত--কারণ উংপ্লবাবুর রাক্র- 
নীতিক মতবাদের সঙ্গে কংগ্রেসের 
অনৈকা আছে। অতএব সিনাৰ্ভ' তে 
ভাল ভাল নাটক মণ্ঠস্থ হলেও তাকে 
খারাপ বলতে হবে। এরা এখন বূস্ট- 
আপ করছে শ্রীতরূথ রস এবং তার 
থিয়েউর সেন্টারকে_ফাঁদও থিয়েটার 
সেন্টারে নাটকের নামে যে সক বস্তু 
মণ্চস্থ করা হয় তার পরিচয় দর্শকদের 


অজানা নেই । শ্রীল শ্রীষৃন্ত হযবর 
ল অবশা বলবেন এসব রেখটিরন 


স্টাইলে লেখা ধনগুয় বৈরাগণর নাটক 





‘আবু হবে না দ্রেরী', “নিশাচর” 
“পড়েও যা পোড়ে না, চি রচন। 


আপনাক বুঝবেন, কি? সাঁত্াই আমরা 


দর্শকেরও নিশ্চয় কেঝে নত না 
হলে তো এ সব নাক দেখতে জেকে 
ভড় জমাতো। যাই হক ভাতে 
টৈনিক আক্রমদের সমর, ধনগুয় বৈর্লাগন 
তরু প্রথমত দেশস্মঝেঞজক নাটক 
‘সৈনিক লিখে ফেলজেন। অরকূরের 


তরফ থেকে পুরা লাভ. হল ৰঢে। 


কিন্তু বাংলা দেশের দন কেরা এ নাটক 
বুঝলো না। তার বললে মোলে। 
ড্র মাটিক সিছয়েশন সাবৰ্ণ করলেই 


নাটা রচনা হয় মা। ফই হোৰু জাকল 
ভন্তরা খুব খুশি হজ নন্উটক দেখে। 
খুঁশ হল উপার উদ্ত পাত্তিকর নাট! 
সমালোচকের৷ । কিন্তু জনগল ন। গ্রহণ 
করলে শত সরকল্পী গ্রভেম্টট তেও কোন 
নাটক দাঁড়াতে পরে না উসানিহকর 
ক্ষেতেও তই ঘটল _নজ্উক ফ্ুপ করল। 
আর ঠিক এর উল্টো ফল হোল 


কলোলের বেলায়_ উপল দত্তের 
গ্রেপ্তার, শাসক খা কাগজগরেজার 
বর:পু ২০৮, লা, খবরের কাস্মজে 


“Mon soho 


দিতে হয় সাংবাঁদিককে। 


সংবাদপত্রের সংবাদ কৃত্রিম ব্যাখ্যা 
বা রূপান্তর না করে মানুষের সুখ- 







এই প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনের লেখককে 
সাবনয়ে নিবেদন করি আমার 
হা রে থা 


















এ ছাড়া আপনার গ্রন্থমেলার” 
নিভীক আর নিরপেক্ষ সমালোচনা, 
শিলালি-র “রঙ্গমণ্ণ ওদেশে এবং 
এদেশে? িত্রেনের : সাপ্তাহিকণ, 
শ্রীআমতাভ-র “খেলাধূলা” ইত্যাদিকে 
এযুগের মানস-মুকুর বললেও বোধহয় 
বেশি বলা হবে না! 

এবারে আপনার কাছে কয়েকটা 
প্রস্তাব রাখবো  বসৃূমতাঁকে আরো 
আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তোলবার 
জন্য। আশা কার একজন সাধারণ 
পাঠিকা হিসাবে আমার সবিনয় প্রস্তাব- 
গুলো আপনারা একবার ভেবে 
দেখবেন। 

(ক) আকাশবাণী কলকাতা থেকে 

ত অনুষ্ঠনের সাপ্তাহিক- 


য় পর্যালোচনা, (খে) সাপ্তাহিক রাশিফল 


এবং জ্যোতিষ সম্পর্কে আলে চনা, 
(গ) সংবাদ বিচিত্রা £ দেশ-বিদেশের 
সাপ্তাহিক সংবাদ-সার পরিবেশন, (ঘ) 
প্রশ্নোত্তর বিভাগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
নানা কথা। 

এই কটি ‘বিভাগ সাপ্তাহিক 
বসমমতাঁর সঙ্গে যুক্ত হলে পত্রিকাটি 





আপনার পাঁরকার সাম্প্রীতক এক 
সংখ্যায় ‘মামং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ" 
রচনায় শ্রীলামা জয়াপখড় ও জয়ল্ত 
সম্পর্কে এক জায়গায় গোৌড়রাজমালশ 
গ্রন্থ থেকে উদ্ধত করে জয়ন্ত ধ্ীতি- 
হাঁসিক বাক্ত কি না সে বিষয়ে দায়িত্ব 
এড়িয়ে গিয়েছেন। উত্ত প্রসঙ্গে জানাই 
জয়ন্ত অষ্টম শতাব্দীর সামন্ত ন-পাতি। 
কহ]ন রচিত ‘রাজ তরঙ্গিণখ' গ্রন্থের 
কথা বাদ দিলেও মালদহের খালিমপারে 
প্রাপ্ত তাঘ্মালিপ থেকে জয়ন্তর বিষয় 
জানা যায়। অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের 
বগদড়া- শহর থেকে সাত মাইল পর্বে 
প্রাচীন মহাস্থান গড়ে জয়ন্তর রাজধানগ 
ছিল বলে অনুমান। বর্তমানে উল্ত 
স্থানকে মাস্তানগড় বলা হয়। সুতরাং 
জয়াপীড়ের শৌর্য প্রদর্শনের জন্য 
জয়ন্ত যে কাল্পনিক চরিত্র নয় এ বিষয়ে 
সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। 








ডিরেক্টর : এবং. 'ডিজাইনার-অতএব 
বাংলা স্টেজের সম্বন্ধে তারও বাণ" দান 





থেকেই ট্যাক্স হিসাবে এইসব টাকা 
আদায় করা হয়_যে জনসাধারণকে 
মাসের বোৌশর ভাগ দিনই অর্ধাহারে, 
অনাহারে কাটাতে হয়। 

মাকিন রগ$গমঞ্ডের এঁতিহয এমন :' 
একটা উচ্চস্তরের নয় যে--ওদেশের রঙ্গ- 
মণ্টডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কেউ এসে 
আমাদের পিঠ চাপড়ে দেবেন এবং 
আমরা মহাভারতের কথা অমৃত সমান 
এই নাতির অনুগামা হয়ে তা শুতে, 
বসবো। 

* আমাদের রাজনীতি, অর্থনশীত সব, 
আজ কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে মা্কনপ- 
দের নোংরা  প্রভাবস্পর্শে_ আমাদের 
রঙ্গমণ্চ এবং অভিনয়কে এদের প্রভাব- 
উজ টা উস ts gg 















শিবঠাকুরের আপন দেশে 
অশ্লশল প্রাচীরচিত্রের বিরুদ্ধে আমার এত লেখা এবং স্থানে স্থানে 
ধুবসমাজের বিক্ষোভ এবং সভায় প্রস্তাব গ্রহণ ব্যর্থ হয় নি। অবশেষে পশ্চিম- 


জানয়োছলেন। আমরা যে সাংবিধানিক গণতন্তের সুবিধা ভোগ করছি হয়তো 
তাতে সাঁতাই এসব কাজে বাধা দেওয়া যায় না। যেমন দেওয়া যাচ্ছে না খাদ্য- 
দ্রবোর মূল্যবৃদ্ধিতে, ভেজাল খাদ্য বিক্লয়কারীদের এবং অবাধ 
চ্বাধশনতায়। হয়ত তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন। সরকারের একটা চিঠি চিন্র-পারবেশকত্পা পেয়েছেন। রি. 
চাঠতে অনুরোধ করা হয়েছে চিন্র- প্রাচীরচিন্রগুলি 
অশ্লাঁল বা দষ্টিকট না হয় সেদিকে যেন লক্ষ্য রায় sors ttn HOE «0 
পেয়েছেন এবং 'যত্সহকারে ফাইলবন্দী করে রেখেছেন।- তাঁরা তো সরকারের 
অসম্মান দেখাতে পারেন না! 

, ie EEN: তে বরের রা ঠক কত সরান দিয়েন ভি দেখার 
ঙ্গাম্প্রাতক এক.-প্রাচারচিত্র দেখে।: রাস্তার তে-মাথা চৌ-মাথায় খুব বড় করে 
একটা প্রাচীরচিন্র. দেখা যাচ্ছে- একটা, হিন্দী ছবির । : পিঠে ছুরিকাঘাত সহ 
জম্পূর্ণ নগ্ন এক-নারীদেহ মেঝেতে-পড়ে আছে। মাঝামাঝি -স্থানে পাতলা 
একটা গাউন ঝুলছে দেহের আঁত সামান্য অংশমাত্র আবৃত করে। তাও আবৃত, 
(হচ্ছে না-_কারণ দেহ দেখাবার উদ্দেশ্যেই আঁকা হয়েছে। এই: ছবির ওপর 
চমংকার সেন্সর দেখা যাচ্ছে। - এই সেন্সর সরকারী অথবা 

্ৰচ্ছাকৃত কি-না জানি না। কোন ছবিতে ন*্ন নারণীদেহের কটিদেশে জালের জাঙিয়া- 
একে দেওয়া হয়েছে । কোন স্থানে ঝুলন্ত গাউনে এক প্রলেপ রং দেওয়া হয়েছে 
|=স্চ্ছতা ঢাকবার জন্য। সরকারের অনুরোধ রক্ষা ও আইন বাঁচাবার কি কৌশল! 
িবশ্য-চিত-পরিবেশকরা এতটা না করেও পারতেন। শুধু যাঁদ একটা সুতো এ'কে 
দৈওয়া হতো তাতেও তো আইনে: আটকাত 'না। সেন্সরের আইনে নগ্নতায় 
| আপত্তিকিন্তু বিকিনি ধরণের -একখণ্ড কাপড়ে অথবা একগাছি সৃতো 'দিলে 
ক জপ ক্লে বিধান ই এতেই চিন্- 
“পাঁরবেশক-প্রযোজকদের তাঁরা আইনও 'মানলেন, অথচ নগ্ন প্রাচীর- 
চর সে'টে ছবিতে যে' কি যোগাতে বা 
মা! সেন্সর যাঁদ নগ্ন দেহের অংশবিশেষ কালির পোঁচ দিয়ে কালো করে অথবা 
ফ্লাগজ এ'টে দিতেন তাতে অসুবিধা, কি! সেই অবস্থায়ই প্রাচীরচিতর সাঁটা 
হুত।. ওতে রসের রাঁসকরা বুঝে নিত। ' নাগারকদের কাছে দৃষ্টিকটু, অথবা 
বালিক: জাবনে অন নামাসকতা-দাপ্টি রছেপক লা গে ক ওগো; রিতা 


* করার বিষয় নয়।. ওরা বোঝে বাবসা। নগ্ন নারী চিতে যদ পয়সা আসে তবে 


তার যযোগ ওরা ছাড়বে না। নগরজীবন, সরূচি, ভবিষ্যৎ নাগাঁরক ওসব কথা- 
গুদের কাছে নেহাত কেতাবী।. খাদ্যে ভেজালকারী যেমন ভেজাল খেয়ে মানুষ 
মরল ক বাঁচল ভাবতে রাজী নয়, সেণবোঝে টাকা এবংকত শাঁঘ্ বশ টাকা" আয় 
করা.যায়। সেরপ ফিল্মের ব্যবসায়ী বোঝে টাকা: নগ্ন'নারী-চিত দেখে দেখে 
চারার রোযার হুর সত হোক তাতে কানে লা! 
কথাটা হচ্ছে আমাদের সরকারী ব্‌দ্ধির। "তাঁরা চিত্র-পারবেশকদের 
জানিয়েছেন কুংাসত প্রাচীর দিও না।” অর্থাৎ চোরকে চুরি না - করতে 
. উপদেশ দেওয়া, খাদ্যে ভেজালকারীকে- অনুরোধ করা “ভেজাল না দেবার জন্য । 
এই বাদ যে জহিংসার এঁতিহোর দিক থেকে বিশদ্ধে-একথা স্বীকার না” করে 
| Bon ক +... ঠকন্তু কেউ. যাঁদ এই নোংরা পোষ্টারগ-ললি ‘ছি'ড়ে দেয়, নামিয়ে 
[ফেলে তখন? “তখন রু :সরকার*: ত্র-পারবেশকদের -মত আবেদন 
ছ্রানাবেন 2... না, অহিংসাকে, ০০০০০ দেওয়ার” দোবে- লাগল 
উালাবেন 2. ১ <» PER ৬, সুজন 


৬৬৭ 





গান শোনায় ইত্যাদশ তরুণের কাছে 

তার নামও এখন: অজ্ঞান নেই তার 

br Beat এন ৫৮ বিদায়বেলা 
পড়ে কল্যাণীর 

৮২ ভু; জালল, 

আর -কল্যাণশর ভালবাসা 





“ভাল লাগার মত. করে পাঁর- 
চালক প্রিয়া চৌধূরণীকে-.কলযপীর 
ভূমিকায় উপব্থিত করেছেন। বিশেষ 
রে জা, টি ফতেপুর: সিকি 
০ গড়ে উঠেছে এবং বি দণ্টিকোণ 

থেকে এই দৃশ্যগুলি উপ্পাস্থত করা 

ছয়েছে। সম্পাদক 





পরিচালক এবং 
টা রি দিক. থেকে প্ৰশংসা 
পাবেন। ছবির গালগুি সত এবং 
জনপ্রিয়: হবে, আশা কার । সঙ্গীত 


অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন 
'ির্মলকুমাঘ, সুপ্রিয়া চৌধুরী, ছায়া 
দেবী, সমতা সান্যাল, বিকাশ রায়, 
অলীম ভট্টাচার্য ঞ্জমুখ। 
লাডল। 
(এ ভি এম : কৃষ্ণণ পজ্জ ) 
এবং সাঁতা দুবোন। 








নেই, 
নেই। আকা নভে ডে 
সাবিত্রীকে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে বার্মা 
চলে গেল ভাগ্যান্বেষণে। বশ বছর 
পরে দুস্থ হয়ে সীতা পঙ্গু স্বামী 
নিয়ে আশ্রয় নিল সাবিত্রীর অনগ্রহের 
উপর। প্র দর্শন তখন ডান্তারী 
টি সীতা আর তার স্বামী 
পূন্রকে চোখের দেখা দেখার জন্য 
আকুল, ওদিকে সাবিত্রী চেষ্টা করছে 
দর্শন যেন তার মা-বাবার কাছে যেতে 
না পারে। কিন্তু ভক্তের দাবি শেষ 
পর্যন্ত প্রতিরোধ করা গেল না, অনেক 
দুর্ঘটনার পর সীতা ফিরে পেল 
তার সন্তানকে, দর্শন পরিচয় পেল 
তার মা-বাবাত্র। সাবিত্রীরও এই 
স্নেহের প্লাবনে জ্ঞানোদয় হল-- 
সন্তানকে ফিরে পাবার দাঁবতে সীতার 
অন্তরায় না হয়ে সে বাংসল্যের পথ 
মুক্ত করে দিল। সাবন্রী-সীতা 


নতুন করে হিন্দী চলাজ্চত্রর্প দিল 
মান্রাজের এ ভি এম প্রাতম্ঠান। আজ- 
কাল যে ধরণের হিন্দী ছবি 'নার্মত 
হয় সে তুলনায় এই সামাজিক চিত্র 
যথেষ্ট সংস্থবৃদ্ধির এবং পরিবারের 
সকলকে নিয়ে দেখার যোগ্য। এই 
যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন এবং গানগুলি 
সুগ্গীত। . প্রধান  চরিত্রগুলিতে আঁভ- 
নয় করেছেন বলরাজ সাহানী, িরূপা 
রায়, পাণ্ডারী বাঈ, মনোমোহন কৃষণ, 
কুমুদ ছন্গানি, সুধীরকৃমার। এরা 
প্রত্যেকে ভাল. আঁভনয়-. করেছেন। 
অন্যান্য ভূমিকায় আছেন জগদীপ, 
সুলোচনা চাটা, শাম্মণ, গায়ন, 
মুখরা প্রমুখ 


বাঙাল’ চলচ্চিত্ৰ ও নাষ্যদৰ্শক 
সম্মেলন 


- গত ২৩শে ও ২৪শে জুলাই 
মহাবোধি সোসাইটি হলে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক 
বাঙাল’ চলচ্চিত্র ও নাট্যদর্শক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীহরিপদ 
ভারত প্রধান আতাথর আসন গ্রহণ 
করেন বঞ্গভাষা প্রসার সাঁমাঁতির প্রতি- 
জ্ঠাতা শ্রীজেনাতিষচন্দ্র ঘোষ। প্রারম্ভিক 


৬৬৬ 


সন্তান হয়েছে কিন্তু ধন 






য় বাংলা ছবিকে পঙ্গু করার 
চক্রান্ত এবং কোন কোন বাঙাল? 
চিন্রব্যবসায়ীর সহায়তার স্বরূপ 
উদ্‌ঘাটন করেন।.. সম্মেলনে শ্ৰীমণান্দ 
বিশ্বাস ছয়টি প্রস্তাব উপাস্থত করেন। 
প্রস্তাবগ্যাল গৃহীত হয়। প্রস্তাবে 
মনদ্রামূল্য হাস জনিত কারণে বাংলা 
চলচ্চিত্রের সঙ্কট এবং তজ্জন্য বাংলা 


 ছাঁবর উপর দশ শতাংশ িবেট দাবি 


পাঁশ্চমবঙ্গের 'সনেমা .  হলগুলির 
জাতীয়করণ, উন্র যৌনধমশি ছাঁবর 
বিরুদ্ধে বৃদ্ধিজশীবাঁদের প্রতিরোধ 


গঠন, নাটকের দলগুলর উপর হ'তে 


প্রমোদকর প্রত্যাহার ইত্যাদি দ্বাঁব 


কক্পা হয়। 
জাজ ইন দি মে্রো 


ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির 
উদ্যোগে ফরাসী নিউ ওয়েভ চিন” 
রষ্টাদের অন্যতম লুই মলের 'জাজ ইন 
দি মেট্রো" (জাঁজি ডানস লে মেট্রো) 
ছাঁবটি গত ২৬শে জুলাই ফরাসী দূত"! 

জাজ এক বালিকার নাম।' 
সপ্তাহান্তে ছুটিতে কাকার কাছে এসেছছে। 
প্যারিসে। মা তখন তার প্রেমকৰে 
নিয়ে বাস্ত। জাজির ইচ্ছা মেট্রোয় 
চড়া, কিন্তু সেখানে তখন ধর্মঘট চলছে ॥ 
বাধ্য হয়ে সে বয়ঃপ্রাপ্তদের সঙ্গে ঘুরে 
বেড়ায়। বয়স্কদের দুনিয়ার অর্থহীন 
ব্যবহার, নানারুপ বিকৃতি, বিশংখলার 
অভিজ্ঞতা নিয়ে সে ফিরে যায়। 

. ছবিতে ফরাসী সংলাপের কৌতুক 
ও রসাস্বাদন সম্ভব না হলেও জাজির 
বিস্ময় ও দূজ্টমী এবং তার মত 
বালিকার চোখে নগরজণবনের উন্মত্ত 
জীবন অনুভব করতে পারা যায়॥ 
জাঁজকে তাড়া করা, এঁকে বোকে সে 
কখনো সশড় দিয়ে, কখনো ছাদের 
ওপর 'দয়ে দাঁড়ান সেলভেশন আর্মির " 
লোকরা যেখানে বাজাচ্ছে সেখানে গিরে' 
ভিড় জমান এবং সেখান থেকে বোরিয়ে 
আসা, ইফেল টাওয়ারে বৈদযৃতিক লিফটে 
ওঠা, সেখান থেকে পাড় বেয়ে নামা, 
সেখানে তার কাকাকে ভাবে পাওয়া 
এবং আবৃত্তি, গাড়ির ভিড়ে রাস্তায় 
অচল অবস্থা এবং ভূয়া পৃলিশম্যানের 
সাহায্যে পথ করা, কাফেতে ক্যান ক্যান 
মাচ, মারামারি, সব লণ্ডভণ্ড করা 
ইত্যাদি দৃশ্যে যেমন কৌতুক সৃষ্টি করা 
হয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে একটা বন্তব্য 
এসব দৃশ্যে নির্বাক যুগের রাঁতিতে 


চিরগ্রহণ ও সম্পাদনায় কৌতুকের দিকটা 





ঞ 


, উপভোগ্য হয়েছে । পরিচালক সূর- 
_ )ধীরক্লালস্টধম শিজ্প-কজ্পনায় রঙ এবং 
ধহ্‌ ঘটনা সমাবেশে এবং শেষ পর্ষন্ত 
ফ্যাট আর্মির প্রতীক এনে বর্জোয়া 
| নগরজীবনের বিশ্‌ংখলা ও নৈরাজ্য 
এবং এই নগর্-সভাতার পাঁরণাতর 
[দিকটা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। জাজর 
চাঁরতে চমৎকার অভিনয় করেছে 
.কন্তখাঁরন ডেমনগট ) 


জী গজন: প্রান বাংলার জনবল 


বিখ্য,ত নাট্যকার ও নট 'বজ্জন 
ভট্রাচার্যের নতুন নাটকের নাম 'দেবী 
গজন'। সম্প্রতি নাটকটি পর পর 
কয়েক রজনী অভিনীত হয়েছে। 
(সাম্ভাজাবাদী শাসন-যুগে দাঁভক্ষের 
পটভূমিতে গ্রাম বাংলা ও চাষীর জীবন- 
সাল! ও বাঁচার লরাির ‘নবান্ন 
নিয়ে বিজন ভট্টাচার্য নাট্যজগতে এক 
জল আলোন্ মশালের সত উপ- 
1স্ধত হয়োছলেন। সেদিন 'নবান্র'র 
আবর্ভাব বাংলার নাট্যমণ্টকে এক 
নতুন পথের সন্ধান 'দিয়োছল। 


আজও প্রগাঁতশীল নাট্য- লল 
সে পথে চলার চেষ্টা করেন। তারপরে 
“মরাচাঁদ' থেকে 'গোত্রাল্তর' 


আর বাশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন নেই, 
সেই স্থানে বসেছে খন্দরধ বশ স্বদেশী 
শাসক। এই স্বদেশী শাসনে আইন 
করে জনেক ঘটা করে জাঁমদারাপ্রথা 
তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা 
সংগ্রামে কৃষকের রণধান 'লাঙল যার 
জমি তার' সার্থক হয়েছে কি? 

তারই এক চিত্র এবং কৃষক-মনের 
ক্ষোভ প্রকাশ করে পথের হীঁঞ্গত দিয়ে- 
ছেন নাট্যকার তাঁর ‘দেবা গঞ্জন’ 
নাটকে । তিনি বেছে নিয়েছেন সবচেয়ে 
পশ্চাদ্বতর্ঁ অণ্ডলের কৃষকদের, বাডউাঁড়, 
সাঁওতাল চাষীদের। জমদারাপ্রথা 
উঠে যাবার পর মধাদ্বত্বভোগণ 
প্রভপ্জানরা জাম খণ্ড খণ্ড করে বেনাম- 





সেই আইন যে মধলবত্বভোগ'ঁরা 
বগলদাবা করে রেখেছে সে খবর কে 
রাখে? প্রভঞ্জনরা শাক্তশল', তাদের 
ক্‌টবাদ্ধ আছে, লাঠিয়াল আছে, 
ত্রিভুবনের মত সমাজসেবার ভেকধার'া 
পোষ্য দালাল আছে (আরো আছে 
সরকারী পুলিশ)। বিদেশ শাসনের 
অবসান হয়েছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সামল্ত- 
তান্ত্রিক শোষণের শেষ হয়নি৷ প্রভঙ্জন 
ঢু জাম, ধান, পণ্টায়েতী শাসনের 
কেড়ে নেয় নি, বংলার সদ্য- 
বিবাহত স্ত্রী ও কেড়ে নিয়েছে। 
এবার ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজ.রদের 
সহ্যের সমা অতিক্রম করল। সর্দারের 
নেতৃত্বে মংলা, সপ্ঠ।রিয়ারা সঙ্ববদ্ধ হল 
তারা পণ্ঠারেতকে নতুন করে গড়তে 
চাইল, ত্রিভুবনের মূখোস খুলে দিল, 
অভাবের দিনে তাদের রস্ত-জা-করা 
ধর্ম গোলার ধান দাঁব করল। শুধু 
দাঁব নয়, তারা দখল করে নিয়ে সকলকে 
বাঁটোয়ারা করে দিতে চাইল। প্রভঞ্জন 
নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রাণপণ 
চেস্টা করল, কিন্তু জাগ্রত জনতার রোষ 
ও শান্তর কাছে সে টিকতে পারবে কেন? 
খড়কুটোর মত ভেঙে” পড়ল । 
নাটাকার ও পাঁরচালক 
ভট্টাচার্য সমগ্র নাটকাঁট এক উপকথার 
রীতিতে উপস্থিত করেছেন। উপকথার 


q 


bd 





প্রভঙ্জন এবং . ভাগচাষাদের , মাঝখানে 
১০ জী এবংলার্সাল নেই 
আরো শান্ত আছে। এবং সেই শান্তর 
না! প্রভ্জনদেরও. পুক্ষা- 

|| 

মণ্তসত্জা, সঙ্গত এবং আলোক- 
গম্পাত নাটকটির ৯৪ এবং 
০৮০১০ 


পাঁরবহক॥ ধান মাপার ও ধান ঝাড়াই- 
মাড়াইর, এবং প্রভঞ্জনের নিধন অর্থাৎ 
সামন্ত ব্যবস্থার নিধনের দৃশ্যগ্ীলর 
গঠন চমকপ্রদ এবং তাৎপর্যপূর্ণ । এসব 
দৃশ্য গঠনে পল্লাগাথা এবং পৌরাণিক 
Ec wero a ২৯ 
গুলিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে। 
এখানে দলগত আঁভনয়ের ওপর 
নজন্ব দেওয়া হয়েছে, 
দলগত আঁভনয়কে সাফল্যমশ্ডিত করতে 
যে একক চার্রগ্ুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি 
৮ লে Sah 
তে সান কার এ 
বিভাত মুখোপাধ্যায়ের ত্ৰিভুবন 
be pf এই চারজন যে অভিনয়- 
, তাতে এরা 
জাঁবনের সাথে একাকার হয়ে 


j ৷ _আঞ্টালক সংলাপ ও. ভাব- . 
7 


ক্ষমতার 
পারচয়. পেয়ে, দর্শক্রা_.. মুগ্খ। 
শ্যামল 


ভট্টাচার্য, 
৯ ৮৫ 
সেনগুপ্ত, . অভা চৌধুরী, চন্দন 
কা অনা আহত, দীপ সে, 








ih 
| দশকে খান ১০৬৯০ মণ্চকে 





বাজনার মার নেড়েছে, 
২... এডি জনগণের প্রাত' 
বিশ্বাস হারান নি। আজো যে তিনি 


ঘা কিল সন 


কেন্দ্রে -স্টেজ এণ্ড at 


হস বস 


রায়, 

বা 'ছলেন 

বিধান ৰতি রেশন বসু॥ 

সভায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ফিল্ম ফেডা« 
রেশনের 'সভাপাঁত  শ্রীআজিত- বস্‌ 


আশাষ সম্বর্ধনার উত্তর দেয়। 
অন্দুষ্ঠানান্তে ‘সুভাষচন্দ' ছবিটি; 
প্রদর্শিত হয়। 


ঘোষ 
শিল্পীরা তাঁদের জাবনের পান্র 
পর্ণ করে অগ্নিময় দেবতার দান নিয়ে 
| আসেন সংসারে তাঁরা সংক্বের আগুন 
জৰালিয়ে দেন, প্রাণে প্রাণে জীবনের 
[নতুন অর্থের বাঁজ বপন করে দেন। 
এই অগ্নি  প্রজবলনে. এই চেতনার 
২ ৩ সার্থকতা । এই 


৯৯১১. সনে ৩১শে 'জুলাই 





তারিখে তাঁর জন্ম। পিত্বাস [ছল 
বারশাল জেলায় উাঁজরপুর. গ্রামে। 
পিতামহ বরিশালের বিখ্যাত সঙ্গতজ্ঞ 


পিতৃকুল এবং মাতৃকুল_ এই উভয় 
বংশের সুরের সাধনার ধারা গঙ্গা- 
যমুনার মত মিশে গিয়েছিল পাল্সা- 


( 





₹ রাবার 


সে আমলে দেশ জুড়ে যে রাজনশীতির 
ঝড় উঠেছিল তার ঝাপ্টা 


সুর সাধনা। চাকাবাকার না থাকায় 
তাঁকে কষ্ট পেতে হয়েছিল যথেন্ট। 


কোন বাড়তি খরচ নেই: 
মাক্ন) ইলেকট্রিক 


করপো... 
) লিঃ 


করিত ০৪৪ রি 
০২ ১ ফোন £. ৩৫-৩০৪৮ 
শনিবার অর্দ্ধ দিবস ও 
হইতে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত খোলা, থাকে 


সকাল ,১০৷ 














তারি খ্যাতি রটেছিল সর ঝলক: 
= ছুাস ধরে বিশ্ব ভ্রমণের : পর 
রূলক-তায় ফিরে নে তা 





ঠ সঙ তনয়ক alanine 
যৱ শব্ধ গ্রহণ করলেন ভিনি। 
াশঙ্করের মৃভ্ুর পর ৯৯৪৭-এ. 
আলাউীন্দন খাঁ সাহেবের স্যলধ্যে 
জাজেল। ০ 

মাতে সলিধ্ তাঁকে সুর সাধনায় 
এাঁশিয়ে নিয়ে যায় । : : : 
[লালের শিষ্য - হরিপদ- 
রর. - অনুরোধেই . ১৯০৪-এ 
ই যান পালনলাল॥ প্রথম ছু" 
অর্থাভাবে কষ্ট -: পেয়েছিলেন: 
বটে ;--কিণ্তু বোম্বাইবাসণর চিন্ত জয় 
করে নিতেও তাঁর বেশি দোঁর হয় নি. 
_রেদ্বাইয়ের 







কেন্দ্রে অন্যতম সঙ্গত পারচালক পৰে 
খুনয্ত্ত হন পাল্নালাল। পশ্ডিত রাবি 
শঞ্ষর প্রধান পারিচালকের পদ পরিত্যাগ 


করলে, তাঁর শূন্য আসনে বকছুকাল 
০ কাজ করেন। : এখানে 





্ চাল সের ও 


শ্যাম-সোহারিনী 


7 হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত; 
আন ভুল করে কু মলের অন 






মলা $ ৯॥০ টী 






লন 


্ dni 
_গ্ৰন্তব্ল। | 





িনড), দৈনন্দিন ও 


বঙ্গন্তে। 
মনে ও 










ধদি পাব থাকে, তবে ভুল ভাঙতে | 





যোগদান করেন। 


শুছলেন। 
তিনি নাম করেছিলেন তা হচ্ছে এই 
হয়মলেট, রোমিও, আরক্ষুচিও, পে্ু- 
(ও, ম্য.কবেথ বিচমণ্ড, “ৰিওনডেলো 
সাম্টাৰর ফোর্ড’, কুিও, 

ক্যাসিও প্রভৃতি। HEL 






জ্ৰাদপি : শরায়সট্‌ ডে, হয়, য় 






1 স্টেজ ম্যানজমেণ্ট-অন্প. 


গাল প্রি, কলি-১২ পড়েন, 












পান্নালালের স্মাতরক্ষার জন্য চর 
সঙ্গীতালয়- প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
পান্নালাল ঘোষ মেমোরিয়াল সোসাইটি। 


পান্নালাল ঘোষ স্মরণে 


শানালয়ল ঘোষের " জন্মদিন 

উপলক্ষে আগামী নই আগস্ট ১৯৬৬ 
সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ১০1১, 
হিন্দুস্থান রোড, কলকাতা-২৯-স্থিত 
সাউথ পয়েন্ট স্কুলে একটি 
সঞ্গভানুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়েছে। প্রবেশপন্রেধ জন্য ২২১।৬ বি, 
রাসাবিহা্নী এভিনিউ কলকাতা-১৯ 
(বািগঞ্জ স্টেশনের সা্রকটে) খোঁজ 
করতে হবে। এতে প্রখ্যাত 'শাঁজ্প- 
বৃন্দ অংশ গ্রহণ করবেন॥ 


জখবনাবসান 


গত ২৯শে জুলাই ভেল্সে বিখ্যাত 
ইংরাজ নাটাবিদ, স্টেজ খৃডক্রেক্টর এবং 


নট এডওয়ার্ড গন ক্রেগ ১৪ বছর 


বয়সে মারা গেছেন। 


ইওরোপের থিয়েটার সম্বন্ধে যাঁরা 
সামান্য খোঁজখবর রাখেন তাঁদের কছে 
কেগের নাম অপরিচিত নয় । ইংলশ্ডের 
বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরী হলেন 
তাঁর মা। সুতরাং জন্ম থেকেই রঞ্গ- 
মণ্ের সঙ্গে গর্ডন ক্রেগের একটা 


-ম্মাড়ীর যোগ আছে। 
১৮৭২ খস্টাব্দে এডওয়ার্ড গর্ভন 


ক্রগ্রের জন্ম হয়। ১৮৮৯ খূস্টাব্দে 


আভিনেতা হিসাবে এখানে কাজ করে- 
যেসব ভরিত্রে অভিনয় করে 


Ld 


১৮৯৬ সালে আনয় ছেড়ে তিন 





এর কিছুকাল 


৫৭৯, 


হল মাচ্‌ এযাডো এবাউট নাথং। এর 
পর থেকে কাণ্টনেণ্টে তাঁর প্রাতভ 
হারে পড়ে। জার্মানীতে রংগমণ্চের 
S যে আন্দোলন সুরু হয়, 
ততে তাঁরা মণ্টের পুরানো রীতি-' 
নাতি আমূল পারবভন করে গড়ন 
ক্রেগের টেকানকগু 






১৯০৯ সালে এলিয়ে নে'রা ডুজের 
ইলেক্টা প্রভাকশনের জন্য ক্রেথ দৃশ্য" 
পাদ এবং পোষাকের সমদ্ত ডিজাইন 
করেন। ১৯০৬ সালে ফ্লোরেন্সের! 
পারগোলা থিয়েটারে ম্যাডাম ভুজে যখন 
ইরসেনের- 'রসমার্সহোম' প্রাডয়ুস্থ 
কর্ন তখনি ক্রেগই দৃশ্যাদ এনক 


সাজসজ্জার ডিজাইন করেছেন। hk 


: ১৯০৬৮: সালের প্রথম ভাগে 
তাঁর (রখ্যত মাসকপন্র খৃ মাস্ক 
প্রকাশিত হতে থাকে। 

১৯৯০ সালে মচ্কো আট মি 
টারের  ভিরেন্টীরদের তরফ থেকে 
বিৰত রাশিয়ান ন্ট এবং পাশ্িচালক, 

নিসলাভাস্ক স্থিলেন এদের অন্যতম 
--তাঁর কাছে রাশিয়া যাবার আমন 
আমে। এখানে তাঁকে একটি নাচক 
০ কুরে অনুকেধ করা হয়-. 
এবং ১৯১২ সালে নাটকটি অপ্স্থ 
হয়। শত রজনশ অভিনয়ের সাফল্য 
অজনন করে এই হ্যামলেট 4 
১৯১৩ সালে করে ক্ষোবেন্স 















ক্রেগের এই স্কুল বা দি 
মাস্ক বন্ধ হয়ে গেছে, তবুও এদের 


ভেতর দিয়ে মণ্চ এবং নাটক সম্বন্ধে ' 
ট আন্দোলন তানি সুরু করে- ' 





হলেন তারই প্রভার ইওরোপের সমগ্র 


| ভান স্যার হেনার আরভিংয়ের দলে: মণ্টজগতের ওপর ছাড়িয়ে পড়েছে। 


আট বন্ধ তিনি 
. অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে 


রঙ্গরাসকদের জন্য ক্লেগ কয়েকটি 
গেছেন 
থিয়েটার সম্বন্ধে যাঁদের কোৌতহল 
আছে bs নিশ্চয় এ বইগুলি 

(0) Tue Art of the Theatre 


: onlis). 


(3) Towards: a. 





লই সম্পূর্ণভাবে । 
গ্রহণ করেন। $].. 


New. 


জাঁটল গ্রাল্থ 


পাঁগের খেলায় ২টি শন্ত গি'ট পড়ে 


 -দশ্ময়োছিল। একটি হচ্ছে ইস্টবেঞ্গল -ও 


ইন্টার্ন রেল দলের প্রথমার্ধের লীগ খেলা 
£নিয়ে। ইস্টার্ন রেল দল মাঠে ঠিক সময়ে 
হাজির হয় নি বলে ইস্টবেঙ্গল দলকে ২টি 
পয়েন্ট দেওয়া হয়। লাঁগ কাঁমাটির এই 
{সদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রেল দল আই, এফ, এ'র 
গ্রভনিত বাঁডর কাছে আপীল করেন। এই 
আবেদন সম্বন্ধে আই, এফ, এর গভর্নিং 
ঘাডর সিদ্ধান্ত গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 
২১-৭-৬৬ তাঁরখে ঘোষণা করা হয়েছে। 
হস, এফ, এ'র সভবৃন্দ সমস্ত বিষয়টি 
হছস্লোচনা করে লীগ কাঁমচির সিদ্ধান্ত বহাল 


রেখেছেন। এ নিয়ে ভোটাভূঁটি হয় এবং 
৭--৬ ভোটের জোরে জাগ কাঁমটির 
£দদ্ধান্তই ?জতে যায়।  ইস্টবেঞ্গলকে ২₹:ট 


পয়েস্ট দিয়ে এই সমস্মার সমাধান হল। 

দৃ' নন্বর গিট মেহনবাগান ও রাজ- 
গানের খেলা। এ সম্বন্ধে হেস্তনেস্ত কিছু 
ছয় নি। এ সম্বন্ধে সিদ্ধন্ত নেওয়ার জন্য 
যে সভা ডাকা হয়েছিল তা আৃজতুবী রাখা 
হয়॥। রাজস্থানের জেনারেল সেক্লেটার] হিম্মৎ 
ধসংজব শিলং থেকে লগ কমিটির কাছে 
একি তরবার্তা পাঠিয়েছিলেন_-তার অর্থ 
“মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রাজস্থানের 
‘অবিসংবাদ' বিজয়কে মেনে নেওয়া হোক। এ 
লন্বন্ধে {সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করার অর্থ 
€বে সুবিচার থেকে বাঞ্চত করা" দেখা 
থাক লগ কমিটি এ বিষয়ে {ৰু সিদ্ধান্ত 
ভ্রহণ করে। 

এই জটিলতার মধ্যে লাঁগের শেষ চ্যারিটি- 
জ্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩০-৭-৬৬ তারিখে। 
মোহনবাগান ও ইস্টবেষ্গলের এই খেলাটির 
জঞ্গে লীগ কে পবে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে 
জাঁড়ত। এ পর্যন্ত খেলার ?বচার করলে দেখা 
হায় লগ ‘বিজয়ের সম্ভাবনা ইস্টবে*্গলরই 
বোঁশি। মোহনবাগান ৪টি খেলায় ড্র করেছে 
ইস্টবেঞ্গলের পক্ষে ২টি জ্র॥ ইস্টবেঞ্গলের 
১টি পরাজয়_মোহনবাগানের পরাজয় এখনও 
অম'মাংসিত। এই সব কারণে ৩০ তাখিখের 
খেলার ফলাফলের গ্‌রুত্ব খুব বেশি। 
খই খেলার পর ই্টবেঞ্গলের চলার 
পথে তেমন শন্ত কোন বাধা লেই। ইস্ট- 
বৈঞ্গলের যে ৩টি খেলা বাঁক থাকবে__ভার 
প্রতিপক্ষ হচ্ছে বাল! প্রতিভা, রাজস্থান ও 
উ়ভী। মোহনবাগানকেও এই খেলার 
পর আরও তিনটি চ্টাচ খেলতে হৰে--যথা- 
ক্রমে জর্জ টেলিগ্রাফ, এরিয়াল্স ও 'খাঁদর- 
শপুরের সং্গে। 

কলকাতার মাঠে লাঁগের ভাগ্য নিয়ান্যত 
হচ্ছে ৩০শ জুলাই-_ঠিক এই তারিখেই 
সাগর পারে ইংলন্ডের বুকে "বিশ্বকাপের 
ফাইনাল খেলা হবে ইংলণ্ড ও জর্মনশর 
আধ) মোহনবাগান ও ইস্টবেগ্গলকে “ঘরে 
জাড়য়ে আছে বহু হাসি অশ্ুর করুণ 
গ্রহন! তেমনি ইংরাজ ও জা/ন এই দুটি 


URE কর কো 





বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলায় পাঁশ্চম জার্মানীর একজন খেলোয়াড়ের 
কাছ থেকে বল কেড়ে নিচ্ছেন রাশিয়ার গোলরক্ষক লেভ ইয়াসঈন 


অভিজাত দেশের ইতিহাসে জড়িত আছে বহু 
হাসি অশ্রুর কাহিনী। এর আগে তারা 
লড়াই করেছে রাজনোতিক কারণে, রন্তু ও 
অশ্রুর বন্যা বয়ে গয়েছে। বিশ্বকাপের ফন্ই- 
নালে তারা মিলিত হচ্ছে__আনন্দমূখর 
উন্মাদনা ও প্রেরণায়। সাগরপারে ইংরেজ- 
জার্মানীর ফুটবল লড়াই দেখার সৃষোগ 
আমদের হচ্ছে না--তবে ইস্ট- 
বেষ্গল-মোহনবাানের লড়াই আমাদের 
কোন অংশে কম আনন্দ দেবে না। এই সৰ 








গির্বাচকমণ্ডলশর বিরুদ্ধে "বাজ মহলে 
গবভিত্ অভিযোগ শোনা যাচ্ছে এবং এই 
সব আভিষে'গ একেবারে উপেক্ষা করার মত 
নয়। কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিকষ; বরে 
আহবান না করাটা কি রকম বেন 
দৃষ্টিকটু ঠেকছে। অবশ্য কর্তৃপক্ষের তজু 
হাতের অভাব নেই! 

এই মরশুমে লগগ খেলায় ইস্ঠবেঞ্সালের 
ব্যাক ধিক্রমাজৎ দেৰনাথ এবং শত চি 
যে সুন্দর ক্রীড়ার প্রদর্শন করেছেন তত 
তাঁদের শিক্ষা শিবিরে আমন্তুণ জানান উচত 
ধঙ্ছল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কর্তপক্ষ শন্ত্র 
মিত্তকে আমল্তশ জানিয়েছেন। আর একজন 
খেলোয়াড় সতই অন্যায়ভাবে উদ ক্ষত 
হয়েছেন। তিনি হলেন ইস্উত্ন রেলের নিভ র- 
যোগ্য ফরোয়ার্ড ক জল মূখাজাঁ। গতনাৰ 
কাজল মৃখাজ মোহনবাগান দলের সদসা 
ছব্দেন এবং মডর্ভকা ফুটবল প্রাভিকো তা 
যোগদানের সৌভাগ্য তাঁর, হয়োছিজ। এবার 
কাজল মৃখার্জী সে'হনবাগান জ্যাগ করে 
আবার ইস্টার্ন রেল দলে যোগদান করেছেন। 
বোধহয় এই দল পারৰতনের ফর কান্দল 
ম্‌খাজ' {বিরাট এক যোগ্যতা হারিয়েছেন ঃ 


£কটী 


এবং তাঁর খেলার মান কমেছে কনা জানি না 
গ্র্শকেরাই তা (বিচার করে দেখতে পারেন। 


গবকুমাজৎ দেবনাথকে বাদ দেবার 
ধু্পছনেও নক কোন এক অদৃশ্য হাতের 
খেলা আছে। কারণ এবার দল পরিবর্তনের 


সময় ষবনিকার অন্তরালে এক নাটক অভি- 
নত হতে দেখার সময়ই বুঝতে পেরেছিলাম 
তা 


যে বি্রমজং দেবনাথ এবার এক ফুটবল 
দেবতর (1) রোষ দাযাচ্টতে পড়লেন। এক- 


্াপ্তাঁহক বস্‌মত” 


নোংরামর খেলায় নামতে দেখে সতাই 
দুঃখ হয়। 


সেই প্রাতন সমস্যা 


মদ্রাম্ল্য হাসের ফলে ভারতীয় 
আঁলম্পিক সংস্থা বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন 
হয়েছে।  ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে দল 
পেরণরু প্র্বনরধারত সমডীর পারবর্তন 





ইংলণ্ডের বিপক্ষে সৌমফাইনালের খেল৷য় পর।জয়ের পর কান্নায় 
৫ "ভেঙে পড়ছেন পর্তুগালের ইউনোবও 


৬৭৪. 


করতে হবে, কারণ বর্তমান অবস্থার পাঁর- 
প্রোক্ষতে সরকার কোন মতেই প্রয়োজনীয় * 
বৈদোশক মুদ্রা মঞ্জুর করবেন না। সেই 
জন্য বত'মানে দলের সংখ্যা কমানোর কথা 
চিন্তা করতে হবে আলাম্পক সংস্থাকে । 
বিগত জাকার্তা এশিয়ান গেমসের 
আসরে সাফল্যের ফলে তালিকার প্রথমেই 
ফুটবল পরে হাঁক, ভাবল, এযাথলেটিকস, 
টোনস এবং মল্লযুদ্ধ স্থান পাবে। কারণ 
গতবার ফুটবল এনেছিল স্বর্ণপদক; হাঁক 
এবং ভলিবল রৌপ্যপদক, সুতরাং এই 


তিনটির স্থান সকলের ওপরে। এ+শক়্ান 
গেমসে এই প্রথম টোৌনস অন্তভূর্ত হল। 


আর টোনসে ভারত এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
অক্ষ রেখেছে ডোভস কাপের খেলায়। 
সৃতরাং টৌনসে দল প্রেরণ করলে পদক 
জয়ের সম্ভাবনা উজ্জবল। 

ছাঁটাই করতে গেলে তালিকার নিচের 
দিক থেকেই সুরু হবে। তালিকার দ্বাদশ 
স্থানে আছে সাইক্রিং, ত্রয়োদশ স্থানে ওয়াটার 
পোলো এবং চতুর্দশ স্থানে বাস্কেট বল॥ 
আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এক শান্তশান? 
ফিলিপাইন বাস্কেট বল দল ভারত ভ্রমণে 
আসছে। ভারতীয় বাস্কেট বল দল এখন 
থেকেই অনেক আশা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে, 
যদ ফিলিপাইনের সঙ্গে ভাল ফলাফল 
যাবার পথ সুগম হতে পারে। কিন্তু বর্তমান 
অবস্থায় তাঁদের সে আশা মনে হয় দ্‌রাশা॥ 
এখন ভারতঈয় আলিম্পক সংস্থা তাঁদের 
পূর্ণ ত'লিকা প্রেরণ করবেন ভারতীয় 
স্পোর্টস কাউন্সিলের কাছে। ভারতীয় অর্থ 
দপ্তর এখন যে পাঁরমাণ বৈদোশক মুদ্রা 
মঞ্জুর করবেন, সেইভাবে ব্যাঙ্কক এশিয়া 
গেমসে দল প্রোরত হবে। 


ফুটবল শিক্ষা শিবির 


কুয়ালাল'মপুরের মার্ডেকা ফুটবল. 
প্রাতযোগিতায় ভারতীয় দল প্রেরণের জন্য 
কলকাতায় একটি. চেদ্দ দিনের শিক্ষা ?শবর 
সরু হয়েছে সর্বভারতীয় প'য়াত্রশজন খেলো 
য়াড়কে নিয়ে। এই প'য়াত্রশজন খেলোয়াড়ের 
মধ্যে বাংলার আছেন আঠারোজন খেলোয়াড় ॥ 
তবে আশ্চর্যের কথা যে, চুনী গোস্বামী 
আন্তজর্শীতক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের 
সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন, কিন্তু এবারের শিক্ষা 
শাবিরে তাঁর নাম আছে। 


লণ্ডনে ক্লে 


ক্যাঁসয়াস মাকুহিস ক্লে ওরফে মহম্মদ 
আল ক্লে আবার মুখ খুলেছেন॥। অবশ্য 
পূর্বের মত কথার ফোয়রা তান আর 
ছোটান না, বোধহয় বাক্‌ সংযম করছেন। 
লণ্ডনে সাংবাদিকদের কাছে ক্লে বলেছেন যে, 
{তানি অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন। মুষ্টি 
যুদ্ধের রিংয়ে তান আর মাত দ? বছর 


না 


থাকতে চান, অবশ্য এর পূর্বে কোন, মুষ্টি- 
যোদ্ধার কাছে পরাজিত হলেও তিনি অবসর 
গ্রহণ করবেন। 

ক্যাসিয়াস এখন লণ্ডনে, কারণ তাঁর পর- 
বতাঁ প্রতিদ্বন্ধী হলেন ইংলণ্ডের খ্য তনানা 
ম্যাম্টযোম্ধা ব্রায়ান লণ্ডন। ব্রায়ান ল-ডনের 
সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার পূর্বে কঠোর 
পরিশ্রম করে চলেছেন। ব্রায়ান লভনের 
সণ্গে জয়ী হলে ক্লে অগাম] সেন্টেম্বর 
মাসে ফ্রাঙ্ফূর্টে গিয়ে কাল টমজ্ডেন 
বার্জারের সঙ্গে লড়বেন। 

*নাংবাদিকদের প্রশ্নের উভরে ক্লে বলেন 
যে, ব্রায়ান লণ্ডনের সঙ্গে পরাজিত হলে 
তিনি একটা ভোঁত; ক্ষুর নিয়ে হিংস্র সিংহের 


ঈঞ্গে লড়াই করবেন। এরপর মৃষ্টিষুদ্ধের 
আসর থেকে অবসর গ্রহণ করে ক্লে কি 


করবেন এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তিনি 
লেন যে, তাঁর লক্ষ্য হল মন্ত্র হওয়া। 


নতুন বিশ্ব রেকর্ড 


বিশ্ব বিখ্যাত পোলভল্টার আমোরকার 
জন পেনেল আবার বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনের 
কঁতিত্ব অর্জন করেছেন। পূর্বে পেনেলই 
ছিলেন পোলভল্টে বিশ্ব রেকর্ডের জধিক!রণ, 
| কিন্তু আমেরিকার জন গসিগ্রেন কয়েক মাসের 





সনদ কিন দত 
করে নতুন বি“ব রেকডট প্রতিষ্ঠিত করেন। 
আর একটি বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় 


৪8০০ মটর রিলে রেসে। আমেরিকার 
রিলে দল ই 'মানটি ৫৯-৬ সেকেন্ডে 
দূরত্ব আভতিন্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড 
প্রাতান্ঠত করেন। রিলে রেসে পূর্বের বিশ্ব 
রেকড?উ ছিল ৪ মিনিট ০০.৭ সেকেন্ডের 
এবং ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে 
আমোরকার দলই রেকডট প্রতিষ্ঠিত করেন। 
অস্ট্রোলয়ার দ্‌রপাল্লার দৌড়বর রন 
ক্লার্ক কোন রেকর্ড প্রাতিথ্ঠত করতে পারেন 
নি বটে, কিন্তু পাঁচ হাজার এবং দশ হাজার 
মিটারে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। 


বিশ্বকাশের শেষ অঙ্কে 


ফুটবলের 'বশ্বমেলা একেবারে প্রায় 
শেষ অঙ্কে উপস্থিত। এবারের বিশ্বকাম্পর 


প্রাতযোগিতা কিন্তু অনেক সম্ভাবনাকেই 
উল্টে 'দিয়েছে। অনেক প্রতিযোগী দেশ কিন্তু 
দেশে- ফিরবে প্রতিযোগিতার লদ্যন্ধে 'কিছাযী 


বিরূপ মনোভাব নিরে। কয়েকটি. দেশের অযথা 


ল। আহত হয়েছে। এই সব দশের 
খেলোয়াড়দের লক্ষ্যই ছিল নামকরা খেলোয়াড়- 
দের আহত করে কাপ জয়ের সম্ভাবনাময় 
দেশগ্যঘজিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। [বশেষত্ত 
আজেরস্টনা দলের ক্রাঁড়াধারার 'নল্দা 
ফুটবলের +বশেষজ্ঞদের 
মতে, আজেরস্টনার খেলোয়াড়দের বল প্রয়োগ 
করে খেলতেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । তাদের 


জানোয়ারের মত ব্যবহারের বিপক্ষে নয়। 


; এবার বীবশ্বকাপের খেলায় প্রথম যে গজন 


খেলোয়াড়কে মঠ থেকে বহিচ্কত জর 
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করছেন। 
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~~ 


A 


বিশ্ৰকাপে ইতাল'র 


প্রখলোয়াড়। একজন হলেন জ্যালব্রেচ এবং 
দদ্ষভীযর়জন হলেন স্বয়ং আজেশশ্টনার 
জাধনায়ক র্যাটিন। 

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের অন্যতম 
দপ্দর হল উত্তর কোয়া দল। এাঁশর্যর 
প্রথস দেশ হিসাবে উত্তর কোরিয়া বিশ্ৰকাপের 
গুল খেলায় যোগদানের যোগ্যতা অঞ্জন 
ফ্ষরেছে। শুধু তাই নয় ইউরোপের লামী 
দেশ ইভালীকে পরাজিত করে কোর 
ফাইনালে উঠে তাঁরা ফুটবল বিশেষজ্ঞদের 
ভাবিয়ে তুলেছেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে 
বোধ হয় চরম বিস্ময়ের ইতিহাস এবার 
লষ্ট করতে পারত খর্বদেহ' উত্তর কোরিয়ার 
খেলোয়াড়েরা। কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তৃ- 
গালকে প্রায় ধরাশার়ণ করে এনেছিল ত্যর।। 
বলতে গেলে ফুটবলের নতুন জাদুকর 
ছইউসেবিওর একক প্রচেষ্টায় নিশ্চিত পরাজয়ের 
মধ্য থেকে জয়ের জালো দেখেছে। কোন।১?র 
ফাইনালের এই খেলায় খেলার প্রথম গিনিটেই 
গোল করে অগ্রগামী হয়। আর সবছেরে 
জাশ্চর্য যে প্রথম চব্বিশ মিনিটের মধ্যেই 
উত্তর কোরিয়া ৩--০ গোলে অগ্রগামী হয়। 
পতুগিলকে ৩--০ গোলে পিছিয়ে থাকতে 
ছয় না কিন্তু বেশক্গণ। ইউসোবও একাট হয়ে 
ওঠেন এক শো। উত্তর কোরিয়ার রক্ষপভাগ 
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বিরদ্ধে খেলার পূর্বে উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়গণ 


থাকেন। একে একে ইউসেবিও একাই 
চারটে গোল করেন এবং পণ্সম গোল হবার 
পর উত্তর কোরিয়ার আশা অল্ভহত হয়। 
ইউরোপীয় দলগুলির খেলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
তেঙ্গন না থাকার ফলে উত্তর কোরিয়ার হাতের 
মুঠো থেকে জয় ফস্কে গিয়েছে। শেষের 
আটটি দলের অনাতম হয়ে তিন গোলে 
অগ্রগামী থেকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হওয়ার 
কথা বেধ হয় ইতিপূর্বে বিশ্বকাপের খেলায় 
আর লেখা হয় নি। তবে কোরিয্ন্য ষখন 
ইংলন্ডে পদার্পণ করে তখন বিশেষজারা 
তাদের কোন গ্‌রুক্কই দেন নি। দগর্ঘ [দিনের 
কঠোর পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠ সাধনার ফল 
পেরেছে উত্তর কোরিয়া প্রথম আবিভণবেই 
কোয়াউা ফাইনালে উন্নত হয়ে। এশিয়া 
ষে ফুটবলে নবশান্ত সণ্যয্ন করে এাঁগধে 
আসতে পারে তার উজ্জনল প্রমাণ হল উত্তর 
কোরিয়।। 

এবারের ফাইনালে প্রথম উপনশত হবার 
গৌরব অজন করে ১৯৫৪ সালে বিশ্বকাপ 
জয়ী পশ্চিম জার্মানী দল। সোমিফাইলালে 
পশ্চিম জার্সানী ২--১ গোলে রাশিষাকে 
পরাজিত করে। সুইজারল্যান্ডে ১৯৩৪ 
সালে কাপ জয়ের পর এই প্রথম পশ্চিম 
জার্মানী ফাইনালে পেশীছাল। 

মাত্র ১-০ গোলের ব্যবধানে আরজে” 


ফাইনালে উন্নীত হয়। মারাত্মক ধরণের 
ফাউল এবং অখেলোয়াড়ী আচরণের জন্য 
আর্জোস্টলা দলকে সাসপেন্ড করা হয়। 
সোগফাইনালে ইংলণ্ড এবং পর্তুগালের 
খেলাটির প্রাত সকলের লক্ষ্য ছিল। তবে 
পতুগালের দিকেই পল্লা ছিল ভারাঁ। তাঁর 
প্রাতদ্বান্দ্তার পর ইংলণ্ড ২-১ গোলে 
পর্তুগালকে পরাজিত করে। ইংলশ্ডের পক্ষে 
দুটি গোল করেন বাঁব চালটন এবং পর্তুগালের 
একটি গোল পরিশোধ করেন পেনাল্টি থেকে 
ইউসেবিও। ইংলন্ডের রক্ষণভাগ ইউসোবওর 
প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখায় তিনি সৃবিধে করে 
উঠতে পারেন 'নি। ১ 
ব্রেজিলের র্যাক পার্ল পেলের ওপর 
একটা ছায়া পড়েছে দলের পরাজয়ে এবং 
ইউসোবওর আবর্ভাবে। পেলে বলেছেন 
তান আর বিশ্বকাপের খেলায় অংশগ্রহণ 
করবেন না, যাঁদও তাঁর বয়স এখন মান 
পশচশ বছর। তিনি বলেছেন কেউই ভার 
এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম 
হবে না। পেলে আরও বলেছেন যে, তাঁর 
দেশ ক্রোজলের পরাজয়ে তান দুঃখত নন, 
দুখিত তিনি তাঁকে সতাকারের ফুটবল 
খেলতে দেওয়া হয় নি। 


এ পা 





কেটে তিনি একেয়ু পর এক আক্রমণ চালাতে স্টিনাকে পরাজিত করে ইংলণ্ড সোসি- ২৯শে জুলাই 
সম্পাদিকা- জগ্মল্তী সেন 
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সম্পাদকশয় রর রি ১ - ৯৮ সি ক রী 6৫৭৯ 
আজকের মানব , নি a রন 2 ৫৮০ 
জ্বাধীনতা সংগ্রামে প্রীভরাবিন্দের অ অবদান শ্রেবন্ধ) সন, ৮ মং = 6৮১৯! 
1 * ভারতদর্শন টস চৰ হী G৮৫ 
| আন্তর্জাতিক es রঃ জি :2 8 কটি টি iS 6৮৯ 
সমাধিস্থ নলকন্ঠ (গল্প) চা -- িব্যেশচন্দ্র লাহড়ী রী টা i ৫৯২ 
৮ বেদব্যাস-এর অমহতসমান ২০ ৪৯৮ 
 সাপ্তা হক বহ্ুমতীর 
{ 
নিশেষ 


. ্রাম্মীন্ভ্ডাতনহহ্খ্য। 
স্বাধীনতা লাভের পূর্বেকার এবং পরের ইতিহাসে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। জ্বাধশীগতা কোটি কোটি মানের 
মনে যেমন ধরব তারকার মতো সত্য, তেমনি সম্মঃখের দন্ধকারে দ্বঙ্নভঙ্ঞাও যে হম়ান,_তাও অসত্য নয়। কিন্ডু 
8 কেন এই দ্ৰ’নভঙ্গ? কেন এই নৈরাশ্য? কেন এই মনোবেদনা? 'দাপ্তাহক বসত’ বিশেষজ্ঞদের ভিন্ন ভিন্ন 
বম টার রে লেং পের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। সংখ্যাটি বের হচ্ছে আগাম ১৮ই আগন্ট '৬৬। 
০, আদান বাড়ানো হয় নি] 


লাহত্য-সম্রাট__বদ্দেমাতরম: মন্দের ঝি 


মূল্য পাঁচ টাকা মান্র 
| | রে শি বঙ্গানুবাদ প্রথম খণ্ড হিরন [বিষবক্ষ, যুগালাঙ্গুরীয়, মণালিনা, 
১ এবং শ্রীগৌরাঞ্গোর প্রিয়তম ভাগবভাচার্ম রজনী । [সচির] মূল্য-৩, টাকা। 
ন রঘুনাথ পশ্ডিতের প্রেমতরঞ্গিনী। [্বিতখয় খণ্ড £- দূগেশনান্দন, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, 
৪. | শ্রীল চি রা 6 রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য-২ টাকা! 
- | ভতৃতাগ্ন খণ্ডঃ--আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখয়, কপালকুণ্ডলা, দেবা 
রী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত চৌধ্রাণী। [সচিন] মূল্য-৩, টাকা। 
2 : এবং I 
— ভাগবতাচার্যের বিশ্বপ্রাস্ধ | » সাহিত্য 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরহ্গনগ প্রথম খন্ড £--কৃষ্ণচারত্র, লোকরহস্য, বাবধ প্রবন্ধ (৯ম) 
7 | সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ ; মূল্য-২ টাকা! 
“শুনিয়া তাহার ভন্তিযোগের পঠন। ্বিতীয় খন্ড £4(১ম ভাগ অনুশীলন), গুচিরাম গুড়, 
হা 7 জারজ বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য।* মূল্য-২ টাকা! 
1 জার প্রত বহর এই দকের। তৃতীয় খন্ড £- ভ্ীমদ্ভগবদশণতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহ্ত্য- 


এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার" প্রীতি ঘরে প্রাতাণ্ঠত করুক। .. প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা । মূল্য-২ং টাকা। 


'.. বসত প্রাইভেট বিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনাবহারণ গাঞ্গনলী পট, কাঁ-১২ 





শীমভাগবত, চর প্রহরী । 





“' ল্রা্নয্গের একটি অধ্যায় ০. -- অনন্ত 'সংসব 5 ৬০১ 
€ গ্ন্ঘমেলা : - = জয়ন্তী সেন i ডর ৬০৪ 
' ৰ্তগদৰ্শন ৪ 888 2 fe El Ee কং ৬০৫ 
দুবর্ণলতা, (ধারাবাহিক উপন্যাস) ... - আশাপূর্ণ দেবী 5575 4৪ রি ৬০৯ 
জোনাকি” আমরা এবং বৈদ্যুতিক মাছ (প্রবন্ধ)-- আঁশিসকুগার সিংহ si বট i ৬১৫ 
চারদিকে রন্ত-বন্যায় (কবিতা) ... - অপরাজিতা গোপ্প টে is ৬১৭ 

- লোকটি হাততদল দিল না (অনুবাদ-গ্রফ্প) -- কল্পতরু সেনগুপ্ত পক রি ৬১৮ 
দেয়াল তন্ববাদকবিতা) ; »* -- শ্যামল্ৰী লাল রা রি ৬১৯ 
গাছের পাখি (কাঁবতা) = শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যয় SE 2 ৬১৯ 
অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখাঁছ রঃ -- স্ুরেশচন্দ্র সাহা i টে ৬২০ 
[বস্লব প্রচেন্ট্র একটি বিস্মৃত অধ্যায়... -- সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়. 2 ৬২৩ 
দুষ্গমণ্ ওদেশে এবং এদেশে -- শিলালি 5 নর ৬২৭ 

J ns ৪ Ee ৰ ৬৩১ 


 শজাজগৎ চি 


ভবকবচম্বালা 
| (পণ্চম সংস্করণ ) | 
' ছু যে খাঁষর যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান, 
| কারয়াছিলেন_-পুরাণ, উপনিষদ. তল্ন, ভান্তিগ্রন্থরাশি মাথত 
; ছু কাঁরয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভান্তীনবেদন অতি যত্বে সনর্বাচন-_ 
জাভা উল 
| উচ্ছ্ববাস--দেবতার ' বন্দনাগণীত ! 


| | হই কৰ গাৱে যে লাভ ত্র জাগ তক সার তাহার নিকা’ 


' চু আঁত তচ্ছ। দ্তবকবচমালায় প্রায় ৫০০ দেবদেবীর স্তব- 
0555 ২০৪78 
মূল্য পাঁচ টাকাও 
8 


| Wl টাটা চার ফের বলী 


ae oy সানী 


১স ভাগে_জ্রীবনগ ও কবির সমালোচনা, নীলদপণ, 
জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন" তপাস্বনণ, | 
ক্রমলে কামিনৰ। 

২স্স ভাগে সধবার একাদশ, ষমালয়ে জীবল্চ মান্য, 
পোড়ামহেশ্বর, কু'ড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, লীলাবতশী, সূরধুনা ঢু. 


কাব্য; দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ? 


প্লৃতি ভাগ দুই ঢাকা 


(বৰি বিহারীনরা চ্বতীর 


ও্রন্ভাল্মভলী 


| রবীন্দ্রনাথ বলেন_“আধূনিক বঙ্গপ্যাহত্যে প্রেমের সঙ্গীত 
'| এরূপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোংসারত হয় নাই! 


এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সাহত এমন সুরের মিশ্রণ 


'| আর কোথাও পাওয়া যায় না” 


বাঙ্ালার, নব গীতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবপন্দ্রনাথ, 


বডি এই ধাঁষ 
. প্রভৃতির এই কাব্যগুরু কবি 


রচনার লনাবেশ। 
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H+ 


আঃ ৭ 


কাও 





হস 
হি বষ $ ১০ম' সংখ) মুল্য ২৫ পয়লা 


ঘৃহস্পাতবার, ২৬শে শ্রাবণ, ৯৩৭৩ বঙ্গাব্দ 


বাংলা ভ।যায় 1দ্বতাক্স লর্বাধক প্রচারুত 
সাপ্তাহিক পান্রিকা 





Price : 25 72199 
Thursday, 1ith August, 19686 





আকাশ-ছ্োযা দাম ও সৰকাৰেৰ কতবা 


_বাজাবে প্রাতটি জিনিসের দাম সমানে 
বেড়ে চলেছে। বাজারে বান যান তাঁর এই 
অভিজ্ঞতা যে, দুদিন আগে যে জিনিসের দাম 
ছল চাব অনা, গতকাল তা একলাফে হরেছে 
ছ' আনা এবং আজ বাজাবে যেতেই তার 
চক্ষু চড়কগাছ | কারণ সেই জিনিসের দাম 
আব একলাফে এমন আকাশ ছোঁয়া যে তর 
নাগাল পাওষাই ভাব। তার দাম দশ আনাও 
হতে পাবে, এক টাকাও হতে পরে। মদ্য 
নির্ধারণে সব কিছুই-বিক্ষেতর খেয়াল- 
শব উপর নির্ভব কবছে। কেন এই 


(একথা ঠিক। কিন্তু মাছ মাংল ডম-কছুদিন 
বনি কনা সমর হলেও অন্যান্য নিত্য- 
1 


সাধারণ মধ্যাবত্ত' মানুষ 'ষা খায় 
‘তা সস্বভাবে বাঁচাব পক্ষে" যথেষ্ট নয়। 
,তাদেব কাছে সপ্তাহান্তে মাছের ঝোলটাও 
'শবীরেব পক্ষে অপরিহার্য-হলেও, তা এখন 
আর পাতে পড়ে না।- তবু শাকান্ৈর জন্য 
,দূবকাব হয শাক। সেই শাকও কি একালে 
সুলভ? বস্ভূত দাম * বাঁদ্ধর কথা উঠলে 
ক্রেতাদের পক্ষ" থেকে আল্তর্জাতক বাজার 
“দবেব কথা তোল্লা হয়।, * ডিভ্যালুষেশনের 
একথা তো আছেই। অনেক উপদেশামৃত। " 
1 ৮ তবু সবকার হাঁক-ডাক ' ' ছাড়ছেন' যে, 
'ীজনিসপরের দাম 'তেমন 'বাড়ে নি" আর 
‘দাম বাড়লে তাঁরা ক্রেতাদের - পক্ষ - থেকে 
“ঘাজাবে বাজাবে প্রাতরোধের কথা- পর্যন্ত 
।শ্লোনান। কিন্তু ক্রেতাদের: পক্ষ থেকে এই 
(প্রুতরোধ আন্দোলনই কি যথেষ্ট? কারণ 
1 চোষকে চর করতে বলে, গৃহস্থকে "সতর্ক 
হৈতে বলার মতো সুবুদ্ধি স্বকাবের থাকলেও 
“সেই বুদ্ধির চাল ধরে ফেলা কিছুই অয়? 
জ্বাধারপ ক্রেতারা “যে বাজারে যায়-সেখথানে 


ty Ses ৭২ 


‘ 


খুচরা ব্যবসায়ীরা 'ঁজানসপন্ন বিক্রয় করে 
থাকে। সেখানে বিক্রেতাদের কাছে তাদের 
উত্তর হচ্ছে এই যে, পাইকারণ বাজারে বেশ 
দাম দিতে হয় বলেই তারা বিক্রয়কালে বোশ 
দাম নিতে বাধ্য হয়্‌। 

অবশ্য এই খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
সবাই সাধু নয়। তাল পেলে তারাও বে 
দামে জিনিস কেনে. তার দ্বিগুণ দাম হাঁকায়। 
আর বাজারে যখন কোনো 'জানসের দামের 
চড়া দামেই আবাশ্যক 'জানস' ক্রয় করতে 
বাধ্য হয়। এসব স্থলে “দমদম দাওয়াই’ হচ্ছে 
যথাযোগ্য ওযুধ। কিন্তু মুনাফাশিকায়ণ 
আড়তদার-যারা হচ্ছে বড়বাজারের রাঘব- 
বোয়াল তাদের ধবতে না পারলে কোন 
মীমাংসাই হবে না। গোড়ার গলদ যাঁদ 
টেনে বার করা হয়, তাহলে একাঁদনেই প্রার্তটি 
পণ্যের মুল্যের হার স্ানার্দন্টি হতে পারে। 
দাররাই দাম বাড়ায়, .জীনসে ভেজাল মেশায় 
এবং নাগরিকদের সরকারের প্রতি , বিব্প 
মনোভাব সৃষ্টি করে! তাদের কাছে দেশ ও 
দেশের মানুষ বড় কথা নয়, লাভের অক্ক 
বৃদ্ধি করাই: প্রথম এবং শেষ কথা। সেই 


জিনিসপত্রের ..দুপ্প্রাপ্যের কথা » বলে. চরম 
সামাজিক দুর্দশা. সৃষ্টি করে। ১ ১ 
1 * সেই কারণে আমবা মনে কার, আমদের 
সরকারের উচিত “নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য 
এনর্ধাবণেৰ ব্যাপাবে আবলম্বে এঁগয়ে আসা। 
সেই সঙ্গে ভেঙ্ঞাঙ্গদৃতাদের বিরুদ্ধে বথাবোগ্য 
শাস্তির ব্যবস্থা করা। 

- - "এই ব্যবস্থা - করা কিন ব্যাপার নয়। 
আমরা সদ্য সদ্য :তার প্রমাণ পেরেছি-রাষ্ট 
'পাঁতির শাসন চালিত পালাবে! ' ' সেখানে 
এমজৃতদার, মূুনাফাবাজ: ও - ভেজালদাতাদের 
ভিন রাত 


২৯০15 ক চা 


৫৭৯ 


প্রতিটি রাজ্যে সুরু ঠহাত_-তাহলে একদিনেই 
কালোবাজার'র দল ভণত-সম্মস্ত হয়ে পড়তে ॥ 

পাশ্চমবশোর মৃখ্যসম্পী বেশ কিছুকাল 
আগে এ ব্যাপারে তৎপর হয়োছলেন। তারপয় 
দেখতে দেখতে কালোবাজারীরা ছাড়া পেয়ে 
গেল। কেন যে ছাড়া পেল তা সরকারই 
জানেন। জ্ঞান না, এদের যথাযোগ্য শাস্তি 
দেওয়ার পক্ষে কোনো আইনগত বাধা আছে 
{ক না। তবে দিবালোকে যারা সাধাবয 
'মান্ুষের উপর রাহাজানি কবছে, তাদের 
শাস্তির জন্য দর্ঘাদনের মধ্যেও কেন যে 


সরকার আইন খুজে পান না তা আমাদের 


দুর্বোধ্য। আমরা একথা বলাছ এই কারণে 
যে, অন্য ক্ষেত্রে জনসাধাবণের স্বার্থের নামে 
সরকারের আইনের অভাব হয় না। আইনে। 
অভাব কেবল চোরদেয় ধরতে গেলে। 

সাধারণ মানুষ অপ্রতুলতার নামে সাধ্যা- 
তাঁত দাম দিতে বাধ্য নয়-_সবকার এই সত্য" 
টুকু এখন বোকবাব চেষ্টা করুন! কেনই ব্য 
অপ্রভুলতাঃ ধরা যাক, মাছেব অপ্রতুলতা 
যাঁদ. হয়েই থাকে তার জন্যে দারী কে? 
একদা সবকার কি ডি ভি সি কার্যকর হয়ে 
মৎস্যের বন্যা বইযে দেবার কথা শোনান লি? 
আমাদের মনে হয আপাতত যে ধরণের 
অপ্রতুলতার কথা শোনানো হয়, তার তুলনা 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য বহুগুণ বৌশ। তাই দাম 
'কমাতে হবে। কিন্তু এই কাজের দায় 
পুঁলশ বিভাগের উপর ন্যস্ত হলে কোনো 
ফল লাভ' করা যাবে লা। হাতপৃবেহইি তার 
প্রমাণও পেযোৌছ। অড়তদাব ও মুনাফা 
শিকরীদের শায়েস্তা করতে সবকার এক 
দিনেই পারেন। কিল্ছু-সরকার কি জনস্বার্ষে 
অতটা. সাহস হবেন? 


POET 5 


HI — 


» 





‘যত সে সৃষ্টি করছে তার শতগুণ যদি বিজ্ঞান 
"ধ্বংশ না করতো তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্নটি 
দেখা দিত না; কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে ষে, 
পৃথিবীব্যাপী এই যে' ধৰংস ও আরুণযজ্ঞ 
চলেছে সেও বিজ্ঞানেরই অবদান! 
ম্হস্য সন্ধান করা এবং ধূলার ধরণণীকে 
শ্যামল-স্যন্দর কবাব প্রাথামক' দািত্ব 'ন্যেই 
ধৃবন্ধানী তাঁর ল্যাববেটরিতে চোকেন। 
দবজ্ঞানী তব সে দায়ত্ব কি পালন কবতে 
পারছেন, বিজ্ঞান কি সূম্টিব কথা। ভূলে 
'সং্হাবিম্যার্ভ ধারণ করে গন আজ? বিজ্ঞানের 
এ শোচনয় পবিণতির কারণ ষে। বিজ্ঞানীর 
জবাতন্ত্য লেপ, রাম্ট্রনায়কদের হাতে তিনি 
পুতুল হয়ে৷ পড়েছেন এ কথাই বিজ্ঞানী 
মনীষী ডঃ সি ভি রমণ সোঁদন, বলোছিলেন। 


কোঁচ কেঁচ ভলাব ব্যয়ে 'মহাকাশবানা, 
মহাশূন্যে বিচবণ আসলে জত্গীবাদেবই পরি- 
'চায়ক, সামরিক 'উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবার জন্যেই 
চন্দুলোকে অভিযনেব পাঁরকল্পনা ৷ 
কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা বজ্ঞানীরই ধর্ম । 
কিন্তু ডঃ য়মণেব মতে, মহাকাশকে এফোঁড়- 
ভওফ়োঁঢ় কবাব পেছনে . বিজ্ঞানঁব সেই 
জ্বাভাবক কুত্‌হলী-মন কজ্র কবছে শা, 
রাম্টরনায়কেক নমবালিগদাব ত্যাঁগদেই 'বিজ্ঞানীকে 
বোগমূন্ত কাব দাঁযত্ব ভুলে মহাকাশে পাঁড 
জ্বমাবার অসুস্থ গ্রাভাযোণিতায় নামতে হয়েছে। ' 


কারুর তোয়াম তো তান করতে পারলেন না, 
কস বাবদে ভাঁকে বিডম্বনাও নেহাৎ কম 
পোহাতে হয নি, কিন্তু তা সত্বেও রম্ণ 
জ্মাবরেটরির কাজ ফেলে সরকার? ব্যুরোক্রাউ- 
দের কাছে ধর্না দিতে মন তাঁর কোন দিনই 
সায় দেয় নি। এবং সেও আজ বড় হয়েছেন 
ফলেই নয়, বিজ্ঞানের প্রত তাঁর নিষ্ঠা এবং 
শ্রদ্ধা গোড়া থেকেই, ল্যাবরেটবি তাঁর কাছে 
পাব মান্দয-মসাঁজন । 

সেই স্মাল্তারকতা ও নিষ্ঠার তাগিদেই 


কারা কাজ ছেড়ে ল্যাববেটরিতে ছটেছিলেন। 
খন্ভাজজের গ্রোসডেল্সি কলেজ থেকে ১৯০৪ 


কিন্তু ' ; 


সালে গ্রাজ্জুযেট হলেন ত্রিচিনোপল্পীর চন্দ্- 
শেখব ভেঙ্কট রমণ, তিন বছর পরে এম- 
এস-সি। প্রাতযোগিতামূলক পরণক্ষায় অংশ 
গ্রহণ করে প্রথম স্থান দখল করলেন রমণ, 
পেলেন সরকারী অর্থদপ্তবে খ্যাসস্টাস্ট 
ধ্যাকাউপ্টেন্ট জেনরেলের বহুবাঞ্ছত পাট! 
কিম্তু বমণেব মন বসলো না, একদিন যাঁকে 
পদার্থীবদ্যাব গভীর তত্ব আবিষ্কার করতে 
হবে মন তাঁর ফাইলবন্দশ হয়ে থাকতে চাইবেই 
বা কেন? 

১৯০৯-এ কলকাতায় এসে ল্যাবরেটবিতে 
ডুব দিলেন রমণ, ১৯১৭ সালে কলকাতা 


িবিবিদ্যালয়েই পদার্থীবদ্যার প্রধান বা 





দি ভি রমণ 


পাঁলত অধ্যাপকের পদ নিলেন! 
প্রকাশ হতে দেরি হলো না, নতুন সম্মান 
যুত্ত হতে লাগলো বরমণেব নামের সহ্গে। 
গবেষণালব্ধখ তত্ব যতই প্রকাশ হতে লাগলো 
‘ততই দেশ-বিদেশ থেকে স্বাঁকীতি পেতে 


প্রাতচ্চার 


লাগলেন রমশ। কার্জন রিসার্চ প্রাইজ, 
উডবার্ন মেডেল এগ্াল তো কেবল। সুরু 
দেই সঙ্গগে এলো বিদেশের উল্মত শিক্ষা" 


---বিদ্যালমগুলিব; কংগ্রেসে ভাবতেব- হয়ে রমণ 


প্রথম ইউরোপ লেলেন-১১২৯, সালে, এর 


ফেলো নির্বাচিত হন! ওই একই বছবে 
রমণ ঘোষ ট্র্যাভোলং ফেলোশিপ পেয়েছিলেন ॥, 
এব পরে রমণ গেলেন আমেরিকাষ, ফিলাডেল- 
ফিয়ায় ফ্রাক্কালন ইনাস্টাটউটের শতবার্ষকণ 
উত্সবে ভাবতকে প্রাতীনধত্ব করলেন! 
সোভিয়েট বিজ্ঞান গ্যাকাডোমব দ্বিশত- 
বার্ধকী উপলক্ষে রমণ সোভিষেটভূমিতেও 
গিয়োছলেন ১৯২৫ সালে। 

কিল্তু এত কনফাবেন্স কংগ্রেসের মযোও, 
রমণ্রে 'বিজ্ঞানসাধনা 'নরবচ্ছি্ন ছিল। ১৯২৮ 


গবেষণা কবে নতুন আলোকপাত করলেন 
বিবযটির ওপব যা 'রমণ এফেক্ট’ নামে বিশ্ব- 
খ্যাত লাভ করেছে। ওই বছরেই [তিনি 
বোমের িউাঁস পদক লাভ কবেন, একই 
বছরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসেরও 
তিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। প্বের 
বছব তান নাইট’ উপাধিতে ভূবিত হলেন। 
কিস্তু পৃথিবাঁব শ্ৰেষ্ঠ সম্মান এলো পরের 
ঘছরে, ১৯৩০ সালে পদার্থীবদ্যায় স্যাব 
ল্নমণ নোবেল প্রাইজ পেষে দ্বতাঁয় সন্তান 
{হিসেবে ভারতমাতার মুখোচ্জবল কবেন। 
১৯৪০ সালে "তান রয়্যাল সোসাইটির 
গিউজেস পদকও লাভ কবেন। 

ইতিমধ্যে রমণ কলকাতা বিশ্বাবদ্যলফেব 
অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ভাবতাঁয বিজ্ঞান 
ফংগ্রেসেব সত্গেও রমণের বাঁন্বনা হাচ্ছিল না, 
তাঁব কাজে বাধা পড়ছিল, তাঁব সাধন-ভজন 
ব্যাহত হাচ্ছল। ১১৩৪ সালে ইণ্ডিয়ান 
এ্যাকাডোঁস: অফ সাযে্সেস প্রতিষ্ঠা করলেন 
তান, পরের, বন্ধব মহশশুর সবকার তাঁর 
কাজের" জন্যে রনণকে কিছু জাম দান করেন। 


-বাঃগালোব্রের সায়েল্দ ইনাস্টিটিউটেন কিছ,কান 


ডিবেক্টবও ছিলেন রমণ িকল্ভু ১৯৪৩ সালেই : 
মার তিনি স্বাধীনভাবে, বিজ্ঞান সাধনা করার 
সংযোগ পেলেন, বা*গালোবে রমণ ইনস্টিটিউউ 
প্রতিষ্ঠিত হলো। অল্পদিনের মধ্যেই বমণ্‌ 
ইনাস্টাটউট প্রসাবিত হলো,  রমপ 
ইতিমধ্যে লেনিন পুরস্কারও পেলেন। ১৯6৪ 
সালে রমণ ভারতরত্ব খেতাবাট পেলেন বটে, 
কচ্তু সরকারের কাছে যে অর্ানকল্য বা 
সহায়ত, তান আশা করোছিলেন তাঁর 
ইনাস্টাটউটেব ব্যাপারে দুখের বিষয় তা. 
রমণ পান ?নি। তাঁর স্বাধানচেতা মনোভাবেই । 
হয়তো সবকার পুরুষেরা তাঁব ওপৰ খুব, 
তুষ্ট নন। অবশ্য ১৯৪৯ সাল থেকে বস 
জাতীর অধ্যাপক হবে আছেন। ডঃ রমণ 
সাত্যকারেক বিজ্ঞানী, তিনি কথাণ চেষে কাজের, 
দাম দেন বেশ! বিজ্ঞানের উন্নত সাধনের 
জন্যে সবকাব যা করছেন তাতে ভান সন্তুষ্ট 
নন, সরকারেক সব কমসূচীও তাঁব পছন্দ 
নয়। কিস্ছু ভিনি যা. বলেন তাকে বৈজ্ঞানিক 
সত্য হিসেবে গ্রহণ কবা: যেতে পারে। ত 


'মহাকাশযাতা সম্পর্কে ডঃ. বমণের সগহষ 


ভাষণকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। 





প্রয়োজন: তার একাংশও আসার নেই। 
এই জন্যে এ সব বিষয়ে. কোন: প্রসঙ্গ 
মাত হবে॥ অতএব সে প্রচেষ্টা ত্যাগ 
করাই: বাঞ্ছনীয়, কেন না উপহাস্যতা 


লাভের কোন্মে আকাঞ্ষাই আম্মার . 
নেই৷ আঙ্গ হতে -প্রা্.ষাট বছর সআবশে, - 


১ বয়স যখন আম্বর- ছিল, বার কি-তেরো, 


" স্বাক্য 
” মাবনশ্রর ছাগু রেখে থেছে তারই স্ব 
আজকের দিনে 


.এী দিনটি: শ্রীঅরাবন্দের পথ্য আি- : 
ঘর্চাবেরঞ স্বাম্বংসরিক টিন (সহ) দিনে . 
“স্বাধীনতা 1১৯০২ স্মস্টান্দে- শ্রীঅরবিল্দ' বংলা- 


"খন আমরা : আমাদের “স্ব 
দিবস” পালন করাছি তখন তদানপল্তন 
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দেশে . বেক্সেচেয়ে দেখতে 


$৮১ 


যে এখানে কোন গুপ্তসামাত প্রতিষ্ঠা 
করা যায় কিনা। সেই সময়ে ইনি 
কয়েকাট যুবককমীঁ বেছে নিয়ে 
মোঁদনধপদুর 'িস্লবকেন্দ্র গঠন করে- 
খছলেন। বাছাই করা যুবক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তাঁর আপন কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা বার্ীন্দ্র- 


j কর্মপদ্ধাতর 
কিছু ইপ্গিত দিয়ে গেছেন। ঠিক এই 


সময়ে ভগ্গবানের নীরব ানদেশে বাংলা- 


দেশে “এমন. একটি "ঘটনা ঘটল যা 


শ্রীঅরাবিন্দূকে তাঁর জন্মভূঁম বাংল দেশে 


টেনে এনে একেবারে, বের আগ্নেয়- 
- গার মুখাঁববরে ফেলে 'দিল। 


১৯০৫ খস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর 


এই হোলো জনগণের দ্রাব। জনগণের 
বণ্ঠরোধ করবার জন্যে সরকার প্রটস্ 
দমননীত অবলম্বন করলেন। ন্যায় 
বিচারের নামে- কত বালক ছাত্রকে বেস্ত 
মেরে অজ্ঞান করে দেওয়াহ্যোলো, কত লা 
যুবককে কারাগারের প্রাণ* 
হন অন্ধকারের মুধ্যে ফেলে দল! 
কিন্তু দৈহিক ীনর্ধাতনে উৎসাগত 
প্রা নিভাঁক দেশসেবকদের উৎসাহ 
দমে না গিয়ে বেড়েই গেল এবং দেশকে 
নানা দিক থেকে উন্নত করবার 
পরা দমেই চলল। ' জাতাদ্র জীবনে 


এবং. সাংস্কীতক ' উন্নত বধানকল্পে 
ফত না প্রকল্প গ্রহণ করা হতে লাগল। 


জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হোলো, দেশ! 


কাপড়ের কল, জাহাজ কে্পানী, এমন 
দক দেশ" ব্যাঙ্ক ও দেশী জীবনবীমা 
কোম্পানগও বাদ গেল না। , ভারতের 
অন্যন্য প্রদেশের ননারী সেই দবার্দনে 


অপ্রাতিহত গাঁততে এঁগয়ে চলল সর- 
কারের 


কত না নতুন পন্ধা আবিষ্কৃত হোলো । 


হি EATS পঞ্টা জবাবে , 
পন্থা অবলম্বন করতে .. 


. হিংসাত্মক 


£ স্লীঅরাবন্দ ও তাঁর সহকমীদের। 


 শ্রীঅরবিন্দকে বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ- , 


হোলো । এবার তান এই:দেশময় সংগ্রামে " 


; সমস্ত অনপ্রাণ নিয়োগ করলেন। 
প্রথমেই তিনি বাংলা ভাষায় “যুগান 


চা OR 


, সুর্য করলেন। সেই দৈনিকপন্রে 
শ্রীঅরাবিন্দ জবালাময়ী ভাষায় সম্পা- 

' দকীয় প্রবন্ধসমূহ লিখে দেশের যুবক 
" সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
+ লাগলেন দেশের বাস্তব দুর্দশার দিকে 
. এবং তাদের সকলকে দেশসেবায় চরম 


দ্বার্থত্যাগের মন্ে দর্শীক্ষত হবার জন্যে ., 
এটা - সহজেই: :. 


আহ্বান জানালেন, - 
। অনুমান করা যায় যে সরকার এরুপ 
কোপ করতেই বরদান্ত. কর্তে 
পারেন না। আঁচরে “যু 


‘তখন হাত মেলালেন. প্রবীণ যোদ্ধা 


এবতামানে কবর. বাঁপ্নচন্দ্ৰ : পালের 
লিঙ্গে । . ডে তখন, “বদ্দে- 
বুমাতর কান সুমন করিবেন 


হি 


“লা ' ১৯০৭ খন্টাব্দের ১৬ই, আগস্ট - 
“তারিখে সরকারী হুকুমে শ্রীরাব্যদ্ক - 
।্ী সব রাজদ্রোহণী. প্রবন্ধের ব্চ্‌রতা 


“লে গ্রেপ্তার কর] হোলে: আদালতের 
মামলায় বাপনবাবুর,ড ক পড়ল দুক্ষী 
“দিয়ে প্রমাণ করতে হে ও সর আনাড়ি: 
জনক বিন্ধাৰ Ge লেখা। 


১ কাছ ও on 
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দমননীতিও তেমাঁন প্রচণ্ড - 
- বুদ তেজে বেড়ে গেল৷ কত না গোপ-' 
" নায় বিজ্ঞাপ্ত বের হোলো, নির্যাতনের . 


ss গহকে ~~ 
'বিন্ধ করে দেওয়া হলো শ্রীঅরাবন্দ ... 


- -াস্কাহক বসুমতী" 


বলাই বাহুল্য ষে লম্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক 
এবং একনিষ্ঠ - দেশসেবক বাপনবাকু 
সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়য়ে ম্যাঁজিস্ট্েটেত্ব 
প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃত হলেন। 
ফলে হোলো এই যে আদালতের অব- 
মাননার জন্যে বাপনবাবুকে ছয় গ্লাস 
কারাবরণ করতে হোলো এবং প্রমাণা- 
ভারে শ্রীঅরারন্দকে- সেই দফায় মনত 
দিতে হোলো। এই সময়েই গুরুদেব 


১৯০৭ 


.. নহে ধন. নহে সখ; কোনো ক্র দান 
চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্ৰ কৃপা; 
ভিক্ষা 


_ বাড়ান নি আতুর অঞ্জলি । আছ জাগি 
পাঁরপূর্ণতার তরে সর্ব বাধাহীন_ 
যার লাগি নরদেব চির রাতদিন: 

তপোমগ্ন, যার লাগি কবি. বদ্ুরবে 


- চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায় 
সত্যের গোরবদৃপ্ত-প্রদশপ্ত ভাষায় 


আয়ত, ভারি? 51 বা 


শ্রীঅরাবন্দের ই ঘি ot 
লস্থালী হয়েছিল৷ ১৯০৮ খৃস্টাব্দের 
,৩০শে এপ্রিল: তারিখে . মজঃফরপুর 


-, শহরে-স্ধালীয় ক্ুরমাত, জেলাশাসকের 
, প্রাণ্হানির, প্রচেষ্টায় একটি নিরপরাধ :- 
হা ত ব্রত জগ যায '; 
সরা; 'প্রফুল্ চাকণ-লিজের রিভলবার 5 
৯দিয়ে নিজেকে ১? গুলী -করে। মেরে : 
প্্যীলশের হের থেকে জেতে - 
শবচারে সাব্যস্ত -*ৎসুক্যের 
বল, ক্ষ্দরামের প্রাপদন্ড হোলে: এবং | 


“ধরা পড়লেন. ্াদরাম...বসু। 


বসল করলেন। 


i gale ৮২ 


ঠ লই 


নমস্কার জানিয়ে ষে - 


-ঞ্বং 


তান হাসতে হাসতে ফাঁটিকান্টে 
নিজেকে ক িভীঁকভাবে -আহত 
দিলেন সে কথা নানা গানে দেশময় 
ছাঁড়য়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯০৮ 
থস্টাব্দের ৩রা মে .তাঁরখের 


প্রত্যষে মাণিকতলার মুরারিপকুর, ০. 


বাগান ঘেরাও করে খানাতল্লাসী করে' 


প্ীলশবাহনী কত না দেশী হাত-' 


বোমা, তলোয়ার, ছোরা ও রিভলবার 
বাজেয়াপ্ত করল। বারীন্দ্র এবং 
উল্লাসকর দত্ত প্রমূখ অনেকজন গ-প্ত- 
সাঁমাতির সভ্য যাঁরা সে সময় সে বাগানে 
উপাস্থত ছিলেন তাঁদের ততৎক্ষণাং 


. গ্রেফতার কতা, হোলো । সেইদিনই কল- 


অখণ্ড বিশবাসে। তোমার প্রার্থনা এবং হেমেন্দ্ৰ দাশগ্যপ্ত প্রমুখ কয়েকজন 

- সাজি -সহকমাঁ। এই সি আর দাসই পরে 
৮ ধা শৰলেছেন?, ই : “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন” নামে জগ'দ্বখ্যার্জ 
' উঠে বাজ দেশনেতা বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। 


তখন বার শক তেরো। আম. . তখন. মারা হয়েছিল। - কি উত্তেজনার মধ্যেই আদালতের ভিতরে প্রবেশের প্রচে্ট ' 
অসুস্থতার জন্যে বেশ কয়েক. না. আমরা, সে সময় বাস করোছি! এই ব্দাদ্ধম্মানের কাজ বলে মনে হোলো না 
মাস শান্তিনিকেতন ব্রহ্ধচর্ শ্রমে ফিরে .. সব. খবর কাগজে. পড়ে আমাদের মন. এবং এখন বলতে বাধা নেই আলে 
* না গিয়ে কলকাতায় বাবা-মায়ের কাহেই : উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে ,পড়ত এবং খানিকটা ভয়ও করেছিল। জ্মুতরাং 
| ধম - কোর্টঘরের - আনাচে-কানাচে ঘুরে 
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শব শোভাবান্তা যে কোনো দেশের প্রবল দেখতে পাওয়া যাবে! একদিন কাউকে অন্যেরা তাঁকে গলা িপে মেরে ফোলে। 
* পরাকুম নৃপাঁতও আকাঙ্ষা করতে 'ঁকছু না বলে, স্কুলে না গয়ে অর্থ তাঁকে কোচবরক্মে অশ্বচালক ও একটি 
5 পারতেন। জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ পাঁজিয়ে চলে. গেলান আলিপুর  প্হারাওয়ালার মাঝে বসান হে।ল্যো। 
বেড়ে যায় দেখে সত্যেন বসুর ফাঁসর সেসন্স কোর্টে । এর আগে কথখনে! অফিসারের হুহাসিল বাজলেই ভ্যান 
পর তাঁর মৃতদেহেত্র অল্তোঁ্টারুয়া কোনো আদালতে যাই নি। চাঁরাদকে চলতে সরু হেলো। আর আনি 
জেলের প্রাচীরের অন্তরূলেই সমতধা লোক গ্িজ্‌ গজ্‌ করছে। উ্দি এ os ০ ie yah শান্ত 
নি ছাড়া আিপুরের সর- লাল পার্গাড় পরা প্ুজিশের বহর আনা ॥ বার-তেরো 
ও কারী উকিল মীযূত সুরেশ বিশ্বাস, দেখে মনটা কেমন দমে গেল। তার বছর বয়সে যে গ্যান শ্‌ুনেছিলান 
সাহায্য উপর শুনোছল।ম যে সাধারণ পোশাকে জাীরনের এই সায়াহু বেলাতেও তা 
করাঁছলেন, তাঁকে দিনে দুপুরে গ্‌লী গা ঢাকা দিয়ে অনেক 'ঁডটেকাটিভ-- আছে সেই গানের প্রথম দুটি 
করে হত্যা করা হোলে।। তাছাড়া যাদের টিকৃটাক বলা হোতো-_তঃরা ছল 
আলম মিথ্যে নাক সেখনে ঘুরে বেড়ায়। 1বচান- “ও মৱদানা জঙ্গী জোয়ানা 
সন্দেহে গৃহে প্রবেশের জন্যে টিকিট দরকঃর জলদি জলদি লেও হাতিয়প্র গা 
করত তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের কি-না তাও জানতাম না৷ সেই খর- গ্রানের জঙ্থে সঙ্গে হ' 
গুলী করে পাকড়ের দিনে এতবড় ব্যহ ভেদ করে 'দয়ে সবই তাল রক্ষা করাছলেন। 


৫৮৩ 


8580. and gone his words will শে 
be echoed and re-echoed 779%.. এব 
‘only in‘ India but aeross the . 





এসে শেষে একেবারে ডুবে - গেল॥ 


কিন্তু সেই গানের মনা ধ্বনিত হতে 


5 লাগল আমার কিশোধ মনের মধ্যে। 


আজও সে ধ্বনি যেন কান পাতলেই : 


"শুনতে পাই। বাড় ফিরে এলাম 
মন্ত্মুগ্ধ মানুষের মত। শ্রীঅরবিন্দের ' 


প্রশান্ত মুখচ্ছবি এবং তাঁর ভক্ত সহ- 


কর্মীদের উন্মুখচিন্ত আনন্দিত প্রাণের 


“যে ছবি চক্ষে দেখে এলাম আজও তা 
... আমর মানসপটে উত্জবল হয়ে রয়েছে। 
আরো  দুএকবার এইরকম করেই 
"যেতে. হয়েছিল আপন অন্তরের 
তাগিদে। 
"অবশেষে একদিন মামলার শুনানী 
শেষ হে'লো। আসামীদের পক্ষ থেকে 
সি আর দাসের শেষ সওয়ালজবাবটি 
" আইনের দিক থেকে একাঁটি অপর্বে 
এবং অশ্রুতপূর্ব ভাষণ বলে বরাবরই 
দ্বীকৃত থাকবে। তিনি অতি বিচক্ষণ- 
তার সঙ্গে মামলার সাক্ষীদের বন্তব্য 
বিশ্লেষণ করে সরকারী কেসের 
_ ঘাবতীয় অসামঞ্জস্য খংটিয়ে খশুটিয়ে 
“ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যবহারজাবার 
আইনের জ্ঞান ও সুনিপুণ বাগ্মপ তার 
সঙ্গে বন্ধৃপ্রীত মিলিত হয়ে সে 
ভাষণ একটি পরম রমণীয় পাঁরবেশের 
আাম্ট করেছিল। সে সওয়াল বাব 
শুধু সেই, আদালতের বিচারকের 
কাছেই পেশ করা হয় নি তা পোচ্ছে- 
ছিল আরো অনেক উচ্চ আদালতের 
দেবতার পায়ের কাছে যিনি অন্তরালে 
বসে সরা বিশ্বের নরনারীর ভাগ্য 
ন্ত্রণ করে থাকেন। কেোঁসূলী 
এই বলে তাঁ র বন্তব্য শেষ করলেন 
“My appeal to you, there- 
| fore, 19 that a man like this, 
who. is heing charged with the 
offence with which he has 
‘heen charged, stands not only 
before the bar: of “this court 
“but before tlie bar-of the high 
39001 “History and my 
[7,৩91 to. you is this that long 
after this: controversy will be 
hushed in silence, long after 
‘this ‘turmoil, this agitation 
will have ceased, long after he 
is dead and gone he will be 















ক্রমে ভ্যান দূরে সরে যেতে: 
লাগল গানের সুরও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে: 





distant seas and lands.’ gp 


রাত 


১৯০৯ সালের ৬ই মে এপ 


অন্যান্য কয়েকজনের 

কারাদণ্ড কাঁময়ে দেওয়া হয়েছিল । 
রায় হয়ে যাবার পরই শ্রীঅরবিল্দ 

ও অন্যান্য যাঁরা খালাস পেয়েছিলেন 


তাঁরা সোজা চলে এসেছিলেন 
“কালিমোহন আলয়” ভবনে যেখানে 
দাদাবাব; বাস করতেন। যাঁরা যুবক 


ছিলেন তাঁরা সেদিন কি উৎসাহে 
বাঁড়র দক্ষিণে অবস্থিত বড় পুকুরে 
মুক্তিদ্নান করোছলেন তা দেখবার মত 
হয়েছিল। কালিমোহন আলরের 
আকাশ-বাতাস তাঁদের হষধ্বানতে 
মুখারত হয়ে উঠোছিল। দুপুরবেলা 
খাব'র পর সবাই বাঁড়র পেছনের 
গাড়িবারান্দার উপরের বড় ঘরে বিশ্রাম 
করতে গেলেন। আমরা বাঁড়র ছেলে- 
মেয়েরা এখান দিয়ে, ওখান দিয়ে, উপক- 
ঝুকি মেরে তাঁদের : দেখবার চেষ্টা 


থেকে মনকে গুটিয়ে এনে একান্তভাবে 
আত্মস্থ হয়ে বসেছিলেন। দুশট সহ্‌- 
কমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার নিষ্ঠুরতা 
যেন তাঁর মুখমণ্ডলকে দুঃখের 
কালিমায় লেপে দিয়েছিল। মাঝে 
মাঝে নিচু গলায় দুএকটি কথা 


বসে বসে ভিন গাঁত, উপনিষদ 





ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতেন। জেলখানায় 


₹ সেই জমাট অন্ধকার ভেদ করেই হয়ত 


জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা সপ্চয় 
করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা করতে 
লাগলেন। কেবল কর্ম যোগণর 

তাঁর আত্মার ক্ষুধা 


কর চার বছর থাকার পরে 
৯৯১০ খস্টাব্দে তান ফরাসী 

প্রথমে চন্দননগরে এবং 
শেষে পণ্ডিচেরীতে চলে {গয়ে বসবাস 
করতে লাগলেন। পণ্ডিচেরী বাসকালে 
তান একান্তই আপনার ধ্যান-ধারণা 
নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন । . 
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সে অভিজ্ঞত রর কথা লিখে টির 


কথা বলার যোগ্যতা উদ 
যে উচ্চ পর্যায়ে উঠলে এইরূপ ধাঁমান 
মনস্বীর স্বর্পটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়, 
সেই উচ্চ চূড়ায় আরোহণের কোনো 
সুযোগ ও সুবিধে আমার হয় নি। 
আমি তাঁকে খুব দরে থেকে ভাসা- 
ভাসা রকমে, দেখে; ভক্তি ও শ্রদ্ধায় 
মস্তক অবনত করেছি সেই বিরাট 
মহাপরদষের পায়ে যিনি পরবর্তীকালে 
পরমাত্মার মধ্যে চির শান্তি, সুখ ও 
স্বীয় অনন্দলাভ 
































আশ্রমে দেহরক্ষা করে, গেছেন& 





ইন্দিরা সরকারের বিরদ্ধে অনাজ্। প্রচ্তাব 


ক্ষমতা সীমিত ৷ কিন 
বণ নেত চী বি কৃপালনণ একটি 
রাজনণীতর ফাঁক ফাঁক প্রাত সভার 
অগাঁণত জন- 


ৃ 
£ঁ 
1 


কেন না, এই প্রস্তাব উত্খাপনের দ্বরা 

কংগ্রেসীদের আপন ঘরের ভাঙনকেই 

এ এক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া 
ক... হয়েছে। 

এতো অল্প কথায়, এগন সংযত 

কৌশলের সঙ্গে একট প্রতাক্ষ্ বিরাট 

গারামলের প্রাত আর কেউ এগন তাক্ষ! 

বাঙ্গ প্রকাশ করেন নি। অনা ব্যঙ্গের 

আঘাত সরাসার ও আক্রমণাত্বুক 

হয়েছে। শ্রীকৃপালনী তাঁর বন্ততায় 

ব্যজ্গকে গভীর ও প্রগাঢ় করে আঘাত 


হেনেছেন সেই সমস্ত কংগ্রেসী সদস্য- 
বর্গের ওপর যাঁরা মদ্রামূল্য হাস 
প্রসঙ্গে এই 'সদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 


করতে দ্বিধা করেন নি। দেশকে 
বিকিয়ে দেওয়ার কথাও বড় গলায়ই 
বলা হয়োছল। কিন্তু অনাস্থা 


আলোচনাকালে এ'রাই ব্যজ্গের কাদা 
'দিকে। আচার্য কৃপালনী সুতরাং 
যথার্থই বলেছেন, অনাস্থা প্রস্তাব (যা 
কোনকলেই, যতাঁদন না একটি ক্ষমতা- 
শাল বিরোধী দল গঠিত হচ্ছে, 
সরকারপক্ষকে িলমা ‘বিচালত করবে 
না) উত্থাপনের দ্বারা বিরোধীপক্ষ বরং 
ধগেসীদের এক সুরে রা" কাড়তেই 
সাহায্য করেছেন। বস্তুত অনাস্থা 
প্রস্তবে একই আঁভযোগ, সেই মদ্রা- 
মল্য হাস, সেই জনাবিক্ষোভের প্রতি 


দাষ্ট আকর্ষণ, সেই বৈদোশক 
সাহায্যের ওপর আঁতানর্ভরশনীলতার 


জন্য অর্থনোতিক পরাধীনতার তীব্র 
সমালোচনা; সেই সরকরের ভিয়েতনাম 
নশীততে ক্ষেভ প্রকশ। 

এ প্রস্তাব স্বাভাঁবকভবেই ২৬৭-- 
৬১ ভোটে যথারীতি অগ্রাহ্য হয়েছে। 
তাগ্রাহ্য হয়েছে, কেন না সরকারাপক্ষ 
শুধু যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই নয়, 
গবরেধী নামে তথাকাঁথত কয়েকটি দল 
ও ব্ান্তও বর্তমান আছেন, যাঁরা 
প্রথমাবাঁধ অনাস্থা প্রস্তাবের গুরবত্বকে 


৫৮৫ 


আলোচনাকালে পার্ল“মেণ্ট ভবনের বাইরে জনতার 'ভড় 


জার করে দিয়েছেন তকে'র সে ঈর্তী 
বৈপরশতোর সূন্টি করে। 

জ্বতন্্ প্ৰস্তাব £ টড. 
দলটি কংগ্রেসে প্রগাঁতমূলক চন্তার 
গন্ধ পেয়েই রাতারাতি গাঁজয়ে উঠে- 


প্রস্তাবেও তাঁদের সমর্থন নেই । 
দলের এই ভ্রিশঙ্কু অবস্থা অসহায় 
শ্রী এন জি রঙ্গকে আরও বোঁশ কাহিল 
করে 'দিয়েছে। ওরা একটু “রড” বা 


গতরে ফাঁপ-ধরা বিরোধী পন্থা পছন্দ 


সুতরাং 'বতকের প্রথম 
তানি প্রস্তাবের উত্থাপক 
অধ্যাপক হারেন মুখোপাধ্যায়ের 
বিরোধতা করে বলেন, উনি 
সমালোচনায় কম্যানস্ট 'লাইন' ধরে- 
ছেন। শ্রীরঙ্গ বাঁহরাক্রমণের সঙ্গে 
যোগসাজসকারীর্পে ভিয়েতনামের 
মান্তকামী মানুষের আন্দোলনকে 
তুলনা করেন, যাতে পক্ষে বিপক্ষে সাড়া 
মেলে নি। উল্টে শ্রীরঞ্গের দলের 
আসল, 'রঙ্গ' কোথায় তা পারজ্কার 
উন্মন্ত ভাষায় ব্যস্ত, করেছেন কংগ্রেসী 
সদস্য শ্রীভগৎ ঝা আজাদ । 

পশ্ঠবার্ঘক পারকজ্পনাগাঁলর 
পণ্চত্ব প্রাপ্তির কামনা করে শ্রীরঞ্গ 
যখন অবাধ রপ্তানীর পক্ষে ওকালাত 
করলেন, তখন শ্রীঝা আর সংযত থাকতে 


করেন। 





পাতিল 
সাহেব অবশা সজোরে সমর্থন করে" 
ছেন সরকারী কৃতকর্মকে। মূদ্রামূল্য 
টপ 


"ধনত, মামীর চাপে জনমের 
অবরন য় দুখভোগ  ইত্যাদি। 
স্বপক্ষেও সেই চর্বিত চর্বণ, “জাবনের 
ধন কিছুই যাবে না ফেলা” জাতীয় 
বন্তব্য £ সময়ে টের পাওয়া যাৰে সফল 
এবং “এ ছাড়া গতান্তর ছিল না”! 
এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উক্তি £-- 
8 অর্থমিল্্ী তেমনি একজন মানুষ, 
2০2০০ tn 
বেড়াচ্ছেন, যে ঢাক বাঙ্ঞাচ্ছেন অপর 
একজনে ।--অন্্যাপক মুঝখ্ার্জ। | 
. ৪ মূদামূল্য হাসের সিদ্ধান্ত 
প্রধানমন্ত্রী নিজে আদৌ গ্রহণ করেছেন 
কি না সন্দেহ। কেন না সরকারের 
আপন স্বশকাতই হল, ম্্রামূল্য হাসের 
ওপরেই বৈদেশিক সাহায্য নিভরশীল 
ছিল।_ডঃ লোহিয়া। 

& বিদেশী মূলধন নিয়োগের 
বাব সুযোগ দান করা হচ্ছে এবং 
আমাদের, দেশ বিদেশী মলধনীদের 


হি 


.প্রকোজ্জে। 





দেশের স্বার্থের পক্ষে এতো বড 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়েছিল চুপসাড়ে ও বদ্ধ 
বিরোধী সমালোচনায় 
বেশ বোঝ যার, তাঁরা এই সিদ্ধান্তের 
ঘেরতর বিরোধী, তাঁরা দ্রবাঘূল্য হাস, 
মুনাফা হাসের কথা বহুকাল যার 
বলছেন। ডঃ লোহয়া সরকারীখাতে 
ব্যয়বাহুদ্যের চাপ কমানো, এবং আল 
ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে উভয়তই, ছাঁডাই-এর 


৭ নেতাদের প্রাপ্য মর্যাদা 
হয় না বলেই. : 'খাজগোনের 


ছা বিলীন বস্তুত ভেবে 
দেখলে, কংগ্রেসের পক্ষে দেশের মোট 
ভোটের সংখ্যা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। 

।ঘচ্ডই। ভারতবর্ষে পাঁচজন 
যেখানে একক চা পান করার সুযোগ 





পেলেই এক একাঁট ee bs 











সর্বোত্তম পন্থা হল, জনগণকে িভাকি 
করে তোলা । 1 





ঠাণ্ডা হওয়ার নয়। 
আশঙ্কাজনক । 


7. 8 


এ. ঈভাপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীহকুম 
সং সম্প্রতি সংস্থার বন্তৃতামালা 
উদ্বোধন উপলক্ষে গভীর আশঙ্কা 
যে হাল দেখা যাচ্ছে, তাতে যে কোন 


ময় বিপ্লব সংঘাঁটিত হওয়াও কিছু- . 


বিচির নয়। এ কারণেই জনগণকে 


0: জড়াই-এ এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে 

LE -' প্রাচ্চা ব্তু আর কাঁ বা হতে পারে। 
' মোরারজনী মশাই-এর মতো গণ্যমান্য 
রর ঢা... ব্যান্তরা সুতরাং যাঁদ দরদ এবং 
দিল ভারত নির্বাচক সংস্থার 


শাসকের পদভার রাখতে ব্যাকুল। এই 


উদগ্র ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বেতন-' 


বৃদ্ধ বন্ধ ও বেতন হাস প্রস্তাবে; 


করে। | 
টু ইনি শ্ীহবকুম সিং-এর 


. সত্য বটে,” দেশে “শাক্ষত _নর্বাচকের 
_ সংখ্যা.এক শতাংশেরও কম, কিন্তু 
আঁশক্ষিত এবং: দারুন তে তো প্রকৃত 


- সৎ বান্তি। = 
বটেই তো। 
হে দারিদ্র্য! : তুমি মোরে করছ 
মহান, 
আঁশক্ষা! কেড়েছ মোর সকল, 
নর সম্মান। 


বপন আবরার 


আঁশক্ষাকে টিকিয়ে রাখতে চান তো 


বলতে হবে সে, তাঁদের অপার মহান:- 
ভবতারই পরিচায়ক! এই মহানুভবতাই:- 


দেশ থেকে এ দুটি মহান বস্তুকে 
বিতাড়িত করার কথায় প্রমাদ গণলে 
তাই আশ্চর্য হওয়ারও কারণ নেই! 


"কিন্তু শ্রীদেশাই নিজেই জের 


যুক্তি খণ্ডন করে বসেছেন, যখন 
৫৮৭ 


বলা বাহুল্য, দূর্বল ব্যাস্ত কখনও 
নিভীঁকি হতে পারে বা এবং পাদ 





আমাদের মতো সাধারণ চিপস 
কণ্ঠ খোলার সুযোগ পেতেন, 
সোচ্চারে দাঁরদ্র ও আঁশাক্ষত সাধারণে 


হয়ে থাকে, তবে তার কারণ, সি 


শেখায় 





নিযে লিন দেরও [৮ হায়েই ই বিষৰ 
দের মালিকানা" ত্যাগ করে যের্জে' 

কিন্ত নিরোর তারষদ্য বি: 
অক পড়ে আছের সেক, 
মাঝে মধ্যে তার বঝঙ্কার তোলে নাঃ, রা 









তোল।  সম্পাত সে কা রা 
বেজে উদ্লোভল শ্রীফৃত মোবারজগী বা 
দেশ উয়ের ফরম-লায়। যখন শাদা 5 
স্ফীত ও দব্যম ল্যব-দ্থির উত্তাপ. 
জনস্ধারণ পজছেন, তিখন তাঁর কালার 
ঝওরুত হয়ে উঠল বেতন বৃদ্ধি রেখার 
বেলা ঝংক'র। আমরা হা হা করে 
উঠল) লা! লগ পরতাতরে কাঁতপঞ্জ 


ক্ষমতাসীন ও দারিত্বশখল নেসতাক্ত 















এক শ্রেণী খাবেন-দাবেন নিদ্রা যাবেন 
দুশ্চিন্তায় কালো সরীসৃপ দেখব সারা 
বাতি: এক শ্রেণী কেমন করে টাকা 


২ ওড়াবেন তারই চিন্তায় নাইট ক্লাবে 
করের টাকা ও মহাজনের কর্জের টাকা 
যোগাড় করব তাই ভেবে রানি জাগরণে 
ও কুখ্বাদ্যভক্ষণে পেটরোগা। আর এতো 


ক 








_ ক্‌ল্যের অভাব দেখিয়ে। 








বিকল : নেতুবর্গ হামেশা- & স্বঙ্নাজনই তো 

কৃপালনী যে বাস্তবিক 'লোক হাসান: নেতৃব রস বনাঞ 

নি’ জনদাবির কাছে নতি স্বীকার করে: সকলের চোখে - মাখিয়ে এ 

বরং জোক কাঁদাবারই পরিকল্পনা ছিল 

রর বহর দেখে বর্তমানে ভা আজম 
t 


রাজ্য. বিধান সভায় তিনি ঘোষণা 
করেছেন, তিন শতের নিচে বেতন- 
ভোগাঁদের জন্য পাঁচ টাকা ও তদষের্বর 
জন্য আট টাকা হারে সরকার ঞ্যাড হক 
মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করবেন। 








বেশ বোকা গেল। বোকা গেল শ্রীমতী 
কপালনী তাঁর রাজ্যে বৈপ্লবিক কিছ; 
নি। ফা হয়ে আসছে এবং যা হবেও 
তাই করেছেন। সূতরাং ত্রিপাঠী অথবা 



















মাইজোরয়া” 
নাইজোরয়ায় আবার সামারক 
অবশ্য এবার এক 


ইউ খান্ট__কোঁসাঁগন বৈঠক 


দাক্ষণের ইবো উপজাতিদের 
তফাওয়া বালেয়ার শাসন উচ্ছেদ করা 
হয়! জনসন আগ্হীয় ইৱনাস নিজেও 


করা হয়। তার পর থেকে ইরনাসর 
তার কোন খবর পাওয়া যায় ?ন। [তানি 


৫৮৯ 





দবছ্োহণী সৈন্যদের হাতে বন্দী 
ছেন। তানি বেচে আজ্ছন না 
মেরে ফেলা হয়েছে, সে 
যায় ?ন। 

ইবাদানের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে 
লাগোসেও বিদ্রোহী সৈন্যদল বেতার 
কেন্দ্ৰ ও সরকারী দপ্রলগুজি দখল 
করে ফেলে এবং ইরনসি'র শাসনের 
অবসান ঘোষণা করে। জন্দর প্রধান 
শহর আবেকুটাতেও দ্রোহ হয়। 
দেশের শাসন ক্ষমতা যে সংস্থার হাতে 
সেই “সুপ্রীম 'িাজিটারণ কাউীল্সলের 
আঁধকাংশ ইরনসি'র পিরুদ্ধে চলে 
ধৃ্গয়েছেন বলে জানা যল্স। 

১লা আগস্ট সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ৩৯ 
বৎসর বয়স্ক তরুণ সেনানায়ক মেজর 
দ্বায়ত্ব গ্রহণ করেন। 

শাসনভার গ্রহণের পর ইয়াকুব 
গাউন প্রথম যে 'ীববাঁভ দেন, তাতে 
[তান বলেন, নাইজো রিয়া যাত্তরাষ্ট্রীয় 
শাসনের অবসান ঘাঁটয়ে এককোন্দুক 
শাসন প্রতিষ্ঠা করা চলবে নাং 
এ্রককেন্দিক শাসন নাইজোঁরয়ার 
উপযোগধ নয়া শাঁগ্গিরই দেশের 
শাসন ক্ষমতা অসামাঁরক লোকেদের 
হাতে 'ফাঁরয়ে দেয়া হাব বলে তান 
প্রীতশ্রাত দেন। 


হয়ে” 
তাঁকে 
দানা 


খবরও 





A 


নেতা 
আল্‌ মাহ্‌দাী নিজে প্রধান- 
পদ গ্রহণ করেন নি। তান 
দলীয় সংগঠনের কাজে থাকতে 


সহকমরদের সঙ্গে আলোচনারত নাইজোরিয়র নতুন প্রধান শাসক ইয়াকুব; গরর্ডন (মাঝখানে) 


hh 


দের ক্ষ করেছেন। কোয়ালিশন 
সরকারের দুই দল, উম্মা পার্ট ও 
মুসলিম ন্যাশনাল পার্টি, 
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কোন দ্বন্ সুরু 
মিলেমিশে 


মাহগুবকে সমর্থন করেছেন। সাদিক 
প্রধানমন্ত্রী .হোন, হাদি তা চান নি। 
হাদির বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে সাদিক 
মাহগদরকে অপসারণ করেছেন, এবুং 
নিজে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এর পর 
সাদিক ও হাদির মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে 


হবে, লা খ্‌ুড়ো 


ভাইপো চলবেন, এখনই তা 


করেছে। এর 


রাষ্ট্রেরই তাই' ইচ্ছা। দুই প্রধান, পক্ষ আদালতের বিচারপতিদের এক 
মার্কিন: "যুক্তরাষ্ট্র ,ও '” সোভিয়েট ' পর্ণাঙ্গ আঁধবেশনে (ফুল বে) 
. ইউনিয়নও এই ব্যাপারে একমত ৷৷ তব: িষয়াট আলোচনা হয়, এবং শেষ 
; ইউ থান্ট এই পদে থাকতে চাইবেন না পর্যন্ত স্থির হয়, যারা রাষ্টসণ্বের 


নিরৃৎ্সাহ করেছে ৭ ২ করেছেন। তা. সন্তুও তানি এই 


বব ডি চিন ১2৮87 
" বিরুদ্ধে এই মামলায় উভয়পক্ষে; ৭টি', তাছাড়া: বিচারক পদে নির্বাচনের 
করে ভোট পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রধান সময় তিন..আক্তকর প্রাতানাধদের- 
'বিচারপাঁতির অতিরিন্ত ভোটে. দাক্ষিণ প্রাতশ্রাত দিয়োছিলেন, তাল 'নর্বাচত্ত 
আফ্রিকা, জয়লাভ করে। পাকিস্তানের হলে আদালতে দাক্ষণ আফ্রিকার 
জ্বাফরল্লা খাঁ আন্তজ্গীতক আদালতের বিরোঁধতা করবেন। তাঁর নির্বাচনের: 
৮72 সময় 'মামলাট আদ:লতের সম্ম্খে 
শুনানীর সময়- বরাবর .অনপস্থিত ছিল। তাই, এ' ব্যাপারে 
থেকেছেন, 'এবং রায়দানেও অংশ গ্রহণ প্রাতিনিধি জাফরুলা খাঁ যা করেছেন, 
করেন নি। যদি জ্বাফরল্লো. খাঁ বিচারে তাকে আফ্রিকার প্রতি বিদ্বাস্ঘাতকতা 
অংশ নিতেন, এবং -."দাক্ষণ, আফ্রিকার ছাড়া আর কিছ; বলা মায় -না। 


কোন কিছুতেই আর তেমন উৎসাহ 
অনুভব করছি না। তবুও আসি বেচে 
আছি। হয়ত আরো বহু বছত্র বাঁচব। 
ফিন্তু কি নিয়ে থাকব ?......ঈশ্বর 


তুমি পথ দেখাও...ঝগড়া করে চাকরি 
খুইয়েছি। পা-্চাটা-কুকুর হলে নিশ্চয়ই 
মোটা হতুম। কিন্তু মানুষ বলে কি 
পরিচয় দিতে পারতুম?......জনসন 
উইলসন কারেন্সী এডাশ্টারেশন ইত্যাঁদ 
নিশ্চয়ই পাাথবীর কক্ষপথ নয়। আমি 
বিশ্বাস করি সূর্যে এখনও উত্তাপ 
ব্রয়েছে। - তোমার র মতই 
সাগরের জলে ঢেউ রয়েছে। এবং 
আমরা আছি। কিন্তু তারপর 2...... 


মনের ফসল। 


যখন 
যেখানে খুশি হুট করে বোঁরয়ে পড়। 
ভাল লাগলে দুশদন থেকে যাও। না 
লাগলে পাততাঁড় গুটোও ।-অক্স্মাং 
গোলামী-পর্বের ইতি হওয়ায় মন তার 
বড় চণ্চল হয়ে উঠেছল। মাস কয়েক 
এদিক-ওঁদক ছুটোছুটি করেও যখন 


পরিক্রমার। . 
এরকম আঁস্ধর চিত্তে ছুলে 


বেড়াতে যে খুব একটা ভাল লাগাছল 
তা নয়। তবুও বেড়াচ্ছল। কতকটা 
আচ্ছন্বের মত! ডহার লেখা কোন 
কালেই তার পছন্দ নয় তবুও পথে 
বেরিয়ে মাঝে মাঝেই সে িখাছল। 
এবং যখন তখন তার পাতা উল্টাচ্ছিল। 

তখন বেলা প্রায় এগাস্বোটা! চার- 





১৮ হে'টে পার 
হল কৃষ্ণা প্রকাশম্‌ ব্যারেজ। 
তারপরে একটা ঝটকা ভাড়া করে 
রওনা হল। 

অবহেলিত ওন্দাবল্লী কেভ্‌স। 
অন্ধকার গুহার দেওয়ালে নানান ছাব 
দেশলাইয়ের কাঠি জবালতেই_ দুটো 
চামচিকে পালিয়ে গেল। আঁনিমেষের 
হাঁস পেল বিয়ের পর প্রথম দিকে 
রাতে মুদ্দলা কিছুতেই তাকে ঘরে 
আলো জবালতে দিত না। আলো? 
জবাললেই লজ্জা পেয়ে মুখ ঢাকত | 
বলত, কেন আলো? 
জবালছ ? 

_তোমাকে দেখার জন্যে। আরম 
সারা প্রাত ধরে তোমার এই সন্দর 
মুখটা দেখব। 

_না। আলোটা শনাবিয়ে দাও।' 
এস আমরা অন্ধকারে শুয়ে শ্য়ে 
গল্প কাঁর। | 

-বেশ তো, যখন শোব তখন না 


তারপরে জোরে। 


সরে যেত। অগোছাল  শাঁড়-ব্রাউজকে 


- মহত মধ্যে শাসনে আনতে না পেরে 


অসহায় ক্জাকে. ঢাকতে উপুড় হয়ে 
বাঁলশে মুখ গুজে ' 'দিত।- আনমেষ 
তখন হাসত। প্রথমে আস্তে আস্তে। 
কেন না তখন সে 
প্রাণ খুলে হাসতে পারত । 

অন্ধকার গুহায় প্রাচীন পাথর- 
মুত্র সাম্বধ্যে কেমন যেন -একটা 
স্যাৎসে'তে ঠান্ডা অনুভূত হল।_- 
কি হবে এসব স্মাঁতর পাথর হাতড়ে? 
স্বীয় চিন্তা-ভাবনা স্মৃতি প্রভীত 
প্রস্থরীভূত হলেও নয় শান্তি ছিল। 
-অতএব অচিরেই ওন্দাবল্লী কেভ্স 
থেকে বেরিয়ে এসে বট্‌কায় বসল 
আনামব। 

[বকেল চারটে নাগ'দ মঙ্গলাগাঁরর 


পাদদেশে এসে ঝটকা থামল। এদিকে 


কলকল করে ছেকে ধরল. আনমেষকে। 
সরবৎ কিনতে হবে। কেন না এখান- 
ক্কার দেবতা সরবং ছাড়া অন্য কিছু 
ভোগ গ্রহণ করেন না। তাও - সবটা 
নেন না। অনিমেষ শুধাল, তোমাদের 
ঠাকুর ফোকলা নাকি? শুধু সরবৎ 
খাবেন কেন?-এক গাল হেসে 
ফেলল মেয়েগুলো । 

বেশ সুন্দর জারগা। কেমন 
একটা পবিত্র ভাব যেন সর্বত্র। ইাঁত- 
হাসে পড়া সেই উজ্জ্বায়নী বৈশালশ 
পাটালপান্রেরই যেন কোন নিকটস্থ 
স্থান এটা। ম।নষগুলো কণী চমৎকার । 
কেমন সরল তাদের চাউনি আর 
হাঁস!  বঝট্‌কাওয়ালাটাকে পর্যন্ত 
পার্থসারথি ভাবতেও কম্ট হয় না = 
তবে কি আমি অজন? তা মন্দ ক! 


আমি কি করব? আমাকে তুমি এক 
ভাড় দাও। 

, দাম দিতে গিয়ে বাধল গোল। 
খুচরো নেই শুধু দশ টাকার নোট । 
সরবংওয়ালর কাছেও নেই। শেষে 
বট্কাওয়ালা এসে বললে, আমাকে 
দিন, বাজার থেকে ভাঙিয়ে আনি = 


নৃসিংহদেব। 


'টায়।-বাঃ বেশ মজা তো! 


সাপ্তাহিক নসমতশ 
মেয়েটি :বললে,_তুঁমি ভোগ চাঁড়য়ে " 


. এস। ইতিমধ্যে ও এসে যাবে। হ্যা 





জনতোটা এখানে খুলে রেখে যাও। 


পাহাড়ের ?ীসপড় ভাঙতে লাগল। তার 
নিশ্বাসটা ক্রমে ক্রমেই দ্রুত পড়তে 
শুরু করল।-১৫১২ খৃস্টাব্দে এখানে 
এসোঁছিলেন। সে কথা 
ভাবতেই তার ভাল লাগল। খাঁশ 
মনে হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময়ে 
ওপরে উঠে এল সে। 
বিরাট হাঁ করে বসে আছেন 
চোখ দুটো তাঁর বড় 
বড় হয়ে আছে। ভয়ে না 
ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেই হাঁ মুখের 
মধ্যে পূজারী সরবংট্‌কু ঢেলে 
দিলেন। ঘর্ঘর করে একটা শব্দ হল, 
তার পরেই অর্ধেক সরবত বৌরয়ে এসে 
জমা হল মুখের কাছে ধরা সেই ভাঁড়- 
একদম 
পজিবাদী দেবতা নন ' তাহলে। 
আহা, মানুষগুলো এরকম হয় না 
কেন? সংকাজে অর্ধেক প্রাতদানই 
পাওয়া যায় না। অসৎ কাজে তো 
কথাই নেই। কজ্জায় পেলে সবটুকুই 
হজম। সেবার ওয়াগান এ 
সময় ঘুষের সব টাকাটাই বড়বাব্‌ মেরে 
দিতে চেয়োছলেন। তাই নিয়ে আর 
দু'জন কেরানর সাথে কি ঝগড়া। 


শেষে বড় সায়েব এসে কিছু বখরা 
নিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। তারপর 
থেকেই বড়বাবু বেজার মুখে বাধ্য 
হয়ে কিছ; কিছু ওগলাতেন। সামান্য 
কাজেও দুএক টাকা না পেলে লোক-' 
দের হয়রান করে ছেড়ে 'দতেন। 
এসব অনাচার দেখে মাথা গরম হয়ে 
যেত।- একাঁদন মৃদ্দলা জিজ্ঞেস করে-' 
ছিল,_তৃঁমি উপাঁর পাও নাঃ । 
উপর! মানে ঘুষ 2 
হয়েছিল অনিমেষ! এসব চিন্তা | 
তোমার মাথায় এল ক করে বল তো? 
ots clin Spl 4s) 


তা বাল না, তবে যুগের সাথে 
তাল 'মাঁলয়ে চলাটাই কি বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়? 

ইবরার কে 
হবে? অসম্ভব। 

_অসম্ভব বলে কিছু হা 
একটু চোখ মেলে চাও দেখবে 
সংসারের ভার অনেক হাল্কা হয়ে 
গেছে। আফসের সবার সাথে সদ্ভা্ 
হয়ে গেছে। 

গুম মেরে বসেছিল অনিমেষ? 


কেশ পরিচর্যায় 


অপরিহাধ্য** 


বেঙ্গল 
কেমিক্যানের 


বেঙ্গল কেমিক্যাল 





৯৩ 


মিটবে 2" ২ এ 

-+ কোন . উত্তর দেয় নি 'আনৃমেষ। ' ভোর কনশাস্‌ গড. একাঁদন বৌড়য়ে আি। 

তার শুধু মনে, হয়েছে ঈশ্বর-আছেন। .»:. সৌঁদন। রাত্রে। ট্রেনের কামরায় বসে _কেলট রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করে 
সমস্ত কিছু দেখছেন তিনি। কোন অনিমেষ পাত্র -- ছল; আঁনমেষ। 

পাপই তিনি, বরদাস্ত করবেন. না। দ..আর' ঘুরে" বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এমনি । তোমাদের বগড়ুটা 
7; শলাড়, দিয়ে নামতে; নামতে, আরার ' জানি না করুলাময় ঈশ্বর কোথায়: টেনে যাঁদ সিটে যায়। 
-মূদুলারংকথা' ভারল. আনমেষ। ভারী নিয়ে চলেছেন।, কাল ভারতের, সব- - _ছিই; মৃদুলা৮ বলতে লক্জ্জা 
অবুঝ 1 ব্যাক্ধসূম্ধ বোধহয় চাইতে ধনী মান্দর দেখব ।......হা করছে না - 
22৬5 এ '_না,.করছে না), তোমা মত 


আমার মন অত নিচু নর়। সব কিছ্ছ- 
তেই তৃমি.নোংরা দেখ। তোমার ভলর 
জন্যেই. ব্লাছল্মুমারেগে উন্তর 
দিয়েছিল মৃদুলা। এর' পর্পে' বেশ 
কিছু দিন; তার সাথে: ভাল করে' কথা 
বলে নি সৈ। অবশেষে আবার একদিন 


ডাল্গাময্া আছে দেখা! এ 
নিশ্চয়ই যেত না। HO ছে প্রহসন কেন? তোমরাও. কি দৃদন 
ভা নিয়ে" অব্র: ভেবে' লাভ-কি? “বাদে মানুষের। মত পচা ময়দার চঢেলায় 

নিচে নামতেই সেই সরবংওরালশী -.পুুজ মিশিয়ে, গরীব দেবতাদের কাছে 
জানাল যে, কটকলাওয়ালা' তখনও ফেরে .ক্ষীরের সন্দেশ, বাকি করবে £...চালের 
নি।, কোথায় গেল -পার্থসারাথ? .কৌঁজ তিন্‌ টাকা। পপৃলেশন; কমাবার 
বেশ বিশ খোঁদক পর গোরা , যোগ্য: দাওয়াই এতদিনে আবিজ্কৃত 
করবার: পর' আনিমেষ “নিশ্চিত বুঝল 1 হয়েছে।...:-এবারে -বাসায় ফিরে. কি -ছিলেন 


যে, তর পার্থ সারাথ আর: আসবেন 1" 
, সে.পাঁলয়েছে।--অতঃপর,আর-.একটি 
“দশ টাকার. নোট জুঙয়ে দাম রর 


সে রওনা AE ডন রঃ 7 টি 
'কালাহস্তার কালো. পাহাড় 
! সন্ধ্যা নামল'।;.:সেই স্বাপ্নে জরন্পীদেও। 


মান্দির থেকে পাবি ঘণ্টাধবান ভেসে 
আসতে .লাগল.....এরু.কৃপ্র, কাঁফ খেয়ে. 
অনিমেষ উঠে-পড়ল।- এই-আধা-শহরে 
বেশ কয়েক ঘণ্টা সে ঘুরে বৌড়িয়েছে।, 
কিন্তু কোন মান্দরে ঢোকে নি - কত 
হবে মূর্তি দেখে. .তার চাইতেঃজন- 
পদের নতুন মুখ দেখা অনেক ভাল। 
এাঁদককর মেয়েগুলো .বেশ ছিমছাম 
থাকে। 
খোঁপায়: ফুল্লু ৮. "কপালে টিপ । যাঁদও 
হাত কোমর প্রা অনেকখানি দৃশ্যমান 
তবুও তা ' হাতকুট্রো্লাউজ-পরা আধু- 
নিকাদের যোবমের,উণু বিজ্ঞাপন নয় 


এবারে E পভি। . ডি 


আঁটো-সাঁটো " শাঁড় পরা। . 


“রুরব?. হয়ত, চাকরির সন্ধানে ঘুরব।,- সিডি 


: অনন্তকাল, ধরে চেস্টা = করর। ত্র --বলাছলেন- .হাজারখানেক 
পরে .একাদিন,ধবস নামবে ।.....মৃদুলা উন লে একটা ঢাকার পাওয়া 
/ ঠক তখনও আমার, জন্যে অপেক্ষা :যেতে পারে৷ .. -- 

করবে? ততদিন ক. ওর হৃদয়ের রক্ত কোথায়? . ৮" 

আমার*মত এব্ৃদ্ঘ হবে?.বৃষ্টর পর -.. "তাঁর বড় সায়েবের এক বন্ধুর 

'রামধনূর মত। আম: থরুব। -অথরা কারুধানাক্র।.. -- ২"; ৮ 

থাকব না।......তুমি তো সবই দেখতে । -"-এঁকছ: না দিয়ে : যাঁদ হয় তে 

পাচ্ছ, জতএব হে ঈশ্বর তুমি সাক্ষী. আম প্রাজ্জী আছি; - - 
2 . , আমি, জানতাম তুমি এইরকম 
| ধগোবিন্দা_গো-ইন্দা বরে প্রায় বলবো, 7: 

.দর্শ*হাজার লোকের দণর্ঘ লাইনটা ২ কি করে৷ জানলে? 

,কেপে উঠল। ধারে ধীরে , এগুতে - -তোমাকে চিনি বলে। স্বনাশের 

“লাগল সবাই।_আড়াই হাজার ফুট ' বাঁজ তোমার মধ্যে বাসা বাঁধছে॥ তুম 

উপ্চূতে তিরূমল পাহাড়ের: ওপর , একটা স্বার্থপর থার্ড ক্লাশ । কাউকে 

সুদৃশ্য সৃপারকল্পিত জনপদ' এই সখ দেখতে চাও না।.-তোমার বিবেক 
aie! সত্যই মনোরম, স্থান। * ধুয়ে, তুমি জল খাওগে। আমাদের 


খাওয়াতে এস না বাগে, দুঃখে, 
কান্নায় আর কোন কথা বলতে পারে 
তত 


. ধুনোর জব 
' আর কিছুটা, বাকী।- এখান থেকেই 


এক দল . বানর। 
..মেক্রেদের খোঁপা থেকে থাবা দিয়ে ফুল . ঠাকুরের চোখ-বলসানো সাজ্জ-সন্জা- 
নিয়ে ষচ্ছে। - আর কয়েকটা . বানর । অলঙ্কার দেখা যাচ্ছে। দ:ু'পাশ থেকে 


' দু'জন পৃজ্ারী চামর দুলাচ্ছে, সামনে 
অজস্র ঘিয়ের প্রদীপন লাইন ধরে 


॥ এক অন্ভুত্র বোমাশ্টকর. আনন্দ অন্দু- 
' পরে 1 তব করতে লাগল অনিমেষ , 

: ০ * জয়বালাজা ভেঙ্কটেম্বর। সামনেই 
ডি পা থেকে মাথা 


বিটা 
পর্যন্ত, অলঙ্কার * শকল্তু ঠাকুরের 


বানরদের কাছ-থেকে চশমা এনে-দেবে? : 
৬৯৪১ 


, এগ্মেন'র সাথে সাথে সমগ্র -তনুমনে - 


থ্বন্লোহ্যা আব্াস্য 

একে গরম, তায় সারাদিন পায়ের উপর 

অবশেষে ছুটি যখন মিলল, আরামের প্রথম 

কুচনায় নরম এক জোড়া বাটার চাঁট-- 

জা গালয়ে গরম শান্তি ॥ 
হাওয়া খেলানো নকশা, 
ধুনারাবিলি চলাফেরা, 
একবার ধুলেই 
্লমনকোর]। 
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চোখ দু'টে টাক কেন? চোখের ওপরে 
চন্দনের প্র 'প কেন প্রণাম করতে 
শিয়ে থম" দাঁড়াল আনমেষ। এই 
অগণিত ঢস্তের কারো .সাথেই ক 
ঠাকুরের দুষ্ট বিনিময়, হবে না? 
চন্দন দিয়ে কেন চোখে দর্ধাট আটকানো 
তাঁর? কে এ প্রশ্নের সদ্তর দেবে? 
পেছনের লোকের ধাক্কা খেতে খেতে 
এক সময়ে বাইরে এসে পড়ল আঁনমেব। 
জিজ্ঞেস করল বহুজনকে, কেন-ঠাকুরের 
চোখ দ:’টি ঢাকা? ' কেউ বললে, ঠাকুর 
সবার সামনে চোখ' খোলেন না! আবার 
কেউ বললে, বছরের মান চাদ 
ঠাকুর তাঁর প্‌জারাঁদের দিকে তাকান। 
কোনটাই মনঃপৃত'হল না তার্‌। সনের 
মধ্যে প্রশ্নটা বাবার জাগতে লাগল! 
আর মঙ্গলাগারর সেই হাঁ-রুরা- 
নাঁসংহদেবের মুর্তটা যেন চোখের 
সামনে ভাসতে জাগল।, 


ক্ষুব্ধ মনে: প্রধান ফটকের বাইরে :. 


এল আনিমেষ। ২ ২ঞসে দৈখল আর. এক 


খুজতে ‘গয়ে ভিড়ের মধ্যে আবার এক: : 
জনের পকেটমারা.গেল। কাঁ মুস্কিল ৷ 


দেবস্থানেও এত অনাচার নোংরা 


সন্তান তাকে ছে'কে ধরল তাদের 


ধমক দিতে. গয়ে আবা্ধ উল্টো" 


বিপাত্ত। কয়েকজন যৃণ্ডামার্কা লোক 
ওদের পক্ষ নিয়ে গায়ে পড়ে তাকে 


নর রব 
বিষিয়ে 


দিল ।__ভয়ানকভাবে 

মনটা । TE 

বোধ নেই এদের! এমন সময় একজন 
ফোঁটা দেওয়া ভদ্রলোক 


নাকে রুমাল চেপে পাশ কাটিয়ে 
এাঁগয়ে চলল অনিমেষ । কেন না লোক- 


টাপ্প মুখ থেকে মদের শ্রী গন্ধ ভেসে ' 


আসাছল।-আর এখানে এক মিনিটও 
নয়। এই মূহ্‌তেই এ স্থান পরিত্যাগ 
করতে হবে। 
দেবস্থানও বোধহয় তাল 

চলেছে । এই সময়ে আঁনমেষ যেন 
দেখল, মূদুলা হাসছে। ভীষণভাবে 


দুলে দুলে হাসছে । অট্রহাঁস। আর 


সেই হাসি যেন পাঁথবীর প্রাতাঁট 
প্রান্তে প্রতধ্বনিত্‌ হচ্ছে। 


নির্জন সৈকতে দু'দস্ড শান্তি 
পেতে ফেরার - পথে" গোপালপুরে 


কেন না যুগের সাথে, 


. জামা-প্যান্ট পরা কয়েকটি ভিখিরা, «. 


, বাজনা 


০০০ নাত 4 


ভি আনমেষা 'গোপালপুর-অন- 2 


সি। শান্ত সুন্দর স্বপ্নময় পাঁরবেশ। 
যোঁদকে তাকাও নীল সমুদ্র। দুরে 
পর্বতমালা । 


- বোঁচকা-বচাঁক বায়ে, সাত বোধে সৈকত 


ধরে দাঁক্ষিণ দিকে এাঁগয়ে 'চলেছে। কি 


. ব্যাপার? সন্ধ্যায় হোটেলে খোঁজ নিয়ে 


জানা গেল তারা স্র“মেলা যাত্রী । এখান 
থেকে চার মাইল দূরে সাগর কিনারে 
“এক- শিবমন্দির আছে! কাল 'শব 
পৃজো। তাই এত সমারোহ । 'বরাট 


২' মেলা হয় সেখানে প্রতি বছর। 


৯ 


অতএব চল ধবলেশ্বর।- এঁদক- 


' "কার মেলা দেখবার কৌতূহলেই পরদিন 


সকালে অনিমেষ রওনা হল ধবলেশ্বরে। 
সৈকতের বালি ভেঙে বহু যাত্রী 


| হেটে চলেছে। চারাঁদকে ঝলমলে রোদ। 
লেই রোদে সমুদ্রের সীমাহীন তরঙ্গ. 


গূরকমিক করে জলে উঠছে: এক দল 


,সমদ্র-পাখখ ঝাঁক বেধে উড়ে 'বেড়াচ্ছে। 
এাঁদকে সৈকতে কোথাও বা জেলে- 


“বধুরা বালিতে ফেলে “মাছ - শকাচ্ছে।.. 
বৃদ্ধ জেলে “চুট্রা মুখে দিয়ে তার ভাঙা“ 


নৌকা সারাচ্ছে। .এই "ধরণের দৃশ্য 
দেখতে দেখতে ও প্রিয়;)গানের সুর 
ভাঁজতে ভাঁজতে - এক সময় আনিমেষ 
পেশছে গেল ধবলেশ্বরে। 

: স্থানটি মনোরম, কোর সন্দেহ নেই। 
বাউবনের ফাঁকে মেলা বৃসেছে। প্রচুর 
লোক। উীঁ়ুয়ার চাইতে তেলেগ্‌র 
সংখ্যাই বোশ। হৈ-চৈ-হট্রটগোল গান- 


মাঝে মাঝে সমুদ্রের গজনও শোনা 
যাচ্ছে। বাঁলর ওপর চাটাই, ' মাদুর, 
কাপড় “বায়ে হরেক রকমের দোকান! 
ফিতে, কাঁচের চাঁড়, গামছা, লাল 
কাপড়, সস্তা প্রসাধন, মাছ-ধরা-জাল, 
শুকনো মাছ, শঙ্কর মাছের চাবুক, 
ঘোড়া মাছের দুল, শঙ্ধ-কাঁড়ি, গৃষ্ত- 
বিদ্যার বই, নানান রকম ছবি ইত্যাঁদ। 
প্রচুর তেলেগু মেয়ে ডাব''ও কলা 

করছে।  লাল-নশল _ 'মান্টর 


দোকানও অনেকগুলি ।- মন্দ লাগছে না” 


দেখতে এই গ্রাম্য মেলা । কিন্তু মান্দির 

কোথায়? -_ এঁদিক-গাঁদক চাইল: 

অনিমেষ = 

কোন পাকা দালান বা খড়ের ছাউনিও 
৬৯৬ 


ন Po 


চীৎকার দরাদাঁর 'চারপাশে।- 


‘ কিছছুই--দেখা _যাচ্ছে না। .. 


রর লো মানে 


দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে গান শুনল। তারপর 
মেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। 
ঘুরতে. ঘুরতে একসময়ে সে অপেক্ষা 
কুত :একটা নির্জন +দকে এসে পড়ল। 
এবং সাঁবস্ময়ে দেখল ঝাউগাছতলায় 
ছোট: ছোট তাস দিয়ে চারাট উড়য়! 
পলিশ জুয়ো..খেলছে। পাশেই দেশী 
মদের: বোতল গড়াগাঁড় খাচ্ছে। পা 
থেকে মাথা অবধি জলে উঠল। অথচ 
করবার কিছ: নেই। সমস্ত আনন্দটাই 


- যেন নিমেষের মধ্যে মাটি হয়ে গেল। 


মেলা দেখবার আর কোন উৎসাহ সে 
অনুভব করল না।. এমন সময় কানের 


" কাছে একটা লোক ফসাফস করে বলল, 
নল ..ওয়ান রুপী স্যার। 
 তেজচ্ঘ গার্ল ফার্স্ট ক্লাল। 


ইয়ং 


 একটা-নির্জন- দিকে এসে বসল 


-আঁনমেষ। এই সময় কতিপয় বিচ্ছি্ 


রাখল। এবং কিছুক্ষণ: গুম মেরে 
থাকবার পর সে চোখ খুলল। আর 
চোখ খুলেই দেখল বাগড়া। একটা 


ছেলে ও মেয়ের মধ্যে । বোধহম্ দেহের 


মূল্য নিয়ে লেখেছে। উঠে পড়ল সে। 
এবং আবার ভিড়ের মধ্যে ঢুকল 


একটা বড় কাঁদছে। ভিড়ের মধ্যে 


কে তার কিশোর নতেনীকে হাত ধনে, 


টেনে নিয়ে গেছে। তাই দেখে কয়েকজন 
খ্যাক খ্যাক করে হাসছে আর বলছে, 
“ক দরে ছেড়োছস ব্াঁড়ঃ নে পান 
থা। 

_ ঘুরতে ঘুরতে একটা বালিয়াড়ীর 
ওপর এসে পড়ল অনিমেষ। দেখল 
বিরাট. এক কৌতুহল জনতা । কছু- 
ক্ষণ সেখানে উশক-বঠাক মেরে শেষে 


tt 


নি 
রি 
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কে এনে মলা 
ভ্রন্যে পুকুর খোঁড়া হচ্ছে | 
রা 
[পা পড়ে আছে মান্দর।। : 
-কোন্‌ মন্দির ঃ | 
-মান্দর এখানে একটিই। ধবলে- 
বরের মন্দির! ' শিবঠাকুর ; আছেন 
দেখানে। প্রাত বছর একদিন খড়লেই | 
বোরয়ে পড়ে; এবারেই আজ দুদিন 
ধরে খোঁড়া সত্ত্বেও মান্দরের চূড়াঁটি 
পরন্তি দেখা যাচ্ছে না। 
। কেমন যেন একটা; বিষন্নতা বোধ 
ধরল আনমেষ। চারদিকের কোলাহলকে, 
ঘনে হল যেন একটা ক্লযাষত' যড়যন্দ 
আর দৃশ্যমান মানদগ্যীল যেন ক্র, 
শয়তান, সরীসৃপ । তার চোখের। সামনে; 
ভেসে উঠল। বালাজী, ২ ভেঙ্কটেশবরের 
চোখ-ঢাকান্ময্ত,. নাাসংহদেবের বিরাট? 
হাঁমদ্খ। আর মুলার উদ্ধত দেহ।' 
- ভীষণভাবে 


প্রাতাঁট রন্ধ্রে পাপা সততার 
ছিলে ফোটা কোথাও নেই। কি হবে 
আর বেচে থেকে? '......ম দুলা ছোট" 
।কাকা' তোমরা সুখে' থাক। বড় সায়েব 


তুমি আরো 'বড় হও”.....গঞ্গাজলে , 


এতসব, 


বাটা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। 
এখন আঁক্পজেন ভাঙলেই, পাওয়া যাবে, 


জনসন-উইলসন কারেন্সী এডাল্টা- 
রেশন।.....এখন বুঝতে প্রারছি করেন, 
রর. চোখ ঢাকা। 


এত পাপ অনাচার তিনি দেররেন, কি 
করেঃ এসব দেখলে, য়ে. পাবাণের।, 
en 
মান্মুষের, আসবে, নয... 


{ক্ৰ 
১০, 
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সনে 
পাঁথবীরুপধ হিরণ্যকাশপুকে গ্রাস 


. করতে; মাঁসংহূ্েব? হাঁকরে- আছেন। 
কিল্তু তিনিও ভয়পেয়ে চোখ-বড় বড়- 


মহারেবেৱও: নেহ! তাই তো “তান 


- আন্ন কোন- দিল "উঠবেন 


Md Sse ue 


হি 
না। এভাবে 
থাকতে থাকতে; একদিন তান প্রস্তব- 
" স্তুপে পাঁরণত হবেন। ম.টিতে মিশে 
যাবেন! তখন রজত্ব করবে শুধু 


কণ্ঠে ধারণ করবার মত-.ক্ষমতা স্বয়ং অস্ুরেরা ।......ছোট কাকারা ।......হযত 


মদলাও।... ll 





দবষ্য কাব্য- পরিচয় 


se Hl 
লিভ 
কালের। সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রত"চা 
মনীষার তুলাদণ্ডে বিচারত। বি-এ: ও এম-এ 


- এ পক্ষ তথাকাথিত-জ্ঞোক্ঠতাত জাতীয় অকাল- 
পর এবং বিচারশন্তিহঈন আম্মহাবা ও প্রিয়- 
ভাষা সমালোচকদের নিষে এতাঁদন বড়ই 
অস্বাস্তি বোধ: কবাছিলুম। এতাঁদন' পরে' এই 
হস্তগত, হযেছে। *প্রথমখানিব কঘা' ধ্দানক 
বসুমতাঁ'তে ইতিমধ্যেই, আলোচনা হয়ে গেছে 
** দ্বিতীয়খানিব ' নাম৷ পদশ্যকাব্য.পারচয়? 
বচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজনীবন মুখোপাধ্যায়! 
বইখানির' জাকার: 'িপ্চুল ॥'বাংলা নাটক 'নিষে 
এমনভাবে মস্তিদ্কচালনা কববার' মানুষ যে 
আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে 
ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সবদীঘ্ধকালের সাধনা 
ছাড়া এমন গ্রচ্থ' কেউ: রচনা করতে পাবেন না। 
* * অথচ বাঙাল"র: সৃষ্ট নাটাসাহত্যের সম্পূর্ 
ইটীতহাস। এতাঁ্দন' কেউ রচনা করেন ি। হালে 
শ্রীযুক্ত -মদ্মথমোহল; বস: সেই চেষ্টা করেছেন 
এবং দূশ্যকাব্যর পারিচয় দিতে গয়ে সত্য- 
জীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন আধষিকতব। 
* * যাঁবা' জ্যেম্ঠতাতের ভূমিকায় আভনয কবতে 
ইচ্ছুক নন; এই, পুস্তকথানি পাঠ করলে, 
তাঁরা, বাংলা, দেশেব সমগ্র নাট্যসাহত্য সম্বন্ধে 
একটি, বিশদ ধারণা করতে পাববেন। এত 
খঁহটিয়া খাটয়া, আব কোন লেখকই বাঙালীর 
নাট্যসাহত্য নিযে আলোচনা, করতে পরেন নি। 
এইটিই হাল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গোঁবব। 
* *তরি সমালোচনাও পরম উপভোগ্য । সমা- 
লৌচকেব উপষোগণ সক্ষম দৃষ্টি, নিবগেক্ষতা 


' ও যুক্তিযুক্ত মনেব পরিচষ শীদযে তিনি, আমাদের, 


আনন্দিত কবেছেন। তানি কেবল গণই দেখেন 


' নি; দ্যোষও দেখেছেন । কোথাও' তান উচ্ছ্বসিত 


হয়ে আতিবিক্ত, বাক্য, ব্যয কাবে, বন্তব্-বিবযকে 
কবে তোলেন নি ধোঁ়াটে। * * যারা. বাংলা 


মুখোপাধ্যায় 
দরশ। টাকা, 


আই গ্রল্থখাঁন তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য । * ৭ 


যাঁদের লাইব্রেবী আছে, এই বইখাঁন না থাকলে 
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে বাবে। * ** 
"_" পাশ্চমবঙ্গ সবকাবেব বাংলা অনুবাদক 
সৃপা্ডিত প্রীষুস্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ 
মহোদয় এই গ্রদ্ঘখালি সম্বন্ধে স্বতরপ্রবৃত্ত 
হইয়া, লিখিয়াছেন_ 

এ*কবাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্বে 
এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর, আছে কন্য 
জান, না, থাকলেও, খুব কমই আছে। গ্রদ্থকার 
শুধু এতিহাসিকের দূন্টি দিয়াই তাঁহার 
আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সব্গে সন্নে 
তান তাঁহার সমালোচনা-শাম্তরও পূর্ণ বাবহায় 
করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের 
গুগাগুপ তানি বিচার কারষাচ্ছেন। প্রাচা ও 
প্রতীচ্য, এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাঁথস্রা 
তান, এই বিচার কাঁর্যাছেন। বইখালিতে যেমন 
তাঁহার অসাধারণ পাঁরশ্রম ও অধ্যবনায়, তেমন 
তাঁহার গভাঁর পাশ্ডত্যের পবিচয় পাওয়া বায়! 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠা। 
অন্য, সাহত্য-পিপাসুনাও এই বই হইতে বহু 
জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পাঁরবেন। ভাবা, এই 
ধরণের বই-এক সম্পূর্ণ উপযোগী গাম্ভীষা 
পূর্ণ ও প্রাঞ্জল” 


সম্পাদক) নাট্যশালাব ইতিহাসলেখক ও নাটকীয় 
পাঁরসংখ্যানাবদ শ্রীযুক্ত রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো 
পাধ্যায়া বলেছেন ঃ- 


প্এই বিরাট প্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলিশ্র, 
ইতিহাস সঙ্কীলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত 
লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে । * * 
সত্যজশবনবাবহব পক্ষে শ্লাঘার বিষশ্র এই যে, 
তাঁহারই অক্লান্ত পাঁরশ্রমেব ফলে আঁভনশত 
দৃশ্যকাব্যগূলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হইল। * * দশ্যকাব্য-পারিচয়ঃ 
বাস্তাঁবকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব 
বিদুবিত কাঁবয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যা 
মোঁদিশলের, কৃতজ্ঞতা দাবী কাবতে পারেন [ 


বসত প্রাইভেট লিমিটেড ১৬৬, বি্সিনবিহারটি গাহ্গল স্ট্রীট, কাি-১২ 
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বরং চোখ খোলা রাখার বিপদ ভয়ঙ্কর, 
কারণ দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখলে 
চোখের মাঁণাট কোটর ঠেলে কপালে 
উঠতে চাইকে। কাজেই ও-পোড়া দৃশ্য 
মা-দেখাই ভালো । 

'. এমন ক সমস্যার কথা স্বকণে 
শ্রবণেরও দায় নেই কোনো। পারেন 
তো কানে তূলাভাবে আঙুল দন! 
চোখে দেখতে হবে না, কানে শুনতে 
হবে না, পচা-গলা সমাজদেহের 

গন্ধ আপনার নিরাপদ নাসারন্ে 
আশ্রয় নেবেই। নাক আপনাকে বন্ধ 
করতে বলতে পার না, আত্মহননের 
পথ আপনাকে আমি বাংলাতে যাবো, 


যাঁরা লোপ করে দিতে পেরেছেন, তাঁদের 
জিতোন্দ্রয় বলতে আমার - কোনো 
বাধা নেই। কিন্ত আপনি-আমি তো 


কোন ইন্দ্রিয়কেই বশ করতে পারি নি, 


দ্রৌপদাঁর মতো পঞ্টোন্দ্রয় আমার পাঁচ 

¢ I 

কেন মশাই, আপনিই বা কোন 
বর্গ সুখে আছেন? আপান অনুভব 
করছেন না আপনার চারপাশের হাস- 
ফাঁস, িস্‌ গিসৃঃ ভিড়ের চাপে, 
ঘামের গন্ধে আপনার দম আটকে 
আসছে না? সেশীগসৃগিস কার, 
সে-গন্ধ কার ঘামের? আপাঁন ন্যাকা 
সাজতে চাইলে হবে কি, তামাম বাংলা 
দেশ জানে ওই হাজার হাজার সবুজ 


সঙ্গে অপাঁরচিত নন। গেটে 
গেটে ভিড় করলে কী হবে, ফাটক 
বন্ধ। তরুণ-তরুণদা হলে 


মহোদয় অবশ্য সহাস্যবদনে বলবেন £ 
এই. দেখুন না, ইউ-জি-সি'র দাদন 
নিয়ে ফ্যাকড়া বেধেছে ফত। আগে তো 
আমরা -চোখ বুজে ছেলে নিয়েছি, 
বাইশ বছরের মধ্যে জ্ঞানত ' কারুকে 
বশ্চিত. করেছি বলে - মনে পড়ে না। 
মা সরস্বতীর দোর থেকে বিদ্যার্থশকে 
ফিরিয়ে দেওয়া পাপ নয় কি, আপনিই 
বলুন না৷ .গাজেনি ভদ্রলোকেরও তখন 
প্রান্দিপ্যালের কথায়-সায় দিয়ে. কাম্ঠ- 
হাঁস হাসা -ছাড়া- পথ থাকে না। 
সাঁবনয়ে দুহাত কপালে তুলে -ছেলের 
হাত ধরে রাস্তায় নামেন 'তাঁন। 
মনে আছে বন্ধ্বর , প্রন্সিপ্যাল 
গ্মটার একদিন ভোর না হতেই আমার 
বাড়ি ধাওয়া করোছলেন। 'ব্যাসদেব, 
হো 
৷ আমি একটু 


এখনি বিয়ে করতে রাজা হবে কেন? 

মেয়েও দেখলুম না। সত্য 
কথা বলতে ক আমারও ইচ্ছে ওকে 
পেয়ে ফাস্ট উিভিশনে পাশও করেছে 


৫৯৮ 


বি রক কী 


রে 


চাীসঙাড়ার্ সদ্ব্যবহার করতে বাঁল। 
বন্ধু তো রেগেই কাঁই, ‘আরে রেখে 
দাও তোমার চা, আমার বলে কলেজ, 
উঠে গেল " এীদকে! 'এত বিজ্ঞাপন" 
দিয়েও তন : হাজারের বেশি - ছেলে 
পেলাম না বলে মাত্র প্রায় কপাল: 
চাপড়াতে লাগলো। এতক্ষণে ব্যাপারটা 


মাস্টার বলে! কিন্তু এখানেও তার মন্‌ : . 


হাঁফিয়ে উঠেছে! .কলেজ না কারখানা!5 
সকাল না হতেই ভোঁ . বাজার সঙ্গে. 
সঙ্গে যেন হাজার হাজার শ্রামক', 


ভাইস 'প্রাল্সপ্যালের যেন তাতেও মন 


ওঠে না, উন আরো দুটো সেকশন 


খুলে হলঘরে বসবার বন্দোবস্ত 


কিন্তু, 


টি 


লরি 


. করছে, টি চা ১ পাঠিয়ে চাকার ' উরি: পা নন, হেমল্তবখে লোহার 
কর হেত রন সু: তেমান”আজ কলেজের সাঁটও। ie কারবারা হেমন্ত পাইন! প্রার গল- 
একেবারে জান-ইকনামক,“ওখানে পালা '-'-- রাত-প্রার সাড়ে গ্রগারোটায় কড়া বন্দ হয়ে হে'. হে' করে বললেন £ 


করে অনার্স. ক্রাশগুলো - অনায়াসে :কড়: করে কড়া “নড়ে. উঠতে . একট "শুরুরবার একট: গরীবের বাড়িতে যে 
হতে পাকে ”- ভাইস 'প্রা্সিপ্যাল ঘোষ - “বরন্তই হয়েছিলাম? নি্ঘৎ বসন্ত পায়ের ধুলো দিতে, হবে।' কাঁ ব্যাপার 
হেড ক্লাতেরি সাজেশনে গদগদ হলেন, বাঁড়জ্যে। "ভদ্রলোক পয়সা খরচ করে হলো জানতে চাওয়া স্বাভাবিক আমর 
হাজার হোক, দৱকে' ইণ্টারমি্ডয়েটে " কাগজ কিনবেন না, কিন্তু রোজ তিন-. পক্ষে । উত্তরে হেমল্তবাবু বললেন, 
উাঁনই ইকনামক্স পাঁড়য়েছিলেন। '.  চারখানা খবরের কাগক্র পড়ার সখ! ‘আপনাদের দুজনের আশীরবাদেই তো 
অর এখন? স’ট নেই, সীট সন্ধ্যের সময় আঁফস থেকে 'ফরেই নিভে 
নেই_সব কলেজের এক রা। স্কুল মেয়েকে ফরমাইস করেন কাগজ নিয়ে [িসেসকেই বোঝাচ্ছেন 
- ফাইন্যাল, হায়ার সেকেন্ডাবশর রেজাল্ট যাবার জন্যে, তারপর জানলা গলিয়ে আর বুঝতে কল্ট হলো না, উনি 
বেরুবার আগে থেকেই যেন কলেজ- নিজেই কখন ফেরত *দয়ে যান, ভদ্র এভাবেই কর্তা-গিল্সশীকে জড়িয়ে কথা 
গুলি নোটিশ ছাপিয়ে ঝুলিয়ে রাখে লোকের সঙ্গে কালে-ভদ্রে দেখ্‌ হয় , বলেন সকলের সঙ্গে। তা এই তো 
, ঘবরের কশজগ্ীলতে যেমন বিখ্যাত ' আমার। আমই বরং পালিয়ে ধাকি সেদিন গোলকের পাশের খবরে এক 
লোক মাল যাবার আগেই ৮4 পেট খেষে এসেছি, (রক্ষে তবুও, এই 


টা এবং হাতের অনদ্াটিও বিচির 
দিকে নাহে। এক - লেখাপড়া-না-জানা l ০ 2 2 
করাতে কলেজে গিয়োছলেন। | il 0 





“বধনা ক দেখায় মা 


{ Y না কে বলে 
' শালা ছাড়া বেশ “কছু ছিল না। ll Eg পন য়া মুলা মন 
দপ্রাল্সপ্যাল মহোদয়' অভিভাবকের |. 2৭ =-কেহে এমন একটি তেন যা 
পরণে ফতুয়া আর লুঙি দেখে কনা 28 সোটেই চটচটে না, আর ভেগাগসেশে 
বলতে পচ্ববো না, বলে ফেলোছিলেন রী - আই আশ্চৰ্য তেলে চুলের গোড়া শফ় হবে 
সীট কোথায় ৮. ব্যস আত্ম যান | OO ৮৮7 
কোথায়? লাখ লাখ টাকা যাঁর মাসিক | ' ঠ টি 


চুল বশে আনে, মারাদিন পরিদ্টি পা] 
দই একশিশি কিনুন 





কাছে এ-প্রশেনর কোন জবাব আশা করা 
বৃথা, শুধু তাঁর টোবিলে রাখা পেপার- |' 
ওয়েট-চাপা চিঠিটার ওপর এক ঝলক 
চোখ বলয়ে নিতে হবে। মুরারিবাবু 
স্থানীয় কাল্সিলর তায় আবার বিশেষ 
দলতুন্ত। প্রল্সিপ্যাল ছাত্রদের ওপর 
চোখ রাঙাতে পারেন, কিন্তু ঘাড়ে তার 


হয় না প্রেজেন্টেশনের নামে 1) আবার 


পেয়েছে কিনা-+ আর এক প্রস্থ দাতি 
বার করে পাইনবাবু বললেন, “আমি 
কিস্‌্সু শুনছিনে, শুকুরবার আপনার 


মশাই। রাইটার্স 


ওর. গলায় গলায় ভাব। ওদের 
দুজনেরই আবার একই বার-এ 
-আ্যাকাউন্ট আছে কি না! আপনাদ্র 
সঙ্গে ওই ডেপুটি বাবুর আলাপ 
য় দেবোখনা॥ : 
কিন্তু পাইনের শালাবাবুট এলেও 


পেলেন' না'মশাই, ও আসে কখনো 
আজ, কাল না ড্রাই ‘গিয়েছে!’ কিন্তু 
হেমন্তবাবকে তার জন্যে এতটুকু 
ক্ষুব্ধ দেখা গেল না, উনি 


পেলের দস-এসকে বোল্টের চেন্ডারটি 

আমার কোন শালা মারতে পারে না! 

'বিজ্টমবাবু যেন এই কথাটির জন্যেই 
করছিলেন 


ঘড় 'দাঁদমির ভন ব্যাগ ভরে দিতে 
হয়েছে, বলে এণ্টো হাতের দুটো 
আঙুল তুলে দেখালেন। বুঝলাম, 
দু হাজার টাকায় ভদ্রলোককে রফা 
ফরতে হয়েছে। 


বিজ্ডং-এর কে 


,. পাপ্তাহিক বসমত? 
সুব্েন ভটচার্য সব হাঁ করে. 


এ সব শুনে খাওয়া তরি: অনার্সটা আম 


৬ 855৮4 


করাতে পারেন নি, তাঁর রেস্ত, 
. কোথায় ? 
দিনেই “ বাবুত্ধ ছেলে-মেয়ের মত ওর ছেলেও 
থার্ড ডাভশনে পাশ করেছে, 'কন্তু . 


হেমন্তবাবু কিম্বা বিস্ট- 


ওঁদের মতো ভট্রাচার্যর কোমরে তো 


জোর নেই, কম্বা- ধরবাপ্ লোকই বা ; 
" তাঁর কে আছে? ্ 
'. সোঁদন দুপুরে- বেরুতে যাবো £ 
এমন সময় বাইরে ঘ্যাচ করে এক ট্যাক্স : ক 
এসে থামলো। না, ব্রাদার নয়, মেজ _. 
পাস নেমে .এলেন ' হন্তদন্ত হয়ে! - 


ঘরে ঢুকেই আর কোন কথা না, ‘ওমা 
ত নে বাল, আমি যলে তোর 
কাছে এলুম এক মাথা রোদ্দুর নিয়ে 


কী করবে, যা করার তুই-ই করব, তুই 
মাক এখন বড় পাণ্ডা হয়োছস। 
শপকুকে ভাত করাতে হবে না, ওর কি 
পাশ করে ধেই ধেই করে কেবল নাচলেই 

2, । 


তা পাণ্ডাই বটে! বিদ্যামন্দির 


. যখন, সেখানে তো পাণ্ডার হাত ধরেই 


চুকতে হবে। ‘আমার ভাসুরপোও 


কারণ কাছে তো আর 


বাবলুকেও ডান্তাঘীতে ভার্ত করাতে 
গয়ে নগদ দশটি হাজার টাকা বড় 
গিনি আলমারী থেকে বার করে 'দিয়ে- 
ছিলেন, আমার আজো মনে আছে। 
কিন্তু তোর পিসেমশাইয়ের্ অত পয়সা 
কোথায়, বল? 

আমি অসহায় বোধ করাঁছলাম, 


৬০৫ 


৮ 


তার চেয়ে বরং হপ্তায় তন।দন পকুর , 
দেখে দিতে পাঁর& 
তাও কি ছাই পারবো, এখন তো শুনি 
ম্যাক্কোইকনামক্স না কি যেন পড়ানো, 
হচ্ছে! বাঁচিয়ে দিলো আমায় মিসেস! 
চায়ের কাপাঁট মেজাপাঁসর হাতে দিয়ে 
সে বললো £ ‘তোমার ভাইপোর 

ওসব হবে না পাস, পিপোর্টাবই করে, 
গেল, পান্ডা আর হলো কোথায় 2 


* যে এত লায়েক হয়েছে এ খবর অবশ্য 
: আমার জানা ছিল না। মিসেস আবার, 
, হাতের মুদ্রা রচনা করে বললো -ঃ 'কেন। 
হবে না, গেল ইলেকশনে সে যাঁর হরে] 
. খেটোছিল উন তো এখন জবরদস্ত' 
' মন্ত্ৰী, - রতনঠাকুরপোর অসাবধেট! 
- কোথায়? -- 


. 'কাঁড় ফেললে নাকি বাঘের দুধ 
পাওয়া যায়, আম কিন্তু বাজার-ছাড়া 


জানি বাপু, পিকু তো আমার দিনরাত 
কেবল কঁদছে। বলছে এর চেয়ে ফেল 
করলেই ভাল করতাম আব অহোরার ' 
যাঁদ তাকে খ্যাপানো হয় সে বেচারাই! 
ব কাঁ করে? খ্যাপাবে আবার কে 


মেজ কুমারটি। সে হাত-পা নেড়ে লেক*' 


চার দিয়ে বলছে, দিদি, কলেজ এডু, 
কেশন তোর জন্যে নয়, তুই, হ্যাভ-নট, 
তুই হাল গিয়ে প্রোলেটারিয়েট, তুই না 
থার্ড ডাভশনে পাশ করোছিস!, 
798 
খুকুদের সময়ে কাঁ হবে, দাদ 
মিসেস | 


চাটুজ্যের বিন্দুর মতো একটা কলেজই, 
খুলে ফোলস'খন। মালিকানা ছাড়া 
গত্যন্তর নেই রে! 


অস্ত শিক্ষা 


ঘেসব প্রথম শ্রেণীর কমরেড 
আক্রমণের দিন অংশ গ্রহণ কববে তাদের 
আমরা {বভলভার, পিস্তল, ব্রীচলোডার 
বন্দুক এবং নকল রাইফেল ছোঁড়ার 
জন্য বিশেষ শিক্ষা দিতাম। নির্জন 
সমদদ্রতার, পাহাড় অর জঞ্চগল- 
যেখানে শব্দ হলে করো কানে যাবে না 
সেই সব জায়গা বেছে নেওয়া হোত! 
শহরে আমরা মাত্র কয়েকটি বাঁড় এই 
কাজের জন্য ব্যবহার কবতাম- রজত 
সেন, মাহর বোস আর আমাব বাঁড়। 

মতি, সুখেন্দু দত্ত, সহায়রায় দাস, 
আনন্দ-_এদের বন্ধ ছিল 'মিহির। 
সুশ্রী সবল সপ্রতিভ চেহারা, ধীর শান্ত 
প্রকীতর ছেলে ছিল সে। আমাদের 
ধৃতনজনের বাড়তে licensed 
{লাইসেন্সওলা) বন্দুক ছিল। তাই 
মাঝে মাঝে বন্দুক ও পিস্তল 'রিভল্‌- 
ভারের অওয়াজ করা চলতো। যখন 
উচ্চস্তবের 'শক্ষা ও টারগেট প্র্যাকাটস 


করবাব প্রয়োজন হোত তখন আমাদের 


শহরের বাইবে পাহাড়, জঙ্গল বা সমুদ্র- 
তীরে যেতে হোত। তাছাড়া ফায়ারং 
না করেও রিভলভার ও পিস্তলের 
গবভিন্ন ধরণের প্র্যাকটিস চলত গণেশ, 
ব্ূজত, আনন্দ ও আমার বাঁড়তে। 
পুলিশের গুগ্তচরদের তৎপরতা 
ধৃদ্ধি পাওয়ায আমরা এক সময় স্থির 
করলাম বে নতুন কোন সদস্যকে গুপ্ত 
দলে নেওয়া হবে না। আমাদের এই 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মাহির বোস 
দলে এসোছিল। সূতদ্রাং আক্রমণের 
দিন সে আমাদের সঙ্গো ছিল না। 


কন্তু সাধারণভাবে সব সদস্যদেরই 


আমরা অস্তচালনা শিক্ষা 'দিতাম। 
যাদের আমরা 355aul:  (আকরুমণ- 


কারী) পার্টিতে অংশ গ্রহণ করবার 


জন্য তোর. করছিলাম তাদের বিশেষ 
ধরণের শিক্ষা 'দয়োছি। 

বর্ধমান জেলে থাকবার সময় বম্বে 
কর্পোরেশনের মেয়র মঃ বাওলাকে 
হত্যা করবার সংবাদ সারা ভারতে 
চাণ্টল্যের সৃষ্ট করে। মিয়র ও 
মমতাজ বেগম মালাবার হিল থেকে 
মোটরে নেমে আর্সাছলেন। ইন্দোরের 
জা 
খানা মোটর গাঁড় নিয়ে. মিঃ বাওলার 
গাড়ির গাঁত রোধ করে। সেই স্থানেই 
ছয়জন ভাড়াটে গুণ্ডা িভলভার নিয়ে 
মিঃ বাওলাকে আক্রমণ কবে ও তাঁকে 
সেই স্থলেই নিহত করে! মমতাজ 
বেগমকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে 
চেষ্টা করে ও তাঁকেও আহত করে। 
এই ঘটনা যখন ঘটাছল তখন লেফটে- 
নান্ট সেগাব্ট্‌ ও তাঁর আর একজন 
ইংরেজ বন্ধু হাকি-্টীক হাতে সেই 
পথে যাচ্ছিলেন। এইরূপ আগ্নেয়াস্ত্র 
নিয়ে আক্রমণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেঃ সেগার্ট্‌ ও 





ব্যারস্টাত্বরা চেষ্টা করেও আসামীদের 
বাঁচাতে পারলেন না। এই ঘটনার 
বিবরণ যখন আম পাঁড় তখন থেকেই 
লেঃ সেগার্ট্এর প্রাতি আমার মন 


সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হয়। তার বীরত্ব ও 
পরার্থপত্বতাকে আমি শ্রদ্ধার 
সঙ্গে গ্রহণ করোছি। লেঃ সেগারটের 


নাম আমার মুখে মন্দের মত সব সময় 


চালনা শিক্ষা দিয়েছি আমাদের 
assault (আক্ৰমণকরী) পাটির 
যুবকদের । তাছাড়া যুবকদের 
বাঝয়েছি ও বিশেষভাবে শিক্ষা 
দদয়োঁছ কিভাবে আক্রমণের সময় isc- 


pline (শৃজ্খলা) ও €0-ordination 
(ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ) রাখতে হয়। ছরজন 
আততায়ী ছয়টি রিভলভার নিয়েও 
দুজন সাহেবের কাছে পরাস্ত হল। 
এই ঘটনার দম্টান্ত এবং দম্টন্তের 
পাঁরপ্রোক্ষতে বিশেষ প্রণালীর অদ্র- 
শিক্ষা আসাদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য 
িল। 'ক্রিভলভার, পিস্তল ও ব্রীচ- 
লোডার বন্দুক প্রভাত খুব সামনা- 





তাঁব বন্ধ; ছয়জন গুণ্ডার উদ্যত 
িভলভারকে উপেক্ষা করে তাদের 
ওপর লাঁফয়ে পড়ল! হাঁক স্টক 
দিয়ে পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করল গুন্ডাদের 


নষুস্ত করা হল। ইন্দোর মহারাজার 
টেজারণ গোপনে অর্থ সরবরাহ ক্রল। 
মিঃ জিনা, ' যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি 


১০১ 


সামীন ভাবে ব্যবহার করতে হয়, 
কিভাবে যুষুৎসুর প্যাঁচের দ্বারা আত্ম- 
বক্ষ 'র পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়, কিভাবে 
ক্ষপ্রতার সঙ্গে অবস্থান পারিবর্তন 
করে শরুকে বেচাল করা সম্ভব, সেই 
সব শিক্ষা আমরা দিতাম। 

বোমা ও বস্ফোরিকের শিক্ষা 

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা 
আমাদের সাহায্য করেছে একট মূল 
{বষয় বুঝতে যে, স্নায়নদোঁব‘ল্য যাদের 
আছে তাদের প্রথমেই বোমা ব্যবহার 


ধা দে চিনির পন 


[ মানসিক প্রস্তুতির - প্রয়োজন, : তথাকথিত বিপ্লবী সংগঠকরা-এ বিষয়ে": দ্াট 
তা দুর্বলতা থেকে . অনভিজ্ঞ ছিলেন 


-বেড়াচ্ছিল।- তা সত্তেও আমাদের কাজ 
ধন্ধ হয় নি। চালস টেগার্টকে মান্ববার 
জন্যে গোপানাথের সঙ্গে আমি আর 
খোকা (দেবেন) গিয়েছিলাম__আকাঁস্মক 


হল না। আমি আর গণেশ দুজনে 
মিলে কাজে হাত 'দিলাম। টিনের 
আবরণ দিয়ে মখোস এবং শরীরের 


গ্রমলভাবে ব্যবহার করলাম যে যাতে 


বিদেশে তৈরি 


ওয়াচ এ সময় দেখত । 
পল 5৮ HEA 
দসৈকেশ্ডে, কোনটা সাত সেকেন্ডে 
স্ধাটবে। - বোমা ছড়তে ও সেই 
বোমাটি উড়ে গয়ে লক্ষ্যস্থলে' ফাটতে 
উ সেকেন্ড লাগে' তার সঠিক ধারণা 


FEE চস 


না থাকলেই বিভ্রাট! বাংলার অনেক 


িল। সেইজন্য কোন একাঁট ছোট্র 
গজনিসও আমরা ' chance-এর 
ওপর ফেলে ঘ্বাঁখ নি। সবই আগে 


অবস্থার মধ্যে 
মোটর গাঁড় এবং গাঁড় চালানো শিক্ষন 


"অভ্যুথানের দিনে 


আম দের 


তখন চট্টগ্রাম শহরে বোধ .হয় 
দেড়শটি গাড়িও ছিল না। প্রস্তুতি 
পর্বে আমাদের কাজের জন্য আমরা 
চার-পাঁচটি গাঁড়ই ব্যবহার করতাম। 
বৈবী অস্টিনাট চট্টগরুমর, পাহাড় পথে 
দত চলে সর্বদা কাজের সাহায্য করত। 


৬০২ 


আর দরকার. হলে আমরা প্তোম বড় 
গাঁড়-মাখন ঘোষালের 
এ্রসাস্ক আর হেরম্ব বলের ডজ-। 


গাঁড়র চালকও বিভিন্ন পোষাকে 
বিভ্রান্তি করেছে। এ 
- _ দলের উৎসাহী কমীঁদেরই আমর 


থাকা এবং ভালভাবে চালানো এই. 


ভিত্তি করে দলৈব কমণদের মধ্য থেকে 
“মোটর 


কাজের জন্য; "আর বাকিদের সাধাল্পণ 
শিক্ষা দেওয়া হল। শিক্ষার 
জন্য আমরা নিজেদের তোর একটা 


“Tactical Motor Training 
Course” অনুসন্মণ- করতাম। যথা 
(১) আক্রমণের জন্য যখন যাবে 


- (8) পাশের সাথী আহত বা হত 
হলে ক করবে? 

(৫) শনুর গাঁড় 'পছনে তাড়া 
করবার সময় টায়ার ফেটে গেলে কি. 
করবে? 

(৬) ইঞ্জিন ধাঘ্বাপ হয়ে গেলে ক 
করবে? / 
(৭) অনুসরণকংরী গাড়ির পথ 
বন্ধ করবে কি করে? 

(৮) শন্ুর গাঁডির সঙ্গে ধাক্কা 
লাগাবে কি করে? 

(৯) মোটরের আড়ালে থেকে কি 
কবে লড়াই করবে? 

(১০) বিভিন্ন অবস্থয় মেটরেপ্র 
আলো দিয়ে কি করে সংকেত জানাবে ? 
ইতাাঁদ.. ইত্যাদি । 

-. একশপট উপদেশ দিয়ে একট) 


এ 


ৃ : 
Ed | এল ৪ জল 


শিক্ষাপম্ধাত তৈরি করৌছলাম আমরা! নিন জিদ রর অনেক বৌশ কাজ 
বারজনকে -এই বিশেষ - শিক্ষা দেওয়া এদের দমন করা-স্রামাদের কাজের একি করে। সেই শান্ত অর্জন করতে না 
চ্‌ল। প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। এই কাজের পারলে শুধু প্যারালাল বার করে কি 
-.. এই প্রসঙ্গে একটি সামান্য ঘটনার . মধ্য দিয়ে আমরা এক “লে দুই পাখী হবে? আমাদের কমরেডরা নিজেরাই 
টল্লেখ করাছ। বাঁদও ঘটনাটি আপাত- মারা সম্ভব বলে মনে করলাম। এক এরপর থেকে গুণ্ডাদের শাসন করত, 
টক্টতে আঁত সাধারণ ও সামান্য তবু দিকে আমাদের বিপ্লবী সাথীদের মাঝে মাঝে আমরা পরামর্শ দিতাম । 
- আমরা এ বিষয়ে গু “দিম্পেছিলাম ' ম্নায়ু পরীক্ষা করা হবে আর অনা কখনও কখনও নিজ হতেও গৃস্ডাদের 
"আনেক ।, একজন - গ্রুপ : কমান্ডার দিকে গুস্ডা-দমন করে চট্টগ্রামের জন- শায়েস্তা করতে হয়েছে। 
“ মাস্টরদার কাছে প্রস্তাব দিলেন: যে : সমাজের সমর্থন লাভ করতে পারা “চট্টগ্রাম অস্তাগার লুণ্ঠন” নামে 
" কোন :একজন বিশেষ সভ্যকে এই যাবে। : যে মামলা চলে আমাদের বরুদ্ধে তর 
। মোটর বাঁহনধতে নেওয়া হোক, কাণ . একদিন আমরা সবাই ' সদরঘাট “জাজমেস্ট কাঁপ”তে এ বিষয়ে লেখা 
।সে গাঁড় চালাতে জীনে।' সে বুবকাঁট “ক্লাবে বসে আঁছ। চন্দনপুরা ক্লাব আছে 
. দীর্ঘ বলিষ্ঠ. এবং যথেষ্ট :সপ্রাতিভ থেকে খবর এল কয়েকজন গৃস্ডজা . “...এই ঘটনা এবং রাধিকা দত্তর 
বলেছে ষে;সে;গাঁড় চালাতে গোছের যুবক ওদের ক্লাব দখল করে ঘটনয় মনে হয় যে একটা হিংসাত্মক 
. ানে। মাস্টার আমাদের, বললেন ' বসে 'আছে, " কিছুতেই ' নড়ছে না। মনোভাব গড়ে উঠেঁছল এবং এই সমস্ত 
'একে গাঁড় চালকের, দলে নিতে। লোকনাথ, নরেশ, বিধু 'এবং আম ভূতপূর্ব রাজবন্দীত্রা তাদের চারদিকে 
1 আমরা বললাম, ঠিক আছে, পরীক্ষা: খবর পেয়েই মোটরে করে দুত গেলাম “এমন সব শিষ্য যোগাড় করেছিল যার; 
নেওয়া হোক। 'পর পত্র তিন দিন সেখানে। গাঁড় থেকে নেমেই ভাবি তাদের কাজে একক বা সমবেতভবে 


লময় 'ঠিক করা হল পরণক্ষার, কিন্তু ' গলায় বললাম, যে কেউ বাধা দিতে যেত তাকেই 
একদিনও সে এল না সময়মত। শেষ ': “ক্যাপটেন কোথায়?” ' হংসার আশ্রয় নিয়ে সমূলে দমন 
"পধন্তি' জানা গেল যে সে' মোটর 'ক্যাপটেন এল! বললাম-- ফরত।...প্রাতবাদীপক্ষের মতে এই 


চালাতেই জানে না, মিথ্যে বড়াই “হুইসেল দাও। সকলে এসে সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাগ্ুল গণেশ, 
একরেছে। . একে প্রথম ' সার” থেকেই . সারি বেধে প্রস্তুত. হয়ে. দাঁড়াক।”. . অনন্ত, সূর্য, ইত্যাঁদদের মনোভ,ব 


বাদ দিয়ে দেওয়া হল।' 7; . ১ - সবাই এসে লাইন :করে দাঁড়াল! সম্বন্ধে আলোকপাত করে এবং জানা 
৮৪14 ॥ -. --- এ এআযাটেমশন৮.. হয়ে... দাঁড়াবার. আদেশ যায় যে, যে কোন প্রাতিবদ্ধককে ধংস 
. , আমাদের দলে সময় মেনে চলার 'দিয়ে বললাম__ -করবার জন্য এরা হিংসার পথ গ্রহণ 
দিকে সব চেয়ে বৌশ জোর দেওয়া '. “যে যেখানে আছ দাঁড়য়ে থাক। "করত এবং শহরে এদের শিষ্যের সংখ্যা 


'হোত। কোন কাজে কখনো দৌর করা - আমার আদেশ ছাড়া কেউ জায়গা ছেড়ে ক্রমেই বেড়ে চলোছিল।” 


মধ্যে সময়ান্যবার্ততার অভাব,দেখন্জে প্রশ্ন কব্লাম__-“ক্যাপটেন কণ হয়েছে?” 


থম প্রথম “শান্তি দেওয়া' হোত ॥ ক্যাপটেন বলল . 
“তার পরেও না শোধরালে একেবারে. বাদ “রী লোকেরা এসে প্যারালাল বার- 
দায়ে দেওয়া হোত। . একজন - গলি আধিকার-করে আছে, কিছুতেই 


1ওকে' তো আম্রা আলাদা করে আর লাম,. এতেই ওদের মনে. ভয়্‌-চকে 
,বলতে পারব না যে .“এই .দিন .কাজ গেছে। কাছে গিয়ে তান ভ্রুকাঁটি করে 
হবে, ' সময়মত এসো”; সুতরাং কোন বললাম,_- . 

আপোষ নয়-বাদ দিতে ইল তাকে। ”_ “কে তোমরা ?.কি করছ এখানে? 

িময়ান্যবা্তিতা লক্ষ্য ' 'করবার' জন্য নেমে এস, জায়গা ছেড়ে দাও, নাহলে 
কাজের গুরুত্ব বুঝতে 'না দিয়ে দিন বিপদ হবে?”৩ ০২, * 

এএরং /রাতির যে-কোন সময়ে যে. কোন ওদের মধ্যে একজন, খানিকটা, শা 
জায়গায় সভ্যদের আসতে বলা সঞ্চয় করে-বলূল_,- .... ২৭. 7 

হোত॥ দেখা হেতু তারা ঠিক সময়ে কেন আপনার হুম নাক ? 

শাসে ক না।- ... ৰড হ্যা, , আমার হুকুম... 

ন্‌ -:. চ্নায়্‌-শক্তি পরণক্ষা একটি কথাও শুনতে চাই না। এট 

:" যে সব সভ্যদের প্রথম সারিতে নেওয়া কথা বললে মাথা ভেঙে দেব।. যাও, 


হয়োছল তাদের: স্নায়্‌-শান্তর' পরীক্ষা এক্ষদুণ যাও” -... । ০ 
হোত! বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে । CUES SOTA TEU 


গিস্ডা এবং বদমাইশ প্রকৃতির লোকেরা সবাই নেমে,গেল। আ'ঁম এবার ফিরে 
চিনো লো নার কনা দাঁড়িয়ে ক্লাবের ছেলেদের: ধমক, দিলাম 
চেষ্টা করত। তাছাড়া তাদের দৌবাত্য গায়ের জোরের চেয়ে মনের জোর, 


৬০৩ 
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আবার রক্তে অশ্রবৃতে দঃঃসাহসে র্র- 
ভরা আশ্বাসের একটি যুগ -.দুজয় 


নিজেরা যে স্রাধানতা ভোগ করছ 


ভার মর্ম অনুধাবন করা॥ স্বাধীনতর 


পাষাণ হৃদয়ে কোনা, দা কাটতে 
পার্ক বা নাই পাকুক, আমোবিরার 


বস্ষিজশবশরা নিশ্চুপ নেই৷ এ'দেব 
দনভপু কণ্ঠ সাহস এনে দিত পেরেছে 
স্বাধীনতাপোমিক িশ্রবাসীর . মানে। 
হয়তো তাই বাংলা দেশোব বাম্ধি- 
জাঁবারাও পরিয়ে নই। আর, বাঞ্জ্লী 





যে এসেছেন। তারই বা পার: 
চিহ্ন উপর্যুক্ত কাব্যসংকলনাঁট। গ্রন্ধাট 
আয়তনে ধবরাট- না হলেও অন্ততপক্ষে 








প্রাধ্যায়ের 'আধ্নকোণ' কাবা ১৯৪৮ 
সালে . প্রকাঁশত হয়েছিল। তান 
লিখেছেন, { 


‘কাঁধের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিয়ে 
ধনুকের মত বাঁকা পিঠগুলো -. 
টান করে 'ঘুরে দাঁড়া a 


a 
মেকং নর্দীর বানডাকা জলে 
ঘুম-ভেঙে ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ! 

কী সুন্দর চাত্রত হয়েছে 'এখানে 
সংগ্রামী মানুষ! অনবল কী ঘৃণার 


সঙ্গেই তিনি দেখিয়েছেন সামাজ্যবাদীর 
ভূমিকা! 


'অত্যাচারীর পাড়ায় পাড়ায় 
" রাহ শ্রাহ হাঁক ওঠে, 


এ 


অমিয় চকবতর কাঁবতায় 


‘এক হাতে ওর গাজর আছে, 


আরেক হাতে বোমা-এ 
গাধার বাচ্চা চমকে বলে, ওমান? 


পি রা 
িমলচন্দ্রু ঘোষ, জগন্নাথ চক্রবতণ প্রমূখ 
কবিরা। সম্পাদক স্বয়ং রুবি, তরু 
তাঁর কবিতা না থাকায় মর্মাহত। তা 
ছাড়া আরেকাট-বন্তব্য বীনরেদন কারি, 
পশ্চিম বাংলার অন্যান্য কবিদের কাঁবতা 


'না থাকায় সংকলনটি অসম্পূর্ণ অবশ্য 


সম্পাদক ধনজেও তা স্বীকার করেন: 
ছেন)। প্রকাশক গ্রন্ধট্িকে সম্পূর্ণ রূপ 
“দতে প্রয়াস হলে, আনন্দিত হঝোএ 


৷ ক্লাল্দু '(বাষ্ট্ররিজ্ঞান আলোচনার 


তৈমাসকু মুখপন) _সম্পাদক-বনর্মল 


রসদ! ৪৭/২এ, বাঁদ্রদাস টেম্পল স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৪। প্রীত সংখ্যা এক টাকচ্‌ 


_ বার্ষিক চার টাকা। * ) 


বাংলা ভাষায়” প্রকাশত পুত্র 


পাকার মধ্যে ‘রাষ্ট্রের একটা বিশিষ্ট 


স্থান আছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে 
বান্টুবিজ্ঞান-বিষয়ক একটি সিরিয়াস 
পাকা আমাদের দেশে পাঁচ বৎসরের 
বোঁশ চলছে রাম্ট্রতত্ব, শাসনব্যবস্থা, 
আন্তর্জাতিক" বাজনশীতি, রাষ্ট্রীয় অর্থ- 
নাতি, আইন প্রভাত বিষয়ে মূল্যবান 
প্রবন্ধসম্ভারে সজ্জিত হয়ে পাত্রকাটি 


প্রকাশিত হয়॥ - 


গিনি দিতে লিজ 
সংখ্যায় কয়েকাঁট মুল্যবান প্রবন্ধ 
আছে ডঃ বুদ্ধদেব ভট্রাচােরি দীর্ঘ 


প্রবন্ধ মাওবাদ প্রসঙ্গো উচ্চস্তরের . 


লেখা। রাজনীতি বীবষয়ে উৎসাহ 

সকলেরই এটি পড়া উচিত৷ 
অধ্যাপক - স্ুরতকুমার  'মুখো- 

'পাধ্যায়ের “পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত 


কাজ ও শ্রীষোগনথ মুখোপাধ্যায়ের 


‘রোডেসিয়া'৪ স্মালখিত। অধ্যাপক 
অশোককুম্ার মুখোপাধ্যার নষটমত- 
ভবে জন স্টুক্রার্ট মিনের পরপ্রেজ্জেনটে- 
/টিভ গন্ভনর্মেন্টের অন্ুবদ্দ করে 
'মাচ্ছেন। . 

আমরা পারকাটির দীন নত 
বহুল প্রচার কামনা কার 





















উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সামনেও সমস্যা। 
এবং এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে অনার্স 
নিয়ে পড়বার সময়। যার যে বিষয় 


ইস্কুলগুলিতে পড়ানো 


ই হা করন মা 

নাল পরীক্ষায় ফলাফল বড়ই শোচনীয়॥ 
ক জানসটা প্ৰতি বছরেই অক্ষ করা কর 
যায়। এবং তা যায় বলেই সঙ্গতভাবে 
কয়েকটি প্রশ্ন মনের মধ্যে উপক মাবে। 
ইস্কুল শৃহসাবে বিচার করলে এমন কি 
সিদ্ধান্ত করা, ডি ৈ নাজ 
খারাপ হয়ঃ 
অথবা এমন কথা কি বলা বাজ য়ে, 
হারার দোহা, হা ডাল জার 








যোগ করছেন, তখন .. দুটি সিলেবাস 
।পশাপাশি মিঁলয়ে . দেখতে হল। 
হায়ার সেকেণ্ডারীর মত ইস্কুল ফাই- 
নালেরও তিনটে স্ট্রীম হিউম্য/নাটিজ, 
সায়েন্স, কমার্স। এবং উভয় ক্ষেত্রেই 
মোট হাজার নম্বরের পেপার। কিল্তু 
যেখানে হায়ার সেকেন্ডারীতে মোট 
পাঁচাটি বিষয় পড়তে হয়, ইস্কুল ফাই- 
বিষয়, অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারীর ছাত্র 
যে বিষয়গুলি নবম ও দশম শ্রেণীতে 
কোর সাবজেক্ট হিসাবে পড়ে, 


কিন্তু 
যেগুলির পরীক্ষা দিতে হয় না, ইস্কুল 





"07, ০: পৰম ,কনেজে ভাতার, জন্য ছাদের ভিড়. ..... 


sR“ pos Sr 


চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, 


বিষয়গুলি, হায়ার সেকেন্ডারীরই 
অনুরুপ, কিন্তু প্রায় সেই একই পাঠ- 
ক্রমের পরাক্ষা যেখানে হায়ার 
সেকেন্ডারীর ছাত্রকে দুই পেপারে দিতে 
হয়, হতভাগ্য ফাইনালের 
ছাত্রকে তা দিতে হয় মাত্র একটি 
পেপারে। এই কারণেই বোধ হয় 
ইস্কুল ফাইনালের পাশের হার হায়ার 
সেকেপ্ডারীর অর্ধেক। 
এবারকার ফাইনাল পরাক্ষার সব- 
যাকে চর- 
কালের বৈশিষ্ট্য বলা যায়, তৃতীয় 
(বিভাগের অভিশাপ, 


করলে তেমন কিছুই এসে যেত না, 
তাতে কলেজেও ভার্ত হওয়া যেত, 
অনার্স নিয়েও পড়া যেত, এবং থার্ড 
[ডাঁভশনে পাশ করা বহু ছান্র-ছান্রীই 
পরবতাঁঁ শিক্ষাজীবনে সাফল্য লাভ 
করেছে। এমন উদাহরণও দেওয়া যায় 
যে, ম্যাট্রিকুলেশনে থার্ড 'ডাভশন 
অথচ এম-এ, এম-এস-িতে 
ক্লাস ফার্স্ট“ হয়েছে। আজকের দিনের 


টু 


| 


কলকাতা বিশ্ব" 
বিদ্যালয় এম-এতে থার্ড ক্লাস তুলে 
দিয়ে একটা সংকাজ করেছেন। অন্যান্য 
সকল পরীক্ষা থেকেই এই তিন নম্বরের: 


কলেজের ফমেই মাকর্সীটের প্রীত- 
লিপি লাগে। প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ 


এ বিষয়ে লেটারও পেয়ে 


পাওয়া দুঃসাধ্য ।-- নম্বর. এত 
‘কার্পণ্য যে কেন তা বুঝা, না। একজন 


-পরাক্ষকের কথা বছি। “তানি খাতা 
দেখছেন; আমি পাশে, বসে- আছি। 


২ অপ্রমনটি ছিল, 'অশোক..সম্বন্ধে।. ছান্রট 





| 
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যে. ছেলেটিকে 


অশোকের ধর্মপ্রচারের কথা লিখেছে, 
অশোকের. ভাল -ভাল -কাজেরও- কিছ; 
.৯৬-র মধ্যে ৮ দিলেন। আমি: রললাম 
॥এম্বরই,পনরো দেওয়া হবে না? ছেলোট 
যা লিখেছে. ত ছড়া অশোক সম্বন্ধে 


811৮৩ 





-*- আর ক খইতে লেখা আছে? পরীক্ষক”: চুকিয়ে দওয়া 





"নম্বর যোগ করে যন। বেশি নম্বর 

৮ কিটিপ 
য়ং কর্ন? সে ভার 

codon id dint 





ও ১ 





ফরেন? ভু হই মার্ক? ক্ষেপেছেন? 
কোন একজন অধ্যাপক একবার 

5 ইতিহাদের খাতার একজনকে একশোর 
- মাহা একশোই দিরেছিলেন। ততে 
তার বন্ধু অধ্যাপকেরা আপাঁন্ত করে- 
দছজেন। জবাবে তিন বলেছিলেন 
| একবার ওকহশায় একশো 
| যে একশোয় একশো 













বোভে'র পক্ষে একান্ত অন্ত এই 
কারণেই তৃতীয় বিভঙ্গের অভিশাপ 
থেকে ছাতসমাজকৈ মা দেখার সময় 


" প্রসেছে। 


_দমদন দাওয়াই-এর . পরিণে'ন্দিতে 


আছেরা অবশ্যই ' মানুষের চেয়ে 
দুত বংশবাদ্ধ করতে পারে, আর 
তাদের বংশবাদ্ধর হারও মানুষের 
বংশবাদ্ধির হারের চেয়ে বৌ 
আঁভজ্ঞতালব্ধ জত্যটির নিরবে মাছের 
বাজারে দাঁভিক্ষ হবর কথা নয়। 
তবুও মাছের বাজারে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, 
দুভক্ষ তিক বলা যায় না কেন না 
বজরে মাছের যোগান অপা্ীমত, 
তবে মাছের মূল্য যে স্তরে আজ 
পেপছে গেছে তা সাধারণ মানবের 
নাগ লের বাইরে । ' 

এই বিষয় নিয়ে পূর্বে বঙ্গদর্শনে 
মতামত জানেন+ সরকার মাছের 
ম্‌জাবান্ধিতে দিয়েছেন 
নির্ধারিত মুলা তুলে নিয়ে। সেই 
থেকেই মাছের দর এমন একটা স্তরে 





প্রতিরোধ হয়ে গেল তার কিছুটা ফল 
সোৌদন ফলেছে, অবশ্য রোজ তা ফলবে 
কিনা সেকথা বলা যায় না। এই রকম 














বিপদ হতে পারে। রই কারণে ব 
রেতাপ্রাতরোধ ব্যাপারটাকে অ ইনসঙ্গত 
করে নেওয়া মুখাজন্্রী স্বয়ং ক্রেভা- 
প্রাতরোধের কথা বলেছেন। নেই 


কথা তাঁকে পরার বরণ করিয়ে দিয়ে 


খেলেছেন। 





লিজ খে “পিন গলার 
মূল্য চাঁহদা ও যোগানের দ্বাঝা 
নিয়ন্রিত হয় লা? তা গনয়ান্তিত হয় 
ফাটকাবাঁজর ক্বাা। শাস্চিমবজ্গোর 
মাছের পাইকারদের হাতে গোলা খায় 
সেই কটা দুরত্তকে সরকার সয়েচ্তা 
করুন, তা হলে মাছের দর আগনি 
পড়ে যাবে। আর যদ খবর নিযে 
জানা যায় যে ভাৱা শাসকদলের ফান্ডে 
অঞ্জে হজ্তক্ষেপ করতে সরকারের কষ্ট 
হয়, তাহলে অর একটি বিকল্প পের 
সন্ধান দেওয়া হতে পারে। সরকার 








মাছ কেনে তারও পথ 
















এখনো পৰ্যন্ত পাগলামি ছাড়া কিছুই : 
রি নয়। মাছের সংকটকে সহজেই কাটিয়ে 





: সুযোগ গায় তাহলে বাজারে মাছের 





দ্র আপনিই নেমে আসবে। অথবা 


- যারা বাজারে খুচরো মাছ বিক্রি করে, 
তারা যাঁদ ।নজেদের 


পেশাদার পাই- 

কারের বদলে এই সমবায়গ্যাল থেকে 

"রেখে দেওয়া 
চাও পাইকারদের মুনাফ 

টা র দ্বার শাসন করার ক্ষমতা যাঁদ 
সরকারের না থাকে, তাহলে সরকারের 

কর্তব্য পাল্টা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা 


যা সাফল্যের সঙ্গে পাইকারদের সঙ্গে 


প্ৰতিদ্বন্দিতা করতে পারবে। 
বৃটিশ আমলে প্রাতিট জেলা 


 কালেক্রীতে ট্যাংক ইমপ্রুভমেন্ট নামক 


একটি করে বিভাগ থাকত, - এ যুগে 
আছে কি-না বলতে পারি না, তবে 


দেশের সরত্র. চলতি পৃকুরগুলির 


দুরবস্থা দেখে মনে হয় যে এ বিভাগটি 


থাকলেও তার. কোন কাজ নেই। 

লরকার এমন একটা ঘোষণা কার যে, 
ৃ আছে ত তারা যাঁদ সেই পুকুরের তি 
কল্পে কিছ; সাহাষ্য চায়. সরকারের 
তরফ থেকে ত তাকরা হবে। এই সব ব্যান্ত- 


ক্রি হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। 
তাহলেই ব্যান্তগত পুকুরগুলি লাভ- 
জনক ব্যবসার ক্ষেত্রে পাঁরণত হবে। 
শচমরঙ্গের ব্যক্তিগত. পুকুরগুলির 
বেশির ভাগই শতাধক বছরের 





পুরোনো, সেগ্াীলর অবস্থাও ভাল 
নয়, আর পাইকারের কাছে নামমান্র 


মূল্যে পুকুরের মাছ বেচে দিতে হয় 


বলে মালিকদেরও মাছের চাষ সম্বন্ধে 


বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহ নেই। 
গভীর সমুদ্রের মাছ ধন্বার অবাস্তব 


রি পরিকল্পনা ষে ব্যর্থ হয়েছে তাতে. 


কারণ নেই। 
সমুদ্রে: যাওয়া 


: দাখিত হবার, কোন, 


...শঠা যায়, উৎপাদনকে সহজেই অত 
টা উৎপাদনে পরিণত করা যায়। কেন না, 


 সহজবুদ্ধর কথা এটাই যে, মাছের, 
 ধংশবৃদ্ধির : হার মানুষের বংশবৃদ্ধি 


হারের চেয়ে অনেক বেশি, এবং 


মানুষের মত মাছ দশমাস দশদিন গর্ভ-. 
ধারণ কৰে না। 


কাজেই এক্ষেত্রে ল 
অফ. ডিমিনাসিং * রিউলদের কোন 
দ্ভাবনা নেই 
পশ্চিমবঙ্গের বদ্দশিল্পে সংকট 
প্চমবঙ্গের ছয়টি কাপড়ের রুল 


ধুঁকছে এই রকম 





গেছে। সমস্যাসংকুল জ্গে এট 


একটি দুঃসংবাদ। 


পাশ্চমবঙ্গ ক্রমশ হটে যাচ্ছে। তার 
কারণ অবশ্য বহু। প্রথমত হচ্ছে 
কাঁচামালের সংকট, কৃষ্ণমৃত্তকার 
তুলোর যে সুবিধা আমেদাবাদ পার, 
পাশ্চমবঙ্গ তা পায় না। বহন ব্যয় ও 
আনুষাঁঞ্গক অপরাপর ব্যয়ের জন্য এ 
দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা 
অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত পশ্চিম- 
বঙ্গের বস্তরশল্পের পিছনে পর্ষপ্ত 
পাঁরমাথ মূলধনের সরবরাহ নেই। 
যন্ত্রপাতি সেকেলে ধরণের, যাব ফলে 
উৎপাদনের হার অপেক্ষাকৃত মল্থর। 
পশ্চিমবঙ্গে সেলস ট্যাক্সও নাকি 
অপরাপর ত্বাজ্যের তুলনায় বেশি। 
তৃতীয়ত হচ্ছে বিক্রয়ের সমস্যা। এখানে 
অন্যান্য: রাজ্যের বৃহদায়তন বস্নশিল্প 
প্রীতষ্ঠানসমূহের নিজস্ব এজেন্সি 
আছে, কিন্তু সে রকম কিছু গড়ে 
তোলার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের 
কলগুলির নেই। উন্নত ধরণের যান্ত্িক 
সুবিধার অভাবের জন্য কাপড়ের 
ভ্যারাইটিও এখনে হয় না, ফলে মালের 
র এলাকাও সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া 
আছে শ্রম ও মূলধনের বিরোধ। সব 
মিলিয়ে ভবিষ্যতে আশা করার মত 
অবস্থা প গর নয়। 
পশ্চিমবঙ্গের বস্তরশিল্পের প্রতি- 
নিধি স্থানীয় লোকেরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের অসুবিধার 
কথা বলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে 
সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন 
তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। এককালে 
যে রাজ্য ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা শিল্পে 
উন্নত ছিল, আজ যেন তার বার্ধক্য 
এসে গেছে। একে. একে 'নাভছে 
দেউটি'।  তাঁতাশল্পের অবস্থাও 
পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু ভাল নয়। 
মাদ্রাজ ও মহাঁশুরের তাঁতের কাপড়ের 


কাছে বাংলার তাঁত মার খাচ্ছে । তার 
তন্তু 


উপর উঠেছে সর্বনাশা কৃত্রিম 
বস্তা ফলে বাজার আরও সীমাবদ্ধ 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কল- 
গুলি মফংলালদের মত প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দারুণভাবে মার 


তাই এক্ষেত্রে সর- 
কারের এগিয়ে আসা আশ প্রয়োজন। 
পশ্চিমবঙ্গের 


বস্তরশজ্পের এই দুঃসময়ে - 


সরকার কি করেন তা আমরা আগ্রহের, 
সঙ্গে লক্ষ্য করে চলেছি॥ 


৬০৮. 


 বস্দুশিল্পে.অপন্ধা- 
পর রাজ্যের সঙ্গে প্রাতষোগিতায় 


নার সর প্রকৃত 

ও বড় নির্মম। বাংলা বছরের 
সুর; থেকেই আরম্ভ হল একটানা 
নিদারুণ খরা, তার চোটে আউশ ধানের 
হল সর্বনাশ, পাট চাষও মার খেল 
তমত। আধাটের মধ্যভাগ থেকে 
একট-আধট; বর্ষণের সূচনা হল মাত্র 
তার পর 
উপত্যকার -ও রাঢ় অঞ্চলে আরম্ভ হল 


থেকেই নিম্ন গাঙ্গেয় -. 






শরতের অনিয়মিত বর্ষণ। তাতে আর 


যাই হোক ধান চাষ চলে না: 
আধাট়ের মধ্যভাগে: যে দু 


বপন করা হয়েছে, কিন্তু তার পর 
পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় চারাগুলি 
বাড়তে পাচ্ছে না, অথবা জ্বলে যাচ্ছে। 
কিন্তু আমন ধান চাষ শুধু বাঁজ 
ছড়ালেই হয় না, বীজ থেকে চারা হয়ে 
গেলে সেগুলিকে আঁটি বেধে পুনরায় 


রোপণ করতে হয়, আর তার জন্য 


প্রয়োজন কাদা এবং জল। অন্তত 
মাঠের উপর ছ' ইণ্টি জল দাঁড়য়ে 
থাকবে, তবেই আমন চাষ সম্ভবপর হবে। 
সেই কারণেই ‘সঘন গহন রান্রি-তে 

ন্ত কয়েকদিন শ্রাবণের ধারা 
পতনের প্রয়োজন আছে। কল্তু আজ 
পর্যন্ত আকাশের যা অবস্থা তাতে 


মনে হচ্ছে যেন বর্ষণের আর সংযোগ 
উত্তরবঙ্গের কয়েকটি 


আপাতত নেহা? 
স্থান ছাড়া সারা পাশ্চমবঙ্গই এবার 
বন্ধ্যা হবে, ul না ইতিমধ্যে আকস্মিক- 
ভাবে সদয় হয়ে ওচেন। 


১ 
পশলা জোরাল বাষ্ট হয়েছিল তাতে: 
অবশ্য মাটি তোর করে ধানের বীজ 





এই সি কয়েকটি কথা মনে. 


জাগে। বৃটিশ আমলের পাঠাপৃস্তকেও 


ভারতের বৃহত্তম সমস্যা. এবং তারই 
অভাবে ভারতের এত দারিদ্রয। দেশের 
স্বাধীনতা আসার পরেও এই একই 
কথা ছাত্ররা পড়ছে। : 


বছর পার হয়ে গেছে, তিন তিনটে 


ইতিমধ্যে উনিশ ' 


পাঁরিকজ্পনার মেয়াদ ফুারয়েছে। কিনতু ২. 


আজ থেকে পণচিশ' বছর আগে 





ভারত যর অথ ন তির নে নন 
ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার যে সব ইনার 


কথা উল্লাখত হয়েছিল, পণচশ বছর 
পরে তার একটি লাইনও বদলালো না, 


জলসেচ; সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই, 


রয়ে গেল, যদিও বড় বড় বাঁধ বাঁধার, 


বহন নমুনাই আমরা দেখলাম। 








ভবিষ্যৎ বাস্তাবকই অন্ধকার 


বদলে নর স্বার্থে রচিত হয়, সে 














- কিন্তু চাঁপার ঠাকুর ফুল নিলেন। 
ঠাকুমা যখন বললো, চাঁপি 
কা আমার সঙ্গে চলুক, চোখে 
নক কোরে তো ডাগর 
্‌ ছ।' তখন সংবর্ণলতা নানা? 
করে উন না। শুধু বললো, es 
গেলে তো আপনারই ঝঞ্জাট! 
খন খাবে, কখন শোবে, এই নিযে 
ড়া করতে হবে! একা গেলে যখন 








এক, এ তো একই ঠাঁই চেপে বসে 
-- থাকা! তাও দন নিদিষ্ট নেই Ey 
ক ফলকেতার অবস্থা ভাল হবে) 








চলুক 


- অতএব চলুক। : 
শ্নে'থো' করে গিয়ে নেওয়া, 
তব; ওরই' মধ্যেই মা কাপড়, জ্যাকেট 
চুলের দড়ি কাঁটা সব গুছিয়ে ' দিল। 
দুজনেরই “দিল ৷. 
এঁদকে তেমন গোছালো নয়! ভাড়ার 
গোছাতেই - - পটু। _. ছেলেমেয়েদের 
দিকটা তাকিয়েও - দেখে না। : 


মহত্ব ভাবে। বড় বড় মেয়েগুলোর 
সাজ-সঙ্জার তদ্বির চাঁপার মা-ই করে। 
এতে যে চাঁপার 'হংসে হয় না তা’ নয়, 
কিন্তু সে হিংসে প্রকাশ করা চলে না। 
মা তাহলে জ্যান্ত পতবে! 
"সে যাক মা তো দল গুছিয়ে 
দুজনাকার! ঠাকুমার পঃটলীও গুছিয়ে 
দিল। আহয্রাদে নাচতে নাচতে 
বোরোবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মল্লিকা 
ব তিকতা করে বসলো। জেদ 
করে, কে'দে-কেটে চলে গেল তার 
মা'র সঙ্গে। 

বললো ভাই-বোনদের জন্যে মন 
কেমন করছে। 

- ভাই-বোনদের জন্যে মন কেমন ! 


বিশ্বাস করবে চাঁপা এই কথা! তোর 


বলে, দণ্ড ওরা চোখছাড়া হলে, 


নিশ্বাস ফেলে বাঁচা যায়। _ব্বাতাঁদন 
উৎখাত করছে, রাতদিন ' চ্যা ভ্যা 
করছে, খাটতে খাটতে প্রাণ যাচ্ছে 





মাল্পিকার মা. তো 


-আর 
সেই না দেখাটাকেই - সে বেশ একট; 










:- পড়া' করে ব্যদ্ত করলেও অন্য কাজে 
তত খাটায় না।. 


কিন্তু মলিকাকে 

সতে হয়; আর মল্লিকা বলতেও ছাড়ে 
বড়দের আড়ালে এলেই - কোলের: 

ভাইচ বোনকে ঠুকে. ঠুকে বঙ্গায়, 


আর বলে, শত্তুর শক্তুর! একট; যদি 






শান্তি দেয়! মা'র যদি এই সাত 
ছেলেমেয়ে না. হতো একট, হাত-পা, 
ছড়িয়ে -বচিতাম রে! এই 'াঁ ভা 
গুলোর' জবালায় জান নিকলে গেল... 
জ্ঞান হয়ে পর্যন্তই কাথা | পাট করাছি 
আর ছেলে বইীছি? ৬ 

ছোট ভাইবেনেরা পুতুলের 
বাক্সটায় একটু হাত দিলে কী মারটাই 
মারে তাদের! 

অবশ্যি চাঁপাও ওদোষে দোষ, 

পুতুলের বাক্স তার প্রাণ! কেউ 

হাত দিলে বাখিনীর মত কাঁপিয়ে না 
পড়ে পাদ না। কিন্তু চাঁপা তো ডং 
করে বলতে যায় নি ভ৷ “বোনের জনো 
মন কেমন করছে? | 

মন কেমন! রাতদিন যাদের বলছে 
‘মর মর এক্ষণি মর ss) i 















লোভ-টোভ দেখিও 


তখন তো চালাতেই হয়ে! 





! ৮ 
পুতুলের বাক্সটা এনেছে চাঁপা, 





এবং গরুমার ব্যাজার ব্যাজার ভাব. যেন - 
_ সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল, 
‘তোমরা এখন অবান্তর প্রশ্ন করতে 












ড় হু হয়ে বু নিক্রম। 






-খাড়ের বোঝা... ’ ইত্যাদি বিশে- 
| রত থাকেন, ets 



















। যয মুখে রডছে না! নর 
. লো নল কত ভে নারায়ণের 








খেলার সঁঞ্গনীই যে “ভাগলবা! 
য় ছিল তার। 


মৃৎ, হয় না কি? 





‘ভাগ্যে সইল না। এখন ঠা উঠতে 
রস্তে. চাঁপাকে খি'চেচ্ছেন /. হয়তো 
বির প্রকাশই, এই! কা 


নখ পরায় তখৰ ঘরে, এস-বো 


এবং তেমন. দখময় মুহুতে-- বলেও 


মুকেশ! 


না, মার কাছে থাকলে কখন ক পরতে 
হবে, জরতে হয় নয! 


he সময়ে মেলা হল কি না|, 


চাঁপা চিতা ছোট্ট হে 
কেউ বাড়িতে নেই বলেই আদর জুট- 
নাতি এল একটা তিন- 


চার বছরের শিশু  আদরটা, 


স্বভাবতই তার দিকে গড়াবে! আর 
নিজের নাতি এবং যজমানের নাতনীতে 


আদরের পার্থক্য থাকবে না, করবার 
সংসারত্যাগণী যোগ্মী 
ছু নয়, ঘরস্রংস্রাী গ্হী গুরু 
ন ঘর বিস্তর, তাই অবস্থা ভাল ।; 
জন্যেই বজনানরা নবদ্বীপে 


কিন্তু সেতো আর আনি 
কালের জন্যে নয়, এখন ব্মজার আসাই 


এবং সেই মেজাজটা 
পড়েও BEER 

প্রথম প্রথম এখানে ঠাকুমার ভান্ত- 
বিগিত নম্ৰ মূর্তি-দেখে অরাক, হয়ে 
ব্যাচ্ছল চাঁপা রী পাত 
তারের কাছে: স্তুপ 


উপর বাঁরডু, ফলানে্‌ ।." রর. 
তই প্র জাত যখন দরবারে 


০ 
চাঁপা. এত, মনদ্তন্ত স্তত্তু রোঝে.. নম 
চাঁপা ঠাকুমার, ভর্চননায় মর্মাহত হয়। 


বসে, ‘কেন, আনলে আমকে. ফু 
মতন..ময়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দলেই 
হতে?’ 

তখন আবার আর এক হাত নেন 


| চাঁপা অতএর বড়ই মন 
কম্টে আছে। এখন, ওর সর্বদাই মনে 
হয়, মা বকলেও এমন নিযুরের : মত 
বকে লা। মা ঠাকুমার মতন... এমন 
বিতাকিজ্ছিরী করে চুল বেধে দের 


ভৰতে.হয় না 


জয়কেট, কাপড় শুর সি 





ই মেয়ে আবার. সর দে বলেই উদ চার 


















যর ঘট যা নে করে-তাতেই al 
হনহণ কক্রে ওঠে! 7 ৮ 
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পি কায়দা! খাঁর খায়। বাবুরা খায় শষ্য ৬ সেধে সেধে!' 

:* চাঁপাও অবশ্য নশরব থাকে না, চপ কাটলেট আর মদ! 

রেগে উঠে বলে, ‘থাকবেই তো কায়দা। মদ! 

যত সায়েবদের আপস কলকাতায় না? চাঁপার চোখ গোল হয়ে যায়। ‘তোমার? কি যেন বন্ড থাকো! 

গ্াটসাহেবের বাঁড় কলক তায় না? চাঁপার মুখ লাল হয়ে ওঠে, : তার থেকে চলে ৮. 
হ-হি করে হাসে ঘণ্টু। খায়! তার মানে আমলা মদ 3 
বলে, 'তবে তো সবাই লাট, কণ তেরা? হিহি হিতে বললেই তো হয় না 













ধালিস? তোর বাবা লাট, তোর.কাকা বাবু? তোরা তো মেয়েমানুষ 
লাট !' 
... চাঁপা জুদ্ধ গলায় বলে, ‘এই তুই 
“আমার বাবা তুলে কথা বলাছস?. 
লে দেব ?' 
ও ঘণ্টু কিন্তু রাগের ধার দিয়েও 
“যায় না। বলে, ‘দে না বলে। Fa 
ঘলবো, তন নাম 


নিন্দেয় তার এমন. 
কলকাতার : 







এ 


1 ঘণ্টু পরতৃষ্ট খের 

‘লা তোঃ পারব (কা 
- দোষৰ থাকলে তো? 
হি হি হি. 





তাই ব্যাজার মুখে বলেন, ‘ও ক্ষ্যাপাচ্ছে 
. বাড়তে তো, 












কৌঁচার. কল হন 
উদর ফাঁকা মুখে পান) 


আশ্চর্য, শুইটবকু ছেলে, মুখস্থও ঘ' 
ধা করছে: এত! 
॥ . নির্ঘাৎ ওদের বাঁড়টা ঘোরতর 

কলকতা বিদ্বেধী, তাঁদন এ রর 
চলে. চাঁপার, তিয়ন্ম নে ্ 
লেইন তা ও 
স্িরামপূরে বারি বেউ পান খায় না? খবরদার ঘণ্টুর সঙ্গে মিশবি না শুনতে পাওয়া যায় না, আশ্চার্য !.. ‘ 
i খাবে না কেন? ভরা পেটে খার। চাঁপা কেদে ফেলে। এখানে পয়সা হাতে দিয়েই ক? 

“কলকাতার লোক ভাত পালা: কলকাতার পদে চাঁপার লব মর্যাদা '- বলবেন ঠাকুমা * - -. 


৬ 

















| তখচ ওখানে একটা পয়সা পেলে 
. ক্ষত কী করা যায়! ডবল পয়সা পেলে 
| তো কথাই নেই। 'আধলা একটা ঘরের 
২. সসেকঝেয় কুড়িয়ে পেলেও, -তাঁ দিয়ে 
. ফুখানা মাড়ির চাকতি : {কনে ফেলা 
‘Ha EE (2 
মা মোটেই পয়সা হাতে দিতে 
১ চায় না। আঁচলে পয়সার পটল 
নিয়ে বেড়ায়, তবু একটা পয়সা চাইলে 
দেবে না। ' চাইলেই বলবে, কাঁ চাই 
শনি ? = ক কনতে হবে? 
৮ কি কিনতে হবে 7 তা ক ঠিক 
2 _পয়সাটাই, আসল।:. ওটা 




















.. তা হবে না। বলতে হবে। অগ্গত্যাই বাড়িটা যেন, চাঁপাকে লক্ষ বাহ, দিয়ে 
“যা হোক একটা কিছু বলে ফেলতে হয়। টানতে থাকে। 
«AMIEL. রঃ আতা, ঝাল_িসকুট কি... আর-এই- কম্টকর-ম্মহূর্তে আরো-..-উ 


তি 
ব্যস টি যে যেখানে আছে, 
মা সবাইয়ের জন্যে কিনতে বসবেন। 
সা রোজ রোজ আবদার করা 
রি চাঁপার বাবার যে বেশি পয়সা 
ডি: a জন্যে আলাদা কোনো সুখ নেই 
র্‌ ছা অন ৯ চিঠি নি 










নক [ই যখন 'ওলা'রা ছকে যায় 
কা আহমাদ হয় !...আর: পু তো 


মুখস্থ. হয়ে গ্রেছে। 
যেতে না যেতেই ফুলওলার আওয়াজ 
পাওয়া বায়। 





(কত 'ঁক কেনা, চলে । কিন্তু 








শসা আছে .. লোকটাকে চাঁপাদের 


বাতিওলা. চলে 


গলতে ঢোকে না, বড় 
থেকেই আওয়াজ আসে, ৮০০ 


বেলফুল!..চাই কেয়া ফুল! 


ছোট খড়ি কেয়া ফুলের ধুলো- 


গুলো দিয়ে কেয়া খয়ের বানায়! ব'বা- 


দের তাসের আন্ডার. লোকেরা বলে, 
“আপনাদের বাঁড়র পানটা ভালো 

... বে. কথাটাই মনে পড়ে যায়, প্রাণটা 
হু হণ করে ওঠে! ...... ট 
কলকাতা আর কলকাতার ওই 


ভয়ানক কষ্টকর একটা আশঙ্কা চাঁপাকে 
যেন পেচিয়ে ধরে।...অথচ এই 
আশঙ্কাটা এ যাবৎ যেন চোখের সামনে 
একটি রাঁঙন ফুলের মত দুলাছল। 


ইদানীং ঠাকুমাকে প্রায়ই লোকে. বসলে 


বলতে সুরু করেছে, ‘আর ক, চাঁপা- 


মকা তো বনের যয হয়ে এ! র 





হায়, কেনই বা বিয়েকে 

















আচ্ছা যাঁদই বা ক্লক 

হয় তার ছেট ৮ ্ 
ভে হবে একটি. 
হাতে! - তার ঠান * 
শাশুড়ী কখন, চাঙ্গা ই? 
খযাঁড়র _ শাশড়ীঁকেই দখেত 


উঃ কা কষ্ট! কী কষ্ট! 

জীবনে এই প্রথম বোধ কার মাঝে 
বেচারী ভাবল চাঁপা! | | 
তোরপনর আরো আতঙ্ক গ্রাস 








রি রে 


লোকে চার দিদিমার গল্প শুনে 
ধলে, বাবা এত রাগ? বলে 


'অনাছিণ্টি ৷ বলে “মাথার দোষ ছিল 
-* পূ চাঁপার তা মনে হয় না। 






ঠাকুমা যদি অমন কাণ্ড 
করে বসে, চাঁপার মাও: নির্ঘাং চাঁপার 
দিদিমা সতাবতী দেবার মতনই করে 








বর 
লি কিছুই _নয়। মা ঠিক তার 


চাপর! বলা যায় না, বিশ্বাস নেই! 
মার ঠাকুমা তো চাঁপার ঠাকুমার “সই 


ফেলে দিয়ে চলে যাওয়াতেই বোধহয় 
মা'র মেজাজ অমন খাপ্পা। সত্য মা 
হয়ে তুমি দেখলে না একবার! কী 
নিষ্ঠুর। চাঁপার মাও ঠিক তই হবে। 


তাছাড়া আর কি হবে?...হে ভগবান 


ঠাকুমা যেন চাঁপার বয়ে দিয়ে না বসে। 
আগে আগে, যখন চাঁপা ছোট ছিল 


মাঝে মাঝে মাকে বলতে শুনেছে, ‘সেই 
ন' বছর বয়সে মা বস্তু কাঁ তা ভুলেছি! 


আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে 







পে ইযাৰ, 






 ভাড়াতাঁড়,? পুতুল বাকা টেনে 


বার করে খেলতে বনে? 
কিন্তু খেলতেও তো সেই পচতুল 


বারের পজ্যনরবাড়ির 'জকালা, আত্ম 
খাটুনী? তাছাড়া আর কাভাবেই বা 
খেলা যায়ঃ কিন্তু এখন যেন স্ব. 
কিছুর. মধ্যেই চাঁপা নিজের ছায়া ' 


দেখছে। .. 7 
_ প্ৰতুলও আকর্ষণ হারালো! 
 মব্তকেশীর কাছে ডুকরে গিয়ে: 

পড়লো, স্ঠাকুমা আমরা আর এখানে 

থাকব না, বাঁড় চল। পারি 

(রশঃ) 


টি 





রাসায়নিক ডি ডে জুড়ে য 
এ পদার্থগুল নিৰ্মিত হয় তখন জোড় 
মূখে এ হ্‌ শি বাধা পপ 


নর নেই, বনের জন্যে 
উদ্ভিদের ওপরে নিভ'রশীল। 

শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যের আত 
সুক্ষ আণাঁবক কণা যখন এক- -একটি 
ও পেশছয় তখন মুল ত তাদের 


প্রকাশে তফাৎ হয়েছে ঠিকই, কিনতু সব পর, 


ধরণের শারীরিক শত্তির মূল যোগ 









নদীর ভা একদিন. আলেকজান্ডার 
ভন হামবোল্ট নামে এক বিজ্ঞানী তাঁর 


সহকারাঁদের নিয়ে এলেন এ মাছ সংগ্রহ 


করে পরাক্ষা করবেন বলে।. সেটা 
১৮০০ খস্টোব্দ। স্থানয় অধিবাসীরা 


পা গা জানত। তাই মাছ. 





তারা পালিয়ে গেল ছুটে, যেন 


অলোঁকিক কোন কিছ তাদের তাড়া 
ধরেছে। নিরুপায় হামবেজ্ট তাঁদের 
. দ্বোড়াগুলিকেই' শেষে জলে নামিয়ে 
৷ দদিলেন। তাঁরা জানতেন যে মাছগ্যাল 







পিবে। পড়োছিলও। কিন্তু তার আগে 








উৎপাদক 


= ভাববেন না। 


ঘোড়াগুলি শক খেয়ে ষে-ভাবে উন্দাদের : 
মত চিৎকার. আর জলের মধ্যেই দাপা- I 
দাপ সুর; করেছিল .হামবোল্ট- তাকে. 
অনেকদিন 


বৈদায্তক, বিড়াল মাছের 


বি উৎপাদক ' ষন্লটি থাকে আবার ন 
কি এসিড উৎপন্ন হয়। এই এসিড আমিষ 





গুলিই তার ব্যাটারির কাজ করে। 
ব্যাটারির সঙ্গে তুলনাটা ঠাট্টা বলে 


জড়পদার্থকে: যে-ভাবে 
কাজে লাগিয়ে আমরা ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করি বৈদ্যুতিক মাছের বিদুৎ 


উৎপাদক যন্দুও জড়পদার্থকে ঠিক সেই- 


করতে পারে খুব ভাল ভাবে। বৈদ্যুতিক 


মাছ বিদযুৎ-প্রয়োগের ব্যাপারে সমুদ্রের 
লবণান্ত জলেরই সাহায্য নেয়। জলে 
যেখানে এরা আছে তার কাছে গেলেই 
ভয় পেয়ে এরা বিদ্যং চালনা সুরু 
করে লবণান্ত জলের মধ্য দিয়ে। ফলে 


বাট ডেভিড লিমিটেড 
কলিক।তা-_৫০ 


রী ও বিজ্ঞানানুষায়ী ওঁষধ 
 প্র্তুতকরণের অগ্ৰণী 


২টি হানি 


- বোন্বে - মাদ্রাজ - 
_বৱেজওয়াড 


ঃ শ্রীরগর ক 


শা - আপ 





উকি... 


প্রাতহত করতে সক্ষম। 
ঈল কিন্তু তার চোখ দযাটকে বাঁচাতে : 
নিজের তীর শক-এ তার 


বলেছি. ্‌ 
অন্য স্ময়ে তারা এর ওপরে... একটি এ 
বাধা বা Resistance. প্রয়োগ করে ০০ 





ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে আমরা এর 


জাতীয় খাদ্যের হজমে সাহায্য করে। 
অথচ আমাদের পাকস্থলীর কোষগ্যাীল 
আমিষ হয়েও এর হাত থেকে বাঁচাতে 
পারে নিজেকে। মনে হয় বৈদ্যুতিক 
মাছের চামড়াতেও নিশ্চয়ই এমন কোন 
বাবস্থা আছে যা বিদ্যুতের আঘাতকে 
| বৈদযাতক 


পারে না। 
চোখে ছানি পড়তে পড়তে অবশেষে সে 
একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। আর 


আশ্চষে'র কথা এই যেতখনসে এ / 


বিদ্যতের সাহায্যেই পথ এবং খাবার, 


দাবার চনে নিতে পারে। 

ঈল বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন করে 
দু'রকম যন্তে। আহার সংগ্রহ এমং 
আত্মরক্ষার সময় সাধারণত সে ৫৬০ 
ভোল্টের শক ব্যবহার করে থাকে । আর 
তার কয়েকটি ছোট ব্যাটারি 


. বাধা আছে আর কোনদিকে পথ। বাদুড় 


যেভাবে অন্ধকারে চলাফেরা করে শ্রবণ- 
পারের শব্দের সাহায্যে অনেকটা সেই- 
টা : রাডারের ব্যবহার আর কি! 
দরকারের সময় ছাড়া প্রকাশ পায় না 
অন্যান্য _মাছেদেরও তাই। 























শিট তার একর 
. নিয়ন্দণাধীন। তবে অবশ্য শক আদৌ 
দেবে কি না সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারলেও শকটা কত চালে হরে 
সেটা তার নিয়ল্পণের বইরে। 

ছুলে নিলেই ৫66 ভোল্ট শিক, তার 










| ঘা তে অনল তান = 
হলের ই 


‘ওরা চায় মুছে দিতে' 


ERENCES ot SEO 
ত' আমরা পরিশ্রমের সময় দেখোঁছ। 
আবার, দারুণ শীতে আমাদের গায়ের 
রঙ কিছনটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। দেহের 
আভ্যন্তরীণ তাপ যাতে রক্তের সঙ্গে 
চামড়ায় এসে বাইরের শীতল পাঁরবেশের 


সংস্পর্শে দেহের বাইরে বেশি বিকীর্ণ, 
হতে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা! 


স্ায়ৃতন্ত- চামড়ার রন্তবহা -নালী- 


| হি রা মো মহত হি 










মনে রেখে বিশাল জাবজগতের ত 






‘তা উপে যেতে বেশিক্ষণ লাগে 





















পরার নানে মর ছাই: 


_ চলরে না! : 


সভাগ্‌হের চারদিকে 2 
ঘেরাও করে আছে; এ সময় ভয় সৃণ্টি 


করবার জন্য তারা খোলা তলোয়ার 


ঘুরাচ্ছিল। কিন্তু সভার লোক এতে 
ভ্রক্ষেপ করছে লা? বন্তাদের ভাষণে 
উদন্ঘাঁ্টিত তথ্য, অদ্তোৎপাদনে বিরাট 
ব্যয়, দেশরক্ষার নামে ব্যাস্ত টাকার 
অবিশ্বাস্য অঙ্ক শ্রোতাদের, মন ভারা- 
ক্লান্ত করেছে।, - তার ওপর. রক্তা.এখন, 






এ Ponce | Chand nee এ 
ম্‌ল্যঃ টি বসা. 


রন একেক হয়েছিল যুদ্ধে 
: হ্রমকীর বিরুদ্ধে, এখন পরিণত 
হয়েছে যুদ্ধের প্ররোচকদের বিরুদ্ধে 
বিচার সভায়, আর শ্রোতারা সব তলে- 
ছেন বিচারক! আঁভশংসকের  উত্তে- 
জনাপূর্ণ বন্তৃতা বিচারকদের মনে খুবই 
উস রর এরা 


















কলের ধারে বালে, ধান 





শুধ একবার শুধ আশ্চর্য কেমন মনে হলো, 
যেন ওই গাছটি প্রাচীন 





ট পিপড়ের কি কেরে রি ক বা মুত. সব মানুষের অশরীরী কর. প্রতীর (5৮ 3. 


+ লাল পদ নারি নল 





এক ক্ষতচিছে বিরুত। তার. ডান 
"চোখের নিচে ৭১4 একটা 
রয়েছে, “মনে হয় কোন ধারালো 
নি আঁস্থাট . ভেঙে 
দু}. ডান চোখাঁট সবসময় যেন 
আছে নি Vasc 

- পোশাক; যা শ্রমিকরা পরে থাকে। 

তাকে: একজন বয়স্ক শ্রমিকের মতই 

দেখাচ্ছে।.. তার ঠোঁট দুটো দ্‌ঢুভাবে 

k এবং সে অপলকদৃষ্টিতে বস্তার 
ৃ স! সে ওরকম চোখে চেয়ে 
- কেনই-বা সে এমন 

৷ বস্তার প্রাতটি কথা, 
গা, :টিনাটি লক্ষ্য করছে 

সে তেমন অরিধ করতে পারে “। 
জামার ওপরে একটিমান্ স্মারক চিহ্ন । 
দেখ না সেই চিহ্নের কি শ্রী; - ভাড়াটে 
. ফ্কুকুর! এর চেয়ে তার আর -বোশ 
{ক প্রাপ্য? আমার কেবল -দরঃখ 









হে পাতাল “দুলে কেপে ওঠে, হু 
মনে-পড়ে সাগরের ওঠান্নামা মৃদু ২1৩ ও) 
টাকগাথা পাহাড়ের িশব*, পোকাগুলোঃ 
ডেকে যায় একটানা" শন তাই শু 


“ছায়া ছেড়ে, উঠে টি নী প্রাণে ৃ {EEG ক 

রোঁছের ঝলসানি, চোখে লাগে ধাঁধাঁ” Ls 

জীবনটা কেটে গেল শুধু, ‘বৃথা কাজে, i ee 

. মানুষের জীবনটা যারাই: শুধু, ঈনচে এসে উধ্বে তাকালাম, 

যাত্রার পথপাশে দেয়ালের. বাধা, 7. 7: 

দেয়ালের মাথাটায় মক সাদা): .. "শুই ছায়া গ্রাছটি অনেক: 
| _ অনযবাদ- শ্যাম লাল পুরনো কালের কোনো বেহলার ! বিষন্ন শরারা 






























শুধু একবার শুধু আশ্চর্য কেনন মনে হলো, 


ছিল না. 
লোকটা আমার দিকে 





এখনও নতুন, কায়দা-কানূন রপ্ত 
করে উঠতে পারে নি, অথবা একেবারে 
পাকা ঘুঘু। j 

টে হিং আমি বলে বসলাম, ‘এদিকে 
কে এ দারা বক 
আম সংযত : রাখতে পারলাম না = 


৬৯৯ 









জাহাজে এক 'বাচত্র মাল তোলা হচ্ছে। 
১৪ ষাঁড়, ১৬টি গরু। 
মেলবোর্নের দূর-উপকশ্ঠে “ফর 
দোজ হন হ্যাভ লেস’ নামে একটি জন- 
কল্যাণ সাঁমাত আছে। অস্ট্রোলয়ার 
পালমেন্ট সদস্য মিঃ সেন রীড তার 
ঈভাপাঁত। অনগ্রসর ভারতবর্ষকে কোন্‌ 
উপায়ে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহাবা করা 
যায় তাই নির্ধারণ করতে তিনি নিজের 
খরচে বার তিনেক ভারতে গিয়োছিলেন। 
হয়েছিল ভারতে দুধের বড় প্রয়োজন । 
এক সের আধ সের দংধ-দেওয়া গরু 
থেকে সে প্রয়োজন 'মটতে পারে না। 
বস্তা বস্তা গুড়ো দুধের সাহায্যও 
্ুস্ধসমস্যার স্থায়ী সমাধান নয় । তাই 


3 


*. 





দেশে ফিরেই ডেয়ারী মাঁলকদের কাছে 


নামে একজন ফার্মার মোটা 
তাজা তরুণ ষাঁড়কে দোখয়ে বললেন 
“এইটি আম দিয়োছ। তারপর এলবাম 
থেকে ষাঁড়াটর ছোটবেলাকার ছবি. ওর 
মা বাবা ঠাকুর্দার ছাব দেখালেন। 
বললেন-_ বড় দুধাল বংশের বাচ্চা এটি। 
আশা করি এর দ্বারা তোমাদের কল্যাণ 
হবে। তখনই বাছুরটির নাম দিলাম 
শম্ভু। কল্যাণময় শিবের নাম শম্ভূ 
এই কথা শুনে মিঃ গ্যালভিন হাসলেন, 
শম্ভু ঘাড় নাড়া দিল; একটি পাত্রকার 

এমন অনেক কথা টুকে নিয়ে 


আমাদের গরুর নামকরণের উপর , 

রাঁববাসরীয় সংখ্যায় একটি বিশেষ 

প্রবন্ধ লিখলেন। 

আলাপ হল মিঃ সারগামের সঙ্গে ॥ 
করেছিলেন 


অল্তভুন্তি। 
গরুর চাইতে বড়। কৃষ্ণবর্ণ। পাগুলি 
শাদা। কপালে শাদা রঙের প্রশস্ত 
তিলক। এক একটি ফ্রে্সিয়ান গরু 
প্চশ-ীতারশ সের পর্যন্ত দুধ দেয়, 
আর এদের বাজার দামও বোশ-_দুই 

থেকে তিন হাজার টাকা। 
সেদিন এমন একজন ফার্মারের 
সঙ্গে আলাপ হল যান গোদান না 
করে জাহাজে গরুগুলির খোরাকীর 
জন্য দিয়েছিলেন এক হাজার বেল 
ঘাস, যার তখনকার বাজার দাম পাঁচ 
হাজার টাকা। ডান্তারী পর'ক্ষার খরচ 
(সাগর পারে যেতে গরুকেও টীকা 
hag ss শুকনো খড়, গম ভঙা 
, জল খাওয়ার বালতি এবং গল্ু- 
পর্যন্ত পেশছানোর 


হাজার টাকা। এর পশ্চাতে ছিল একটি 
মানুষের পরিকল্পনা, সেই মঃ রডের 


— 


$7. ' গেটে কার ১৫ চুতন pA 
ন। পরের কল্যাণে যাঁরা নিয়োজিত, 
ফ্ত ?কছই না তাঁদের সহ্য করতে হয়। 


চলেছিলাম মাঠের পর মাঠ 





দোহনকক্ষের পাশের ঘরে ঢাকনা খোলা দুধের ট্যা্ক। এইখানে 
সৰ দুধ এসে জমা হয়। 


যেন 


একরের গোচারণভূঁম । এক-একাঁট চার- 
পাঁচ একরের টুকরায় সমস্তটা জাম ভাগ 
করা; কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দেওয়া। 


এক এক টুকরা জমতে দশ থেকে 


পশীচশাঁট পর্যন্ত গরু চরে কাঁচ ঘাস 
খায় আর মাখনবহূল 'মন্টি দুধ দেয়। 
জুন মাসের শীতের সকালে মিসেসকে 
না জাগয়ে মিঃ সারগাম নিজ হাতে চা 





জলের জলা তোর হে পরগনা বোন রি 
স্বাঁড়য়ে আছে। 


৬২৯ 


করে খেলেন। তারপর গামব্ট ওভার- 
অল পরে গরু দোহনের কাজে গেলেন। 
সঙ্গে জাম আর 'মান। তখনও 
ভোরের আলো ফোটে নি। আস্ট্রে- 
িয়ার মেয়েরা আমাদের মত 'বশেষ 
ঠোঁকয়ে তৈলপ্রালপ্ত আঙুলে গন্জুর 
বাট থেকে দুধ দোহন করে না। 
সৃতরাং তারা দুহিতা নামের অযোগ্য । 
ওাঁদকে শুধু চা করার প্রয়োজনে 
পুরুষের আগে উঠে সারা দিনের বত 
এলোপাতাঁড় কাজ সুরু করে না। 

বসতবাঁড় থেকে দই শ' গজ দূরে 
দুধ দোহনের কারখানা । তার প্রথম 
কক্ষে মিটার বসানো দুধোল রঙ্ছের 
ট্যা্ক। দোহনকক্ষের সঙ্গে সংনৃত্ত 
পাইপে দুধ এসে এইখানে জমা হয়। 
কক্ষের মাঝখানে আত সরু পাথ। 
দুদিকে দুটি বারো-বাই-পাঁচ, ফটর 
উচ, চস্কর। একেক দিকে আটাট গন্জুর 
কোণাকুণি দাঁড়াবার জায়গা। লোহার 
রেলে পৃথক করা। এর নাম হেল্লিং- 
বোন-শেড। এখানে গরু্গাজক্রে 
পাশাপাশি দাঁড়াতে না দিয়ে কোণাকাঁণ 
আগে পিছে একটার সমান্তরাল আর 


একটা গরুকে দাঁড়া করান হয়। জাতি 
অপাঁরসর জায়গা বলে তাদের আর 
নড়ন-চড়নের : উপায় নেই। সভরাং 


এক সঙ্গে ১৫।১৬টি গন্ধ দোহনের 
সময় কোন বেসামাল অবস্থাও স্মাঁষ্ট 
হয় না। 

কলে দুধ দোহন করা এই সঁধ 
ফার্মে দোহনের সগীয় বাছুর কাছে 
থাকে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক ঘন্টার 
মধ্যে মায়ের কোল থেকে চিরাঁদনেক্ষ অত 
সারয়ে পথক পৃথক মাঠে তাদের জেখে 
দেওয়া হয়। বেড়া দেওয়া ছোট ছোট 


ভিডি 





৮ 


দ্ধ খাওয়ার গর একটি ডি বাছ মিঃ সার গাছের হাত চ'টার চেষ্টা করছে। পশ্চাৎ- 
পটে গন মরে ব্লে-করা, খড়ের গাদা।... 


মাঠ; এক মাঠে একটি ধার বরো, 


“ঘাছুরগুলি. আপন আপন মাঠে বে 
৷ ঘুরে ঘাস খায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে, 
€নয়ত হাম্বা হাম্বা ডাকে। পাঁচশতাঁট 
“গরুর মধো বিয়ানো গরুর সংখ্যা তখন 
ছিল আশশটি; আর ছিল নানা বয়সের 
'ঞ্লতাঁধক বাছুর । বাকীগ্ঁল প্রজননের 
যাঁড়। যাঁড়গ:লির চরে বেড়াবার স্থান 
জ্বরের মাঠে। সে মাঠে তখনও আম 
। যাই নি। যাড় চরা দোঁখ নি। গোখলেকে 
-জিজ্ঞেম করলাম__বাঁড়গৃিকে কেমন 
দেখলে ? গোখলে ফ্রাত্কের ‘দিকে চেয়ে 
মুখ টিপে হেসে বলল--ও ইয়েস, দে 
আর হ্যাঁভং গুড-টাইম! 

৮. দুধ দোহন শেষ - হওয়ার সঙ্গে 
"গরু হল বাছ.রগাীলকে : খাওয়াবার 
॥পালা। ড্রাম ভরা গড়া দুধ গরম জলে 
'ঘন করে গুলে সমপারমাণ টাটকা 
৷ দুধের সঙ্গে মেশানো হল: তারপর এক 
,একাটি প্লাস্টিকের বালাতিতে তিন চার 
সের পাঁরমাণ ঢেলে দুই হাতে দুটি 
বালতি নিয়ে মিঃ' সাঁরগাম বললেন__ 


চল মজা দেখবে। 

তখন চারাদকে হাম্বা হাম্বা ঘবব 
উঠেছে। বাছুরের মাঠে গিয়ে কাঠের 
“বেড়ার ফাঁকে একাঁট বালতি ধরতেই 
বাছ্‌রটি : বেসামাল হয়ে ছুটে এসে 
গোগ্রাসে গিলতে লাগল । অর্ধেকটা 
শেষ হতেই বাকী অর্ধেকটুকু দেওয়া 
হল পাশের মাঠের বাছুরকে। মায়ের 
বাঁটে মুখ দিয়ে পরমানন্দে লেজ নেড়ে 
মাথা গিয়ে দুধ খাওয়ার সৌভাগ্য 
এদের নেই। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিটি 
আছে। তাই* বালাত থেকে সাগর- 
শোষা চুমূকে দুধ খাওয়ার সময় 
বাছ্‌রগুলি মাঝে মাঝেই বালাতির মধ্যে 


৮ বায দহিল একটি রোযা, অপরটি 
ঢষাকে  বলে--ীদশী। 


দেখতে কালো 

চটে। সবাই: আদর" করে বলে 
নিগার অর্থাৎ নিগ্রো। ওর যেমন ক্ষুধা 
তেমন খোরাক । : মিঃ সাপ্ঘগামের কথা- 
মত.নগারের মুখে আঙুল : দেওয়ার 
সঙ্গে-সঙ্গে এমন. করে-চূষতে লাগল 
ফে শেষ পর্যন্ত ' ছাড়ানো -মৃজ্কিল। 


"দুদিনে: অনেকগুলি বাছুর এমনি করে 
আঙুল চুষে লাল করে - ফেলোছিল। 


নতুন আগন্তুক এলে এমনি করেই বোধ 
হয় ওরা মাথা গতিয়ে লেজ নেড়ে 
আঙুল চষে মায়ের বাঁটের স্বাদ পায়। 

দুধ দোহন শেষ হওয়ার -আগেই 


জিমি আর মান ঘরের সামনে বসে 


ছিল “তাদেরও আধসের করে মিলল । 
ইদুর মারা চারটি পোষা বেড়াল নিত্য- 
কার অভ্যাসমত - এসে-তাদের বরাদ্দ 
বখরা বুঝে -নিল। কয়েকটি বড় 
বাছুরকে দেওয়া হল দুধের গমের 
পালো গুলে বালাঁত ভরে ভরে। খুব 
করা হচ্ছে প্রদর্শনীতে পাঠানো হবে 
বলে। বাছুরগুঁলর বয়স ও স্বাস্থ্য 
হিসাব করা। যাকে যে উদ্দেশ্যে বড় 
করা হবে সেই অনুযায়ী খাদ্য দিতে 
হবে: যেগুলি মাংসের প্রয়োজন মেটাবে 


বিদেশে চলান হবে তাদেরও 


স্তন +: উই লা আত, 


ভন: TERR 8৬ 
দূরান্তের মাঠ থেকে শ'খানেক গরুকে : 
এক জায়গায় এনে জন্য প্রদ্তুত 


হওয়া চাঁটুখানি কথা নয়, বিশেষত 
গরুর মত নির্বোধ প্রাণী নিয়ে যখন 
কারবার ।: কুকুর দুটি মাঠে মাঠে যায়, 
ঘেউ ঘেউ করে, কামড়াবার ভয় দেখায়। 
আর সে নির্বোধের দল দোহনকক্ষের 
সামনে জমায়েত হওয়ার উঠানের দিকে 
ছুটতে থাকে। ঠিক পথে তাঁড়য়ে 
“আনার, কায়দা জাম 'মানর ee 
গরু আছে বোঝবার উপারনেই। মিঃ 
।লারগাম - এগিয়ে যান। 'একপাল 
গরুকে দৈখিয়ে বলেন_হি 'বয়, কাম 


অন জিম। শজম তখন মহানন্দে গরু 
তাড়ায়। দোহনকক্ষে প্রবেশের পথে 


কৌন গরু যাঁদ  গাঁফলতি করে, মিঃ 
ঢঈীরগাম তাকে মৃদু তাড়া দিয়ে বলেন 
"কাম অন লেডা, গৈট ইন! 
-- :সাঁরগামরা পেশায় ফার্মার; জাম 
তদারক করা, ঘাসের চাষ করা, গরু 
পালা; দুধ বেচা এদের কাজ। এমন 
ফার্মারের সংখ্যা অস্ট্রোলয়ায় শতকরা 


“আটজন । এরা গরুভন্তি নিয়ে কপটা- 
চ্চিরণ করে না। আবার 'বাছুর হত্যা 


করে তার চামড়ায় খড় ভরে গোমাতাং 
ভুলিয়ে দুধ দোহনের চেষ্টা করে না। 
গোচারণে প্রতিটি গরু খাওয়ায় থাকায় 
যে স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম পায়, আমাদের 
‘নকল গো-ভান্তর দেশে কোথাও কি তা 
আছে? 
এ." অস্ট্রৌলয়ার মত দেশে মানুষের 
অবস্থা ত’ সহজেই. অনুমান করা যায়; 
অনুমান করা যায় মানুষের প্রতি ভাল- 
বাসা আর কর্তবাবোধ। এই কর্তব্য- 
বোধ আছে বলেই পাত্ববারের পাঁরাঁধকে 
এরা সীমিত রাখে । -গণ্ডায় গণ্ডায় 


করুন, উত্তর আসবে-সাতটি! এদের 
লেখাপড়া জানা জীবনেও কোন পরি- 
কল্পনা নেই, কোন দ্‌রদৃষ্টি নেই। 
তবু এরা শিক্ষক, ওরা শ্রমিক ! 


আলোকচিত্র লেখক কর্তক গূহণত 
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পাঁচ মাইল দুরে, গৈড়াজা প্রানে সর্ব 
es নেন।...... | 
মাম আজ দেশের আবাল-বৃদ্ধের কাছে Gairala, a village 2 five ১৯৯০ রা মোছা 
নতুন করে পাঁরচয় দেবার দরকার হরে miles from Patiya Police ২/৯ম গ্র্খা রাইফেলের একটি দলকে 
‘মা. যাঁদও তাঁর জাঁবনের কিছ কিছ; Sion: ... এ | সেই স্থানে নিযুক্ত কর। হয়. ৯১৮৩৫ 
‘জংশ এখনও’ অজানাই ' থেকে গেছে, “৯: চাট 01 2/90 Gurkha ১৬ই: ফেব্রুয়ারী । সৈনরাহিনী বন 
প্ইতিহাস বৃন্ডোর হিসেবের খাতায়' Rifles was drawn to the spot এ আশ্ররটি পাঁরবেষ্টন করার কাজে 


বলে। কিন্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চট্টগ্রাম ad passed information to the এক টচে'র আলো কলক মেরে যায়, 
অঙ্লাগার লৃণ্ঠনের পরে যে মহায়সী Police. ...while the military আৰু সেই সময় লক্ষ্য হয় তিনটি লোক 
ক. "নীরশর সহায়তায় সব সেন ওরফে ad beén eordoning the shelter তাদের ওপরে '(রিভলবারের সহ্াব্য 
গাস্টারদা একাধিকবার আত্মগোপন করে 2 torch-ligh was flashed upon গুল? চালচ্ছেন 1... পাল্টা গুলা 
“বিপ্লবের কাজ চালাতে সক্ষম হয়ে- them and thiee persons were চলতে থাকে... ! . অনন্তর উভয় পক্ষে 
ছিলেন এবং শোনা যায় যাঁর সাবধান- ৪৩৩ fing on the troops with সাময়িক বিরতির পরে, দুইটি লোক 





পাওয়া 
গ্রামের বিশ্বাস বাড়ির উল্লেখ দেখা যায় হন...... অপেক্ষারত এক হিল, 
তা কিল্ত সেই গহের যে আঁব- দারের সামনে পড়ে যাওয়ার ফলে 
'স্চারণীয়া মহশয়সণ বধূর সহায়তায় তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হন।” 
তাঁর বৈশ্লবিক কাজকর্ম শেষ পর্যন্ত এর পরে আর একটু দেখা যাস 
f আপ্রাতিহত থাকা সম্ভব হয়েছিল, সেই “The widow, her son and tye 
শএকাধাৱে মাতৃ-সদশা ও স্লেহঅয়শ other inmates of the house, 
প্রাণটির বিষয় আমাদের ইতিহাসের who had given shelter... 
পাতায় kag ed হয়তো ইতি- 2 were tried and_each sentenced 
' ইাসের ফর্দে সেই খবর দেখা যায় না মাপ্টারদার বিশ্বস্ত সহকমণণ £0 4 years? (TI hid, PASE )— 
হবে। এই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে যে এবং এ গৃহের অপর দু'জন বাসিন্দাকে 
খবর গায়া বায় প্রথমে তারই কিছ; € শোলা বার, এ'র স্রেস্তারের জন্য প্রেপ্তারের পর বিচারে প্রতোকের চন 
ভব উদ্ধদি ওয়া গেল।-_ পনেরো হাজার ঢাকার পঢরক্কার বছর করে সশ্রম কারাদশ্ডের আদেশ 
॥_ “১৯৩৩ সালের ১৬ই ফের্‌য়ারী ঘেষখা কর হয়েছিল জার গ্রেপ্তারের হয়।” 
ক্লাতি ১০ট-য় গৈড়াল গ্রামে সর্য সেনের পর ইন্সপেক্টর উমেশ দে “কংস মেডাল' সাপ্তাহিক বস্‌মতাঁর ২১৭৬৫ 
গোপন আশরস্থল- প-লিলে াঘারযা প্‌রচ্কার পেয়েছিল। ) . . সাং্যার প্রকাশিত শীত লন্দ- 
ফেলে ৷ বহক্ষণ ধরিয়া পুলিশের সঙ্গে কিশোর রক্ষিতরায়ের উক্ত ভিষযে 
বিবাদের জাত হয়। সহ শত their revolvers. ...Tie. fire বর্ণনার কিয়দংশণ্ এখানে উদ্ধৃত করা 
ৰ গুরুতররূ্ে আহত হয়। 25 returned. ...After এ হোল-_“তাই ধলঘ'ট থেকে. বাইল 
দণ্ডে দন্ডিত ইন” “বাংলায় persons fired 22217) and tried সেন তাঁর আস্তানা গড়েছেন। *বাস- i 











তি হত কা 








নাল ৷... নেত্র সৈন.. টের পেয়েছেন 


গোপনে তাঁদের নিয়ে মেতে উঠেছেন। 
(ক) স্যয সেনের, নামে দশ হাজার 


জানেন” পেরে ৫৪৯-০)। লে 








ৰ রেঙ্গুন 
শহরে, যতটা জানা যায় ১৮৯০ সালে, 
মাতা কমলাবালার গর্ভে। পিতা 
বজমোহন দাশগৃপ্তের তখন কর্মস্থল 
ছিল রেঞগদনে বু ব্রাদার্স নামে এক 

কোন উচ্চপদে ব্লজমোহনের 
ধাস্তুভিটা অবশ্য চট্টগ্রামেই, রাওজান 
ধানার অন্তগতি নয়াপাড়া গ্রামে। 
কমলাবালার সাতটি প্র ছাড়াও তিনি 
গর্ভে ধরেছিলেন একাটি কন্যাকে আর 
তাঁরই নাম দেন ক্ষাঁরোদাপ্রভা। স্নেহের 
দূলালী ক্ষীরোদাগ্রভাকে দেশে এনে 
তাঁরা যখন চট্টগ্রাম বাঁলকা বিদ্যালয়ে 
ভার্ত করে দেন তখন তাঁর বয়স হবে 
মাত্র, দু” বছর। আবার 'শিশএ ক্ষীরোদা 
সাত বছর বয়সের সময় সংস্পর্শে 





(ক) “অতবড় একটি “বলব? যাঁর 
১0,000, টা ঘোষণা, হি 


(“ৰিগলবাী জীবনোদ oid উীন্তি_ 
২০1৭ 1৬৬ তারিখে শোনা) 
শখ) ক্ষীরোদাপ্রভা বলেন আর্য সেন 
| তাঁর' মাসতুতো ভাই॥ 


এবং দেশ বা. ৮ 






i | দিয়েছে। 4 মনে 
জাগে, মন দু রর ছং হয়ে 


দেন..উন্ত সংঘটনের  আসল- কারণ, 
আর. দেশের তখনকার প্রকৃত অবস্থা। 
এইভাবেই... স্বাদেশিকতার প্রথম : প্রভা 
উল, পড়ে  ক্ষীরোদাপ্রভার : প্রাণে। 
ক্ষীরোদা এইবারে অধীর হয়ে ওঠেন 
তাঁর..দেশের কথা :ভেবে।, মাস্টারদাও 
'তখন,-অক্প্‌ রয়স-হলেও। মিশে. গিযে- 


ছিলেন সেই. আন্দোলনে অকপট: চিন্তে. 
এইভাবে বোন ক্ষীরোদাকে তিনিও 


হয়তো কোন সময়ে আভাস দিয়ে যান 
বিষয়ে। ক্ষীরোদার শিশু মন তখন 
এইভাবে দ্বাবিধ চিন্তায় উদ্বেলিত- 
একদিকে দেশের কথা অপর দিকে 
আশ্রমে যাতায়াতও - তাঁর অগ্রতিহত 
থাকে। এইভাবে ২২।২৩ বছর বয়সের 
সময়, গুরুর আদেশে তিনি 

বন্ধনে আবদ্ধ হন, চট্টগ্রামের গৈড়ালা 
গ্রামের বিশ্বাস পারবারের ছেলে মাহম- 
কুমারের সঙ্গে। - (গ) দিন কেটে যায়, 
যথাসময়ে ক্ষীরোদাপ্রভার একটি পুত্র 
রাখেন মনোরঞ্জন। এরই কিছু পরে 
মহিমকুমারের দেহান্তর ঘটে। বিশ্বাস 
বধু তখন বৈধব্য বরণ করে শিশু 


মনোরঞ্জনকে নিয়ে স্বামীর -গৃহেই দন 


কাটাতে থাকেন সুখ দুঃখের জোয়ার 
ভাটায় গা ভাসিয়ে । আশ্রমে যাতায়াত 
ভু কুবিজ্ু,পকে 





ৰ ক্ষরোদাপ্রভা বলেন_এই 
ত্যাগ করার জন্যেও নির্দেশ দিয়ে 
হয়. নি। (২১1৬।৬৬ তারিখে 


৬২৪ 


তাঁকে আশ্রম - 


নও গা ঢাকা " {দয়ে ক্রমান্বয়ে 


ঘুরে বোঁড়য়ে তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টাকে 


অক্ষুন্ন রাখায় {তানি সোঁদন বদ্ধপাঁর- 


কর। এইভাবেই ২২শে এঁপ্রল জালালা- 
বাদ পাহাড়ে যুদ্ধ৷ (ঙ) ৬ই মে কলার- 
পোলের খ্ণ্ডযুদ্ধ, জুন ১৯৩২ সালে 
 ধলঘাটের “যুদ্ধ, 
৯৯৩২ পাহাড়তলী রেলওয়ে রলাৰ 
'আক্লমণ ইত্যাদি চলতে থাকে অপ্রাতি- 


২৪শে সেপ্টেম্বর 


হত গাঁততে ৷ স্বভাবতই নেতা মাস্টার* 
দাকে তাঁর আশ্রয়কেন্দ িত্য-নয়তই, 


বদল করে থাকতে হতো, আর চট্ট" 


গ্রামের সাধারণ আধিবাসীও তাঁদের সেই 
বরেণ্য নেতাকে যথাযোগ্য আশ্রয় দিয়ে 
হে রঃ অ 
এইভাবেই ম 
বদনা রজেন “হননি 





একদিন ন হাজির 


চিতা 





১৮1৪1১১৩০--৮টা ৩০ 
সময় অস্তাগার 


(ঘ) 


আক্রমণের সময় 'নার্দন্ট হওয়া সত্বেও 


আক্রমণ সুরু হয়েছিল ১০টা ৩০ 
ধমাঁনটে। অনুসান্ধিংস্‌ মনে, এর কারণ 
জানতে চাইলেও সেই খবর এখনও 
কারো পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি। এই... 
এীতিহাঁসিক কর্মকাণ্ডের বীর সৌনক- 
দের অনেকে এখনও জীবিত আছেন॥ 
উক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁরা যদি একট; 
আলোকপাত করতেন, তা হলে ইতি- 
হাসের পাতাগুলি . হয়তো পূর্ণ হর্তে ২ 
পারে। প্রসঙ্গত আর একাঁটি কথা মনে... 
হয়। .সোঁদনকার .. কার্যসূচীতে ইউ« 


রোপায়ান ক্লাব আকুমণ করারও পার 


কল্পনা ছিল। - কিন্তু সেটা আসলে 
বাতিল করা হয়োছিল- কেন। 


(৬) জালালাবাদ পাহাড়ের সম্মুখ 
যুদ্ধে বিনোদবিহারী দত্ত গুলীবিদ্ধ 
হন। আজও তাঁর সেই ne 













দিতে কিন্তু ভাগাচক্রের দি 
: দেদিন। ডাই বির ছে 







-নেত্র সেন ছিল সরকারের খয়ের খাঁ। 
অপরদিকে মাস্টারদার নামে তখন দশ 
দুর চারি ফেল এই লোভ নেত্র 



















করতেন হয়তো লোক দেখান" হয়তো” 
বা পাগলের ভান) আবার যথাসময়ে 
সবার অলপ? তিনি তাঁর সন্মানীয় 
তাপ প্রতি যথাযোগ্য কর্তব্য : 
শেষ করে দিনের অধিকাংশ সময়ই 
কাটিয়ে আসতেন মঠে গিয়ে। অপর- 
"= দিকে দোতলার কোঠায় অতিথিদের 
' ব্লাখার জন্যে যে ঘরের ব্যবস্থা করা 
“হয়েছিল, সেটি বাইরে থেকে থাকতো 
.. তালাবন্ধ তাবস্থায়। কিন্তু হরিরঞ্জন 
 নিরস্ত হবার পাৱ নয়। যেভাবে 

যতট্ক খবর তার: চোখে ঝা কানে 

আসতো, তাই নিয়ে সে পেপছে দিত | 
“নেত্র সেনের কানে, আর যথাসময়ে | 
সেগুলি চলে যেত অষ্টগ্রামের গোয়েন্দা 1. 
| বিভাগের কাছে ৰেৱ' সৈনের দ্বারায়। . 
















- ঘাগনার অর্থ 


একাত্তর বছরের প্রবীণ 


প্রতিষ্ঠানের হাতে খাকবে 
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বীচ ছেড়ে।” (ক্ষী'রোদাপ্রভার উন্ড- -_বাঁড়-ঘর......জাম-জায়গা ও "সঞ্চিত 


২$।৬।৬৬ তারিখে শোনা)__1 অর্থ-সম্পদ তৈজসাঁদি সব হারিয়ে ৪ 


(ক) “মাস্টার তখন হাঁপাচ্ছেন, 


, অতুল ধৈর্ঘ ও সাহসে। তিনিই এখন 
আপনাদের দেশের বাসিন্দা ৷ তাঁর কাছে 







৯১।৬।৬৬ তারিখে)_। 


j কঞ্দখিক পঞ্মদশ নিরাশ্রয়া হবে. না খেয়ে, কষ্ট না পান, 
ৰিহ্লৰ রমণীর সম্পর্কে. তারা যাঁদ বারস্থা বা পরামর্শ 
ধৃত একটি পত্রের পারেন-সে চেষ্টা করবেন।......... 
নাদের কর্তব্য বা আয়ত্তে যতখানি 
৭29-1-62 আছে ত কল হয়ত এ রদ্ধার 
from Brojen Sen সাবে 


P.O. Gairala. 


| 


js 2 এদের প্রাপ্য বা 
এদের প্রাত যথাকর্তবা যে 
- সি তা নয়... এপাশ 788 নি? 
2০০৯ ks | 
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মনোরঞ্জনবাবূর এককাঁড়ই আগার সব 
“থেকে চারতানুগ মনে হয়েছে । ষোড়শী 
1 হিসাবে দেখোছ শ্রীমতী কঙ্কাবতঈ এবং 
শ্রীমতী প্রভা ও শ্রীমতী রেবাকে। এর 


এই যোড়শীর অভিনয় দেখেই , জীবানদ্দ, কোথাও কর্ণভেদা গর্জন মং 


চরিত দাহ: 





২৬২৭ 


বা হস্তপদের প্রচণ্ড আস্ফালন করে 
নন, কিংবা মুখ বিকৃত করে কোলের 
ছেলেদের কাঁকয়ে তোলে নি। অথবা 
চলাচ্চত্র ও বিলাতী অভিনায়র সচিত্র 
কেতাব থেকে হরেক রকম ভঙ্গি চার 


মুখ চেয়ে থাকেন না, উপরন্তু 
| ট নিজের ঈীপ্লত আকা- 
. রের মধ্যে এনে তানি দ্বঙ্ছজত ফুটিয়ে 


বড় আঁভনেতা হওয়া যায় না। তার 
জন্যও বিরাট পড়াশুনা কথা আবশ্যক 
এবং ভালভাবে ভাষাতত্ব জ্রানা দরকার । 
এসব বিষয়ে শিশিরকমারের সঙ্গে 
তুলনা করবার মত লোক বাংলা রঙ্গ- 
মঞ্চে এতাবং কখনও আসেন নি। 
১৯৩৫/৩৬ সাল থেকে আম 'শাঁশর- 


জানতেন। তাই তাঁর অন্ভিনয় হোত 
perfect in articulation, pronuw 
ciation and delivery. 
‘শাশরকুমার ছিলেন আয়ত্তকণ্ঠ-* 
অনায়াসে কণ্ঠুস্বরকে শশীরাবন্দুতে 
তুলে আবার অতি সহজেই তাকে 
নামিয়ে আনতে পারতেন একেবারে 
ধনম্নতম পর্দায়_His woice was 
pleasing in its quality, suffi- 
cient in its quantity aud 


পেলেই 
কাটিয়ে 


উঠতে পারেন না। প্রত্যেক 
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মণ্ডস্থ করতেন। চাণক্য বা সাজাহানের 
রোলে নিজের সংলাপ বা এক একটি 
দৃশ্মও ‘শিশিরবাবৃ বাদ দিয়ে দিতেন 
-করতেন এই কারণে যে, এসব সংলাপ 
বা দশ্যে একই জানস অনেক সময় 
রাঁপট. করা হয়েছে বলে-__ এতে তাঁর 
সক্ষম - শিল্পিমনেরই পরিচয় পাওয়া 
যেত । 

শেষরক্ষায় শিশরকুমার সাজতেন 
চন্দ্রদা, রবি রায় বিনোদ এবং শৈলেন 
চৌধুরী গদাই। রাঁব রায় "যখন গর 


৬২৬ 





হাস্যরসের উপর) তাঁর মন্তব্যের মূল্য 
কি ইত্যাঁদ। লেখাটি পড়ে মনে মনে 


ভাবলাম_বের্গস* তোমার ভাগ্য নেহাতই ৬ 


‘ধাচাইয়ের ভাব পড়লে “Philosophy 1 
of Laughter” লেখার জন্য তুমি 
th dh Meee 
ওদেশী কমোঁডয়ান বলে 


॥ 





করতেন। হনয় প্রাতভার বলেই 
তাঁর থিয়েটারে টিকিট বিক্ৰী হোত এবং 


এক “সীতা' থেকেই তাঁর যা রোজগার 
হয়ৌছল, তার দশভাগের একভাগও এ 


যুগের  নবনাট্যাচার্যরা সারা জীবনে 


কখনও রোজগার করতে পারেন কি না 
ঈন্দেক ! 
৬৯. নবনাটস্চারণাটি সাঁহতাসম্রাট 


" ঞারওচন্দকে নিয়েও তাঁর বইতে শ্লেষ 


চি 


করতে ছাড়েন নি! শরৎচন্দ্র পরাধীন 
ভারতের বাঙাল ষুরশান্তকে ?কভবে 
একদিন অন,প্রাণিত করে তুলেছিলেন 
তাঁর ‘পথের দাবীর দ্বারা সে কথা তো 
আরণলভুল- রুরে কুরান! । বনত! 
কল্পনা দত্তের লেখাতে 

মাস্টারদা (অর্থাৎ সূর্য সেন) বড়, না 
ডান্তারদা বড় (অর্থাৎ পথের দাবীর 
সব্যসাচী, এ নিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্রবীরা 
অনেক সময়েই আলোচনা করতেন তা 


ছাড়া শ্রীযুক্ত অনন্ত 'সংও তরি লেখায় 
*পথের দাবীর স্থান বিপ্লবীদের চোখে 


কত ছল, স্ে কথা, কয়েক্ৰ্যরই 


“চিরকুমার সভায়”_'রাসকদাদার' 


উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখায়। শাশর- 
কুমার সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ_ করা, 
শরংচন্দ্রকে-ীধান যে কোন দেশে 
জল্মালে শ্রেষ্ঠ সাহাতাকের সম্মান 
এবং মর্যাদা লাভ করতেন_ নিয়ে শ্লেষ 
করা_ এসব দেখে-শুনে 

4 একটি উক্ত মনে পড়ে 
“জাতি হিসাবে আমরা অত্যন্ত ছোট 
হয়ে গোছ।” তা যাঁদ না হোত তাহলে 
এইসব বিরাট প্রাতভাশালী লোকেদের 
সম্বন্ধে এ ধরণের অসম্মানজনক উন 
আমরা সহ্য করে যাচ্ছ কেন! 


রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, 
অবনপন্দ্রনাথ প্রীতি শাশরকুমারের 


বআভিনয় সম্বন্ধে ঠক ধারণা পোষণ 
করতেন সে বিষয়ে আগেই লখোঁছ। 


তখনকার দিনের : আধ্ানকদের মতে 
ছিলেন আধূনিকতম এবং 


আজকের দিনের বিদগ্ধদের মধ্যে অনা- 
তম-_আর্থাৎ শ্রীযুক্ত ব্‌ণ্ধদেব বস; 
তাঁর 'শাশরকুমার সম্বন্ধে মন্তব্যের 
থেকে ছটা তুলে 'দাচ্ছিঃ “কল- 
কাতার, সারা বাংলার, শাক্ষত সমাজে 


8১৯২৯ 





ভূমিকায় শ্ীফূত মন্যেরঞ্জন ভট্টাচম' 


কেউ ফি ছিলেন ষান শিঁশরকুমারের 
আঁভনয় বিষয়ে উচ্ছ্বাসত নন ? মনাঁষ'- 
দের মধ্যে এমন কেউ, ষাঁর অনাত 
গন্তব্য নয় নাট্যম্মন্দির? হাতগধোই, 
মাত্র কয়েক বছরের মণ্ট-জ'বনের পরে, 
শাশিরকুমার প্রবাদবাক্যে পাঁরণত হয়ে- 
ছেন, প্রায় একাঁট রূপকথায়, আমরা 
তাঁকে তখনই গল্পের মানুষের মতো 
সাংসারিক আইন-কানূনের পরপারে। 
পণ্ডিত বলে বশদ্বী, আলাপশিলেপ 


চ 
তেমান তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা অভিনেতা 
স্‌ম্টি করে লেবার। তাঁকে কেন্দু ক্র 
আর যাঁরা বিকশিত হলেনঃ যোগেশ- 
চন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধ, লী, মনে” 
রঞ্জন ভট্টাচার্য, গুবশ্বন ভাদুড়ী, 
দ্রীমতশী প্রভা, শ্রীমতী 
শ্রীমতী কঙ্কাবতী-এই সব মত 
মানুষদের নাম, আজকের তরুণদের 
কছে যার কোন অর্থ নেই আর, সেই 
সব নান কৃতজ্ঞ বেদনায় স্রণ কর 


আঁভিনয়ে অনন্য, 


দের দেখুন-্একই ধরণে। একইভাবে 
সব নাটকে আভিনয় করে যাচ্ছেন একা । 
খিলায্-না আছে মডুলেশন. চেহারায় 
নেই কোন -ব্যন্তিত্ব-তবে একটা কৌশল 
এ+দের" জানা, আছে-=সেটা হচ্ছে কি- 
'হজাবে- নিজেদের - প্রচার চালাতে 5 হয় 
ছে “ কাথজেনকাগজে? । রা 
"আমি- রমেশের' ভুমিক য় বৈঈব 





চলা বুদ্ধিজীবী প্রতি বাঙালীর অবশ্য. তম শরৎ নব ৰ নটকে অভিনয় "করতে দেখেছি, তার 
__ শ্রীযুক্ত হ-য-ব-র-ল; মশায় কি, স্চরিরানূগ হয়েছে। অহুণন্দ্র চৌধনুরশ 
বলেন? শিশিরবাবূর দলে টিম্‌-ওয়ার্ক পাওয়ার দৃশ্য, একটা পয়সা দেবে বলে ॥ন্রশায় বরমিশকে “ এমনভাবে রপাঁয়ত 
ছিল না, এই অদ্ভূত তে তিনি 'এঁগয়ে আসবার দ্য, এসব যাঁরা দেখে- ' করতেন যে, প্রথগ থেকেই স্পষ্ট বোঝা 
এলেন কি করে? “ছেন তাঁরা কখনও এ ভূমিকার কথা : যেত যে, রমেশ একজন ভিলেন। যাঁরা 


এই মতবাদে আসার একটি কারণ ভুলতে পারবেন না। আর আরও .দানীবাবুর যেগৈশ এবং শিশিরবাবুর 
অবশ্য আছে_আমাদের 'শাশরোত্তর অবাক লাগে এই ভেবে যে, একই আঁভ- ঘারেদদদেখেছেন- তাদের কাছে: 


যখন দেখলেন কিছুকাল নানাজাতের সব চরিত্রে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে কি : ] [লীর চাঁরত্রে 
. প্লাজনীতিক ইজম নিয়ে হৈচৈ করার করে অভিনয় করতেন। আজ যিনি 4৯০২০ আঁভির করডেনস 
পরও তাঁরা আসর জমাতে পারছেন না করছেন 'রশীতমত নাটকে' প্রফেসর পতাম্বরের ভূমিকায় এক রানে 
এবং প্রগতিবাদী হিসাবে নাট্যরাঁসক দিগম্বরের রোলে, কাল তাঁকে দেখাঁছ শ্রীতুলসী চক্ুবতীকে অভিনয় করতে 
মহল তাঁদের গ্রহণ করছেন না, তখন শপ্রফুল্ল'তে যোগেশরুপে ৷ ক'দিন বাদেই ৷ দেখোঁছলাম--এ আঁভনয়ের তুলনা হয় 


বাংলার থিয়েটার মূভমে্টে তাঁদের 1শাশরকুমার চরিত না 
অবদান হচ্ছে যৌথ অভিনয় এই বলে ২] দঃ Ez 


. প্রচারকার্য চালাতে শুরু করলেন। 
এটিও ধার করা বূলি-ইংলশ্ডের নব- 
“ঘুগের আভিনেতারা .আরাভং, ট্রি 
ঃপ্রভীতির সম্বন্ধে বলে থাকেন যে, 
"দের সময় ছিল একক অভিনয়ের যুগ, 
"সার এখন হচ্ছে যৌথ অভিনয়ের ঘূগ। 
ঘ্বাংলার নব্নাট্যাচার্ধের দলেরাও এই 
“গোরবের অধিকারী হতে চাইলেন। 
অথচ এই 'টিম-ওয়ার্কে'র প্রবর্তক হলেন 
:নাটযাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী--সীতা, 
আলমগীর, কর্ণাজুন, চিরকৃমার সভার 
_িশেষত্বই ছিল আভিনয়ের টিম-ওয়ার্ক। 

অতএব শ্রীযুন্ত হ-য-ব-র-ল মশায়ের 
প্রীতি অনুরোধ যে, {তান যেন গিঁরশ 
যুগ এবং শিশির যুগ সম্বন্ধে জেনে- 
শুনে নিয়ে তাঁর সাপ্তাহিকে নিজের 
অমূল্য বাণ্ীগুলি পাঠকদের কাছে 
পাঁরবেশন করেন। 

১৩৩৪ সালে নাটামান্দরে ‘প্রফুল্ল’, 
-সধবার একাদশ", “সাজাহান' ও 'বালি- 
দান’ নাটকের আঁভনয়ের আয়োজন 





x 





গাটাঘঞ্চের তাডা বৃদ্ধি 
যেসব প্রেক্ষাগৃহে এতদিন ভাড়া দিয়ে মাঝে 4 
ক এ কাক ঢা | 
করে বহু লঞ্চে বউ জর টানতে 
দিয়ে এবিসি করতে বহ. দলকে 
ভাড়া হয়েছে এখন ছয়শ' টাকা। কোন কোন ইটা J 
' সেট, মাইক ইত্যাদি গন্য আঁতারিন্ত টাকা দিক্তে হয়। 
[হাজার টাকা হাতে না লিয়ে কৌন গ্রুপের পক্ষী 
অয়। তার ওপর অন্যান্য আন্মুষঞ্গিক. খরচ রয়েছে। সংতররাং সখ, করে অথবা 
কোন. আদর্শ বাদণ_দ্‌ষ্টিভষ্গন, নিয়ে যাঁরা নাটক করেন তাঁদের পক্ষে এত, বৌশ 
চাকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হরে-না। শোনা যাচ্ছে কোন কোন মণ্টের 
আালক ছয়শ' টাকাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে আরো ভাড়া বৃদ্ধির কথা 
-স্ভাবছেন। : মুনাফা এমনই এক রোগ। =. = 
পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার কিছুকাল আগে নাট্য নিয়ন্দণ বিল উপস্থিত করে- 
ধুছলেন। নাটকের দলসমহের ও দেশবাসীর প্রচন্ড বিরোধিতায় সেই 'বল 
আপাতত প্রত্যাহত হয়েছে। এভাবে" ভাড়া র্ধ. হলে: .সরকারকে আর. বল 
আনতে হবে না; টাকার চাপে নাট নিয়ন্ত্রণ হয়ে ফাবে। অপেশাদার -দলগুলির 
'ন্লাটক নিয়ে পরাীক্ষানরাক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। 

নাটকের. দলগ্নলি -স্বাধারণত চারটি [পেশাদার অরণ্কে  আঁভনয়ের জন্য 
পছন্দ করে। -পণ্চম প্রেক্ষাগৃহ দাঁক্ষণ কলকাতার : য্ুন্ধাঞ্জন। : কারণ এখানে 
‘অপেক্ষাকৃত ভাড়া কম! বর্তমানে অবস্থা এমন হয়েছে যে, বড় আফস ক্লাবগুলি 
ছাড়া অপেশাদার কোন দলের পক্ষে পেশাদার মণ্ ভাড়া নেওয়া সম্ভব হবে না? 
খর ছাড়া রয়েছে সরকারী মহাজাঁতি সদন, লজিতকলা শকাডেমশ ইত্যাঁদ। এসব 
শা চিডর লগ পতি 
এসব স্থানে অভিনয় করা. যায় লা। ব্রব'ন্দ্রনাথ 
ত মহাজাতি সদনে: বিদ্রোহইী কবি কাজী নজরুল 
করতেও ৫৫৯ টাকা ভাড়া দিতে হয়? 
ঞ্খনো সকল" গ্রুপের জন্য উন্মুন্ত হয় নি। 

টাশ্বালার নামে হলটি নির্মিত হয়েছে, কিনহ্‌ এখনো এটি 

সরব নেন বেত হেরেছে । রবীন্দ্রনাথের নামাভ্কিত এই প্রেক্ষা- 
গৃহ কত টাকায় ভাড়া টবে এখনো জানা. যায় নিও 
_ এই পৰিস্থিতিতে কোন কোন গপ মফস্বল শহরে গিয়ে অভিনয় করার 
; কোন পপ মুন্তমণ্ট রাঁততে কারখানা অণ্যলে ও গ্রামে যাচ্ছে, 
লন হলেও একদিক থেকে এ'রা ঠিক পথই নিয়েছেন। কিন্তু এই 

ঠক টু প্রেক্ষাগ্হ নিয়ে এরই মনযফাবাজী সহ্য করা 
ইতিমধ্যে পরিবাদের খন তুলেছেন, এই 



















শুভেচ্ছা পোষণ করেন এবং চরিকাতর বিকাল চান, তবে কম ভাড়ায় নাটক 
রি রা কন মে কব ডি নান ৯ 


৯. FEES! FAY 3 SIs 


৬৩৯ 












স্বদ্ন নিয়ে 


(প-পি প্রোডকসল্দ ৪ পডগক্দ, গজ) 
সাহিত্দিক প্রেমেন্দ্র তের আহক 
ছোট- গল্প 'তেলানাপোতা আবিদ্ার' 
চলাচ্চ্ রূপ লাভ করেছে ‘স্বৎ্ন নিক 
নামে ৷ গ্রাল্পের সোন্দর্য এবং নন্ধুন 
পাঁরচালকের সাষ্টকমের  সান্ধং- 
ল্লাভের আশ্বায় ছাঁরাট দর্শকদের দ'াষ্ট 
আকর্ষণ করেছে । অবশ্য ঘাঁরা সাঁল্সা- 
কার চিতরাসিক তাঁরই এ ছাবিতে রঙ্গের 
সন্ধান করবেনা শহর থেকে স্রক্ে 
এক গ্রামে এক প্রান প্রাসাদ এগ 
তাদের অতীত আভিজাত্যের পার 
বহন করছে। এই উপ্োশ্চিত গ্রাঘে এবাং 
স্পা 





ছায়াছৰি প্রতিষ্ঠানের 'প্রচ্তর দ্বাক্ষর' ছবির একট দৃশ্যে বিকাশ রায় ও 


সন্ধ্যা রায়। 
মাণদার সঙ্গে দুজন অভ্যা- ষাঁমনীর ঘরে গিয়ে তার. মৃতা 
গতের আগমনে । অভ্যাগতদের মধ্যে মায়ের খাটের ওপর আংটটি খুলে 


একজন কবিভাবাপন্ন বিজন। এ 
বাড়িতে আসার পর থেকে পুরাতন 
আভিজাত্য ও সামন্ততান্ঘিক জীবন- 
যাত্রার চিহ্ুগুলি তাকে আনমনা করে 


তুলেছে। সে যেন শুনতে বহু 
বাঁণঞ্চতজনের দীর্ঘশবাস। সামন্ত- 


তান্তিক জাবনের চিহ্নগুলি আবি- 
ঘকারের সঙ্গে সঙ্গে সে আ'কচ্কার 
করল জীবল্মত বৌদিকে। যে স্বামী- 
কন্যা নিয়ে ঘর করে, খাদ্যবস্তের 
অভাবে না থেকেও তিলে তিলে 
আত্মহননের দিকে চলেছে। মদ্যপ 
স্বামী রাত কাটায় বারবাঁনতার গৃহে । 
এটাই নাক তাদের পাঁরবারের 
এ্তিহা। সে আরো আবিষ্কার করে 
গ্রামের নিষ্পাপ কুমারী. যামিনীকে। 
যাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
নিরঞ্জন-আর ফিরে আসে নি। যার 
প্রতীক্ষায় থেকে তার বৃদ্ধা মা আজ 
অন্ধ, কেবলমাত্র যাঁমনীকে সঁপে 
দেবার আশায় প্রাণ ধারণ করে আছে। 
এই অবস্থায় আঁভভূত বিজন অন্ধ 
বৃদ্ধার কাছে নিজেকে নিরঞ্জন বলে 
মিথ্যা পাঁরচয় না দিয়ে এবং 
যাঁমিনীকে গ্রহণ করার স্বীকাত না 
জানিয়ে পারল না। একাঁদকে বৌঁদর 
দর্ঘ*বাস আর একদিকে যাঁমনীর 
প্রতীক্ষা, মাঝখানে সামন্ততাঁন্নক 
আভজাতোর আভশাপ। বিজনকে 
[বিহহল করে তুলল। যে বিজন 
কখনো মদ ছোঁয় না সে মত্ত অবস্থায় 
ভাবাবেগ প্রকাশ করল। পরের দিন 
অকস্মাৎ সে ‘বিদায় নিল। 'বদায়বেলায় 


রেখে বলে গেল_তার মা'র কাছে যে 
স্বীকাঁত দিয়েছে - তা মিথ্যা আশ্বাস 
নয়। 

ছবির কাহিনী মর্মস্পর্শা। 
{জনের যুবকোচিত দরদী হৃদয় 


মনে বেখাপাত করে। পাঁচীমশালণ 
গল্পের ছবির বাজারে এই সমস্থ 
মানাসকতা শিল্পবোধসম্প 


কাহিনী চিত্র আভনল্দনীয়। তবে এই 
কাহিনীকে আরো স্পষ্ট ও হূদয় 
স্পশর্শ করে তোলার যে সুযোগ ছল 
পাঁরচালক তা পারেন 'নি। পাঁরচালক 
পূর্ণেন্দু পত্রী একজন কমার্শয়াল 
আটিপ্ট। তানি চিত্র পরিচালনার 
পূর্বেই শিল্পী হিসাবে পাঁরচিত। 
এখানে: তিনি শিল্পচিন্তাকে যথার্থ 
প্রারাঁমতভাবে ব্যবহার করতে না 
পারায়. অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যে কিছুটা 


অত্যন্ত ধীর। তাঁর প্রথম দিকের 
দৃশ্যগুল কাঁহনীর বিকাশের সহায়ক 
হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে 


কাহনশর গাতবৃদ্ধি হয়েছে এবং সে 
অংশ দর্শকমনে রেখাপাত করে। তখন 
ছবাটি ভাল লাগে। 
আঁভনয়ে বাথাভারাক্রান্তা বৌদির 
চাঁরতকে মাধবী মূখাজণ অত্যান্ত 
সার্থকভাবে ফুটিয়ে. তুলেছেন। 
যামনীর চরিত্রে ?শিউলি মজুমদার 
দর্শকমনের সহানুভীতি লাভ করে। 
বিজনরূপে অরুণ চট্টোপাধ্যায় সার্থক 
চার রূপাঁয়ত করেছে। অন্যান্য 
চরিত্রে যথাযথ আঁভিনয় করেছেন চারু 


৬৩ 


জা” ৮.২ 


প্রকাশ ঘোষ, সমর লাহড়ী, সাধনা , 
রায়চৌধুরী, 


কারা হাটি 


বরজন ভট্টাচার্য প্রমুখ ॥ 
{রালফ সৃষ্টির কাজে রবি ঘোষকে 
পাঁরচালক আরো যোগ্যভাবে ব্যবহার 
করতে পারতেন। 
রাবশঙ্কর পাঁরচালিত আবহ- 
সঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীতগযীল ছাবাটর 
পাঁরবেশ রচনায় সহায়ক হয়েছে এবং 
উপভোগ্যত' বাঁদ্ধ করেছে ' 


রাধ। 

াৰশ্বরূপা থিয়েটারের চলাত 
নাটক “রাধা” মদ মহলে 
কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। এই নাটকে 


বহু বিজ্ঞাপিত টিপতে ১:২৭ 
দর্শকমনে কৌতুহল জাগই স্বাভাবিক। 

“রাধা"র পাঁরচালক শ্রীরাসাবহারণী 
সরকার ইতিপূর্বে 'লগন' নাটকে মণঞ্চ- 
স্থাপত্য - নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবে" 
লেন, এবার “রাধা” নাটকে প্রচাঁলত 
অগভনয়রশীতর সঙ্গে {ৰকোণমা'তক 
আলো প্রক্ষেপণ, ছায়ানাট্য_সংশব্দ 
সমন্বয়ে দর্শকমনকে নাট্যাবিষয়ের মধ্যে 
টেনে নিয়ে অঞ্গাঁভূত করতে চেষ্টা 
করেছেন। 

নাটকের মূল কাঁহনী-রচনাকার 
সাহাত্যক শ্রীতারাশজ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাটকের ঘটনাকাল প্রায় আড়াই শ' 
বছর অতীতে বৈষণবধর্মের প্রবল 


জোয়ারের পরে স্থাঁবরতার সত্গ সঙ্গে 
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“নবীন, নিজে 


-গোঁসাইর 


এই ধর্মশতকে অপব্যাখ্যা ও সমাজকে 
"ব্যাভচারে টেনে নামান হয়েছে। একদল 


"শ্ৰীকৃষ্ণক ব্যাখ্যা করছে প্রেমের প্রতীক 
রুপে, তারা পরকীয়া প্রেমকে : গ্রহণ 
করেছে সাধনার অঙ্গ হিসাবে এবং 
জর পথে সমাজে এসেছে ব্যভিচারের 


কাস আর এক মত এই বিকাঁতর 
বিরুদ্ধে। তারা শ্রীকৃককে ব্যাখ্যা 


করেছে অন্যায়দলনকারী, : যোদ্ধা 
[হসাবে। এই মতবাদে নারীর স্থান 
নেই। প্রথম মতের প্রবন্তাদের কাছে 
অনেধ নাকে বলি হতে হয়েছে, 
তাদের মধ্যে কৃষ্ণদাসী একজ্জন। নিজের 


কন্যা মোহনীকে  বাঁচাবার জন্য যে 
গঞ্জের ধূর্ত ব্যবসায়ী রাধারমণের 


পরকীয়ারসর রাঁসকা হয়েছে। 'দ্বতার 
মতের নতুন গোঁসাই মাধবানন্দ, বয়সে 
জর বিশ্বাসে আবচল। এই 
দুই মতের মধ্যে দ্বন্দদ শুরু হয়েছে। 
কুষদাসীর কন্যা মোহনী নবীন 
প্রতি অনুরন্ত। কৃষ্ণের পাশে 
রাধাকে ‘বিশ্বাস করে সে মাধবানন্দের 


পাশে থেকে তাঁর মত ও পথকে জয়- 
বস্তু করতে 


চায়। মন্ধবানন্দ মা- 
মেয়েকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে 
কৃষ্ণদাসী প্রাতশোধপরায়ণা হয়ে ওঠে। 
[কন্তু এই আগুনে সে যেমন জলে 
তেমন মোহনীকেও জবালায়। রাধা- 
রমণের দৃশ্চপ্রিতর পূত্র কর্তৃক মোহিনী 
অপহৃতা হলে মাধবানন্দের সঙ্গে সশস্ত্র 
সঞ্ঘর্য ঘটে। দুই মতের দুই দল যখন 


ধীরতে দসাুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
মাধবানন্দের কংস।ঁর মঠ প্রক্ষা করে। 
এই সংগ্রামের মধ্যে মাধবানন্দ  অব- 
গুণ্ঠনবতা নারীর পরিচয় জানল,_ 
সে মোহনী। সংগ্রামরত পারুষের 
পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সংগ্রামী নারণ। 
মাধবানন্দ এবার শ্বাস. করল- প্রকৃত 
প্রেম জীবনকে বিকশিত করে তোলে। 
পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন স্যাম্টর 
ধর্ম। এবং সংগ্রামী জীবনবোধে এই 
ধুমলন হয় সার্থক। 


পটভূমি কালো রঙের। মঞ্চে কথক- 
ঠাকুর বিবৃত করছেন- প্রকৃত প্রেমের 
ঁভাত্ততে পুরুষ আর নারীর 


বছর আগে -উপরোন্ত কাহনী। - এই 





*মশ্রব দিয়ে লেখা'র নায়িকা জ্যোৎস্না বিশ্বাস 


কাঁহনশীর চারন্রগুলি কখনো একের 
পর এক, কখনো একসঙ্গে তিন-চারাট 
ঘটনার প্রতীক হয়ে মণ্টে আসছে; 
আলো প্রক্ষেপণে তাদের বন্তব্য ও 
কার্ধাবলী দর্শকদের চোখে উদ্ভাসিত 
এই আলো প্রক্ষেপণ কখনো 
কখনো ছায়া 
নাট মন্তাজ সূষ্টি করছে। মণ্টনাটক 
ও ছায়ানাটক এখানে পাশাপাঁশ 
উপস্থিত হয়েছে। নেপথ্যে রয়েছে 
শব্দের ব্যবহ৷র। এই মণ্টরীতিতে 
বৌঁচিন্রের স্বাদ পাওয়া যায় এবং এতে 


এবং বিখ্য৷ত গারক-গাঁয়কাদের কণ্ঠ 
স্বরে আকর্ষণীয়। কিন্তু কানত 
নিষ্প্রাণ মনে হয়েছে। কারণ জধকাং* 
গান নেপথ্যে টেপ রেকর্ডে বেজেছে 
আভনেতা-আভনেত্রী আঁভবান্ত প্রকা* 
করেছে মাত্র এবং গানের সঙ্গে বহ 
যন্সঙ্গীতের ঝঙ্কর ীনর্জন রাত্তে 
বনভূমি বা পল্লী কুঁটিরে অস্ব'ভা!কক. 
আমরা চলচ্চিত্রকে যে দোষে দেব' 
বলে থাঁক সেই কৃত্রিমতা মণ্টনাচেয ন 
থাকলেই ভাল ছল। অথচ যে দশে! 
শিপ্রা মিত্র এবং জয়শ্রী সেন ও শ্রীক্ষত' 
মিত্ৰ দ্বৈতগান গেয়েছেন সে রশ 
গুল স্বাভাবিক এবং ভাল লেগেছে 
নাটকে যাঁরা বিভন্ন আই 
রূপদান করেছেন তভ্বঁদের অধিকাংশ 
নাটামণ্চের পেশাদার অভিনেতা নন। 
পাঁরাচত শিল্পীদের মধ্যে মোঁহিনীর 
ভূমিকায় জয়শ্রী সেনের আ'ভনয় 
{বশেষ উল্লেখযোগ্য৷ : গ্রমা তরুণী 


মোহনার সরলতা, প্রেম ও. প্রাণো- 


চ্ছহানকে তানি কাতদ্বের সাথে: ফট. রেখে: বিষদজী :& 
অভিনীত - 


তুলেছেন।।- -এঝ্বঘ.- তাঁর 


চারএগু।লর মধ্যে মোহিনী সর্বাধিক 


সর্থক: বলা চলে। কৃকদাসীর চারৱে 
শিপ্রা 1নাত্রর অভিনয়, প্রশংসনীয়, 
বিশেষ; করে গান গাওয়র ক্ষমতার, 
[শিল্পী হিসংবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দর্শকরা 
উপলব্ধি করেছেন। তন: পুরে রাধা- 
ব্রমণের চাঁরত্রে গঞ্গঙ্গদ বস এবং 
কয়োর চাঁরত্রে. গোবিন্দ : গাঞ্গুলী 
উলেখঝেগা ॥ তরুণ মিত্রের অক্রুর 
আ'তশয্যপূ্ণ। : মাধব নন্দের ভূমিকায় 
রূপক মজার আশানুরূপ নয়। 
অন্যান্য ভুমিকায় অভিনয় করেছেন 
বিদুৎ গোলা রঞ্জন শেঠ, শঙ্কর 


ঘোব, কৃষ্ণ৷ রায়, গীতা দ্বার, সঙ্গীতাকর 
চাহর ভট্টাচার্য প্রমখ॥ 





সাপ্যাতিক"বঙ্স মন্ধী 


্রগ্থাতশীলতার, বিজ্ঞাপন, সামনে 
ন্ট্যকারের 
প্রভাবে মঞ্চে - সংটাপ্প- ও 
যোনতাকে, সমস্যা: করে নাটক আভ- 
নয়ের যেরূপ ঝোঁক দেখা. যাচ্ছে এই 
পারাস্থাততে ' “রুমধ।” এক সূস্থ চিন্তার 
নাটক। 


গত ২৭শে জুলাই আিনার্ভয় 
শ্রীরামপুরের লব্খপ্রাতিষ্ঞ নাট্রটাসংস্থা 
জাহানা জ্যোতি বন্দ্যেপাধ্যায়ের বায়েন 
নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মণ্স্থ 
করেন॥ একজন চুলির জানের 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঞ্জা এই 


ভূমিকায় নিনাই-ঘোষ প্রাণবন্ত অভিনয় 
করেন। অন্ন ভূমিকায় সুআভনয় 
চৌধুরী, বুদ্ধদেব ঘোষ, গণেশ দে, 


শান্তিপদ' দাস, সুখেন্দ; চ্াটাজশি 
প্রভৃতি মগ্সজ্জা প্রশংসার দ্যাব 
রাখে। : 


ভূপালে মৃকভনেতা যোগেশ দত্ত ' 


ম্‌ৰু।ভিনেতা৷ যোগেশ দত্ত সম্প্রার্ত 
ভূপালে এইচ ই ছ্রোনং স্কুল হজ এক 
বন্াট জনতার সামনে মুকাভিনয় 
দোখয়ে প্রশংসালাভ করেছেন। তাঁর 
প্রদার্শত অন্যুষ্জানের মধ্যে প্রসাধন" 
রতা মাঁহল৷, দুষ্ট ছেলে, জন্ম-মত্যু, 
বেকার ফ্রক, সাই ক্রস্ট, ফটোগ্রাফার 
এবং নরস্ন্দর  ইত্যাদ দর্শকদের 
গ্রশংস্মলভ করে॥ 

ফরাসী মৃক্টিনেতা মার্সেল 
মার্সের দ্বারা অন্মপ্রাণত যোগেশ 
দত খুব অল্প সময়ের মধ্যে সালা! 
ভারতে পাঁরাচিত হয়েছেন এবং ভারতে 
এই অনুষ্ঠানকে:  জনাপ্রয় করে 
তুলেছেন। 


লোকসংস্কৃতি ‘বিভাগের 
নাট্যোৎসৰ 


পাঁশ্চসবজ্গ রাজ্য সরকারের লোক- 
সংস্কৃতি বিভাগ আগামী ১৫ই হতে 
২২শে' আগস্ট’ "এক নাট্যোংসধের 
আয়োজন করেছে--নবগতঠিত রবান্দু 
স্মরপীতে। এই উৎসবে লোকসংস্কৃতি 
বিভাগের নাটকগীল অভিনীত হবে। 

“নতুন শিখা"র জন্ন্ঠান 

নতুন ‘শিখার সদসারা-গত ৩৩টশ 
জুলাই দাঁ হাউসে তাঁদের 
উদযাপন করেন। 
সঙ্গীত পাঁরবেশন 
করেন কুমারী হাসি 'চট্টোপাধ্যায়, ত্পন- 


'পণ্রিবেশন. করেন অরুণভ গৃপ্ত? কখরু 


ও কথাকলি নৃত্য পাঁরবেশন করেন 
কুমারী বূলবূল ও বেলা। পরিশেষে 
সংস্থার সদস্যরা শ্রীকুমারের পরিচালনায় 
ডাই: অরুণকুমার দের সযপ্রহণ 


নাটকটি. পাঁরবেশন করেন। দলগত 
অভিনয় প্রশংসর দাবৰ রাখে। 











, ধীরেন দত্ত প্রভীতি। সঙ্গীত 
করেন রাঞ্জিত চট্টোপধ্যায় 


রোশনাই-এর উৎসব 


আগামী ১২ই আগস্ট, '৬৬ 
র সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতিসদনে 
বর মাঁসক পাঁতকা “রোশনাই”-এর 
পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
এবারের উৎসবে “রোশনাই” 
[হক-গ্রাহিকাদের বাচত্রানুজ্ঠান 
ও শ্রীশৈল চক্রবর্তীর অবাক-করা 
পূতুল-রঙ্গ” এবং সি এল টি-র 
ীরচালনায় মন-মাতানো নৃত্যনাট্য 
জজো” থাকছে। 








ভিয়েতনামে চলচ্চিত্র শিল্প 


মত্ত দাক্ষণ ভিয়েতনামে চলচ্চিত্র 
ল্পৈর জল্ম হয়েছে ১৯৬১ সালে, 
কন সাম্রাজ্যবদী আক্রমণের 
হদ্ধে জাতীয় মস্ত ফ্রন্ট গঠন এবং 
নন প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হবার 
সঙ্গে। 






সমস্ত বাধাবপাত্ত, অতিক্রম করে 
আমদের চলাচ্চত্র, নির্মাতারা মার্কিন 

সাম্রাজ্যবাদী. আক্রমণের . বিরুদ্ধে 

সংগ্রামরত মুক্তফৌজের সাহাসিক কাজ 

₹ আত্মত্যাগের ঘটনা 1ফল্মে ধরে 
খেন। 


এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও 
মুন্ড অণ্চলে আমরা "লবারেশন' নামে 








বিশ্বরূপার “রাধা” নাটকে মোহিনীর ভূমিকায় জয়শ্রী সেন 


একাট স্টুডিও গড়ে তুলোছ, যেখানে 
গৃহীত ছাবগদুলি-আমরা-ত সম্পাদনা 
করে থাঁক।: এ ছাড়া আমাদেরাজারো 
দুটি স্টুডিও আছে।' 'একাটির নাম 
শসনেমা অব 'লিবারেশন' আর এরুটির 
নাম শসনেমা অর দি গলরারেশন 
আর্ম*।- প্রদেশ-ও জেলা: - ভিত্তিতে 
আমতা ক্যামেরাষ্যানদের ' গ্রুপ : গঠন 
করেছি। -এভাবে সিনেমা অপারেটরের" 
গ্রুপ রয়েছে! 

জনসাধারণ -এবং - মুক্তফৌজের 
সহায়তায় আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতারা 
ফ্রণ্টে, গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহে, মুক্ত 
অণ্চলে এবং + সামারকভাবে শত 
আধকৃত. অণ্টলসমূহে - আশ্চর্যজনক 


৬৩৫ 


এবং মূল্যবান প্রামাণক-চিত্র তুলতে 
সক্ষম-হয়েছে,।. এমন / ক. শত্ুদের 
নিজের" অগ্ডলে: শ্রন্িক, ছাত্র, বৌদ্ধদের 
ক্ষোভের ছবি তুলৈ জানতে সক্ষম 
হয়েছে। সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ হল-. 
সায়গনে মাকিনদের পৃতুল সরকারের 


বিরুদ্ধে রাস্তায় জনতার সংগ্রামের 
জম্পূর্ণ ছাব গ্রহণ করা। 
আমাদের জনগণ যখন পরায় দেখে 


গেরিলা যোদ্ধারা. শতুব্যহ. উড়িয়ে 
দিচ্ছে, .শরুসৈনাদের নাজেহুল . করছে, 
ভুপ1তত-মাক্ন..বিমান জৰনছে তখন 
তাদের আনন্দের. পীমা-থাকে না। 
বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায় তখন, যখন 
ছবিতে মস্ত. অণ্টলগুলির জীবন ও 
মান্য দেখা-যায়। ;-সেখানে মদের. 





দাক্ষণ ভিয়েতনামের গভশীর জঙ্গলে ভিয়েতকডদের দ্বারা অভিনশত একটি 
নাটকের দৃশ্য & 


জীবন কিভাবে উন্নত হচ্ছে, শিক্ষার ও 
চাকৎসার উল্লাতি হচ্ছে, কাষিবাবস্থার 
আমূল প্রবর্তন হয়ে চাষীরা জনির 
মালিক হয়েছে। যখন দেখে যে তাদের 
পরিচিত গ্রামের চেনা-জানা লোকের" 
এই নতুন জীবনের অংশশদার; তারাই 
আবাঘ এই নতুন জশবনকে রক্ষা করার 
জন্য বন্দদক ধরেছে। দর্শকদের তখন 
কি আনন্দ। ওই অমুক, ওই অস্কুকের 





অধ্যাপক '‘শিৰগ্রসাদ 


ঘ্লীরামচন্দ্রের ৷ বন্দনা-গ্ানে ভারতবষে'র। 
বহু গুণ? ও জ্ঞান'জন লেখনগ ধারণ ক€রয়া 
আত্মোৎসগ্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর 
অভাকাবা পাঁথবশীর সাহিতো স্বীয় বৈশিক্টো 
সহজ্জেনল। ভত্তকৃকি গোদ্বামী তুলসাঁদাস: 
তল্ছধে। জানাতম--যিনি সহজ সরল ভাষায় 
গাঁততপাবন৷ সাঁতা-রামের চার বর্ণন্ 


রাম রি-মানয 


ভন্তকৰি তুলস"দাঙ্গ 
গঞ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাছ 


ছেলে বা মেয়ে ইত্যাদি কথাগুলি তখন 
দর্শকদের মূখ থেকে শোনা যায়। 
ম্ন্ত অণ্চলের মানুষ কিভাবে বাস 
করছে সে সম্পর্কে আমাদের স্টুডিওতে 
অনেক ছবি তোলা হযেছে । কেবলমানর 
১৯৬৩ সালে আমরা ৩৪টি প্রামাণিক 
চিত্র তুলেছি এবং বিশহাজার মিটারের 
বেশ ফিল্ম প্রিন্ট করেছি। ফিল্ম 
শিক্ষ্যদানের ব্যবস্থাও অমরা করেছি। 


কারয়াছেন সমপূর সঙ্গাঁতের মাধামে। 
তুলসাঁদ্যসের জাবনসর্বস্ঝ মহামানব ভীরাম- 
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা 
অনুবাদ এই প্রথম-বসূমতা। স্হাহতা 
মন্দিরের অপৰ: কীর্তির নৃতন এক পরিচয় 
এই শ্রীরামচরিত-মানস॥ ' বহু রঙখন। চিতে 
সুশোভিত 


মলে৷--১৯ খাড ‘দুই ঢাকা. হয়৷ খণ্ড গুই ঢাকা 


বস্মমত প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, 'বাঁপনবিহারণী গাঞ্গুল? স্ট্রশট, কাঁল-১২ 


৬৩৬ 





১৯৬৪ সালে 'চিৱনাটা সম্পৰ্কে এ 
ছাত্র স্নাতক হয়েছে। এরা এই 
ব্যবস্থার প্রথম দল । 
আমাদের ছরিগুজির -এতিহ 
তথাগত মূল্য রয়েছে অসাধারণ । ক 
এগ্াল প্রতক্ষভাবে-ঘটনা থেকে গ্র 
ক্রা হয়েছে ।.এই ছাঁবগুলিই আমর 
ভবিব্যং না? গারকদের জানবে 
তাদের মা-বাবা সম্াজ্যবাদী ও তাত 
পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে 
এবং কেন লড়েছিল।- এই ছুবিগ্‌। 
বিশ্বের মানুষের কাছে সাগ্মা্াবাদশ 
জঘন্য অপরাধের ও মানুষের স্বাধশীনত 
কামনাকে স্তব্ধ করার জন্য বর্বরত 
নিদর্শন। আজকের দিনে উর 
এবং 'নিও-কলোনিয়ালিজ 
হটে যেতে বাধ্য হচ্ছে এই ছাব 
তর বাস্তব প্রমাণ । 
আমাদের নির্মিত 
বিস্লবী মানবিকতার জন্য পূরস্ব 
লাভ করেছে। তৃতীয়. মস্কো আ 
জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমাদের 
'বীরত্বপূর্ণ দক্ষিণ ভিয়েতনান' 
৯৯৬৪ সালে জাকার্তায় এ 
আফ্রিকা চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ 
বন্দ ক ধরে থাকতে প্র 
হয়েছে। চতুর্থ মস্কো আন্তঙ্জা 
চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৬৫) আমাদের 
দুটি ছবিঃ ‘দক্ষিণ ভিয়েতনাম লড়ছে” 
এবং মুক্তিফৌঁজের সৈন্যদের সলে 
সাক্ষাৎ দেখান হয়েছে। এই দুটি ছবি 
















কভার 


হবে' প্রদ! 


বিশ্বের চলচ্চির দর্শকদের এব 
সোভিয়েট ইউনিয়নের দর্শকদে 
জানিয়েছে, : আমাদের দেশের ওপরু 


সাম্রাজাবাদীদের কিরূপ জঘন্য 
চলছে এবং আমাদের জনগণ কভা? 
বীরের মত সংগ্রাম করছে। 
আমরা আশা করি 
চলচ্চিন্রগুলি সারা পৃথিবীর 
গুলির স্বাধীনতা, গণতন্ত, 
প্রগতির জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও 
বিরোধী সংগ্রামের. সহায়ক হবে, দে 
দেশে মানুষের বন্ধুত্ব ও দঙ্গা এক 
গড়ে তেলার কাজে লাগবে ।* 
_ল্‌ ফোন 


আক্রম। 


চলচ্চিত্র নির্সাতা॥. ১৯৬৫ সাহ 
নেতৃত্ব করেছিলেন ॥ 


প্রাত যান ভারতীয় ফুটবলের পনঠ- 
স্ব্বন কলকাতা ময়দানে প্রাণ দিয়ে 
চ্যারাট ম্যাচ দেখতে এসে । এই উচ্চা- 
ভিলাষী কাশ্মীরী ফুবকাঁট ছিলেন 
শ্রীনগরের একজন কৃতী ফুটবলার 
বাসতেন, তাঁর অন্তরের গোপন কোণে 





ওয়েম্বলন স্টোঁডয়ামে কাপ সহ 1বজয়ন ইংলস্ড দলের খেলোয়।ড়গণ 


কিন্তু কোথা 
থেকে কি হয়ে গেল গাছের ডালটি 
গেল ভেঙে, কাশ্মীর যুবকাঁটি বরণ 
করলেন অকাল মৃত্যু আর দুজন হলেন 
আহত। 

হায় আমাদের ফুটবলের ভাগা- 
'বিধাতাগণ একটি তরুণ প্রাণকে শহশীদ 





শ্ৰীঅমিতাভ 





হতে দেখেও কি তোমাদের 'নদ্রাভষ্গ 
হবে না, ঘুচবে না কি তোমাদের 
দন্টর কুয়াসা। অবশ্য দৃষ্টি যাঁদ 
কালো চশমায় আবদ্ধ থাকে তবে 
স্বচ্ছতা আসা সত্যই অসম্ভব । কল্যাণের 
পাঁরবর্তে অকল্যাণ করাই যাদের কাজ 
এবং দুনাভিই যাদের মূলমন্ত্র 
তাদের কোন কিছু বলাই ভুল। তবে 


কাতায় স্টেডিয়ামের অভাবে লোককে 
খেলা দেখার জন্য উঠতে হয় গাছের 
ডালে, স্ট্যাচ্রা ওপর আর ল্যাম্প 
পোস্টের মাথায়! 


ছুটিয়ে চলেছে তার বিজয় রথ দুর্বার 
গাতিতে__লক্ষা ১৯৬৬ সালের কলক তা 
ফুটবল লীগ। হতা 
ক্লাব ইস্টবেঞ্গলের ‘বিপক্ষে পরাজয়ের 
*লান মাথায় নিয়ে আনেক 
পড়েছে। এ যেন বিরাট এক স্বশ্মভঞ্গ 
লন এখন মোহনবাগানের 
দূরাশা। এবার অনেক সম্ভাবনা চিত 
মোহনবাগানের সম্মুখে ছিল অনেক 
আশার আলো জার দুল'ভ সম্মানের 
ভরা ডাল । ‘কিন্তু প্রায় পূর্ণ পানপাৱ 
হাত থেকে তার পড়ে ভেঙে চ্‌রযার 
হয়ে শিয়েছে; দু'টি পরাজয়, দুটড়ি ভর 
সৰ ওলট-পালট করে দিয়েছে । 
ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের দারা 
খেলায় ইস্টবেষ্গল খেলেছে ভতনক ভাজ 


এবং তাই লান্ভ করেছে জন্গলজ্যনর 
আশীর্বাদ। মোহনবাগান দলের খেলা 


মনে লক্ষ্যন্রষ্ট। রক্ষণভাগের এক- 


মাত্র চন্দেশ্বর" প্রসাদ -কছদটা;নখেলতে : + 


পেরেছেন। ব্যাকে মৃত্যুঞ্জয় 


এবং সৃশীল. সং: ইস্টবেঞ্গলের শৰ্মা - 
এবং: সমাজপাতিকে প্রাতহত - করতে, 


ব্যর্থ হয়েছেন। সুশীল সমাজপাঁতিকে 

এক সময় যেভাবে অবৈধভাবে -বাধা 
দিয়েছিলেন তাতে মনে হয় রেফারীর 
... পেনাল্টি দেওয়া উচিত 1ছল। শেষের 
- দিকে মৃত্যুঞ্জয়কে আতিক্রম করে শর্মা 
অসহায় গোলরক্ষক  বর্মণকেছ লামনে 


পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন হৃাফে - 
_ নিত্য ঘোষ সুনাম অন্যষায়ী খেলতে 
.. পারেন ন। আর "বিদ্যুৎ মজুমদারকে :: 
: ৬৫ মনে হচ্ছিল ফুটবল খেলা- ভুলে :. 
ও ১০ অবশ্য রা তাঁকে দেব নাও 
এই 'মরশুমে, 





ও টে: নি সিম) টা ২ 





দূর্ভগ্য. বে, 
প্রথমার্ধে, একাটি নিশ্চিত. গোল-তাদের, 





গ্রহণ করলেন। এই খেলায় রাজস্থান 


দল ১--০-গোলে অগ্রগামী ছিল। লীগ - 
সাব-কামিটি, এই ম্যাচের সম্বন্ধে কোন : 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ :করেন- : নি দীর্ঘীদন।-- 


অনেক টালবাহানা করে অনেক খোঁড়া: 


অঞ্জহাত করে পি শুধু বদনাম 


হিস পারত 


করেন।- 
টোলগ্রাফের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে: জয়ী 
হয় এবং এক সময় 


ছিল ১--১ গোল। কাট আত সহজ 


সট প্রতিহত করতে গিয়ে বর্মণ এন 
ভাবে হাত লাগান যে বলটি গোলে - 
এ প্রবেশ করে। 


REY 


৬৩৮: 


. খেলায়: 
&--০ গোলে বালপপ্রাতভাকে পরাজিত : 


উন নন হল কল 


বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেছেন, গত 


: ২৪শে জুলাই। মহম্মদ ইকরাল খানের , 
,. মৃতদেহ: পাঞ্জাবের নারেলার কাছে. রেল 
॥:5: লাইনের পাশে, গাওয়া যায়। : 

==: পুলিশের অনুসন্ধানে.জানা- যায় যে, 

: সি ক্লাবের - ঝাকি রা: 
{জয় “অন্যান্য. অনেকবার পাওয়া লীগ = 
চ্যাম্পিয়নশীপের মধ্যে হারিয়ে যাবে: 
* নায় + কারণ ১৯৬৬ সালের লাগ বিজয় = 


ইকবাল ট্রেনের ফটরোর্ডে ভ্রমণ, করার করার 
সময়” লাইনের ধারে: কোন:-পোসের: 
মো ধাক্কা খেয়ে এষ্রেন। 







et a4 Fo 14 হ্‌ শলাল =: ইন টী og 
EAN হকিরণউচ্চ শক্ষাঃঃ 


করে আিগড় ' িশ্বাঁবপ্যালয়ের 
ঠ'ক্রোচের কার্বভার গ্রহণ করার জন্য 


পথে ট্রেনে উঠোঁছলেন 
থেকে। কিন্তু পথে ঘটে 
এই দুৰ্ঘটনা 


১৮ জ্মাদ ইকবাল ১৯৬৪ সাল থেকে 
শ লাল ক্লাবের হকি দলের একজন 
'রযোগা সদস্য। 


গা্যাংলো-সযাকান ফুটবল যষ্য 


সাফল্যের জন্য নয়, ব্যর্থতার জন্যই 


৯৯৬৬ সালের 'জলস 'িমেট কাপ 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
কাপের খেলা. দেখে . বিশেষজ্ঞরা 
অনেকেই হতাশ হয়েছেন। ট 
ময়দানে প্রথম আমোরকান দেশগুলির ব্যর্থতায়, 


এবারের 'বিশ্ব- 


'বর্ভাবেই কাল তাঁর উন্নত ক্রীড়া- পে কৰে আতর পালে এব 









সংবাদ কলকাতায় 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা 
রাখা হয় এবং বালণপ্রাতভা 


1বপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার 


তাঁদের প্রতি অবিচার করেছেন। 
ইংলণ্ডের কাপ বিজয় কিন্তু অনেক 
দেশই ভাবে নাহল করতে পারেন 
নি ১৯৬২ সালের জুলোস 1রমেট 
কাপে" বিঙ্গিত.. চেকোন্তোভাটককার 


৬৩৪১ 


ফালেন যে ইংলশ্ড় কাপ জয় করলে মলে 
করব যে ফুটবল আরও দশ বছর 
পেছনে গফরে গেল? 

এবাঘের ফাইন্যাল হল এংলো 


স্যাক্জনের শান্তর - লড়াই। ফাইন্যা 
ইংলস্ড উন্নত রুড়ানৈপূণ্য প্রদর্শন 
করেই পাশ্চয় ছানার বিপক্ষে 


&-২ গোলে জয়ী হয়েছে। ফাইন্যান্ 





জাীভেশ দাস 


খেলাটি প্রথম থেকে শেক পযন্ত "ছা 
উত্তেজনায়" পণ ইহজ তাস 
জার্যানীর খেলা প্রজক্ষ কলার জর 
মাঠে উপাস্থভ ছিলেন প্রা পণচানজ্ছাই 


হাজার ফুটবল পাগল* দর্শক অত্র 
সম্মানত আতা মধো উপস্থিত 
ছিলেন “ইংলন্ডেশ্বর' রাণী এলিজ বে 

ৰং’ ডিউক ভরা এডিনৰৱ্যা, ₹ধ নমল্রীী 
বউউইলাজন, | আলা অফ হেরা 


চ্যান্সেলার অফ এক্সচেকার। 
পশ্চিম জার্মানী, পর্তুগাল এবং 
জ্মাশিয়ন দল ওয়েম্বলঁতে উপাঁস্থত 
হলে দশ করা ইংলণ্ড দলের মতই সমান 
জয়ধন!ন ?দয়ে ওঠে । বিশ্বকাপ উদ্ধার- 
ফার। কুকুর [পকলসও দর্শকদের হর্ষ- 
হন লাভ করে। এমন কি ইংলশ্ডের 
খেলোয়াড়দের পত্নীদেরও দর্শকরা 
জয়ধ্বনি দিতে ভুল করে নি। ভিড়ের 
মধ্যে ইংলশ্ডের জ্যাকী চার্লটন এবং 
বাঁব চালটনের পিতা-মাতাকে কেউই 
তেমন লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু প্রধান- 
মন্ত্রী উইলসনের দৃষ্টির মধ্যে পড়লে 
খেলার শেষে চালটন ভ্রাতৃদ্বয়ের 
মাতাকে মিঃ উইলসন বলেন যে খেলা 
যখন সমান সমান ছল তখন তাঁর মনে 
হাচ্ছল যে চার্লটনদের আরও দু-এক 
ভাই থাকলে ভাল হত । উত্তরে মিসেস 
চালটন বলেন যে এগারো ভায়ের এক 
ফুটবল টিম থাকলে বোধ হয় ভাল 
হত। 
ইংল্ডের বিশ্বকাপের আসরে 
এবার অন্যষ্ঠত হয়েছে ব্রিশটি ম্যাচ 
এবং মনে হয় চল্লিশ কোটির কাছাকাছি 
লোকঃ'সারা বিশ্বের এই ম্যাচ প্রত্যক্ষ 
ফরেছেন। সারা পাঁথবীর প্রায় ষোল- 
শ' সাংবাদক এই খেলায় উপস্থিত 
গছলেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। 
ফাইন্যাল খেলায় হাঁবো হলেন 
ছইংলণ্ডের সেন্টার ফরোয়ার্ড জিওফ 
ছাস্ট। ইংলশ্ডের চারটে গোলের মধ্যে 
শ্রকাই করেছেন তিনাট গোল। অন্য 
গোলাট করেন 'পটার্স। আড়াই ঘণ্টার 
খৈলায় ওয়েম্বলীতে বোধ হয় উত্তে- 
জনায় হ্‌ংস্পন্দন মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে 
হ্বাচ্ছিল। প্রথমে প্রথমার্ধে মাত্র বারো 
গমনিটের সময় জার্মানীকে অগ্রগামী 
ফরেন হলার সুন্দর কোণাকৃণি সটের 
সাহায্যে ব্যাঙ্কসকে পরাজিত করে। 
মাত দ; মিনিট পরেই গোল পাঁরশোধ 


এবং 


ধ্করলেন হার্ট। দ্বিতীয়ার্ধে তোঁতশ 
ধমানিটের সময় পটার্স ইংলণ্ডকে অগ্র- 
গ্ামী করলেন। ধীরে ধীরে খেলার 


সময় শেষ হয়ে আসতে লাগল দুদলই 
ছুই দলের গোলে সমানে হানা দরে 
ঘাচ্ছে। খেলা শেষ হতে মাত্র এক 
দমানট বাকী বাব চালটন একটি সুন্দর 
জ্যোগ অপচয় করলেন। কিন্তু এর 
পরই বল চলে এল ইংলশ্ডের গোলের 
ঈ্গামনে, খেলা শেষ হতে মাত্র ?তারশ 
সেকেন্ড বাঁক, জটলার মধ্য থেকে 


বসৃুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর 


আঁতারন্ত সময়ের এগারো 

সময় হাস্টের একাঁট সট বারের তলায় 
লাগল এবং বলাঁটি গোল লাইনের ওপর 
থেকে রক্ষা করলেন জার্মানীর একজণ 
খেলোয়াড়, কিন্তু রেফার রাশিয়ান 
লাইল্সম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে 
গোলের 'নদেশ দিলেন। বলাঁট নাক 
গোল লাইন আঁতক্রম করোছিল। 





পক্ষে ১৬৬, 


৬৪৩. 


{বাপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কাঁলকাতা-১২ 
বসুমতী পেস হইতে শ্রীসৃকুমার গৃহমজুমদার কর্তৃক - মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


ষ্ঠ 


আতীরন্ত সময়ের শেষ মহরতে & 
জার্মানীর রক্ষণভাগ ভেদ করে দলর ' 
চতুর্থ গোল করে ইংলণ্ডের জয়ের পথ... 
সুগম করলেন। 

ইংলশ্ডের অধিনায়ক বাঁব মকর 
যখন সোনায় মোড়া জুলেস রমেট কিস. 
রাণী. এীলজাবেথের কাছ থেকে গ্রহণ : 
করলেন তখন আনন্দে উন্মাদ হয়ে 
গিয়েছিল ওয়েম্বলীর প্রায় এক. ল্য 
দর্শক। বাব চাললটন সোনার মেডেল 
রাণীর কাছ: থেকে গ্রহণ করার সমর 
তো আনন্দে কে'দেই ফেললেন। “হবেই, 
তো ইংলণ্ড এই প্রথম বিশ্বফ্কুটবলে। 
শ্রেম্ঠ সম্মান জুলেস 'রমেট কাপ 
করল। 

জার্মানী পরাজিত হয়েছে 
কিন্তু সত্যকারের খেলোয়াড়ী 
























ইংলশ্ডের খেলার সম্বন্ধে য 
সমালোচনা হোক না কেন একটি কণা 
স্বীকার করতে হবে যে ইংলণ্ড 
প্রীতাট খেলাতেই পাঁরচ্ছন্ন খেদে 
এবারের প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ ফ. 
বলার ববেচিত হয়েছেন ইংল; 
অধিনায়ক বাঁব মূর। সকলেই * 
করোছল যে পর্তুগালের 'ইউসে 
শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান 
এবার বিশ্বকাপের 









ক্লীড়ানৈপৃণ্যের জন্য। এবার 
কাপ যাতে আবার! অপহৃত না হয় 
সেজন্য কর্তৃপক্ষের সতর্কতার অল 
নেই। মিদাপ আর সাধারণের ব 









৬০৯ 


